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আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-6৪%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 72597011 2714 11157-27) 410/775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017), 0০717172072, /7077 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সীরত প্রবন্ধ 

মহানবী (সা.)-এর সামাজিক আন্দোলন 
___ মো. আবদুল লতিফ নেজামী 

রাসুলুল্লাহ সা.)-এর অনুসরণেই মানবতার মুক্তি 
___ মুফতী আইনুল ইসলাম কান্ধলবী 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) 

___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
সমকালীন 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ 

__- মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 

আরব ও মুসলিম বিশ্বে রক্তের স্রোত 

__- মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

সবচেয়ে বড় সমস্যা আল্লাহকে ভুলে যাওয়া 
__ শাহ আবদুল হান্নান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
মহাজীবন 


আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহাব প্রজা 

___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 

আলোর পথে 

খিস্টিয়ান-মুসলিম সেতুবন্ধন: প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
__ ড. মুহাম্মদ নুরুল আবছার 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
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সমস্যা-সমাধান [ ৩১ । গ্রন্থপর্যালোচনা [2 ৪৬ । 
কবিতার পাতা [এ ৪৭ । স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [॥ ৪৯। 
নওল হাতের কলম [॥ ৫১ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [3 ৫৫ । 


পেট্রোল বোমা: 
রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে 
নতুন উপসর্গ 


হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, ভাংচুর রাজনীতির চিরচেনা 


এতে ঠনক নড়বে বলে মনে আপাতত হয় না । আন্দোলন 


পরিভাষা । সাম্প্রতিক সময়ে এর সাথে যোগ হয়েছে নতুন 


করতে হয় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হয়, এটা 


উপসর্গ “পেন্রোল বোমা" । মুহুর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান 
শিখায় একজন বা একাধিক মানুষের জীবন তছনছ হয়ে 


স্বীকৃত নাগরিক অধিকার | মানুষ হত্যা ছাড়া বিরোধীদের 
প্রতিবাদের কী আর কোন ভাষা বা পদ্ধতি নেই ? ন্যালসন 


যাচ্ছে । যারা রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হচ্ছেন তাদের 


মেন্ডেলা বা মাহাথির মুহাম্মদের মতো কোন অতিউচ্চমানের 


মধ্যে গুটি কয়েক ব্যক্তি বাদ দিলে বাকীগ্তলো সাধারণ, 


রাজনৈতিক নেতার জন্ম কী আমাদের দেশে হবে না? 


নিরীহ ও খেটে খাওয়া মানুষ | রাজনীতির সাথে তাদের 
সংশ্লিষ্টতা নেই ৷ পেটের দায়ে রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া 


মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) 
পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত 


তাদের জীবিকার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই | এ সাধারণ 


রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হয়েছেন ৪৯২ জন | ৮১৯টি 


দরিদ্র মানুষগুলো রাজনীতির কোন সুবিধাভোগীতো নয় বরং 


রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তাতে আহত 


রাজনৈতিক খেলার কোন পক্ষ-বিপক্ষও নয়। অথচ 


হয়েছেন আরও ২২ হাজার মান্ষ । আর এর মধ্যে ৯৪ জন 


নির্বিচারে তাদের মরতে হচ্ছে । এর কিন্তু কোন বিচার 
নেই । ক্ষতিপূরণ নেই । রাজনীতির অর্থ যদি জনকল্যাণ হয় 


আগ্তনে পুড়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, 
তাদের মধ্যে ২১ জন মারা গেছেন । প্রথম আলোর 


তবে '“পেন্রোল বোমা'-এর অর্থ কী? এর দায় দায়িত্ব 


পরিসংখ্যান বলছে, ২৫ নভেম্বর দশম জাতীয় সংসদ 


সরকারী দল ও বিরোধী দল কোনক্রমেই এড়াতে পারেন 


নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর গত ৩০ দিনের মধ্যে 


না । আজকে যারা সরকারে আছেন কাল তীরা বিরোধী দলে 


সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি চলেছে ২৪ দিন। এই 


গেলে তারাও সমানভাবে “পেট্রোল বোমা”-এর আশ্রয় 


দিনগুলোতে অন্তত ১২০ জন মানুষ সহিংসতায় প্রাণ 


নেবেন । নিহত মানুষের মিছিল প্রলম্বিত হতে থাকবে 


হারিয়েছেন । মানুষ মরেছে গুলিতে, বোমায়, আগুনে, 


এভাবে | ২০১৩ সালে সহিংসতা ও দুর্ঘটনায় মানুষ মারা 
গেছেন ২ হাজার ৪৬৬জন । আমরা আর কত মৃত্য 


দুর্ঘটনায় । 


দেখবো? স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি না থাকলে স্বাধীনতা 


উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আমাদের রাজনৈতিক 


অর্থহীন হয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা আমাদের 
অভিশাপ দেবে। 


রাজনৈতিক কর্মিগণ গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও “পেট্রোল 
বোমা” ছুঁড়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । গার্মেন্টসে বেতন- 
ভাতা নিয়ে মালিক-শ্রমিকের বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে 
শ্রমিকগণ রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর ও 
অগ্নিসংযোগ করে | কেন নিরীহ গাড়ী চালক, সাধারণ যাত্রী 
ও মালিক সহিংসতার শিকার হয়ে সর্বস্ব খোয়াবেন? কী 
তাদের অপরাধ? এটা কোন ধরনের রাজনীতি? ক্ষমতার 
মোহাবিষ্টতা প্রলয়ের জন্ম দিচ্ছে ক্রমশ | রাজনৈতিক 
সহিংসতায় যত বেশী মানুষ মরুক তাতে কী? সরকারের 


জানুয়ারি'১৪ 


দেওলিয়াপনারই খণ্তচিত্র ৷ যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ 
নিচ্ছেন এবং যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিতে আগ্রহী 
তাদের মধ্যেও আমরা পরস্পরিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির 
চর্চা দেখতে চাই। রাজনীতিবিদ ও দেশের সচেতন 
মানুষকে যৌথ প্রয়াস চালাতে হবে যাতে ভয়াবহ 
রাজনৈতিক সহিংসতা এড়ানো যায় এবং আন্দোলনে মানুষ 
হত্যা বন্ধ করা যায়। রাজনীতিতো মানুষের জন্য | কোন 
মায়ের কোল যেন আর খালী নয় | অন্যথায় সন্তান হারা মা 
ও স্বামী হারা বিধবার আর্তনাদে রাজনীতিকদের জীবন জলে 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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৯. 


মহানবী (সা.)-এর 
সামাজিক আন্দোলন 


মো. আবদুল লতিফ নেজামী 


দীনের অনুসরণ ও অনুকরণকারীদের আচার-আচরণ 
অনেকটাই পৌত্তলিক পুরোহিতদের অনুসৃত প্রথা-পদ্ধতির 
অনুরূপ হওয়ায় তা ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হয় । 
কারণ এসব বাতিল তরিকার মতামত প্রবৃত্তি প্রসূত, সত্য 
বিচ্যুত । ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের প্রবর্তিত বিকৃত 
দীনের মাধ্যমে তৎকালীন লোকদেরকে মূর্তি পূজারি ও 
প্রকৃতি পূজারি হিসেবে গড়ে তোলার অপপ্রয়াস চালায় । 
মূর্তির মানত করা, সাজদা করা, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রথা 
চালু হয় । অথচ যে কোন মানুষ অবগত আছেন যে, মূর্তির 
নিকট কিছু চাওয়া, মানত করাসহ মহান আল্লাহ ব্যতীত 
কারো কাছে মাথা নত করা হারাম | এ সকল হারাম কাজে 
যারা লিপ্ত, তারা যে ধর্মের বিরুদ্ধ শক্তি, তা বলাই বাহুল্য 
এহেন পরিস্থিতিতে লোকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে 
প্রয়োজন হয় একজন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর | কারণ 
সমাজের সব শ্রেণীর লোকের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল মহানবী 
(সা.)-এর । আর কোনো আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত করার জন্যে সামাজিক সম্পৃক্ততা অপরিহার্য 
কারণ, তখন আরব দেশের জনগণ বিভিন্ন ধারা-উপধারা 
এবং নানা তান্তিক ও বিতর্কের সৃষ্টিতে ত্যক্ত-বিরক্ত ৷ এসব 
ধারা উপধারার প্রতি জনগণের মোহমুক্তি ও অনীহ মনোভাব 
মহানবীর (সা.)-এর ভূমিকার অনিবার্ধতা ব্যাপক ও 
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে । তৎকালীন আরবে বাতিল ও বিকৃত 
তরিকার অনুসারীদের দীনের পথে আনতে এবং 
তাওহীদবাদী চেতনাকে সম্ভীবিত রাখার জন্যে যুগে যুগে 
নবী-রসুলগণ এসেছেন | হযরত মুহম্মদ (সা.) সর্বশেষ 
রসুল হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন ৫৭০ খিস্টাব্দে । 
এর ৫শ' বছর আগে হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসেবে 
এসেছিলেন । একত্ববাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার 
জন্যে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এক লাখ চবিবশ হাজার বা দু'লাখ 
চবিবশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন । 


যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের মোড় ঘুরানোর অপচেষ্টা 
চালানো হয় । আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর পর 
থেকেই ধর্মের মোড় ঘুরানোর এই অপপ্রয়াস চলে আসছে । 
শয়তানের প্ররোচনায় ধর্মের নীতি-আদর্শ বিকৃতভাবে 


মহানবী (সা.)-এর আগমনের আগে তৎকালীন আরব দেশ 
ছিল আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত বা অন্ধকার যুগ | তখন আরব 


দেশে চালু হয়েছিল অগ্নিপূজা, সূর্যপূজা, সূর্যোদয়, দুপুর ও 
সূর্যাস্তকে ইবাদতের সময় নির্ধারণ, অনৈসলামী পালা-পার্বণ 


পরিবেশন করতে দেখা যায় চিন্তার জগতে বিভ্রান্তির 


ও আনন্দ উৎসব, মদ্যপান, দীন ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা 


বেড়াজাল সৃষ্টির মাধ্যমে | ধর্মের প্রথা-পদ্ধতি এবং তরিকা 


প্রদর্শন, প্রকৃত ধর্মানুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্ধপ, মাকামে 


বিকৃতভাবে পরিবেশিত হতে থাকে । যার সাথে মহান 
আল্লাহর মনোনীত ধর্মীয় আদর্শের কোন প্রকার সামঞ্জস্য 


নবুয়তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, নবী নামে আতংকবোধ ও 
কষ্ট অনুভব, ইসলামের রুকনসমূহের অবমাননা ইত্যাদি 


ছিল না। শয়তানের অনুগত একশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন 


তাছাড়া হত্যা, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা 


মতবাদ সৃষ্টি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা 
যুগে যুগে দীনের বিকৃত ধারা প্রবর্তন এবং প্রচার ও বিকাশে 


মারামারি-কাটাকাটি, মেয়ে সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া 
ছিল আরব এতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত । ধর্ম বিরোধী একটি 
স্রোতধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয় । যে ধারার লালন ও 


যারা সচেষ্ট ছিল, তাদের স্বরূপ ইতিহাস হয়ে আছে। বিকৃত 


বিকাশের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে আবু লাহাবদের মতো 


জানুয়ার১৪ ________'্্। আত্তর্তহীদ ৪ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


লোকের অভাব হয়নি । তাছাড়া আধ্রবাদের প্রতিষ্ঠিত 
আচার-আচরণ, নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ উৎখাত করে 
ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অপতৎপরতা চালানো 
হয়। ইসলামী জীবনধারার সকল বৈশিষ্ট্য বিলোপের 
কোশেশ করা হয় এসব বিতর্কিত তরিকা ও ভন্ডদের 
কর্মকাণ্ডে। এভাবে পুরোহিতবাদী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা 
চালানো হয় । ইসলামের বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি বিনাশ 
করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য | ভক্তিবাদের আবেগ সৃষ্টির চেষ্টার 

ংশ হিসেবে এসব তরিকার অনুসারীরা ইসলামের 
বৈশিষ্ট্যকে মিসমার করে ভাববাদের আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা 
চালায় । আবু লাহাবরা বাতিল ও ভণ্ড মতবাদসহ বিভিন্ন 
তাওহীদবাদের সাথে সাংঘর্ষিক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ 
করতো । তারা ভ্রান্ত মতবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় যা 
তাদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছিল। 
ইসলাম বিরোধী নানা উদ্ভট চিন্তা-চেতনার আবর্তে তাড়িত 
এবং প্রবৃত্তির শিকার হয়ে বাতিল তরিকার বিকৃত চিন্তার 
বিলাসে মত্ত হয় তারা | শয়তানের তাবেদারদের কথা-বার্তা, 
আলাপ-আলোচনায় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও তরিকা সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিকর তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়। 


লক্ষ্যে মহানবী (সা.) ঝাঁপিয়ে পড়তেন ৷ তিনি ভাবাবেগের 
বশবর্তী হয়ে নয় বরং সমস্যার সামগ্রিক ব্যাপকতা 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা 
চালাতেন | মহানবী (সা.)-এর প্রতিবাদ পক্ষে বা বিপক্ষে 
ছিল না। এই প্রতিবাদের সাথে নিজের সামান্যতম লাভ 
ছিল না। এতে কোন স্থার্থও নিহিত ছিল না। এই 
প্রতিবাদের সাথে মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে যাদের 
সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়, তাও ন্যায়ের কারণেই । বলা 
যায়, এ প্রতিবাদ একান্তই সামাজিক মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে । 
যখন আরব সমাজ নানা সংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত । দেশ- 
জাতি ও জনগণের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক 
স্বাতন্ত্ের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য হেন অপপ্রয়াস নেই, 
যাকরা হয়নি । 

পৌব্তলিকতার অশুভ থাবায় আরব দেশ আক্রান্ত । নানা 
উদ্ভট চিন্তা-চেতনার আবর্তে তাড়িত মানুষ নামধারী 
একশ্রেণীর লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্যায়-অত্যাচারে 
ক্রিয়াশীল । সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে শিরকমূলক বক্তব্য 
এবং বেহায়াপনা অনুশীলনের নগ্ন মহোৎসব । ধর্মীয় আদর্শে 
বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে আবেগতাড়িত লোকদের 
মাধ্যমে যখন মানুষের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্যে 


তাদের অর্থাৎ কাফেরদের বক্তব্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, চেতনা ও 


সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয় । গণজাগরণের বিরুদ্ধে চালানো 


উপলব্ধি প্রতিবিষ্বিত হয় । কাফেরদের একটি বিশেষ দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তা হচ্ছে বাতিল তরিকা এবং একত্ববাদের 


হয় নানা চক্রান্ত । যখন সমাজে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা 
দেয় । সেই প্রক্রিয়া চলাকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


পরিবর্তে মহান আল্লাহর সাথে শিরক করার প্রতি এঁকান্তিক 


আবির্ভাব ঘটে | তৎকালীন সমাজে যে চরম নৈতিক অবক্ষয় 


নিষ্ঠা। কাফেররা তাওহীদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় । 

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ধর্মের নামে নতুন নতুন প্রথা- 
পদ্ধতির উত্থান হতে থাকে । সমগ্র বিশ্ব শয়তানের ষড়যন্ত্রের 
শিকার হয়ে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র বিস্মৃত হয় । 
অপশক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্মের বিরুদ্ধে নানাভাবে 


ও অশান্তি দেখা দেয়, মহানবীর (সা.) অক্রান্ত প্রচেষ্টায় 
মানুষের জীবন ব্যবস্থায় আবার ধর্মের প্রয়োগ প্রত্যাশা 
ক্রমশ জোরদার হতে থাকে । ধর্মের দিকে নবপ্রজন্মের 
আকর্ষণবোধ আবার বাড়তে থাকে । এতে পৌত্তলিকতাবাদী 
শক্তি প্রমাদ গুণতে শুরু করে, তাদের দীর্ঘদিনের 
পৌত্তলিকতার লালিত স্বপ্ন ভেস্তে যাবার উপক্রম হওয়ায় 


প্রতিকূল আচরণ করতে থাকে । মানুষদের মধ্যে বিভাজন 


মহানবী (সো.) বিতর্কিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক 


নীতি অবলম্বন করে প্রকৃত ধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধে নানা 
ষড়যন্ত্র শুরু করে । এসব ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই ইসলামী 


অনাচার, অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধে নবুয়ত প্রাপ্তির 
আগেই সচেষ্ট হন। সংঘ-সমিতি গঠন করে অন্যায়- 


চিন্তার জগতে বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা বাতিল 
তরিকা ও ফেরকা সৃষ্টি করে নবপ্রজন্মকে ইসলামের 
সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে 
এবং জনগণের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ লাগিয়ে রাখে । 

তখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন সামাজিক ধ্যান- 
ধারণা উপেক্ষা করার লড়াইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । 
গোত্রে গোত্রে ছ্বনদ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বহাল রেখে তাদেরকে 
হয়। সমাজবিরোধী শক্তি বিভেদ সৃষ্টি করে হীনস্বার্থ 
চরিতার্থ করার ঘড়যন্ত্র করে । সামাজিক বিবাদ-বিসম্বাদকে 
কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের অবসানে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ 
অপরিহার্য হয়ে পড়ায় এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির 
অন্তর্নিহিত কারণ উপলব্ধি এবং এই সমস্যার সমাধান করার 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার 
প্রয়াস চালান । সকলের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত । 
অভিহিত হয়েছিলেন আল-আমিন হিসেবে । তবে মহানবী 
(সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর নতুন ধর্মমত নিয়ে দ্বনদ্ধ ও সংঘাত 
শুরু হয়। এর কারণ হচ্ছে, ইসলামী নীতি-নৈতিকতাহীন 
পৌত্তলিকতা বনাম ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসারী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) | 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামাজিক আন্দোলন এবং 
ক্ষুরধার যুক্তির ফলে মূর্তিপূজারিরা সুখ-এশ্বর্ষের, আরাম- 
আয়েশের, বিলাস-বৈভবের বিপরীতে জনগণ ইসলামের 
দিকে ঝুঁকতে থাকে । ইসলামই যে কেবল মানুষের মন- 
মস্তিষ্ক, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং জীবনের দৃষ্টিভজি 
পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও 
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জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তা তাদের মনে বদ্ধমূল 
হয়ে উঠে মহানবীর প্রচেষ্টায় । মহানবী ইসলামী শিক্ষা- 
সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ 


চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হন । মহানবী (সা.) শুধু 
একজন ব্যক্তির নাম নয়, বরং সামাজিক জাগরণের একজন 
তেজন্বী অগ্রপথিক ৷ তার আবির্ভাব ইতিহাসের পট 


করেন । তাঁর অক্রান্ত পরিশ্রমে নানা অন্ত্র-মন্ত্রে দিশেহারা 
মানুষ ইসলামের আদর্শের দিকে হন্য হয়ে ছুটতে শুরু 


পরিবর্তনের ফ্ুব নক্ষত্রের মতোই অন্রান্ত পথের দিশারী । 
এর প্রধান কারণ এই যে, তিনি ন্যায়ের প্রেরণা সৃষ্টি করতে 


করে । ইসলামী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে 


চেয়েছেন এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন চেতনার 


লোকজন | তাদের জীবন ব্যবস্থায় ধর্মের বাস্তব প্রয়োগের 
প্রত্যাশাও ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে । ভ্রান্তির 


গতিবান, সবল ও সাহসী প্রকাশ ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছেন । 
মহানবীর (সা.) কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্লোগান, 


বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের আদর্শ মানুষের চিন্তা 


জগতকে নাড়া দিতে শুরু করে | ইসলাম বিরোধী অপশক্তির 


ভাঙ্গা বজ্ব-নির্ঘোষ আর অত্যাচার-নির্ধাতন ও 
বনের দুর্বিষহ লাঞ্নার বিরুদ্ধে সবল ও সাহসী 


অপপ্রচার সত্ত্বেও মহানবীর সা. প্রচেষ্টায় নানা তন্তর-মন্ত্র, 


প্রতিবাদ । 


মতবাদ, ইজম শোষিত পীড়িত, দিশেহারা বিপর্যস্ত মানুষ 
আবার ধর্মীয় আদর্শের দিকে হন্য হয়ে ছুটতে শুরু করে। 
কারণ, মহানবী (সা.) জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, 
ইসলামই কেবল দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি 
করে । তাছাড়া তিনি জনমনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রভাব 
সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। আরো বুঝাতে 
সক্ষম হন যে, ইসলাম ধর্মই তাদের অস্তিত্ব ও রক্ষা কবজ, 
জাতিসত্তার মূল । ধর্ম মানুষের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্ের 
ভিত্তি । কেননা তখন মূর্তিপূজারিরা ইসলামী আদর্শের মধ্যে 
বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে ধর্মের সংস্পর্শ ও প্রভাব 
থেকে জনগণক সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে 
এবং ইসলামের অপ্রতিহত প্রভাব থেকে জনগণকে বিচ্ছিন 
করা এবং ইসলামের প্রতি শক্রভাবাপন্ন করে তোলাই ছিল 
মূর্তিপূজারিদের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) জনগণের সামনে মূর্তিপূজারিদের কর্মকাণ্ডের 
অসারতা তুলে ধরতে সক্ষম হন । এর একমাত্র কারণ হচ্ছে 
মহানবী (সা.)-এর সামাজিক সম্পৃক্ততা । কারণ তিনি 
সত্যনিষ্ঠ হিসেবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন । বিশ্বস্ত হিসেবে 
বহুল পরিচিত ছিলেন । সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস- 
সমৃদ্ধ একটি নাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)। সামাজিক 
আন্দোলনে তার রয়েছে গৌরবোজ্্বল ইতিহাস । সামাজিক 
মূল্যবোধ, শাশ্বত নীতি, আদর্শ ও চেতনা সম্ভীবিত করা, 
সকলকে সার্বজনীন একাত্মবোধে উজ্জীবিত করার প্রয়াস 
চালানো ছিল তার মিশন । এর মাধ্যমে সামাজিক চেতনার 
বিকাশ ও পুনর্জাগরণ রোধের অপচেষ্টা প্রতিহত তথা 
মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের চিরন্তনী সংগ্রামের ধারা অব্যাহত 
রাখার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন মহানবী সো.) | সামাজিক 
ন্যায়-নীতি, আদর্শ ও নীতিবোধে নিয়ত নিষ্ঠাবান এবং 
চিরকাল আপোসহীন থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ মহানবী (সা.) 


মহানবী (সা.) সবসময় অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মোকাবিলায় 
সামাজিকভাবে জনগণের ইস্পাত কঠিন এঁক্য গড়ে তোলার 
চেষ্টা চালান | কেননা তিনি মনে করতেন যে কোন ধরনের 
দ্বিধা-বিভক্তি জনগণের প্রতি বৈরী আচরণকারীদের 
জিঘাংসার পথকে প্রশস্ত করে। তিনি মনে করতেন 
জনগণের মধ্যে বিভাজন অনভিপ্রেত । কারণ দুষ্ট লোকদের 
লক্ষ্য শুধু জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিঘ্নিত করা ছাড়া 
আর কিছুই নয় । 

মহানবী (সো.) তাঁর শাণিত মেধা-মনন, মস্তিষ্ক ও ক্ষুরধার 
যুক্তির মাধ্যমে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে অবতীর্ণ হন। 
কেননা তার চিন্তার স্বচ্ছতা, যুক্তির দীপ্তি তার ব্যক্তিত্বকে 
সব সময় আলোকিত করে রাখতো | তিনি ছিলেন বিরল 
ব্যক্তিত্ব । তার বক্তব্যের প্রতিটি কথাই ছিল সামাজিক 
এক্যের চেতনা থেকে উৎসারিত । আর এই উৎসারণটি 
ঘটতো সঠিক সময়ে, দ্িধাহীন চিত্তে দুরন্ত সাহসিকতায় । 
জনগণের হৃদয়ে ইসলামের অনুরাগ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে 
তার বাগ্চিতা ছিল প্রচণ্ড এবং তার বক্তৃতায় ছিল প্রাণশক্তি ও 
এক আবেগময় তরঙ্গ ৷ এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নবুয়তের 
আগেই সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা । 
মহানবী (সা.)-এর কারিশম্যাটিক নেতৃত্বে আরব সমাজকে 
জেগে উঠতে দেখা যায় । মহানবীর সো.) এমন একদল 
সাহাবী (সঙ্গী-সাঘী) তৈরি করেছিলেন, যারা ইসলামী 
আন্দোলনের ইতিহাস সমৃদ্ধ এক লড়াকু গোষ্ঠীর নাম 
তারাও ছিলেন তৎকালীন আরবে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত 
এবং বংশগতভাবে গৌরবান্বিত । সে কারণেই সাহাবায়ে 
কেরাম সমাজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় চৈতন্যের প্রতি যে 
কোনো আক্রমণকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম 
হতেন । এক্ষেত্রে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা চির ভাস্বর 


নানা সমস্যা-সংক্ষুব্ধ আরবে আসেন এক দুর্নিবার আবেগ, 


বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের এ 


প্রত্যয়ী, আকাজ্ষা আর অনলস কর্মের প্রেরণা নিয়ে | তিনি 


চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে | সাহাবায়ে কেরাম জাহিলিয়াতের 


আরব দেশের জনগণের মাঝে বিপুল আবেগ-উদ্দীপনা ও 
নব জাগরণের উদ্দীপ্ত চেতনা জাগ্রত এবং সামাজিক 
মূল্যবোধের প্রতি নব সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম 
হন । সকল বাধা বিপত্তির জাল ছিনন করে জনগণকে নব 


কুহেলিকা ভেদ করে বাস্তবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি 
হিসেবে সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করার কাজে 
নিয়োজিত হন | ইসলামের নিশান-বরদার মহানবী সো.)- 
এর নেতৃত্বে পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান । মহানবী 
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(সা.) এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার মেধা-মনন, 


তীর ছিল । তীর বিদ্যা, তার জ্ঞান, আর বোধশক্তি ঠিক 


পাপ্তিত্য ও সম্নেহ আচরণ সমাজকে আপ্লুত করতো । তাঁর 
বক্তব্যে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। তিনি লোকদের 
ব্যাপকভাবে মুগ্ধ করতেন । এতে লোকজন বিমোহিত 
হতো । ফলে আরব সমাজ মহানবীর (সো.) প্রতি 
আকর্ষণবোধ করতে থাকে । কারণ তার বক্তব্যে থাকতো 


সমাজের স্বার্থ চিন্তায় সিক্ত । যার আপোসহীন অনিবার্য 


প্রকাশ তার বক্তব্যকে অবিস্মরণীয়তা দিত । যার ব্যক্তি 
থাকতো উজ্ব্বল ও অনন্য দৃঢ়তা । তিনি ছিলেন এমন 
একজন ব্যক্তিত্ব যিনি খাঁটি সমাজ চিন্তা লালন করতেন, 
চেতনায় ধারণ করতেন এবং সঠিক সময়ে দ্বিধাহীন চিত্তে 
তা প্রকাশ করার নজির স্থাপন করতেন । মহানবী সো.) 
ছিলেন সমাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন । তা ছাড়া তিনি 
সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের সামাজিক 
চেতনাকে সঙঞ্জীবিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে গেছেন । সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের 
দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন । সমাজ সম্পর্কিত যে 
কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধানের জন্যে জনগণ তার 
শরণাপন্ন হতো । মহানবী (সা.) ইবাদত-বন্দেগি, হালাল- 
হারাম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন, আচার-আচরণ, 
রাজনীতি-সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি, সামাজিক 
সুবিচারের বিধি-বিধান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত 
করতেন । 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিছক একজন রসুল ছিলেন না। 
তিনি ছিলেন সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার | সেই শিক্ষা 


একজন শ্রেষ্ঠ সমাজপতির মতো ছিল। তিনি মানুষকে, 
জীবনকে, সমাজ ও দেশকে বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ 
করতেন । তিনি সমাজের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার, 
শিক্ষিত করে তোলার, সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের লক্ষ্যে 
কাজ করতেন । উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষা লাভ করে ঠিক 
তেমনি বিরাট ও মহান ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইসলামী সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। ইসলামের শাশ্বত নীতি, আদর্শ ও 
মূল্যবোধের চেতনাকে সম্ভীবিত করার প্রেরণা যোগানো 
এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতির মুখে ইসলামী আদর্শের 
পতাকাকে সমুন্নত রাখার নীতি অনুসরণ করে যান | মহানবী 
(সা.) স্পষ্টভাবে জনগণের স্বাধীনতা সার্বভৌোমতৃ, ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক-স্বাতন্ত্র এবং এতিহ্যকে উধ্র্বে তুলে ধরে 
জনগণের চেতনায় ও এতিহ্যে ইসলামের অবদানকে সামনে 
আনা এবং ইসলামের বিশ্বাস ও অঙ্গীকারকে জাতীয় 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালান । 
তাছাড়া সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা রোধ, 
মূর্তিপূজারিদের বিরোধিতা এবং সকল নিপীড়িত মানুষের 
ওপর জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন এবং 
সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী 
চেতনার আগুনকে প্রজ্ববলিত করা সম্ভব হয়েছিল তীর 
সামাজিক সম্পৃক্ততার কারণে । 


লেখক: মহাসচিব, ইসলামী এক্যজোট ও নেজামে ইসলাম পার্টি 


নুরাণী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ভ চউগ্রাম,এর উদ্যোগে 


* উন কৃর হরফ 


পরিচালকঃ- নূরাণী ম 


০১৮১৯- ভতমা 


নট টি মনটা মদ আনিয, ধলঘটঅ্যাম্দ দিয় 


পটিয়া থানার মোড় হতে €:.ব.0. যোগে উত্তর দিকে 
সরাসরি ধলঘ্বাট ক্যাম্প নামলেই মাদ্রাসা । 
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আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী (সা.)-কে 
দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে বড় 


গহিত কাজে পৃথিবী অপবিত্র হয়ে 


রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সুবহে 
সাদিকে এই_ পৃথিবীতে তাশরিফ 


নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন । গভীর 
দৃষ্টিতে লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই 


গিয়েছিল | শিরক, কুফর তথা মূর্তিপূজা, 


আনেন । জীবনী আলোচনার বিষয়ে 


গাছপুজা, জীবজন্তপূজা, পানিপূজা, 


আমরা প্রত্যেকেই যার যার আগ্রহ 


আকাশ-জমিন, আলো-বাতাস, ধন- পাথরপুজা, লিঙ্গপুজা, পূজা, অনুযায়ী কৌতুহলী হই । যদি কারো 
সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জান্নাত- চন্দ্রপুজা, নক্ষত্রপূজা, গ্নপূজা, খেলার প্রতি আগ্রহ থাকে, তাকে যদি 
জাহান্নামথসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার কবর মাজারপূজা ইত্যাদি খেলা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তবে সে 
নিয়ামত । কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তাওহীদপরিপন্থী গাইরুল্লাহর পূজার অকপটে বলে দেবে কোন খেলোয়াড় 


নিয়ামতের মধ্যে দুনিয়া এবং আখেরাতে 


কোনো সীমারেখা ছিল না । সব ধরনের 


কিভাবে খেলে, কোন খেলা খেলতে সে 


সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহ 
তাআলা মানুষের জন্য রাসুলেপাক 
(সা.)-কে ৷ মানুষের জন্য 


দুর্নীতি, জিনা-ব্যভিচার, খুন-খারাবি, 


ভালোবাসে । যে নাচ পছন্দ করে সে 
তার পছন্দের নৃত্যশিল্পী, এমনিভাবে 


ঘুষ; মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, জুলুম- 


এর চেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা 
আর কিছু দেননি | রাসুলেপাক (সা.)- 
এর জন্মকাল, বাল্যকাল, কৈশোর, 


অভিনয় শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক 


নির্যাতন, লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতা, নিজ 
সন্তান-সন্ততিকে অভাবের ভয়ে এবং 
মেয়েদের জন্মে অপমান বোধ করে 


যৌবন, প্রো এরপর দুনিয়া থেকে চলে 


যাওয়াথসর্বাব্থায়ই মানুষের জন্য 
আল্লাহ তায়ালা একটি নয়, দুটি নয়, 


জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো অমানবিক 
কাজে আরবরা এমনভাবে লিপ্ত ছিল যে 
মানব-আকৃতি_ ছাড়া তাদের মধ্যে 


কোটি কোটি নিয়ামত রেখে দিয়েছেন | 
এমনকি হাশরের ময়দানেও আল্লাহ 
তাআলার যত নিয়ামত মানুষ পাবে, সব 
নিয়ামতের মাধ্যম হবেন রাসুলেপাক 
(সা.)। বনিইসরাইলের সর্বশেষ নবী 
হজরত ঈসা (আ.)-কে উঠিয়ে নেওয়ার 
পর থেকে বিশ্বনবী (সা.)-এর দুনিয়ায় 


মানবতার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । ফলে 


রাজনীতিবিদথসব কিছু সম্পর্কে তার 
কৌতুহল আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
আজ আমাদের কৌতুহল নেই, আগ্রহ 
নেই সবচেয়ে বড় নিয়ামত রাসুলে করীম 
(সা.) সম্পর্কে। আজ মুসলমানের 
সন্তানও বলতে পারে না রাসুলে করিম 
(সা.)-এর জন্ম কোন সালে, কত 


ওই সময়কে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত বা 
অন্ধকার যুগ ইসেবে চিহ্নিত করা হয়ে 
থাকে অর্থাৎ বর্র অন্ধকার ও 


তারিখে হয়েছিল, হিজরত কত বছর 
আগে হয়েছিল, সন কী করে 
হলো, আমরা অনেকেই তা বলতে পারব 


গোমরাহির যুগ। ঠিক এমন এক 


না। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি পছন্দের 


যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত 


বিষয় আছে, আল্লাহ তাআলা রাসুলে 


সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবীয়্িন, 


পাক (সা.)-কে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন 


শুভাগমন পর্যন্ত মেয়াদকাল ৫৭০ বছর । 
এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে জমিনে কোনো 


ফখরুল আউয়ালিন, আমিরুল 


আর তাঁর পছন্দটাও শ্রেষ্ঠ, যে যত বড় 


মুজাহিদীন, রাহমাতুল্লিল আলামিন 


নবী-রাসুলের আগমন ঘটেনি । নবী- 
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হুজুরে পাক (সা.) ৫৭০ খিস্টাব্দের ১২ 


মাপের হয়, তার সব কাজই বড় মাপের 
হয়ে থাকে । যদি প্রশ্ন করা হয় যে 
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রাসুলে করিম (সা.)-এর পছন্দ কী 


স্বল্পতা, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের 


কারণ আলোচনা করতে গেলে অনেক 


ছিল? তবে আমরা কয়জন মুসলমান 


জ্ঞানের এত অভাব যে মুর্খতার কারণে 


বলতে পারব? যদি বলি মেরাজ, 


আমাদের নবীর নামটিও আমাদের 


এতিহাসিক বদরের যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার 


সন্তানরা খুব কমই জানে । 


রাসুল (সা.)-এর সিরাতের একটা অনন্য 
বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষের জীবনের জন্য 


আজকাল তো আরো ভয়ংকর অবস্থা । 
আমাদের প্রচলিত 
তথাকথিত স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে 
ভারতের সবচেয়ে ভালো নায়ক, শ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ, কে ভারতের জন্ম দিলেন, 
স্বাধীনতার মূলে কারা ছিলেনথএসব 
প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা সবই বলতে পারবে । 
পক্ষান্তরে যদি বলা হয়, আমাদের প্রিয় 
নবী (সা.)-এর নাম কী 'ছিল? তখন খুব 
কম মুসলমানের সন্তানই সঠিক জবাব 
দিতে পারবে । কিন্তু তার প্রিয় 
খেলোয়াড়ের নাম, তার প্রিয় নেতার নাম 
এবং তার প্রিয় অভিনেতার নামও বলে 
দিতে পারবে । আপসোসের বিষয় হলো, 
যাঁর নামটাই প্রশংসার, যাঁর নাম 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সওয়াব পাওয়ার 
ব্যবস্থা আছে, যেমনথকেউ আল্লাহ শব্দ 
উচ্চারণ করলে সওয়াব হয়, ঠিক কেউ 
যদি মহব্বতের সঙ্গে রাসুলের নামটিও 
উচ্চারণ করে, তবে তারও সওয়াব 
হবে । আল্লাহ খুশি হন যে আমার বান্দা 
আমার বন্ধুর নাম নিয়েছে, কিন্তু 
আমাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের 


যত কিছু আদর্শের প্রয়োজন, রাসুল 
(সা.)-এর সিরাতের মধ্যে তার সব 
কিছুই পাওয়া যায় । আমরা অনেক 
মানুষের জীবনী পাঠ করে থাকি, কি 
সে ক্ষেত্রে আমরা তীদের জীবনী 
বিশেষ কিছু দিকের আলোচনা পেয়ে 
থাকি, আর তা হলো তিনি সমাজের 
জন্য কী করেছেন, রাষ্ট্রের জন্য কী 
করেছেন, এমন ধরনের কিছু বিষয়ে 
আলোচনা আমরা পেয়ে থাকি । অর্থাৎ 
তাঁদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে 
হয়তো কিছুটা আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় । 
কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁদের 
জীবনীতে আদর্শের নমুনা খুঁজে পাওয়া 
যায় না। পক্ষান্তরে রাসুল (সা.)-এর 
জীবনীতে জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয়ে 

আদর্শের নমুনা পাওয়া যায়। দুনিয়ার 
অন্য কোনো মনীষীর জীবনীতে আমরা 
এটা পাব না যে ব্যক্তিজীবনে তিনি 
কেমন ছিলেন, তার পরিবারের সঙ্গে 
সম্পর্ক কেমন ছিল, তার গোপন 
জীবনের অধ্যায়টা কেমন ছিল | সেই 
অধ্যায়ে তার আদর্শটা কেমন ছিল। 
এগুলো মানুষ আলোচনাও করে না। 


এম 


দোষ বেরিয়ে আসবে । কিন্তু রাসুল 
(সা.)-এর জীবনের ওইসব গোপন 
বিষয়ও বর্ণিত হয়েছেথপরিবারের সঙ্গে 
তিনি কেমন ব্যবহার করতেন, এমনকি 
র বিষয়ে গোপন মেলামেশা 
কিভাবে করতেন, তাও হাদীস শরিফে 
বর্ণিত হয়েছে । 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাসুল (সা.)- 
এর জীবনাদর্শ জেনে ও বুঝে এর প্রকৃত 
অনুসরণ করা । না বুঝে বা মনের ভেতর 
কপটতা রেখে রাসুলের অনুসরণ হয় 
না । আমাদের মধ্যেও কিছু লোক আছে, 
যারা মিথ্যা পরহেজগারি দেখায় । 
সবেমাত্র হজ করে এসেছে, এখন 
নিজের হাতে ঘুষের টাকা কিভাবে 
নেবে? তাই সে ড্রয়ার খুলে দিয়ে বলে, 
এখানে রেখে যান । নিজের হাতকে 
ঘুষের টাকা থেকে রক্ষা করে 
পরহেজগারি দেখান । কিন্ত মুখে সেই 
হারাম খান । মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও 
এমন ছিল। আমাদের নবী সো.) 
মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তা শুধু 
জানলেই হবে না, বরং জানার সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে মানার গুণ অর্জনে আগ্রহী 
হতে হবে । শুধু রবিউল আউয়ালেই নয়, 
বরং জীবনের সব কাজে নবীর আদর্শ 
বাস্তবায়ন করে জান্নাতমুখী জীবন গঠন 
করতে হবে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
তাওফীক দান করুন । আমিন 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


ক 


১৪ 


কক 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৬৯ 
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মানবিক আদর্শের দীপ্তিতি আলোকিত সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, 
একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে মানবাধিকারের 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতাঙগ- 
নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । কৃষ্ণাঙ্গ, _ ধনী-নির্ধন, প্রভূ-ভূত্য, 
তিনি গৌড়ামি, কুসংস্কার, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের 


জানুয়ারি'১৪ 


ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । 
মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখণ্ড 
সন্তা। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন 
পৃথক করে দেখা যায় না তেমনিভাবে 
সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকেও 
পরস্পরের তুলনায় খাটো করে দেখা 
যায় না। কর্মে, ব্যবসায় এবং 
পদমর্যাদায় একজন অপর হতে পৃথক 
হতে পারে কিন্তু মানুষ হিসেবে 
সকলের মর্যাদা সমান | মানুষ একে 
অন্যের ভাই । সকল মানুষ আল্লাহর 
বান্দা । সকলের আদি পিতা আদম 
(আ.) | মহানবী (সা.) বলেন, 
১৭ এ 90 ৩৮৪ এ 46 4850 
41৩ 
“সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত । 
আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে, 
ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর অপরাপর 
সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ করে 1” 
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সন্ভাব ও 
সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া হয় । মুসলমানদের মতো 
তারাও নাগরিক অধিকার ও সুযোগ- 
সুবিধা ভোগ করবে । ইসলামী সমাজে 
অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জান-মাল, 
সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন ও 
চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। 
মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, 
৫ 24 5 0১১০০ রি 35 


(292 ০০ 6 ০১০৪ 
“মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদ 
(চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি 
অত্যাচার, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মান 
হানী করে অথবা তার কোন সম্পদ 
জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে 
কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে 
অবস্থান নেব ।২ 


মানবাধিকারের দলিল 
আত্তার্তহীদ ১০ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


৬২২ খিস্ট্রাব্দে মদীনায় হিযরতের 
অব্যাহিত পর মহানবী (সা.) 


তৎকালীন সমাজে প্রচলিত দাসপ্রথা 


“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে 


উচ্ছেদে সাহসী ভূমিকা রাখেন । বিশ্ব 


পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র- 
উপগোত্র ও ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে 


ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই প্রথম 
যিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা 


একই বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনা 


চে 


5 


করেন । তখনকার যুগে গোটা গ্রিস ও 


জন্য প্রণয়ন করেন “মদীনা সনদ 
(1176 0079101 01119010911) | এটাই 
ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান 
এর পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত কথাই 


রোমান সাম্রাজ্য দাসপ্রথার ওপর গড়ে 
উঠেছিল। থ্রিস্টজগত ও আরব 
সমাজেও ছিল দাসপ্রথার অবাধ 
প্রচলন,* প্রভুগণ নিজেদেরকে মালিক- 


ছিল রাষ্ত্রীয় আইন | “জোর যার মুলুক 
তার” এটাই ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের 
শাসনীতি | ইতিহাস প্রমাণ করে এই 


মনিব মনে করে দাসদের শ্রমকে 
শোষণ করতেন, তাদের দ্বারা 
অম নুষিক ্ রিশ্রম করাতেন । 


এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 


পণ্যদ্রব্যের মত হাটবাজারে তাদের 


মধ্যে বিবাদমান কলহ ও অন্তর্থাতের 


বিক্রি করা হত । মানুষ হিসেবে তাদের 


অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, 


কোন অধিকার ছিল না। শতাব্দী 


সম্প্রীতি, প্রগতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের 
পরিবেশ করে। উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দম্ত, ধর্ম 
বিদ্বেষ ও অঞ্চল প্রীতি মানবতার শব্র 
ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ 
দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে ফেলে এবং 


প্রাচীন দাস প্রথার অবসান কল্পে 
মহানবী (সা.) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেন এবং দাস মুক্তিকে সওয়াবের 
উপায় হিসেবে চিহিতি করেন। 
রাসূলুল্লাহ সো.) এর গৃহীত পদক্ষেপ 
দাসদেরকে মানুষের মযাদায় অভিষিক্ত 


সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক 
চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত 


করে। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, 


দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, (আযাদকৃত 
দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে 
আল্লাহ তার (মুক্তি দানকারীর) 
প্রত্যেক অঙ্গকে দোযখের আগুন হতে 
মুক্তি দান করবেন 1৫ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল ঘোষণা দিয়েই 
ক্ষান্ত হননি, নিজে দাস মুক্ত করে 
বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । সাহাবায়ে 
কিরাম (রাধি.)ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ করে দাস মুক্তিতে 
অংশ গ্রহণ করেন । এভাবে দাসগণ 
মানবাধিকার ফিরে পেয়ে সমাজ ও 
রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রীতদাস যায়দ ইবন 
হারিসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন । 
হযরত আনাস (রা.), হযরত সালমান 
ফারসী ও সুহাইব রূমী (রা.) এবং 
অপরাপর ক্রীতদাসগণ সামাজিক 
মর্যাদা লাভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
গুরুতৃপূর্ণ খিদমত আনজাম দেন। 
গতকালের ক্রীতদাস আজকের 


কারো করতলগত হওয়াটা তার 


সেনাপতি, আগামীকাল রাষ্ট্রপ্রধান, 


করে। সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর 
প্রতিভাত হয় । ১২১৫ সালের ম্যাগনা 
কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব 
রাইট ১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস 
ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব রাইটস 
এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর 
জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন 
মানবাধিকার ঘোষণা (0001৮091581 
[9০018190101] 01171010981) 7২161109) 
এর চৌদ্দশত বছর আগে মানবতার 
ঝাণ্তাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম 
মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক অধিকার ঘোষণা করেন । 
পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ 
সনদ সমগ্র মানবমণ্তলী ও অখণ্ড 
মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 


দাসপ্রথা উচ্ছেদ 
সমাজে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী । দাস 
মুক্তিতে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 
মহানবী (সা.) ঘোষণা দেন: 


৩টি ৫ ৮ 85806 
5391985৬94১ ৫1৮53 


নে 


৫8 
₹5০) 


১ | 35152282929 ঠা 53429 
০০ 
ক্রীতদাসগণ তোমাদের ভাই | আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন 
করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা যা 
আহার করবে তাদেরকে তাই আহার 
করতে দেবে এবং তোমরা যা পরিধান 
করবে তাদেরকেও সেরূপ পরিধান 
করাবে । তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য 
কোন অপরাধ করে থাকে, তা হলে 
তাদের মুক্ত করে দাও; তাদের শাস্তি 
দিও নাঃ 
৯০ 52 চা 11125 ও 52) 


(4০ পেয়ার (01 :212 25 525 


যাদের দ্বারা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হয় । 


শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 

প্রাচীনকাল হতে শ্রমিকদের প্রতি 
মালিকপক্ষ মজুরি নির্ধারণ, অতিরিক্ত 
শ্রম আদায়, মজুরি প্রদানে গড়িমসি, 
লভ্যাংশ প্রদানে অনীহা প্রভৃতি 
বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছেন । 
এতে করে শ্রমজীবি ও পুঁজি 
মালিকদের মধ্যে পারস্পরিক ছন্দব- 
সংঘর্ষ, শ্রমিক অসন্তোষ, লে-আউট, 
ভাংচুর ও ধর্মঘটের মতো সহিংসতার 
প্রাদুর্ভাব ঘটে | উৎপাদন ব্যাহত হয়ে 
জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমিক ও মালিকের 
অধিকার ও পারস্পরিক দায়িত্ব 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা পেশ 
করেন । প্রতিটি শ্রমিক তার দক্ষতা 
অনুসারে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে । 
এখানে গীড়ন ও শোষণের অবকাশ 
নেই। কর্মের পারিতোষিক নির্ধারণ 
ব্যতিরেকে কোন শ্রমিককে নিয়োগ না 
করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


জানুয়ারি'১৪ 75500 আত্তার্তহীদ ১১ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


নির্দেশনা রয়েছে । কাজ অনুপাতে 


মানবতার উচ্চ মর্যাদা, আল্লাহর 


মজুরী না দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ । তিনি 


নৈকট্য ও সৃষ্টজগতের প্রতি ন্যায়পূর্ণ 


শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বের 


আচরণের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এর 


সম্পর্করূপে চিহিত করেন | মহানবী 
(সা.) বলেন, শ্রমিককে শ্রমজনিত 


চেয়ে আর কী সুন্দর ভাষা হতে পারে? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সামাজিক ন্যায়বিচার 


বিচারের অধিকার | অবিচার ও নানা 
স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে মানুষ ছিলি 
অসহায় বন্দী । রাসূলুল্লাহ (সো.)-ই 
সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন মানুষের মুক্তি- 
বাণী । সারা জীবনের সাধনায় তিনি 


ঘাম শুকানোর আগেই অবিলম্বে তার 


প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের 


পারিশ্রমিক প্রদান কর । শ্রমিকদের 
তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও | কেননা 
আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় 
না। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও খণ 


ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলেন । 
বংশ ও আভিজাত্যের 
গৌরবের পরিবর্তে মানবতার ভিত্তিতে 
সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন। তিনি 


পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের 


দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন, “আরবের 


টালবাহানা করা যুলুম । বুখারী, 


ওপর অনারবের, অনারবের ওপর 


মুসলিম, ইবন মাজাহ, মুসনাদ 
আহমদ) । মালিকের বিনিয়োগকৃত 


আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই । সব মানুষ 
একে অপরের ভাই । সব মানুষ 


প্রতিষ্ঠান ও কারখানার আসবাব পত্র, 


আদমের বংশধর আর আদম মাটি 


যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত পন্য, কাচামাল 


হতে তৈরি । তোমাদের মধ্যে ওই 


ইত্যাদী শ্রমিকের নিকট আমানত 


স্বরূপ । সেগুলোর চুরি, আত্মসাৎ, 
ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও ক্ষয়ক্ষতি করা 


নিষিদ্ধ । চুক্তির ধারা অনুসারে 
যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করা 
শ্রমিকের কর্তব্য । মহানবী (সা.) 


বলেন, কোন লোকের অধীনস্থ শ্রমিক 
স্বীয় মালিকের সম্পদের রক্ষক এবং 
সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে । 
195 ৬6435148505644 4 
“সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে রক্ষক 
এবং তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় 
অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে 1” 


বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবসান 
রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের মনন ও 
মানসিকতায় এ কথা চিত্রায়িত করতে 
সক্ষম হন যে, সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে 
বেশি মূল্যবান, সম্মানের যোগ্য ও 
ভালবাসার পাত্র হল মানুষ । এ 
কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) গুরুত্ব 
১ এ 3 ৫৮৪ এ০। ৩ খুজি 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ ঘোষণা ছিল 
তৎকালীন সমাজের জন্য এক বিরাট 
চ্যালেঞ্জ ও দ্রোহ । কারণ বংশ 
কৌলিন্য ও রক্তের মর্যাদা ছিল 
সামাজিক আভিজাত্যের ভিত্তি । তিনি 
ঈমানদারদের সুভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সুদৃঢ় 
করে এক অখণ্ড দেহ সততায় পরিণত 
করেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
10125 48991 তে 
ধর 


“সকল মুমিন এক মানব দেহের মত, 
যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তখন তার 
সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর যদি তার 
মাথা ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই 
ব্যথিত হয় 1৯ 

এই পৃথিবীতে সব মানুষই যে আল্লাহর 
সকলই যে আন্রাহর সৃষ্ট মানুষ, সব 
মানুষই যে পরস্পর ভাই ভাই, ধশীয়ি 
ও কর্মীয় অধিকার যে সব মানুষেরই 


“সমস্ত সৃষ্টিজগত (মাখলুক) আল্লাহ 


সমান-এ কথা বলিষ্ট কন্ঠে ঘোষণা 


তাআলার পরিবার | সুতরাং মাখলুকের 
মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সে-ই 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহর 
পরিবারের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করে 1৮ 


করেন এবং স্বীয় কর্মে ও আচরণে 
প্রমাণ করেন ইসলামের নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সো.)। এ কারণে ইসলামে 
সকলের জন্য স্বীকৃত হয়েছে ন্যায় 


প্রতিষ্ঠিত করেন এমন এক সমাজ, যে 
সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার 
প্রতিষ্ঠা পায়, ব্যক্তি ও জাতি-গোত্র 
পায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদন । মানুষ 
সমাজের বুকে মানুষ রূপে শির উচু 
করে দীড়াবার সুযোগ লাভ করে 
মানব জাতির প্রতি ইসলামের বৈপ্লবিক 
অবদানের মধ্যে মানুষের প্রতি ন্যায় 
বিচারই হল অন্যতম 1 

সমাজ জীবনে মানুষ একে অপরের 
ওপর নির্ভরশীল | তাই পারস্পরিক 
সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব, সমঝোতা প্রভৃতি 
সদাচরণ সমাজে অন্যায় ও যুলুমের 
অবসান ঘটায় এবং ক্রমান্বয়ে মানব 
সভ্যতাকে গতিশীল করে তোলে 
তাই দেখা যায় মানুষ যখন পারস্পরিক 
সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে অখন্ড 
ভ্রাতুসমাজ গঠন করেছে তখন তারা 
অগ্রগতি ও শান্তির উচ্চমার্গে পৌছে 
গেছে। আর যখনই বিভেদ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠেছে তখনই পতন হয়েছে 
অনিবার্ধ পরিণতি | ইতিহাসের ঘটনা 
পরম্পরা এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভরা 
বর্ণবাদ মানবতার জন্য এক বিরাট 


অভিশাপ । বর্ণ বৈষম্যের 
(108107510) ছোবল থেকে 
মানবতাকে মুক্ত করার জন্য তিনি 
ঘোষণা করেন, 


(5 পা 5] ঞ 15500 উর ৪ 
51১941545৫৫ ক 2 

(1 ৬46৬ 
'হে জনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। 
কোন কর্তিত নাসা কাফি গোলাম 
তোমাদের আমীর নিযুক্ত হলে, তিনি 
যদি তোমাদের আল্লাহর কিতাব 
অনুসারে পরিচালিত করেন, তবে তার 
কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে 1৯২ 
কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হযরত বেলাল রা. 


জানুয়ারি'১৪:-:::::::-5-00 আত্তান্তহীদ ১২ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


নিয়োগ করে তিনি বর্ণবাদের সমাধি 
রচনা করেন । 
তৎকালীন আরবদেশে গোত্রীয় 
আভিজাত্য ছিল মাত্রাতিরিক্তি | বংশীয় 
অহংবোধ দুষ্ট কীটের মতো মানুষের 
মনুষ্যত্বকে দংশন করে । মহানবী 
(সা.) ডি সে লালিত গোত্রীয় 
অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করে সমাধিকার 
নিশ্চিত করেন । তার মতে মানুষের 
মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া ও 
সচ্চরিত্র আর গোত্রীয় অহংবোধ 
অন্ধকার যুগের কুসংস্কার ৷ তিনি তার 
ত গোলাম যায়েদ ইবন 
হারিসা রো.)-এর সাথে আপন ফুফাত 
বোন যয়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর 
বিয়ে সম্পাদন করে সমধিকারের 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ বিয়ে 
কোরায়শদের গোত্রীয় আভিজাত্য ও 
বংশীয় অহংবোধের প্রতি ছিল বিরাট 
চ্যালেঞ্জ । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ 
শিক্ষার ভূমিকা কালজয়ী ও 
বিশ্বজনীন । এর আবেদন আন্তর্জাতিক 
ও অসাম্প্রদায়িক | 


নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা 
জাহিলী যুগে আরবদেশে কন্যা সন্ত 
নকে জীবন্ত কবর দেয়া হত কারণ 
কন্যা সন্তান জন্মদান করা ছিল তাদের 
জন্য সামাজিকভাবে অমর্ধাদাকর | 
পিতা তার ওরসজাত কন্যার নিষ্পাপ 
মুখ দেখতেও রাজী ছিল না। কেবল 
আরবে নয় সারা দুনিয়ায় বিশেষত 
চীনা, গ্রীসীয়, রোমান ও ভারতীয় 
সমাজে প্রচন্ড ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য 


ইসলাম পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নিরপন করাকে 
পাপ হিসেবে বিবেচনা করে । সন্তান 
মাত্রই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও 
আদরের ধন । প্রাটান সমাজ ব্যবস্থায় 
যেহেতু কন্যা সন্তানের জন্মকে ঘৃণার 
চোখে দেখা হতো। এ অবস্থা 
পরিবর্তনের জন্য মহানবী (সা.) কন্যা 
শিশু লালনকে উৎসাহিত করেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) সমাজ হতে কন্যা সন্ত 
[নন জীবন্ত সমাহিত করার মত বর্বর 
রীতি উচ্ছেদ সাধন করেন সফলতার 
সাথে । তিনি নিজে কন্যা সন্তানদের 
সাথে সমতা ও হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করেছেন সারা জীবন, অন্যদেরকেও 
কন্যাদের সাথে সদ্ধযবহার করার 
নির্দেশ দিয়েছেন তাগিদপূর্ণ ভাষায় । 
যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি 
বোন লালন-পালন করবে, সুশিক্ষায় 
প্রদান করবে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 
১ 0 3285 ওঁ এ) 

“সে ও আমি দু'আঙ্গুলের ন্যায় 
পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব 1”, 
তিনি আরও বলেন, “কারো কন্যা সন্ত 
[নন থাকলে সে যেন তাকে জীবন্ত কবর 
না দেয়; তার অমর্যাদা না করে এবং 
পুত্র সন্তানের চাইতে কম আদর না 
করে তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশতে 


স্থান দেবেন 1৯ 
অধিকার, মর্যাদা ও পরকালীন 


ছিল । নারীদের অপবিত্র মনে করা 
হতো এমনকি মানুষরূপেও গণ্য করা 


পুরস্কারের দিক দিয়ে নারী-পুরুষের 
মধ্যে ইসলাম কোন পার্থক্য নিরূপণ 


হতো না। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও 


করেনা। 


যৌনতৃত্তি_ সাধনের অনুষঙ্গীই ছিল 
নারী । প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে নারী 
ছিল সকল পাপের মূল (7২০০ 0781] 
৪৬11), নরকের দরজা (০9০01 01 075 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) 
ন্যায় ও মানবতা ভিত্তিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় যে বৈপ্লবিক অবদান রাখেন, 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারীর 


[191) অথবা শয়তানের মুখপাত্র 
(0158 ০1 179০৮1]) প্রাচীন ভার তীয় 
সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর বেঁচে 


সামাজিক মর্যাদা দান । পিতৃতান্ত্রিক 
সমাজ ক্রমান্বয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
দিকে ঝুঁকে পড়ে । ইতিহাসে এ প্রথম 


থাকার অধিকার ছিল না। স্বামীর 


মায়েরা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে । 


জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া ছিল 
তার সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য ।১ 


প্রাক ইসলামী যুগে পৃথিবীর কোথাও 
নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল না । তারা 


ছিল অবহেলার পাত্র ও সন্তান 
উৎপাদনের যন্ত্র । তাদেরকে অপবিভ্র 
মনে করা হত। সমাজে যাতে নারী 
জাতির সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
তার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সমাজের 
কাংশ নারীকে অবহেলা করলে 
সামাজিক সুবিচার সুদূর পরাহত হবে, 
এ চেতনা আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল 
পুরাপুরি কার্ষকর | রাসূলুল্লাহ (সো.) 
নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে 
ঘোষণা দেন, 
“সাবধান! তোমরা নারীদের সাথে 
সদ্ধবহার কর, কেননা তারা তোমাদের 
তত্বাবধানে রয়েছে । সাবধান! 
তোমাদের স্ত্রীর ওপর তোমাদের যেমন 
ওপরও রয়েছে তাদের অনুরূপ 
অধিকার । পুরুষ তার পরিবার- 
পরিজনের রক্ষক এবং স্ত্রী তার স্বামীর 
এবং সন্তানদের 
রা তি 
বিয়ে, বিধবা বিয়ে, খুলআ তালাক, 
স্ত্রীলোকের মৃত পিতা, মৃত স্বামীর 
সম্পত্তি ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিধান 
দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ন্যায় ইনসাফ 
নিশ্চিত করত পারিবারিক ও সামাজিক 
কাঠামো গড়ে তোলেন যা অপরাপর 
যে কোন সামাজিক র চেয়ে 
ছিল উন্নততর ] 


বিদায় ভাষণে 

মানবাধিকারের আদর্শ 

৬৩২ খিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিদায় 
হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে এক 
লাখ ১৪ হাজার সাহাবাদের সামনে 
মহানবী (সা.) যে এতিহাসিক ভাষণ 
প্রদান করেন তা মানবিক আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মাইল ফলক 
হিসেবে চিহিতি হয়ে থাকবে | সমবেত 
জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 


৫০৫5০448555 
বি 
0১৬ ৮৮০৫৮৩ 


জানুয়ার'১৪ _______ল্্ু। আত্তার্তহীদ ১৩ 


সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


“নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ, তোমাদের 
সম্পদ ও তোমাদের সম্মান, তোমাদের 
এ দিনের মর্ধাদার ন্যায়; তোমাদের এ 
মাসের মর্যাদার ন্যায় এবং তোমাদের 
এ নগরীর মর্যাদার ন্যায় 1১৭ 


এ 
৪০৫ তর্দ ৪1০71 ও 55:5৫ 42 *দি 
৮5০৩ ৬৮ 22৯৩) ০] ৩০5 ০5 30) 


৪1৮৮5: 8০০ 5৪):1৮4 তরে ০2০০ 
০15 4৮৬ পিউ 29৩ ৮৯ 
রি 24 ১৪65 ৫০ ৬ ৫গ শে 


৯০৫৮৫ 


2 4০ ৩ ও ০০৪৮৪6৫০৬০১] 


যা 
“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সব কিছু 
আমার দু'পায়ের তলায় রহিত, জাহিলী 
যুগের রক্তপণ রহিত কিয়ামত পর্যন্ত । 
প্রথম রক্তপণ যা আমি (পরিত্যাগের) 
ঘোষণা করছি, আমাদের নিজ গোষ্ঠীর 
রক্তপণ, ইবন রাবী'আ ইবনু হারিছ- 
এর রক্তপণ, বনু সা'দ গোত্রে সে 
(ধাত্রীমাতার) দুধপানরত ছিল, 
হুযায়লা তাকে হত্যা করে 


রা রি 201৯৬] 4 ০০ 1০! চা 
৩ 


+:০৪ 5 


25 প্রে। ০462) 3০ ৩: 


16১0835১ প 
“সাবধান! জাহিলিয়্যাতের সুদ রহিত; 
প্রথম সুদ যাহা আমি রহিত ঘোষণা 
করছি । আমাদের প্রাপ্য “আববাস ইবন 
আবদুল মুস্তালিবের সুদ তা সম্পূর্ণই 
রহিত । মূলধনে তোমাদের অধিকার 
অব্যাহত থাকবে । (েতদিন বেঁচে 
থাকবে) যুলুম করবে না, তোমরা যুলুম 
করবে না, যুলুমের শিকারও হবে 
না) 


দা নিও তি & 12১৫ 
৩ পি পে ৬ ০৫০ সি 
10445 ২ 6০১ ০৪ 
এ 


ও %1 36 ০95 ৩8 পু হি ৫ 3৪৫ 


৮৮৪০) ওঁ 2১৮ ১ রি ০ 


৩51 ১ তি এ 6৮ ৩২৯০০ 
০১৪০০ 82953 ০8১) 9%$ 
তি ৩ এত হও ৩৯9৩ 
4115419-65 ৩৮9 ও ২0 ৪ 


জি 1 25 6০৫০ 

চোর 
“হে জনগণ! তোমাদের নারীদের ওপর 
তোমাদের হক রয়েছে এবং তোমাদের 
উপরেও রয়েছে তাদের হক । নারীদের 
ওপর তোমাদের হক এই যে, তারা 
তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও 
তোমাদের বিছানাগ্তলি মাড়াতে দেবে 
না। তোমাদের ঘরে এমন কাউকেও 
প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যাদের 
তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা 
অবাধ্য হয়, তবে তাদের উপদেশ 
দেবে; বিছানায় তাদের পরিত্যাগ 
করবে এবং (প্রয়োজনে) তাদের প্রহার 
করবে, যখম রা প্রহার নয়। 
তোমাদের নিকট তাদের অবশ্যই কিছু 
অধিকার রয়েছে। তারা যদি এসব 
বৈরী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে এবং 


(২৮319 ধু 
“হে জনগণ! আল্লাহ পাক প্রতিটি 
হকদারের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা 
করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাসের অংশ 
নির্ধাাণ করে দিয়েছেন) আর 
ওয়ারিছের জন্য ওসিয়ত করা বৈধ 
নয় ৩ 


এগ! ১ ১05 ০92 9) 

(৮৯৩ ০৭০০ 
“সন্তান বিছানার (অধিকারীর) জন্য 
(অর্থাৎ আইনগত স্বামীর জন্যই) । 


ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর (নিক্ষেপে 
মৃত্যু), বিচার আল্লাহর হাতে ।”১৪ 


25 | 5 ০ 55 ও ৬৪ ১ 

১73 22১53 41 রী 402$ 42115 

তির দু 
(১ ১ 


“যে সন্তান তার পিতা ব্যতীত অন্য 
কারো নামে বংশ সূত্র দাবি করবে 
কিংবা দাস-দাসী নিজের মনিব ব্যতীত 


আনুগত্য প্রকাশ করে তা হলে সঙ্গত 
পরিমাণে তাদের খোরপোষ প্রাপ্ত 


অন্য কাউকেও মনিব সাব্যস্ত করবে, 
তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর 


হবে । নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে 
ভয় করে চলবে; কেননা তোমরা 
তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর 
আমানত-এর মাধ্যমে এবং তাদের 
লজ্জাস্থান তোমরা হালাল করেছ 
আল্লাহর কালিমার সাহায্যে | নারীদের 
সাথে সদাচরণ করবে 1২০ 
+৫০১-7851508 5৫19০ 
এ ০৪১ 
“আমার ইন্তেকালের পর তোমরা 
পথভ্রষ্ট হয়ো না, একে অপরের 
95 [৯ 


ক্র, ১৭ 2৩15 
“কারো রিড কোন আমানত জমা 


থাকলে মালিককে তা ফেরৎ দিতে 
হবে ।”২২ 


নত এবং সব ফিরিশতা ও মানুষের 
অভিশাপ; আল্লাহ তার কোন নফল 
কিংবা ফরয (ইবাদত) কবুল করবেন 
না ১২৫ 


এ টা 9৮10581 ১৬ ও 

15310105875 ১6৮ ৫০১৬ 
“সাবধান । অপরাধীই নিজ অপরাপধের 
জন্য দায়ী। সাবধান! পিতার 
অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় এবং 


পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী 
নয় ক 


2 1 ৮1 টি ্ 1) 
এ ৪৮১১ 42 ১6 85] ৩০4) 
িিরুরারিডিারো রি লি 


5. 


০2 
(5 5০ 2) 


-| 
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সী।রা।ত। প্র ।ব।ন্ধ 


“জেনে রেখ! নিশ্চয় মুসলমানরা 
পরম্পর ভাই ভাই, গোটা মুসলিম 


যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি 
যে, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় 


জগত এক অখগ্ড ভ্রাতুসমাজ | কোন 


বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব 


মুসলমানের মাল তার অন্তষ্টি 


সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ 
কায়েম করা । তিনি সম্যক উপলব্ধি 
করেন যে, মানবিক আচরণ ও 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল যুগান্ত 


ব্যতিরেকে হালাল হয় না। যুলুমের 
শিকারও হয়ো না" 


2550 3.9401881540 পর ৪ 
00280 3 সে $9৩ ৮৫ 
“হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করো না। দীন নিয়ে 
বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্বে বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে ।”২৮ 
গে ৫ 20 ০০ ঠা টা 
(গর 
“তোমাদের মাতা, তোমাদের পিতা, 
তোমাদের বোন, তোমাদের ভাই, 
তোমাদের নকটাত য় এবং পরবত 
নিকটাত্বীয়েরে সাথে সদাচরণ 
করবে 1২৯ 
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা 


ন্যায়বিচার এমন এক প্রচলিত নীতি 


কারী ও বৈপ্লবিক ৷ মদীনায় তার 


যার প্রয়োগ সুস্থ সমাজের সংরক্ষণের 


প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোতে যে শাস্তি, 


জন্য অপরিহার্য । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি 


সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল 


দুনিয়ায় আবির্ভীত হন, ২৩ বছরে 


পৃথিবীর অন্য কোন সমাজে তার নযীর 
পাওয়া মুশকিল । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে খুলাফায়ে 
রাশিদীন যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম 


প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি তা 
কার্ধকর করেন সার্থক ভাবে । তার 
উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা মানব 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিক দিয়ে 


করেন তা ছিল পুরাপুরি মানবতা ও 


ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা 


ন্যায় ইনসাফ নির্ভর । মানুষের প্রতি 


শক্তি । জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইনসানিয়ত 


ন্যায় বিচারের যে নযীর ইসলামের 
মহান রাসূল (সা.) দুনিয়ার বুকে 
স্থাপন করে গেছেন, তার আলোক 
শিখা এখনও পৃথিবীতে অনির্বাণ । 


ও ন্যায় পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিহার্য 
কারণ মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
ছাড়া মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রে 
শান্তি-শৃ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি 


নবৃওয়তী ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ 


প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা | মানবিক 


মিশন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে পূর্ণতা 


মর্ধাদোবোধ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ 
এ গুণের কারণেই সৃষ্টি হয় । নিজের 


লাভ করে । তার মিশনের লক্ষ্য ছিল 


অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি 
সমাজের অপরাপর সদস্যদের 


এক ১৮ তে 


০১০৯৩৯৮৫৬০৫ জল ১৬৩০৮ প্ুক্ে 
মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চক্রশ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মতা. ২০০৩ ইৎ 


[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত ও তিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছানি প্রতিষ্ঠান 
শ্পিজ্ষাও্নশীলী ৩ বিভ্ভাঙ্গী সম্মুহও 


সঘহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 

অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস ছারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কেরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 


সহ হিহফত্জ [বিভ্ভান্শ 
টি ভি বছরে শিক সম গণ পীর আহে সখ মনো হয়। 


কালেমা-নামাজ, আযান: 


-তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 


ইন্বামত, পাক. 
ননী নালা আক উহ পি তরী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


* প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 


অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


» হিফজ 
7 বনী দু বদের ওপরের মারল নি ে  টীকে পর্যন্ত বাংলা, ইধরজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


+* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হছচ্ঠ বর্ষ পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


ড্জ ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, অনুপ লস নর রডিসে সা যা । 
7 প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 
বাড়ী % ১৭২, রোড 7 ৮, বেক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : 


০১৯১১ - ৮৮১৩ ৪৫ 


সী।রা।ত। প্র।ব।ন্ধ 


অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা জররী, 
যাতে কারও প্রতি যেন যুলুম না হয়। 
মানবতার বিপর্যয়ে বিক্ষুদ্ধ বিশ্ব 
পরিস্থিতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের 
সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী (সা.) 
এর সুসমন্বিত জীবনাদর্শের অনুশীলন 
আবাদযোগ্য, সুন্দর ও 
গ্রীতিময় করে গড়ে তুলতে পারে । 


১ কে) আল-বায়হাকী, শুআরুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৯, পৃ. ৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮; (খ) 
আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, 
আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩৯২, হাদীস: ৪৯৯৮ 
(৫২) 
(ক) আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৩০৫২; (খ) 
আত-তাবরীষী, গ্রাঁওজ, খ. ২, পৃ. ১১৮৪, 
হাদীস: ৪০৪৭ (৬) 
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(ক) শিবলী নু'মানী, সীরাতুরনবী, ইদারায়ে 
ইসলামিয়াত, লাহোর, পাকিস্তান (দ্বিতীয় 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৪৩৯; (খ) ইবনে সাদ, আত- 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৬ হি. ₹ 
১৯৬৮ খি.), খ. ২, পৃ. ১৮৫, হাদীস: 
১৯৬৬ 
(ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ৮, পৃ. ১৪৬, হাদীস: 
৬৭১৫; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১৭৪, হাদীস: ২২ ও 
২৩ (১৫০৯); ঘে) আত-তাবরীষী, এওক্ত, 
খ. ই, পৃ. ১০১০, হাদীস: ৩৩৮২ (১) 
১ (ক) আল-বুখারী, ওক, খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮; খে) মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. 
৩, পৃ. ১৪৫৯, হাদীস: ২০ (১৮২৯) 


/ 


০০ 


নি 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে 


রহমত, খ. ২, পৃ. ২২০ 
৮ কে) আল-বায়হাকী, এরা, খ. ৯, পৃ. 
৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮; খে) আত-তাবরীষী, 
এরাও, খ. ২, পৃ. ১৩৯২, হাদীস: ৪৯৯৮ 
(৫২) 
(ক) আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪, হাদীস: ২৩৪৮৯; (খ) 


চা 


দারু ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, বয়রুত, 
লেবনান (১৪২৩ হি. ৯ ২০০২), খ. ২, পৃ. 
২৪; গে) আহমদ যকী সাফৃত, জামহারাত 
আয-ফাহিরা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৭; (ঘ) 
শিবলী নু'মানী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৭ 

১০ (ক) মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০০০, 
হাদীস: ৬৭ (২৫৮৬), খে) আত-তাবরীষী, 
এাওক্, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৫, হাদীস: ৪৯৫৪ 
১৮) 
৯১ ব্যারিস্টার এসএ সিদ্দিকী, ন্যায় বিচার, 
বাকি ও ধীর হাবীনতায় ইসলামের 
বৈএাবিক অবদান, পৃ. ক, ও 

৯২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭০৬ 

৯ সাঈদ আল-আফগানী, আল-ইসলাম 
ওয়াল মারাআাত, পৃ. ১৯; খে) মুহাম্মদ 
রশীদ রেযা, হকুকুন নিসা ফিল ইসলাম 


আাল-আম, আল-মাকতাবুল 
বয়রুত, লেবনান (১৪০৪ হি. 
খ্রি.), পৃ. ৬২ 

» ইবনে হিববান, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১৯১, হাদীস: ৪৪৭ 

*« আহমদ ইবনে হাম্বল, এাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 
১৫, হাদীস: ২১০৪ ও খ. €, পৃ. ৩৯৬, 
হাদীস: ৩৪২৪ 

* (ক) আত-তিরমিযী, প্রাজ, খ. ৩, পৃ. 
৪৫৯, হাদীস: ১১৬৩; (খে) আন-নাওয়ায়ী, 
রিয়াযুস সালিহীন মিন কালামি সাহায়িদিল 
মুরসালীন, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
১৯৯৮ খ্র.), পৃ. ১২০, হাদীস: ৪/২৭৬ 

** আল-বুখারী, গাঁও, খ. ২, পৃ. ১৭৬, 
হাদীস: ১৭৩৯ 

৯ মুসলিম, ওক, খ. ২, পূ. ৮৮৯, হাদীস: 
১৪৭ (১২১৮) 

৯ আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৩, 
পৃ. ১৬৪৯, হাদীস: ২৫৭৬ 

২০ কে) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতিন 
নাবাওয়ীয়া, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ 
খ্ি.), খ. ২, পৃ. ৬০৪; (খ) মুসলিম, 
এ্রাভ, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০, হাদীস: 
১৪৭ (১২১৮); গে) ইবনে খুযায়মা, আস- 


১৯৮৪ 


লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২৫১, হাদীস: রত 
€ঘ) আদ- দিয়ার বকরী, তারিখল খামীস 
সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৫০; 
(ঙ) ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান 
নিহায়া, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. €&, পৃ. ১৬৬, 
১৭৯, ২২১-২২২; চে) আল-জাহিয, 
এ্রাজ্ু খ. ২, পৃ. ২৩ 

২১ ইবনে কাসীর, গ্রাওজ্ু, খ. ৫, পৃ. ২২১ 

২ ইবনে কাসীর, গ্রাগুভ্ খ. ৭, পৃ. ৩৪১ 

২৬ আবু দাউদ, ওক, খ. ২, পৃ. ১১৪, 
হাদীস: ২৮৭০ 

২৯ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, গাঁওক্ত, খ. ১২, 
পৃ. ২০৩, হাদীস: ৭২৬২ ও খ. ১৩, পৃ. 
১৮৪, হাদীস: ৭৭৬৩; (খ) খে) আত- 
তিরমিযী, এও খ. ৪, পৃ. ৪৬১, হাদীস: 
২১৫৯; (গে) আন-নাসায়ী, আাল-ম্বজতাবা 
মিনাস-স্বনান - আস-সুনাহুস স্বগরা, 
মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসল ময় নর 
হজুযব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৩৩, হাদীস: 
২১২০; (ঘ) ইবনে কাসীর, আস- 
সীরাতুরাওয়াবিয়া, দারুল মা'রিফা লিত- 
তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান 
(১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
৬০০ 

২৫ মুসলিম, প্রাঙজ, খ. ২, পৃ. ১১৪৭, হাদীস: 
২০ (১৩৭০) 

২৬ (ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 

কুতুব আল-আরবিয়- 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৯০, হাদীস: 
২৬৬৯ ও খ. ২, পৃ. ১০১৫, হাদীস: 
৩০৫৫; (খ) আত-তিরমিযী, গ্রাঁওক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৪৬১, হাদীস: ২১৫৯ ও খ. ৫, পৃ. 
২৭৩, হাদীস: ৩০৭৮; (গ) আত-তাবরীষী, 
গ্রাজ্, খ. ২, পৃ. ৮১৯, হাদীস: ২৬৭০ 
(১২); (ঘে) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, 
যাদ্রল মা'আদ ফা হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
খি.), খ. ২, পৃ. ২৩৮ 

২৭ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 
রল্সুল ওয়াল শ্লুক _ তারীখুত 
তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খ্রি.), খ. 
৩, পৃ. ১৫১ 

২৮ ইবনে মাজাহ, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১০০৮, 
হাদীস: ৩০২৯ 

২৯ আন-নাসায়ী, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ৬১, 
হাদীস: ২৫৩২ 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


জেএমবির আমীর শায়খ আবদুর 
রহমান: জেএমবির আমীর শায়খ 
আবদুর রহমান ছিলেন আহলে হাদীস 
আন্দোলন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা 
ফজল মুন্সীর ছেলে। তিনি তার 
শিক্ষাজীবনে স্থানীয় একটি আলিয়া 
মাদরাসা থেকে ফাযিল ডিগ্রি অর্জন 
করার পর জামালপুরের সরিষা বাড়ির 
আলিয়া মাদরাসা থেকে তার কামিল 
ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারপর ড. 


আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 
সুপারিশক্রমে পড়ালেখা করতে যান 
সৌদি আরবের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে | সেখান থেকে ফিরে 
আসার পর তিনি সৌদি ও কুয়েত 
দূতাবাসে অনুবাদক হিসাবে কাজ 
করেন | তিনি বাংলাদেশের জেএমবির 
প্রায় সবগুলো বড় বড় হামলার জন্য 
অভিযুক্ত এবং শাস্তিপ্রাপ্ত। জেএমবির 
যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সংগঠনের 
সবগুলো হামলার জন্য প্রত্যক্ষ ও 


কোন কওমী মাদরাসার বারান্দায়ও 
যাননি । কিন্তু তারপরেও জঙ্গিবাদের 
তকমা বহন করতে হয় কাদের? নিরীহ 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এখান থেকে তিনি 
মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন ।২ তিনিও 


কওমী মাদরাসার সাথে জড়িতদের | 
পাশ অপারেশনার কমান্ডার 
লা ভাই: জেএমবির সবচেয়ে 
মি ও আলোচিত ব্যক্তি হলেন 
সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই । 
তিনি একজন আফগান ফেরত 


তার ছাত্রজীবনের কোন ক্ষুদ্রতম 
অংশেও বাংলাদেশের কোন কওমী 

মাদরাসার ছোয়া পাননি । 

জেএমবির সামরিক কমান্ডার 

আতাউর রহমান সানি: জেএমবির 

উচ্চ পর্যায়ের নেতা ও সামরিক 


মুজাহিদ এবং কান্দাহারে যুদ্ধরত 
অবস্থায় তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 
বাংলা ভাই | বাংলা ভাই জেএমবির 


কমান্ডার আতাউর রহমান সানি ছিলেন 
জেএমবির আমির শায়খ আবদুর 
রহমানের ছোট ভাই। তিনি তার 


সবকটি বড় বড় আক্রমণের জন্য 


উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন ইসলামী 


অভিযুক্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত। ময়মনসিংহের 
সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলার 
জন্য তিনি দায়ী | তিনি তার মাধ্যমিক 
পর্যায়ের পড়ালেখা সমাপ্ত করেছিলেন 
১৯৮৯ সালে বগুড়ার তরফসরতাজ 
আলিয়া মাদরাসা থেকে এবং উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন 
বগুড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত কলেজ 


পরোক্ষভাবে দায়ী তিনি বাংলাদেশের 


আজিজুল হক কলেজে । তিনি তার 


বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে | তিনি ১৭ 
আগস্ট ২০০৫ সালে সারাদেশে বোমা 
হামলার জন্য এবং ঝালকাঠিতে 
বিচারকদের ওপর বোমা হামলার জন্য 
শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন । তিনিই 
জেএমবির বিস্ফোরকের যাবতীয় বিষয় 
নিয়ন্ত্রণ করতেন, বাংলাদেশের কওমী 
মাদরাসার সাথে তার কোন সম্পর্কই 
ছিল না। 
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২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের 


২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 


সারাদেশে বোমা হামলার জন্য 
দায়েরকৃত ২২৯টি মামলার মধ্যে 
৫২টি মামলা ছিল শায়খ আবদুর 
রহমানের বিরুদ্ধে, ৪৮টি ছিল বাংলা 
ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং ২৮টি ছিল 
আতাউর রহমান সানির বিরুদ্ধে | 


বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ সুমন ওরফে 


আরামনগর কামিল মাদরাসা থেকে ৫ 
জন জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করা 
হয়। 

২০০৯ সালের ২১ নভেম্বর প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের 
মালিকানাধীন বাসা থেকে ১৪ জন 
জেএমবির সদস্য গ্রেফতার করা হয় । 


বোমা মিযান: জেএমবির আরেকজন 
উচ্চপদস্থ নেতা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ 
যাহিদুল ইসলাম সুমন ওরফে বোমা 
মিযান ছিল জেএমবির ফুল টাইম 
সদস্য এবং সে তার শিক্ষা অর্জন 
করেছিল ঢাকার স্বণামধন্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান তেজগা পলিটেকনিক 
ইনস্টিটিউট থেকে ॥ এবং সে 
বিক্ষোরকের ব্যাপারে সে এতই দক্ষ 
ছিল যে তার ছদ্মনাম হয়ে গিয়েছিল 
বোমা মিযান এবং জেএমবির পক্ষ 
থেকে তাকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার 
টাকা দেওয়া হত । 


বুয়েটের ছাত্র রাজিব জেএমবির 
তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান: ০৮) 
4591817116701197/ 701091, 
130175ড/924.0017-এর মাধ্যমে জানা 
যায়, ২০০৯ সালের ২১ জুন 
জেএমবির নেতা ও তথ্য-প্রযুক্তি 
শাখার প্রধান এমরানুল হক রাজিব 
গ্রেফতার হন । আপনি কি জানেন এই 
রাজিব কোন কওমী মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন? না তিনি কোন মাদরাসার ছাত্র 
ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন 
ংলাদেশের মেধাবীদের স্বগ্নপূরী 
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় 
(বুয়েট)-এর একজন গ্রাজুয়েট | 
১০০) ১5191) ']917011911) 1১018] 
কর্তৃক জেএমবির যে ইতিহাস তুলে 
ধরা হয়েছে তা থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, 
২০১২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর লুতফুর 
প্রফেসর নামে সরকারি মাদরাসার 
একজন শিক্ষক গ্রেফতার হন | 


একই বছরের ১১ মে আলতাফ 
হোসাইন মাস্টার নামে একজন 
সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক 
গ্রেফতার হন । 

২০০৮ সালের ৭ আগস্ট বগুড়া 
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 
জেএমবির একজন পুরুষ সদস্যকে । 
২০০৭ সালের ২০ নভেম্বর আবদুল 
আজিজ ওরফে হানিফকে ১৭ আগস্ট 
বোমা হামলার জন্য গ্রেফতার করা 
হয়। 

২০০৭ সালের ২০ অক্টোবর বোমা 
মিযান, সালেহীন ও আনোয়ারুল 
আলমকে ময়মনসিংহে বোমা হামলার 
জন্য অভিযুক্ত করা হয় যাদের সাথে 
বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কোন 
সম্পর্ক নেই। 

২০০৭ সালের ২০ নভেম্বর আদালতে 
জেএমবির সদস্য স্বীকারোক্তি দেয় যে, 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
অধ্যাপক ইউনুসকে হত্যার জন্য 
সরাসরি নির্দেশ দেন শায়খ আবদুর 
রহমান । 

২০০৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সিলেটের 
জৈস্তাপুরের সেনগ্রাম দাখিল মাদরাসা 
নামক এক আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক 
মহসিন খান ও আবদুল হাইকে ২০০৫ 
সালের ১৭ আগস্টে সিলেটের 
আদালত প্রাঙ্গনে বোমা হামলার জন্য 
১০ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করা 
হয়। 

২০০৭ সালের ২৫ জুন বাংলা ভাইয়ের 


২০১১ সালের ২০ নভেম্বর শিবদেরচর 


বিশ্বস্থ সহযোগী এবং আঞ্চলিক 


উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে 
গ্রেফতার করা হয় । 


কমান্ডার গরিবুল্লাহকে গ্রেফতার করা 
হয়, যিনি ছিলেন জামালপুরের বান্ধা 


চিতালিয়া দাখিল মাদরাসা নামক 
আলিয়া মাদরাসার একজন শিক্ষক | 
১০00]. 55191) 17517011517) 1১018]- 
এ জেএমবির ঘটনাবলির বর্ণনায় 
যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার ও 
কর্মক্ষেত্রের কথা উন্লেখ করা হয়েছে 
সেগুলো যদি আপনি নিরপেক্ষভাবে 
পর্যালোচনা করেন তাহলে আপনি 
সাক্ষী দিতে বাধ্য হবেন যে, 
জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ 
(জেএমবি)-এর কর্মকাণ্ডের সাথে 
বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার কোন 
সম্পর্ক নেই। 
হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ 

এই সংগঠনটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৯২ সালে। এর 
প্রতিষ্ঠানের পেছনে কারা কাজ 
করেছিল তাদের নাম সন্ত্রাসের ওপর 
বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে জানা 
গেলেও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার 
ব্যাপারে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
আর তা গুরুত্বপূর্ণও নয়, কেননা এই 
সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৯ 
সাল পর্যন্ত কোন নাশকতামূলক 
আক্রমণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় 
না । তবে যখন এই সংগঠনটির আমির 
হিসেবে মুফতী আবদুল হান্নান নিযুক্ত 
হন সে সময় থেকে বিভিন্ন সহিংস 
আক্রমণের খবর পাওয়া যায় । 
হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের 
আমির মুফতী আবদুল হান্নান: 
মুফতী আবদুল হান্নান বাংলাদেশের 
জঙ্গিবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে উচ্চ 
শিক্ষিত একজন মানুষ । তিনি 
বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার 
গওহরডাঙ্গার একটি কওমী মাদরাসায় 
১৯৭৫-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত পড়ালেখা 
করার পর ভারতের দেওবন্দে যান 
এবং এখানে কিছুদিন শিক্ষা অর্জন 
করার পর তিনি তার এমএ ডিগ্রি 
অর্জন করেন ভারতের আলীগড় 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । তিনি 
পাকিস্থানের ইউসুফ বিন নুরী 
মাদরাসায়ও কিছুদিন পড়ালেখা 


করেন। তার সংগঠন বাংলাদেশে 


জানুয়ার'১৪ _______'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


চালিয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে । তবে 
আবদুল হানমান ২০১০ সালের ২২ 
আগস্টে নিজেকে ২১ আগস্টের বোমা 
হামলাসহ অপরাপর হামলার দায় 
থেকে নির্দোষ দাবি করেন ।১ তিনি 
আদালতে উল্লেখ করেন যে, তাকে 
বিভিন্ন সময় মোট ৩৯৯ দিন রিমান্ডে 
নিয়ে নির্ধাতন চালিয়ে তার কাছ থেকে 
স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া 
হয় । আমরা যদি হরকাতুল জিহাদের 
যেসব কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে অভিযুক্ত 
করা হয় তার দায় যদি আবদুল 
হান্নানকে দেওয়া হয়, তাহলে তার 
কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা কোন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করব? মাদরাসাকে 
না সরকারি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে? 
আমরা জেএমবির ক্ষেত্রে দেখেছি যে, 
প্রায় সব বড় বড় নেতাই এসেছিলেন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানার্জন করে । 

ডেইলি স্টার পত্রিকার রিপোর্ট: 


১০০]. /55181) 11617011151) 17১0109] 


২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে 


গ্রেনেড হামলা: হরকাতুল জিহাদের 


সাথে সম্পর্ক রেখে যেসকল হামলার 
কথা উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে 


কোনদিনই শিক্ষার্থীদেরক নিরীহ মানুষ 
হত্যা করা শেখায় না। এ 
নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ভার 


একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । এ 


সবচেয়ে নাশকতামূলক আক্রমণ ছিল 


হামলাকে আমরা একান্তই একটি 


২০০৪ সালের ২১ আগস্টে বঙ্গবন্ধু 


রাজনৈতিক খেলা মনে করি আর এর 


আাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের 
সমাবেশে গ্রেনেড হামলা । এ হামলায় 
২৩ জনের উপরে মানুষ মারা যান 
এবং তৎকালীন সরকার এ হামলার 
জন্য দায়ীদের যে তালিকা দেয় তা 
আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান করে। 
শুরুতেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি 
জামায়াতকে আবার বিএনপি-জামায়াত 
আওয়ামী লীগকে হামলার জন্য দায়ী 
করতে থাকে । আর বর্তমানে এই 
হামলার মামলায় অভিযুক্তদের 
পর্যবেক্ষণ করি তাহলে অভিযুক্তদের 
মধ্যে পাওয়া যাবে (ক) খালেদা জিয়ার 
ভাতিজা সাইফুল ইসলাম ডিউক, (খ) 
আবদুস সালাম পিন্টু ও তার ভাই 


থেকে আমরা হরকাতুল জিহাদের 
বিভিন্ন ঘটনাবলির ইতিহাস থেকে 
জানতে পারি যে, ২০০৮ সালের ২৮ 
ফেব্রুয়ারি ডেইলি স্টার পত্রিকা উল্লেখ 
করেছে, ঢাকার তেজর্গাতে অবস্থিত 
তেজগা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট 
ংলাদেশের জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র 
হিসেবে কাজ করছে । সন্ত্রাসের ওপর 
কোন সংগঠন বা ওয়েবসাইট যেমন- 
১/7 ও 104সহ আরও বিভিন্ন 
সংগঠন কোথাও নির্দিষ্ট করে 
ংলাদেশের কোন উল্লেখযোগ্য 
মাদরাসার কথা উল্লেখ করতে পারেনি 
যে যেটা জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র 
ইসেবে কাজ করছে । 
১০০]. /55191) ']911:011911) 7১0191- 
এ সাল ও তারিখের ধারাবাহিকতায় 
উল্লেখিত তথ্যাবলি থেকে আরও জানা 
যায় যে, ১৯৯৮ সালের ১৮ 
জানুয়ারিতে কবি শামসুর রহমানের 
ওপর আক্রমণকারী হরকাতুল 
জিহাদের সদস্য ছিল ঢাকা কলেজের 
একজন ছাত্র এবং তার নাম ছিল 
হাসান । 


মাওলানা তাজুল ইসলাম, (গ) তারেক 
রহমান, ঘে)ট ডিজিএফআই ও 
পুলিশের তৎকালীন প্রধান, (ঙ) মুফতী 
আবদুল হান্নান ও (৮) লুতফুজ্জামান 
বাবরসহ আরও অনেকের বিরুদ্ধে । 
যদিও বিএনপি বরাবরই এই মামলাকে 
ষঢ্যন্ত্রমূলক মামলা বলে দাবি করে 
আসছে । ২১ আগস্টের হামলার জন্য 
বিএনপি-জামায়তের আওয়ামী লীগকে 
দায়ী করা আবার আওয়ামী লীগের 
বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করা এবং 
বর্তমানে অভিযুক্তদের খুব ভালোভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রায় 
সকল অভিযুক্তদের শিক্ষাগত 
যোগ্যতার ইতিহাসের সাথে সাধারণ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্তলো জড়িত। বাকি 
রইল মুফতী আবদুল হান্নানের কথা । 
এই মুফতী আবদুল হান্নানকে যদি 
ঘটনার মূল নায়ক হিসাবে ধরা হয় 
তাহলে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল 
মাদরাসা এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | 
কিন্তু কোন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় 


পেছনে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার 
যে কোন প্রভাব নেই তা আর নতুন 
করে বলার কোন প্রয়োজন নেই । 


অন্যান্য ঘটনাবলি: সাবেক অর্থমন্ত্রী 
কিবরিয়ার ওপর আক্রমণের জন্য 
মুফতী আবদুল হান্নান ও লুতফুজ্জামান 
বাবরকে দায়ী করা হয় । 

১৯৯৯ সালে যশোরে উদিচীর অনুষ্ঠানে 
বোমা হামলায় ১০জন মানুষ নিহত হন 
এবং এবং এর জন্য অভিযুকক্ত করা 
হয় আবদুল হান্নান সাব্বিরকে । 

১৯৯৯ সালে খুলনায় আহমদিয়া 
কাদিয়ানী মসজিদে বোমা হামলায় 
নিহত হয় ৮জন এবং এর জন্য মূলত 
দায়ী করা হয় মুফতী আবদুল হান্নান 
(যিনি একাধারে মাদরাসা ও 


২০০১ সালে রমনা পার্কে নববর্ষ 
পালন অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় ১০জন 
মানুষ নিহত হন এবং সেখানে বোমা 
পরিবহন ও স্থাপন করেছিল ঢাকা 
কলেজের দুইজন ছাত্র হাসান এবং 
ওমর ফারুক । 


!চলবে। 
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জানুয়ার'১৪ ______লললয্। আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও 


বাহিনী ও ব্রাদারহুড সদস্যদের সংঘর্ষে 


সষ্চ্ ; 


4! 


৪৪ 


কারণে- অকারণে পাখির মত গুলি 


মুসলমানদেরকে ঘিরে এক ভয়ংকর 


এতজন, সিরিয়ায় আসাদ বাহিনী ও 


করে মারা হচ্ছে তাদের । পানির মত 


খেলায় মেতে উঠেছে আন্তর্জাতিক 
দুষ্টচত্র | এ দুষ্টচক্রের নেতৃত্বে রয়েছে 


বিদ্রোহীদের পারস্পরিক যুদ্ধে এতজন, 
এভাবে ইয়েমেনে, লিবিয়ায়, 


অভিশপ্ত ইহুদি, পথভ্রষ্ট খিস্টান ও 
পৌত্তলিকদের সমন্বিত একটি গ্রুপ । 
মিডিয়া, শিল্প ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের 


তিউনিসিয়ায়... এত এতজন মানুষ 
হতাহত । আর প্রায় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দি 
ধরে চলমান কাশির ও ফিলিস্তিনের 


মাধ্যমে তারা আরব ও মুসলিম বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে যৌথভাবে এই ভয়ংকর 
খেলা খেলছে । এ খেলা মুমিন- 


রক্তরঞ্জিত চেহারাতো আছেই । পরে 
যোগ হয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান 
ও প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । গুটি 


মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা, 


কয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র রক্ত 


ঈমানদারদের ইজ্জত-আক্র ও জান- 


ঝরছে মুমিন-মুসলমানের । কোথাও 


মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা । অবস্থাদৃষ্টে 
মনে হয়, রক্তের এ খেলার যেন শেষ 
নেই । কথিত আরব বসন্তের পর থেকে 
মুসলিম রক্তপাতের তীব্রতা যেন আরো 


গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে, কোথাও 
সরকারি দল ও বিরোধী দলের 
মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্ধে আবার 
কোথাও তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের 


বেড়ে গেল । পত্রিকার পাতা খুললেই 


দোহাই দিয়ে । 


চোখের সামনে জবলজুল করে রক্তাক্ত 


মুসলিম বিশ্বের চলমান এ প্রেক্ষাপটে 


লাশের বিভৎস চিত্র । আন্তর্জাতিক 


সবচে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি ঘুরে-ফিরে 


নিউজ মিডিয়ার কোনো চ্যানেল অন 
করলেই টিভি সেটের জ্রলে ভেসে 
চলে: আজ ইরাকে আত্মঘাতি বোমা 
হামলায় এতজন, মিসরে সামরিক 


বিবেকবান মানুষের অন্তরে নিয়ত 
দংশন করছে তা হচ্ছে, তাহলে কি 
মুমিন-মুসলমানদের রক্ত এতই সস্তা? 
এতই মামুলী, অর্থহীন? কথায় কথায়, 


রক্ত ঝরানো হচ্ছে তাদের । অতীব 
প্রেক্ষাপটসমূহের প্রায় সবখানে উভয় 
পক্ষ মুসলমান | অর্থাৎ ভাই-ভাইয়ে 
হানাহানি, রক্তারক্তি। ঘরের শত্রু 
বিভীষণ । আর বহিরাগত দুশমনেরতো 
অভাব নেই । অমুসলিম শত্রদের হাতে 
যা মারা যাচ্ছে তা তো সংখ্যাতীত, 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 

৯/১১ দুর্ঘটনার বেশ কিছুদিন পূর্বে 
ইউরোপের প্রসিদ্ধ এক ম্যাগাজিনে 
একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়। 
শিরোনাম ছিল “মুসলিম বিশ্বে প্রবহমান 
রক্তের স্রোত" । হানাহানিতে লিপ্ত এবং 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবাজ হিসেবে এতে 
মুসলমানদের চিত্রায়িত করা হয়েছে। 
অথচ তখন মুসলিম বিশ্বের কোথাও 
যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কোন পরিস্থিতি 
ছিল না। অন্য দশটি দেশের মত 
সীমানাগত ছোট-খাটো বিবাদ ছাড়া 
মুসলমানরা বড় ধরনের কোন যুদ্ধে 
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লিপ্ত ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, প্রথম ও 


জন্যে মিডিয়ায় মারণাস্ত্রেরে মহড়া 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্পটগুলোতে 
মুসলিম বিশ্বের কোন দেশ সরাসরি 
ংশ নেয়নি । পশ্চিমাদের ক্ষমতার 
দাপট ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার ফসল 
ছিল উভয় বিশ্বযুদ্ধ । আর তা বিশ্বকে 
লক্ষ লক্ষ লাশ ও প্রতিহিংসার 
রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই উপহার 
দিতে পারেনি । 
পশ্চিমা ইতিহাসবেত্তারা বিলক্ষণ জানে, 
ইসলাম শান্তির ধর্ম । মুসলমানরা গায়ে 


আরাকান, সুদান... সর্বত্র মুসলমানদের 


টি । মহান আল্লাহ সত্যি বলেছেন, 
[3১62 2 ৬$] ০৯ ৩৪ হু টি 
পা 28 পাগিঠ৫ তৃর্ত, পাঠ 


৪০১02222-2 চাটি 
“এক দল আহলে কিতাব চায়, তারা 


যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে 
পারতো! অথচ তারা এতে 
নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করছে। এটা 
তারা অনুভব করছে না ।” 


সেই আর্টিক্যাল ছিল পরবর্তীতে 


পড়ে যুদ্ধ বাধায় না। ইসলামী 
ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে 
তা নিছক প্রচলিত যুদ্ধ নয়; জিহাদ । 
ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের দেহে পচন 
ধরলে যেমন অস্ত্রোপচার করতে হয়, 
রোগীর অস্তিত্রে স্বার্থে সামান্য 
রক্ষক্ষয় ও কাটাকাটি করতে হয়; ঠিক 
তেমনি জিহাদ মানবতার জন্যে লানত 
নয়; রহমত । এর অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, 
রহমতের নবী, সর্বশেষ ও সর্বশেষঠ 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক 


পরিচালিত ইসলামী যুদ্ধ তথা 
জিহাদসমূহের ফলাফল আর দুই 
বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল । তুলনামূলক 


বিবেচনায় একদিকে উভয় পক্ষের 
মৃতের সংখ্যা মাত্র ১০১৮, আরেক 
দিকে লক্ষ লক্ষ লাশের স্তপ। 
জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির 
নৃশংস হত্যাযজ্ঞ মানবতার ললাটে 
এখনো এক দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে 
আছে। কিন্তু যাদের কপালে হেদায়াত 
লেখা নেই সেসব পথভ্রষ্ট খিস্টান ও 
অভিশপ্ত ইহুদিরা কখনোই চায় নি, 
মুসলমানরা ইজ্জত ও সম্মানের সাথে 
বেঁচে থাকুক, তাদের সমাজব্যবস্থার 
নরকীয় পরিবেশে অতীষ্ট মানুষ 
ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ছুটে 
আসুক | তাই সর্বদা তারা মানুষের 
হেদায়েতের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে ছলে-বলে- 
কৌশলে শয়তানের মায়াজাল বুনেছে, 
লোভ ও লালসার নানা ধরনের 
মোহময় উপকরণ তৈরি করেছে, 
এমনকি প্রয়োজনে ভয় দেখানোর 


মুসলমানদেরকে একটি ভয়াবহ ও 
পূর্বাভাষ । নাইন ইলাভেনের পর 
টুনকো অজুহাত তোলে মুসলিম 
আফগানিস্তানে হামলে পড়ে ইঙ্গো- 
মার্কিন বাহিনী । সারা বিশ্বের প্রতিবাদ 
ও নিন্দা উপেক্ষা করে নির্বিচারে হত্যা 
করেছে অসংখ্য মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ- 
বণিতা। অত:পর এক সময়কার 
মুসলিম সংস্কৃতির আধাঁর বাগদাদেও 
ঝাপিয়ে পড়ে এ বাহিনী ৷ ক্ষমতা ও 
শক্তিতে মদমত্ত হয়ে টনকে টন বোমা 
মেরে গ্রহণ করে পোড়ামাটি নীতি | এ 
ছাড়া বিশ্বকে তাক লাগানো 
ধারাবাহিকভাবে আরো কয়েকটি ঘটনা 
ঘটে । এর মধ্যে ১১ মার্চ ২০০৪ 
মাদ্রীদের এবং ৭ জুলাই ২০০৫ 
লন্ডনের দুর্ঘটনা অন্যতম | সর্বত্র 
প্রতিপক্ষ মুসলমানরা | ইহুদি নিয়ন্ত্রিত 
পাশ্চাত্য মিডিয়ায় জোরে-শোরে 
প্রচারিত হল, মুসলমানরাই এসব 
সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাচ্ছে । সুতরাং বাড়িয়ে 
দেয়া হল হামলার মাত্রা | রক্তে লালে 
লাল হয়ে গেল ইরাক-আফগানিস্তানের 
প্রতিটি ইঞ্চি মাটি । যে সব দেশে 
মুসলমানরা জালিমের হাত থেকে 
মুক্তির সংগ্বাম করে আসছিল সেসব 
স্বাধীনতাকামিদেরও নাম দেয়া হল 
সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিননতাবাদি । প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জালিম সরকারগুলোকে 
সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
বিপুল সহযোগিতা দেয়া হল শুধু 
সংগ্রামী মুসলমানদের নির্দয়ভাবে দমন 
করার জন্যে ৷ ফলে ফিলিস্তিন, কাশির, 


রক্ত ঝরছে অঝোরধারায়। এমন 
কোনো দিন নেই যাতে অন্তত: ১৫ 
থেকে ১০০ জনের প্রাণহানি হয় না। 
এভাবে প্রায় প্রতিদিন । শান্ত মুসলিম 
দেশগ্তলোকে অশান্ত করে রাখার জন্যে 
প্রতিদিনেই মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ 
ইত্যাদির ধুয়া তোলে উল্টা-পাল্টা খবর 
প্রচার করে পশ্চিমা মিডিয়া । অত:পর 
বাধ্য করা হয় ক্ষমতাসীন সরকারকে 
আন্দোলনরত মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আাকশন নিতে । এভাবেই উচকে 
দেয়া হয় জনগণের নির্বাচিত 
সরকারকে জনগণের বিরুদ্ধে লড়তে । 
শুরু হয়ে যায় ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। 
উভয় পক্ষ মুসলমান । রক্ত ঝরে শুধু 
মুসলমানের | পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত 
দুশমনরা থাকে পর্দার আড়ালে | এর 
জলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বর্তমান সিরিয়া, 
ইয়েমেন, মিসর, সুদান ও পাকিস্তান । 
সম্প্রতি পাকিস্তানের নবঘটিত সরকার 
ও তালেবান বাহিনীর পারস্পরিক 
হামলা, মিসরের সামরিক ও ব্রাদারহুড 
সদস্যদের মধ্যকার সংঘর্ষ, এমনকি 
আমাদের বাংলাদেশেও সরকার ও 
বিরোধীদলের দ্বিপাক্ষিক চলমান 
সংঘর্ষে অগুনতি নীরহ মুসলমান নিহত 
হয়েছে । ক্ষমতার লড়াইয়ে উভয়ই 
চরমপন্থা অবলম্বন করছে । মাঝখানে 
পিষ্ট হচেছ সাধারণ মুমিন-মুসলমান 
অথচ একজন মুসলমানের রক্ত বা জান 
আল্লাহর নিকট কত মূল্যবান! 
অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে মারা 
তো দূরের কথা; আঘাত করাও 
মারাত্বক অপরাধ । একবার নবী 
কারীম (সা.) পবিত্র কাবা শরীফে 
তাওয়াফ করছিলেন । এক পর্যায়ে 
কাবার দিকে তাকিয়ে তিনি ঈর্ষনীয় 
ভঙ্গিতে বললেন, “হে কাবা, কতই না 
তোমার দাম! কত মূল্যবান তুমি! সারা 
দুনিয়ার মুসলিমের হদয়তীর্থ ভূমি 
তবে একজন মুমিন বান্দার চাইতে 
কখনোই বেশি দামি নও তুমি ।' আজ 
সেই মুসলমানের জান-মাল হয়ে গেল 
সবচে সন্তা। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, 
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নর্দমার পানির চেয়েও তুচ্ছ, নিকৃষ্ট 
তাদের গায়ের রক্ত । 


ছিল 'আরব বসন্ত ও প্রাচ্যের খিষ্টান 


আহমদ ফারেস শিদয়াক অন্যতম | 


সম্প্রদায় । কনফারেন্সের বিভিন্ন 


এখানে স্মর্তব্য, উম্মাহর পারস্পরিক 
অনৈক্য ও দূরত্ব এবং মনস্তাত্তিক 


আলোচ্য কন্ফারেনে আরব 


অধিবেশনে কথিত আরব বসন্ত সৃষ্টির 
নেপথ্য কাহিনী, রহস্য, উদ্যোক্তা, 


হীনমণ্যতার অন্যতম কারণ হচ্ছে দ্বীন- 
ধর্ম থেকে দূরে সরে আসা। যে 
সমাজে যত বেশি ধার্মিকতা থাকবে 
তাতে তত বেশি সচ্ছতা, সততা ও 


খিস্টানদের আশংকার কথাই বারবার 
ফুটে উঠেছে এ মর্মে যে, মুসলিম 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা 
পালনকারীদের নিয়ে বিশ্লেষণ ও 


আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সৃষ্ট 
বিদ্রোহের পর স্থানীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও 


পেশ করেন 


গবেষণাধ্মী বেশকিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ কর্তৃত্ব কোনো মতেই যেন 
খ্যাতনামা বিভিন্ন ইসলামপন্থিদের হাতে চলে না যায়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞগণ | তাদের সভা, সেমিনার ও 


সৎসাহস কাজ করবে । ইসলাম তো 


সর্বকালের সব ধর্মের নির্যাস । 


আলোচনা-সমালোচনায় বেরিয়ে আসে 


ইত্যাদির মাধ্যমে খিস্টান সম্প্রদায় 


মানবতার মুক্তির শ্রেষ্ঠ সনদ। 
ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা 


আরব বসন্তের অনেক অজানা তথ্য ৷ 


সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আরব 


যার সংক্ষিপ্ত সারকথা হচ্ছে, কথিত 


বিশ্বে সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে । 


যখনই তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্ক 
মজবুত করেছে, জ্ঞান- 
গরিমা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন... সর্ব 


আরব বসন্ত সৃষ্টিতে যেসব লোকদের 


এ লক্ষ্যে যা করা দরকার তা-ই করতে 
প্রস্তুত তারা ।২ 
মোটকথা মধ্যপ্রাচ্যে 
কথিত আরব বসন্ত সৃষ্টির 


ক্ষেত্রে পৃথিবীর সেরা পর থেকে রক্তের স্রোত 
জাতি হিসেবে মাথা উচু বাড়লেও মূলত মুমিন- 
করে বাস করেছে, বিশ্বের মুসলমানের রক্ত 


নেতৃত্ব দিয়েছে। আর 


॥1111)1 11 


ঝরানোর জন্য এখন আর 


যখনই স্থীয় ধর্মের সাথে কোনো বসন্তের প্রয়োজন 
মুসলিম উম্মাহর সম্পর্ক পড়ে না। সব খতুতেই 
শিথিল হয়েছে, শক্রদের মুসলমানের রক্তক্ষরণ 
ক্রীড়ণকে পরিণত যেন হালাল হয়ে গেছে। 
হয়েছে । ইসলাম-বিদ্বেষী কারণে-অকারণে, 
ইস রা ব্যক্তিগত বা ্ড 

র মধ্যে - আক্রোশে, ত্বা 
আস্ত ন্ত্ি ॥ 00113111101 টিটি9088 হল ও 
অত:পর তাদের ইজ্জত- কারো স্বার্থ সিদ্ধির 
আক্র নিয়ে ছিনিমিনি অভিলাষে একজন 
খেলে, তাদের রক্ত নিয়ে মুসলমান আরেকজন 


হোলি খেলে । আজকের 
মুসলিম বিশ্বের বিরাজমান পরিস্থিতির 
দিকে তাকালে কি মনে হয় না, 
শক্রদের সেই 11৮19098100 1016,- 
এর কুটনীতিই সচল রয়েছে? 

কথিত আরব বসন্তেও সেই একই 
নীতি কাজ করেছে । আর এ ক্ষেত্রে 
দীর্ঘদিন ধরে বিশেষভাবে সমর্থন 
যুগিয়েছে বিভিন্ন আরব দেশের খিষ্টান 
সম্প্রদায় । সুক্ষম গবেষণায় সেই রহস্য 
উম্মোচিত হয়েছে । ২০১২ সালের 
২৯-৩০ মার্চ বৈরুতস্থ “রুহুল কুদস 
বিশ্ববিদ্যালয় কনৃফারেন্স অনুষ্ঠিত 
হয়। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয় 


জানুয়ারি'১৪ 


পুষ্টি যুগিয়েছে তারা হচ্ছেন কতিপয় 


উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, কবি ও 
সাহিত্যিক | বিশেষ করে এদের মধ্যে 
যারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভূক্ত । যেমন- 
সাঈদ আকল, বুতরুস বুসতানি, 
জিবরান খলীল জিবরান, ত্যান্টনি 
সাআদাহ এবং কিছু লিবারেল মুসলিম 
যেমন: নজীব জ, আহমদ মুরাদ, 
মাসআদি আল তুনসী | অথবা কতিপয় 
মডারেট মুসলমান বুদ্ধিজীবী যেমন- 
সুবহি সালেহ, ওলি উদ্দীন য়কুন, 


মুসলমানকে খুন করে, 
ঈমানদীপ্ত মানুষের রক্ত ঝরায়, হতাহত 
করে । অথচ সে খুনি ব্যক্তি বেমালুম 
ভুলে যায়, এ হত্যার দরুন ইহকাল ও 
পরকালে কি ভয়াবহ পরিণামের 
মুখোমুখি হতে হবে তাকে । পবিত্র 
কুরআন-হাদীসের নিম্নোক্ত উক্তিগুলো 
থেকে সহজেই অনুমেয়, একজন 
ঈমানদীপ্ত মানুষের খুন বা রক্ত 
ইসলামে কতটুকু সম্মানিত ও 
মহিমান্বিত | রক্তপাতের নিষেধাজ্ঞাকে 
গুরুত্ব দিতে গিয়ে এবং রক্তের মর্যাদা 
ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে 


তআত্তার্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৩১1৫৬ ঠা 
গিট 
“যে কেউ তভ কোনো 
মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে 
জাহান্নাম । অনন্তকাল সে নরকে 
থাকবে । তার ওপর আল্লাহর গযব । 
আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর । এবং 
সেই খুনি ব্যক্তির জন্য মহা শাস্তি 
প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ 
তাআলা 1” 

উপরোক্ত আয়াতে একজন ঈমানদীপ্ত 
মানুষ তথা মুমিনকে খুনের পরিণামে 
একটি নয়; বরং পাঁচটি শাস্তির কথা 
বিবৃত হয়েছে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে 
একজন মুসলমান আরেকজন 
মুসলমানকে হত্যা করার বিষয়ে 
যারপরনাই গুরুত্বের সাথে সতর্ক 
করেছেন | যেমন-_ তিনি বলেছেন, 


00401035১54 

“সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার 
প্রাণ, একজন ঈমানদারকে খুন করা 
আল্লাহ নিকট গোটা দুনিয়া ধ্বংসের 
চাইতেও ভয়াবহ 1 
এই একটি হাদীসই যথেষ্ট মুসলমানের 
রক্তের দাম বা মূল্য কত অনুধাবনের 
জন্য । তিনি আরও বলেন, 
৩০১৪ ৬০০ মা 15 ৬০০ 5 82 ১) 
এ ৩ 42১০০ এ 92৪ ৩43 

১৬ এড ৮1 
“তিন অবস্থা ব্যতিরেকে কোনো 
মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো অবৈধ । 
আর তা হচ্ছে, যদি সে কাফির হয়ে 
যায়, অথবা বিবাহিত হওয়ার পরও 
যদি সে যিনা করে, কিংবা যদি সে 
বিনা কারণে কাউকে হত্যা করে 1” 
এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে মহানবী (সা.) 
(৫24০০০৯4048 ৯1৮৯ 


(০2505 


252৫5 রা 


“তোমরা আমার পরে কাফিরে পরিণত 


আজ পবিত্র ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী 


হয়ো না যে, পারস্পরিক হানাহানিতে 
লিপ্ত হয়ে পড় 1” 
মুমিন-মুসলমানের রক্তের মুল্য ও দাম 
কত বেশি সে সম্পর্কে মুআবিয়া 
(রাযি. বর্ণিত একটি হাদীস 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । এতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
প্রত্যেক পাপই আল্লাহ চাহে তো ক্ষমা 
করে দেবেন | তবে সেই ব্যক্তি ক্ষমার 
অযোগ্য যে আরেক মুমিন ব্যক্তিকে 
হত্যা করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে 
কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে ৷ 
নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন, 
.(55911 এ০৭০। রঃ ৪ (৫৫ 
“(কিয়ামতে) সর্বপ্রথম বান্দার যে 
বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে 
নামায । আর মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম 
যে বিষয়ের বিচার করা হবে তা হচ্ছে 


সময় মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি অসত্য 
খবরের জের ধরে সমাজে ভীষণ 
গোলমাল সৃষ্টি হয়ে যায় । এতে নীরহ 
মানুষ মারা যায় অহরহ । আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি সামান্য একটি কথার 
মাধ্যমে কোনো ঈমানদার মানুষের 
হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করবে সে 
আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ 
করবে যখন তার দুই চোখের 
মধ্যভাগে লেখা থাকবে আল্লাহর 
রহমত হতে নিরাশ ।” 

সুতরাং ভেবে দেখুন, আজকের 
ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগের 
বিভিন্ন মাধ্যমে যদি আমাদের কারো 
কাছ থেকে এমন কোনো কথা বা 
বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে সমাজে 
সৃষ্টি হতে পারে অরাজক অবস্থার, রক্ত 
মুসলমানের, তাহলে কী ভয়াবহ 
পরিণাম বয়ে আনতে পারে আমাদের! 


হয়েও ইসলামি শিক্ষার কোনো গুরুত্ব 
নেই আমাদের নিকট । শ্রেষ্ঠনবী ও 
রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের 

হয়েও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা 
বেমালুম ভূলে যাই। একজন মুমিন- 
মুসলমানের কী হক ও অধিকার? তার 
রক্ত ও জান-মালের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের মহানবী (সা.)-এর কী শিক্ষা 
ও আদর্শ সে কথা জেনেও না জানার 


ভান করি। তাহলে কি আমরা 
চেতনাশূন্য ও অনুভূতিহীন হয়ে 


গেলাম | ড. আল্লামা ইকবাল সত্যি 
বলেছেন, 

০৫ ০৮ ০৫ 0৬/৭০৫ ৮ ০৫ ৮৪ 
0 রি (৬০ ভু 
অর্থাৎ “হৃদয়ে জ্বালা নেই, আত্মায় 
কোনো অনুভূতি নেই, 

পয়গামে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি 
তোমার কোনোই গুরুত্ব নেই । 


১ আল-কুরআন, সরা আালে ইমরান, ৩:৬৯ 

২1176178158] 00010 001 [২০9০81-0) 
8110 [5191010 9010165 কর্তৃক প্রকাশিত 
“ইসলাম ও 
পত্রিকা, পৃ. ১৭১ 

+ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:৯৩ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস শুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস: ৩৯৮৬, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস শুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৯১, হাদীস: ৪০১৯ 

৬ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, খ. ৯, পৃ. ৫০, হাদীস: 
৭০৭৭; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 

যত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 

লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮২, বাদী ১২০ 
(৬৬), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

" আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস সুগরা,  মাকতাবুল 
খ. ৭, পৃ. ৮৩, হাদীস: ৩৯৯২, হযরত 
আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


* শীর্ষক গবেষণা 
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কওমি মাদরাসা নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের হৈ-চৈ; তিক্ত 


অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও অব্যক্ত অভিপ্রায়ের ভাবোদয় 


কওমি মাদরাসা সনদের সরকারি 


কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি 


স্বীকৃতির দাবিটি দীর্ঘদিনের । কয়েক 


নাগরিক অধিকার সমন্বিত একটি 


একটি সরকার, যারা কওমি মাদরাসা 
সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের 


বছর পূর্বেও এ দাবির পক্ষে সার্বজনীন 
গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। দীনী শিক্ষার 
সাথে দুনিয়াবি লাভালাভের সংমিশ্রণ 
দীনদারির খেলাফ মনে করা হতো 
আমাদের সময়ে | কওমি মাদরাসা পড়ু 
য়া কোন ছাত্রের সরকারি সনদ গ্রহণের 
প্রচেষ্টাকে বহিষ্কারযোগ্য আচরণ ও 
অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো 
এক সময় । আল্লামা আহমদ শফিকে 
বেফাকের চেয়ারম্যান করার পর 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং 
স্বীকৃতির বিষয়টি সামগ্রিক ও 
গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। 
কওমি মাদরাসা শিক্ষা সমাপনের পর 
এবং এর সুবাদে সরকারের অধীনে 
কর্মরত থাকার বাস্তব ও তিক্ত 
অভিজ্ঞতার কারণে আমার চিন্তা- 
চেতনা ইতিবাচক হওয়ার পরিবর্তে 
খানিকটা নেতিবাচকও | যার কারণে 
সহপাঠী সুহদদের নিকট প্রায়ই 
অকপটে বলে থাকি, 'দুনিয়াদার 
হিসেবে সনদ, স্বীকৃতি ও সরকারি 
সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তো আমরা সুখে- 
দুঃখে আছি। তোমাদের সৃষ্টি তো 
পরকালের জন্য । দুনিয়ার প্রতি 
তোমাদের এত আকর্ষণ আমি মোটেই 
পছন্দ করি না ।' কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 
কঠিন আন্দোলন-সংগ্বামের মাধ্যমে 
সরকার থেকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা 
আদায় করতে হয়। বাধ্যবাধকতা, 
জোরপূর্বক ও উপযাচক হয়ে দাবি 
পুরণ কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রেই প্রথম 
দেখলাম । আবার দাবি পুরণ হওয়ার 
পর পিছুটান ও সুবিধা প্রদানকারী 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি 
হেফাজতে ইসলামই জাতিকে প্রথম 
শিখিয়েছে । 


জানুয়ারি'১৪ 


যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবি। এ 


অভিযোগ তোলে মাদরাসাগ্তলোকে 


দাবিটি বাংলাদেশে প্রথম উত্থাপিত হয় 


জঙ্গিপ্রজনন-কেন্ত্র বলে প্রপাগাণ্ডা 


আশির দশকে । মাওলানা আতহার 


চালায় । কয়েকমাস পূর্বে যাদের 


আলী (রহ.), খতীবে আযম মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ (রহ.)-সহ এদেশের 


বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন চালিয়ে ঢাকার 
রাজপথে কয়েক হাজার আলেম হত্যার 


হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের সমর্থনপুষ্ট 


অপরাধে যারা অভিযুক্ত ও কলঙ্কিত । 


ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসমাজের 


সংবিধান থেকে যারা আল্লহর স্বীকৃতি 


সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আফম 
খালিদ হোসেন এ দাবির প্রথম 


বিলুপ্ত করেছে, সেই স্বীকৃতি 
প্রতিস্থাপনে আন্দোলনকারীদের 


প্রবক্তা | নব্বইয়ের দশকে এ দাবির 


সনদের তারা স্বীকৃতি দেবে তা কোনো 


স্বপক্ষে আমরা রাজপথে অনেক 


বদ্ধ পাগলেরও বিশ্বাস হয় না। 


আন্দোলন-সংখ্বাম ও মিটিং-মিছিলে 
ংশ নিয়েছি । স্বাধীনতা অর্জনের চার 
দশক অতিবাহিত হওয়ার পরও 


তাদেরকে স্বীকৃতি নামের ফাদে ফেলে 
কোনো অসদুদ্দেশ্য সাধন কিংবা অন্য 
কোনো হীন লক্ষের বাস্তবায়ন এর 


কোনো সরকার এ ক্ষেত্রে কার্যকর 


নেপথ্যে কার্ধকর থাকতে পারে 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । অথচ হিন্দু 
দেশ ভারতেও কওমি 


ম্রাসা -শিক্ষিত মসজিদের হদমদের 


সরকারকে এমন দোষে অভিযুক্ত করে 


পশ্চিমবঙ্গে প্রদান করা হয় সরকারি 


আন্দোলন ও কঠোর কর্মসূচির হুমকি 


পারিতোষিক ভাতা । আফসোসের 
বিষয় হলো, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট 
বাংলাদেশে তা এখনো স্বপ্নের পর্যায়ে | 


দেয় । হেফাজতে ইসলাম ও বেফাকের 
যুগপৎ প্রতিরোধের মুখে অবশেষে 
সরকার এ সংক্রান্ত বিলটি প্রত্যাহার 


এটা মাদরাসা শিক্ষিতদের একটি করে নেয় এবং হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে 
লজ্জাজনক ব্যর্থতাও বটে। দেশের লেজ গুটিয়ে নেয় । 

নিকট যুক্তিসত এ দাবিটি ধারক অতীতে বাংলাদেশ শাসন 
জোরালোভাবে এখনো উথাপিত করেছে বা ভবিষ্যতে শাসন করার 
হয়নি । পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ সাবেক অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে কওমি মাদরাসার 


প্রতি কারো অবস্থান আন্তরিকতার 
টর প্রামাণ্য নয়। 


মাস্টার্সের মানে উন্নীত করেছে আশির 
দশকে । যার ফলে সরকারি বিভিন্ন 
সেক্টরে ও সুবিধাজনক পদে তাদের 

₹শগ্রহণ অবাধ, উন্মুক্ত ও অবারিত । 
দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে এ দাবি 
পূরণে মায়া-কান্নার ভান করছে এমন 


85 অনুপ্রাণিত এ জাতি 

যে কোনো সরকারের দেশ 
ও _দীন-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
সবসময় রুখে দাড়িয়েছে । যার কারণে 
শক্রর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে কেউ 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি । যদিও 
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তাদের ব্যবহার করেছে 
রাজনীতিতে | ধর্মকে ব্যবহার করে 


শিক্ষানীতি আজো রূপায়িত হয়নি 


ছিল সম্পূর্ণভাবেই অনুল্লেখ্য । 


অথচ সিঙ্গাপুর ও মালেশিয়ার মতো 


রাজনীতি করতে অভ্যস্ত বর্তমান 


অনেক দেশ আজ কতো উন্নত 


সরকার এমন একটি ভোটের খেলায় 


যাদের অর্জিত স্বাধীনতার বয়স 


এবার গোল খেয়েছে । কওমি ঘরানার 


লেনদেন, আদান-প্রদান ও চাওয়া- 
পাওয়া দেশ-বিদেশের একটি প্রচলিত 
রেওয়াজ । সরকারি সুযোগ-সুবিধা 


আমাদের চেয়েও কম । জাতীয় সমৃদ্ধি 


অনেকের ধারণা, ভবিষ্যতে গঠিত 


ও অগ্রগতির প্রধান সোপান এ শিক্ষা 


নতুন সরকার থেকে স্বীকৃতি নেয়াটাই 


বিভাগকে ভিনদেশি এজেন্ডা 


হবে অধিকতর নিক্ষন্টক ও নিরাপদ । 


বাস্তবায়নে সদা তৎপর দেখা যায় 


অনেকে মনে করে, প্রচলিত সিলেবাস 
ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে 


ইহুদি-খিস্টান অক্ষশক্তি এ বিভাগে 


গ্রহণের ক্ষেত্রে তা খানিকটা বেশি 
মাত্রায় প্রযোজ্য । সরকারের পক্ষ 
থেকে সনদ ও স্বীকৃতির আদান হলে 
সরকার ও কিছু না কিছু শর্ত প্রদান 
করবে । এটি একটি সাধারণ কথা; 


প্রচুর অর্থ-সহায়তা দিয়ে দেশের 


পাকিস্তানের আদলে স্বীকৃতি নিলে 
কওমি মাদরাসার খাদের 


উন্নতির সম্ভবনাময় পথটি সবসময় 
বাধাগ্রস্থ করে রাখে । বর্তমানে 


পাগলেও বোঝে । অতএব সাধু এখন 
থেকে সাবধান না হলে কিংবা সতর্ক 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বিপদ 


মনোবাসনাও পূর্ণ হবে, অতীত 


ংলাদেশের বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক 


ঘনীভূত হতে পারে । 


এতিহ্যও রক্ষিত হবে । তাদের জেনে 


গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বিশ্বরাজনীতির 


রাখা উচিত, পাকিস্তান আর 


পাকা খেলোয়ড়দের শ্যান দৃষ্টি ও 


ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান 
সামগ্রিক ও পুর্ণঙ্গি শিক্ষা ব্যবস্থা 


বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 


রক্তচক্ষুর কেন্দ্রবিন্দু । স্বল্প আয়তনের 


ইসলামের আরেকটি অনবদ্য বৈশিষ্ঠ্য 


পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ আর 


একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিশাল এ মুসলিম 


ংলাদেশের রাজনীতিবিদদের চরিত্রও 


জনগোষ্ঠী তাদের চক্ষুশল ও 


এক নয়৷ স্বার্থচিন্তার ব্যাপারে অভিন্ন 


গাত্রদাহের প্রতিপাদ্য কারণ | ইসলামি 


মদিনার মসজিদে নববীতে মহানবী 
(সা.)-এর প্রণীত শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল 
পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর । সমসাময়িক 


হলেও পাকিস্তানের সেকু্যুলারপন্থি 
ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয়তাবাদী 
রাজনীতিবিদদের চেয়ে অনেক উন্নত । 


শিক্ষার নামে দেশে প্রচলিত সক্কোচিত 
ও মুমূর্প্রায় সরকারি মাদরাসার 


যুগের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এ 
শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সমগ্র বিশ্বের মড়েল 
এ শিক্ষাধারার গ্রহীতাজনেরা রোমান 


সাথে একাকার করার কার্যক্রম সম্পন্ন 


তারা ধর্মকে ব্যাবহার করে রাজনীতির 


ও পারস্যের মতো তৎকালীন পৃথিবীর 


করার পর কওমি মাদরাসার জন্য 


দু'পরাশক্তিকে শুধু মোকাবেলাই 


ক্ষেত্রে আমাদের মতো এতো দক্ষ 


কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোনো 


নয় । মাদরাসাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো 
এতো হীনমানসিকতা তাদের এখনো 
সৃষ্টি হয়নি। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট 
জিয়াউল হক যিনি কওমি মাদরাসার 


সরকারের ভবিষ্যতে টিকে থাকাও দায় 
হয়ে পড়বে । চাচা আপন পরান বাচা? 
ব্রান্ডের কোনো সরকার ভবিষ্যতে এ 


করেনি; ধরাশায়ীও করেছে । শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরস্পর সম্পূরক ও 
পরিপুষ্ঠক । খুলাফায়ে রাশেদিন, 


শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেও 


সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি 


নীতির অনুসারী ছিল বলে পুরো 


পরবর্তীতে তাদের চাপের মুখে এমন 


একজন আলেম পরিবারের সন্তান 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
ওপর চোখ রাখা বোদ্ধা মহলেরে 
অজানা নয় যে, বাংলাদেশসহ তৃতীয় 


পৃথিবীতে ইসলাম বিজয়ী আদর্শ ও 


সব শর্তাবলি আরোপ করবে যাতে 
কওমি মাদরাসার স্বকীয় কাঠামোই 
হবে বিপন্ন কিংবা চিরাচরিত ও 
গৌরবোজ্জ্বল স্বকীয়তা হবে 


প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে 
পেরেছিল । সভ্যতাগর্বী বর্তমান 
শিক্ষানীতি ও মুসলিম শাসন । যা তারা 


বিশ্বের কোনো সরকার নীতিনির্ধারণী 
গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন নয় 


দারুনভাবে ক্ষুনন। যার পরিণামে 
গাছতলা ও বাঁশতলায় পাঠদানরত 


শিক্ষা ও অর্থ-বিভাগের মতো 


নতুনভাবে অনেক কওমি মাদরাসার 


ংলাদেশের দুটি গুরুত্পূর্ণ মন্ত্রণালয় 
সবসময় অস্থিতিশীল থাকে এ 


জন্ম নেওয়ার সমূহ সন্তাবনা রয়েছে । 


ঠা ও অকপটে স্বীকার করতে 
বাধ্য । রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া 
কোনো নীতি-আদর্শ ও শিক্ষানীতি 
প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে 


যেভাবে সরকারি মাদরাসার 


পারে না । ইসলামি খিলাফত নিজীব ও 


কারণেই । ংলাদেশের অস্থির 


অফিসকক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাণীর 


মতিসম্পন্ন শিক্ষা-বিভাগ জনহিতকর 
ও কল্যাণমূলক অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


ছবি টাঙ্গানো, পর্দাহীন সহশিক্ষা ও 


হীনবীর্য হওয়ার পর ইসলামি শিক্ষাও 
তার পূর্বের যশ-খ্যাতি ও জৌলুশ 


৩০% মহিলা কোটার মতো 


করলেও তাতে স্থির থাকতে পারেনি 
কখনো । সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 


ধর্মপরিপন্থী নানা শর্ত আরোপ করা 


হারিয়ে ফেলে । তুরস্কে ওসমানিয়া 
খিলাফতের সর্বশেষ সূর্য অস্থাচলে 


হয়েছে । সরকারি মাদরাসার 


চিন্তা-চেতনার আলোকে একটি 


অনুমোদন ও স্বীকৃতিপ্রদানের সময় যা 


যাওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষা 
শৌর্য বীর্য হারিয়ে বন্ধাত্ব বরণ করে । 
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দীনী শিক্ষার নামে নিভু নিভু যে 
প্রদীপটি মিট মিট করে অদ্যাবধি জুলে 
আসছে তা সমসাময়িক পরিস্থিতি 


চেতনার উন্মেষ ঘটায় । যে চেতনা 


ফারসির প্রয়োজনীয় ও মৌলিক 


উপমহাদেশের মুসলিম মনন ও মানসে 
সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্রব । 


মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত । মুসলিম বিশ্বের 
সর্বত্র বেসরকারি উদ্যোগে মাদরাসা 
শিক্ষার নামে যে শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে 


ও্পনিবেশিক শাসনাবসানের অভূতপূর্ব 
ও নগদ ফলোদয়ের কারণে বিপ্রব- 


কিতাবসমূহ এখন গর্বিতভাষা বাংলায় 
অনুদিত । এ গৌরব উরদু-ফারসিতে 
শিক্ষাগ্রহণকারী কাসিম নানুতুবী 
(রহ.)-এর পরোক্ষ শিষ্য ও রুহানী 


স্পন্দিত বুকে মনে হয় এটিই মসজিদে 


সন্তান কওমি মাদরাসা শিক্ষার্থীদের | 


তাকে ইসলামি শিক্ষা না বলে ধময়ি 


নববীর সেই অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা । 


শিক্ষার খপ্তিত অংশের সীমিত চর্চা বলা 
যেতে পারে। ইসলামি খিলাফত 


আরবের বুদ্ধ জাতি যেভাবে এঁশী 
শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে এক সময় সমগ্র 


ছাড়াও ধর্ম ও শিক্ষানুরাগী মুসলিম 


আপনি কোন অভিজাত পুস্তক 
বিতানের সমৃদ্ধ লাইব্রেরির মৌলিক 
কিংবা অনুদিত গ্রন্থের সুদৃশ্য মলাট 


পৃথিবী. আলোকিত করেছিল 


উল্টিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হবেন, কওমি 


শাসকবর্গের তন্্ীাববানে অতীতের 
ইসলামি শিক্ষা ইবনে সিনা, ইবনে 
রুশদ, ইবনে তাইমিয়া ও রুমি- 


তেমনিভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের 
এ শিক্ষাব্যবস্থা এমন অসংখ্য-অগণিত 
সিংহপুরুষের জন্ম দেয়, যারা ছিল সে 


মাদরাসার শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার 
বক্ষ হবে গর্বে স্কীত ও আনন্দে 
উদ্বেলিত, হৃদয়ে জাগবে শিহরণ ও 


গযালীর মতো হাজারো পপ্তিতের জন্ম 
দিয়েছে । নিকট অতীতের মোঘল 
শাসন যার উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । বিশ্বময় 


যুগের চ্যলেঞ্জ মোকাবেলায় বিকল্প ও 


মননে উল্লুক্ষন। কারণ পুস্তকের 


সাক্ষাৎ চ্যালেঞ্জ । দীনের শাখামূলক 


অধিকাংশ লেখক-অনুবাদক ফাযেলে 


প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় তাজদীদ- 


দেওবন্দ বা পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে 


প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা এমন মনীষীর 


সংস্কার ইসলামেরই একটি অবিচ্ছেদ্য 


জন্মদানে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । 


ইসলামি খিলাফত পুনরুদ্ধার ব্যতীত 
ইসলামি শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপে 


হাটহাজারী-পটিয়ার ফারেগশুদাহ 
সুযোগ্য কোনো স্কলার । তাই বলে 


লত অঙ্গ । দু'শো বছর প্রাচীন শিক্ষা 
কার্যক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন 


উরদু-ফারসির প্রযোজনীয়তা ফুরিয়ে 
গেছে এমন কথা বুকে হাত দিয়ে এ 


বাস্তবায়নের আশা করা দুরাশা মাত্র । 


বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। 


যাবত কেউ বলতে পারেনি । দেশের 


তথ্য-প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের ডিজিটাল 


দেশের প্রধান প্রধান মাদারিসের 


যুগে ভোগ ও বস্তবাদী মানসিকতার 
সেবাদাসদের নিকট প্রচলিত মাদরাসা 


মহীরুহসম কর্তৃপক্ষীয় পৃষ্ঠপোষকতার 
বাইরে অগোচালো ও অবিন্যস্থভাবে 


কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করতে পারে তা 
বিবেচনার দায়িত্ব বিদগ্ধ পাঠক ও 
অভিজ্ঞ মহলের । 


রাষ্ট্রীয় পাষকতার অনুপস্থিতিতে 
শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞানতাপস মুসলিম 
মনীধীদের নিরলস  প্রচেষ্ঠায় 


বৃহদাকারের মাদারিসে উচ্চতর 
গবেষণার জন্য এটি একান্ত অপরিহার্য 
উপাদান । মূল্যবান সাহিত্যরত্ব হিসেবে 


খন্তিত ও আংশিক পরিবর্তন পরিবর্ধন 


আলাদা বিভাগে অতিযত্ব সহকারে 


জাতিকে কিছুটা হলেও আশান্বিত 


উরদু-ফারসির রসাস্বাদন 


করেছে । তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের 
মাধ্যমে বাস্তবানুগ ও ধসম্মত 


সাহিত্যরসিকদের উপাদেয় খোরাক 
যোগাবে ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যম 


সংস্কার না হলে সর্বমহলে কখনো 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেভাবে 


হিসেবে উরদু-ফারসির সহায়তা গ্রহণ 


অভিভাবকহীন ইসলামি শিক্ষাপদ্ধতি 
এখনো আলো বিকিরণ করে আসছে 
গোটা পৃথিবীতে | বিশ্বময় বলিষ্ট 
নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ নিরবচ্ছিন_ এ 
শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের একটি মুজিযা 
বা অলৌকিক বিষয় । উপমহাদেশে 


অতীতকালে স্বীকৃতির 
মুরুববীদের অনুমোদন না থাকার 


প্রাথমিক পর্যায়েরে শিক্ষার্থীদের 
বিষয়টি অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে গণ্য হতে 

পারে । 

বিদ্যমান সিলেবাসের অভাবনীয় 


কারণে সর্বত্র সাড়া জাগাতে পারেনি । 


জাতার আশা আকাজ্কার প্রত্যাশিত 
সংস্কারটি মৌলিক নয়; শাখাগত । 


সফলতা সত্বেও সনদ ও স্বীকৃতির 
পেছনে কেন এত দৌড়-বাঁপ? প্রশ্নের 


সামগ্রিক নয়; অংশত | জটিল ও 


উত্তরটি গভীর হতাশাপূর্ণ । “ভোগ ও 


ঘটিশ বেনিয়াদের উপনিবেশ দীনী 


দুর্বোধ্যও নয়; অত্যন্ত সহজসাধ্য । তা 


শিক্ষার বিপ্লবী পরিবর্তনে ভিন্নমাত্রা 
যোগ করে । এঁশী প্রেরণাপ্রাপ্ত কাসিম 


হলো পাঠদানের কৌশলে সামান্য ও 
মৃদু পরিবর্তন । ভারত পাকিস্তান ও 


নানৃতবী (রোহ.)-এর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি 
এতিহ্যবিলুপ্ত শিক্ষাধারাকে নতুন প্রাণ 
ও সজীবতা দান করে । মোল্লা নিজাম 


বস্তবাদী দর্শনের যুগে সরকারি 


মাদরাসা ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়মুখী 
শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা মুশকিল হয়ে 


ইরানের ভাষায় প্রাপ্ত দরসে নেযামীর 
উরদু-ফারসির পঠনমাধ্যম আগের 
সেই বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয়তার 


উদ্দীন প্রণীত ও ওয়ালী উল্লাহি 


পড়ছে । বিজাতীয় সভ্যতার গড্ডলিকা 
প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমল 
আখলাক সহ সর্বস্ব হারাচ্ছে” এ 


তীব্রতার স্থানে নেই। প্রাগ্রসর 


সমস্যার প্রকৃত সমাধার কি সরকারি 


চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ দেওবন্দের ইলহামী 


মাতৃভাষার বৈশ্বিক স্বীকৃতি সে স্থান 


পাঠ্যক্রম মুসলিমজাতির মধ্যে নতুন 


দখলে নিয়েছে অনেক পূর্বে । উরদু- 


স্বাকৃতিতে? নাকি পাঠদানের কৌশল 
পরিবর্তনে? সাহিত্য ও আরবি 
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ব্যাকরণসহ উচ্চতর দীনী বিষয়াদি 


আহকাম সম্বলিত পাচশ আয়াতে 


দায়ী হওয়ার উচ্চাভিলাষ প্রতিটি 


দিবানিশি অহর্ণিশ শিক্ষাদানের 


পারঙ্গমতা ও আত্মীকরণে যদি এত 


মুসলমানের একান্ত সহজাত । তা ছাড়া 


পাশাপাশি বাংলা ইংরেজি-গণিতের 
মতো অতীব তিনটি 


ক্রেশ স্বীকার করা হয় বিজ্ঞান-সংবলিত 


বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব প্রদান 


অনীহাভাবের যৌক্তিকতা কতটুকু 


তথ্যপ্রবাহ ও ইন্টারনেটের অবাধ 


করলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি 
শিক্ষার্থীদের মোহে রণেভঙ্গ হবে । এর 


সামান্য ভেবে দেখা দরকার | সাধারণ 


মাদরাসা বা 
থেকে সনদ গ্রহণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে 


বাইরে সাধারণ শিক্ষার বিষয় বাহুল্যের 


নিয়োগের ক্ষেত্রে দায়সারা গোছের 


এখন আর দোষণীয় নয় । স্মর্তব্য যে, 


দীনী শিক্ষার মৌলিক 


যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের কর্মপ্রদান 


সাধারণ শিক্ষার সবেচ্চি ডিগ্রি অর্জনের 


লক্ষবস্ততে বিপর্যয় নেমে আসতে 
পারে । স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নামতে পারে 


কাজ্িত উদ্দেশ্যে মারাত্বক ক্ষতিকর 
বিবেচিত হতে পারে । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 


অপ্রতিরোধ্য ধস। সাধারণ বিষয়াদি 
শিক্ষাদানের পরিসর মাধ্যমিক ও উচ্চ 


দক্ষতার সাথে শিক্ষাসমাপ্ত ও 


সময়কাল ষোল বছরে সমাপ্য সে 
তুলনায় কওমি মাদরাসার শিক্ষা 
কার্যক্রম বারো বছর মাত্র । অবশিষ্ট 


প্রশিক্ষনপ্রাপ্তদের প্রতিযোগিতামূলক 


মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা 
বাঞ্চনীয় | যাতে মিশকাত ও দাওরায়ে 
উচ্চতর গবেষণায় ছাপ না পড়ে। 


পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগদানের 
বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা যেতে 


চার বছর অধ্যবসায় 
পাঠগ্রহণ সাধারণ শিক্ষার সমমানের 


পারে । তদুপরী বিজ্ঞান ও সাধারণ 


ডিগ্রি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন 


শিক্ষিত বিশাল জনগোষ্ঠীর দায়ীর 


পাঠ্যবিষয় হিসেবে বিজ্ঞানও হয়তো 


করতে পারে য থাযথ কর্তৃপক্ষের 


দায়ীত্ব পালনে বিজ্ঞানে পারদর্শিতার 


ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের সমন্ষিত 


উপেক্ষনীয়, অপাঙ্ক্তেয় ও অচ্যত 


শতভাগ চাহিদা তো আছেই । আর 


বিবেচিত হবে না। আল-কুরআনের 


কালজয়ী আদর্শ ইসলামের বৈশ্বিক 


উদ্যোগ সমস্যার আশু সমাধানকল্লে 


রাখাতে পারে এতিহাসিক ভূমিকা । 


হা ছা লা আয় । 
আবুল 
ই ললিত ১7০১ 


শ্শিজ্ষা জন্তু হতে যাচেছ। প্রতিটি ক্লাসে নাঘ্লাদেশ্ণ মাদন্লাস্না শিক্ষা বোর্ড প্রণিত বাহ্লা, 
পুরানো 


বিভা এবৎ শর্টকোর্প 
ক্স সক্ডিিজল, হান্ত্িৎ না ১৬০৪, ক্রীজক্ঘাট এন্লাড» শ্যিল্সিত্গি 
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দার্শনিকভাবে দেখলে, বিশ্বের সবচেয়ে 


খিস্টানদের মধ্যে যারা শ্রষ্টাকে বিশ্বাস 


বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহকে ভুলে 
যাওয়া, অষ্টাকে ভুলে যাওয়া ৷ আল্লাহ 
নিজেই বলেছেন, 
8৮:404%495৩ঞ 
“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার 
মহিমান্বিত রব সম্পর্কে উদাসীন 
করল?১ 
সত্যিকার অর্থেই বেশির ভাগ মানুষ 
বাস্তবে অরষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। 
ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা 
অনেক | রাশিয়া আগে অফিসিয়ালি 
নাস্তিক ছিল। এখনও সেখানে 
নাস্তিকতার হার কম নয় বরং অনেক 
হবে । অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী বলে 
দাবি করে তাদের মধ্যেও অনেকে 
সন্দেহবাদী (519901০) | অর্থাৎ বলবে 
না অষ্টা নেই। কিন্তু বাস্তবে অষ্টাকে 
স্মরণ করবে না বা তার আদেশ মেনে 
চলবে না। শ্রষ্টাকে মেনে চলে, এ 
রকম লোকের সংখ্যা খুব কম । 


করে, তাদের মধ্যে স্রষ্টার কার্যকর 


এ দুর্িএকদিকে বস্তবাদ ও নাস্তিকতা 
এবং অন্যদিকে সেক্যুলারিজম বা 


আনুগত্য কম। সে তুলনায় 
মুসলমানদের অবস্থা ভালো । মুসলিম 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ । 
সরষ্টাকে ভুলে যাওয়ার প্রভাব শিক্ষা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নাস্তিক নেই 


ব্যবস্থার ওপরও পড়েছে । শিক্ষা 


বললেই চলে এবং যারা বিশ্বাসী তারা 


ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেক্যুলারিজমের 


কোনো না কোনো পর্যায়ে আমল 
করে । যারা নিজেদের সেকুলার বলে 
দাবি করেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 


ওপর দীড়িয়ে আছে । বর্তমানে বিজ্ঞান 


ছাপ। ইউরোপের পগ্তিতরা এমনকি 


একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমল 


বর্তমানে মুসলমান বিজ্ঞানীরাও তাদের 


করেন । তারাও নামায পড়েন, ইফতার 
করেন, সাহরি খান, হালাল-হারাম 


বইগ্তলো বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহিম" দিয়ে শুরু করে না। কিন্তু 


দেখে চলেন । তারাও কুরবানি, হজ, 


মুসলমানরা যখন বিজ্ঞানে উন্নতি করল 


ওমরা ও ঈদ পালন করেন । সুতরাং 


(চীন ও ভারত থেকে গ্রহণ করে), 


মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের 
অনুশীলন তুলনামূলক ভালো । 


তখন তারা অনেক দিকে বিজ্ঞানের 
বিস্তার ঘটাল। সে সময় ওইসব 


অ্ষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুটি 
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো 


মুসলমান তাদের বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
বই “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম* 


বস্তবাদ ও নাস্তিকতা, আরেকটি হলো 
গোড়া সেক্যুলারিজম | সেটিও অষ্টাকে 
প্রায় অস্বীকার করার কাছাকাছি একটি 
অবস্থা । বিশ্ব সঙ্কটের মূলে কাজ করছে 


দিয়ে শুরু করতেন । তারা অষ্টায় 
বিশ্বাসী ছিলেন গভীরভাবে | কিন্তু 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসী না 
হওয়ায় (অথবা সেক্যুলার হওয়ায় 
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কিংবা ত্রষ্টায় বিশ্বাস করা তাদের কাছে 
একটি লজ্জার বিষয় হওয়ায়) তারা 
ষ্টার কথা উল্লেখ করেন না। 
আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরা এটি 


আমরা একতাবদ্ধ হই এবং সমাজ 
গঠন করি | 


ভোগের প্রেরণা থেকেই এসবের 
উতপত্তি। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য 


শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও 


মানুষকে শোষণ করা। এই যে 


একই অবস্থা । যেমন- নৃবিজ্ঞানও 


বস্তবাদী স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ__ 


এখন লিখতে পারেন; কিন্তু তারাও 


লিখছেন না। এখন না লেখার 
রেওয়াজ হয়ে গেছে । অথচ আগে 
লেখাটাই রীতি ছিল । 


এখন বিজ্ঞানের বইগ্তলোতে আল্লাহ বা 
গড শব্দের উল্লেখ নেই । অরষ্টা শব্দটি 
লেখা হয় না। এটি একটি অদ্ভুত 


স্বীকার করছে না যে মানুষকে আল্লাহ 


এসব পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয় । এ সবকিছু 


সৃষ্টি করেছেন। এটিকে বিজ্ঞানীরা 


মিলে মানুষকে দায়িত্বহীন বানিয়েছে, 


একেবারেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন । 


তাকে ভোগবাদী করে তুলেছে। 


নৃবিজ্ঞান মানব সৃষ্টির ইতিহাস বের 


দায়িত্বশীল কাদের বলা যেতে পারে? 


করার চেষ্টা করেছে মাটি খুঁড়ে বের 


যারা আন্নাহকে ভয় করে এবং 


করা হাড় এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক চিহ 
থেকে | এসব থেকে তারা যে ইতিহাস 


ব্যাপার । কোথাও কোথাও প্রকৃতি 
শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি 
কী সেটি একবারে স্পষ্ট নয়। তারা 
একবারও ভাবে না যে, এসব 
প্রাকৃতিক আইন আছে কীভাবে, আইন 
প্রণেতা ছাড়া কি কোনো আইন হয়? 
তারা নাকি খুব যুক্তিবাদী, কিন্তু আমি 
তো কোনো যুক্তি দেখছি না । 

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ভালো দিক 
আছে, অনেক অবদান আছে তা 
আমরা মানি । কিন্তু এর পেছনে কাজ 
করছে এমন একটি মন যেটি অষ্টার 
প্রশ্নে, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে 
সন্দেহ-সংশয়বাদিতায় ভুগছে । 
আষ্টাকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে না; 
আল্লাহর নাম উল্লেখ করছে না; এটি 
উল্লেখ করা সভ্যতাবিরোধী মনে 
করছে, এটি একটি পশ্চাতপদ ব্যাপার 
মনে করছে । এই যে ধারণা এটা 
আমাদের কালচারকে খারাপ করে 
ফেলছে । আমাদের কালচারে 
সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রভাব 
পড়েছে। 

সমাজবিজ্ঞানেরও একই রকম অবস্থা । 


সমাজতত্্ব ধরেই নেবে যে ধর্ম একটি 
মানবসৃষ্ট বিষয় । অথচ 
সমাজবিজ্ঞানীরা এভাবে দেখাতে 


পারতেন যে, অ্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি 
করেছেন; আমাদের একটি সামাজিক 
প্রবণতা বা সামাজিক মন দিয়েছেন । 


লিখছে তাতে তারা বলছে, মানুষ 
এমনি এমনিই হয়েছে; কোনো অষ্টা 


এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, দারিদ্য 
বিশ্বের একটি বড় সঙ্কট, দারিদের্র 
কারণে মানুষের একটি বিরাট অও্‌ 
ভালো হতে পারে না। এ সঙ্কটের 
মূলেও রয়েছে ওই আল্লাহকে না মানা, 
বস্তবাদ এবং সেক্যুলারিজম | মানুষ 
বস্তুবাদী হয়ে গেছে। গরিবের জন্য, 
দারিদর্য দূর করার জন্য কাজ করার 
প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করছে না 
অনেকেই দারিদ্য দূর করার জন্য 
ওয়াদা করে থাকে । আসলে তারা 
ওয়াদা করার জন্য ওয়াদা করে, কথা 
বলার জন্য বলে। সত্যিই কি 
কার্ধকরভাবে তারা এগুলো চায়? 
বিশেষ করে দেশের পুঁজিবাদীরা 
এগুলো চায় না বলেই মনে হয় 
কারণ পুঁজিবাদের তত্বে গরিবের কথা 
নেই। প্রফিটের কথা আছে, 
মুক্তবাজারের কথা আছে। সেখানে 
সরকারি হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা 
হয়েছে । বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে 
বাজারের বিকৃতি দূর করার কথা 
পুঁজিবাদ তত্বের কোথাও নেই 
গরিবের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হত্রে 
এটা পুঁজিবাদের কোথাও বলা নেই 
যদিও এটা এখন পুঁজিবাদী দেশে করা 
হচ্ছে, কিন্তু তারা এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদের 
থেকে বের হয়ে এসেই 


অুষ্টার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ 
হিসেবেই আমাদের মধ্যে সমাজবদ্ধ 
হওয়ার মানসিকতা রয়েছে । এজন্য 


নিচ্ছে। উপনিবেশবাদ এবং 
সাম্া্বাদও এসেছে বস্তবাদ 
থেকেই । নিজের ভোগ ও জাতির 


দুনিয়াকে শোষণ করে না । 

সুতরাং সব সমস্যার মূল কারণ যদি 
বলা হয় তাহলে আমি বলব, 'পরষ্টাকে 
ভুলে যাওয়া ৷ এজন্য যুগে যুগে নবী- 
রাসুলরা আহ্বান করেছেন আল্লাহকে 
মানো এবং বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 
অর্থাত, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ 
নেই। 

এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের 
মধ্যে অষ্টার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা 
মুসলিমদের এমনকি অমুসলিমদের 
জন্যও বলব, যে কোনো ধর্মের প্রতি 
বিশ্বাস নাস্তিকতা থেকে ভালো 
প্রত্যেক ধর্মের একটা এথিক্স বা 
নীতিবোধ আছে। নাস্তিকতার কোনো 
নীতিবোধ নেই। এটি তো নিজেকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। নাস্তিক 
বিশ্বাম করে যে তার কোনো বিচার 
হবে না, তার কোনো জবাবদিহিতা 
নেই; সুতরাং দুনিয়ায় যা ইচ্ছা সে 
করতে পারে। এ ধরনের লোক 
সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর । এজন্য সবার 
মধ্যে অষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে 
আনতে হবে । আল্লাহকে চেনাতে হবে 
যতদূর সম্ভব । সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে । এভাবেই সমাজ তথা 
বিশ্ব থেকে স্বার্থপরতা দূর হতে পারে, 
সমাজের মূল রোগ তথা মুল সমস্যা 
দূর হতে পারে । 


লেখক: সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
সরকার 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইনাফিতার, ৮২:৬ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


তত্ব 


পরশ বিকাশ অর্থাৎ দ্রুত টাকা 
পাঠানোর আধুনিক পদ্ধতি যেখানে 
হাজারে ১৮ টাকা চজি নেওয়া হয়। 
এম. ক্যাশ অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকের 
গ্রাহকদের টাকা এক জায়গা থেকে 
অন্য জায়গায় লেনদেনের জন্য এম. 
ক্যাশ সুবিধা চালু করেছে, যার কারণে 
ইসলামী ব্যাংকের শাখা ছাড়াও অন্য 
জায়গা যেখানে এম. ক্যাশ সেন্টার 
আছে সেখান থেকে টাকা পাঠানো, 
বিল পরিশোধ ইত্যাদি কাজ করা 
যায় । এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব 
বিকাশ, এম. ক্যাশের এজেন্ট হওয়া 
যাবে কি না? এবং রবির এজেন্ট হয়ে 
সিম হারিয়ে গেলে উঠিয়ে দেওয়া, 
বিক্রি করা, ফরম পুরণ করা, লোড 
দেওয়া, রিংটোন দেওয়া অর্থাৎ কোন 
জায়গায় কল করলে গান বা ইসলামি 
সঙ্গীত শোনা যায়। আর রবির 
গ্রাহকদের জন্য রবি বীমা নামে একটি 
নিয়ম চালু করেছে যে, যদি কোনো 
গ্রাহক সিম রেজিস্টেশন করে বীমা 
চালু করে অর্থণৎ্ মাসে নূন্যতম মাসিক 
২৫০ টাকা খরচ করলে মাসের শেষে 
সেই গ্রাহকের রবি একাউন্টে ৩০ টাকা 
জমা হয় । এভাবে প্রতি মাসে জমা 
হতে থাকে । সেই গ্রাহক যদি কোনো 
মাসে ২৫০ টাকা থেকে কম খরচ 


জানুয়ারি'১৪ 


করে, তাহলে সেই মাসে তার 


হচ্ছে, তা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ডের 


একাউন্টে টাকা জমা হয় না । এ টাকা 


ফান্ডের মতো বোনাস হিসেবে রবির 


সেই গ্রাহককে দশ বছর বা মৃত্যুর পর 
এক সাথে দিয়ে দেবে । এখন আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে যে, রবির এই বীমা সিস্টেম 
জায়েয হবে কি না? এবং বিকাশ, 
এম. ক্যাশ ও রবি কোম্পানির এজেন্ট 
হয়ে উল্লিখিত সেবাসমূহ দেওয়া বৈধ 


হবে কি না? 
মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 


অক্সিজেন, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
বিকাশ: দ্রুত টাকা পাঠানোর পদ্ধতি 
হিসেবে বিকাশের মাধ্যমে যদি টাকা 
পাঠানো হয়, তাহলে তার কমিশন ও 
পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা নেওয়া ও 
দেওয়া উভয় জায়েয ও বৈধ হবে এবং 
তা ইসলামি শরীয়তের ইজারা 
বিনিয়গের একটি আধুনিক পদ্ধতি 
হিসেবে গণ্য হবে । 
এম. ক্যাশের শরয়ী হুকুম: বিকাশের 
শরয়ী হুকুমের মতোই হবে । কেননা 
উভয়ের মূল পদ্ধতি একই । 
তাহকীক মতে বীমার উক্ত পদ্ধতি 
জায়েয ও বৈধ হবে এবং এ পদ্ধতি 
প্রচলিত সুদ ও জুয়া মিশ্রিত বীমা 
হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তা রবি 
কোম্পানির বেশি টাকার কার্ড ব্যবহার 
করার পুরষ্কার দেওয়ার মতো হবে । 
কেননা এখানে যে বেশি টাকা দেওয়া 


সুনির্দিষ্ট গ্রাহকের একাউন্টে জমা হয়ে 
থাকে, যা জায়েয ও বৈধ । না-জায়েয 
হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে 
না।১ 


২. বিষয়: শহীদ প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: যদি রাজনৈতিক কোনো দল 
ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে 
দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে যায়, এমনকি শেষ 
পর্যন্ত অনেকেই আহত এবং নিহত 
হয়ে যায় । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে 
পারে, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির 
ও আওয়ামী লীগ বর্তমান দেখা যায় 
হরতাল, মিছিল ও অবরোধে যেসব 
শিবিরের ছাত্র মারা যায়, তারা দাবি 
করে থাকে, তারা নাকি শহীদ 
সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার 
আরজ, এরা কি সত্যি শহীদ হবে, 
নাকি হবে না? আর যদি শহীদ হয়ে 
থাকে, তাহলে শহীদে হাকীকী না 
হুকমী? একটু কুরআন-হাদীসের 
আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব । 
মুহাম্মদ আরাফাত হোসাইন 


লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
বর্তমান বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে যারা 
মারা যাচ্ছে তারা যদি বর্তমান জালেম 
সরকারের জুলমের প্রতিবাদে এবং 
সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে যদি আন্দোলন ও 
সংগ্রাম করে থাকে, তখন এই ধরনের 


[।॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ফা।তা।ও ।য়া 


সংগ্রাম ও আন্দোলনে যারা মারা 
যাচ্ছে, তারা আল্লাহর নিকট শহীদ 
হবে বলে আশা করা যেতে পারে। 
শহীদের সওয়াব ও মযাঁদা হাসেল হবে 
বলে আশা করা যাবে এবং হাকিকী 
শহীদ হিসেবে তাদের জন্য শহীদী 
আহকাম পালন করা হবে অর্থাৎ 
গোসল না দিয়ে কাফন পড়ায়ে তাদের 
জানাযার নামায পড়া হবে ২ 


৩. বিষয়: বন্ধক ও 

গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: ১. সমাজে যে প্রচলিত নিয়ম 
অনুযায়ী জমি বন্ধক নেওয়া হয় অর্থাৎ 
এক কানি জমির জন্য চল্লিশ হাজার 
টাকা দিল, যখন টাকা ফেরত দে 


ঞ 


বিভিন্ন জায়গায় গায়েবী জানাযার 
নামায পড়া হয়, তা ইসলামী শরীয়তে 
জায়েয আছে কি না? 

মুহাম্মদ ইসলাম 


শরয়ী সমাধান 
১. প্রশ্নে উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি না- 
জায়েয ও হারাম । কেননা ইসলামী 
শরীয়তের মধ্যে কাউকে কর্জ দিয়ে 
তার বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা 
সুদের অন্তর্ভূক্ত ও হারাম | সুদ বেশি 
নেওয়া যেমন হারাম অল্প নেওয়াও 
তেমন হারাম । কেননা নবী কারীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, ূ 
৩১03562852০ ওঠ) 
তাই প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তু থেকে কোন 


লাভ ও কোন মুনাফা অর্জন করা 
করজদাতার জন্য সুদের অন্তর্ভুক্ত ও 


সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলি থেকে 
একটি শর্ত এই যে, মৃত ব্যক্তিকে 


জানুয়ারি'১৪ 


উপস্থিত করে ইমামের সামনে রাখতে 
হবে | সুতরাং উক্ত শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার 


দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ফরয, 
যেকোনোভাবে ছলে-বলে-কৌশলে তা 


কারণে গায়েবী জানাযার নামায না- 
জায়েয | 


৪. বিষয়: মাযার প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন: আমাদের এলাকায় জনৈক হাসান 
রয়েছে। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে আমরা 
কোনো মাযার দেখিনি কিংবা কোনো 
মাযার ছিল বলে চিহ্ পাওয়া যাচ্ছে 
না। তবে একটি কবর ছিল। 
ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে 
এসে একটি মাযারের পরিবেশ 
করেছে । প্রতি সাপ্তাহে উক্ত হাসান 
ফকিরের নামে ছাগল, মুরগি যবেহ 
করা হচ্ছে। দূর-দূরাত্ত থেকে পুরুষ- 
মহিলা এসে যথা রীতি নামাজ-সিজদা 
চালিয়ে যাচ্ছে । এখন আমাদের জানার 
বিষয় হল: 
ক. মাযার সম্পর্কে শরয়ী বিধান কী? 
খ. আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অন্য কারো 
নামে মান্যত করা ও জবেহ করা বৈধ 
রী না? এবং তা খাওয়ার শরয়ী বিধান 
? 
গ. কবরকে লক্ষ করে সিজদা করা ও 
কবরের চার পাশে নামাজ আদায় 
করার শরয়ী বিধান কী? 
ঘ. মহিলারা দিনে এবং রাতে মাযারে 
রা পড়তে আসার শরয়ী হুকুম 
% 
উ. মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ 
কী না? উক্ত মাযারটি বহাল রাখলে 
রয়েছে । উক্ত মাযার ভেঙে তার পাশে 
মসজিদ বানাতে পারা যাবে কী না? 


মুফতী নুরুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান 

প্রশ্নে উল্লিখিত মাযার সম্পর্কে যা কিছু 
উল্লেখ করা হয়েছে, সব শরীয়ত 
পরিপন্থি, অবৈধ, শির্ক, বিদআত ও 
পরিষ্কার হারাম কাজ । কুরআন, 
হাদীস, ফিকহ ও ফতোয়ার 
কিতাবাদিতে পরিষ্কারভাবে তা উল্লেখ 
রয়েছে । সুতরাং এলাকাবাসীদের দীনী 


প্রতিরোধ করার এবং তাকে উৎখাত 
করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। না হলে 
এলাকাবাসী সবাই উক্ত শির্ক, 
বিদআত ও হারাম কাজের সহযোগী 
হসেবে গণ্য হয়ে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কঠিন শাস্তি ভোগ করতে 
হবে ৫ 
ধকলক: মাও. কাসেম মারুফ 


শিক্ষার্থী: ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


» (ক) আল-কুরআন; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৮; গে) ইবনে আবিদীন, 
রদ্দুল মুহতার আলাদ দ্ুরারিল মুখতার, খ. 
৮, পৃ. ৪, ৭ ও ৮; (ঘে) আবদুর রহমান 
আল-জাযীরী, আল-ফিকহা আলা 
মাধাহিবিল জারবাজা, খ. ৩, পৃ ৭৭; (উ) 
আল-হাদ্দাদী, ৪৫০5৩ 


ওক 
রই 


৫৯৭; (খ) ইবনে আবিদীন, গ্রা্জ 
পৃ. ১৫৮; (গ) মোল্লা নি উদ্দীন, 
গ্রাজ্, খ. ১, পৃ. ১৬৮; সি অুতী 
মাহমুদ. হাসান গঙ্গুহী, 
মাহস্াদিয়া, খ. ১৩, পৃ. ৪৬২ 
আল-হারিস, কাপিয়াতল হারিস আন 


রে 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ₹ 
খ. ১, পৃ. ৫০০, হাদীস: ৪৩৭ 
(ক) আত-তাবরীঘী, মিশকাতল মাসাবীহ, 
খ. ১, পৃ. ২৪৮; খে) ইবনে আবিদীন, 
গ্রাওভু খ. ৬, পৃ. ৪৮২, ৪৮৭ ও খ. ৩, 
পৃ. ১০৪; (গ) মুহাম্মদ যাকারিয়া আল- 
কান্ধলওয়ী, আওজায়ুল মাসালিক ইলা 
ম্বওয়াভা মালিক, খ. ২, পৃ. 8৪৫ 
“ কে) আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 
৪:১১৬, সরা আল-বাকরা, ২:১৭৩, সুরা 
আল-আহযাব, ৩৩:৩৩, সুরা আল-ইসরা, 
১৭:২৩; খে) আবু দাউদ, আস-স্নান, খ. 
১, পৃ. ৮৪; (গ) ইবনে আবিদীন, এও 
খ. ২, পৃ. ২৩৭ ও খ. ৩, পৃ. ৪২৭ (ঘ) 
মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাঙজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৮৯ 
ও ১৬৬; (উ) ইবনুল হুমাম, ফতহুল কদীর 


১৯৯২ খি.), 


০০ 


শরহুল হিদায়, খ. ১, পৃ. ৩১৭; চে) 
তাহতাওয়ী, আল-হাশির? আলা 


পৃ. ৬২১ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।” এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কক্পণাপ্রসূত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না । 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বর্তমান নামাযপদ্ধতি ভুল ও মনগড়া ভিভির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


বলবে এবং মুক্তাদীরা 'রাববানা লাকাল পাঠ ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে 


হামদু* বলবে ৷ অতঃপর ইচ্ছা করলে 


যাবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা 


হা ও 


ইনশাআল্লাহু তাআলা । যাতে হানাফী 
সাধারণ লোকদের মন 
হয় এবং মুসলিম সমাজ 
যাতে বিভ্রাট ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের 
কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । 


টি 

চিনি ডি 
দাড়াবে এবং তারপর 3২50 ৩0 (৫ 
বলবে । তবে জামাআতবদ্ধ নামাযে 
ইমাম “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা 


জানুয়ারি'১৪ 


মুক্তাদী 'হামদান্‌ কাসীরান্‌ তাইয়িবান্‌ 
মুবারাকান ফিহ' দুআটিও পড়তে 
পারবে । হাদীসে পাকে এর অসংখ্য 
ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে । 


দ্র এড 51 155০ পর্ট ৯ ৫৮০০$ 5 52 
:08 পি 01 ০১4০ 01 এ 8০৯ 21০ 
রে 2 টা পপ ০৯71712:1% 
০৯৬৩ ০ 401 €১৮ 5) ০৪ 1১1) 
৪০ ঠা 2০৮1121105৮ 55811121226 
৬৪ ৮ টি 4 195 


শি 2 9 ১ 2:64950 65 256 95 
.(45 ৩5 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, ইমাম যখন 844 ১51 ৮৮০ 


বলে, তখন তোমরা 320 4043 6%0 


বলবে । কেননা যার এই তোসবীহ) 


করা হবে ।”২ 

12% 6 0৬ 59 ০15 ৩: ৬) ৬০ 
(8৫7 6 এ শত গ0$ ৫ 
92046 23292] ও (৯০ ৬ এ 
(৮123615032০ 6 09 27 
৩০ 66 ০০1 এ এ 89৫ 
2০ নি :$ রে 5 4354 
“হযরত রিফাআ ইবনে রাফে আয- 
যুরাকী (রাযি.) বলেন, একদিন আমরা 
নবী করীম (সা.)-এর পেছনে নামায 


আদায় করছিলাম | তিনি যখন রুকু 
থেকে উঠার সময় £৪ ১০ &॥ 95 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 
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বললেন তখন এক মুক্তাদী এই দুআটি 
পড়ল যে, (৮158 145 ১২] 4৫966 
4 (3 হে আমাদের পালনকর্তা! 
আপনার জন্যই অগণিত পৃত-পবিত্র ও 
বরকতময় প্রশংসা) । নবীজি সালাম 


ফেরানোর পর জিজ্ঞাসা করলেন কে 
পাঠ করল এই দুআটি? উত্তরে লোকটি 


রি ৮ (১ 94 :5$ ক্র! ১৪ ১৪ 
০৩৩ 895 9 9৩ 


22 রে রঃ টি র্রে মি 
এন 


“হযরত বারা ইবনে আযিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 


বলল, আমি । তখন নবীজি ইরশাদ 
করলেন, “আমি দেখেছি যে, 
ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতা এ 
ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে 
যে, কে আগে লিখবে তার এই 
দুআটি”? ?৩ 
তবে নফল ও একাকী নামায 
আদায়কারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রুকু 
থেকে সোজা হয়ে দীড়ানোর পর এই 
দুআটিও পাঠ করতে পারবে | 
53621 252 ৮ ৩0 9 681 
5512817671557754185 
6953355035৫ 48 এব 
(১৩4০৮ (এ ১০০৮০ ৪ 
3201 4:5১ 4015 


রুকু-সাজদা ও দুই সাজদার মাঝে 
বৈঠক, রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর 
দীড়ানো ইত্যাদি সবগুলোর সময় প্রায় 
একই সমান হত । তবে কিয়াম ও 
কুয়ুদ বা বৈঠক ছিল এর ব্যতিক্রম 1 
৫১534648895 ৬৪ 
৬910283৩535 ডি এ| 

. (১5৫০৯ (9 2 ৬_ 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন যে, “যে নামাযী 
রাখবে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে 
না নি 


হযরত রিফায়া ইবনে রাফে' রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তা'দীলে আরকান 


“হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! 


সম্পর্কিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে নবী 


আপনার জন্য আসমান-জমিন ও 


করীম (সা.) বারংবার এক ব্যক্তিকে 


আপনার ইচ্ছাধীন সমস্ত বস্তর পূর্ণ 


তার নামায পুনরাবৃত্তি করার নির্দেশ 


সমপ্রশংসা হে প্রশংসা ও মাহাত্য্ের 


দিয়েছেন । অতঃপর তাকে নামাযের 


অধিপতি আপনি যা কিছু দান করেন 


সঠিক পদ্ধতির সন্ধান দিয়ে পরিশেষে 


তাতে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী 
নেই । আর যে বস্তু আপনি প্রতিহত 
করেন তা দান করার ক্ষমতা কারোরই 
নেই । আর আপনার সিদ্বান্তের বিপরীত 
কোন দাতা কোনোরূপ উপকার করতে 
পারে না 


কওমার পরিমাণ 

কওমার মধ্যে রুকু-সাজদা ও দুই 
সাজদার মাঝে বসার সমপরিমাণ 
দীড়াতে হবে । তবে রুকু থেকে সোজা 
হয়ে দীড়ানোর পূর্বে সাজদায় যাওয়া 


নিষেধ (তাদীলে আরকানের 
পরিপন্থী)। এরূপ করলে নামায 
পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব । 
জানুয়ারি'১৪ 


ইরশাদ করেন, 
১ টি শর এ রি 45 10) 


পু 90... পপর 


যদি হর এভাবে নার অনার কর, 
তাহলে তোমার নামায পরিপূর্ণ হবে। 
আর যদি তা থেকে কোন কিছু হাস 
কর, তাহলে তোমার নামায অপূর্ণাঙ্গ 
হবে? 


সাজদা 
কওমা শেষে সাজদার তাকবীর 


এবং শেষ করবে সাজদায় গিয়ে । 
দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কিংবা সাজদায় গিয়ে 
তাকবীর বলবে না। হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 

প3489০2  030 এ ০১55 9৫ 
752 গ£ 52 রি 5 টিটি ৯০2০ 4৫৪ 
০৩ ০5 ৩৯ চি তি পওখু এ 
0584 25 ৩ এর ৬৭) ঞ। ০৮০ 
ঘা (59) নি 99 ৮১ রে ০৫] 
৩ ০৮ ৩ খু) 4০ চা 7254 


রকি 5৩০৭ 


৩ শি ১ 42] 41197 ৩ 


৯৮৫০৮ গর? 


৩ পল ৫ 4 ড% ৩: ৮৩৫ 
১৪০ 47588 ৯ 4 2 
রে এ 86543 ৩৫ 

৫ ০৩ এ ৪ 
“নবী করীম সো.) নামাযের জন্য 
2 প্রথমে তাকবীর বলতেন। 
বলতেন । রুকু থেকে টার লি 
2৫৪ ৬০) ॥ এবং সোজা হয়ে দাড়িয়ে 
42৮০1 এ ও বলতেন । তারপর 
সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবির 
বলতেন । সাজদা থেকে ওঠার সময় 
এবং পুনরায় সাজদাতে যাওয়ার সময় 
এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠার 
সময়ও তাকবীর বলতেন। সারকথা 
নামাযের শেষ পর্যন্ত তিনি তাকবীর 
বলতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতের 
বৈঠক শেষে পরবর্তী রাকাআতের জন্য 
দীড়ানোর সময়ও তাকবীর বলতেন ৷” 
হযরত আবু কাতাদা ইবনে রিবয়ী 
(রাঘি.)-এর রেওয়ায়তে স্পষ্টভাবে 
1:66 005 ০ পু ৬6 


উচ্চারণরত অবস্থায় সাজদায় চলে 


“অতঃপর তিনি সাজদার জন্য জমিনের 


যাবে । তবে তাকবীর শুরু করবে 
সাজদার জন্য অবনত হওয়ার সময় 


দিকে ঝুঁকলেন এবং তারপর আল্লাহু 
আকবার বললেন ।” 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


রাখার পূর্বে বক্ষ বা 
কোমরের উপরাংশ জমিনের দিকে 
ঝৌকানো যাবে না। এরূপ করা 
নামাযের আদব পরিপন্থী কাজ । হাটুর 
পর যথাক্রমে হাত, নাক ও সর্বশেষ 
কপাল জমিনে রাখবে । তবে সাজদা 
উভয় হাতের মধ্যস্থিত স্থানে করবে 
এবং উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা 
কানের লতির সামনে রাখবে | হাতের 
আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে, ফাক করে 
রাখবে না এবং আঙ্গুলের মাথা 
কিবলামুখী করে রাখবে | কনুই মাটি 
থেকে উপরে রাখবে এবং বাহুকে 
পাঁজর থেকে দুরে রাখবে । রান ও 
পেটর মধ্যে ফাক রাখবে । সাজদার 
রাখবে এবং উভয় পায়ের সবকটি 
আঙ্গুল ভালোভাবে চাপ দিয়ে 
কিবলামুখী করে রাখবে । তবে কোনো 
কারণে তা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব 
পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করে রাখার 
চেষ্টা করবে। বিনা ওজরে পায়ের 
আঙ্গুলগুলো খাড়া করে রাখা ঠিক নয় । 
আর সাজদা অবস্থায় পা যেন মাটি 
থেকে উপরে না উঠে যায় সেদিকে খুব 
লক্ষ্য রাখবে । এভাবে ধীরস্থিরভাবে 


সাজদপ করবে । 
দক £ 

৫2 পা এতে ১৫9 এ 9853৪ 
3 এ ০৩ এও ঠু (4 ০5 45 


এরি) 03 455০1 এ 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমি নবী 
করীম (সা.)-কে দেখেছি, তিনি যখন 
সাজদায় যেতেন, তখন তিনি হাত 
রাখার পূর্বে হাটু জমিতে রাখতেন এবং 
উঠার সময় হাটুর আগে হাত 
উঠাতেন 1৯ 


34 ৮৮১৭ এ এ) ৫ ০ ৪ 
42514 ০৪ ৩ ঠু ০ ঞ্ 2 


ঠা রব 


“অতঃপর যখন সাজদী করলেন, তখন 


প্রথমে জমিনে হাতদ্বয় রাখার পূর্বে 


হটুদ্ধয় রাখলেন আর যখন সাজদা 
থেকে উঠলেন, তখন দুই হাটুর ওপর 
দিয়ে উঠলেন এবং রানের ওপর ভর 


“হযরত মাইমুনা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) যখন সাজদা 
করতেন, দুই হাত দূরে ফাক করে 
রাখতেন এমনকি যদি কোন ছাগলছানা 
তার উভয় হাতের নিচ দিয়ে অতিক্রম 
করার ইচ্ছা করত তাহলে করতে 
পারত 1১২ 


0৮ 8 2101412514৫ ৬ ৪11০9 ১4 ০ এ 
ক ৭1947 :48 ১৪৩৭ মুলে 2৬৪ 
০24 11০ (পে. 22 7 ০০2 
এ ৬142৩ ০৮১৪ এ এস সু 


4449 ৮০ 2 এ! ৩৩ 
হযরত আবু হুমাইদ আস্-সায়িদী 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) যখন সাজদার জন্য 
ঝুঁকতেন,তখন বাহুকে বগল থেকে 
দূরে রাখতেন এবং দুই পায়ের 
আঙুলগুলো ফাঁক করে রাখতেন 1৩ 
হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত যে, 

555 5 ৩ এও আছি ৪ 
বি এ (50 94148) :4$9 9 


ঞ 
.( 9০. 


“তিনি সাজদার জন্য হাত রাখলেন, 


তবে হযরত আবদুল জাববার ইবনে 


হাটুর ওপর ভর দিলেন এবং পশ্চাদ্দেশ 


ওয়ায়েল তার পিতার সুত্রে 


তুলে রাখলেন। তারপর বললেন, 


রেওয়ায়তটি এভাবে বর্ণনা করেছেন 
যে, 


জানুয়ারি'১৪ 


এভাবেই নবী করীম (সা.) সাজদা 


করতেন 1১৪ 


& পে 6 ৪৩৭৪৮ ০৪৬ 
নি ০০৩ 115 ০৮০৫ % ৫919 মী ঠএ 
নি 


“হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী রুকুরত অবস্থায় 


সাজদারত 
সেগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন 1”১৫ [চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক, ইবনুল হুওয়াইরিস লব থেকে 
বর্ণিত: .(৫৮ ৯49৫ 19-25 

২ আল-বুখারী, ভাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯৬ 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
, নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৭৯৯ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ২০৬ ' (৪৭৮), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 

« আল-বুখারী, তাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯২ 

» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সৃনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫১, হাদীস: ২৬৫ 

* আত-তিরমিযী, গ্রাঙজ, খ. ২, পৃ. ১০২, 


নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৭৮৯ 

৯ আত-তিরমিযী, গ্রাগজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ১০৬, 

হাদীস: ৩০৪ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২২, 

হাদীস: ৮৩৮ 

» আবু দাউদ, গ্রাওক্, খ. ১, পৃ. ২২২, হাদীস: 
৮৩৯ 

৯২ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
_ আস-সুনানুস সৃগরা, মাকতাবুল মতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. 
২১৩, হাদীস: ১১০৯ 

** আন-নাসায়ী, প্রাগভ্, খ. ২, পৃ. ২১১, 
হাদীস: ১১০১ 

৯ আবু দাউদ, গ্রাওক্, খ. ১, পৃ. ২৩৬, হাদীস: 
৮৯৬ 

*ং ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ১৯২০ 
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[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 
আলামা শাহ আবদুল 


ওয়াহহাব এ 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
ইমাম হওয়ার কারণে শাহ সাহেব 
ঞেজছি সাথে চরম শক্রতা পোষণ 
করতেন বাতিলপন্থিদের ইমাম 
আযীযুল হক মেখলী | ১৯৬৬ খিস্টাব্দ 
অনুযায়ী ১৩৮৬ হিজরী ২৭ রজব 


গালিগালাজ করার মানুষটিও আজ 
চলে গেল। এ ওয়াকিয়া থেকে শাহ 


1111017888৪ । 


১৯৪০ 
সম্মেলনে তিনি ছিলেন কওমী বলয়ের 


সাহেব ঞক্ছ-এর আখলাক যে কত 
উন্নত ছিল তা সহজেই বোঝা যায় ।২ 


শীর্ষ অধিনায়ক | দেশভাগের পর 
তিনি মায়ানমার, মিসর, আফ্রিকা 


অতিথি আপ্যায়ন ও সেবায় তার 


প্রভৃতি দেশ সফর করেন । দক্ষিণ 


উপমা তিনি নিজেই । তার দশ্তরখানা 


তারিখে আপন উগ্র হঠকারিতার ফলে 


ংলার জমিনে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ 


সংগঠিত খন্দকিয়ার এতিহাসিক 


আফ্রিকায় মুসলিম সমাজের বিকাশ ও 


দস্তরখানা হিসেবে পরিগণিত হতো । 


ঘটনায় গুরুতর আহত হন আযীযুল 
হক মেখলী। নিজ লোকজনের 
পলায়নের পর একাকী পড়ে থাকা 


আমীর-ফকির, শিক্ষিত-মুর্খ, কেউই 


অবিস্মরণীয় ।« মিসর সফরে তিনি 
বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


বাদ যেত না দস্তরখানার বরকত 
থেকে । ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 


আযীষুল হক মেখলীকে শাহ সাহেব 


বিপদগ্রস্থ নারী-পুরুষদের নিরাপদ 


হছ-এর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় 
হাটহাজারী নিয়ে আসা হয় । সেখানে 


আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য বাংলার শাহ 


নিজ বড় জামাতা ডা. নূরুল হক 
সাহেব এ্ক্ছ-এর তত্ত্ীবধানে নিবিড় 


ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ এর রান্না-বান্নার 
কাজে শাহ মনযিলের পর্দানশীন 


চিকিৎসা-সেবার সুবন্দোবস্ত করেন । 


মহিলাগণ ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 


প্রায় এক সপ্তাহ কাল জারি থাকা 
চিকিৎসার খরচ শাহ সাহেব এর 
নিজেই বহন করেন। সে সময় 
শক্ররোগীর সব ধরনের খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো বড় 
শাহযাদীর ঘর থেকে | এ অপূর্ব সেবা- 


উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীগণও ওই আয়োজন থেকে 
নিয়মিত পুষ্টি পেতেন | শাহ সাহেব 
রহ্ুছি-এর নিকটে বিশ্বস্থ আশ্রয় পেয়ে 
তারা আর ভারতে গমন করেননি | 

এই উপমহাদেশে তো বটেই, আরব- 


যত পাওয়ার পর পরবতীতে প্রকাশ্যে 


আযমে তীর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা 


গালি-গালাজ বন্ধ করে দেন আযীযুল 


ছিল ঈর্ষনীয় । সুলতান ইবনে সউদের 


হক মেখলী। তার ইন্তিকালের পর 
মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব এরি 
বলেছিলেন, “আরে গাইল দনর মানুষও 
আজিয়া গেইই গুই 1" অর্থাৎ আমাকে 


আমন্ত্রণে ১৯৩৯ খিস্টাব্দে এই 
উপমহাদেশ থেকে যে ওলামা মিশনটি 
সৌদি আরব সফর করেন, তিনি 
ছিলেন সেই মিশনের অন্যতম সদস্য | 


বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। ওই 
সফরেই শাহ সাহেব কই বাংলাভাষী 
ছাত্রদের জন্য আল-আযহারে অধ্যয়ন 
ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে 
আসেন । এ ধারা আজো কার্যকর 
আছে । এঁতিহাসিক মক্কা সম্মেলনেও 
তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন । উপমহাদেশে 
এমন কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মাদরাসা 
নেই, যেখানে তিনি বিশেষ অতিথি 
হিসেবে আমন্ত্রিত হননি । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শতবার্ষিকী সম্মেলনের 
প্রস্তুতিকালে শাহ সাহেব ঞ্রল্ছ-কে 
বিশেষ দাওয়াত দেওয়ার জন্য 
শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও কারী 
করেছিলেন । হাটহাজারীতে আগমনের 
পর তিনি শাহ সাহেব এ্রক্ই-কে লক্ষ 
করে বলেছিলেন, “আপনি দেওবন্দে 


জানুয়ার'১৪ _____-__-0 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


খিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব 
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এলে, আমার হাতে আপনার মাথায় 
পাগড়ি বেঁধে দেওয়ার মাধ্যমে আমি 
শতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্বোধন করব, 
সাথে সাথে আপনার হাতে আমার 
শিরে পাগড়ি বাধিয়ে নিজে ধন্য হবো । 
আর দারুল উলৃমের জিম্মাদার হিসেবে 
আমার স্বাগত বক্তব্যের পর বিশেষ 
বক্তব্যের জন্য আমরা দারুল উলুম 


কর্তৃপক্ষ আপনাকে নির্বাচিত 
করেছি ।৬ সেই সফরে আপামর 


জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে 
কারী 


উলুম হাটহাজারীকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের অনুরূপ হিসেবে মন্তব্য 
করে স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করেন । 
উল্লেখ্য, বার্ধক্যজনিত ভীষণ অসুস্থ 
হবার কারণে শাহ সাহেব 
দেওবন্দ সফর করতে অপারগ 
ছিলেন । তীর স্থলে ভাষণ দিয়েছিলেন 
মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ আবুল 
হাসান আলী নদভী এ্ছি | ১৯৯৫ 
খিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জামিয়া আহলিয়া 
দারুল উলুম হাটহাজারীর শতবার্ষিকী 
এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব-কর্ম-অবদানের 
আন্তর্জাতিক উপস্থাপনা । 

এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
তার কীর্তি ও অবদান অনেক বিস্তৃত । 
কাদিয়ানি ফিতনার মূলোৎপাটনে ও 
খিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে তার অবদান সুদূরপ্রসারী । 
১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ 


পার্টির সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা তারই 
নির্দেশনায় লিখিত ।১” জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতির 
দায়িতে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী 


রাজনীতির অভিভাবকত্ে তিনি ছিলেন 
কিংবদন্তি | পশ্চিম পাকিস্তানিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদ করেন জামিয়ার মাঠে 1৯২ 
থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়ার আদলে তিনিই সর্বপ্রথম 
এই বাংলার মাটিতে খানকাহ প্রতিষ্ঠা 


সংলগ্ন শাহ্বাগস্থ শাহ মনঘিলর উত্তর 
পাশে | আইয়ুব খানের পারিবারিক 
আইনের বিরুদ্ধে ওলামায়ে ইসলামের 
সম্মিলিত প্রয়াসের আয়োজক ছিলেন 
তিনি। ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ক্যাম্পাসের 
জন্য তিনি প্রায় ২০ একর জমি দান 
করেন যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা 1৯ হাফেজ্জী হুযুর 
পুট-এর তওবার রাজনীতির মূল 
চিন্তক ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন তিনি | 
রা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বায়তুল 
মসজিদ** 


ইজতেমা+৭, বেফাক প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব 
প্রদান», বিধবা বিয়ে, নিরাপদ 
না সুষ্ঠু নারী শিক্ষা, এতিমের 
লালন-পালন, শ্রমিকের অধিকার 
পুনর্বাসন, হাজী ক্যাম্প স্থাপন, জাতীয় 
রি বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
সম্প্রীতির 
দা -লালন-বিকাশ  ইত্যাদিসহ 
প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত 
ব্যাপক, সুপ্রসারিত ও 
তাৎপর্যমন্তিত ।১ 
!আগামী সংখ্যায় সমাপ্য। 


৯ খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আবদুস সাত্তার 


২ সট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীস্থ 
রুস্তমহাট জামে মসজিদের একটি 
ক্যালেন্ডার হতে প্রাবন্ধিক কর্তৃক অঅ বিঙ্কৃত 
তথ্য 

« সাক্ষাৎকার; মাওলানা আবদুস সাত্তার দো. 
বা.), প্রাণ্ুক্ত 

১ সাক্ষাৎকার; মাওলানা সুলাইমান আরমান 
কাতেব (দা. বা.), প্রাপ্তক্ত 

« মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১; 
কথোপকথন: মাওলানা আযীযুল হক 
ইসলামাবাদী (ম. জি. আ.), চট্টগ্রাম 

৬ সাক্ষাৎকার: মাওলানা জাফর আহমদ 
বিশ্বাস (দো. বা.), ফাযেলে হাটহাজারী, 
বিশিষ্ট শিষ্য, হাকীমুন নফস শাহ সাহেব 
ছি ফরিদপুর 

" সান্ষণাৎকারঃ আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. 
বা.), প্রাপ্তক্তঃ মাওলানা খালিদ ছি, 
উলুম হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

* জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী (দো. বা.), 
অস্মসালিম দেশে সবসলিম প্র্টিক 

৯ মুফতী জসীমুদ্দীন, গাঁওজ্ঞ পৃ. ২৫২ 

১০ সাক্ষাতকার: মাওলানা আহমদুল হক, 
প্রাণ্তক্ত 

১ সাক্ষাংকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


* সাক্ষাৎকার: ' মাওলানা ইসহাক নাগরী (দা. 
বা.), প্রাপ্তক্ত 

» সাক্ষাৎকার: মাওলানা আহমদুল হক (দা. 
বা.), প্রাণ্ক্তঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


জজ, শায়খুল হাদীস আবদুল আযীয বা.), প্রাপ্তক্ত এবং প্রাবন্ধিকের অনুসন্ধানলন্ধ 


এজ জীবন ও অবদান, পৃ. ২১ 


তথ্য 
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০5 
“আর যিনার নিকটবর্তী হইওনা, ইহা 
অশ্রীল ও নিকৃষ্ট আচরণ |" 
বাইবেলে ও ব্যভিচার নিষেধ রয়েছে, 
“তুমি ব্যভিচার করিওনা । কিন্তু আমি 
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন 
স্ত্রী লোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত 
করে, সে তখনই মনে মনে তাহার 
সহিত ব্যভিচার করিল । “তোমরা 
ব্যভিচার হইতে পলায়ণ কর মনুষ্য 
অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার 
দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার 
করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ 
করে |” 


ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম | উহারা 


“তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে 


যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে 


মৃত জন্ত, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ 


সম্যক অবহিত | মুমিন নারীদিগকে 


ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু 


বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে 


আর শ্বাসরোধে মৃত জন্ত, প্রহারে মৃত 


সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের 
হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা 
সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত 
তাহাদের আবরন প্রদর্শন না করে, 
তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার 
কাপড় দ্বারা আবৃত করে 1” 

অবিকল বাইবেলেও বলা হয়েছে, 
চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার 
চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত 
শরীর দীপ্তিময় হইবে । কিন্তু তোমার 
চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত 
শরীর অন্ধকারময় হইবে । অতএব 
তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকার 
হয়, সেই অন্ধকার কত বড়!” শী 


৫. পর্দাঃ পবিত্র কুরআনে নারী- 
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“মুমিনদিগকে বল, তাহারা যেন 
তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং 
তাহাদের লজ্জা স্থানের হিফাযত করে; 


যদি মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও 
কাটিয়া ফেলুক; কিন্তু চুল কাটিয়া 
ফেলা কি মস্তক মুগ্তন করা যদি স্ত্রীর 
রাখুক |” 


জন্ত, পতনে মৃত জন্ত, শৃংগাঘাতে মৃত 
জন্ত এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্ত; 
তবে যাহা তোমরা যবেহ করিতে 
পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি 
পুজার বেদীর ওপর বলি দেওয়া হয় 
তাহা 1? 

বাইবেলেও অবিকল বলা হয়েছে, আর 
শুকর তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা 
তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না 
তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না ।” 

রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস 
ও ব্যভিচার হইতে পৃথক থাকা 
তোমাদের উচিত ।৯ “কতক লোক 
অদ্যাপি প্রতিমার সশ্রবে থাকায় 
প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি জ্ঞানেই 
বলি ভোজন করে; এবং তাহাদের 
সংবেদ দুবর্বল বলিয়া কলুষিত হয় 1” 
৭. তালাক: কুরআনে বিয়ে-বিচ্ছেদ বা 
তালাককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে । 
তবে অনন্যোপায় হলে নারী-পুরুষ 


৬. খাদ্য: কুরআনে প্রধানত হারামকৃত 
খাদ্যগ্তলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 
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পাপা ই পা৪ 
রে ৬ 


শি টুপ 


উভয়ের তালাক দেওয়া ও নেওয়ার 


অনুমতি রয়েছে, 

6552 ১ ১555প0৫)৮2৫ ১:4৮ 2১৫৫ 
(৮৫ ৩১ ৬ ধু 
“তালাক দুইবার | অতঃপর স্ত্রীকে হয় 
বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে 
মুক্ত করিয়া দিবে 1১১ 
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বাইবেলে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত: 


ত্বকছেদনের জন্য আটদিন পূর্ণ হইল, 


“কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া 


তখন তীহার নাম যীশু রাখা গেল 1১৫ 


বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন 


খতনার এই চিরন্তন বিধান পরবর্তীতে 


প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে 


পৌল এসে রহিত করেন, “দেখ, আমি 


পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার 
দৃষ্টিতে প্রীতি পাত্র না হয়, তবে সেই 


পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি 
তোমরা ত্বকছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খিস্ট 


পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগ পত্র 


হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে 


লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটা 
হইতে তাহাকে বিদায় করিতে 


পারিবে ২ আর যিশু বলেন, 
ব্যভিচারী না হওয়া পর্যন্ত তালাক দিতে 
পারবে না। 


৮. খতনা: খতনা ইসলাম ও খিিস্টবাদ 
উভয় ধর্মে স্বভাবজাত বিধান হিসেবে 
পরিগণিত: 


(৮:43 এ পর ০৪ 452 তে 
৩ _ 2 52 এ সঁ- এ 
০3 3 ০৭ (389 ২5০31 

./০১০০ ০৪ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে 
“পাচটি বিধান স্বভাবজাত খতনা 
করানো ...লজ্জাস্থানের লোম মুগ্ডানো, 
নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো, 
গোঁফ খাটো করা 1১৩ 


বিদ্যমান ছিল: র 
আরও কহিলেন, তুমি ও আমার নিয়ম 
পালন করিবে; তুমি ও তোমার 
ভাবীবংশ পুরুষাণুক্রমে তাহা পালন 
করিবে । তোমাদের সহিত ও তোমার 
ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে 
নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা 
এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের 
ত্বকছেদ হইবে । তোমরা আপন আপন 
লিঙ্গাগ্রচর্্ম ছেদন করিবে; তাহাই 


না ১৬ 


৯. পাপ ও পাপের ক্ষমা: পবিত্র 
কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 
৫৮৫ ৩4565455৩5৩ 


90৫6620665০ 
“যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে । আল্লাহ উহাদের পাপ 
পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা । 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু 1১৭ 
বাইবেলে ও অবিকল বক্তব্য বিদ্যমান: 
“অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত 
সমস্ত পাপ হইতে ফিরে, ও আমার 
বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও 

রণ করে, তবে সে অবশ্য 
বাচিবে; সে মরিবে না। তাহার 
পৃরর্বকৃত কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া 
স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে 
ধর্মাচরণ. করিয়াছে, তাহাতে 
বাচিবে ১৮ 
১০. কর্ম ফল বা প্রায়শ্চিত্ত: মানুষ 
তার নিজ নিজ কর্মের জন্য নিজেই 
দায়ী । একজনের দোষ অন্যজনের 
ওপর চাপানো হবেনা, 
ও) 3১52058৮৮55 8025 1৮ 
34 
“কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন 
করিবেনা, আর এই যে, মানুষ তাহাই 
পায় যাহা সে করে 1১৯ 
বাইবেল পুরাতন নিয়মের বক্তব্য 
অনুসারে পাপের বোঝা নিজেকে বহন 


তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন 


করতে হবে, “সন্তানের জন্য পিতার, 


হইবে ।১৪ এ বিধান হযরত ইসমাঈল 


ও হযরত ইসহাক 4৫ঘবিটি-এর 
সন্তানদের মধ্যে ও অপরিবর্তিত ছিল । 


কিম্বা পিতার জন্য সন্তানের প্রাণদণ্ড 
করা যাইবে না; প্রতিজন আপন আপন 
পাপ  প্রযুক্তই প্রাণদণ্ড ভোগ 


হযরত ঈসা /প নিজেও খতনা 
করিয়েছেন যেমন বাইবেলে উন্মেখ 
রয়েছে, “আর যখন বালকটির (যীশুর) 


করিবে 1২০ যীশুও অবিকল বলেছেন, 
“কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি 
নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর 


তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া 
গণিত হইবে ২১ [চলবে 


লেখক: প্রভাষক, ককসবাজার আদর্শ মহিলা 
কামিল মাদরাসা 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩১, 
ইসলামিক লা বাংলাদেশ, ঢাকা 
(উনবিংশ মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. 
৪৪২ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মি, ৫:২৮৫, বাংলাদেশ বাইবেল 


১ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 

করিহ্ীয়, ১১:৬, প্রাপ্ত, পৃ. ২৯৯ 

* আল-কুরআন, সূরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩, 

প্রাপতক্ত, পৃ. ৪১ 

” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪:৮, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
২৯২-২৯৩ 

৯ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
প্রেরিত, ১৫:২৯, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ২৩৫ 

” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ১ 
করিহীয়, ৮:৭, বাংলাদেশ বাইবেল 
সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২৯৫ 

১. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
২:২২৯, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৭ 

১২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দিতীয় বিবরণ, ২৪:১, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
৩০৬-৩০৭ 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২২১, হাদীস: ৪৯ (২৫৭) 

বাইবেল 


১ 


২৫:৭০, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৫৮৫ 

৯” পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
বিহিক্কেল, ১৮:২১-২৩ প্রাপ্তক্ত, পৃ. ১২২০ 

৯. আল-কুরআন, সরা আন-নাজম, 
৫৩:৩৮-৩৯, প্রাণ্তক্ত, পৃ. ৮৭২-৮৭৩ 

২, পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
দ্বিতীয় বিবরণ, ২৪:১৬, প্রাপ্ত, পৃ. 
৩০৭-৩০৮ 

২ পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নতুন নিয়ম, 
মি ১২:৩৭, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ২২ 
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আ।লো।র। ।প।থে 


র বৃকে যত বল 

কৃতিত্বময় জীবনের অধিকারী হতে চায় সব মানুষ | অন্যের 
কৃতিত্বে গা জ্বললেও মূল কৃতিটাকে সবাই পসন্দ করে । 
কৃতিত্বের অধিকারী হতে হলে মানুষকে অনেক কিছু করতে 
হয় । আজ এ প্রসঙ্গে কয়েক কথা বলতে চাই | কৃতিবান 
হওয়ার জন্য যেসব জিনিসকে মানুষ নমুনা হিসেবে গ্রহণ 
করতে পারে, তার একটি হলো বৃক্ষ । বৃক্ষের দু'টি দিক 
মানুষের জন্য জীবন্ত আদর্শ । 

একটি বীজের বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ভাজে-ভাজে 
বিছানো আছে বহু শিক্ষা, বহু গ্রহণীয় বিষয় । বৃক্ষ নিজের 
উদ্গমলগ্ন থেকে পরিণত পর্যায় পর্যন্ত সবধরনের পক্ষপাত 
থেকে মুক্ত থাকে । বৃক্ষ নিজের অস্তিত্বের বিকাশায়নে কারো 
সাথে পক্ষপাতের আচরণ করে না| একটি বৃক্ষ অপর এক 
বৃক্ষের বীজ থেকে জন্ম গ্রহণ করে । ধীরে-ধীরে সে বেড়ে 
ওঠে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবেই | বেড়ে ওঠার পথে সে 
বহু জিনিস থেকে সহযোগিতা নেয়, শক্তি সঞ্চয় করে । 
এতে তার কোনো সংকোচ নেই, নেই অভিমান ও 
পক্ষপাতও । সে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে । আসমান ও 
মেঘ থেকে সঞ্চয় করে পানি । বায়ুমগ্ডল থেকে বাতাস টেনে 


পচে-গলে সে নিঃশেষও হতে চায় না। সে চেষ্টা চালিয়ে 


যায়- ভীষণ চেষ্টা, যেন মাটির উপর মাথা উচু করে দীড়াতে 
পারে । কিছুদিন পর পেয়ে যায় চেষ্টার সুফল | মাথা উচু 
করে দীড়ায় জমিনের উপর | কেমন বিশ্রী ন্যাংড়াভাবে গজে 
ওঠে একটি চারা | পরে সে গাছ হয়; বৃক্ষ হয় । ডালাপালা 
ছড়িয়ে যোগ দেয় সবুজের সমারোহে । মানুষকে দান করে 
ফুল ও ফল । পুরো জগতকে ভরিয়ে তুলে বসন্তে ৷ রূপরস- 
গন্ধের নিটোল সমারোহ পৃথিবীকে মর্মরিত করে, ফলে 
মানুষের মন মদির আকুলতায় হয়ে ওঠে আবেশমুদ্ধ । 
এছাড়াও বৃক্ষ রক্ষা করে পবিবেশের ভারসাম্য ৷ তাই বৃক্ষের 
বুকে যে অদম্য বল ও উদারতা, তার তারিফ না করে উপাই 
নেই। 

মানুষ তার গায়ে পাথর মারে, কিন্তু সে তাদের উৎসর্গ করে 
নিজের ফল । রৌদ্রে সে ঝলসে যায়, কিন্তু মানুষকে দান 
করে শীতল ছায়া | সর্বোপরি যখন তাকে কেটে ফেলা হয়, 
তখনো সে ভুলে না চিরবন্ধু মানুষকে । বিচিত্র ফার্নিচার হয়ে 
আলোকিত করে মানুষের ঘর | আগুনে পুড়ে ফেলুন, তবু 
আপনাকে ভুলে না; তখনও আপনাকে দান করে আলো ও 
তাপ। 


নেয়। জমিন থেকে চুষে নেয় মাটি ও উর্বরতা | এসব 
জিনিসের দানে ও অবদানে ক্রমে বিকশিত হয় একটি বৃক্ষ । 
ফলে একটি নগন্য বীজ একটি বিশাল ছায়াবিস্তারী বৃক্ষে 
পরিণত হয় । এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কোনো বৃক্ষ বড়াই ও 
পক্ষপাতের আশ্রয় নেয় না। অন্যথায় কখনো একটি বীজ 
বৃক্ষ হতে পারত না। 


মানুষ ও বৃক্ষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এক নিবিড়তম 
সম্পর্ক, রয়েছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা | বিশেষ করে 
মানুষ ও উদ্ভিদের পরস্পরের দেহাপোযোগী সামগ্রীর জন্য 
একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল । মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
ত্যাগ করে শশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়) এবং অক্সিজেন গ্রহণ 
করে । অন্যদিকে, উদ্ভিদ অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন- 


বৃক্ষের মাঝে আমাদের জীবনের জন্য আরেকটি আদর্শ 
হলো তার সহনশীলতা ও পরোকার | তার সাথে খারাপ 


ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে । পৃথিবীতে বৃক্ষের পরিমাণ হ্রাস 
পেতে থাকলে এক সময় মানুষের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে 


ব্যবহার করা হলেও সে আমাদের সাথে বরারবই ভালো 


বলে মন্তব্য করেছেন বিজ্ঞানীরা । 


ব্যবহার করে। বৃক্ষের জন্মলগ্নের দিকে তাকালে দেখতে 
পাই, একটি বীজ পচা-দুর্গন্ধময় মাটিতে পুতে দেওয়া হয়, 


মানৃষও যদি বৃক্ষের মতো সবধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও 
পক্ষপাতের পক্ষাঘাতব্যাধি থেমে মুক্ত থেকে নিঃস্বার্থে ও 


অথচ সে কোনো অভিযোগ করে না। মানুষের এ 


নিঃশর্তে সৃষ্টির সেবা করে যায়, এবং বৃক্ষের মতো নিজের 


অবিচারের বিরুদ্ধে সে ক্ষেপে ওঠে না । কিন্তু মাটির নিচে 


স্বভাব গড়তে পারে, তা হলেই সে অর্জন করতে পারে মহত্ত 
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ও মর্যাদা, লাভ করতে পারে উত্তম প্রতিদান, পেতে পারে 
আখেরাত-জগতের ফলে-ফুলে ভরা জান্নাতের বাগান | 
বিশ্বকবি হাফেজ সিরাজীর ভাষায়, 


কিন্তু ফলশালী হলে এ তরুগণ 
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন 
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত 
নীচ প্রায় কার ঠাই নহে অবনত 


হাফেজ! করিবে যদি মহত্ত প্রলাভ/তরুর সমান কর আপন 
স্বভাব । (অনুবাদ : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার [১৮৩৭-১৯০৭]) 


ঘীন্মের গবের হারিয়ে হায় বাগানের গৌরব 

গাছ অবশ্যই জমিনের অলঙ্কার | গাছের অলঙ্কার পাতা | 
পাতা হলো গাছের পোষাক । এই পাতাই ডালকে উলঙ্গতা 
থেকে হেফাজত করে | সেই সাথে রেশমের মতো তুলতুলে 
মসৃণ সাজ পরিয়ে তাকে অলংকৃত করে | আমাদের দেশে 
তো প্রায় গাছের রঙ সবুজ হয়ে থাকে । শুনেছি, আমেরিকা 
ও কানাডা ইত্যাদি দেশে কোনো কোনো মৌসুমে পাতার 
রঙ হয়ে যায় লাল, সবুজ ও বাদামী । 

শরৎকালের শাসনে এসব রঙ-বেরঙের পাতাগুলো ঝরে 
যায়, এমনকি গ্রীষ্মকালে গাছগুলো একেবারে বিবস্ হয়ে 
পড়ে । কিন্তু কিছুদিন পর এ অবস্থার অবসান ঘটে । শুরু 
হয় বসন্ত । আবার নতুন পাতা, নতুন মুকুল, নতুন রঙ; 
নতুন আর নতুন; নতুনের সমারোহ । সবুজের সাজে, নব 
সাজের স্রোতে প্রাবিত হয় পুরো জমিন | সবুজের সমারোহ 
মাতিয়ে তুলে আসমানকে । আসমান এ দৃশ্য দেখে 
ভালোবাসার উত্তাপে বিগলিত হয় । ভালোবাসার বৃষ্টিবর্ষণ 
নিবেদন করে জমিনের কাছে । 
বিচিত্র মৌসুম, রঙ ও বৃক্ষের এ পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই 
গড়া । পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা একটি নগন্য পাতার চেয়ে 
বেশি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্যান্য 
সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন । তাকে দান করেছেন সর্বোচ্চ 
আসন ও মর্যাদা । দিয়েছেন ইচ্ছা ও এখতিয়ারের রাজত্ব 
গৌরব | বিবেক-বুদ্ধিসহ দান করেছেন আরো অনেককিছু । 
পৃথিবীর পরের জগতে রেখে দিয়েছেন আরো মহাপ্রাপ্তি 
-চিরদিন আল্লাহর বন্ধুত্বের ছায়ায় থাকার মতো নেয়ামত । 
কিন্ত আহ! আমরা মানুষরা তো ভুলে গিয়েছি সবকিছু । 
যেসব সৃষ্টির ওপর আমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, 
আমরা তাদের মতো কিংবা তাদের চেয়েও বহু নিচের স্তরে 


বা নাই করুন, সে কিন্তু প্রকৃতির নীরব ভাষায় আপনাকে 
শিক্ষা দিয়েছে । কী শিক্ষা? প্রতিটি মানুষ পৃথিবীর বাগানে 
একটি পাতার মতোই ফুটেছিল। যে বাগানে তার ফোটা, 
সে বাগানের গ্রীম্মও অবধারিত | গ্রীষ্ম ধেয়ে আসছে দ্রুত । 
আজ নয় কাল আপনার বাগানকে সুনসান করে দিবে 
গ্রীষ্মের গর্বে একদিন হারিয়ে যাবে বাগানের গৌরব । 


শেকড়ের সেচ্ছাদফন- নতুন শির উদ্বোধন 
গাছের এক অংশ শেকড়, যা মাটির নিচে দফনায়িত, 
আরেক অংশ তার শাখা-প্রশাখা, যা লোকচোখে স্পষ্টায়িত । 
কারো কারো মন্তব্য, গাছের যেটুকু অংশ জমিনের উপরে 
থাকে, তার প্রায় সমান অংশ শেকড়ের আদলে জমিনের 
নিচে লুকায়িত থাকে | গাছ নিজের অস্তিত্বের অর্ধেকাংশকে 
সবুজ-শ্যামল চেহারায় ততক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপর দীড় 
করাতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের দ্বিতীয় 
অর্ধেকাংশকে জমিনের নিচে দফন করার জন্য স্বেচ্ছায় 
প্রস্তুত না থাকে । গাছের এ আদর্শটি মানবজীবনের জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় শিক্ষা । এখান থেকে মানুষ বোঝে 
নিতে পারে, জীবন-বিনির্মাণ ও দৃট়ায়নেরর জন্য তাকে কী 
কী করতে হবে । 

শেকড় নিচের দিকে, আর ফল উপরের দিকে - এটি 
আল্লাহর অমোঘ নিয়ম । গোলাপ ফুল রঙ ও সুগন্ধির এক 
মানদপ্তিক সমষ্টি, যা প্রকাশ পায় শেকড়ের মাধ্যমে নয়; 
শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে । কিন্তু গোলাপের এ মান ও মানদণ্ড 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হয় নি। এর জন্য গোলাপ গাছের 
একটি শেকড়কে হারিয়ে যেতে হয়েছে মাটির নিচে। 
তবেইনা সে ছড়াতে পারে মনমাতানো ঘ্রাণ । গাছের সব 
শক্তি মূলত শেকড়েই | সেই শেকড়কেই সমাধি দিতে হয় 
কাদার নিচে । শেকড়ের এ স্বেচ্ছাসমাধিতেই জীবন লাভ 
করে নতুন এক শক্তি । 

আমরা তৃত্তিভরে ফল খাই, ফুলের গন্ধে মেতে উঠি, কিন্তু 
শেকড়ের আত্মোৎসর্গের কথা ঠিকই ভুলে যাই । আমরা 
সফলতা ও স্বচ্ছলতার আশায় মত্ত হই, কিন্তু ভুলে যাই 
সাধনভূমির গভীরে শেকড় জমানোর কথা । 

গাছ জমিনের উপর দাঁড়িয়ে থাকে । কিন্তু সে জমিনের নিচে 
নিজের শেকড় আমানত রাখে । গাছ নিচ থেকে উপরের 
দিকে বাড়ে; উপর থেকে নিচের দিকে নয় । গাছ আল্লাহর 
কুদরতের ভাষা-শব্দহীন এক শিক্ষক । তার দেওয়া শিক্ষা 
মহান ও মূল্যবান । মানবজাতির পাঠশালায় তার শেখানো 
অমূল্য পাঠ : পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ছাড়া বহির্সফলতা 
সম্ভব নয় । 


নেমে এসেছি। কিন্তু যেভাবেই যাপিত হোক আমাদের 
জীবন, একদিন গাছের পাতার মতো ঝরে পড়তেই হবে । 

গাছের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন আপনি । ঝুলে-থাকা গাছের 
ডাল থেকে একটি পাতা ঝরে আপনার সামনে পড়ল । 
পাতাটি হাতে উঠালেন । এরকম হয়তো অনেকবার হয়েছে 
আপনার জীবনে । আপনি এ পাতা হাতে তুলে চিন্তা করুন 


আল্লাহ তাআলা দু'ধরনের গাছ সৃষ্টি করেছেন। এক. 
ফলবান গাছ। দুই. ফলহীন লতাপাতাময় গাছ । ফলহীন 
গাছ বা লতা মাসের ভেতর বড় হয়ে মাসের ভেতর মরে 
যায় । পক্ষান্তরে গাছ বড় হয় বহু বছরে । তাই সে জমিনের 
উপর দীড়িয়ে থাকে বহু বছর, এমনকি শতাব্দী পর্যন্তও | 
কেন দু'প্রকারের গাছের সৃষ্টিঃ অহেতুক নয়। এতে 
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জগতে সফলতা অর্জনের কলকজা 


শেখার জন্য | 
জীবন ও জাতির বিনির্মাণে 
আমাদেরকে কদুর লতার মতো ছড়ালে 


হবে না, বাড়তে হবে গাছের মতো- 
শক্ত মাটিতে শেকড় চারিয়ে, দীর্ঘ 
জীবনের আশায় বুক বেঁধে । কদুর 
লতা দিনে দিনে বাড়ে । মাসের 
ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ে বিশাল 
জায়গাজুড়ে ৷ কিন্তু মাসের ভেতরেই 
আবার শুকিয়ে মরে যায় । প্রথম লাফে 
যত দীর্ঘ জায়গাই পারুক সে, 
মাসখানিকের ব্যবধানে তাকে দেখা 
যায় মানুষের পায়ের তলায় দলিত 
হতে । পক্ষান্তরে গাছ বাড়ে খুব ধীরে । 
বছরের পর বছর পার হয়ে বড় হয় 
একটি বৃক্ষ । কিন্তু সে পরিমাণে তার 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 


শেকড়ও মজবুত হতে থাকে মাটির 
পেটে । গাছ উপরে যতটুকু বাড়ে 
ততটুকু তার শেকড়ও ছড়িয়ে পড়ে 
মাটির ভাজে-ভাজে | সে শেকড় মাটির 
গভীর থেকে নিজের খোরাক সঞ্চয় 
করে | এসব চেষ্টা ও কৌশলের পরেই 
একটি বৃক্ষ বিকশিত হয়ে বেঁচে থাকে 
বছরের পর বছর, এমনকি শতাব্দীর 
পর শতাব্দী | 

তেমনিভাবে মানুষের জীবন ও জাতির 
স্থায়ী নির্মাণে বিস্তৃতির চেয়ে মুড 
বেশি প্রয়োজন | দৃঢ়তা ছাড়া বি 
মানে ভিত্তিহীন ঘর | আর ভিত্তিহীন 
ঘরের মতো জীবন গড়লে নি 
সফলতা পরিপূর্ণ অধিকারে তে 
আসেই না, বরং তাতে রয়ে যায় প্রচুর 
ফাক ও ফাকি | 
মানুষের জীবনে গ্রহণ করতে হয় 
গাছের জীবনবিকাশের ধীর অথচ দৃঢু 
ধারাটি । আমরা যদি জীবনের 
শক্তিশালী ও স্থায়ী নির্মাণ চাই, তা 
হলে কষ্ট, সাধনা ও ধের্ষের পাহাড় 
ডিঙাতে হবে | জীবনকে যদি শিশুদের 
খেলাঘর মনে করি, তা হলে মুহূর্তে তা 
গড়া যাবে ঠিক, কিন্তু আবার মুহুর্তেই 
তা ভেঙে পড়বে । গড়তে যা না সময় 
লাগে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে 


নী 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে | 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

গ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


চি 
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৬ | 


রোম সম্রাটের 
দূত এসেছেন 


70... 


হরণ করে নিয়েছেন । আমি বনে 
মুখোমুখি হয়েছি, কখনো এতটুকুন 


মদীনার দরবারে | উদ্দেশ্য 


বিচলিত হইনি । যুদ্ধের ময়দানে রণ- 


অর্ধং-জাহানের খলীফা আমীরুল 


দামামার ঝংকারে ব্যঘ্ের মতো হামলে 


মুমিনীন ওমর (রা) এর সাক্ষাৎ লাভ। 


পড়েছি প্রতিপক্ষের ওপর । যতই 


তার নেতৃত্বের খ্যাতি কীভাবে সারা 


আঘাত খেয়েছি, ততই শক্ত হয়েছি। 


জাহানে ছড়িয়ে পড়ল তার রহস্য আর 
খলীফার ক্ষমতা ও রাজকীয় প্রতাপ- 
আন্দা করবেন নিকট থেকে । কিন্তু 
মদীনায় পৌছে তিনি একেবারে 


কিন্তু নিরস্ত্র এই লোকটি শুয়ে আছেন 
মাটির ওপরে । অথচ তার ভয়ে আমার 
সর্বাঙ্গ কীপছে থরথর করে । কাহিনীর 
এ পর্যায়ে ভয়ের প্রসঙ্গ আসাতে 


হতাশ | রাজধানীর কোনো জৌলুস 


মওলানার ভাবধারা চলে গেল আরেক 


আল্লাহকে যে ভয় করে 
তাকে ভয় পায় মানব দানব 


এসব চিন্তা মাথায় শ্রদ্ধায় বিনয়ে 
দাড়িয়ে থাকেন দূত । কিছুক্ষণ পর ঘুম 
ভাঙ্গে ইসলামি জাহানের খলীফার । 
বিনয়ে এগিয়ে গিয়ে দূত সালাম 
জানায় খলীফাকে | কারণ কথার আগে 
সালাম দেওয়া ইসলামের রীতি । 
সালামের জবাব দিলেন হযরত ওমর 
(রাি.) আর দূতকে অভয় দিয়ে কাছে 
ডেকে বসালেন। খলীফার প্রতি 
রোমান দূতের ভয় ও শ্রদ্ধা আর 
খলীফার পক্ষ হতে প্রশান্তির অভয় 


কিংবা খলীফার রাজ-প্রাসাদ তার 


জগতে | তিনি এখন ভয়ের রহস্য ব্যক্ত 


নজরে পড়ছে না। লোকেরা তার 
জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, আমীরুল 
মুমিনীনের কোনো প্রাসাদ নেই | তিনি 
থাকেন মামুলি খুপরি ঘরে । এখন 
জনগণের হাল-অবস্থা দেখতে বাইরে 
কোথাও গেছেন । উদ্রান্ত বিদেশি লোক 
দেখে এক বেদুইন মহিলা বলল, ওই 
যে দূরে বাগানে তপ্ত রোদে খেজুর 
গাছের ছায়ায় খলীফা শায়িত । 

এক অজানা ভয়ে দূতের অন্তর তখন 
কেঁপে উঠল । দূত এগিয়ে গেলেন 
বাগানের দিকে । কিন্তু ঘুমন্ত খলীফার 
ভাবমূর্তির আবেশে দূর থেকেই দূতের 
শরীর কাপতে লাগল । তবে কিসের 
এক অজানা প্রশান্তি নেমে আসল তার 
মনের আঙ্গিনায় । দূত মনে মনে 
বরিত হয়েছে; কিন্তু কোনো রাজা- 
বাদশাহকে ভয় পাইনি কোনো দিন । 
অথচ আজ গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকা 
এই মামুলি লোকটি আমার হুশ-জ্ঞান 


জানুয়ারি'১৪ 


করে বলছেন, 

৬০৮ টা )| 01 ০৮1 0 ৫ 
৬০০০ ঠৈ, ক ১/ ০11 ৮৫ 
“এই আতঙ্ক আল্লাহর, কোনো মানুষের 

কারণে নয়, 

ছেড়া তালি আলখন্লা পরা এই মানুষের 
ভয় নয় ।' 

শুধু তাই নয়, 

8 (2, 0) 4 ৮% 
১130150521৮ 
'আল্লাহকে যে ভয় করে তাকওয়ার 

পথে চলে 

তাকে ভয় পায় মানব-দানব আরো 
যারা দেখে ॥ 

হাদীস শরীফে বর্ণিত, “যে আল্লাহকে 
ভয় করে, সবকিছু তাকে ভয় করে 
চলে, আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কিছুকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে 
সবকিছু দিয়ে ভয় দর্শান ৷ 


বাণীর প্রসঙ্গ আসাতে মওলানার চিন্তা 
আবার চলে গেল আরশে আযীমে । 
আল্লাহর সানিধ্য ও প্রশান্তি লাভের 
সহজ উপায়টি বাতলে দিচ্ছেন তিনি 
এভাবে, 


০৪৮ 015 ০18৬ & 


এ ৮8৮ 614) 4৯১ ৮৫ 
“তোমরা ভয় পেয়ো না" 
অভয়বাণী খোদায়ী আপ্যায়ন, 
ভয় করে যারা তাদের অভ্যর্থনার 
সুন্দর আয়োজন । 
যারা জীবনযাত্রায় আল্লাহকে ভয় করে 
চলে, তাদের অভ্যর্থনায় বলা হয় 
“তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের 
কোনো ভয় নেই । এ হলো যারা 
তাকওয়ার জীবন যাপন করেন তাদের 
আথিতেয়তার সুন্দর আয়োজন । 
কুরআন মজীদের সূরা ফুসসিল্লাতের 
একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে 
এখানে । 


[ তাত্তার্তহাদ ৪৩ 


0%1528 $ 20৫12 00৫1৩ 
৮5 555 সিনা ৪৫ 
“যারা বলেছে, আমাদের প্রভু এক। 
এরপর এই ঘোষণার ওপর অবিচলতা 
প্রদর্শন করেছে, তাদের ওপর 
ফেরেশতারা অবতরণ কণ্ডে এই 
অভয়বাণী নিয়ে যে: তোমরা ভয় 
পেয়োনা, দুশ্চন্তাগ্রস্তও হয়োনা । আর 
সেই জান্নাতের সুসংবাদ নাও, যার 
ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল ।”১ 
মওলানা বলেন, 

১৮ 0411) ॥ / 4৮7 
8516-76-57 
“যে তাকে ভয় করে তিনি তাকে নির্ভয় 

করেন 


ভয়ে বিচলিত যে, তার অন্তরে প্রশান্তি 
আনেন ।'২ 


১ আল-কুরআন, সুর? ফুসসিলাত, ৪১:৩০ 

২ মাওলানা রূমী, মসনবী মা নওয়ী, হামিদ 
(১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খরি.), খ. ১, পৃ. 
১৬৭-১৬৮ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


দি 


খবর 


" সুখবর সুখবর সুখবর ই 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় 


চেষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 
এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13-13.4৯. 1৬.3.4৯-/2ণাএ 73:4৯ 

[03, (7177015), 999 ৫171৬. 13./. (77919) ৬.৬, 10 [075119] 1109810175 
10100101009, & 1৬.4৯, 10 [11819 9০10150০ 3.4. (0015) & ৮.৯ 00 15180015 905.0193 
73720 (955) 1৬1.170. 


ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
চট্টগ্রাম 
হাই 7 ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা, পূর্ব 
নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯, ০১১৯৫-৩৪৬৮৭৯ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরাসার আসাতেন্জায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভব উজ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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জ্ট-এর শত মুজিযা টি 
মূল: শায়খুল আদব মাও. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান উসমানী পর ূ 
অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
কাব্যানুবাদ: কৰি মাহমুদুল হাসান নিজামী 


0১৭॥ 

এঁশী বাণীর ইশারাতে যত সুখ-দুঃখের আগাম বাণী, 
নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহই জানান আগাম 
রাসূলুল্লাহ হাবীবাল্লাহ তাইতো তাহার নাম, 

পারস্য রাজভা-ারের একদিন মালিক হবে মুসলমান 
সেই বাণী দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ আগাম । 


একদিন তো সারা বিশ্বে মুসলমানের হবে জয় 
তখন পরাজিতে সদ্যবহারে রাসূলুল্লাহর আদেশ হয় । 


কোন এক যুগের সেরা শক্তি পারস্য আর রুমান 
একদিন তবে ধ্বংস হবে বাণী দিলেন রাসূল আগাম, 
পশ্চিমাদের একটি দল হবে মুসলমান 
রাসূলাল্লাহর আগাম বাণী হলো আজ প্রমাণ, 
পশ্চিমাদের প্রতিপক্ষ সদা হবে মুসলমান 

এক গোষ্ঠীর ধবংস হলে আরেক পক্ষের হবে উত্থান, 
রাসূলুল্লাহর আগাম বাণী সত্য হলো আজ 
মুসলমানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের যুদ্ধ সাজ । 


মধ্যরাতের নারী একা দূরের যাত্রী হবে 
বাঘ-মহিষও একঘাটে নিরাপদে রবে, 

তাও ছিল রাসূলুল্লাহর সত্য আগাম বাণী 

ওমর বিন আযিযের শাসনামল জানি । 
ধন-সম্পদের বিলাসিতায় সেই রাজত্ব হবে যান । 


পোষাকে-আষাকে ইবাদতে দেখে মনে হবে পাকা মুসলমান 
আবরণ দেখে তাদের কেহ বুঝিবে তারা বেঈমান, 
থাকিবে না তারা ইসলামের ভিতর বাহ্যিক আবরণ ছাড়া 
আল্লাহর নবী বলে গেছেন মুনাফিক হইলো তারা, 

কিয়ামত হবে না তখন অবধি হিজাযের আগুন বের হবে 
বসরা নগরীর উটের গর্দান সেই আগুনে ঝলকাবে, 
রাসূলুল্লাহর আগাম বাণী পূর্ণ হয়েছে প্রায় সবি 
বাকিগুলোও পূর্ণ হবে যা বলেছেন শেষনবী | 


জানুয়ারি'১৪ 


গ্র।স্থ।পর্যা।লো।চ।না 


গ্রন্থের নাম: ইসলামী সমাজ ও আমাদের যাপিত জীবন 
লেখক : খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

প্রকাশক : ইবনে ইসহাক প্রকাশনী 

প্রচ্ছদ : সৈয়দ মুহাম্মদ দেলোয়ার হোছাইন 
প্রকাশকাল: ২০১৩ 


মূল্য £১৪০/ 

বিশিষ্ট লেখক, ব্লগার ও নেটওয়ার্ক ত্যান্টিভিস্ট খন্দকার 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ কর্তৃক লিখিত ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন শীর্ষক গ্রন্থটি আমার দেখার সুযোগ 


তাওহীদসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও ব্লগে ছাপা হয়ে 
পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। 
কাতারে প্রবাস জীবন কাটালেও দেশের রাজনীতি, শিক্ষা, 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লেখকের প্রাণের যে টান রয়েছে 
স্থটি পড়লে তা সহজে অনুধাবন করা যায় । 

র লেখায় ইসলামী আদর্শের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের 
[কটি মহৎ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । তিনি অতীত এতিহ্যের 
আলোকে বর্তমানকে সাজাতে চেয়েছেন । আকাশ সম্পর্কিত 
ড. মরিস বুকাইয়ের বক্তব্য ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের 
রহস্যের নির্মোহ পর্যালোচনা করেন। একজন মাদরাসা 
শিক্ষিত হয়েও তিনি নভোমন্ডল নিয়ে শিশু-কিশোরদের 
উপযোগী “ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব নামে আরো 
একটি গ্রন্থ রচনা প্রায় শেষ করেছেন, যা মাসিক আত- 
তাওহীদ-এ প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে । 

বিজ্ঞ লেখক তীর চিন্তা-চেতনায় ও মননে একটি ইলমী 
উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন, যা তার লেখায় স্পষ্টত 
বিধৃত। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার প্রাক্তন শায়খুল হাদীস ও বরেণ্য আলিমে দীন 
আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক কানাইমাদারী (রহ.)-এর যোগ্য 
সন্তান । মাওলানা হাবিবুল্লাহ _ ভাইয়ের বাবা আমার 
শ্লেহভাজন উস্তাদ ছিলেন । আমি তার কাছে পাচ বছর 
হাদীস, ফিক্হ ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি। তার 
দু'ভাই মরহুম হাফেয মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ ও খন্দকার 
মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ যথাক্রমে আমার সতীর্থ ও ঘনিষ্টজন । 
তারা প্রত্যেকেই মেধাবী ও সৃজনশীল কর্মে উৎসাহী । 

বিজ্ঞ লেখক বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থুটিকে বিন্যস্ত করেছেন । 
নিবন্ধগুলো বেশ সময়োপযোগী ও পাঠকদের চাহিদার সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ । স্বচ্ছন্দ বাক্য নির্মাণ, সরল ভাষা, ঝরঝরে 
বর্ণনাভঙ্গি ও উপাত্তনির্ভরতার কারণে ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন' গ্রন্থটি হয়েছে বেশ আকর্ষণীয় ও 
সুখপাঠ্য ৷ তথ্য উপান্তের উদ্ধৃতি প্রদানে আধুনিক নিয়ম 
(7২০99810) 1৬190)09৭01095%) অনুসরণ করা গেলে 
এবং গ্রন্থের শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি' সংযুক্ত করা গেলে এটি 
আরো বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেত । পরবর্তী সংস্করণে আশা 
করি এটি করা যাবে । 

আমাদের প্রত্যাশা বিজ্ঞ গ্রন্থকার আগামী দিনগুলোতে আরো 
অধিকতর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখবেন এবং নতুন নতুন 
গ্রন্থ পাঠকদের উপহার দেবেন । আমি “ইসলামী সমাজ ও 
আমাদের যাপিত জীবন গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তায়ালা খন্দকার 
মাওলানা হাবিবুল্লাহ ভাইকে আরো কলমি খিদমতের 
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শি 


হয়েছে। বিজ্ঞ লেখক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গ্রন্থটি দীড় 
করিয়েছেন । ফলে এটি হয়েছে 'জ্ঞানের আধার' । গ্রন্থটিতে 
সন্নিবেশিত বিভিন্ন নিবন্ধ ইতোমধ্যে মাসিক আত- 


তাওফিক দান করেন এবং উক্ত গ্রন্থ তার জন্য আখিরাতের 
নাজাতের যেন পাথেয় বনে, আমিন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


জানুয়ার১৪ ____'্। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


ক।বি।তা 


নল 
হৃদে যপে উম্মত 
মুহাম্মদ আবদুর রহীম 
আরবের নবী নিখিলের ছৰি 
তব মুহাম্মদ (সা.) নাম, 
আকুতি-মিনতি খোদার কাছে 
মক্কায় যার গ্রাম । 


যাহার জন্য খোদার খোদায়ী 
হৃদে যপে উম্মত, 
অন্যায় লাগি কোটি সাহাবা 
দিতো জান হসরত | 


আল্লাহর দীনে সপিয়ান, 
শক্রকে যিনি বুকে টেনেছিল 
তিনি তো মাহ মহিয়ান । 


ইসলামকে যে নিয়েছেন সদা 
ওহুদ না হয় বদর দেখ না 
করুণ সকল দৃশ্য । 


নিজের জন্য রাখেনি কিছু 
বিলাতো অটেল ধন, 
অষ্টার কাছে শ্রেষ্ঠ নবী 
ধ্যানে দানিত মন । 


হতাশ হয়ো না মুমিন শোন! 
তোমাদের নেই ভয়, 
আদর্শেতে হও আগুয়ান 
রাসুল (সা.) বিশ্বময় । 


আল্লাহকে যদি করতে রাজি 


যাহার জন্মে বিশ্ব ফুটিল 
না হয় সব মরুভূমি | 


জানুয়ারি”১৪ 


সমন্বয় 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


কেউ মাতোয়ারা গোলাপের ঘ্বাণে 
জুলফিকার জোশ জাগায় কারো জীবনে । 
একে অন্যকে দেখে আড় চোখে, 


তা দেখে সত্য যে পালায় সুদূরে । 
অথচ, কী চমৎকার, দেখো চেয়ে_ 


গোলাপ ও জুলফিকার হাতে 


সিলেটের টিলার ওপর দীড়িয়ে 
ছড়াচ্ছেন হাসি রাশি রাশি 


বীর ও পীর হযরত শাহ জালাল 
পাশে সুরমা নদী যায় বয়ে । 


তুমি কতই না সুন্দর 
সাআদ বিন সাবের 
বিচিত্র শব্দ করে বয় 
স্রোতস্িনী নদী 
পাহাড়ের গা আকড়ে ধরে 
ঝরে ঝর্ণা নিরবধি 

চোখে যত যায় দেখা এ 
ফল ফসলের মাঠ 

মাথার উপরে ঝুলে থাকা এ 
আকাশ কত বিরাট? 

কোন শিল্পীর কারুকাজ 
কার কোন কারিগরে? 
হেসে দিশে হারা 

গ্রীষ্ম শীতের অনুভূতি 
বদল করে কারা? 

এই পৃথিবীর আলো বাতাস 
আকাশ থেকে পড়ছে খসে 
জোৎস্মা রাশি রাশি 

ফুলের সুবাস বয় বাতাসে 
পাখি উঠে ডেকে 

দেন যে দেখা মহান প্রভু 
নানান রূপে থেকে । 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 
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বসরা এবার বৃহস্পতি 

সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিয়ে নাও 
থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে বৃহস্পতি 
পঞ্চম গ্রহ এবং আকার আয়তনের 
দিক দিয়ে সৌরজগতের বৃহত্তমগ্রহ 
এটি । গ্রহ গুলোর মধ্যে এটি সব চেয়ে 
বেশি বড় হওয়ার কারণে বৃহস্পতিকে 
গ্রহের রাজা বলা হয়। এই গ্রহটি 
এতই বড় যে এর ভিতরে ১০০০টি 
পৃথিবী অনায়সে পুরে রাখা যাবে । 
বৃহস্পতি গ্রহের ইংরেজি নাম 
71719 | বৃহস্পতি গ্রহ অন্য সব গ্রহ 
থেকে আয়তনেও বড় এবং অন্য সব 


জানুয়ারি'১৪ 


গ্রহের সম্মিলিত ভরের চেয়ে এর ভর 
প্রায় আড়াই গুন বেশি । বৃহস্পতি সূর্য 
থেকে ৭৭.৮৪ কোটি কিলোমিটার দূরে 
অবস্থিত আর পৃথিবী থেকে এর 


দূরতৃপ্রায় ৮০ কোটি কিলোমিটার | দর 


এটি নিজ অক্ষের চার পাশে ৯.৮ 
ঘন্টায় একবার ঘুরে আসে । আর 
সূর্যের চার পাশে ঘুরে আসতে সময় 
লাগে ১১৮৬ বছর | তার মানে 
৯.৮ ঘন্টায় এক দিন হয় । কিন্তু এর ১ 
১১.৮৬ বছরে । 

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে ১০০ 
কিলোমিটার পুরো একটি গ্যাসীয় 
মেঘের স্থর আছে । এর তাপমত্রা ১২০ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রায় । তবে এর 
কেন্দ্রের তাপমাত্রা ডিগ্রি 
সেলসিয়াস । বৃস্পতি গঠিত হয়েছে 
হাইড্রোজেন দিয়ে | কিছুটা হিলিয়ামও 
আছে। ছোট বড় মিলে বৃহস্পতির 
উপগ্রহের সংখ্যা ৬৪, অধিকাংশের 
ব্যস ১০ কিলোমিটারের চেয়েও কম । 
তবে চারটি বড় উপগ্রহ আছে । এদের 


নাম আয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং 


ত দেখা যাচ্ছে গ্রহকে ঘিরে 
আছে বড় একটি বলয় বা রিং। এই 
বলয়ের কারণে শনি গ্রহকে মনে করা 
হয় সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ । শনি গ্রহের 
ইংরেজি নাম 9৪80ণ। (স্যাটার্ন) । সূর্য 
থেকে দূরত্বের হিসেবে এটি ষষ্ট স্থানে 
রয়েছে। বৃহস্পতির পর এটি 
সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। 
গ্রহটি বৃহস্পতি থেকে ছোট হলেও এর 
বলয় কিন্তু অনেক বড় | শনির বলয়ের 
ভিতরে একশত কোটি বা এক বিলিয়ন 
পৃথিবী আনায়সে ভরে রাখা যাবে। 
(উইকিওইডিয়া) সূর্য থেকে এর গড় 
১৪৭১,২০,০০১০০০ 
কিলোমিটার । সূর্যের চার পাশে ঘুরে 
আসতে আমাদের হিসেবে ২৯.৪৬ 
বৎসর লাগে । এটি নিজ অক্ষের উপর 
একবার ঘুরতে সময় নেয় ১০ ঘণ্টা 
৩৯ মিনিট ২৪ সেকেন্ড । এই গ্রহের 
কেন্দ্রে রয়েছে পাথুরে উপকরণ । মধ্য 
ও উপরিভাগের অধিকাংশই 
হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দিয়ে তৈরি । 
এর সাথে রয়েছে পানি, মিথেন এবং 
এ্যামোনিয়া। শনির উপরিভাগের 
৭০০০. কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত 
মেঘরাশির ওপর থেকে এই বলয়ের 
শুরুএবং তা প্রায় ৭8০০০ 
কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তুত। ২০০৭ 
সালপর্যন্ত শনির প্রায় ৬০টি উপগ্রহের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । শনির 
উপগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে বড়টির নাম 
টাইটান | এটিতে প্রাণের অস্থিত্ব আছে 
কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


এস এস সরকার 


[বিয়ে এক পবিত্র ও মধুময় বন্ধন । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিয়ের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা 

হয়েছে। সত্যিকার অর্থে বিয়ে একটি প্রশান্তিময় ও ফুর্তিপূর্ণ ইবাদত । দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় 

প্রত্যেক নবী-রাসূল, ওলামা-মাশায়েখ, অলী-দরবেশ বিয়ে করেছেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ছিল । 

মানবসভ্যতার বিকাশে বিয়ের বহুমাত্রিক অবদান রয়েছে। বিয়েতে রয়েছে অসামান্য উপকারিতা; এর 

মধ্যে মানববংশের বিস্তার, চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন, জৈবিক চাহিদা পুরণ, শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি লাভ 
এবং ইবাদতে মনোযোগ ও তনুয়তা অন্যতম । মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক অপরাধ তত হাস পাবে । বিয়েবহির্ভূত শারীরিক মিলন জঘন্য পাপ ও দগ্ুনীয় অপরাধ । 
বানী-ত্ীর পারস্পরিক মিলনের জাগতিক উপকারিতাগুলো বিজ্ঞ লেখক বক্ষ্যমান নিবন্ধ চিত্রায়িত করার 

প্রয়াস পেয়েছেন; পাঠকদের উদ্দেশ্যে তা আমরা নিবেদন করছি ।-সম্পাদক] 


স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা 


অপরাধে । এ তো গেলো শারীরিক 


প্রকাশের এক গুরুত্পূর্ণ দিক শারীরিক 


মিলন নিয়মিত না-করার সামান্য 


রক্তপ্রবাহ ভালো হয়, শারীরিক মিলন 
কার্ধে আপনি ৩০ মিনিট ব্যয় করলে 


মিলন । আবার এটি শারীরিক 
প্রয়োজনীয়তার এক প্রকার 


কুফল, এর চেয়ে ভয়াবহ পরিণতিও 
আসতে পারে । আসুন জেনে নেওয়া 


আপনার ৮৫ ক্যালোরি খরচ হয়। 
আপনি এক সপ্তাহ নিয়মিত হাটা-চলা 


বহিঃপ্রকাশও বটে। কিন্তু আমাদের 
সমাজে যৌনশিক্ষার সম্যক জ্ঞানের 
অভাবে অনেক কিছুই অনেকের জানা 
নেই। এ কারণে এই আলল্রামডার্ন 
ক্যারিয়ারমুখী জীবনে আপনি হয়তো 
সঙ্গীর কথা বেমালুম ভুলেই গেছেন । 
ক্যারিয়ার । এভাবে সঙ্গীকে দীর্ঘ 
অবহেলার কারণে বিষয়টি সংসারে 
নানা অশান্তি এমনকি বিচ্ছেদও ডেকে 
আনতে পারে । আসক্তি জন্মাতে পারে 
মাদকে, অপকর্মে কিংবা অন্য কোনো 


যাক, শারীরিক চাহিদা বা ভালোবাসা 
প্রকাশের দিক ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর যৌন 


করলে যে পরিমান ক্যালোরি খরচ হয়, 
সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিতভাবে 


মিলনের আর কি কি গুণ আছে সেসব 

সম্পর্কে । 

ভালো ব্যায়াম 

স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক মিলনে অজ- 

প্রত্যঙ্গ যেভাবে সঞ্ালিত হয় তার 

মাধ্যমে ব্যয়াম কার্য খুব ভালোভাবে 

সম্পাদিত হয়। এর দ্বারা প্রচুর 
মাত্রা কম হয়, 


শারীরিক মিলনে লিপ্ত হলে আপনার 
সেই পরিমান ক্যালোরি খরচ হবে । 
সারা বছর নিয়মিতরূপে শারীরিক 
মিলনে লিপ্ত হতে পারলে ৭৫ মাইল 
জগিং করার সমান ক্যালোরি আপনার 
শরীর থেকে নির্গত হবে । 


রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষেত্রে বা 
আমাদের ইমিয়্যুন সিস্টেম ঠিক 


জানুয়ার'১৩ ______0 আত্তাত্তহীদ ৪৯ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


রাখতে সাহায্য করে স্বামী স্ত্রীর 
শারীরিক মিলন প্রক্রিয়া । রোগ 


শরীরিক মিলনের দিক ঠিক থাকলে 
পিরিয়ডের আগে নারীদের মধ্যে 


প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটি থেরাপির 
মতো কাজ করে, এর মাধ্যমে পাচন 
কার্য ঠিক হওয়ার ফলে রোগ 


প্রতিরোধক ক্ষমতাও সুদৃঢ় হয় । 
জীবনকাল বাড়ে 
স্বামী স্ত্রীর নিয়মিত সেক্সুয়াল 


অনেক সময় যে সমস্যা দেখা যায় 
তাও থাকে না। 


মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি 
স্বামী স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি আনার 
দিক থেকে নিয়মিত শারীরিক মিলনের 


ত্যাক্টিভিটি আপনার আয়ু বাড়ায় । এর 
মাধ্যমে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং 
সব তন্ত্র খুব ভালো ভাবে কাজ করে । 


অভ্যাস সব থেকে ভালো । কারণ 
শারীরিক মিলনের ফলে মন উৎফুল্ল 


কারণ শারীরিক কার্ধকলাপ শরীরের 
বিভিন্ন কোষের মধ্যে অক্সিজেনের 
মাত্রা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন অগুলিকে 


আকর্ধনের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরতু 
কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে খুশি 
সঞ্চারিত হয় । মনের উদাসীনতা দূর 


সচল রাখতে সাহায্য করে । একদিকে 


করতে এই কার্যকারিতা ভীষণ জরুরি । 


যেখানে সেক্সুয়াল ত্যন্টিভিটির দ্বারা 


মানসিক দিক থেকে বিরক্তির নানা 


শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক 
থাকে তেমনি কোলেস্টেরলের মাত্রা 
ধীরে ধীরে কমতে থাকে | সপ্তাহের 
তিনবার বা তার থেকে বেশি বার 


শারীরিক মিলন হার্টআ্যাটাকের 
সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয় । 
ব্যাথা থেকে মুক্তি 


বিভিন্ন অধ্যয়নের দ্বারা জানা গেছে, 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
মাথা এবং হাড়ের জয়েন্টের ব্যাথার 


বেড়ে যাওয়ায় এন্দড্রোফিন হর্মোন 
নিঃসৃত হতে থাকার ফলে মাথা ব্যাথা, 
মাইগ্রেন আর আর্থারাইটিসএর ব্যাথা 
থেকে আরাম পাওয়া যায়। তাই 
ব্যাথা কমানোর ওষুধ না খেয়ে 
শারীরিক মিলনের আনন্দ উপভোগ 
করুন আর ব্যাথা থেকে নিষ্কৃতি পান । 


পিরিয়ডের সময় ব্যাথা কমে 

যেসব স্ত্রীদের সেক্সুয়াল লাইফ খুব 
ভালো হয় তাদের পিরিয়ডের ক্ষেত্রে 
সমস্যা কম হয় । সাধারণত 
পিরিয়ডের সময় নারীদের (সবার নয়) 
খুব বেশি ব্যাথা হয়ে থাকে । যাদের 
সেক্স্যয়াল লাইফে কোন প্রকার 
অসুবিধা থাকে না তাদের এই সময়ে 
ব্যাথার অনুভূতি কম হয়। আর 


কারণ শারীরিক মিলনের ফলে দূর হয়ে 
যায় । এই সান্নিধ্যের ফলে সঙ্গীর সঙ্গে 
সম্পর্ক ভালো হয় এবং দুজনের মধ্যে 


আত্মবিশ্বাস বাড়ে 

স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
ব্যক্তির মনে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে । 
তার ভেতরকার সন্তুষ্টি তার মানসিক 
প্রশান্তি, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের 
পরিমান বাড়িয়ে তোলে । 


ওজন কমে 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে 
প্রচুর পরিমান ক্যালোরি কম হয়, তার 
ফলে ব্যক্তির ওজন কমে। 
নিয়মিতভাবে শারীরিক মিলনের ফলে 
পেটের স্তুলতা শ্থাস পায়, আর 
মাংসপেশীতে জড়তা কম দেখা যায় । 
অনেকে লাখো টাকা ব্যয় করেন ওজন 
কমানোর পেছনে । এ ক্ষেত্রে তারা 
উপকার পাবেন । 


সৌন্দর্য বাড়ে 
স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনকালে 


ভালোবাসা বাড়ে । যে স্বামী-স্ত্রীর 


রমোন নিঃসরনের ফলে রক্তপ্রবাহের 


মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক উন্নতমানের 


তারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন 
সমস্যায় পড়লে তার সমাধান একসঙ্গে 
করতে পারেন । 


কর্ম ক্ষমতা বাড়ে 

স্বামী স্ত্রীর শারীরিক মিলনের সময় 
হরমোন নিঃসরণ হয় তাই মন শান্ত 
থাকে আর নিরন্তর কাজের ক্ষমতা 
বাড়তে থাকে । নিয়মিতভাবে 
শারীরিক মিলনের ফলে ব্যক্তির যৌবন 
অনেক দিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে । এর 
মাধ্যমে লেবেল বাড়ে । 
শারীরিক মিলনের ফলে ব্যক্তি সারাদিন 
স্কুর্তি অনুভব করে। সারাদিনের 
কাজে এই ক্ফুর্তির প্রভাব দেখা যায় । 
এর দ্বারা সারাদিনের ক্লান্তি থেকে এবং 
নানা রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া 
যায়। 


ভালো ঘুম হয় 


হরমো 
মাত্রা বেড়ে যায় । যার প্রভাব পড়ে 
ত্বকের ওপর । এতে সৌন্দর্যর 
রক্তিমচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে । আপনার 
সারা শরীরের মাদকতা আপনার মধ্যে 
বিশেষ আভা আর কমনীয়তা আনে । 
শারীরিক মিলনকালে নারীদের ৬ 
থেকে এস্ট্োজেন হরমোন নি 

হতে থাকে, যার দ্বারা তাদের চুল রর 
তক আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে । শারীরিক 
মিলনের সময় সারা শরীরে একপ্রকার 
স্পা চলে তার দ্বারা রিল্যাক্সেশনের 
ফলে শরীরে কোন প্রকার দাগ থাকে 
না বা তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে । 
এছাড়াও স্বামীদের প্রোস্টেটে ক্যান্সার 
প্রবণতা কমে, হাপানি বা জবর থেকে 
যুক্তি, যাদের ফুসফুসের সমস্যা বা জ্বর 
হয় তাদের সমস্যার সমাধানও হয়ে 
থাকে । কারণ জ্রও এক ধরণের 
উত্তেজনা । উত্তেজনায় (ফেভার) 
উত্তেজনা প্রশমন করে | যেমনটা বিষে 


শারীরিক মিলনের ফলে অক্সিটোসিন 


বিষ কাটে আশা করি বিবাহিত 


হরমোন রিলিজ হয়, ফলে মিলনের 


দম্পতিরা আজকের প্রতিবেদনের মুল 


পরে ঘুমও খুব ভালো হয়। তাই 


বক্তব্য থেকে উপকৃত হবেন | সামনে 


যাদের ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা 


অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আবার হাজির 


আছে তারা অতি অবশ্যই এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করে উপকার পাবেন । 


হবো । আপনাদের সবার জীবন সুখী 
সমৃদ্ধ হোক । ভালো থাকুন । 
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কলমের কথা: 


চো পৃথ্বির বাদশাহ 


বাংলা দৈনিকের প্রথম মুসলমান সম্পাদক 
মাওলানা ইসলামাবাদী 


ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, সর্বভারতীয় 
কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা, উপমহাদেশের ইতিহাসে বাংলায় 
প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক হাবলুল মতিন পত্রিকার 
প্রথম বাঙালি মুসলমান সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক 
মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ সালের 
আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের বোরবার চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান 
চন্দনাইশ উপজেলার বরমা-আড়ালিয়ার চর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম মুন্সি মতিউল্লাহ পন্তিত | ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক ইতিহাসে মাওলানা 
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর অবদান অপরিসীম | ন্যায়নীতি ও 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য মাওলানা ইসলামাবাদী 
ভারতীয় বিখ্যাত নেতা মহাত্মা গান্ধী, জওহর লাল নেহেরু, 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে দিল্লির লাল কেন্লায় বন্দি 
ছিলেন । মাওলানা ইসলামাবাদী উচ্চশিক্ষা জীবন শেষে প্রথমে 
রংপুর হারাগাছা মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। একই 
সঙ্গে সাপ্তাহিক সোলতান নামের একটি পত্রিকা বের করেন । 
পরে তিনি টট্টগ্রামের সীতাকুন্ড মাদরাসার প্রধান হিসেবে 
কিছুকাল চাকরি করেন । সেই সময় মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত 
পত্রিকা মিসরের আল মিনার, আল-ইহরাম, আল-বিলাদ 
পত্রিকায় আরবি ভাষায় তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
নিয়মিতভাবে | বহু উর্দু ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায়ও 
ইসলামাবাদীর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ হতো । অর্থ অভাবে 
সোলতান পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে আল্ত্রমানে ওলামায়ে বা্গলা, 
ইসলাম মিশন, খাদেমুল ইনসান সমিতি, কৃষক-প্রজা সমিতি, 
শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনসহ সমাজ 
কাজে জড়িয়ে পড়েন । তিনি আরব বিশ্বের বিখ্যাত 
ফার্সি ভাষার পত্রিকা দৈনিক হাবলুল মতিন*'-এর বাহ 
সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন । তিনি চট্টগ্রাম থেকে 
মাসিক ইসলামাবাদ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন । 
সাপ্তাহিক সোলতান, দৈনিক সোলতান, মাসিক আল ইসলাম, 
তাঁর কৃতিত্বের সেরা স্বাক্ষর চট্টগ্রামের কদম মোবারক 
মুসলিম এতিমখানা, কদম মোবারক মুসলিম এতিমখানা স্কুল 
তারই গড়া প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান । চট্টগ্রামের দক্ষিণ মহকুমার 
কর্ণফুলীর তীরবর্তী দেয়াং পাহাড়ে তিনি জাতীয় আরবি 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তার আজীবন | ১৯১৫ সালে 
তিনি সেই লক্ষ্যে সরকার থেকে ৬০০ বিঘা জমি ও ওই 
এলাকার জমিদার আলী খান থেকে ৫০০ কানি ভূমি 
রেজিস্্িমূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন । বিখ্যাত 
নেতা ও শিক্ষাবিদ শেরেহিন্দ মাওলানা শওকত আলী এ 
আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন । জঙ্গে জিহাদ শাহ 
বদিউল আলম শাহ জুলফিকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
প্রবল সমর্থক হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারি হিসেবে 


জানুয়ারি'১৪ 


কাজ করার লক্ষ্যে এ সময় চট্টগ্রামে থাকতে রাজি হন । দেয়াং 


পাহাড়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁ স্থান পরিদর্শনে এসে মুগ্ধ হন 
ভারতীয় সেরা রাজনীতিক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, 
মাওলানা আকরাম খাঁ, মুল্সী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, মাওলানা 
মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী । এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্থানে বিখ্যাত কর্মবীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ইসলামাবাদীর 
সাথে গোপনে দুই বার মিলিত হন । মাওলানা 
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৯৩৭ সালে উট্টগ্রাম দক্ষিণ 
মহুকুমা থেকে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন । 
তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা, ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা, ভারতীয় 
রাজনীতি, তার আত্মজীবনীসহ বিভিনড়ব বিষয়ে ২২টি 
মূল্যবান গ্রন্থ জাতিকে উপহার দিয়েছেন। এ খ্যাতনামা 
সাংবাদিক, গবেষক, লেখক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক শেষ 
বয়সে এসে ইংরেজদের রোষানল থেকে রেহাই পাননি । ৬৫ 
বছর বয়সে কারাগারে তাকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে 
তার স্বাক্ষী শুধু তারই আত্মজীবনীর প্রতিটি পাতা । মাওলানা 
ইসলামাবাদী ১৯৫০ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন | 


সং্হে: বি. স., সুত্র দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ আগস্ট ২০১২ 


সময়ের মূল্য 
গ্রীষ্মের খররোদ্রে ফসলের জমিন হাহাকার করছে, বৃষ্টির জন্য 
সাগর সৈকতবারি প্রতীক্ষা করছে দক্ষিণা হাওয়ায় মিশ্র 
ঢেওয়ের জন্য, আর মানুষ অপেক্ষা করছে কিসের জন্য, 
জানো? সময়ের জন্য | কিন্তু কোন সময়ের জন্য অপেক্ষা 
করছে তা নিজেকেই বুঝতে হবে । অতপর সে সময়ের কোন 
গুরুত্ব দিতে হবে । ছোট মৌমাছি সুদূর বাগান থেকে মধু 
আহরণ করে মৌচাকে সঞ্চয় করে, শুধু সময়ের মূল্য দিয়ে । 
মনে পড়ে শৈশবের আওড়ানো সেই কবিতা- 
মৌমাছি মৌমাছি কোথা-যাও নাচি নাচি 
দাড়াও না একবার ভাই, 
ফুল ফুটে বনে যায় মধু আহরণে 
দীড়াবার সময় তো নাই । 
সময়ের মূল্য দিয়ে সব কিছু করা যায়। কিন্তু সময়ে গতি 
থামানো যায় না । যেমন সমুদ্রের ঢেও চলে যায় । আর কখনো 
কারো জন্য ফিরে আসে না। তাই ইংরেজি প্রবাদে আছে- 
71119 8170 11৮০ ৬781 101 70109 অর্থাৎ সময় এবং স্বোত 
কারো জন্য অপেক্ষা করে না । আমাদের জীবনের মূল্যবান বস্তু 
হচ্ছে সময় | তাই এটিকে নষ্ট করা যাবে না । আরবি প্রবাদ 
বাক্যে আছে- “সময় হচ্ছে জীবন, এটাকে হত্যা করো না। 
আর এটকু অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, আমাদের যে নিশ্বাস 
বেরোচ্ছে সেটি আর ফের ফিরছে । না; বরং নতুন আরেকটা | 
প্রবাদে আছে_ “সময় হচ্ছে নিশ্বাস, সেটি আর ফিরে আসে 
না ।' তাই সময়ের মূল্য দিতে হবে | 


মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ মোবারক (সদস্য ৬৯] 


[| তত্তান্তহীদ ৫১ 


বিশ্বইজতেমা 


মিজানুর রহমান ।সদস্য ১৯) 
দেখ ওহে বিশ্ববাসী 
তুরাগ নদীর তীরে, হকের নাবিক 
তি ফয়জুল্লাহ সাকী [সদস্য ২৭] 

যারা আধার ঘেরা বিশ্ব ডেরা বর্বরতার যুগ যে ছিল, 

দেশ হতে দেশ, দেশাত্তরে নারী জাতি দিবস রাতি নির্ধাতনে ভূগতেছিল | 

ছুটছে দীনের রা সুবহে সাদিক হকের নাবিক আনলো ডেকে কোল আমিনায়, 

অবিরাম চলছে ত 

র ু ন র 

নিক না জাহান তামাম জানায় সালাম সাল্লে আলার বোল মহিমায় । 
নকলে রক্তে ঝর্ণাধারা আত্মহারা বয় খুশিতে সাগর পানে, 
যাচ্ছে দলে-দলে, বৃক্ষরাজি আবার সাজি সবুজ রঙের চাদর টানে । 
গাট্টিওয়ালা কত কিছু পূর্ণিমা চাদ তার বড়সাধ একলা পেয়ে ধন্য হবে, 
পাগলা কেউ বলে । তাইতো সে রোজ করছে যে খোজ দিন কিভাবে বন্য রবে । 

কাটতো কালো জ্বাললে আলো গারে হেরায় অন্ধকারে 

5 সবার প্রানে এঁশী গ্রাণে দোল দিয়ে যায় বন্ধ দ্বারে । 

বেহেস্তেরী ফুল পাপড়ি টানতে বুকে হাসি মুখে কষ্ট যে দেয় তাকে তুমি, 

নেমে আসল যেন। শত্রু যে ঘোর করতো নোভর তোমার কদম পাকে চুমি । 
কান্না-কাটি রোনাজারী আরব মরুয় তামাল তরুয় হেদায়েতের ছায়া ফেলে, 
আবেগ ভরা মনে, ভেদ ভুলিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় যে প্রাণে মায়া ঢেলে । 
দু'হাত তুলে খোদার কাছে, বিশ্বমানব পায় যে আজর পরশ পাথর শান্তি সুখের, 
অশ্রু সিক্ত জলে । মুহাম্মদ নাম কাউসার জাম দেয় মুছে ছাপ ক্লান্তি দুখের | 
জানা-অজানা ০ কুরআন করীম নিঃসন্দেহে আরবী ভাষার সর্বোত্তম 


কুরআনের শ্রেষ্ঠত্‌ 

আল্লাহর কালাম কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বিধর্মী 

পণ্ডিতদের সাক্ষ্য: 

০ কুরআন অন্তরের মাঝে এমন শক্তিশালী ও জীবন্ত 
জোশ সৃষ্টি করে যে, এর মধ্যে সন্দেহের কোনো 
অবকাশ থাকে না ।__ডা. গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী 

০ আল-কুরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা সারা দুনিয়ায় 
মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআন জীবন্ত 
মেয়েদের পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে শেষ করে 
দিয়েছে । প্রফেসর রলিন্ডা এনিকোলসন 

০ গোলামির অপছন্দীয় নিয়ম দূর করতে হিন্দু শাস্ত্রকে 
কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন ।_ মিস্টার 
রিচার্ডসন 


০ কুরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে 
রেখেছে যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে 
না । এইচ জি ওয়েলস 


জানুয়ারি'১৪ 


এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । কোন মানুষ এমন 
অলৌকিক গ্রন্থ লিখতে পারে না এবং এটা মৃতকে 
জীবিত করার চাইতেও বড় অলৌকিক ।__ জর্জ সেল 

০ কুরআন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং পাক বিষয়ে এমন 
শিক্ষা দিয়েছে । যদি তার ওপর আমল কর যায়, তবে 
রোগের জীবানু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে ।__একিম ড. 
বুল 

০ আল-কুরআন শিক্ষার মধ্যে হিন্দুদের মতো জাত- 
পাতের পার্থক্য নেই । কাউকে শুধু বংশমর্ধাদা এবং 
সম্পদশালীর ওপর বড়ও মনে করে না । বাবু বিপেন 
চন্দ্র পাল 

০ আল-কুরআনকে এঁশীগ্রন্থ মেনে নিতে আমার অনু 
পরিমাণ চিন্তার দরকার নেই ৷ মহাত্মা গান্ধী 


তথ্যসূত্র: বিকরে মিসর, খ. ১, পৃ. ৩২৭-৩৩৩ 


৮৯. জাকির আজিজ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
১১৯, 
তাফসীর বিভাগ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


৯০. মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আল-হাসানী, জামিয়া ইসলামিয়া 


বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
চিনো এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


পটিয়া, ১৯, তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), পটিয়া, নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
৯১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব, জামিয়া ইসলামিয়া নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 


পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), কসরে জুনুবি, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি *% 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


৪ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী বিভাগীয় সম্পাদক 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের মাসিক আত্-তাওহীদ 
298555818 আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম, 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 77115/10/7171. 70৫)277101. 0077 


: সদস্য কুপন : 
ডি 
* মোবাইল:.. ... সদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরলী] 
রি ধর টি ন 


শ্ত স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা 
শ্* শরঈ পদারি পরিপূর্ণ অনুসরণ "৮ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

মু * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্ সহজ ও উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা *নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ [7 
যোগাযোগ: মাদ্রাসা কার্যালয়, কাঞ্চননগর (বাদামতল), চন্দনাইশ, চট্টথ্রাম। ০১৮৪০-১৫৫১১৫ 


টলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন মহিলাদের ত নো তাহেরা আখতার শাহীন 
ঃ মুহা মদ হমাহন || শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 
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বিশেষ কোর্স 
[তাহিলী বিভাগ] 


ভর্তি ফি ₹ ৮০০/১২৩০ 
* ১০০/১৫০/২৪০ 
2 ১২০০/১৪ ০০ 
ফিং 


প্রতিযোগিতা 


১. নিচের কোনটি ভারতের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন? - [7] 
উলফা [] শাহাদাত আল-হিকমা [] কোনটিই নয় 

২. আমাদের দেশে কওমি শিক্ষা বোর্ড কয়টি? [] ১২টি 
[] ১২টি _] ১৩টি 

৩. “নিশ্চয় আল্লাহর করুণা নেককারদের নিকটবর্তী'- 
আয়াতটি কোন সুরার কত নম্বর আয়াত [_] ইনফিতার, 
১৩] আ'রাফ, ৫৬1] নাহল, ৪৩ 

৪. স্বাধীনতার কুতুব (51017081] 170106 07 
[170019017009009) কাকে বলা হয়? | হাফেজ্জী 
হুজুর (রহ.) [] আতাহার আলী (রহ.) [] আল্লামা 
শাহ আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) 

৫. কে চল্লিশ দিবারাত্র উপবাস পালন করেছেন? [] 
হযরত নূহ (আ.) [] হযরত দাউদ (আ.) |] যিশু 

৬. “দুষ্ট কুমন্ত্রণার নিত্য সাথী যেহেতু তুমি/ কীভাবে দেখবে 
আল্লাহর অস্তিত্ব দু'চোখ মেলি ।' কার কবিতার চরণ? 
[] শেখ সাদী (রহ.) [2] আল্লামা রুমী (রহ.) 
আল্লামা ইকবাল (েহ.) 

৭. মঙ্গল গ্রহের ভূতক কি দ্বারা গঠিত? [_] মাটি [] বরফ 
[ ব্যাস্টল 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


নভেম্বর'১৩ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. এক দশমাংশ, ২. ব্যাকভ্যালি, ৩. 
ইমাম আগা খান, ৪. এইচপি হান্টিংটন, ৫. আল্লামা শাহ 
সন ৬. ইংরেজি, ৭. ৫৫৭ বছর । 


এ 


খে এ. 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ৪ সংখ্যা, মাছ ধরার সময়ে তৈরি 
মৎস্যখাদ্য; ২. উৎসাহ, বলপ্রয়োগ; ৩. বিস্ময় ভয় লঙ্জা ইত্যাদি 
বুঝাতে বিস্ময়সূচক শব্দ; ৪. আড়ালে । 


০০০ বাকের চে 
এ 


৭ টে) 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জানুয়ারি'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ডিসেম্বর'১৩ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন | একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে | তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপরান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
ডিসেম্বর'১৩-এর বিজয়ী: 
এরশাদুর রহমান |সদস্য নং ১৩] 
শাবিবর আহমদ [সদস্য নং ৫৯] 
মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান [সদস্য নং ৭৩] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


[॥ তাত্তান্তহীদ ৫৪ 


১৩ ডিসম্বর'১৩ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল 
হালীম বোখারী দা. বা. মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 
আমাদের সবাইকে খোদাভীতি অর্জন করতে হবে । আজ 
তাকওয়া থাকলে সরকারি-বিরোধী দল, পুলিশ বাহিনী 
জনস্বার্থ উপেক্ষা করে অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করত না। 
পৃথিবীর সুচনালগ্ন থেকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোনো 
মতবাদই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ৷ একমাত্র 
ইসলামই মানবতার কাজ্িত মুক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে 
আমাদের এ করুণ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কাছে 
দেশের জনগণের শান্তি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দুআ 
করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই । কেননা রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, দুই মুমিনের হাতিয়ার | 


জামিয়ার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সম্পন্ন 
৬ সফর'৩৫ হি. ১০ ডিসেম্বর*১৩ মঙ্গলবার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রথম সামায়িক পরীক্ষা আরম্ত হয়ে 
১২ সফর ১৫ ডিসেম্বর শেষ হয় | ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় 
দিবস ও পরীক্ষার ছুটি সামনে রেখে চার দিন ছাত্রদের ক্লাশ 
ও পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ছিল । 


হাজী ইউনুস ভবনের 
পুনঃনির্মাণের কাজ উদ্বোধন 
৬ ডিসেম্বর'১৩ জুমাবার জামিয়ার এতিহ্যবাহী হাজী ইউনুস 
ভবনের নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে । উদ্বোধনপূর্ব 
জুমার বয়ানে জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফত 
আব্দুল হালিম বোখারী দা. বা. বলেন, এ ভবন নির্মাণের 
মতো উপস্থিত টাকা আমাদের ফাউন্ডে নেই । তবে আল্লাহর 
ওপর ভরসা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতা এ 
মহান কাজের সমাপ্তি ঘটাবে বলে আশা করছি। 


জামিয়ায় আগামী ১২ রবিউল আউয়াল 
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সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল আদবিল ইসলামির উদ্যোগে 
আগামী ১২ রবিউল আউয়াল সীরত-সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । বিভাগের প্রধান আল্লামা আদুল জলীল 
কওকব জামিয়ার সকল ছাত্রকে রাসুল (সা.)-এর সীরাত, 
মিলাদ, নুবুওয়াত, ওয়াফাত নিয়ে স্বরচিত আরবি, বাংলা, 
উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তথ্যবহুল প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা-ছড়া 
ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণ ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি 
নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 
আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশীয়েখ, ইসলামী 

চিন্তাবিদ ওস্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


তথ্য সূ * শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন রেহঃ) ১৮ই জানুয়ারী 
স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ২৩১৪ইং 


রোজ- শনিবার 


বিশাল তাফসীরুল কোরআন মাহফিল 
স্থান ঃ সন্দীপ আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গন। 
বাতেন মার্কেট হরিশপুর । 
ওয়ায়েজীনে কেরাম 
* হযরত মাওলানা জুনায়েদ আল-হাবীব সাহেব 
পরিচালক, জামিয়া কাছেমিয়া আশরাফুল উলুম, মিরপুর, ঢাকা । 


* হযরত মাওলানা ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন সাহেব 
অধ্যাপক, ওমর গণি এম এইচ কলেজ, চট্টথাম। 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন (রহঃ) স্মৃতি সংসদ । 
সৌজন্যে £ ইব্রা ফুডস এন্ড বোভারেজেস্‌ লিঃ 


নি 


19015. 


॥ দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হুফ্ফাজুল কুরআন ও শিক্ষাবিদের সার্বিক তত্্ীবধানে পরিচালিত। 

 ॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে সেমিষ্টার সিস্টেমে তিন বছরে হিফজ কুরআন সম্পন্ন। পাশাপাশি বাংলা, 
ইংরেজী, আরবী ও গণিতের চারটি মৌলিক বিষয়ে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান । 

॥ হিফজে কুরআন প্রস্তুতি বিশেষ নাজেরা বিভাগ (৬ মাস মেয়াদী) 

॥ কিতাব বিভাগ “মুতাফার্রকা” হাফেজে কুরআনদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কে.জি ১-৩ শ্রেণি)। 

_॥ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় হিফ্জ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ । 

_॥ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব অনুশীলনসহ প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আকৃাঈদ, 
মাসাইল ও মাসনূন দোয়া সমূহের শিক্ষা দান। 

-॥ ছাত্রদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ও সে অনুপাতে তন্ত্াবধান। 

_॥ ছাত্রদের তাজবীদসহ হিফজ করানো ও পরীক্ষা গ্রহণ । 

_॥ স্বল্প খরচে উন্নতমানের হোস্টেল ব্যবস্থা এবং রুটিন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্‌ গ্রহণে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 

| অতি শাসন নয় বরং যথাযথ অভিভাবকত্ব ও পিতৃয়নেহে পাঠদান। 

_॥ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা । 


ইউনিটি১ : বাড়ী % ৫০৬, রোড ০ চশমাহিন, আর, মেলি, নং গেইট, নাসিরাবাদ, চটটথাম | 
ট ইউনিট-২ : ৩৬১, দেওয়ান বাজার, জয়নাব কলোনী, সাব-এরিয়া আন্দরকিল্লা), কোতোয়ালী, চট্টগ্বাম। 


জানুয়ার'১৪ ________লল্্্। আত্তার্তহীদ ৫৬ 


০১ এও যু পাকি আসত 
৯5 8৯দিদি নিজ অপি চা 


ফেব্রুয়ারি 2০১৪ : 


জ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 
এ ভাষা আন্দোলন : 
আমাদের আত্মআবিদ্ধারের আন্দোলন 
"৮ ব্রাহলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা 
৮ বানান অনুসন্ধান 'ও অশ্রদ্ধ উচ্চার 


*২০ও *২ ফেব্রুয়ারি”১৪ 


নিউ ও 


১৮৮ ১/০488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার £) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ এও ১০) কলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/ ৬/ ৬/ - 17017111১25 10105 ৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ২| রবি. আওয়াল-সানী'৩৫ _ ফেব্রুয়ারি'১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
সম্পাদক সম্পাদকীয় [7 ০৩ 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সমকালীন 
ভাষা আন্দোলন 
সহকারী সম্পীদক ___ জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ০৪ 
বাংলা ভাষার মর্ধাদা রক্ষা 
ওলানা ওবায়দুলাহ হামযাহ 
সী __ মোহাম্মদ নজাবত আলী ০৭ 
বানান অনুসন্ধান ও অশুদ্ধ উচ্চারণ 
যোগাযোগ ___ লে. কর্নেল (অব.) এইচ আহমদ ০৯ 
আততার্তহীদ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উ্থান ও বিকাশ 
সম্পাদনা দফতর -___ মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি ১১ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) ধর্ম-দর্শন 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) জা ঠা র হু অধি বিকার / 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) নর 85 ৬, 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) নব ্ ্ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) মহাজীবন 
আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব এটি 
ই-মেইল: 110096170111)158019%17০00.001) ___ ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ২১ 
17000192025 11০0)810911-000 আলোর পথে [5 
011019110090)2117811.001 (সম্পাদক) যেমন কর্ম তেমন ফল 
__ আবদুল ওয়াহহাব মুতাবি” ২৬ 
ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক 0 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম মিসরে সারাজ্যবদীদের কৌশল 
___ ফিরোজ মাহবুব কামাল ২৯ 
দাম: পনের টাকা মাত্র বিশ্বসাহিত্য [ 
মসনবীর গল্প 
1৬101117015 /১(-69%%1)000 ___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৩ 
44 17710711111) 10177101707 15107110 72597011 2714 11157-27) 410/775 
17211751190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017), 0০717172072, /7077 
140242776 0০077117122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, নয় মত বিভ গ 
4471067701141, 0/7/0807854000, 18478120651. কবিতার পাতা [॥ ৩৬ । স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [2 ৩৭। 
ঠা র্থপর্যালোচনা [ ৪০ | নওল হাতের কলম [ ৫১। 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিঃ (৩য় তলা), ১৬০ আল-জামিয়ার রাত-দিন [0] ৫৫ | 


আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সন্ত্রাস ও কওমী মাদরাসা: প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ 


বিজ্ঞ পাঠকদের অবিদিত নয় যে, মাসিক আত-তাওহীদের 
ডিসেম্বর'১৩, জানুয়ারী'১৪ ও ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যায় “সন্ত্রাস 


(গ) মুসলিম দুনিয়া বিশেষত আরব বিশ্বের কতিপয় 
দীনদার ধনী ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার 


ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে কওমী মাদরাসার কোন 
হাত নেই* শিরোনামে মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি লিখিত 
একটি তথ্যনির্ভর নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে; যা 
পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় । 


আমরা সবসময় এ কথার ওপর জোর দিয়ে আসছি যে, 
কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী । 
প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বেরে অতন্দ্র প্রহরী | 
সন্ত্রাসের সাথে কওমী মাদরাসা কেন্দ্রীক শিক্ষার্থীদের কোন 
সম্পর্ক নেই । টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা ১৮ হাজার কওমী মাদরাসায় একদিনের 


বিকাশে মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতেন । 
মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ও আন্তর্জাতিক চাপের ফলে সংশিষ্ট 
দেশের সরকার ধনীদের বাইরে অর্থ না দেয়ার জন্য 
(ঙ) কওমী মাদরাসা শিক্ষাধারাকে দুর্বল করে দিয়ে ধর্ম 
বিবর্জিত একটি সামাজিক বাতাবরণ তৈরি করা । 


কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ এঁতিহ্যগতভাবে প্রতিবাদী 
ও সংগ্রামী । অন্যায়কে তারা প্রশ্রয় দেন না; বাতিলের 
সামনে মাথা নত করেন না। আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল 
(সা.)-কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রপকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 


জন্যও সন্ত্রাসজনিত কারণে আ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ 


দাবী করেন; ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক 


থাকেনি ৷ মাদরাসার ক্যাম্পাসে ছাত্র সহিংসতায় রক্ত 


বৈদেশিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ 


ঝরেনি । একশ্রেণীর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদী 


করেন; মতলববাজ এনজিওদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 


ও আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কওমী মাদরাসা 

সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও স্বকল্সিত স্টোরি প্রকাশ ও 

প্রচার করে চলেছে । এর নেপথ্যে রয়েছে বহুবিধ কারণ: 

(ক) কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ 
জনগণের মন বিষিয়ে তোলা, 

(খ) সরকারি অনুদানবিহীন কওমী মাদরাসার সাথে দেশের 
সাধারণ বিভ্তশালীদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো যাতে 
তারা আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেন, 

(গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ 
বিশ্বের প্রভাবশালী দেশে কওমী মাদরাসা ও শিক্ষা 
সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা পৌছানো যাতে বাংলাদেশ 
সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহি হয়ে যায়, 
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অতি মাত্রায় সোচ্চার | 


আমাদের দৃঢ় প্রতীতি শত বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করে 
কওমী মাদরাসা কেন্দ্রীক আলিমগণ যে কোন মুল্যের 
বিনিময়ে দীনি তালিমের এ এঁতিহ্যধারাকে সমুন্নত 
রাখবেন । মিথ্যা প্রপাগাপ্তার মুকাবিলায় কওমীপন্থী 
আলিমদের সুদৃঢ় এঁক্য সময়ের দাবি। দেশ, জনগণ ও 
মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবাইকে এক্যবদ্ধ প্রাট 
ফরমে জমায়েত হতে হবে । তাহলে চক্রান্তের সব দুয়ার 
বন্ধ করা সহজ হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান 


মানুষের জীবন তার ভাষার সাথে 


চিন্তাকে তারা প্রকাশ করার চেষ্টা 


অঙ্গীকারবদ্ধ । ভাষাকে গ্রহণ করেই 
মানুষ, মানুষের প্রকাশ, মানুষের 


মহাপুরষ, একজন বিরাট সাধক, বিরাট 


করেছে । আমরা এর প্রথম নিদর্শন 
পাই সরহপার দোহাকোষে, সরহপা 


অভিব্যক্তি, মানুষের অগ্রসরমানতা, 


আমাদের এই বাংলাদেশেরই কবি | যে 


মানুষের জীবনযাপন সব কিছুই কিন্তু 
তার ভাষাকে কেন্দ্র করে ৷ অবশ্য সমগ্র 
পৃথিবীতে একই ভাষা বিদ্যমান নেই । 
বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষার উদগম 


এলাকা নিয়ে আজ বাংলাদেশ, সেই 


কবি তার এই অধৎপতন দেখে রাজা 
রাজা । শেষে রাজা তাকে ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি 


এলাকারই পূর্বাঞ্চলের দিকে কোন 


ফিরে আসেননি । তিনি বলেছিলেন, 


একটি জায়গায় তার জন্ম হয়েছিল 


'আমার গৃহ হচ্ছে সাধারণ মানুষের 


স্পষ্টভাবে তিনি বলেননি কোথায় তার 


গৃহ, আমার দরজা সাধারণ মানুষের 


হয়েছে, পারিপার্থিকতার কারণে, 
আবহাওয়ার কারণে এবং একটা 


জন্ম হয়েছিল৷ তিনি পূর্বদিশার কথা 
বলেছেন । তৎকালীন ভারতবর্ষের মধ্যে 


সীমাবদ্ধতার কারণে । সীমাবদ্ধতার 
ফলেই এক একটি ভাষার প্রকাশ-রূপ 


পূর্বদিশা বলতে বাংলাদেশের এই 
অঞ্চলকেই বুঝায়্যাই হোক সে সময় এ 


এক এক রকম হয়ে থাকে । কিন্তু 
গুরুতরভাবে আমরা গযদি পরীক্ষা করি 


অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল 
এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ অনেক সংস্কৃত 


এবং বিচেনা করি তাহলে দেখতে পাই, 
মানুষের যে অভিব্যক্তিগুলো সে 
অভিব্যক্তি, সর্বক্ষেত্রেই এক | বেদনার 


দরজা, সাধারণ মানুষ এই গৃহে প্রবেশ 
করবে । সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে 
পারে না, এই রকম গৃহে আমি বাস 
করতে পারব না ।, 

এই সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে 
সরহপা সাধারণ মানুষের ভাষার 


ভাষায় রচিত হয়েছিল | এবং জৈনদের 


কবিতা লিখলেন । তার সেই সময়কার 


অনেক ধর্মগ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত 


ভাষা ছিল অপতভ্রংশ। যখন এই 


হয়েছিল । সেই সময় সরহপা এলেন, 


অপভ্রংশটা কোন অঞ্চলভিত্তিক, মানে 


অভিব্যক্তি, আনন্দের অভিব্যক্তি, 


তিনি সংস্কতের একজন বিরাট পপ্তিত 


অঞ্চলের ভৌগোলিক নামকরণ ভিত্তিক 


উল্লাসের অভিব্যক্তি, হতাশার 


ছিলেন । তিনি সংস্কৃতিতেও লিখেছেন 


কিন্তু নয়। অপত্রংশটা পূর্বে অপভ্রংশ, 


অভিব্যক্তি-যত রকম অভিব্যক্তি আছে 
সেই অভিব্যক্তিগুলো কিন্তু সব জায়গায় 
একই । কিন্তু অভিব্যক্তির ভাষার রূপ 


অনেক কিছু । কিন্তু তিনি অকস্মাৎ 
উপলব্ধি করলেন যে, সাধারণ মানুষের 
কাছে পৌছতে হলে তাকে সাধারণ 


এক এক অঞ্চলে এক এক রকম । 
তাহলে আমার বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে 
এই, মানুষ ভাষাকে গ্রহণ করেই বেচে 


মানুষের কণ্ঠস্বরকে জানতে হবে এবং 


পশ্চিমে অপত্রংশ, দক্ষিণে অপব্রংশ- 
এই রকমভাবে নামাঙ্কিত হয়েছে। 
তাতে একটা সুবিধা হয়েছে যে, 
পশ্চিমাঞ্চল সুস্পষ্টভাবে কোনটা তা না 


তার কণ্ঠস্বরের সাথে সাধারণ মানুষের 
কণ্তস্বরকে _ মেলাতে হবে। তিনি 


থাকে, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার 


ব্যক্তিগত জীবনেও এই সাধনা করে 


উপলব্ধি, ভাষাকে গ্রহণ করেই তার 
স্বস্তি এবং তার সম্ভ্রম, তার প্রকাশ । 


জানলেও আমরা বুঝতে পারি যে, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, তারপরে 
পাঞ্জাব এ সমস্ত এলাকা মিলে পশ্চিমীয় 


গেছেন। তিনি ব্রান্ষণের সন্তান 
ছিলেন । পরে সকলের একজন হবার 


অপভ্রংশের জায়গা আর পূর্বে অপভ্রংশ 
হচ্ছে আসাম, বাংলা ইত্যাদি । এই 


ভাষাকে অস্বীকার করে কোন মানুষ 


জন্য তিনি বৌদ্ধ হলেন, বৌদ্ধ হয়েও 


পূর্বায় অপভ্রংশতে তিনি তার কাব্য 


বেচে থাকতে পারে না। আমাদের 


তিনি পরিচিতি লাভ করলেন না । তিনি 


বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা 
যায় যে, বহুদিন, বু আগে থেকেই 
বাংলা ভাষার উত্তব যখন, তখন 
থেকেই বাংলাভাষার কবি এবং 
সাধকরা এ ভাষার উন্নয়নের জন্য 


দেখলেন বহু মানুষ নিশ্রেণীর এবং 
সমাজে অশিক্ষিত | ডোম, চত্ডাল, মুচি- 


রচনা করেছেন ৷ আমরা পরীক্ষা করে 
দেখেছি যে, এই পুরবীয় অপভ্রংশতে 
তিনি তার কাব্য রচনা করেছেন । 


এ রকম আরো আছে। তিনি তাদের 
মধ্যে চলে গেলেন এবং একটি ডোম 


আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এই 
পূর্বায় অপভ্রশতে তিনি তার কাব্য 


রমণীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন, 


আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং এ ভাষার 


নিজের সঙ্গীনী হিসাবে গ্রহণ করলেন । 


মাধ্যমে তাদের ধর্মীয়বোধকে, তাদের 


রচনা করেছেন ৷ আমরা পরীক্ষা করে 
দেখেছি যে, এই পূর্বীয় অপত্রংশই 


সকল মানুষ এই রকম একজন 


ংলা ভাষার আদিরূপ | কেননা বাংলা 
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ভাষা, পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষার যে 


রচনা করলেন-বাংলা কাব্য, সেটা 


দেখালেন অবশ্য সরহপা । সংস্কৃতিতে 


রূপটা আমরা পাই সে রূপটা পূর্বীয় 
অপভ্রহশের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি । 
যেমন অন্য ভাষার রূপের মধ্যে 
একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এ রূপ 
আছে, কিন্তু পূরীয় অপভ্রংশের মধ্যে 
আমরা পাই একবচন এবং বহুবচন । 
বাংলাতেও একবচন এবং বনুবচন। 
তাছাড়া এই যে “দস্ত্য-স, মূর্ধণ্য-ব", 
এই “স'-এর উচ্চারণের মধ্যে বাংলাতে 
যে উচ্চারণটা এসেছে পূর্ব অপভ্রংশের 
মধ্যে রা ই বিরত আছে 
এবং থেকে 
অপতভ্রংশের সঙ্গে বাংলার মিল খুঁজে রি 
পাওয়া যায় । অর্থাৎ এই ভাষা মেক 

ংলা ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ 
ঘটেছে । এই সূত্রে একটি কথা বলে 
নেওয়া ভালো যে, পাল রাজত্বের 
ধ্বংসের পর যখন বহিরাগত সেনারা 
এল, তখন সাধারণ মানুষের কাছ 
থেকে তারা দূরে সরে গেলে ৷ এবং 
সাধারণ মানুষের ভাষাকে বিনষ্ট করবার 
চেষ্টা করল-সংস্কৃত ভাষা এই দেশের 
উপর আরোপ করে। এখানকার 
সাধারণ মানুষ সংস্কৃত ভাষাটা বুঝতেন 
না । সুতরাং সংস্কৃত ছন্দ, সংস্কৃত গান- 
এই সমস্ত নৃত্য-এগুলো আরম্ভ করে 
তারা সংস্কৃত প্রচলেনের প্রয়াস করে । 
পরবর্তীকালে যখন মুসলমানরা এলেন, 
তখন মুসলমানরা আবার সাধারণ 
মানুষের ভাষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য 
দিলেন । 
আমাদের অর্থাৎ 

ংলাদেশের মানুষের জীবন-কথা যদি 
আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে 
পাই-আমাদের বিকাশের প্রথম সময় 
থেকেই অদ্যাবধি আমরা আমাদের 
মাতৃভাষার প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ 
করেছি। 


এবং এই মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই 
আমাদের জীবনের প্রকাশ, জীবনের 
প্রতিষ্ঠা, জীবনের অগ্রসরতা । এই 
মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে আমরা 
কখনো নিজেদের প্রকাশ করতে 
পারবো না, আর নিজেদের কখনো 
গুরুত্ব দিতে পারবো না। আমরা 
দেখেছি আলাওল মাতৃভাষায় যে কাব্য 


একটা অসাধারণ, অনন্য সাধারণ কাব্য 


লেখা বন্ধ করে তিনি এদেশের মানুষের 


হয়ে দীড়াল। সেই পদ্মাবতী, 


ভাষায় লেখা আরম্ভ করলেন | যাই 


পদ্মাবতীর মধ্যে তিনি যদিও 


সুফীতন্্রকে_ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস 
পেয়েছেন কিন্তু সেখানেও দেখা যায় 
এবং সেখানে রাজা, রানী এবং 


হোক, আমি ইতিহাস আলোচনা করছি 
না। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, 
আমাদের জীবন ধারার সঙ্গে, আমাদের 
জীবন চর্চার সঙ্গে, আমাদের ভাষার 


রাজদরবারের অমাত্যদের কথা আছে 
কিন্তু এ কথার মধ্য দিয়েও সাধারণ 
মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে এবং 
সাধারণ মানুষকে টেনে নেয়ার একটা 
প্রয়াস আলাওল করেছেন । এভাবে 


চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িত | আমি যদি 
ধর্মের দিক থেকে পরীক্ষা করি তাহলে 
দেখতে পাই যে, ধর্মটা যেখানে 
আবির্ভূত হয়েছে, একটি মধ্যপ্রাচ্যের 
ধর্ম বলেই ধরি, যে অঞ্চলে আবির্ভূত 


দেখা যায়, বাংলাভাষা আদি থেকেই 
মানুষের ভাষা, সাধারণ মানুষের ভাষা 
বাংলাভাষা এমন কোন ভাষা নয়, যে 


হয়েছে সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের 
যে কথা, সাধারণ মানুষের যে বুলি, 
সাধারণ মানুষের যে উচ্চারণ-সেই 


ভাষায় সাধারণ মানুষের ভাষার 


উচ্চারণেই তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো তৈরি 


উচ্চারণের সঙ্গে অন্য উচ্চারণ মিলবে 


হয়েছে । ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ যাকে 


না। এ কথা হচ্ছে, আর একটু 
সুস্পষ্টভাবে বলি, অর্থাৎ আমরা 


আমরা তৌরাত বলি। তৌরাত 
সম্পর্কে একথা বলা যায়, কোরআন 


দেখতে পাই অতীতে শালীন-সন্ান্ত 


শরীফ সম্পর্কেও একথা বলা যায়। 


একটা ভাষার উচ্চারণগত রূপ ছিল । 


অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের কথায় 


আবার সাধারণ মানুষের উচ্চারণেও 


মানুষের কণ্ঠস্বরের, মানুষের সঙ্গে কথা 


একটা রূপ ছিল । তাই যখন সংস্কৃত 
ভাষা এ দেশে প্রচলিত হলো, 


বলেছেন । তাতে মাতৃভাষা যে কত 
গুরুত্পূর্ণ এইগুলোর দ্বারাই বুঝা যায় 


সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ভারতবর্ষে, 
তখন দেখা যায় এ ভাষায় কিন্তু 
সাধারণ মানুষ কথা বলতো না। এ 
ভাষা ছিল ব্রাহ্মণদের ভাষা, এ ভাষা 


আল্লাহতায়ালা এমন এক আশ্চর্য 
ভাষায় কথা বলেননি, যে ভাষা সাধারণ 


মানুষের ভাষা নয় । 
কিছু কিছু জায়গায় যেমন প্রাচীনকালে 


ছিল রাজাদের ভাষা, এ ভাষা ছিল 
মন্ত্রীদের ভাষা, অমাত্যদের ভাষা 


ভারতবর্ষে যখন বেদ রচিত হয়, তখন 
ব্রাহ্মণরা এমন এক ভাষায় তাদের বেদ 


কালিদাসের নাটকগুলো পরীক্ষা করলে 
আমরা দেখতে পাই যে, কালিদাস তার 


রচনা করেছিলেন, যে ভাষাটা কিন্তু 
সেই সময়ের সাধারণ মানুষের ভাষা 


নাটকের মধ্যে কয়েক রকমের ভাষা 


ছিল না। একটা অস্বাভাবিক ভাষা 


দেখিয়েছেন । সাধারণ মানুষ মানে 
বিদুষক, জেলে, রমনী এবং এই 


আরোপ করা হয়েছিল সেই সময় । 
যারা নির্মাণ করেছিলেন, তারা 


ধরনের মানুষ যারা, তারা কিন্তু বলছে 


পবিত্রতার সন্ধান করেছিলেন । এমন 


প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ রমনীরা বলছে 
মাগধি প্রাকৃতিতে, তারা সংস্কৃত ভাষায় 
কথা বলছে না। সংস্কৃত ভাষায় কথা 


একটা ভাষা তাদের জন্য দরকার ছিল, 
যে ভাষা সাধারণ অবস্থা থেকে 
উধ্বতর | যে ভাষা অনেক উচ্চমানের 


বলছে কিন্তু রাজা, রাজার প্রধানমন্ত্রী, 


ভাষা কিন্তু আমরা তৌরাত এবং 


অন্যান্য মন্ত্রী এবং রাজার অনুচরবৃন্দ, 


কোরআন শরীফ দেখে বুঝতে পারি 


এরা । তাতে দেখা যায়, সাধারণ 


আল্লাহতায়ালার ভাষাও উচ্চমানের 


মানুষের যে একটা ভাষা ছিল সে 


ভাষা কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে 


ভাষার সম্মান কিন্তু কালিদাসও 
করেছেন । অতীতের সমস্ত পন্ডিতরাই 


তিনি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সাথে 
কথা বলেছেন । এই যে প্রবণতা, এই 


এটা করেছেন । এর প্রথম সম্মান 


প্রবণতা দ্বারা একটি সত্য প্রমাণিত হয় 


ফেবয়ার'১৪ ________া্লার্লল্যা আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


তা হচ্ছে এই যে, ভাষার সঙ্গে মানুষের 
জীবন চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ । 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে দপ্তায়মান 


বিষয়টা হচ্ছে-ভাষা জীবনের 


হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। 


আমি একটি ইতিহাসের কথা বলবো, 


তবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করবার এই যে 


ইউরোপের সেটা হচ্ছে বুলগেরিয়ার 


একটা প্রবণতা বুলগেরীয়াদের, সেই 


বুলগেরিয়া বহুদিন পর্যন্ত ওসমানী 


প্রবণতার পেছনে ভাষার একটা 


তুর্কির অধিকারে ছিল। তুর্কিরা 
বুলগেরিয়াকে শাসন করতে । 


অঙ্গীকার আছে । আমরা মনে করি 
ভাষা এবং নিজস্ব ভাষার একটা 


লরি স্বায়ত্তশাসন বলতে কিছু 
ছিল না। পুরোপুরিভাবে তুরস্ক থেকে 


লিপিরূপ, একটা অঙ্গীকার আছে । এই 
দিবসটি ওরা প্রত্যেক বছরই পালন 


এদের শাসন করা হতো, তুরস্কের 
বিভিন্ন অঞ্চলের লোক গবর্নর নিযুক্ত 


করে । এরা স্মরণ করে কিরিল-কে, 
এরা স্মরণ করে নেথাডিয়াসকে ৷ এই 


করতো এবং সেখানে তারা যে ভাষণ 
আরম্ভ করেছেন, যে ভাষা প্রয়োগ 


লিপির নাম হচ্ছে কিরিলিক লিপি। 
কারণ কিরিলের নাম থেকেই কিরিলিক 


করেছেন সে ভাষা হচ্ছে তুর্কি ভাষা, 


লিপি হয়েছে । 


আরবী হরফে লেখা | পুরনো দলিল- 
পত্রের মধ্যে এর নিদর্শনগুলো পাওয়া 


বাংলাদেশে আমরা যেমন শহীদ দিবস, 
ভাষা দিবস পালন করি, একুশে 


যায় । কিন্তু যখন স্থানীয় অধিবাসীরা, 


ফেব্রুয়ারি, তেমনি বুলগেরীয়রাও কিন্তু 


তারা ওসমানী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


তাদের একটি ভাষা দিবস পালন 


খ্রাম আরম্ভ করলো, তখন তাদের 
ভাষার প্রয়োজন হলো । তারা তো 
তুর্কিদের ভাষায় কথা বললে, তুর্কিরা 
জানতে পারবে । সুতরাং তাদের 
গির্জার মধ্যে দু'জন গির্জ-ভ্রাতা-পান্রী- 
ভ্রাতা নেখোডিয়াস এবং কিরিল-এরা 
দু'জন গোপনে একটা লিপি তৈরি 
করলেন । সেই লিপিটার, গ্রীস লিপির 
সাথে কিছুটা মিল আছে। রুশ লিপির 
সাথেও বর্তমানে কিছুটা মিল খুঁজে 
পাওয়া যায় । তারা অনেকগুলো হরফ 
ধ্বনির স্বরূপ আবিষ্কার 
করেছিলেন। এগুলো করে তারা 
নিজিদের শ্রাবণিক ভাষায়, বুলগেরীয় 
ভাষায়, চিঠিপত্র লিখে এক গির্জা থেকে 
অন্য গির্জায় এবং তুর্কি 
শাসকরা এগুলোতে বাধাও দেয়নি | 
কারণ তারা পড়তেও পারেনি, তাই 
এগুলোর বাধাও দেয়নি । এভাবে করে 
আস্তে আস্তে সমগ্র দেশে তুর্কিদের 
বিরুদ্ধে, ওসমানী রাজ্য শাসনের 
বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ তৈরি হলো 
এ বিক্ষোভটি চরমে পৌছে তুর্কি 
শাসকদের অজ্ঞাতসারে এবং শেষ 
পর্যন্ত ওসমানীয় তুর্কিরা পরাজিত হয় 
অবশ্য পরাজিত হওয়ার আরও 
কতকগুলো কারণ ছিল । কারণ রুশরা 


করে । এই ভাষা দিবসে এ প্রাচীন 
কাহিনীগুলো তারা স্মরণ করে। 
আনন্দ-উৎসব করে সমস্ত রাস্তায় 
রাস্তায়, গ্রামে-গ্রামে, অঞ্চলে-অঞ্চলে । 
আমাদের যে একুশে ফেব্রুয়ারি 
উৎসবটা, আনন্দটা, একুশে 
ফেকুয়ারির আন্দোলন, সেই 
আন্দোলনের পেছনের কারণটা ছিল 
নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র রক্ষা এবং 
ভাষাকে মর্যাদা দেয়া । কারণ তখনকার 
দিনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম এটা 
যে, আমাদের এই ভাষা যদি আমাদের 
রাজভাষা না থাকে, রাষ্ট্রীয় ভাষা না 
থাকে বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করার, 
তাহলে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে 
থেকেও নিম্পেষিত হবো | সেই অবস্থা 
থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের 
নিজের ভাষাকে আমাদের আকড়ে 
ধরতে হবে। এই ভাষাকে আকড়ে 
ধরেই, এই ভাষার মাধ্যমে আমরা 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারবো । 
সেই জন্যই এই আন্দোলনটা । প্রথম 
থেকেই এই আন্দোলনটা যে 
সর্বসাধারণের আন্দোলন ছিল তা নয় । 
কিন্তু ক্রমশ এই আন্দোলন সর্বসাধারণ 
গ্রহণ করে বসলো । একটি মাত্র কথায়, 
একটি মাত্র বিষয়ের জন্য, সেই 


অঙ্গীকারকে বহন করে | যেহেতু ভাষা 
জীবনের অঙ্গীকারকে বহন করে 


দেখি, তাহলে আমরা পাই 
এখানে বহু জাতি আছে, মুসলমান 
জাতি আছে অনেক । যেগ্তলো 
পরবর্তীকালে স্বাধীন হয়ে গেল | এদের 
ভাষা ছিল আলাদা | আর রুশ ভাষা 
ছিল রুশ দেশে । এই রুশ ভাষা এবং 
শ্রাবরণিক লিপি তারা সকলের ওপর 
আরোপ করে দিল । দলিল দস্তাবেজ 
রুশ ভাষায় হতে লাগল । এর 
বিরুদ্ধেও মানুষের বিক্ষোভ ছিল । আজ 
যে অঞ্চলগুলো স্বাধীন হয়ে গেল-তার 
একটি মাত্র কারণ যে, এদের 
কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল 
তারা । তাদের ওপর একটা ভাষা 
আরোপ করে, যে ভাষা তাদের নিজের 
ভাষা ছিল না। সুতরাং আমাদের 
ওপরে যখন অন্য ভাষা আরোপের 
একটা প্রয়াস করেছিল, তার পেছনে 
একটা বিরাট ইতিহাস আছে, সেই 
ইতিহাস আমি এখানে পর্যালোচনা 
করবো না। সেই যে একটা চেষ্টা 
নিয়েছিল সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা 
সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম । আমি সব সময় 
একটি কথা বলে থাকি, আমাদের যে 
ভাষা আন্দোলনটা, এই ভাষা 
আন্দোলন কিন্তু আমাদের আত্ম- 
আবিষ্কারের আন্দোলন | আমরা কিন্তু 
এর আগে, বহু আগে নিজের ভাষার 
কথা ভেবেছি সত্য কিন্ত এত 
গভীরভাবে ভাষাকে আমাদের মর্মমূলে 
অতীতে কখনো নেইনি। এই ভাষা 
আমরা শিখবো কিন্তু আমাদের নিজস্ব 
ভাষা আমরা এই কারণে গ্রহণ করবো 
যে, এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের 
যথার্থ চিত্তের স্কুর্তি ঘটবে । অন্য কোন 
ভাষার মধ্য দিয়ে সেটা কখনো ঘটবে 
না। 
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বাংলা _আমার 
মাহ্ত্া 


বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা 


মোহাম্মদ নজাবত আলী 


মাতৃভাষা যে কোনো জাতির 
প্রাণশক্তি । কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে 


বিভাগের পর । অধিকাংশ মানুষের 
মাতৃভাষা বাংলা হলেও কায়েমি 


একজন মানুষ স্বপ্ন দেখে, কল্পনার জাল 
বিস্তার করে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
তার সব চিন্তাভাবনা, আশা-আকাজ্ক্া, 
আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পায়। 


স্বার্থবাদী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নিজের 
খেয়াল খুশি অনুযায়ী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অশুভ চক্রান্ত 
শুরু করে। অবশ্য পাকিস্তান গঠিত 


মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে কোনো জাতির 
শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । কোনো 


হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনা 
শুরু হলেও সঙ্গত কারণে বাংলা 


বিদেশি শক্তি একটি জাতির 
অর্থনীতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, 


রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আলোচনায় শীর্ষে 
স্থান পায়। এ সময় অবশ্য বাংলা 


পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে 
পারে। কিন্তু ওই জাতি যখনই 


ভাষার সমর্থনে তমুদ্দিন মজলিস 
এগিয়ে আসে । ১৯৪৭ সালে তারা 


আত্মচেতনায় জেগে উঠবে তা 


ভাষা আন্দোলনের ওপর একটি 


মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই । আমাদের 
ংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে মাতৃভাষা 


পুস্তিকাও প্রকাশ করেন । তারা উর্দুর 
পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


হিসেবে বাংলা । মাতৃভাষার প্রতি 


বিভিন্ন যুক্তি দেখান । কিন্তু লেখক, 


সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, 


মানুষের টান, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা 
সর্বজনীন | বিষয়টি সংশয়, তর্ক ও 
সমালোচনারও উধ্র্বে। তাই 


ছাত্র-জনতার বিভিন্ন যুক্তিতর্ক উপেক্ষা 
করে পশ্চিমা শাসকচক্র নিজেদের 


মাতৃভাষার প্রতি অমর্যাদা কোনো জাতি 
সহ্য করতে পারে না। যেমন সহ্য 
করতে পারেনি বাঙালি জাতি । পশ্চিমা 
শাসকগোষ্ঠী কেড়ে নিতে চেয়েছিল 
বাঙালির হাজার বছরের এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে । তারা আমাদের ধ্বংস 
করার জন্য আমাদের ঘাড়ে চেপে 


হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ১৯৪৮ 
সালে মি. জিন্নাহ ঢাকায় আসেন | ২১ 
মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান এবং 
২৪ মার্চ কার্জন হলে একইভাবে তিনি 
ঘোষণা করেন, উর্দু, উর্দুই হবে 
পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । তার 
এ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ বাংলায় 


দিতে চেয়েছিল উর্দু ভাষা । কিন্তু 


ছড়িয়ে পড়ে । ছাত্রদের মধ্যে এ 


ংলার গর্বিত ছাত্রসমাজ তাদের কাছে 


আন্দোলন সূত্রপাত হলেও উর্দুকে 


বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো 
অনেকে | ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তে রাঙা 
পথ ধরে জাতি খুঁজে পায় তার আপন 
ঠিকানা স্বাধীনতা । তারপর বিংশ 
শতাব্দীর শেষে 


করে । এ অর্জন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা 
দিবস | সারাবিশ্বের ১৮৯টি 
বাঙালি জাতির চির আপন ভাষা দিবস 
উদযাপিত হচ্ছে । 

স্বাধীনতা অর্জিত হলেও একুশের মুল 
চেতনা আমরা ৬২ বছরেও বাত্তবায়ন 
করতে পারিনি । বাংলাকে অন্যতম 
রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই 
একুশের মূল চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল না । 
বরং একুশের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 
সব ধরনের জড়তা, অজ্ঞতা ও 
কুসংস্কার থেকে জাতিকে মুক্ত করে 
এবং রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা নিশ্চিত 
করা । আজ আমাদের আত্মবিশ্লেষণ 
করার দিন। শহীদের অমর স্মৃতি 
রক্ষার্থে জাতি এর কতোটা বাস্তবায়ন 
করতে পেরেছে? সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতি সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস 
করেছে । ফলে সুশীল সমাজ গঠন 


মাথা নত করেনি । প্রতিবাদে-বিক্ষোভে 


রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরাচারী পাক 


ফেটে পড়ে । শত অত্যাচার-নির্ধাতন- 
নিপীড়ন রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ 


সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং 


গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে। 


বাংলা ভাষার সমর্থনে সমগ্র বাঙালি 


দেশের তরুণ ছাত্রসমাজ অকাতরে 
প্রাণ বিসর্জন দেয় । 


জাতি রুখে দীড়ায় । 


অন্যদিকে স্বাধীনতার ৪২ বছরেও 
রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষা চর্চা 


বায়ান সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 


আমাদের উপমহাদেশে ভাষা 
আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের দেশ 


ও চালু করতে সক্ষম হইনি । এটা 


তৎকালীন পশ্চিমা শাসকের নির্মম 
বুলেটের আঘাতে শহীদ হন সালাম, 


করতে গেলে প্রথমে সরকারকে মুল 
দায়িত্ব নিতে হবে। যা যা করণীয় 
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সবকিছু করার দায়িত্ব সরকারের । 


সংস্কৃতি, এতিহ্য রয়েছে সে 


ংলাকে প্রকৃত প্রধান ভাষা করে তুলে 


স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ন রেখে বিশ্বের সঙ্গে 


রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর প্রকৃত মর্যাদা 
দিতে হবে । রান্ট্রভাষা করার অর্থ হচ্ছে 


তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং বিশ্বের 
ভালো দিকগুলো গ্রহণ গ্রহণ করতে 


আমাদের সব কিছু বাংলা ভাষায় 


হবে। 


চলবে । সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ড 


আমরা যেন নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি- 


চলবে বাংলায় । আমাদের অর্থনীতি, 
ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা বিচার বিভাগ, 
আইন বিভাগ, সামরিক বিভাগ বাংলায় 
চলবে । বাংলা হবে এ অঞ্চলের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা | কিন্তু দুঃখের বিষয় 
স্বাধীনতার ৪৩ বছরেও বিভিন্ন সরকার 
এসব ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেনি । ফেব্রুয়ারি এলেই সরকার 

ংলা ভাষার গুরুত্বের কথা বলে কিন্ত্ত 
১১ মাস বাংলা ভাষা নিজ দেশ বিদেশি 
ভাষার মতো অবস্থায় থাকে । কিন্ত 
তাই বলে আমরা বিদেশি ভাষা শিখবো 
না এ কথা বলছি না। আমরা অবশ্য 
ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা 
নিজেদের প্রয়োজনে শিখবো । 
রবীন্দ্রনাথের সেজদা বলেছেন, “আগে 
চাই বাংলা ভাষার গ্াথুনী, তারপর 
ইংরেজি শেখার পত্তনঁ। তাই 
মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো 
ভাষাকে প্রভূ করে তুলবো না। আমি 
নিজস্ব যে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, 


স্বকীয়তাকে বিকিয়ে না দিই। কিন্তু 
কার্ধত দেখা যাচ্ছে ইংরেজি ভাষাকে 
বাংলার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে । ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আমরা 
সবকিছু বিশেষ করে আমাদের 
সমাজের যারা ক্ষমতাবান ব্যক্তি তারা 
এটাকে দিয়ে রাষ্ট্রের সব কিছু চালাতে 
চান | অফিস-আদালতে এর ভাষা হবে 

ংলা। কিন্ত নিয় আদালতগ্তলোতে 
বাংলার কিছু কার্যক্রম চালু হলেও 

ংলা ভাষার ওপর গুরুত্ব চর্চা বা দখল 
না থাকায় অনেকে মূল কাজগুলো 
ইংরেজিতে সম্পন্ন করছেন। এর 
পেছনে রয়েছে বাংলার আইন পুস্তক 
রচনার অভাব । স্বাধীনতার পর থেকে 
অদ্যাবধি আইন বইগুলো বাংলায় 
অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত না 
হয়ে বরং সঙ্কুচিত হচ্ছে। সুতরাং 
আমাদের বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশ 
প্রয়োজন | ভাষার উন্নতি কিন্ত ভাষা 
নিজে নিজে করতে পারে না কারণ 


ভাষার নিজস্ব কোনো গতি নেই। যে 
জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে তার 
প্রতিভা অনুযায়ী ভাষার বিকাশ ঘটে । 
আমরা যদি উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে 
তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যুক্তরাষ্ট্র, 
জাপান, জার্মানি এ রাষ্ট্রগুলো তাদের 
নিজের দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের ভাষার উন্নতি করেছে । ভাষার 
বিকাশ ঘটে বিচিত্র ব্যবহারের ফলে 

ংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য 
জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকাগুলোতে যারা 
কাজ করছেন তারা যদি বাংলা ভাষায় 
বই লিখেন তাহলে বাংলা ভাষার চর্চা 
ও বিকাশ ঘটবে । বাংলা ভাষা চর্চা ও 
বিকাশের জন্য বাংলা একাডেমীকে 
আরো তৎপর হওয়া উচিত 
সরকারিভাবে জেলা সদর ও 
উপজেলায় বাংলা ভাষা চর্চার জন্য 
এমনকি গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লার 
সমিতি, পাঠাগার ও গণশিক্ষা কার্যক্রম 
চালু করা হলে যার মাধ্যমে গ্রামবাংলার 
মানুষেরা বাংলা ভাষা চর্চার সুযোগ 
পাবে এবং সেইসঙ্গে নিরক্ষরমুক্ত 
বাংলাদেশও গড়ে উঠবে । আমাদের 
নিজের ভাষার মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে 
সচেষ্ট হতে হবে । 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


ক 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 

পরীক্ষিত র ও 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । 


ক. 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


ক. 
৮১৫ 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 


তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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লে. কর্নেল (অব.) এইচ আহমদ 


১. বাংলা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা | এ 
ভাষায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে। সে 
কারণে এ ভাষা ধ্বনিতে ধনী ও 
সাহিত্যে সমৃদ্ধ । ভাগ্ারে তার বিবিধ 


ছাপা ও উচ্চারিত হয় “রাষ্ট্রপতি 
এ্যাউভোকেট আবদুল হামিদ", 
“স্পীকার শিরীন শারমীন' | যথার্থ 


৫. কর্ণেল, গভর্ণর, ইউন্টার্ণ, বার্ণ 
ইউনিট, গ্রীণ রোড, পোষ্ট মাষ্টার, 
স্টেশন, ইন্ডান্ত্রীজ ইত্যাদি শব্দগুলো ভুল 


প্রয়োগ হবে রাষ্ট্রপতি আাডভোকেট 


বানানে লেখা হচ্ছে । শুদ্ধ বানান হবে- 


রতন | এ ভাষাতেই কাব্য রচনা করে 


আবদুল হামিদ, স্পিকার শিরিন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু ও নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত হন। আজ এ ভাষা 
স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা | প্রবন্ধে, 
উপন্যাসে, নাটকে, ছোটগল্ে ও 
কবিতায় এ ভাষা এত সমৃদ্ধ যে, 
আতৃপ্ত হয়ে কবি গান বাধেন- “মোদের 
গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা 
ভাষা” । কিন্তু এ ভাষায় ভুল বানান ও 
ভুল উচ্চারণ এত বেশি যে, ভাবলে 
অবাক হতে হয়। এতে মাতৃভাষার 
অবমাননা হয় । তা দূর হোক, আমরা 
সবাই তাই চাই । 

২. এডভোকেট", “এ্যাডভোকেট' ও 
“আযাডভোকেট" তিন বানানই দেখা যায় 
মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় । এর 
মধ্যে এডভোকেট ও “ঘ্যাডভোকেট? 


দুটি বানানই অশুদ্ধ, কেবল 
“আযাডভোকেট* বানানই শুদ্ধ (যে-ফলা, 
সঙ্গে আকার)। কতিপয় ইংরেজি 


শব্দের প্রথমে অ+-এর সঙ্গে ব্যবহার 
হয় | “এর সঙ্গে কখনও নয় | যেমন- 


শারমিন' | “স্পীকার' নয়, শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে, স্পিকার" | কারণ বিদেশী শব্দে 
বাংলা স্বরবর্ণের ঈ*, “উ', ঝা", শি- 
কার", “.-কার' ও “. -কার' কখনও 
ব্যবহার করা যায় না। 
৩। শুু্টাব্দ' 'শবীষ্টাব্দ' ও খিস্টাব্দ* 
তিনটি বানানের মধ্যে কেবল 'হিস্টাব্দ' 
বানানটিই শুদ্ধ । অন্য দুটি নয় । কারণ 
ইংরেজি 400175 শব্দ থেকে 
“খিস্টাব্দ' শব্দটি এসেছে । ইংরেজি 
“ঝঞ'-র জন্য বাংলায় কেবলই -স্ট” 
হবে, কখনও ্ট' নয় । তাই শুদ্ধ বানান 
হবে খিস্টাব্দ' | বাংলা সন আছে। 
কিন্ত ইংরেজি সন বা আরবি সন বলতে 
কিছু নেই | তবে খ্রিস্টাব্দ ও হিজরি সন 
আছে। 

৪. অনেক সময় ব্যানারে দেখা যায় 
ভুল বানানে 'র্যালী । শুদ্ধ বানান হচ্ছে 


কর্নেল, গভর্নর, ইউ-টার্ন, বার্ন ইউনিট, 
গ্রিন রোড, পোস্ট মাস্টার, স্টেশন, 
ইনডাস্ট্রিজ ইত্যাদি। অনেক 
লেখালেখির পর আমরা কারেনসি 
নোটে শুদ্ধ বানানে গভর্নর বানান 
দেখতে পেয়েছি। এখন আবার 
কারেনসি নোটে অশুদ্ধ বানানে “গভর্ণর' 
ছাপা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
মনে রাখতে হবে বিদেশী শব্দে বাংলা 
ব্যঞ্ন বর্ণের ৭” ও “ষ' কখনও 
ব্যবহার করা যায় না। 

৬. “মেডিকেল' শব্দটির শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে “মেডিক্যাল”, সেনাবাহিনীর সব 
স্থাপনায় ও কোন কোন মেডিক্যাল 
কলেজের গেইটে শুদ্ধ বানানে দেখা 
যায় “মেডিক্যাল' | অন্যত্র দেখা যায় 
“মেডিকেল । আমরা যদি সার্জিক্যাল, 
অপটিক্যাল, কেমিক্যাল, 
ফারমাসিউটিক্যাল লিখতে পারি, তবে 


র্যালি' | কারণ বিদেশী শব্দে কখনও 
শ-কার' ব্যবহার করা যায় না। সে 
কারণে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে- 


“মেডিক্যাল' লিখতে পারব না কেন? 
৭. £ঞ্জিনিয়ার', "চ্যালেঞ্জ', “আ্যার্জেল', 
ইঞ্চি”, “বে, “সেঞ্চুরী” ভুল বানান । 


'আযানাটমি”, “আাকশন', 'আ্যাসিড', জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, প্রাইমারি, শুদ্ধ বানান হবে- “ইনজিনিয়ার', 
'আযাডমিরাল, 'আযাডজুটানট”, লাইব্রেরি, প্রিপারেটরি, ল্যাবরেটরি, “্যালেনজ', “আানজেল” “ইনচ”, 
আযাসিসটান্ট', 'আযাসোসিয়েশন', মিলিটারি, নেভি, আর্টিলারি, জুয়েলারি, “বেনচ*, সেনচুরি। বিদেশী শব্দ 
“আ্যাটর্নি”, চিফ আ্যাডিশনাল নার্সারি, স্যানিটারি, নোটারি, সার্জারি, লেখতে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ", এ ও 
ম্যাজিস্ট্রেট', “আযাভিনিউ”, “আ্যানড', প্যাথলজি, ফার্মাসি, লিগ, আাকাডেমি “গণ” কোনমতেই ব্যবহার করা যায় না। 
“আাকাডেমি* ইত্যাদি | ইত্যাদি । ইংরেজি ঘ-এর জন্য বাংলায় কেবলই 
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“ন* ব্যবহার করতে হবে । মালঞ্চ, হবে 


ব্যঞ্জনবর্ণ, পঞ্জিকা, গীতাঞ্জলি বানান 


শুদ্ধ | কারণ এগুলো বিদেশী শব্দ নয় । 
বাংলা শব্দ । 

৮. শ্রদ্ধাঞ্জলী” বানানটি ভুল । শুদ্ধ 
বানান হচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলি" । কয়েক বছর 
আগেও প্রায় সবাই লিখতেন 
শ্রদ্ধাঞ্জলী | অনেক লেখালেখির পর 
প্রায় সবার মাঝে সচেতনতা ফিরে 
এসেছে । এখন প্রায় সবাই শুদ্ধ 
বানানে লিখছেন শ্রদ্ধা ঞ্জলি' । মহান 
২১ ফেব্রুয়ারি; ২০১১ । শহিদ 
রী পুষ্পার্থ নিবেদন করতে 


সুপ্রিম কোর্টের 
আইনজীবীরা অর্পণ করলেন 
শ্রদ্ধাঞ্জলী” | ঢাকা মেডিক্যাল 


কলেজের শিক্ষকগণও নিবেদন 
করলেন 'অদ্ধাঞ্জলী' । সুপ্রিম কোর্ট 
লিখতে, তারা ভুল বানানে 
লিখলেন, 'সুণ্রীম' কোর্ট । তারপর 
ভুল বানানে লিখলেন, শ্রদ্ধাঞ্জলী' 
মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকগণ ভুল 
বানানে লিখলেন “মেডিক্যাল” ৷ তারপর 
ভুল বানানে লিখলেন শ্রদ্ধাঞ্জলী” 
্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে 
নিবেদন করা হলো শ্রদ্ধাঞ্জলি 
“আযাটনী* বানান ভুল । শুদ্ধ বানান 
হচ্ছে- আ্যাটর্নি ৷ উদাসীনতার উদাহরণ 
বা দেয়া যায়? বিদেশী 


লেখা, "শান্তিতে, সংগ্রামে ও সমুদ্রে 
দূর্জয়, নেভির লোকজন সবাই 
ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, বানানের প্রতি তারা খুবই 
উদাসীন | হোটেল র্যাডিসনের দক্ষিণ 
ওভারফ্লাই ব্রিজের কাছে লিখা 
দূর্ঘটনা" । বিটিভিতে প্রায়ই দেখা যায় 
“দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা", কোথাও কোথাও 


“দুর্জয়*, “কনসারভেটিভ", কনসিউমার*, 
“দুর্ঘটনা”, কনসামসন? | 
“দুর্যোগ”, দুর্নীতি” ১৩. অনেকেই বলেন ও লিখেন, 
ও “দুরন্ত” । শুধুমাত্র", “কেবলমাত্র' | মাত্র শব্দটির 
১০. “অগাস্ট” আগে শুধু বা “কেবল” ব্যবহার 
শব্দটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ । আমাদের 'মাত্র' 


অনেকেই ভুল বানানে 'আগস্ট' বা 
“অগাষ্ট' লিখে থাকেন । আমাদের মনে 
রাখতে হবে, ইংরেজি 'অ'-এর জন্য 
বাংলায় কেবলই “অ' হয়, 'আ" হয় 
না। আর ইংরেজি 'ঝঞ'-এর জন্য 
বাংলায় কেবলই “স্ট' হয়, স্ট” হয় না। 
কাজেই শব্দটির শুদ্ধ বানান হবে 
“অগাস্ট”, “আগস্ট নয়। 
জাতির জনকের মৃত্যুবার্ষিকীতে 
ব্যানারে ভুল বানানে লেখা হয়, ১৫ 
“আগষ্ট” ৷ গত বছরের ব্যানারে এখনও 
সব ভুল বানান পথপার্খে দেখা যায় । 
আগামী বছরে ১৫ “আগস্ট' 
হবে, এমন আশা সবারই । 
১১. কিছুদিন আগে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী 
বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। 
ব্যানারে লেখা হল 'ভুটান' । এটি 
অশুদ্ধ | শুদ্ধ বানান হবে ভুটান” 


বাদ দিয়ে বলতে ও লিখতে হবে শুধু" 
এ | 
'পুলিশ' নয়। শুদ্ধ বানান 


দু'একটি ব্যাতঞ্রম ব্যতীত 
ইংরেজি “পব"-র জন্য বাংলায় 


পর্যন্ত সবাই অশুদ্ধ বানানে 
'পুলিশ' লিখে আসছেন । কোন 
কোন অভিধানেও 'পুলিশ' দেখা 
যায় । কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার 
সব রচনায় শুদ্ধ বানানে “পুলিস” লিখে 


গেছেন। সবারই "পুলিস লেখা 
উচিত । “কোতোয়ালী” বানানটিও 
অশুদ্ধ । শুদ্ধা বানান হবে 
“কোতোয়ালি? । 


১৫. কলেজে পড়ার সময় রবিঠাকুরের 
লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ 
হয়েছিল । তার লেখার শেষ অংশ 
স্মৃতি থেকে এখানে উদ্ধত করতে 
চাই । “বাংলা যার ভাষা, সেই আমার 
তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে, বাংলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে উতকণ্ঠিত 
বেদনায় চাতকের ন্যায় উ্ধ্বমুখি হয়ে 
আবেদন জানাচ্ছি, তোমার অভ্রভেদী 


লেখা শিখর চূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল 


মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে 
শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পলবে, 
মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগ 
শিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শু্ক 
নদীর রিক্তপথে বান ডেকে বয়ে যাক, 


তেমনি “ভুবন” অশুদ্ধ, ভুবন? শুদ্ধ | 


লেখা হয় “দূর্নীতি' দমন কমিশন । 


দূরপালার বাসগ্ডলোতে লেখা, “দুরত্ত' | 


১২. টিভিতে উচ্চারণ করা হয়, 
'আযানালাইসিস, “প্যারালাইসিস*, 
“কনজারভেটিভ*, কনজিউমার” 


আনন্দধ্বনি? | 
আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ব্যর্থ ও বৃথা 
যাবে না আশা করি । দেশে সুশিক্ষিত 


দু'কুল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে 
উঠ্‌ক 


এসব ভুল বানান আর কতদিন দেখতে 
হবে কে জানে? শব্দগুলোর শুদ্ধ বানান 


5 ] শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ 


লোকের অভাব নেই | ভুল বানান দ্রুত 


কমে আসবে । ভাষার সৌন্দর্য বাড়বে । 
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মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 
জাগ্রত মুসলিম জনতা প্রতিষ্ঠাতা হলেন টাঙ্গাইলের বায়োজিদ 
বাংলাদেশ (জেএমজেবি) খান পন্ী যিনি হলেন “এই ইসলাম কলেজ থেকে 


১০০]. ১5191) ']917101191) 1১018] 


1811810 


সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


সেই ইসলাম নয়' নামক একটি 


জেএমবির নেতৃত্ব আর 
জেএমবির নেতৃত্ব প্রায় একই | এই 


বইয়ের লেখক । এই বইটি 


তিনি টাঙ্গাইলের হোমিও মেডিকেল 
১৯৫৭ সালে 
হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রি অর্জন করেন । 
এই তথ্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে 


ংলাদেশের সকল ওলামায়ে কেরাম 


সংগঠনটি বাংলাদেশে এককভাবে 


ভ্রান্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং 


উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের কোন 
নাশকতামূলক আক্রমণ চালায়নি । 


ওলামাদের জোড় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 


তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে 
$/৬/৬%.1)97081195/11990.0011) | 
এই সংগঠনটি নামাযের জন্য 


১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের 


যেহেতু এই সংগঠনের যারা নেতা 
তারাই আবার জেএমবির নেতা তাই 
এই সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের 
কোন কওমী মাদরাসার কোন সম্পর্ক 
নেই, কেননা আমি দেখিয়েছি যে, 
জেএমবির সাথে বাংলাদেশের কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্ক নেই। 


হিযবুত তাওহীদ 

এই সংগঠনটি তাদের প্রচার-প্রচারণার 
মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষভাবে 
পরিচিত । ইসলামের সাথে সম্পর্ক 
রেখে তারা যে আদর্শবাদে বিশ্বাস করে 
তা সারা বিশ্বের সব ইসলাম ধর্মীয় 
বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে যায় । সংগঠনটির 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বইটিকে 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হিযবুত 
তাওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ 
বায়োজিদ খান পন্ী তার মাধ্যমিক 
শিক্ষা অর্জন করেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এইচএন 
ইনস্টিটিউট নামক স্কুল থেকে ১৯৪২ 
সালে । তারপর সাদাত কলেজে অল্প 
কিছুদিন পড়ালেখা করার পর ভর্তি হন 
বগুড়া আজিজুল হক কলেজে এবং 
সেখান থেকে ১ম ও ২য় বর্ষ সমাপ্ত 
করেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ 
থেকে, যা বর্তমানে মাওলানা আবুল 


আযানকে এবং মসজিদকে অপছন্দ 
করে এবং তারা ইসলামের শুভেচ্ছা 
বাণী সালামকে অস্বীকার করে । এই 
সংগঠনটিও বাংলাদেশে কোন 
নাশকতামুলক কর্মকাণ্ড চালায়নি, তবে 
তারা সরকার ও ওলামায়ে কেরামের 
বিরুদ্ধাচরণ করে সদাসর্বদা অপপ্রচারে 
লিপ্ত থাকে | এই সংগঠনের অনুসারীরা 
মাদরাসা শিক্ষাকে অপছন্দ করে । 
হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশ 

এই সংগঠনটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে 
পরিচিত এবং এটি জেরুজালেমভিত্তিক 
আন্তর্জাতিক সংগঠন হিযবুত 
তাহরীরের একটি শাখা । হিযবুত 


কালাম আযাদ কলেজ নামে পরিচিত । 


তাহরীর বাংলাদেশের সরকার ও 
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ভারতের সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
বেশি প্রচারে লিপ্ত । এই সংগঠনটির 
মাধ্যমে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য 
পর্যায়ের কোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড 
সংগঠনের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। 
এই সং সদস্যসংখ্যা প্রায় 
২০০০০, যা সংগঠনের প্রধান ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক 
মহীউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেছিলেন 
এবং এই সংখ্যা পৃথকভাবে হরকাতুল 
জিহাদের সদস্য সংখ্যা (১৫০০০) 
এবং জেএমবির সদস্য সংখ্যা 
(১০০০০)-এর চেয়ে বেশি ।২ এই 
সংগঠনটির প্রায় সকল সদস্যই উচ্চ 
শিক্ষায় শিক্ষিত এবং স্বচ্চল পরিবারের 
সন্তান। ২০০০ সালে এটি বাংলাদেশে 
যাত্রা শুরু করে । লিফলেট-পোস্টার 
প্রভৃতির মাধ্যমে এরা এদের মতাদর্শ 
প্রচার করে থাকে । বাংলাদেশে এটি 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক গোলাম 
মাওলা, 173/-এর অধ্যাপক মহীউদ্দিন 
আহমদ, লোকপ্রশাসন বিভাগের 
লেকচারার শেখ তৌফিক, কাজী 
মোরশেদুল হক এবং লন্ডনফেরত ড. 
নাসিমুল গনি ও কাওসার শাহনেওয়াজ 
প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে যারা 
ছিলেন ংলাদেশের সবচেয়ে 
স্বণামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত | জঙ্গি 
সংগঠনের বা সদস্যরা 
কোন শিক্ষাপ্রতি র সাথে কোন 
জড়িত থাকার কারণে ওই প্রতিষ্ঠানকে 
জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্ত্র বলে মেনে 
নিতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে 
আমাদেরকে বলতে হবে যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় হল হিযবৃত তাহরীরের 
প্রজননকেন্দ্র । এখস প্রশ্ন হল ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় কি এই দাবি মেনে 
নেবে? যদি মেনে নেয় তাহলে তো 

ংলাদেশের মাদরাসাগ্তলোর বিরুদ্ধে 
বিষোদগার না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 
বিরুদ্ধে বিষোধাগার করা উচিত । আর 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. 
ইমতিয়াজ আহমদের উচিত হবে যদি 


দেন তাহলে বলবেন যে, 1)17819 
[00015615113 9001680105 
10111118705 10. 13217519095] অর্থাৎ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে 
জঙ্গিবাদকে সহজতর করে দিচ্ছে। 
সাধারণত অনেকেই মনে করে যে, 


সরকারি-বেসরকারি কোন চাকুরির 
সুযোগ নেই, তাই মাদরাসার 
শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদের সাথে যুক্ত 
কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণরুূপেই 
ভূুল। কেননা আমরা দেখেছি যে 

ংলাদেশের জঙ্গিবাদের ক্ষেত্রে কওমী 
মাদরাসায় শিক্ষিতদের অবদান 
সাধারণ  শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানথেকে শিক্ষা 
অর্জনকারীদের তুলনায় অতিনগন্য 
আবার যদি তাদের এই ধারণা সত্য 
হয়ে থাকে তাহলে হিযবুত তাহরীরের 
প্রায় সকল সদস্য বাংলাশের সর্বোচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষা 
অর্জন কারী, তাহলে তারা কেন 
জঙ্গিবাদের সাথে জড়িয়ে পড়ল? 


করেছেন । এই কাউসার হোসাইন 
সিদ্দীকী বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন 
বলে জানা যায় নি। এই সংগঠটি 
এতই সহিংস যে 9০9) 45101) 
11617011911) [১017191 তাদের 
ওয়েবসাইটে এই সংগঠনটির কোন 
সহিংসতাই উন্লেখ করতে পারেনি | 


জয়শে মুহাম্মদ 
পাকিস্থানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জয়শে 
মুহাম্মদের বাংলাদেশ শাখার প্রধান 
মাওলানা ইউনুসকে (৪৮) ডিবি পুলিশ 
২০১২ সালের আগস্টে গ্রেফতার 
করে। তিনি ছিলেন কক্সবাজারের 
মৌলভীর কাটা আল গিভারী আদর্শ 
দাখিল মাদরাসার একজন শিক্ষক 1১ 
এটি হল ংলাদেশ সরকারের 
অর্থায়নে পরিচালিত একটি আলিয়া 


তিনি ভবিষ্যতে কোন সাক্ষাতকার 


তাদের সামনে তো বাংলাদেশের 
চাকুরির 
বাজারের দ্বার সাল | নিহতের | বোমা বি্ফোরণের | বি্ফোরণে 
সর্বদাই খোলা সংখ্যা তারিখ নিহতের 
ছিল। সংখ্যা 
শাহাদাত ১৯৯৮ ৫ ২৭ এপ্রিল”০৩ ২ 
আল-হিকমা ১৯৯৯ ৭. ১৮ মার্চ'০৪ ১ 
এই সংগঠনটি | ২০০০ ১ ২৭ জুন'০৪ ১ 
ংলাদেশে ২০০১ ১ ২৮ জুলাই'০৪ ২ 
কৌন ২০০২ 1 ১৮ 1 ২৩ নভেম্বর'০৪ ১ 
রা মূ ২০০৩1 ৫৯ ২২ মার্চ০৬ ১ 
চালায়নি । ২০০৪ ৫৬ ১২ এপ্রিল'০৬ ২ 
ংগঠনের ২০০৫ ২০ ১৩ জুন'০৬ ২ 
প্রধান কাউসার ২০০৬ ৪৪ ২০ ডিসেম্বর'০৬ ১ 
হোসাইন ২০০৭ | ১৬ ১৫ জানুয়ারি*১০ ২ 
সিদীকী ২০০৮ ৩ ০ ফেকুয়ারি*১০ ১ 
সংগঠনের 7 
সাথে ২০০৯ ৮ ২০ অক্টোবর”১০ ২ 
আন্তর্জাতিক ২০১০ ৯ সর্বমোট ১৮ 
মাফিয়া ডন ২০১১ ৩ 
দাউদ সর্বমোট ); ২৫০ 


ফেব্রয়ারি'১৪:7::------00 আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিরোধীতা করে থাকে বিভিন্ন বামপন্থী 
আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী 
ব্যাক্তি ও সংগঠন | যেমন যারা দেশে 
কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, মাঝুবাদ, 


ব্যক্তিকে হত্যা করেছে । এমনকি 
২০০২ সালের প্রথম তিনমাসেই এই 
সং লোকেরা ১০টি জেলায় 
প্রায় ১০০জন মানুষকে হত্যা করেছে । 


লেনিনবাদ, মাওসেতুংবাদ প্রতিষ্ঠা 
করতে চায় তারা | তারা কথায় কথায় 
মৌলবাদ জঙ্গিবাদ শব্দগুলো এত বেশি 
পরিমান বলে যে,যদি তারা এর 


আবার শুধু ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ 


পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 
সদস্যরাও বোমা হামলার ব্যাপারে 
দক্ষ । কমিউনিজমের কথা আমি 
এখানে এজন্যই উল্লেখ করলাম কারণ 
এ আদর্শ বাংলাদেশের কোন কওমী 


সাল পর্যন্ত ২৫০জন মানুষকে হত্যা 


মাদরাসার মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে 


করেছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি । 
কমিউনিজমে বিশ্বাসী এই সংগঠনটি 


পরিবর্তে আল্লাহর যিক্র করত তাহলে 
অতি অল্প সময়েই তারা আল্লাহ 


আসে এবং বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসায় কমিউনিজমের চর্চাও করা 


ংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে 


হয় না। তবে যেহেতু কমিউনিস্টরা 


এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এটি 


ংলাদেশের জন্য বোমা হামলা ও 


তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত অনেক বড় অলী 
হয়ে যেতে পারত । মাকুবাদী ও 
লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একটি 


যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তার কোন 


বিভিন্ন নৃশংতার সাথে মাদরাসার 


সুনির্দিষ্ট রেকর্ড নেই। কমিউনিজমে 
বিশ্বাসী এই সংগঠনের শুধু ১৯৯৮ 


চরমপন্থী সংগঠন হল পূর্ববাংলার 


সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত 


কমিউনিস্ট পার্টি যাদের প্রভাব 
কয়েকবছর পূর্বেও বাংলাদেশের 
কষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, 
বাঘেরহাট ও যশোর প্রভৃতি এলাকায় 


হার তুলনা করেন তাহলে জঙ্গি 
সং নৃশংসতার তুলনায় 
কানে বেশি নৃশংসতার প্রমাণ 
পাবেন। কিন্তু এগুলো বামপন্থী 


প্রবল ছিল । এরা এলাকাবাসীর কাছ 
থেকে চাদা আদায় এবং চাদা দিতে 
অস্বীকৃতিতে হত্যাকাণ্ড সংগঠনের 


আদর্শে বিশ্বসীদের নজরে আসে না, 
মিডিয়ায়ও এগুলোকে বেশি গুরুত্ব 
দেয়া হয় না। বাংলাদেশে বোমা 


ব্যপারে অনেক কঠোর ছিল। 


হামলার নাম শুনলেই কমিউনিস্টদের 


ংলাদেশের চরাঞ্চলের মানুষ এদের 


চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন 


জন্য অনেক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত । 
১০0] £১5181) "]21011517 1১019] 

করেছে যে, ১৯৯৮-২০০২ 
সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পূর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্টি ১৮জন রাজনৈতিক 


একটি ছবি যে, দাড়িঅবলা একজন 
মানুষ গায়ে পাঞ্জাবি আর মাদরাসা 
থেকে উৎপন্ন মানুষেরাই এ হামলা 
চালিয়েছে । কিন্তু কমিউনিজমের 
আদর্শবাদে বিশ্বাসী চরমপন্থী সংগঠন 


সম্পর্ক করে তাই আমিও তাদের 
আদর্শবাদে বিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ডের 
কথা (১০০ £51817 "09110119177 
701৪] অনুযায়ী) নিচে ছকের মাধ্যমে 
তুলে ধরলাম যাতে চালুনী হয়ে সূচের 
গোড়ার একটি ছিদ্রের কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে নিজের 
অসংখ্য ছিদ্রের দিকে তাকিয়ে 
নিজেদের মাদরাসা বিরোধিতা থেকে 
একটু সরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন । 
/চলবে] 


1 3০990) 45518197009) 7১01191, 


[001২৬713, 0. 63, 001819691-3.3 
9০010) 4১518] 1517:011917 1১01091, 
01৬1], 0. 59, &9015-3.4 
১৪০0) 4১918. 91015] ১0108], 
[001২৬], 0.63, 01790107-3.3 
402-198119 ওহ 18 4090 2012 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


৬ ০১৩ ৩: ৪2 ১৪ 
৫ €%% ০৮০ ঘা স 4 
8044594 05 
হযরত বারা ইবনে আযিব (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
সাজদারত অবস্থায় উভয় হাতকে 
জমিনে রেখে হাত ও 

কিবলামুখী করে রাখতেন ।” 

হযরত আবু ওয়ায়েল ইবনে হুজর 
(রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজির 
নামাষের বর্ণনাপূর্বক সাজদার অবস্থা 
তুলে ধরে বলেন, 

৪৫ ৫8 প্ইও ৫৩৩০5০ 
“অতঃপর তিনি সাজদা করেছেন এবং 
চেহারাকে দুই হাতের মাঝখানে 
রাখলেন 1” 


245 :$ 8 


2 


হযরত ওয়ায়েল নে হুজর পি 
থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম (সা.)- 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


কে দেখেছি যে, তিনি সাজদারত 
অবস্থায় তার দুই হাত কানের 
কাছাকাছি ছিল |" 


9৬ পু 3 0) ৪১৮০৭। এ 4৩৪ লা ০০ 


&প পা ৩৮8 


ও £ ও হা নে ৫2 তি 


পপ ১০ 


৩ 
হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী 


2 শিরিন 128 কানে 
৩5 এ ০৬০০ ০2 এ৮৬০ পি) 
দি ঞ হি মিনি এ পুত পু ১ ০০45 
এ ঠা এ এ জো এটি 4১ ৫৪৯ 


2595 9:48 3০০ (6 ৪ ৪ 
₹১৮5 ৫ এ এ (6৩05 445 
:18 4905 ধু 3 ঞ্ঞস ৩০ 6) :4 
টে 09) :৩8 | 4১5 4৫1 


56 রন ঞা পপ 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


“আমি একদিন নবী করীম (সা.)-কে 


(সা.) যখন সাজদা করতেন, তখন 


আমার বিছানায় অনুপস্থিত পেলাম । 


নাক ও কপাল ভালভাবে 'জমিহে 
রাখনে। বাহু পাঁজর থেকে দূরে 
রাখতেন এবং হাতের তালু কাধ 
বরাবর রাখতেন 1 

হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 

99116 ০5 043» | 4550 45৪ 


নট ০ 52০ 


বর 25৫ পভ গল 2, 


তখন আমি তাকে সাজদারত অবস্থায় 
দেখলাম এবং তার পায়ের গোড়ালি 
ছিল পরাপর নিকটতর ও পাশাপাশি ও 
তার আঙ্ুলসমূহ ছিল কিবলামুখী । 
আমি তাকে এই দুআ পড়তে শুনেছি 
যে, 'আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে 
আপনার অসন্তষ্টি থেকে, আপনার 
নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি 
থেকে এবং আপনার সত্তার মাধ্যমে 
আপনার নারাজি থেকে আশ্রয় প্রর্থনা 
করছি । আমি আপনার প্রশংসা করছি, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 
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তবে আপনার চুড়ান্ত প্রশংসা সম্ভব 
নয়'। অতঃপর তিনি ফিরে বললেন, 
হে আয়িশা! তোমাকে শয়তান স্পর্শ 
করেছে । আমি বললাম, আপনার 
জন্যও কি শয়তান আছে? তিনি 
সন্তানের জন্য শয়তান রয়েছে । আমি 
আরজ করলাম, আপনার জন্যও কি 
রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যা তবে আমি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি, বিধায় 
সে মুসলমান হয়ে গেছে * 


08 উপরি ০০৪৪ ০ চদা ৬ 
(৫৭ 474 9 ১১ ও. 114290 

(৬4৫01 ৮৬495 
“হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
সাজদায় ই*তিদাল অবলম্বন করবে 


অর্থ ধীরস্থিরভাবে সাজদা করবে 
এবং কুকুরের ন্যায় বাহু প্রসারিত করে 
দেবে না? 


সাজদার অঙ্গসমূহ 
নামাযে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করা 
জরুরী । যদি এর কোন একটিও 


রর 
542 95 নুর এ 


১595 ভা 
৩০০৮ ৫903 
৪৫১৩ 
./05205 
হযরত আবদুল্লাহ টা 
ইবনে আব্বাস (রোি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ 


করেন যে, আমি সাত 
অস্থির মাধ্যমে সাজদা 
করার নির্দেশ প্রাপ্ত 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


কাৰণ এ 


যুগে ঈমান বাঁচানোর উপায় 

ইসলামী ব্যাংক বাবস্থা: ইতিহাস, প্েক্ষাপট ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান 
. ওয়াদার সমকালীন মাসায়েল 

৮. আপনি দলিল দ্বারা আল্লাহকে চিনেছেন: আমি ্বয়ং আল্লাহকে দেখেছি 


প্রকাশনায়: এদারাতুন্‌ নূর 
(ফোন: ০১৭১৫ ৩২২৮২৩, ০১৭২১ ১১৫৭৫২, 


হয়েছি। সেগুলো হচ্ছে, কপাল, নাক, 
দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের 
আঙুল । আরও নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি যে, 
আমরা যেন নামাযে কাপড় গোছাতে ও 
চুল বিন্যত্ত করতে লিপ্ত না হই ৮ 


সাজদার তাসবীহ 
সাজদায় গিয়ে কমপক্ষে তিনবার 
11591 ৫99৮5) বলবে এবং এতটুকু 
পরিমাণ সময় তাতে অবস্থান করবে । 
সাজদায় কপাল ঠেকানোমাত্র উঠিয়ে 
নেওয়া নিষেধ । হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
টে ৩৬ :৯৬০৩ 34 এেপশ 119) 
53 4১১ 51 ৯১০৬ 
৫ 


“যদি কেউ সাজদা করে অতঃপর সে 
তিনবার 59 ৫ ০৬:2। বলে, তাহলে 

তার সাজদা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে । তবে 

এটা হল সর্বনিয় পরিমাণ 1৯ 

তবে নফল নামাযে সাজদারত অবস্থায় 

আরও কতিপয় দুআ বর্ণিত রয়েছে। 

হযরত আলী (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 

তিনি সাজদায় কখনো এই দুআটি 
ডতে গ 

405 এরা 4 ০৪০০ 4৫ 61 


০5০5 এ ভা পাও ও কা 


নি 
৬০০০৮ 2৮ দুল 


এ ক (9 ৯১৮ ৩০ 
(721০0 29400 
“হে আল্লাহ! আমি কেবল আপনাকেই 
সাজদা করি, আপনার ওপরই ঈমান 
এনেছি এবং আপনার নিকটই সমর্পিত 
হই । আমার মুখমণ্ডল তারই ত্রষ্টাকে 
সাজদা করেছে যিনি তাকে 
দান করেছেন এবং তাতে কান ও 
চোখের ছিদ্র সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা, বরকতময় সত্তা ও অনুপম 
অষ্টা 1১০ 
হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রোষি.) 
বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম 
(সা.)-কে বিছানায় দেখলাম না, 
অতঃপর তাকে সাজদারত অবস্থায় 
এই দুআটি পাঠ করে ত দেখলাম, 
৪৮০ ৬ এ? ১৪9৮ 
গা 9৪৮৯৮ ৬৫ ৪৪০০৪ 
এ ৬ এ এ গ ৩া 


দারুল ইফতা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম। 


[| আত্তার্তহীদ ১৫ 
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আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আমি আপনার 


- সাজদা ও দুই সাজদার মধ্যখানে 


ংসার দিকগুলো আয়ত্ত করতে 
অক্ষম । আপনি সেরূপই,যেরূপ 
আপনি ্বযুং নিজের গুণাবলি বর্ণনা 
করেছেন ।”১১ 
হযরত আবু হুরাযরা (রাষি.) বর্ণিত, 
নবী করীম (সা; ) সাজদায় এই দুআটি 
পাঠ করতেন, 
টিভি 4৯ 53১ এ 5৩৪৫8 
.8০সাও 
“হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ, তা 
ছোট হোক কিংবা বড়, সর্বপ্রথম গুনাহ 
কিংবা সর্বশেষ, প্রকাশ্য গোনাহ হোক 
কিংবা অপ্রকাশ্য গুনাহ আপনি ক্ষমা 
করুন 1১২ 


জলসা ও দুআ 

সাজদার তাসবীহ পাঠ শেষে তাকবির 
বলে সোজা ও খাড়া হয়ে বসবে | আর 
সাজদার সময়ের সমপরিমাণ সময় 
জলসায় অপেক্ষা করা সুন্নত । তবে 
সাজদা থেকে সোজা ও খাড়া হয়ে 
বসার দ্বিতীয় সাজদা করা 
তা'দিলে আরকান পরিপন্থী । 
যদি কেউ সাজদা থেকে মাথা উঠানো 
মাত্রই পুনরায় সাজদায় চরে যায়, 
তাহলে তা দ্বিতীয় সাজদা হিসেবে গণ্য 
হবে না। ফলে তার পুরো নামায 
বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জন্য 


বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে এবং 
ডান পা এমনভাবে খাড়া করবে যাতে 
পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী হয়ে 
যায়। বসার পর উভয় হাত রানের 
ওপর রাখবে এবং আঙুলের মাথা হাঁটুর 
অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌছাবে। হাতের 
আঙুল হাঁটুর দিকে ঝুলাবে না । আর 
উপবেশনের সময় নজর কোলের দিকে 
রাখবে । 
রি প্রথা হর 94) :008 55201 ০ ১৪ 
ঠা 521 ৪1251 
ও 55015 ভিজ ১ 5 প৬%19 5 
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হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


ক এবং রুকু থেকে মাথা 
পর দীড়ানোর ক্ষণ উভয়ের ক্ষেত্রে 
সমপরিমাণ হত | তবে এক্ষেত্রে কিয়াম 
ও কুয়ুদ বা বৈঠক ছিল ব্যতিক্রম 1 
হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী 
(রোষি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন যে, 
3৬ ও ৩২০ নি 3856৮৯। 
(১১৮19 ৮9 
“যে নামাধী ব্যক্তি রুকু-সাজদাতে তার 
পিঠ সোজা বা খাড়া করে রাখবে না, 
তার নামায পূর্ণাঙ্গ হবে না ৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এ (5 এগ 5 চি সু ৩) 
৫ ০১৩০ শর ৬০6 8955 
5221 
নামাযে বসার সুন্নত হল, ভান পা 
খাড়া করে এর আঙ্ডুলসমূহ 'কিবলামুখী 
রাখা এবং বাম পায়ের ওপর বসা 1” 
হযরত হুযাইফা রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি নবী করীম (সা.)-কে রাত্রে 
নামাযে দুই সাজদার মাঝখানে এই 
দুআটি পড়তে শুনেছেন, 
19৮ ০০০১ 557 
“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা 
করুন। হে আমার পালনকর্তা! 
আমাকে ক্ষমা করুন 1১৬ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সো.) দুই সাজদার 
মাঝখানে এই দুআটি পড়তেন, 
৩০3 4৪৪95 ও ০৫৮ 22 
4558393 ০59 
“হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, 
আমার ওপর রহমত বর্ষিত করুন, 
আমাকে সুস্থতা দান করুন, এবং 
আমাকে হেদায়ত ও রিষিক দান 
করুন 1১৭ 
সুতরাং জলসা বা দুই সাজদার 
মাঝখানে ফরয ও নফল যাবতীয় 
নামাযে এই দুআটি করা 


সমীচীন | এর দ্বারা তা'দীলে আরকান 
পুরোপুরি আদায় হয় । [চলবো 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 
কেন্দ্র, ফিরিঙ্গি বাজার, উগ্রাম 


+ আল-বুখারী, আ?স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক, ইবনুল হুওয়াইরিস লঞ্্ থেকে 

বর্ণিতঃ 0৩17০ 

২ আল-বায়হাকী, আ/স-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ৯ পৃ. ১৬২, হাদীস: ২৬৯৬ 

আবু. দাউদ, _ আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ ১৯২, হাদীস: ৭২৩ 

« আল-বগওয়ী, শরহুস সবলাহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
, খ্রি.), খ- ৩, পৃ. ১৪২, হাদীস: ৬৪৮ 
« আত-তিরমিযী, ত্রাল-জামিউল কবীর _ 
আস-সনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৫৯, হাদীস: ২৭০ 
৬ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৫২, 

হাদীস: ৮৩২ 

" আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৮২২ 

” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৮১২ 

৯ আত-তিরমিযী, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৪৭, 

হাদীস: ২৬১ 

** আবু দাউদ, গ্রাওজ্ঞ খ. ১, পৃ. ২০২, 

হাদীস: ৭৬০ 

১১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ২২২ (৪৮৬) 

১২ আবু দাউদ, প্রাক, খ. ১, পৃ. ২৩২, 
হাদীস: ৮৭৮ 

** আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৫৮, হাদীস: ৭৯২ 

»* আত-তিরমিযী, গ্রাঁঙজ, খ. ২, পৃ. ৫২, 
হাদীস: ২৬৫ 

১ আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস- 
ও » আস-সুনানুস স্বগরা, মাকতাবুল 
খ ২ পৃ ২৩৬, হাদীস: ১১৫৮ 

+৬ আবু দাউদ, গ্রাঙজ্, খ. ১, পৃ. ২৩১, 
হাদীস: ৮৭৪ 

** আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৭৬, 
হাদীস: ২৮৪ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার 


ইসলাম কী বলে? 


মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ 


সহিংসতা , বিসৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক 
সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআন 


মাধ্যমে) ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা 
সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি 
হচ্ছে যে, তাদেরকে হয় হত্যা করা 


তাদের 


মাজিদে এ সমস্ত কর্মকান্ডকে মহান 


ঘরবাড়ি ইত্যাদির ওপর দুর্বৃত্তদের 


আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর ভাষায় নিষেধ 


হামলা হয়েছে । এই ধরনের খবরের 
সাথে কতিপয় স্বার্থান্বেষী প্রচারমাধ্যম 
খুব তড়িঘড়ি করে মৌলবাদী ও ধর্মীয় 
সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই করেছে বলে দাবি 
করে বসে। কিন্তু বাস্তবতার সাথে 
তাদের এহেন অপপ্রচারের কোনোই 
মিল পাওয়া যায় না। কারণ ইসলাম 
কখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উসকে 
দেওয়ার মতো এ ধরনের ঘটনাকে 
সমর্থন করে না। যারা এ ধরনের ঘটনা 
ঘটিয়ে থাকে তারা শুধু ইসলামেরই 
শক্র নয়, বরং তারা বিশ্ব মানবতার 
শক্র। ইসলাম যেকোনো ধরনের 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


করেছেন । আল্লাহ তাআলা কুরআন 
মজীদের সুরা আল-মায়েদায় উল্লেখ 
করেন, 

9০542422848 45585 
৮৪১০৪ 5 প্রিন্ এসি তা টিটি 
৩১ 2৭ 02157 রা 0 


হগর্ণপ 
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হবে অথবা ত চড়ানো হবে অথবা 
হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে 
দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশান্তর 
করা হবে। এটা হলো তাদের পার্থিব 
লাপ্থনা আর পরকালে তাদের জন্য 
। রয়েছে আরো কঠোর শাস্তি ।১ 


উল্লিখিত আয়াত শরীফে আল্লাহ 


অর্থ: যারা অল্লাহ ও তার র 


আজকের দুনিয়ায় ইসলামী হুকুমতের 


সাথে সংগ্রাম করে এবং পৃথিবীতে 
(সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, 


বিরুদ্ধে এই প্রপাগাণ্ডাও খুব জোরে- 
শোরে চালানো হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র 


লুটতরাজ, সম্পদ বিনষ্ট ইত্যাদির 


অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষিত নয় । 
আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধর্ম।-।|দ।র্শ।ন 
অথচ এই প্রপাগাপ্তা সম্পূর্ণরূপে 


যিম্মাদারিতে পরিণত হয়। তাদের 


ভিত্তিহীন । একথা সত্য যে, ইসলাম 


অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে উত্তম 


নাগরিক সুবিধা হয়ে যায় মুসলমান 


হচ্ছে একত্ববাদ আল্লাহ তায়ালার ওপর 
ঈমান আনার একটি আন্তর্জাতিক 


বাসিন্দাদের সমান । বরং ইসলামি 
রাষ্ট্রে: অমুসলিম সংখ্যালঘুদের 


দাওয়াত । কিন্তু মানুষ ইসলামকে 
যুক্তি-প্রমাণের আলোকে বিচক্ষণতার 
সাথে গ্রহণ করুক, এটাই সেই 
দাওয়াতের মূল কথা । এর জন্য 
জবরদস্তি করতে কুরআন করীম 
স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে; 

৩2৫৮ 02৩9 চে ৩৯৬০৭ 889 
8:48 4 ৬৮% 2০৯৬৬ ০ 


9516%5 ৮58 


92565228182 
অর্থ: দীনের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি 
নেই। হিদায়েত গুমরাহি থেকে 
আলাদা হয়ে গেছে । এখন যে ব্যক্তিই 
তাগ্ুতকে অস্বীকার করবে এবং 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে 
মযবুত রজ্জু ধারণ করবে ২ 
এজন্য কোনো অমুসলিমকে ইসলাম 
কবুল করার জন্য বাধ্য করা যেতে 
পারে না । ইসলামের ইতিহাসে কখনও 
কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে 
ওপর জবরদস্তি করাও হয়নি । এমনকি 
ইতিহাসে আছে, একবার এ রকম 
ঘটনা ঘটেছিল, যে এক শাসক কিছু 
লোকজনকে ধমকি দিয়ে জবরদস্তি 
মুসলমান বানিয়েছিলেন । সে সময়ের 
মুফতীগণ ফতোয়া দিয়ে দেন, যেহেতু 
তাদের ওপর জবরদস্তি করা হয়েছে, 
এজন্য তাদের বিগত ধর্মে ফিরে 
যাওয়ার অধিকার আছে। কাযীর 
সামনে জবরদস্তি প্রমাণিত হয় । তখন 
কাষী ফয়সালা দিয়ে দেন, তাদের 
আগের ধর্মে ফিরে যাওয়ার এবং সে 
অনুযায়ী জীবনযাপন করার অধিকার 
দিতে হবে। কাজেই তাদের মধ্যে 
থেকে বেশির ভাগ লোক তাদের 
পুরানো ধর্মে ফিরে যায় | 
সুতরাং যখন অমুসলিম লোকজন 
ইসলামি সরকারের কাছে আনুগত্যের 


অধিকারের যতটা তন্ব্ীাববান করা 
হয়েছে, তার উদাহরণ অন্য কোনো 
ধর্মে পাওয়া মুশকিল । ইসলামের 
পরিভাষায় ইসলামি রাষ্ট্রের 
অমুসলিমকে মু'আহিদ বা যিম্মি তথা 


রাষ্ট্রে মুসলমান নাগরিকের মতো 
নিরাপত্তার সাথে বাস করবে । আর 
যিম্মী বলার মতলব হচ্ছে, যার জান, 
মাল ও ইজ্জত-আকু হেফাজতের যিম্মা 
নেওয়া হয়েছে । এ প্রসঙ্গে হযরত নবী 


নে 
রে 
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অর্থ: মনে রাখবে, যে ব্যক্তি কোনো 
মু'আহিদ (অমুসলিম) বাসিন্দার ওপর 
জুলুম করবে, বা তাকে অপদস্থ করবে, 
অথবা তার সাধ্যের অতীত কোনো 
কাজ করতে তাকে বাধ্য করবে, কিংবা 
তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কাছ থেকে বস্ত 
গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি 
তার বিরদ্ধে লড়ব ।* 
এ ও। (6 24 ৪ ৪14৩4 এড 35) 
৫] 
অর্থ: যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো 
মু'আহিদকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার 
জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন | 
215 এ 200 দে ৩৮ 2) 


£ 1০০০ 


1046 এ চ ০ ৫) 


সংবিধান হচ্ছে সেটা, যেটা হযরত 


নিলেন । তাতে বলা হয়েছিল, 


“বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম | এটি 
একটি নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তিনামা, যা 
মুসলমানদের আমীর, আল্লাহ 
তা'আলার বান্দা ওমরের পক্ষ থেকে 
স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তিনামা 
ঈলিয়াবাসী তথা জেরুজালেমে 
বসবাসরত খিস্টানদের জানমাল, 
গির্জা-ত্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ তথা সমস্ত 
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য । 
সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 
তাদের উপাসনালয়ে অন্য কেউ 
অবস্থান করতে পারবে না এবং তাদের 
গির্জাকে ধ্বংস করা যাবে না এবং 
কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করা যাবে 
না। তাদের নিয়ন্ত্রিত কোনো বস্তু, 
তাদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ এবং তাদের 
সম্পদে কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন বা 
হামলা করা যাবে না । ধর্মীয় যেকোনো 
ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে 
না। খ্রিস্টানদের কোনো ব্যক্তিকেই 
কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ 
নিষেধ । চুক্তি অনুযায়ী ঈলিয়া তথা 
জেরুজালেম এলাকাটি শুধু খিস্টানদের 
জন্য সংরক্ষিত, সেখানে কোনো ইহুদী 
বসবাস করতে পারবে না। এ 
চুক্তিনামায় যা কিছু লেখা হলো, তা 
মহান আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল 
(সা.), খোলাফায়ে কেরাম এবং সমস্ত 
মুমিনদের পক্ষ থেকে চুক্তিনামা । তবে 
এ চুক্তিনামাটি সেই সময় কার্যকর 
হবে, যখন তারা তাদের ওপর 
আরোপিত জিযিয়া তথা নিরাপত্তা কর 
যথাযথ আদায় করবে |? 


হযরত ওমর (োযি.) নিজেই 


অর্থ: যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদকে হত্যা 
করবে, সে জান্নাতের খোশবুও পাবে 


অমুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করতেন । একবার বসরা থেকে একটি 


না; অথচ জান্নাতের খোশবু চন্লিশ 


তখন তাদের জান, মাল ও ইজ্জত- 


বছরের দূরত্বে অবস্থান করেও অনুভব 


আক্রু হেফজত করা ইসলামি হুকুমতের 


করা যাবে ।১ 


দল আসে । তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করেন, ওখানকার অমুসলিমদেরকে 
কোন কষ্ট দেয় না তো? দলের 


ফেব্রুয়ারি ১৪ ______''ু।। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
লোকজন জওয়াব দেয়, না; যতদূর 


কথাগুলোও শামিল ছিল, আর আমি 


আমরা জানি, তারা অমুসলিমদেরকে 
তাদের অধিকার প্রদান করছেন ।” 
একবার হযরত ওমর (রোযি.) এক বৃদ্ধ 
ইহুদীর নিকট দিয়ে অতিবাহিত হন। 
বৃদ্ধটা ভিক্ষা করছিল | তিনি তার হাত 
ধরে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তাকে 
ঘর থেকে কিছু দিয়ে দেন। তারপর 
বায়তুল মালের তত্বীবধায়ককে বলেন, 
দেখো; এই ধরনের মানুষগুলোর প্রতি 
নজর রেখো । আল্লাহর কসম! যদি 
আমরা এর যৌবনকে কাজে লাগাই; 
আর বার্ধক্যের সময় অসহায় নিঃসম্বল 
ফেলে রাখি, তা হলে এটা আমাদের 
ইনসাফ হবে না। সুতরাং তিনি ওই 
রকম বৃদ্ধ লোকজন থেকে জিযয়া 
নেওয়া বন্ধ করে দেন এবং বাইতুল 
মাল থেকে তাদের জন্য ভাতা চালু 
করে দেন ৯ 

শহীদ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে 
পরবর্তীতে আগমনকারী খলীফার 
উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রোষি.) যেই 
ওসিয়ত করে যান, তার মধ্যে এই 


আমার পরে আগমনকারীকে সেই 
(অমুসলিমদের) _ ব্যাপারে ওসিয়ত 
করছি, যাদের যিম্মাদারি আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূল গ্রহণ _ করেছেন। 
তাদের সাথে যেই অঙ্গীকার করা 
হয়েছে, তা যেন পুরা করা হয়। 
তাদের হেফাজতের জন্য (যদি লড়াই 
করতে হয়, তা হলে) লড়াই করবে । 
তাদেরকে এমন কোন কাজের জন্য 
বাধ্য করা যাবে না, যা তাদের সাধ্যের 
অতীত ।১০ 
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাষি.) 
বলেন, 
66] 33 ০৩ ৩8511550195 83 
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অর্থ: তিন জনের ওপর আমীর নিযুক্ত 
হওয়ার জন্যও তিন কদম অগ্রসর হয়ো 


না (অর্থাৎ চেষ্টা করো না)। আর 
কোনো মু'আহিদকে সুই বরাবরও কষ্ট 


দিয়ো না।৯১ 


হযরত সা*সাআ (রহ.) বলেন, আমি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞাস করি, আমরা তো 
কখনও কখনও অমুসলিম জনপদের 
ওপর দিয়ে অতিবাহিত হই । তখন 
তাদের নিকট থেকে ছোট খাট জিনিস 
গ্রহণ করি । হযরত ইবনে আব্বাস 
জিজ্ঞাস করেন, মূল্য না দিয়েই গ্রহণ 
কর? আমি বলি, হ্যা, মূল্য না দিয়েই 
তিনি বলেন, তারপর তোমরা এই 
ব্যাপারে কী ধারণা রাখ । আমি বলি, 
আমরা তো ধারণা করি, এ রকম করা 


হালাল । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, তোমরা তো সেই 
কথাই বলছ, যা কিতাবী সম্প্রদায় 


বলেছিল (অথাৎ কিতাবিরা বলত, মূর্খ 
আরব হক নষ্ট করলে আমাদের কোন 
গুনাহ নেই) ও রকম কথা তোরাও 
বলছ। 

কুরআন ও সুন্রাহর নির্দেশনা এবং 
খুলাফায়ে র র কর্মপন্থার 
আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম অমুসলিম 


এক ১৮ তে 


৯৩৯-৯০৫১৮লহত১৩এুত্ত 
মাদ্রাসা ওছমান বিন আফ্ফান রো.) চট্টগ্রাম 


স্থাপিত ১৪২৪ হিঃ মতা. ২০০৩ ইৎ 


[ছীনি ও আধুনিক শিক্ষার একটি অনন্ত ও তিষ্ঠান] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছানি প্রতিষ্ঠান 
শ্পিজ্ষাও্নশীলী ৩ বিভ্ভাঙ্গী সম্মুহও 


সঘহাফেজ ও সমমান ছাত্রদের জন্য ৬ বছরের বিশেষ শর্ট কোর্স 

অত্র বিভাগে কওমী মাদ্রাসা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নেছাব এর সমন্বিত 
সিলেবাস ছারা সেমিস্টার সিস্টেমে মাত্র ৬ বছরের ১০ বছরের পড়া কেরআন, হাদীস, ফিক্হ, নাহু, 
ছরফ, আরবী, বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল ও গণিতসহ) সম্পন্ন করা হয়। 


* প্রথম বছরের ইবৃতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ৫ বছরে দাখিল পর্যন্ত বাংলা 
ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া (জমাতে ছুয়াম) পর্যন্ত শেষ করা হয়। 


অত্র বিভাগে হাফেজ, মেধাবী, এতীম, গরীব, মিসকীন ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা দেওয়া হয়। 


সহ হিহফত্জ [বিভ্ভান্শ 
টি ভি বছরে শিক সম গণ পীর আহে সখ মনো হয়। 


কালেমা-নামাজ, আযান: -তাহারাতের সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 


ইন্বামত, পাক. 
ননী নালা আক উহ পি তরী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 


» হিফজ 
7 বনী দু বদের ওপরের মারল নি ে  টীকে পর্যন্ত বাংলা, ইধরজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


+* কিতাব বিভাগে প্রথম থেকে হছচ্ঠ বর্ষ পর্যস্ত ভর্তি চলছে 


চল ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, অনুপ লস নর রডিসে সা যা । 
৮০ প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ী % ১৭২, রোড 7 ৮, বেক % বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । ফোন : 


০১৯১১ - ৮৮১৩ ৪৫ 


ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে 


করে । ঘন্টা বাজানো থেকে নিষেধ 


বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
মুসলমানদের যিম্মায় তাদের অধিকার 
সমূহের সংক্ষণকে তারা জরুরি সাব্যস্ত 
করেছেন । ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান 
আশ-শায়বানী (রহ.) বলেন, যখন 
মুসলমানরা তাদের যিম্মাদারি গ্রহণ 
করেছে, তখন তারা ওদের ওপর থেকে 
জুলুম দুরিভূত করাকে নিজেদের ওপর 
আবশ্যক করে নিয়েছে এবং তারা 
দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয়ে 
গেছে 1১২ 

ফুকাহয়ে কেরাম এ পর্যন্তও বলেছেন 
যে, যদি তাদেরকে কাফের বলে 
সম্বোধন করায় তাদের অন্তরে চোঠ 


করা যাবে না এবং ধর্মীয় উৎসব 
বের করা থেকে বাধা দেওয়া যাবে না। 
[ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া: খ. ৫, পৃ. ৪৫৮] 
খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর 
ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) তার 
শাসনামলে সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের 
করেছিলেন । তাতে তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কেউ 
সংখ্যালঘু বিধর্মীদের গির্জা, মন্দির 
এবং অগ্নিপূজারীদের উপাসনালয় 
ধ্বংস না করে । 


উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি 


লাগে, তা হলে তাদেরকে কাফের বলে 
সম্বোধন করাও গোনাহ । ফাতাওয়ে 
আলমগীরীতে _ আছে, যদি কোনো 
ইহুদি বা মাজুসিকে “হে কাফের! বলে 
এবং এতে যদি সে কষ্ট পায়, তা হলে 
গোনাহ হবে ৯ 

ফুকাহায়ে কেরাম বরং বলেছেন, 
অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করা 
মুসলমানদের ওপর জুলুম করার 
চেয়েও বেশি মারাত্মক | কেননা তার 


মৃত্যুর পরে তার থেকে 
ক্ষমাপ্রাপ্তির কোন আশা নেই । (আন- 
নাওয়াধিল, পৃ. ২০৭1 

অমুসলিমদের জান-মাল ও 


উপাসনালয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে 
নাজরানের বিধর্মীদের সাথে রাসূল 
(সা.)-এর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল, তা 
নিম্নে পেশ করা হলো: নাজরান ও 


দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
সংখ্যালঘু অমুসলিমদের উপাসনালয়ে 
হামলা করা, জ্বালিয়ে দেয়া ইসলাম 
কোনক্রমেই সমর্থন করে না। সুতরাং 
কোন মুসলমান ধর্মীয় চেতনা নিয়ে এ 
না। 

আরেকটি বিষয় হলো আমাদের দেশে 
বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া অমুসলিমদের 
ওপর হামলার বিষয়টি কি একান্তই 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা? নাকি অন্য 
কিছু। দীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন 
প্রচারমাধ্যমে প্রচার পাওয়া বেশ কিছু 
ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে এখানে 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নেই 
এবং ছিল না। সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
এবং সব হামলাই 


আশপাশের বিধর্মীদেরকে তাদের 


কারণ এ দেশে বিভিন্ন 


সম্পদ, ধর্ম, উপাসনালয় এবং তাদের 
অধীনস্থ সকল জিনিসের ব্যাপারে 
আন্মাহ ও তার রাসূল (সো.)-এর পক্ষ 
থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হলো 1১ 

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর (রা.) হিরা নামক স্থানের 
সংখ্যালঘু খিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে 
নিরাপত্তাসংক্রান্ত যে চুক্তি করেছিলেন, 
তা নিমে বর্ণনা করা হলো, তাদের 
গির্জা তথা ধর্মীয় উপাসনালয়কে ধ্বংস 
করা যাবে না এবং তাদের ঘরবাড়ি 
ভেঙে ফেলা যাবে না । যেখানে তারা 
শক্রুর আক্রমণের সময় আশ্রয় গ্রহণ 


সাম্প্রদায়িতার কারণে এসবের 
হামলা হতো তবে সর্বপ্রথম সেগুলোই 
আক্রান্ত হওয়ার কথা । কিন্তু সেরূপ 
অপ্রীতিকর ঘটনা বিরল । তার পরেও 
স্বার্থান্বেষী প্রচারমাধ্যমগ্তলো কারো 
লেজুড়বৃত্তির জন্য এসকল ঘটনাকে 
ইসলামের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তা 


রহস্যজনক | এ ধরণের অপপ্রচার ও 
অপপ্রয়াস জাতি, ধর্ম, দেশ এমনকি 
তাদের নিজেদের জন্যও শুভ নয় । 

এরূপ গহ্িত ও ঘৃণিত কাজ যারাই 
করুক কোনো মুসলমান তা সমর্থন 
করতে পারে না। এ ধরনের নিন্দনীয় 
কাজ কঠোর হস্তে দমনীয় এবং 
অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রাপ্য । 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

২ আল-কুরআন, স্্ুর/ আাল-বাকারা, ২:২৫৬ 

দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 

হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬ 

* আবু দাউদ, আস-স্থনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 

১৭০-১৭১, হাদীস: ৩০৫২ 

“ আবু দাউদ, জাস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 

আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৮৩, 

হাদীস: ২৭৬০ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৯৯, হাদীস: ৩১৬৬ 

" কে) ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 

রক্সুল ওয়াল মুলুক _ তারীখুত তাবারী, 

দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ 
হি. _ ১৯৬৭ খরি.), খ. ২, পৃ. ৪৪৯; (খ) 
জাওয়াহিরদ্ল ফিকাহ, খ. ৫, পৃ. ৬৮ 

* ইবনে জরীর আত-তাবারী, গাওক্ত, খ. ৪, 
পৃ. ২১৮ 

৯ কাধী আবু ইউসুফ, আল-খিরাজ, 

মাকতাবাতুল কুন্লিয়াত আল-আযহারিয়া, 

কায়রো, মিসর, পৃ. ১৩৯ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, খ. ২, পৃ. ১০৩-১০৪, হাদীস: 


৯২ আস-সারাখসী, শরহুস নির়ার আল- 
কবীর, আশ-শিরকাতুশ শরকিয়া (১৯৭১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ২০৯ 

»৪ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিযা _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. €&, পৃ. 
৩৪৮ 

» মওসুতআাতুল কিফাহিয়া আল-বুরীতিয়া, 
দারুস সালাসিল, কুয়েত, খ. ৭, পৃ. ১২৯ 


ফেব্রুয়ার'১৪ _____771177) আত্তার্তহীদ ২০ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুতবুল আলম হাকীমুন নফস 


আল্লামা শীহ আবদুল 
ওয়াহহাব রা 


ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের 


সাহেব ঞ্রক্ষছ-এর আখলাক যে কত 


ইমাম হওয়ার কারণে শাহ সাহেব 
রক সাথে চরম শক্রতা পোষণ 
করতেন বাতিলপন্থিদের ইমাম 
আযীযুল হক মেখলী | ১৯৬৬ খিস্টাব্দ 
অনুযায়ী ১৩৮৬ হিজরী ২৭ রজব 


উন্নত ছিল তা সহজেই বোঝা যায় 


প্রভৃতি দেশ সফর করেন। দক্ষিণ 


আফ্রিকায় মুসলিম সমাজের বিকাশ ও 


অতিথি আপ্যায়ন ও সেবায় তার 


দীনী শিক্ষার প্রসারে তার অবদান 


উপমা তিনি নিজেই । তার দস্তরখানা 
ংলার জমিনে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ 


অবিস্মরণীয় ।« মিসর সফরে তিনি 
বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার 


দস্তরখানা হিসেবে পরিগণিত হতো । 


তারিখে আপন উগ্র হঠকারিতার ফলে 


আমীর-ফকির, শিক্ষিত-মূর্খ, কেউই 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 


সংগঠিত খন্দকিয়ার এতিহাসিক 
ঘটনায় গুরুতর আহত হন আযীষুল 


বাদ যেত না দস্তরখানার বরকত 
থেকে । ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় 


বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। ওই 
সফরেই শাহ সাহেব এজি বাংলাভাষী 


হক মেখলী। নিজ লোকজনের 


বিপদগ্রস্থ নারী-পুরুষদের নিরাপদ 


পলায়নের পর একাকী পড়ে থাকা 
আযীযুল হক মেখলীকে শাহ সাহেব 


আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য বাংলার শাহ 


ছাত্রদের জন্য আল-আযহারে অধ্যয়ন 
ও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে 


সাহেব একই বিশেষ লঙ্গরখানার 


ই-এর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় 
হাটহাজারী নিয়ে আসা হয় । সেখানে 


ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ এর রান্না-বান্নার 


আসেন । এ ধারা আজো কার্ষকর 
আছে। এতিহাসিক মক্কা সম্মেলনেও 


কাজে শাহ মনযিলের পর্দানশীন 


নিজ বড় জামাতা ডা. নুরুল হক 
সাহেব এঞ্রক্ট-এর তন্ত্বীবধানে নিবিড় 
চিকিৎসা-সেবার সুবন্দে 


তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন | উপমহাদেশে 


মহিলাগণ ব্যাপক ভূমিকা রাখেন । 
উন্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীগণও ওই আয়োজন থেকে 


প্রায় এক সপ্তাহ কাল 
চিকিৎসার খরচ শাহ সাহেব এ 
নিজেই বহন করেন। সে সময় 
শক্ররোগীর সব ধরনের খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো বড় 


নিয়মিত পুষ্টি পেতেন । শাহ সাহেব 
্রলই-এর নিকটে বিশ্বস্থ আশ্রয় পেয়ে 
তারা আর ভারতে গমন করেননি ।5 


এমন কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মাদরাসা 
নেই, যেখানে তিনি বিশেষ অতিথি 
হিসেবে আমন্ত্রিত হননি । দারুল উলুম 
দেওবন্দের শতবার্ষিকী সম্মেলনের 
প্রস্তুতিকালে শাহ সাহেব এ্্ই-কে 
বিশেষ দাওয়াত দেওয়ার জন্য 


এই উপমহাদেশে তো বটেই, আরব- 
আযমে তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা 


শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও কারী 
তাইয়িব এ্রক্ষহছি চট্টগ্রাম সফর 


শাহযাদীর ঘর থেকে | এ অপূর্ব সেবা- 


ছিল ঈর্ষনীয় । সুলতান ইবনে সউদের 


যত্র পাওয়ার পর পরবর্তীতে প্রকাশ্যে 
গালি-গালাজ বন্ধ করে দেন আযীযুল 
হক মেখলী। তার ইন্তিকালের পর 
মুহতামিমে আযম শাহ সাহেব এ 
বলেছিলেন, “আরে গাইল দনর মানুষও 
আজিয়া গেইই গুই ।' অর্থাৎ আমাকে 
গালিগালাজ করার মানুষটিও আজ 
চলে গেল। এ ওয়াকিয়া থেকে শাহ 


আমন্ত্রণে ১৯৩৯ খিস্টাব্দে এই 


করেছিলেন । হাটহাজারীতে আগমনের 
পর তিনি শাহ সাহেব এ্রজ্ছ-কে লক্ষ 


উপমহাদেশ থেকে যে ওলামা মিশনটি 


করে বলেছিলেন, “আপনি দেওবন্দে 


সৌদি আরব সফর করেন, তিনি 
ছিলেন সেই মিশনের অন্যতম সদস্য । 


এলে, আমার হাতে আপনার মাথায় 
পাগড়ি বেধে দেওয়ার মাধ্যমে আমি 


১৯৪০ খিস্টাবন্দে লাহোর প্রস্তাব 
সম্মেলনে তিনি ছিলেন কওমী বলয়ের 
শীর্ষ অধিনায়ক 1 দেশভাগের পর 


শতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্বোধন করব, 
সাথে সাথে আপনার হাতে আমার 
শিরে পাগড়ি বাধিয়ে নিজে ধন্য হবো । 


তিনি মায়ানমার, মিসর, আফ্রিকা 


আর দারুল উলুমের জিম্মাদার হিসেবে 


ফেব্রুয়ারি'১৪ ___্ আত্তান্তহীদ ২১ 
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আমার স্বাগত বক্তব্যের পর বিশেষ 


৫ কামরার এ খানকাহটি এখনো 


বক্তব্যের জন্য আমরা দারুল উলুম 


বিদ্যমান আছে হাটহাজারী মাদরাসা 


কর্তৃপক্ষ. আপনাকে নির্বাচিত 
করেছি।* সেই সফরে আপামর 
জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে 
কারী তাইয়িব এজি মাদরাসা 
সাফল্যের জন্য শাহ সাহেব ্রজ্ট-কে 
মুহতামিমে আযম উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং জামিয়া আহলিয়া দারুল 
উলুম হাটহাজারীকে দারুল উলুম 
দেওবন্দের অনুরূপ হিসেবে মন্তব্য 
করে স্বীয় আনন্দ প্রকাশ করেন । 
উল্লেখ্য, বার্ধক্যজনিত ভীষণ অসুস্থ 
হবার কারণে শাহ সাহেব ছি 
দেওবন্দ সফর করতে অপারগ 
ছিলেন । তার স্থলে ভাষণ দিয়েছিলেন 
মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়িদ, আবুল 
হাসান আলী নদভী ছি | ১৯৯৫ 
খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জামিয়া আহলিয়া 
দারুল উলুম হাটহাজারীর শতবার্ষিকী 
সম্মেলন ছিল মূলত শাহ সাহেব এট 
এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব-কর্ম-অবদানের 
আন্তর্জাতিক উপস্থাপনা ।৮ 
এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
তার কীর্তি ও অবদান অনেক বিস্তৃত । 
কাদিয়ানি ফিতনার মুলোৎপাটনে ও 
খিস্টান মিশনারির অপতৎপরতা 
প্রতিরোধে তার অবদান সুদূরপ্রসারী | 
১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৩ 
বছর তিনি চট্টগ্রাম কোর্টে জুরির 
হাকীম ছিলেন ।৯ নেজামে ইসলাম 
পার্টির সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা তারই 
নির্দেশনায় _ লিখিত ৮” জমিয়তে 
ওলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতির 
দায়িতে থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী 
রাজনীতির অভিভাবকত্তে তিনি ছিলেন 
কিংবদন্তি | পশ্চিম পাকিস্তানিদের 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদ করেন জামিয়ার মাঠে ।১২ 
থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়ার আদলে তিনিই সর্বপ্রথম 
এই বাংলার মাটিতে খানকাহ প্রতিষ্ঠা 
করেন, যা খানকায়ে ইমদাদিয়া 
আশরাফিয়া হাকিমিয়া নামে পরিচিত | 


সংলগ্ন শাহ্বাগস্থ শাহ মনযিলর উত্তর 
পাশে ৯ আইয়ুব খানের পারিবারিক 
আইনের বিরুদ্ধে ওলামায়ে ইসলামের 
সম্মিলিত প্রয়াসের আয়োজক ছিলেন 
তিনি । ১৯৬৬ সালে উট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ক্যাম্পাসের 
জন্য তিনি প্রায় ২০ একর জমি দান 
করেন যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা 1 হাফেজ্জী হুযুর 
লই-এর তওবার রাজনীতির মূল 
চিন্তক ও পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন তিনি ।+৫ 
কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বায়তুল 
মুকাররম জাতীয় মসজিদ 
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে তাবলীগী 
আন্দোলনের গোড়াপত্তন, প্রচার ও 
প্রসার, তাবলীগ জামাআতের 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং টঙ্গীর বিশ্ব 
ইজতেমা*?, বেফাক প্রতিষ্ঠায় নেতৃতৃ 
প্রদান”, বিধবা বিয়ে, নিরাপদ 
পরিবেশে সুষ্ঠু নারী শিক্ষা, এতিমের 
পুনর্বাসন, হাজী ক্যাম্প স্থাপন, জাতীয় 
রা বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ, 
সম্প্রীতির 
সক্ষণ-লালন-বিকাশ ইত্যাদিসহ 
প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত 
সুপ্রসারিত ও 


মাদরাসাসমূহ 
(স্থাপনা সন হিসেবে ক্রমটি সাজানো) 
১. জামিয়া 


৫. দারুল হাদীস মাদরাসা নবাবগঞ্জ, 
(১৯৫০ খি.), 
৬. মাদার্শা মাদরাসা হাটহাজারী, 
চট্টগ্রাম (১৯৫৫ খি.), 
৭. হাকীমিয়া মাদরাসা 
তাবলীগী মার্কাজ মাদরাসা) 
লাভলেইন, উট্টগ্রাম (১৯৫৫ খি.), 
৮. জামিয়া ই'যাযিয়া দারুল উলুম 
রেলস্টেশন, যশোর (১৯৫৬ থি.), 
৯. জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম 
বগুড়া (১৯৬০ খি.), 
১০.জামিয়া ইসলামিয়া নবাবগঞ্জ 
(১৯৬৭ খি.), 
১১.জামিয়া য়া আরাবিয়া 
দারুল উলুম খুলনা (১৯৬৭ খি.), 
১২.জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম 
ফরিদপুর (১৯৬৯ খি.) 
১৩.মাদরাসা উলুম 
হালিশহর, চট্টগ্রাম (১৯৭০ খি.) 
১৪.দারুল উলুম দেয়া পাহাড় 
দৌলতপুর, চট্টগ্রাম (১৯৭৪ খ্রি.), 
উলৃম 


চি্টগ্রাম 


১৫.মাদরাসা কাশেফুল 

খন্দকিয়া, চট্টগ্রাম (১৯৭৭ খি.) 
১৬.মাদরাসা ঙ্ 
উলুম বাথুয়া, চট্টগ্রাম (১৯৭৭ 


চট্টগ্রাম 


হাজীরপুর চান্দগীও, 
(১৯৮০ খর.) 

উল্লেখ্য, (১) মুহতামিমে আযম শাহ 
সাহেব ঞ্হ্-এর প্রস্তাবানুযায়ী ১৯৪৫ 
খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আতহার আলী 
পরই কিশোরগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেন 


আরাবিয়া দারুল হিদায়া 
পোরশা, নওগা (১৯৪৬ খি.), 

২. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া 
মুযাহিরুল উলুম চট্টগ্রাম (১৯৪৭ 


মাদরাসা ইমদাদুল উলুম ও (২) তারই 
উদ্যোগে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা 
শামসুল হক ফরিদপুরী এছ ঢাকার 
ফরিদাবাদে জামিয়া আরাবিয়া 
ইমদাদুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন রী 


খি.), 

৩. জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া 
বরিশাল (১৯৪৭ খি.), 

৪. জামিয়া আরবিয়া মুহিউল ইসলাম 


নোয়াপড়া, যশোর (১৯৪৮ খি.), 


তারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাফেজ্জী 
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বিভাগীয় শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে 


সেদিন উম্মুল মাদারিসের হাল না 


আরও অনেক মাদরাসা, মক্তব, 


ধরতেন, তবে আজ এদেশে সঠিক 


মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 

ইখতিলাফে হাটহাজারীর সময় (১৯৪১ 
খ্রি.) ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হাটহাজারী 
মাদরাসা বন্ধ করে দিয়ে ব্রিটিশ 
সরকার মাদরাসার অফিস ও 
শ্রেণীসমূহে বড় বড় তালা ঝুলিয়ে দেয় 
ও মাদরাসার বিরুদ্ধে মোকদ্মা দায়ের 
করে । এ মহাসংকটে হাকীমুন নফস 
শাহ সাহেব এছ দিন-রাত অকরান্ত 
পরিশ্রম করে, নিজের প্রচুর সম্পত্তি 
বিক্রি করে (যার বর্তমান বাজারমূল্য 
কয়েক শত কোটি টাকা) মামলা- 
মোকদ্দমা পরিচালনা করেন 


ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতার অস্তিত্‌ 
খুজে পাওয়া যেত না।২ এ চরম 
ত্যাগ ও পরম নেতৃত্বের জন্য তিনি 
হাকীমুল ইসলাম এবং দারুল উলুম 
হাটহাজারীর বানীয়ে সানী বা দ্বিতীয় 
স্থপতি হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় 1১ 


হাকীমুন নফস এক্ছ-এর 
খলীফাগণের তালিকা নিম্নরূপ 
১. মাওলানা আবদুল আযীয (প্রজা 
সাবেক শায়খুল হাদীস, জামিয়া 
আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, 
চট্টগ্রাম 


আল্লাহর অশেষ রহমতে মামলাটিতে 
ব্রিটিশ সরকারের পরাজয় ঘটে । বছর 
খানেক সময়ের মধ্যে পুনঃপথচলা শুরু 
হয় দারুল উলুম হাটহাজারীর | শাহ 
সাহেব একি নিজের হাতে প্রলম্িত 
ঘাস-আগাছা কেটে সাফ করেন, 
গবাদি পশুর মলমূত্র পরিষ্কার করেন, 
নিজের ব্যবহারের পোষক-চাদর দিয়ে 
দরসগাহসমূহ পরিচ্ছন করেন। 
রেজিস্ট্রি খাতায় নিজেই পুন:ভর্তি 
হওয়া তালিবানে "ইলমের নাম 
লিপিবদ্ধ করেন | তিনি দেওবন্দ থেকে 
২ বছরের জন্য আল্লামা ইবরাহীম 
আসেন । শাহ সাহেব একই বলিয়াভী 
্হি-এর মাসিক সম্মানী নির্ধারণ 
করেন তৎকালীন (১৯৪২/১৯৪৩ খ্রি.) 
পাঁচশত টাকা, অথচ সে সময়ে তার 
নিজের সম্মানী ছিল মাত্র ত্রিশ টাকা । 
যদিও তিনি পুরো জীবনে এক পয়সাও 
সম্মানী গ্রহণ করেননি বরং তা 
জামিয়ার ফান্ডে জমা করে দিতেন । 
পাশাপাশি ২ বছর ধরে হযরত 
বলিয়াভী সাহেবের প্রায় ১০ সদস্যের 
আযম শাহ সাহেব এছ নিজেই বহন 
করতেন । শাহ সাহেব এ্ক্ছি যদি 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মাওলানা শামসুল হক, লক্ষ্মীপুর, 
নোয়াখালী 

৪. মাওলানা শামসুল হক, ফেনী; 
শিক্ষক, ফেনী আলিয়া মাদরাসা 


্ 
£ 


না 
৫ 
- 
- 


হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; সাবেক 
মুহান্দেস ও মুহতামিম, কাসেমুল 
উলুম মাদরাসা চারিয়া, চট্টগ্রাম 

৯. মাওলানা এনায়েতুর রহমান রাহি 


খতীব, চকবাজার মসজিদ, 
১০.মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম, 
১১.মাওলানা নজির আহমদ, 


১২.মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মুহাজিরে 
মক্কী, আকিয়াব, মিয়ানমার 


১৩.মাওলানা আবদুর রহীম, রাঙ্গুনিয়া, 


১৪.মাওলানা মুহাম্মদ আলী এ্াজাছি, 
পীর সাহেব মীরসরাই, টট্টগ্রাম; 
আহলিয়া দারুল উলুম হাট হাজারী, 
চট্টগ্রাম 


১৫.মাওলানা ফয়জুর রহমান এজি, 
সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও 
নায়েবে আমীর, ংলাদেশ 
খেলাফত আন্দোলন 

১৬.মাওলানা সালামত উল্লাহ, মাদার্শা, 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 

১৭.মাওলানা আহমদুল হক (দা. বা.), 
সম্মানিত সদস্য, মজলিসে শুরা, 


জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম 
হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 
১৮... মাওলানা আবদুল গনী 


১৯.মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মুহাদিসে 
মুসাফিরখানা, মদীনা শরীফ, 
সৌদি আরব 

২০. মাওলানা আহমদ কবির, 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 

২১.মাওলানা নূর মুহাম্মদ (দা. বা), 
পীর সাহেব বাশখালী; সাবেক 


২২.  মুহাম্মদুল্লাহ, ফেনী; (মাযাযে 
সুহবত); সাবেক হেড মাস্টার, 
চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল ।২৫ 


বিশেষ ঘোষণা 
আলহামদুলিল্লাহ! গত দু'বছর ধরে 
১৪৩১ হি. রামাদানুল মুবারক (২০১০ 
খ্রি.) হতে শাহ সাহেব এঞ্রক্ষছ-এর 
জীবন-কর্ম-অবদান-চিন্তাধারা বিষয়ে 
তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ 
চলছে। তথ্যসংহ করতে গিয়ে আমরা 
দেখেছি যে, তার জীবন প্রবাহ যেমন 
মি তেমন সুপ্রসারিত তার 
| যেন এক মহাসাগর 
আবিষ্কার নেমেছি আমরা । আমাদের 


ফেব্রুয়ারি'১৪ ______লল্। আত্তান্তহীদ ২৩ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 
ধারণা মতে, তার সমগ্র জীবনীর 


নিচের মাধ্যমগুলোতে জানাতে 


শতকরা ১০ ভাগ তথ্যও আমরা 
যোগাড় করতে পারিনি । এতেই প্রায় 
এক হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি 
হওয়ার পথে । মুরুববীগণ বলেছেন যে, 
তার অনন্য জীবনের লাখো তথ্য দাফন 
হয়ে গেছে । কারণ এসব তথ্য বা ঘটনা 
যাঁরা জানতেন, দেখেছেন তাদের প্রায়ই 
এখন কবরে আরাম করছেন । যীরা 
জীবিত আছেন, তাদের অধিকাং্‌ 

বার্ধক্যে উপনীত । তাই, আমরা পাঠক 


বহুমাত্রিক পূর্ণতা দান করেন । আমীন! 
এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পবিত্র 
জীবন সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত, বাণী, 
ঘটনা যদি কেউ জানাতে চান তবে 


পারেন । ফোন: ০১৮২৭-২৭৪৮৩৭, 
ই-মেইল: 100596016)211911.001 
!সমাগড] 


+ খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আবদুস সাত্তার 
এজ জীবন ও অবদান, পৃ. ২১ 
২ উট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীস্ 
রুস্তমহাট জামে মসজিদের একটি 
ক্যালেন্ডার হতে প্রাবন্ধিক কর্তৃক আবিষ্কৃত 
তথ্য 
ও সাক্ষাৎকার; মাওলানা আবদুস সাত্তার দো. 
বা), প্রাপ্ত 

* সাক্ষ?ৎকার: মাওলানা সুলাইমান আরমান 
, কাতেব (দা. বা.), প্রাপক 

মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১; 
কথোপকথন: মাওলানা আযীযুল হক 
ইসলামাবাদী (ম. জি. আ.), চট্টগ্রাম 


ফিতে ইসলামিক স্টীডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযৌগ 


দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়. 


(চষ্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 
এ ছাড়াও নিম়োক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


13.13-4৯. 

[778 070015), 7855 &177-৬. 
1010101098৫ .4১. 10. 11018190100 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


হাউজ 4 ৬, রোড 7 ১, কসমো পলিটন আবাসিক এলাকা 
পূর্ব নাসিরাবাদ, ফোন: ০১৮১৭-৭৫৮৫২৯ 
০১৮১৬-৪৭৫৭৭৪, ০১৮১২-৫৮৪৮৪১ 
০১৮১৬-৪৫৬০১৬, ০১৮১৪-৪৭৮২১০ 


কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় । 


রর, 
« সাক্ষাৎকার: আল্লামা জুনাইদ শওক (দা. 
বা.), প্রাণ্তক্ত; মাওলানা খালিদ এছ, 


৯ মুফতী জসীমুদ্দীন, এরাঁওজ্, পৃ. ২৫২ 
* সাক্ষাৎকার: মাওলানা আহমদুল হক, 


প্রাণ্তক্ত 
১ সাক্ষাৎকার: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (দা. 


তথ্য 
২০ মুফতী জসীমুদ্দীন: এাঁওক্, পৃ. ১৫৬ এবং 
প্রাবন্ধিকের তথ্য 


1 দো. 
বা.), শায়খুল , নুরিয়া মাদরাসা 
২২ (ক) সাক্ষ/ৎকার: মাওলানা আহমদুল হক 
সাহেব, প্রাপ্তক্ত; খে) মাওলানা সুলাইমান 
গরী উস্তাদ 
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২০ কে) সাম্ষণৎকার: আল্লামা তৈয়্যব সাহেব 
(দা. টা প্রাপক; (খ) সান্গাৎকার: 
রশীদ আহমদ ই, প্রার্তক্ঃ (গ) 
মাসিক রহমত, এপ্রিল ২০১১ 
২ কোপকথন: মাওলানা আহমদ দীদার 
(ম. জি. আ.), প্রাগুক্ত 
২ আল-বেদা স্মরাণিকা, ১৯৮২ খ্রি., জামিয়া 


আহলিয়া দারুল উলুম হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 


ফেব্রুয়ার'১৪ -_____711--7॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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যেমন কর্ম তেমন ফল 


আবদুল ওয়াহহাব মুতাবি' 
অনুবাদ: আবু উমামাহ 
[মিসরের এক গৃহবধূ কর্তৃক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা আল- 
আহরামে পাঠানো সাম্প্রতিক কালের একটি বাস্তব 
ঘটনা । জুমআর ডাক বিভাগের সম্পাদক আবদুল 
ওয়াহহাব মুতাবি' শেষ আলো" শিরোনামের অধীনে 
ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ॥] 


গৃহবধূ লিখেন, 


পরিচারিকাকে বিভিন্ন পন্থায় শাস্তি 


অধিকাংশ সময় এ নাশতা হতো 


একটি পত্রের উত্তরে লেখা আপনার 


দিতেন। স্বীকার করছি, আমিও 


কবিতার দু*টি শ্লোক আমাকে এ পত্রটি 
লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে । শ্রোকগুলো 
এই, 


2542 )1055%-565 5014 
৮৫১ ০4০০০% ০৪৩ এ জড 
“কিছু ঝাপটা ও ফেরতযোগ্য কিছু খণ, 
সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, 


এটাই তো দুনিয়া । 

তাই আমি আমার কাহিনীটি লিখতে 
ইচ্ছে করেছি। হয়তো কারো 
শিক্ষাগ্রহণের খোরাক হবে | 


আমি এক গৃহবধূ, কলেজপড়ুয়া এক 
তরুণী ও দুই ছেলের পিতা এক 
যুবকের মা। আমার স্বামী সামরিক 
অফিসার | কায়রো শহরের একটি 
এলাকায় আমাদের বাসা । দাম্পত্য 


মাঝেমধ্যে তার অপরাধের অংশীদার 
হতাম । 

পনের বছর পূর্বের কথা | তখন মেয়ের 
বয়স সাত বছর ও ছেলে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পড়ে । একদিন স্বামীর 
পূর্বপরিচিত, তারই শহরের এক কৃষক 
নয় বছরের শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে 
আমাদের বাসায় আসে | আমার স্বামী 
তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাভরে 
স্বাগত জানান । সাদাসিধে কৃষক 
বললো, “মেয়েকে নিয়ে এসেছি, সে 
মাসিক বিশ পাউন্ডের বিনিময়ে 
আপনাদের বাসায় কাজ করুক । 
আমরা সম্মত হই | খেটে খাওয়া কৃষক 
তার সুপুষ্ট কন্যাকে রেখে দিতে চাইলে 
সে পিতার আঁচল ধরে কান্না জুড়ে 
দেয় । আর কেদে কেদে কসম দিয়ে 


জীবনের সুচনা থেকে সুখময় জীবন 


বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি দেখতে 


যাপন করে আসছি । সন্তানদের 
প্রতিপালনের জন্য আমরা অনেক 
পরিচারিকা রেখেছি । তাদের সংখ্যা 


আসবেন, আর আম্মু ও ভাই 
বোনদেরকে সালাম জানাবেন । পিতা 
তার দাবিপূুরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে 


এতবেশি যে, সঠিক সংখ্যা এখন মনে 
পড়ছে না। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, 
কেননা, কোনো পরিচারিকা আমাদের 
বাসায় দুই মাসের অধিক অবস্থান 
করতে পারতো না। আমার স্বামীর 
স্ভাবগত অস্বাভাবিক কঠোরতার 
কারণে ক'দিন পরেই পালিয়ে যেতো । 
জানিনা এ কঠোরতা তার সামরিক 
জীবনের ফসল, না বংশগত দোষ? 
তিনি বাসায় কর্মরত যে-কোনো 


অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নেয় । 

মেয়েটি আমাদের সঙ্গে তার নতুন 
জীবনের যাত্রা শুরু করে । প্রতিদিন 
নাশতা তৈরিতে সহযোগিতার জন্য 
আমার দুই শিশুর পূর্বেই প্রত্যুষে উঠে 
যায়। এরপর স্কুলের ব্যাগ হাতে 
সড়কের পাশে তাদের সঙ্গে দীড়িয়ে 
থাকে । স্কুলের অটোবাস আসলে 
তাদেরকে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরে । 
তারপর সকালের নাশতা করে। 


তেলবিহীন সবজি ও বাসি রুটি। 
মাঝেমধ্যে আমরা তাকে সামান্য মধু 


বা পনির দিতাম | নাশতার পর থেকে 
অর্ধরাত পর্যন্ত বাসার কাজে ব্যাপৃত 
থাকে । অর্ধরাতের পর রণে ভঙ্গ দিয়ে 
ক্ান্ত-শ্রান্ত দেহে মেঝেতেই ঘুমের 
কোলে ঢলে পড়ে । এভাবেই চলতো 
তার দিনরাত । 

দায়িত্ব পালনে সামান্য বিচ্যুতি, বিলম্ব 
বা বিস্মৃতি ঘটলে আমার স্বামী 
নির্দঘয়ভাবে তাকে পেটাতো | মেয়েটি 
কেঁদে কেঁদে সয়ে যেতো সব নির্যাতন | 
সে ছিলো খুবই আমানতদার, পরিচ্ছন, 
মার্জিতরুচি ও বাসার সকলের প্রতি 
আন্তরিক । সামান্যতেই সন্তুষ্ট 
থাকতো | থালাবাটি পরিষ্কার করার 
সময় নিজের মাতৃভূমি, মা ও 
ভাইবোনদের শোকে গ্তনগ্ুন করে 
অস্ফুট সুরে বিরহের গান গাইতো । 
স্বীকার করছি, পরিচারিকাদের প্রতি 
আমার স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে 
অনেকাংশে আমিও শরিক ছিলাম । 
তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি 
অনেক সময় অজুহাত খোজে বের 
করতেন । তবে মাঝেমধ্যে এই 
মেয়েটির প্রতি আমার দয়া হতো। 
কারণ সে ছিলো পরিচ্ছন, বিনয়ী ও 
আন্তরিক । আমি তাকে না মারার জন্য 
স্বামীর প্রতি মিনতি করতাম | বলতাম, 
“সে তো বড় হয়েছে, আমাদের 
স্বভাবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে 
নিয়েছে, আমাদের অনেক কিছুই তার 
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সহ্য হয়ে গেছে। অতএব তাকে 
মারতে থাকার কোনো কারণ নেই । 


রোগের সংক্রমণ থেকে আমাদের 
সন্তানদেরকে বাচানোর জন্য তাকে এই 


তিনি অস্রহাসি দিয়ে বলতেন, “আমি 
যদি তাকে না মারি, সে মারতে 
বলবে । কেননা মার খাওয়ার উপরই 
সে গড়ে উঠেছে। এধরণের 


জানালাম । আমার স্বামী তাকে 


বলে দেশে পাঠিয়ে দিই যে, তুমি 


বিদ্যুতের সেঁক দিলো । ছেলেও তাকে 


আম্মা ও ভাইবোনদেরকে দেখতে 
যাও । 


কঠিন পদাঘাত করে ঝাল মেটালো । 


তৃতীয়. কৈশোরে পদার্পণের পর যখন 


মানুষগুলোর সাথে ভাল ব্যবহার 


পিতাকে বলছিলো, হারাম, আবু! 


তার পিতা মারা যায় ও শোকে-দুঃখে 


ফলপ্রসূ হয় না। যা হোক, কিশোরী 


সে ভীষণভাবে ভেঙে পড়ে । 


হারাম হারাম । কিন্তু তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ 
হারিয়ে ফেললেন এবং ঘুরে তাকেও 


সকল নিপীড়ন নীরবে সহ্য করতে 


জনাব, আশা করি আমার কথাগুলো 


মারতে আরম্ভ করলেন! এই প্রথম 


থাকে । আমার মনে পড়ে, যখন ঈদ 


বিশ্বাস করবেন । কেননা, আমি নিজেই 


আসতো এবং আমার সন্তানদ্বয় হেসে 


নিজের ঘটনা লিখছি । এখানে মিথ্যা 


খেলে ঈদ উদ্যাপনে বের হতো, 


বলার কোনো কারণ নেই । সামান্য 


বারই তাকে তার পিতা প্রহার করেছে! 
তরুণী আমাদের বাসায় সেই কঠিন 
কাজে আবার ফিরে আসলো এবং তার 


তখনো তাদের সমবয়সী এই কিশোরী 


সামান্য ভুলের কারণে আমাদের পক্ষ 
হতে তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কথা 


বিবেকের কাছে আত্মসমর্পণ করলো । 
শুরু হলো সেই পুরনো একই নিয়ম 


ঘষামাজার কাজে লেগে থাকতো 
কঠিন কাজগুলো সেরে তার পুরাতন 


যখনই মনে পড়ে, আমি কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়ি । অন্য যে কোনো শিশুর মতো, 


গাউনটি গায়ে জড়িয়ে বের হতো 


তার ভুল হয়, কাজে মাঝেমধ্যে বিলম্ব 


বরং অন্য যে কোনো মানুষের মতো 


পুরাতন হলেও তার কাপড় থাকতো 


ভুল করা ছিলো তার জন্য স্বাভাবিক 


ঝরঝরে । কেননা, সে তার মামুলি 


কিন্ত আমার স্বামী তাকে বৈদ্যুতিক 


কাপড়গুলোর পরিচ্ছন্নতার প্রতি ছিলো 
সদা যত্রশীল । 


তারের অভ্যাঘাতে বেহুশ করে 
ফেলতেন! প্রচণ্ড শীতের রাতে বহুবার 


আমাদের কাজে যোগ দেওয়ার পর 


রাতের আহার থেকে তাকে বঞ্চিত 


থেকে সে মাত্র বারকয়েক তার বাপের 


করেছি । তখন সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় 


সাক্ষাৎ পেয়েছে । কয়েক মাস পর 


জড়সড় হয়ে রাত কাটিয়ে দিতো । দীর্ঘ 


নির্দয়ভাবে পেটান। সপ্তাহিক ছুটির 
সময় আমরা পিরামিড এলাকায় যেতাম 
গোশতের খাবার উপভোগ করার জন্য 
এবং তার খাওয়ার জন্য রেখে যেতাম 
পুরো সপ্তাহের অবশিষ্ট বাসি খাবার । 
ধীরে ধীরে আমরা লক্ষ্য করলাম, 
মাঝেমধ্যে তার হাত থেকে বাসন- 
পেয়ালা পড়ে যাচ্ছে এবং চলতে গিয়ে 


থেকেই তাকে দেখতে আসা বন্ধ হয়ে বহু বছরে একটি রাতও সেনা কেঁদে সে হৌচট খাচ্ছে। তাকে ডাক্তার 
যায় পিতার | কেবল মাসিক বেতনটা ঘুমিয়েছে আমার স্মরণে নেই! দেখালাম । ডাক্তার নিশ্চিতভাবে 
নেওয়ার জন্য এক নিকটাত্রীয়কে জনাব, জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এত বললেন, “তার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ 
পাঠাতেন। তন্ধপ মা ও ভাইদের কঠিন যন্ত্রণা সে কেন সহ্য করেছে? হয়ে এসেছে । আবার ধীরে ধীরে ফিরে 
সাক্ষাৎ পেয়েছে কেবল তিনটি কেনইবা হাড় জড়ানো চামড়াটা নিয়ে আসতে পারে । এখন সে পায়ের 
উপলক্ষ্যে । পালিয়ে যায়নি? উত্তরে বলবো, তার জিনিসও দেখতে পায় না । অর্থাৎ প্রায় 


প্রথম: যখন তার বড় ভাই জর্ডান 


পালানোর কোনো পথ ছিলো না 


অন্ধের পর্যায়ে পৌছে গেছে । তাসত্রেও 


থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা 


শুনুন, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে 


যায় । ভাইয়ের ফিরে আসাকে ঘিরে 
এই বঞ্চিতা কিশোরী অনেক রঙিন স্বপ্ন 


পদার্পণের সময় সে একদিন পালিয়ে 
গিয়েছিলো | সবজি কিনতে বের হয়ে 


বুনতো | সে আশা করতো, ভাই ফিরে 


আর ফিরে আসেনি । আমার স্বামী 


এসে তাকে এই অনিশেষ খাটুনি ও 
যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে । 
কিন্তু তার মৃত্যুতে জীবনের শেষ 
আশাটুকুও হারিয়ে ফেলে কিশোরী | 


আমরা তার প্রতি রহম করিনি । পূর্বের 
ন্যায় এখনো ঘর পরিষ্কারের কাজ 
করছে ও সবজি কেনার জন্য বাজারে 
যাচ্ছে । বহুবার বাসি সবজি কিনে 


দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে 


আনার কারণে আমি তাকে চপেটাঘাত 


পারেন, একই সড়কে কসাই দোকানে 
কর্মরত এক যুবকের সাথে সে দীর্ঘ 


করেছি । অথচ দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসার 
কারণেই তার এমনটি হতো | এহেন 


সময় কথা বলতো । হয়তো বিবাহ 


ভাইয়ের বিরহযাতনায় অনেক 
কেঁদেছে, তবে নীরবে নিভৃতে | পাছে 


করে এই কষ্টের জীবন থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য উক্ত যুবকের সাথে 


আমার স্বামী দেখে ফেললে পিটুনি 
খেতে হবে! 


দুর্দশায় তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
তাকে বসিয়ে নিজেই সবজি কেনার 


চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এক সপ্তাহ না 
যেতেই আমার স্বামীর প্রভাবশক্তি 


দ্বিতীয়: যখন সে একটি সংক্রামক 


তাকে তার নিভৃত প্রকোষ্ঠ থেকে বের 


রোগে আক্রান্ত হয় । দয়ার কারণে নয়, 


করে আনলো । ফেরার পর আমরা 


জন্য যেতো, যেন সে লাঞ্ছনা ও প্রহার 
থেকে রেহাই পায় । এভাবে কিছুদিন 
কেটে যায় । এরপর তরুণী প্রায় অন্ধ 
হয়ে যাওয়ার পর একদিন বাসা থেকে 
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বের হয়ে আর ফিরে আসেনি 
আমরাও তাকে তালাশের চেষ্টা 
করিনি | 


স্বাভাবিক একটি শিশু দান করবেন, যা 


সেই অসহায় এতিম তরুণীর অবয়ব 


প্রথম শিশুর কারণে পুঞ্জিভূত মর্মবেদনা 
লাঘব করবে । 


কয়েকটি বছর অতিবাহিত হলো 


পুত্রবধূ আবার গর্ভবতী হলো এবং 


একাকিত্ে আমাকে তাড়া করে ফিরছে, 
যাকে আমরা চিকিৎসাহীন ফেলে 
রেখেছিলাম এবং আমাদের নিপীড়নেই 


আমার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত হলেন, পদ ও 
প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেললেন এবং 
কঠিনভাবে অবসরের একঘেয়ে 


দেখতে দেখতে তার কোলজুড়ে 
আসলো একটি রূপসী কন্যা । ভয়ে 


সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো | আল্লাহর 
কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার 


শংকায় আমাদের হদয়স্পন্দন বন্ধ 


জীবনের মুখোমুখি হলেন । ফলে তার 


আশা পুরণের একটিমাত্র পথই দেখতে 


হয়ে আসছিলো । একটু পরেই ডাক্তার 


রূঢুতা, উত্তেজনা ও বিচ্যুতি অসহনীয় 
পর্যায়ে বৃদ্ধি পেলো। তবুও দীর্ঘ 


সুসংবাদ শোনালো যে, কন্যা 


পাচ্ছিলাম । তা হলো, _ তরুণীকে 
খোজে বের করে তার প্রতি সদাচার 


দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন । আমরা যারপরনাই 


করে গোনাহের কাফফারা দেওয়া । 


দাম্পত্য জীবনের কারণে সবকিছু 
বরদাশত করছিলাম | 
ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ 


ধন্য ও আনন্দিত হলাম । চতুর্দিক 


আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে আর্ত 


থেকে কন্যা ও তার সহোদরের প্রতি 


করলাম | এক প্রতিবেশি তার ঝুপড়ির 


খেলনা, পোশাক ও রকমারি 


করে কর্মজীবনে যোগ দিলো । তারপর 
তার এক সহকর্মিণীকে (00119850০) 


উপটৌকনের বারি বর্ষিত হলো । 


সন্ধান দিলো । জানতে পারলাম সে 
একটি মসজিদের খিদমত করছে। 


সাত মাস পর বিস্ময়বিহবল হয়ে লক্ষ্য 


বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা করলো । 


আমি তড়িৎ গিয়ে তাকে নিয়ে 


করলাম, তার দৃষ্টি একদিকেই 


কেন্দ্রীভূত থাকে, অন্য কোনো দিকে 
ফিরে না! চোখের সুস্থতা সম্পর্কে 


যথাসময়ে বিয়ে হলো। 


আসলাম, যেন যতদিন বেঁচে থাকি সে 
আমার সাথেই থাকে । সকল নির্মম 
স্মৃতি সত্বেও তাকে সন্ধান করতে ও 


নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে 


আমরা সুখী হলাম । আমাদের 


ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে দেখে সে 


চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে পেশ করলাম 


আনন্দিত হলো। দশ বছরের 


সুখানুভূতি পূর্ণতা লাভ করলো তখন, 


অকস্মাৎ অতি প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে তিনি 


যখন শুনলাম সে গর্ভবতী । এরপর 


শোনালেন, শিশু সামান্য আলোকরশি 


সাহচর্ষের কথা আমরা ভুলে গেলেও 
সে ভুলে যায়নি । আমি তার হাত 


দীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে সৌভাগ্যের ক্ষণ 
উপস্থিত হলো, পুত্রবধূ একটি ফুটফুটে 
ছেলে প্রসব করলো । কিন্তু সহসা প্রচণ্ড 


ছাড়া কিছুই দেখে না। অচিরেই 
পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে । 'লা 


ধরলাম, সে পথ খুঁজে খুজে আমার 


হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' । 


আমার যুবতী মেয়ের কণ্ঠ শুনে 


আমার স্বামী এ-করুণ দশা দেখে 


আনন্দিত হলো, যাকে সে শৈশবে ও 


ঝাঁকুনি খেয়ে আমরা আবিষ্কার 
করলাম, নবজাতক জন্মান্ধ, পুরোপুরি 
ক্তহীন! মুহূর্তে আনন্দে 


মাতোয়ারা পরিবেশ নিদারুণ বিষাদের 


কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হলেন 


কৈশোরে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলো 


বিষিয়ে উঠলো তীর জীবন | সবকিছুকে 


আনন্দিত হলো সন্তানদের দুশ্চিন্তায় 


ঘৃণা করতে শুরু করলেন । দিনদিন 


গাঢ় মেঘের রূপ ধারণ করলো | আমরা 


ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগের দীর্ঘ 


তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে 


ভেঙ্গেপড়া আমার ছেলের কণ্ঠ শুনেও 
যুবতী এখন আমাদের বাসায় থাকে 


ডাক্তার দুশ্চিন্তার চিকিৎসার জন্য তাকে 


এখন আমি তার সেবা করে ও দুই 


যাত্রা শুরু করলাম । কিন্তু কোনো লাভ 


মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করানোর 


প্রতিবন্ধী নাতি-নাতনির খিদমত করে 


হলো না। ছেলে ও পুত্রবধূ বাস্তবতার 


উপদেশ দিলেন | আমার হৃদয় কুঁকড়ে 


নিজেকে ধন্য মনে করছি 


কাছে নতি স্বীকার করলো । তাদের 


গেলো । অনুভব হলো, রাজ্যের সকল 


আল্লাহর কাছে দুআ ও প্রত্যাশা, তিনি 


হৃদয়ে আশার আলো নিভে গেলো । 


দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে আমার বক্ষকে দলিত 


আমরা কষ্টের প্রতীক নাতিকে অন্ধদের 


মথিত করছে । অসহনীয় বিষণ্নতা ও 


যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করেন । আর 
যাদের অন্তরে দয়া ও মায়ার পরশ নেই 


নার্সারিতে ভর্তি করালাম । বিপদের 


অবসাদে হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের 


পুনরাবৃত্তির ভয়ে পুত্রবধূ আর গর্ভবতী 


নরক থেকে অন্ধ হয়ে পালিয়ে যাওয়া 


তাদেরকে বলতে চাই, আল্লাহ চিরপ্ীব 
ও চির জাগ্রত । অতএব, কারো প্রতি 


না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । কিন্তু 


সেই দুঃখিনী তরুণীর কথা, দশটি বছর 


ডাক্তাররা আশ্বস্ত করে বললেন, 


যে আমাদের বাসায় কাটিয়েছে এবং 


কঠোর ব্যবহার করো না । অচিরেই সে 
দিনটি উপস্থিত হবে, যেদিন পরম 


“অসম্ভব কথা! স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের 


লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, বেদম প্রহার ও 


করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে করুণা 


কারো মধ্যে বংশগত ক্রটি নেই । কেন 


বিদ্যুতের আঘাত ভোগ করেছে । আমি 


ভিক্ষা করবে এবং দাপট ও প্রতিপত্তি 


এই সিদ্ধান্ত নিবেন! আমরাও তাকে 


অস্থির হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 


জীবনে কৃত অপরাধের জন্য লঙ্জিত ও 


সাহস দিলাম এই আশায় যে, হয়তো 


এটা তার প্রতি কৃত অপরাধের 


আল্লাহ তাআলা আমাদের ছেলেকে 


আসমানি শাস্তি নয় কি? 


অনুতপ্ত হবে । 
সূত্র: [যা 
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ডং ্াঃ [চি 0 1৬ হবাও 


১00 5710771 মাহা 


দেশধ্বংসের যুদ্ধকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ নামে প্রচার করেছিল । সে মার্কিন 
কৌশলটি এখন গণহত্যার সকল 
নায়কদের মুখে মুখে ফিরছে । অধিকৃত 
গাজার নিরম্ত্ব নারী-পুরুষের মাথার 
ওপর ইসরাইলের সামরিক বাহিনী শত 
শত টন বোমা ও মিজাইল নিক্ষেপ 
করে যেভাবে হাজার মানুষকে নিহত ও 


সন্ত্রাসের অর্থ হলো নিরন্ত্র মানুষের 

র ত্রাস করা 
আফগানিস্তান, ইরাক বা ফিলিস্তিনীনে 
তো সন্ত্রাস করেছে মার্কিন হানাদাররা, 
সেসব দেশের নিরস্ত্র মানুষেরা নয় 
এখন একই রূপ নগ্ন জালিয়াতি ও 
সত্য-নাশি ভূমিকায় নেমেছে মিসরের 
সামরিক বাহিনী ও তার মিত্ররা 


প্রেসিডেন্ট ড. মুরসির বিরুদ্ধে । অস্ত্রের 
প্রয়োগ হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 
নিরস্ত্র নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে । 
এরপরও কি বুঝতে বাঁকি থাকে কারা 
প্রকৃত সন্ত্রাসী? রাজপথে ধর্না দেয়া কি 
সন্ত্রাস? রাজপথের নিরম্্ব মানুষের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বলা যায়? মিসরের সেনাবাহিনী 
সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী ও সরকার সমর্থক 
মিডিয়ার কর্মকর্তাগণ যে কতটা 
বিবেকবর্জিত ও তাদের নীতি যে 
কতটা ডবল স্টান্ডার্ডে পরিপূর্ণ সেটিও 
কি কোন গোপন বিষয়? ইখওয়ানুল 
মুসলিমীন মাত্র একমাস হলো রাস্তায় 
ধর্না দেয়া শুরু করেছে৷ অথচ সেটিকে 
আজ রাস্তায় যানবাহন চলাচল ও 
জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বিশাল সংকট রূপে 
চিত্রিত করেছে । অথচ বিগত এক 
বছর ধরে ইখওয়ান-বিরোধীরা ড. 
মুরসির বিরুদ্ধে তাহরির ময়দানে 
লাগাতর ধর্না দিয়ে আসছে । দীর্ঘ এক 
বছর যাবত তারা সেখানে কোনরূপ 
যানবাহন চলাচল হতে দেয়নি । কিন্তু 
সেক্যুলার মিডিয়া ও সামরিক 
জেনারেলগণ সে ধর্নার বিরুদ্ধে কিছুই 

৷ বরং তাদের পক্ষে সাফাই 
গেয়েছে সেটিকে তাদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার বলে । কিন্তু এখন মুখ খুলেছে 
ইখওয়ানুল মুসলিমীনের রাজপথের 
সমাবেশের বিরুদ্ধে । 


স্ট্রাটেজি সেনাবাহিনী বিনাশে 


জেনারেল সিসি ঘোষণা দিয়েছেন 


সেনাবাহিনী তো তখনই শক্তিহীন হয় 


সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের | কিন্তু কারা 


যখন জনগণের সামনে সেটি শক্ররূপে 


সে সন্ত্রাসী এবং কারা সে সন্ত্রাসে 
আহত বা নিহত সে তথ্যটি তিনি 
দেননি । বরং কায়রোর রাজপথে শত 


আহত করেছিল সেটিকেও তারা প্রচার 
করছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরূপে । 


শত লাশ পড়ছে তো সেনাবাহিনীর 
হাতে | তারাই শহরের রাজপথে অস্ত্র 


চিহিত হয় । একমাত্র শত্রুদের কাছেই 
সেটি কাম্য হতে পারে । মিসরের এবং 
সে সাথে ইসলামের শক্রগণ তো 
সেটিই করছে । সেরূপ একটি লক্ষ্য 


ংলাদেশে যারা শাপলা চত্বরে 


হাতে ও ট্যাংক নিয়ে ঘুরছে । জনগণের 


গণহত্যা ঘটালো তারাও সেজেছে 


হাত তো খালি। তাদের মুখে শুধু 


সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোদ্ধারূপে ৷ সত্য 
এভাবেই প্রকৃত সন্ত্রাসীদের হাতে বার 
বার হাইজ্যাক হয়েছে। তারা শুধু 
মানুষই খুন করে না, সত্যকেও খুন 
করে। 


শ্রোগান। শ্লোগান দিয়ে কি সন্ত্রাস 
হয়? তাছাড়া 
কাদের বিরুদ্ধে সেটি তো আজ আর 
গোপন বিষয় নয়। তারা যুদ্ধ শুরু 
করেছে দেশের নির্বাচিত নিরস্ত্র 


জনগণের বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়েছে। 
সেটি সেনা-প্রধান জেনারেল আবদুল 
ফাতাহ সিসির মাধ্যেমে । এর আগে 


যুদ্ধটি ইরাকের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে 


দেশটিকে দখলে নেওয়ার পর 
মার্কিনীরা সমগ্র সেনাবাহিনীকেই বিলুপ্ত 
করেছিল । অথচ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 
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অন্য কৌশল ধরেছে। তারা গুরুত্ব 


তাদের নতুন কৌশলের বাস্তব চিত্র । 


দিচ্ছে রাজপথ সেনাবাহিনী, 


সেটিই. ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম 
সেনাবাহিনী । গণতন্ত্র ও জনগণের 
শক্ররূপে সেনাবাহিনীর বর্তমান 


ংলাদেশের ন্যায় অন্যান্য দেশেও 


বিচারব্যবস্থা, মিডিয়া ও প্রশাসনের 


অবস্থান শুধু সেনাবাহিনীকে নয় 


ওপর দখলদারি বজায় রাখার 


মিসরকেও দুর্বল করবে । ইসরাইল ও 


জনগণের অর্থে প্রতিপালিত এসব 


ইসরাইলের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো 


প্রতিষ্ঠানকে তারা এখন জনগণের 


সেটিই চায়। মার্কিন বেতনভোগী 


বিরুদ্ধে লাঠিয়ালরূপে খাড়া করেছে 


মিসরীয় জেনারেলগণ মুলত তেমন 


নিজেদের দাপট টিকিয়ে রাখার স্বার্থে 


একটি আত্মঘাতি কাজে লিপ্ত 


অনুগত পাইক-পেয়াদা ও চাকর- 


সেনাবাহিনীর পিছনে মার্কিনীদের 
বাৎসরীক ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের যে 
বিনিয়োগ সেটি মিসরীয় 


পালার বিকল্প নেই । সেটি মার্কিনীরা 
জানে,ফলে মার্কিন অর্থনীতি প্রচণ্ড ধ্বস 
নেমে এলেও পাইক-পেয়াদা ও চাকর- 


সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য 


বাকর পালার কাজটি তাদের কাছে 


ছিল না,বরং ছিল জেনারেল সিসির 


আদৌ গুরুত্ব হারায়নি। মিসরের 


ন্যায় আত্মঘাতি দাস প্রতিপালনে 
সেটিই এখন প্রকাশ পাচ্ছে । 
তবে মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের 


সামরিক বাহিনীকে অর্থদানও তাই বন্ধ 
হয়নি ৷ এসব চাকর-বাকরগণ নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্ট ড. মুরসিকে একটি দিনও 


বর্তমান বিনিয়োগটি শুধু সামরিক 


শান্তির সাথে দেশ পরিচালনার সুযোগ 


বাহিনীর ওপর নয় । শত শত কোটি 
ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে সামরিক 
বাহিনীর বাইরেও । বিভিন্ন রাজনৈতিক 
তে ৮9৬ 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল 
সোসাইটির লক্ষ লক্ষ কর্মী তি 
সরাসরি বেতন পেয়ে থাকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় দাতা 


দেয়নি । 


স্ট্রাটেজি: কইয়ের 
তেলে কই ভাজা 
আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রজেক্ট ব্যর্থ 
হয়ে যাওয়ার পর তারা এখন নতুন 
স্ট্রাটেজি নিয়েছে । সেটি হলো, 


সংস্থার পক্ষ থেকে । বহু লক্ষ মানুষ 


কইয়ের তেলে কই ভাজার । কোন 


এখন সাম্াজ্যবাদীদের বেতনভোগী 


মুসলিম জনপদে নিজেদের সৈন্য 


কর্মাচারির তালিকায় । ফলে 


নামিয়ে তারা তাদের প্রাণনাশ ঘটাতে 


মার্কিনীদের ইশারায় সামরিক বাহিনী 


চায় না। ইতোমধ্যেই নিজেদের প্রচুর 


নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্যু 


প্রাণনাশ হয়েছে ভিয়েতনাম, ইরাক ও 


করলে সে ক্যুর সমর্থণে শুধু সামরিক 


আফগানিস্তানে । এখন কৌশল হলো, 


বাহিনী ও তার বিদেশী বেতনদাতারাই 
নয়, বিপুল সমর্থণ নিয়ে এগিয়ে 


তাদের পক্ষে যুদ্ধ লড়ার জন্য মুসলিম 
দেশের অভ্যন্তরে বেতনভোগী 


টা মার্কিন অর্থপুষ্ট এরূপ অসংখ্য 
বেতনভোগী 
নেহার । তাই মুরসির বিরুদ্ধে 
লক্ষাধিক মানুষকে কায়রোর রাজপথে 
জমা করতে 
কোয়ালিশনকে কোন বেগ পেতে 
হয়নি । তাদের অন্য কোন চাকুরি- 
বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ- 
উপার্জনের চিন্তা করতে হয়নি । 
সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তাদের মিত্রা 
বুঝতে পেরেছে ব্যালটের রাজনীতিতে 
তাদের বিজয় আদৌ সম্ভব নয় | তাই 


তাবেদার সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক 
দল, মিডিয়া ও এনজিও বাহিনী গড়ে 
তোলা ৷ তাদের সে স্ট্রাটেজি কাজও 
দিচ্ছে । এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা 
গড়ে তুলেছে নিবীড় পার্টনারশিপ । 
এসব নতুন ফসলেরা মার্কিনীদের 
চেয়েও মার্কিনী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
তার মিত্রদের কাজ হলো দূর থেকে 
তাদের আর্থীক, রাজনৈতিক, মিডিয়া 


তারা সে অভিন্ন মডেল নিয়েই অগ্রসর 
হচ্ছে । ওপনিবেশিক শাসনের শুরুতে 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলো তৃতীয় দেশের 
অভ্যান্তরে নিজেদের আবাদী বা 
কলোনী স্থাপন করতো । সেখান থেকে 
সেদেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে 
হস্তক্ষেপ করতো, প্রয়োজনে সামরিক 
হামলাও করতো । হামলা শেষে 
নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে তারা ফিরে 
যেত । দেশের মধ্যে এগুলো ছিল 
তাদের সার্বভৌম দ্বীপ | তেমনি একটি 
উদ্দেশ্যেই ইংরেজগণ কলকাতার 
সম্িকটে কয়েকটি গ্রাম কিনে সুরক্ষিত 
কলোনি স্থাপন করেছিল । আর সেখান 
থেকে সমগ্র বাংলা এবং পরে সমগ্র 
ভারতে তারা নিজ ওপনিবেশিক শাসন 
প্রতিষ্ঠা করে । এখন সে কৌশলই 
অভিন্নরূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তৃতীয় 
বিশ্বের দেশগুলির অভ্যন্তরে বিশেষ 
করে অধিকাংশ মুসলিম দেশে তারা 
নিজ ধ্যান-ধারণা ও নিজ সংস্কৃতির 
প্রটেকটেড কলোনী গড়ে তুলেছে । 
সেগুলো শুধু তাদের বিশাল বিশাল 
দূতাবাসগুলি নয়,বরং সেগুলো হলো 
রাত পল্লি, পতিতাপল্লি, সুদী 
ক, নাট্যপাড়া সেক্যুলার বিচারালয় 
রি মিডিয়া ও সেনাবাহিনী 
এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে জীবন 
ও জগত নিয়ে তাদের ধ্যানধারণা, 
বিচারবোধ_ ও সংস্কৃতি যতটা 
পাশ্চাত্যবাসীদের কাছাকাছি ততটাই 
দেশের ইসলামি জনগণ থেকে দূরে 
তাদের প্রধান কাজ হলো,জনগণকে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছাকাছি নেওয়া 
মিসরের সাধারণ জনগণের নির্বাচনি 
রায় থেকে সেনাবাহিনীর রায় এজন্যই 
এতটা ভিন্ন। ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় মেনে 
নেয়াটি এজন্যই তাদের কাছে 
অসম্ভব | সেটি যেমন মিসরে তেমনি 
তুরস্ক ও পাকিস্তানসহ বহু মুসলিম 


ময়দানে সাহায্য দেয়া ও কলকাঠি 
নাড়ানো | মিসরে ড. মুরসিকে হটানো 
মধ্য দিয়ে যা ঘটলো তাই হলো এখন 


দেশে। এসব দেশের কোন 
ক্যান্টমেন্ট, এনজিও পল্লি বা আদালত 
পাড়ায় কি ইসলামের কোন মহান 
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মনিষীর পক্ষেও নির্বাচনে জয়লাভ 


সম্ভব? স্বয়ং নবীজী 
আবির্ভত হলেও সেখানে নির্বাচনে 
দীড়িয়ে কি জিততে পারতেন? সা 
সকল বিরোধীতা তো নবীজী ্রই-এ 


উ্-এ 


ছাত্রীদের । একই মিশন নিয়ে 
ঞ্জী আবার বাংলাদেশ র্যাবের সেনা-সদস্যরা ঘরে 
ঘরে ঢুকে বই প্রেসিডেন্ট । 


বাজেয়াপ্ত করছে এবং বন্ধ করছে 
তাফসীর ও গ্রেফতার 


শরীয়তী বিধানের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে । 


প্রতিটি মুসলিম দেশ এভাবে বিভক্ত 


হয়ে গেছে। একদিকে ইসলামের 


পক্ষের শক্তি, অপর দিকে বিপক্ষ 
শক্তি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের 


মিত্রদের এজেন্ডা হলো এ বিভক্তিকে 


নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও 


আরও গভীরতর করা এবং সে বিভক্তি 
থেকে রক্তাত্ব এক অবিরাম যুদ্ধের 


চরিব্রহনন। আর আদালতের কাজ 
হয়েছে তাদের ফীসিতে ঝুলানো । 


দিকে ধাবিত করা । পাকিস্তান, ইরাক, 
সিরিয়া, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে 
তেমন যুদ্ধ অবিরাম শুরুও হয়ে গেছে । 


ম্যাকডোনান্ড ফাস্টফুডের স্বাদ বিশ্বের 
সর্বত্র এক ও অভিন্ন । কারণ সেগুলির 
উপাদান সব দেশেই এক | তেমনি 


অনেক দেশে এসব সেক্যুলারিস্টদের 


অভিন্ন হলো ইসলামের শক্রগণও । 


ঘাড়ে বন্দুক রেখেই তারা এখন 


ংলাদেশের সেক্যুলারিস্ট সোসালিস্ট, 


মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের উত্থান 


ন্যাশনালিস্ট, লিবারাস্টিদের তাই 


রুখতে চায় । এটিকেই তারা বলছে 
প্রফেসর হান্টিংটনের ভাষায় 


ভারতীয়, মার্কিন বা ইউরোপীদের 
সাথে মিশে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 


সিভিলাইজেশনাল ওয়ার তথা সভ্যতার 


নামায় কোন বিরোধ হয় না সেটি 


বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ | এ যুদ্ধের কোন 
ভৌগলিক সীমান্ত নেই | তাই ভারতীয় 
সেনা যেমন বাংলাদেশে এবং মার্কিন, 


যেমন একাত্তরে হয়নি, ভবিষ্যতেও 
হবে না। তেমনি হচ্ছে না মিসরেও । 
জেনারেল সিসি বা ড. বারাদীরা তাই 


ইংরেজ ও জার্মান সৈনিক যেমন ইরাক 


মার্কিনীদের কাজে গণ্য হয় তাদের 


ও আফগানিস্তানে গিয়ে লড়ছে তেমনি 
শ্বেতাঙ্গ মুসলিম নরনারীরা পৌছ যাচ্ছে 
সিরিয়া, ইয়েমেনসহ মুসলিম দেশে । 
নবীজী রঞ্জ-এর সময়ও তো এমনটিই 
ঘটেছিল । তখন আরব মুজাহিদদের 
সাথে লড়েছিল ইরানী সালমান রঞ্জ্ম 
রোমান শুআইব ঞক্ট এবং আফ্রিকান 
বিলাল ঞ্ঞ্ট । প্রতিদেশে এ যুদ্ধের 
স্ট্রাটেজিও ত অভিন্ন ৷ তাই বাংলাদেশের 
শাপলা চত্বরের সেনাবাহিনীর সদস্যরা 
যেভাবে হেফাযতে ইসলামের শত শত 
কর্মীকে নিহত ও আহত করলো, 
মিসরের সেনা সদস্যরা সেটিই করছে 


সাঈদের রাজপথে । একই রূপ 
আক্রোশ নিয়ে পাকিস্তানের 
সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে 


ইসলামাবাদের লাল মসজিদ সংলগ্ন 
মাদরাসা | এবং নহত ও আহত 


আপন বাহিনীর বিশ্বস্থ লোক রূপে । 
গণতন্ত্র নিয়ে মিথ্যাচার 


বলছে প্রকৃত গণতন্ত্র। ড. মহম্মদ 


মুরসি জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত 
মিসরের শাসনতন্ত্রও 
জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত 
এবং জনগণের রেফারেন্ডামে বিপুল 
ভোটে অনুমোদিত । কিন্তু মুরসির গায়ে 
এবং নতুন শাসনতন্ত্রে ইসলামের গন্ধ 
থাকায় তারা সেটিকে মেনে নিতে রাজী 
হয়নি । সেটিকে তারা বলছে গণতন্ত্র 
বিরোধী । ড. মুরসিকে বলছে 
স্বৈরাচারী | এভাবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাই 
তারা পাল্টে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, 
গণতন্ত্রের এমন সংজ্ঞা কি পৃথিবীর 
অন্য কোথাও আছে? নির্বাচনোর 
মাধ্যমে শুধু সরকার পরিবর্তনই হয় 
না,আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। পূর্ব 
জার্মানি, রাশিয়া পোলান্ড রোমানিয়া, 
বুলগেরিয়ার ন্যায় ূর্বইউরোগীয় 
দেশগুলো তো বিপ্রব এবং 
বিপ্রবপরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু 
সমাজতান্ত্রিক স্বেরাচারকেই দাফন 
করেনি, নিজেদের পছন্দমত 
রাজনীতিকেও গ্রহণ করেছে । তেমনি 
মুসলিম দেশে ইসলামপন্থিগণ নির্বাচিত 
হলে তো সংবিধানে ইসলামের 
প্রতিফলন হওয়াই স্বাভাবিক | সেটিই 
তোন গণতন্ত্র । সেটি না মানাই তো 
স্বেরাচার ৷ অথচ সেক্যুলারিষ্টগণ সেটি 


গণতন্ত্র নিয়ে সেক্যুলারিস্টদের 
ধাপ্পাবাজিটা কতটা প্রকট সেটিও এখন 
প্রকাশ পাচেছ । নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে 
তাদের আগ্রহীটি একমাত্র তখনই যখন 
তাদের বিজয়টি সুনিশ্চিত । নইলে 
এটিকে তারা আপদ মনে করে । সেটি 
দেখা গেছে আলজিরিয়া, ইরান, তুরস্ক, 
ফিলিস্তিন ও সম্প্রতি র 
ইসলামপন্থিদের বিজয়ে | মনের খেদে 
তারা বলতে শুরু করেছে, গণতন্ত্রে 
অর্থ নির্বাচন নয় । তাদের মতে গণতন্ত্র 
হলো সকল মতের গ্রহণযোগ্যতা ৷ 
এবং সকল মতের মধ্যে প্রাধান্য পেতে 
হবে সেক্যুলার এবং লেবারেল মতটি । 
সেখানে শরীয়তের কোন স্থান দেওয়া 
যাবে না, যদিও সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ 


করেছে সে মাদরাসার শত শত মহিলা 


জনগণের রায় হয়। একেই তারা 


মানতে রাজী নয় । 


যে দস্যুতা জনগণের বিরুদ্ধে 

সেনা বাহিনী সুস্পষ্ট পক্ষ নিয়েছে 
সেক্যুলারিজমের রক্ষায় । এবং বন্দক 
তাক করেছে ইসলামপন্থিদের 
বিরুদ্ধে। যে কোন সভ্য দেশে 
সামরিক বাহিনীর প্রধানের মূল 
দায়িত্টি হলো দেশের নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্টের প্রতি আপোষহীন 
আনুগত্য । সামরিক বাহিনী তো 
এভাবে সম্মান দেখায় তাদের 
বেতনাদাতা জনগণের প্রতি । পোষা 
বরং প্রাণ দিয়ে প্রতিরক্ষা দেয় | নইলে 
গাদ্দারি হয়। অথচ সে গাদ্দারিটা 
করলো সামরিক বাহিনীর প্রধান 
জেনারেল আবদুল ফাতাহ সিসি এবং 
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সেটি নিজের বন্দুকটি প্রেসিডেন্টের 
দিকে তাক করে ও তাকে প্রেসিডেন্ট 


কায়রোর রাজপথে ১২০ জন ইখওয়ান 


কাতার ও কুয়েতের বাদশাহরাও দেবে 


কর্মীদের যেভাবে প্রকাশ্যে হত্যা 


না। অতীতে ফরাসী বিপ্রব সোভিয়েত 


পদ থেকে অপরারিত করে । যে কোন 
দেশের আইনে এটি শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ । এটিতো দস্যুতা এবং সে 
দস্যুতাটি শুধু মুরসির বিরুদ্ধে নয়, বরং 
জনগণের বিরুদ্ধে । দস্যুতার শিকার 
হলো জনগণের বহু বছরের প্রতিক্ষিত 
গণরায় ও সদ্য প্রণীত শাসনতন্ত্র । 
কোন বিবেকমান মানুষ কি এমন 
দস্যুতাকে সমর্থণ করতে পারে? 
মিসরের রাজপথে আজ যে লাগাতর 
মিছিল সেটি তো সে দস্যুতার প্রতিবাদ 
জানাতে । অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ 
পাশ্চাত্যের সকল সাত্রাজ্যবাদীদের 
সমর্থণ সেনাবাহিনীর এ বর্বর দস্যুতার 
প্রতি । 


করলো বিচার হচ্ছে না সে হত্যারও 


বিপ্রব এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের 


নানা দেশি-বিদেশি মহলের দাবি 


ন্যায় রাজপথের বিপ্লব অনিবার্ষ 


সত্তেও কোন পুলিশী বা বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত এখনো শুরু হয়নি 


হয়েছিল তো সে কারণেই । অথচ 
গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিবর্তের পথটি 


ংলাদেশে শাপলা চত্বরের বিশাল 
গণহত্যা যেমন পুলিশের খাতায় 
অপরাধরূপে গণ্য হয়নি তেমনি 


ভিন্নতর । সে রাষ্ট্রে রাজপথে মিছিল বা 
সমাবেশের অধিকার থাকে । অধিকার 
থাকে হরতালেরও । কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতায় 


অপরাধ গণ্য হয়নি ১২০ জন ইখওয়ান 


বসার নিয়মটি হলো সেখানে বসতে 


কর্মীদের হত্যাকাণ্ডটিও | কিন্তু 
গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে 


হলে নির্বাচন বিজয়ী হয়ে আসতে হয় 
সেখান থেকে কাউকে সরাতে হলেও 


তোলা হচ্ছে ড. মুরসিসহ ইখওয়ানুল 
মুসলিমীনের তিন শতের বেশি 
নেতাকর্মীকে । 


রাষ্ট্রবিপ্রব কীরূপে? 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রা 
নিজেদের গণতন্ত্রের পালনকর্তারূপে 


সামরিক অত্যু্থানে দেশ যখন অধিকৃত 
হয় তখন সেদেশে নির্বাচনে স্বাধীনতা 


জাহির করে । কিন্তু এই কি গণতান্ত্রিক 
রীতি? অথচ গণতন্ত্রের মূল কথাটি 


মেলে না। তেমন একটি অবাধ 
নির্বান হুসনি মোবারক ক্ষমতায় 


হলো, শাসন ক্ষমতায় আসতে হলে 


থাকতে দেয়নি । তেমনি রাজ- 


সেটি হতে হবে জনগণের ভোটের 
মাধ্যমে এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে 


বাদশাহদের হাতে অধিকৃত দেশেও 
ভোটের মাধ্যমে সে স্বৈরাচারী রাজা- 


সরানো যাবে একমাত্র নির্বাচনের 
মাধ্যমেই । খেলার মাঠেও একটি রুল 


বাদশাহকে সরানো যায় না। ইরানের 
শাহ সে সুযোগ দেয়নি । রাশিয়ার 


থাকে । ফুট বল খেলাটি পা দিয়ে 
খেলতে হয় । সেখানে হাতের ব্যবহার 
যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নিষিদ্ধ হলো 
শক্তির প্রয়োগ । তাই বলের গায়ে হাত 
লাগালে পেনাল্টি হয়। দৈহিক বল 
প্রয়োগ করলে লাল কার্ড দেখানো 
হয় । তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলো একটি 
নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচন ছাড়াই 
অপসারণ । সে অপরাধই করলো 
দেশের সামরিক বাহিনী । চোর- 
ডাকাতদের চুরি-ডাকাতিতে দেশের যে 
ক্ষতি হয়, এ ক্ষতিটা তার চেয়ে অনেক 
বড়। কারণ এতে লুষ্ঠিত হয় গণরায় 
এবং দেশ অধিকৃত হয় সেনা 
হাইজাকারদের হাতে । কোন দেশে 
এর চেয়ে বড় দস্তা আর আছে কি? 
অথচ মিসরের দেশের আদালতে এ 
গুরুতর অপরাধটির কোন বিচার হচ্ছে 
না। ক'দিন আগে সামরিক বাহিনী 


জারও দেয়নি ।তেমনি সৌদি আরবের, 


নির্বাচনে পরাজিত করেই সরাতে হয় 
ড. মুরসি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই 
সেখানে বসেছিলেন । কিন্তু ড. 
মুরসিকে যেভাবে সরানো হলো সেটি 
শুধু অবৈধই নয়, ভয়ানক অপরাধও । 
অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমনি একটি 
অপরাধকেই সমর্থণ করলো । ড. 
মুরসি তো নির্বাচনের পথটি তো বন্ধ 
করেননি । ফলে রাজপথে বিক্ষোভের 
মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে বৈধতা 
কোথায়? সেনাঅভ্যুথানে তো 
গণরায়ের সুরক্ষা হয় না। তাছাড়া 
রাজপথের বিক্ষোভ তো সামরিক 
বাহিনীর পক্ষে রায় নয় । 


ভুল সংশোধনী 
সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 
জানুয়ারি'১৪ সংখ্যার সমস্যা ও সমাধান বিভাগে আমার 
সংকলিত বিকাশ ও শহীদ প্রসঙ্গে মাসায়ালাদুটো ভুলক্রমে 
তাদের নামে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছিল, এর সাথে জামিয়ার 
ফতওয়া বিভাগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই । জামিয়া কর্তৃপক্ষ ও 


ফত্ওয়া বিভাগ সব ধরনের দায়মুক্ত থাকবে । এই 
অনাকাজ্কিত ভুলের জন্য আমি দুঃখিত । 
নিবেদক 


কাসেম মারুফ 
সংকলক ও শিক্ষার্থী, ফতওয়া বিভাগ 
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আর মাকামের তুলনা বধূর সাথে 


নির্জনতায় অধিবাস । 


সুফীদের মাঝে আহলে হাল (হাল- 


ওয়ালা) আছেন অনেক; কিন্তু আহলে 


মাকাম গুটি কতেক । 
আমীরুল মুমিনীন দূতকে মানবাত্মার 


সাক্ষাতকার আর প্রশ্নোত্তর কুটনৈতিক 
বিষয়ে ছিল না; বরং তা ছিল সম্পূর্ণ 
আধ্যাত্মিক । তাতে তিনি রোমান 


বিভিন্ন স্তর ও সফরের নানা মনযিলের 
রহস্য বর্ণনা করলেন । কীভাবে রূহ 
উর্ধজগৎ হতে মানব দেহে প্রবেশ 


দূতের কাছে আল্লাহ পাকের গুণাবলি 


করল । কীভাবে জগতে আল্লাহর 


সম্পর্কে অতিসুক্ম তত্তুকথা ব্যক্ত করেন 


গুণাবলীর নিত্য প্রকাশ ঘটে, তার 


আর আল্লাহ তাআলা ওলি- 


সবিস্তার বর্ণনা দেন। তাদের 


আবদালদের যেসব অধ্যাত্মিক 


ংলাপের মূল বিষয়ের মধ্যে ছিল: রূহ 


নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন, তার বর্ণনা 
দেন। হাল ও মাকামের মাহাত্ম্য ও 
তাৎপর্য ব্যক্ত করেন । 

আধ্যাত্মিক সাধনার পথে দুটি অবস্থার 
নাম মাকাম ও হাল । হাল" অর্থ: 
অবস্থা । আর “মাকাম' মানে অবস্থান । 
সাধনার পথে আল্লাহর পক্ষ হতে 
সাধকের ইচ্ছা বা চেষ্টা ব্যতিরেকে 
আরোপিত হয় একটি অপার্থিব 
আলোকিত অবস্থা । এর নাম হাল। 
সেই হাল সাধককে আল্লাহর আকর্ষণ 
শক্তির মুঠোয় নিয়ে নেয়। কিন্তু 
সাধকের নফসানি বৈশিষ্ট্য যখন প্রকাশ 
পায়, তখন সেই হাল আস্তে করে উঠে 
চলে যায়। এর বিপরীত হলো 
মাকাম । মাকামে সাধকের এমন 
অবস্থা অর্জিত হয়, যাতে তার সামনে 
আধ্যাত্মিক জগৎটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 


কীভাবে দেহের কায়ায় যুক্ত হয়? সৃষ্টি 
জগতে ত্তরে স্তরে আল্লাহ তাআলার 
তাজালির উদ্ভীস কীভাবে হয়? সংশয় 
মানব মনে অশান্তি-অস্তথিরতা আনে । 
নফসানী কামনা-বাসনা হতে মুক্তি, 
মানুষকে সংশয় থেকে মুক্ত করে আর 
এশী র বোঝবার যোগ্যতার 
অধিকারী করে । আল্লাহর পক্ষ হতে 
ওহী লাভের মাধ্যম বাতেনী কান। 
আর ওহী বলতে বুঝায় মনের কানে 


হযরত ওমর (রাযি.) ও রোমান 
দূতের আধ্যাত্মিক সংলাপ 


সাথেই আছেন' আয়াতের তাফসীরসহ 
রূহ দেহের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ 
বর্ণনা প্রসঙ্গে তকদীরের ফায়সালায় 
সন্তুষ্টি ও শোকরের প্রয়োজনীয়তা তুলে 
ধরা হয় এ সাক্ষাৎকারে । মওলানার 
রূমী এই উক্তির রহস্যও বর্ণনা করেন 
যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বসতে 
চায়, সে যেন তাসাওফপন্থির সাথে 
বসে । সাক্ষাৎকারের অন্যান্য বিষয়ের 
মধ্যে ছিল, পয়গাম্বর (আ.)-এর অবস্থা 
অনুধাবন করতে চাইলে কুরআন 
মজীদকে বুঝতে হবে। তবে 
কুরআনের ভাষাজ্ঞান অর্জন ও অধ্যয়ন 
পয়গাম্বাগণের হাকিকত সম্পর্কে 
জানার জন্য যথেষ্ট নয় । কুরআন নিয়ে 
গভীর অনুধ্যান রুহকে আলোকিত ও 
বিকশিত করে, যারা আম্িয়া- 
আউলিয়াগণের অনুসারী, তাদের 
নিজেকে জৈবিক চাহিদার বাধনযুক্ত 
করতে হবে | যশ-খ্যাতি বন্দিত্ের বড় 
শিকল । মূলত মওলানা রূমী আমীরুল 
মুমিনীন হযরত ওমর (রাষি.)ও 
রোমান দূতের মাঝে সংলাপের আসর 
সাজিয়ে উল্লেখিত আধ্যাত্মিক তত্বকথা 


রহস্যময় চেতনার উদ্ভাস। বাতেনী 


ব্যক্ত করেছেন মানব জাতির সম্মুখে 


ইন্দ্রিয় বাহ্য পঞ্ডেন্দ্রয় হতে ভিন্ন 


এই আলোচনার গভীরে পৌছতে হলে 


জিনিষ । আল্লাহর কাছে নিবেদিত 
হওয়ার গৃঢ় রহস্য কী? 

আদম কেন তার পদশ্থলনের দায় নিজ 
কাদে নিয়ে বলেছেন; প্রভূ হে! আমি 
নিজের প্রতি যুলুম করেছি', আর 
ইবলিস নিজের অপরাধের দায় 


এবং এই অবস্থা হালের মতো 


আল্লাহর ওপর চাপিয়ে যুক্তি দাড় 


ক্ষণস্থায়ী হয় না বা তিরোহিত হয়ে 
যায় নাঃ বরং স্থায়ী হয়ে থাকে । মাকাম 
সাধকের নিয়ন্ত্রণাধীন | সেখানেই তার 
অবস্থান । মওলানা বলেন; হাল হলো 
সুন্দরী বধূর রূপের ঝলকের মতো, 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


করিয়ে বলেছিল; “তুমি আমাকে 
গোমরাহ করেছ, তাই... | তাছাড়া 
নিয়তির বাধ্যতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 


বিতর্কের সমাধান কী? “তোমরা 
যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের 


মূল মসনবীর শরণ নিতে হবে 
এখানে বরকত স্বরূপ কয়েকটি 
পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি টানছি। আল্লাহ 
তাআলার সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে মওলানা 
বলেন, 
চিট ডি টি হিলি 
রি চি 05 জে ! ৫৫ 
“ফুলের কানে কথা বললেন, প্রস্ফুটিত 
করলেন হাসিতে 
বললেন কথা, পাথরের কানে রূপান্তর 
হল খনিজ আকীকে ।' 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


মহান রাব্বুল আলামীন ফুলের কানে 


একাজ করবার সাধ্য কি আমার ছিল? 


কথা বললেন মানে, তার 'লাতীফুন' 


মওলানা রূমী বলছেন; বান্দার কর্ম কি 


নামের তাজানল্লির প্রকাশ ঘটালেন 


তার নিজের সৃষ্টি, নাকি আল্লাহর সৃষ্টি- 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 
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ফুলের ওপর । তাতে ফুল আমোদিত 


এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের | শয়তান কর্মের 


হল প্রফুন্ন হাসিতে । অনুরূপভাবে 


সৃষ্টিতে ব্যক্তির ভূমিকার কথা গোপন 


পাথরের ওপর তার সৌন্দর্য-গুণের 


করে বলেছে যে আমি তো যেমনি 


প্রকাশ ঘটল, তাতে পাথর খনিজ 


নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি 


আকীকে, মনোরম শোভায় মনোলোভা 


দোষ । তুমিই আমাকে পথভ্রষ্ট 


হল । এভাবে আল্লাহর একেকটি নাম 
ও গুণের প্রকাশ ঘটে একেক সৃষ্টির 
মধ্য দিয়ে। বস্তৃত সৃষ্টিজগৎ হচ্ছে 
আল্লাহর তাজাল্লির উদ্ভতাস | 

০০1 ০৮ ০12 ০৮ 7 ১ ০৮ তা 
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করেছ । আদমকে সিজদা করা থেকে 


“আল্লাহর শোকর হওয়া চাই প্রত্যেকের 
গলার মালা 

তর্ক ঝগড়া উচিত নয়, কিংবা মুখ 
বেজার করা । 
অর্থাৎ বান্দার উচিত, যেকোনো 
অবস্থায় আল্লাহর প্রতি শোকরগুযার 


বিরত রেখেছ । নিয়তির বাধ্যতা 
মতবাদে বিশ্বাসীদের মওলানা 


থাকা । কোনো অবস্থাতেই মন খারাপ 
করা, গুমড়োমুখো হয়ে থাকা বা 


শয়তানের অনুসারী হিসেবে তীব্র 


হাহুতাশ করা উচিত নয় । সর্বাবস্থায় 


সমালোচনা করেছেন । পক্ষান্তরে 


আল্লাহতে নিবেদিত হওয়ার, নবী- 


আদম বেহেশতে নিষিদ্ধ গাছের ফল 


রাসুলগণের স্বভাব কিভাবে অর্জন করা 


খাওয়ার অপরাধে আল্লাহ পাক 


প্রাণের কান ও প্রাণের চোখ যাহিরী 
ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন 

বুদ্ধির কান ও ধারনার কান তার 
মোকাবিলায় নিঃস্ব 1 


কৈফিয়ত চাইলে 
৮ &. 4৮০৮৩ 
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প্রাণের কান ও চোখ অর্থাৎ মানুষের 


ও বললেন, প্রভুহে বড় যুলুম 


ভেতরের ইন্দ্রিয় বাইরের পঞ্ছেন্দ্ৰিয 


করেছি নিজের প্রতি 


হতে ভিন্ন । এমন কি আকল-বুদ্ধি ও 


আল্লাহ যে কর্মের নিয়ামক-উদাসীন 


ধারণা অনুমান বলতে যা বুঝায়, তাও 
হৃদয়ের ইন্দ্রিয়ের বেলায় একেবারে 
নিঃস্ব । এশি ইলহাম ও অতিন্ড্রিয 
চেতনাকে ধারণ করার শক্তি এদের 
নাই । সাক্ষাৎকারের একটি গুরুতৃপূর্ণ 
বিষয় মানুষের কর্মেও স্বাধীনতা! বা 
নিয়তির বাধ্যতা ৷ এই বিতর্কে যুক্তির 
বাহাদুরি দেখিয়ে প্রথম ধরা খায় 
শয়তান আর বিনয়ের কারণে পুরু 

হয় আদি পিতা আদম আলাইহিস 
সালাম । 


(5104 94৯ ৬৮ 
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“বলল শয়তান, কেন গোমরাহ করেছ 

আমায় 


নিজ কর্মের ভূমিকা লুকায় ইবলিশ 
সেথায় । 


ছিলেন না তিনি তার প্রতি 1 
নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কর্মটি 
আদম করেছিলেন বটে | তার পেছনে 
আল্লাহর সৃষ্টিকর্মও যুক্ত ছিল । অর্থাৎ 
আদম (আ.) কাজটি করার শক্তি 
আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেয়েছিলেন । 
অন্যথায় করতে পারতেন না। এ 
তত্বকথা আদমের ভালোভাবেই জানা 
ছিল। তারপরও আল্লাহ পাক যখন 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আত্মরক্ষার 
জন্য কেন বললে না যে, তকদিরের 
লিখন তো এমনই ছিল । তাই আমি 
নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি । 

614 ৮১145 ৬ 

8৮ তা ০% ৫ ৮ ৬ 
“বলল, আমি ভয় পেয়েছি কোথাও 
বেয়াদবি না হয়ে যেন । 

খাতির 


সৃষ্টির শুরুতে শয়তান আল্লাহর আদেশ 


বললেন; তোমার আদবের 


মেনে আদম (আ.)-কে সাজদা 
করেনি । এর কারণ জিজ্ঞাস করাতে 


করেছি, আমিও তেমন 1 
মুখে মুখে তর্ক ও বেয়াদবির কারণে 


শয়তান নিজের ভুল তো স্বীকার 


শয়তানকে চির অভিশপ্তরূপে বিতাড়িত 


করেইনি, তা ছাড়া আলাহকে দায়ী 
করে বলেছে যে, তুমিই আমাকে 


করেছি, আর তোমার আদবের কারণে 
তোমাকে আমার সানিধ্য দানে ধন্য 


গোমরাহ করেছ । তুমি শক্তি না দিলে 
ফেব্রুয়ারি”১৪ 


সম্ভব হবে, তার পথ দেখিয়ে মওলানা 
বলছেন, 


0 ঠৈ ০ চা 465 
(৩৮ উল 
“যখনই তুমি শরণ নেবে আল্লাহর 


কর 
মিশে যাবে একাকার নবীগণের রূহের 
সনে । 

০৮৮ 9% ৬৫ 


৮৮৮ :% ৬৫ 
“কুরআন হচ্ছে নবীগণের অবস্থা ও 
র বিবরণ 
অর্থাৎ আল্লাহর পৃতঃ মহাসাগরের 
মাছদের আচরণ । 


0% 5 


আম্বিয়া-আউলিয়াদের শুধু যেন করেছ 
দর্শন | 

র র সত্যকে গ্রহণ না করে শুধু 
কুরআন তিলাওয়াতের উদাহরণ হবে 
আম্বিয়া ও আওলিয়াদের দূর থেকে 
দেখার মত | এমন হলে নিকটে গিয়ে 
তাদের দ্বারা উপকার লাভ হতে তুমি 
বঞ্চিত হবে | 


করেছি । তওবা কবুল করেছি । কাজেই 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


উড়াল দিতে ছটফট করবে দেহ “মানুষের মাঝে যশঃখ্যাতি তোমার 


পিঞ্জরে প্রাণের পাখি ।' শক্ত বাঁধন 
রি ১ মাওলানা রূমী, মসনবী মানওয়ী, হামিদ 
০৭ তি 48 0৯ এপ ৮ পথ চলায় তা লৌহজিঞ্জির হতে নহে ত্যাভ কোম্পানি, লাহোর, পাকিস্তান 
টি 1606০757475, কষ্ুমাত্র কম 1" (১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
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ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া একটি ব্যতিক্রম ধর্মী শিক্ষা জান যা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয় । ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর ভিত্তি করে এর জন্ম । তখনকার সময় 010 সংশ্লিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ 
এর প্রয়োজন অনুভব করেন । বর্তমানে এখানে প্রায় নব্বইটি দেশের মুসলিম-অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছেন । 
ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের সকল শাখায় যোগ্য ও উপযোগী করে গড়ে তোলা ভার্সিটির অন্যতম উদ্দেশ্য । ভার্সিটির ২৮ 
বছরের অবদানে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সহজভাবে চলতে পারেন । ভার্সিটির অধীনে রয়েছে, 
গোমবাক ক্যাম্পাস, কোয়ান্টান ক্যাম্পাস (মেডিসিন), সেন্টার ফর ফাউন্ডেশন স্টাডিজ, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল 
ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট এন্ড সিভিলাইজেশন । এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসার ছাত্রদেরও ভর্তির সুযোগ রয়েছে । 
দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট ত্যান্ড সিভিলাইজেশন অনুষদের অধীন রয়েছে ইসলামী আইন, 
কুরআন ও সুন্নাহ স্টাডিজ, ইসলামী অর্থনীতি, উসুলুদ্দিন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ব, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ওহীলন্ধ জ্ঞান 
ও ইসলামী এঁতিহ্য ৷ অন্যান্য বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়োটেকনোলজি, ম্যাথম্যাথিকাল সায়েন্স, পদার্থ, রসায়ন, 
মেডিসিন ও হেলথ কেয়ার, আইন, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, স্থাপত্য, পরিবেশ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ 
প্রযুক্তি, কম্পিউটার বিজ্ঞান, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানোফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং 
অন্যতম | 

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি 
সার্ভিসেস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, হোস্টেল, ব্যাকিং এন্ড পোস্টাল সার্ভিসেস, ক্যাম্পাস শপিং এন্ড বাজার, বুক শপ, 
ব্যাংক, ফটো স্টুডিও, বেকারী, হেয়ার সেলুন, কম্পিউটার এন্ড সার্ভিসেস শপ, পোস্ট অফিস, ফটোকপি সেন্টার, 
লন্্রী, অপটিসিয়ান শপ, ট্রাভেল এন্ড টুরস অপারেটর, মিডেল ইস্ট্রান প্রোডাক্ট শপ | ফুড কোর্ড এন্ড ক্যাফেটারিইয়াস, 
ট্রান্সপোর্টেশন, স্পোর্টস কমপ্রেক্স, সিকিউরিটি । 

ভার্সিটিতে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী দুই শতাধিক এবং বাংলাদেশি শিক্ষক আছেন প্রায় পঞ্চাশজন | বাংলাদেশের ভালো 
ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে অনার্স, মাস্টার্স এবং পি,এইচ,ডি করার জন্যে আসেন । রেজাল্ট প্রতি বারের 
মত ভালো করেন । একাডেমিক পুরস্কার পাবেই, তার সাথে ডিন লিস্ট স্টুডেন্ট । সর্বোচ্চ রয়েল এ্যাওয়ার্ডও পেয়ে 
থাকেন । ভার্সিটির সকল প্রকার সোসাইটি ও প্রোগ্রামে বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের সফল অবদান রয়েছে । এর ভিতর 
ডিবেইট (হেড অফ দ্যা ডিবেইট), ক্রিকেট, স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটি, মাহাল্লা রিপ্রেজেন্টেটিৰ কমিটি, স্পোর্ট, 
কমিউনিটি সার্বিসেস, আল-আকসা ফেন্ডস সোসাইটি, ওয়েল ফেয়ার কমিটি, তায়ারুপ উইক এবং নিজস্ব ফ্যাকাল্টির 
সোসাইটি | মালয়েশিয়ার অন্যান্য ভার্সিটিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি আর এখানকার কমিউনিটি এক নয় | যাকে এক 
কথায় বলা যায়, স্বর্গীয় ফ্যামিলী | পায়ে কাটা বিধলে যেমন শরীরের অন্য অংগ টের পায়, তেমন এখানকার 
পরিবেশ । মধুর বন্ধন । নতুন ছাত্রছাত্রীদের বরণ করার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় । আরো বিস্তারিত জানতে হলে, 
ভার্সিটির ওয়েব সাইট এ লগ ইন করতে পারবেন । ওয়েব সাইট লিংক: ৮/৮/$4.11110.600.17% 


গ্রন্থনায়: রফিকুল ইসলাম সাগর, কুয়ালালামপুর,মালয়েশিয়া 
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ক।বি।তা 


ভাষা হলো আশা 
আল মাহমুদ 

ভাষা হলো আশা 

ভাষা ভালোবাসা 

হৃদয়ে গোপনে জাগে 
ভাষার জন্য কত প্রাণ গেলো 
তবুও কেবল মানুষ সকল 
ভাষারই করুণা মাগে । 


ভাষা আছে শুধু মানুষের মুখে 


সকলেরই বুক কীপে থরথর 
কে যেনো ছুঁড়েছে বক্ষে আমার 
অজর অমর শব্দের শর 

রক্ত ঝরায় ভেদ করে অন্তর__ 
ছড়ায় লালিমা 

বুকে উথলায় ভাষার মহিমা 
অন্ত্যমিলের কীপুনির ঝড় 
দেহখানি শুধু কাপে থরথর 
অলক্ষ্য থেকে ছুঁড়েছে কি তীর 
আদমসুরত, তারকার অক্ষর? 


আমরা হলাম 
আবদুল্লাহ আশরাফ 
আমরা হলাম বীরের জাতি 
যাই জালিয়ে দীনের বাতি 
দেই ছড়িয়ে আলোকদ্যুতি 
জীবন মরণ প্রতিশ্রুতি । 


আল্লাহ সবার মহান প্রভু 
ভয় করি না বাতিল কভু 
শক্ত হাতে আঘাত হানি । 


বীর ওমরের সাহস দিয়ে 


রাজ পথে রোজ চলি 
সত্য কথা বলি। 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


একুশের কবি 

মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার 

আমি একুশের কবি, একুশ আমার কবিতা, 

আমি ভাষার কবি, বাংলা ভাষা আমার প্রেরণা । 
বাংলা ভাষার সৈনিকের রক্ত আমার কলম, 

ঢাকার রাজপথ ছিল আমার খাতা । 

বাংলা বর্ণমালা, আমার মায়ের ভাষা, 

৫২'র ভাষা শহীদ | “আজও আমি ভুলিনি যে কথা' 
মায়ের ভাষা কেড়ে নেবার সেকি যড়যন্ত্ 

আমি বাংলার ছেলে ... কভু মানব না । 

রদিকে মিছিল আর মিছিল 

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই ... বাংলা চাই' 

মিছিলে ছিল সালাম, রফিক, বরকত, কতশত ভাষা সৈনিক 
করেছিল গুলি, দিয়েছি তাই রক্ত, দিয়েছি প্রাণ । 
তবুও রক্ষা করেছি বাংলা ভাষার মান । 

আমি একুশের কবি, একুশ আমার কবিতা, 

ভাষা শহীদ স্মরণে যাব ফেব্রুয়ারির মিছিলে, 

ফুল দেব শহীদ মিনারে একুশের ভোরে । 


] 


অভিশপ্ত পিলখানা যে নির্মমতায় কাদে সারাদেশ 
যেখানে মৃত্যু হয়েছিল মানবতার 


বিধ্বস্ত মানচিত্রের রক্তাক্ত ক্ষয় 
বিবেক কাঁদে ছাবিবশে ফেব্রুয়ারি 


প্রতিবেশী হেসে বেড়ায় 

কি বীরত্বের নমুনা! সবে আজি হায়েনা 
জুতায় পিষো নির্মমতার সেই পিলখানা 
ছিঃ বিবেক ছিঃ 

ছিঃ স্বাধীনতা ছিঃ 

অশ্রু সমুদ্রে ভাসমান সাতান্ন পরিবার 


তোমার জন্য আজো কীদি মেজর হুমায়ুন কবির সরকার 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 
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মানবজীবনের অন্যতম নেয়ামত 
স্বাস্থ্য । এটি এমন এক সম্পদ যা 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক 
ক্ষেত্রে এমনকি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি 
অর্জন করার জন্য ও জরুরি । 
ইসলামের বিধিবিধানগুলো সুন্দরভাবে 
পালন করার জন্য ও সাস্থ্য ও সুস্থতা 
প্রয়োজন । কারণ শারীরিক শক্তি ও 
মানসিক মনোবল ছাড়া ইবাদতে ও 
মন বসে না। তাছাড়া আল্লাহর পথে 
সংগ্রাম করার জন্য ও শক্তি ও স্বাস্থ্য 
প্রয়োজন । তাই সুস্থ সবল মুমিন 
আল্লাহর কাছে অবশ্যই অধিক প্রিয় । 
হাদীস শরীফে এসেছে, 


এড এ] 4১55 66 2০ ও 
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পুত ওই 8 ০০৯৭৪ 95820 
হযরত আবু হুরায় (রাযি.) থেকে 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে আববাস 


অর্থাৎ রোগপ্রতিরোধ রোগনিরাময়ের 


(রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “দুটি 
নেয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ 


চেয়ে উত্তম । বর্তমানে এ কথাও বলা 
হয় যে, 10165900101 15 ০17981)01 
07817) ০91০ (রোগপ্রাতরোধ রোগ- 


অসতর্ক ও প্রতারিত । সুস্থতা ও 
অবসর ।”২ 

এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ভালো থাকার আরও 
কিছু উপকারিতা রয়েছে । যেমন_ 

১. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ইবাদতে মন 


বসে। 

২. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কর্মঠ জীবন 
যাপন করা যায় । 

৩. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মন ভালো 
থাকে। 

৪. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দাম্পত্য 

জীবন সুখের হয় । 

৫. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মস্তিষ্ক ভালো 

পড়ালেখায় 


৬. স্বাস্থ্য ভালো থাকলে পেশাগত 


বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 

(সা.) ইরশাদ করেন, দুর্বল মুমিনের 

তুলনায় শক্তিশালী মুমিন অধিক 

কল্যাণকর ও আল্লাহর নিকট অধিক 

প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ 

রয়েছে” 

অন্য হাদীসে আছে, 

এ 550 ৩8 (৫6 এ ০৫ ৩ ৩৪ 
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দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করা 
যায় । 

৭. স্বাস্থ্যচচরি মাধ্যমে 
নিয়মানুবর্তিতার গুণ লাভ হয়। 
ইসলামের দৃষ্টিতে, অসুস্থ হয়ে 
চিকিৎসা গ্রহণ করার চেয়ে সুস্থ 
অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি জন্য 
মেনে চলা উত্তম | ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
হলো, ১] ৩2 5 ঠা | বর্তমানে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান ইসলামের সেই থিউরি 
স্বীকার করে ঘোষণা করে, 
11659100101) 15 09109100781) ০016 


নিরাময়ের চেয়ে সস্তা)। আধুনিক 
বিজ্ঞানের উৎকষতরি এই যুগে বিজ্ঞান 
যা আবিষ্কার করছে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আজ থেকে ১৪০০ 
বছর পূর্বে তা বলে দিয়ে গেছেন। 
তিনি ঘোষণা করে গেছেন, 


০৮ 352 


লহ জা হও এরি ও পুর্ন ঠু। 


তা ওর ডা টেট ও এনা 

0৮40 
“কিয়ামতের দিন বান্দাকে নেয়ামত 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে 
তা হলো তার সুস্থতা সম্পর্কে । তাকে 
বলা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক 
সুস্থতা দিইনি?” 


চিকিৎসাগ্রহণের গুরুত্ব 
রোগাক্রান্ত হলে অনতিবিলম্বে চিকিৎসা 
গ্রহণ করা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
জরুরি । চিকিৎসাগ্রহণকে তাকওয়া 
উরি মনে না করে আরোগ্য লাভের 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য 
রোগীকে উৎসাহিত করেছে ইসলাম 
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে অসুস্থ হলে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতেন | লোকদেরকে 
চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করতেন 
তিনি বলতেন, 


ফেব্রুয়ারি'১৪ _____ল্। আত্তান্তহীদ ৩৭ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


পি ৮ 2৩ 415৮ 15148) 
(87201৯৮17৮5 4195 
(781১3 2১2৪ লও 


মোবারক আমার বুকের ওপর রাখেন । 


আমি অন্তরে এর শীতলতা অনুভব 
করি । অতঃপর তিনি বলেন, “তুমি 


“হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা 


হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছ। তুমি 


চিকিৎসা গ্রহণ কর, কেননা মহান 
আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ 


সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনে কালদার 
কাছে যাও । সে (এই রোগর) চিকিৎসা 


সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক তিনি 
সৃষ্টি করেননি । তবে একটি রোগ 
আছে যার কোনো প্রতিষেধক নেই, তা 
হলো বার্ধক্য 1৪ 
টি 
এ! “4৮5 ৩ রর ৭৮০ ৮-এ 
পি 
রি টি 959 রাখি রি ০ 
এ 73 ১০ 1) 53 ৯1০৮ 


195 188১592 2 নক 
হযরত হুমায়দ (রহ.) থেকে বর্ণিত, 
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রোষি.)- 
কে শিগা প্রদানকারীর শিঙার বিনিময় 
উপার্জন হালাল কিনা জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
শিঙাগ্রহণ করেন | আবু তায়বাহ তাকে 
শিঙা লাগান । রাসূলে করীম (সা.) 
তাকে দুই সা (একটি নির্দিষ্ট ওযনের 
নাম) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দেন 
এবং তার মালিক পক্ষের সাথে 
আলোচনা করে তার ট্যাক্সের পরিমাণ 
কমিয়ে দেন । তিনি আরও বলেন, যা 
কিছু দ্বারা তোমরা চিকিৎসা কর তার 
মধ্যে উত্তম হলো শিঙা লাগানো 1” 


গ 5০০ ০ 


০51) শর, এগ হি ৪ 
€্দ পবা 2527151১5৮০ পুঞ এ 
1 5৫ ৪ ৬১০৮) ৬৯ ০১925 রি 


চর 


.৩ 425 6০৪৪ ৬ 
“হযরত সাদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি একবার ভীষণ 
অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ 


করে 1৮৬ 


রাসুল (সা.) অসুস্থ ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে এবং 
এ ব্যাপারে সবিশেষ সতর্ক থাকতে 
নিদের্শ দিতেন। হারাম বস্তু ওষুধ 
হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ 
করতেন । হাদীস শরীফে এসেছে, 


2 | টা এ$ :9৬ ৮5540 রা ৬৪ 
59 বে নে 1813-14 212 এপি | 31) 

.410139-48313945 95 
হযরত আবদু আদ-দারদা (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


(সা.) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 
রোগও নাযিল করেছেন, রোগের 


সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। 
তবে হারাম বস্ত দ্বারা চিকিৎসা নিয়ো 


হাদীস শরীফে আরও এসেছে, 

(8955 942 29 81:35 ৬৪ ৬৪ 
০৪০০৩ তপ্ত ৪১ 
(৮০6০৪ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, হারাম বস্তুতে 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য 
আরোগ্য বা রোগমুক্তি রাখেননি 1৮ 


এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 
ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসাগ্রহণ করা 
শুধু বৈধই নয়, বরং তা গ্রহণ করাই 
কাম্য । তবে চিকিৎসাগ্রহণের শরয়ী 
অবস্থান কি তা জানার জন্য আগে 
জানতে হবে যে, চিকিৎসাগ্রহণ রোগ 
যুক্তির একটি মাধ্যম বা উপকরণ 
মাত্র। আর উপকরণের ভিন্নতার 
কারণে হুকুমও ভিন্ন হয় । তাই আগে 
আমাদেরকে উপকরণের প্রকারভেদ, 
তার শরয়ী হুকুম জানতে হবে। 


(সা.) আমাকে দেখতে এসে তার হাত 


এরপর চিকিৎসাগ্রহণের অবস্থান জানা 


আমাদের জন্য সহজ হবে 
ইনশাআল্লাহ । 
উপকরণ ও তার প্রকারভেদ 


১. 9/৮০]| শপ উেন্ক্ত উপকরণ): 
এমন উপকরণ যার উপকার ক্ষতি 
কোনোটিই 


নিশিত নয় । যেমন-_ 
বিভিন্ন প্রকারের পানীয় | এগুলো পান 
করলে উপকার বা ক্ষতি কোনোটিই 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । এ ধরণের 
বস্ত গ্রহণ করা মুবাহ তথা বৈধ । 


২. ৬৩] হী জিন্দেহযুজ 
উপকরণ): এমন উপকরণ যার 
ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া কম | নেতিবাচক 


প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ও রয়েছে। 
যেমন- দাগ বা সেক দিয়ে 


চিকিৎসাগ্রহণ করা । এগুলো দ্বারা 
চিকিৎসাগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপকারের 
তুলনায় অপকারের সম্ভাবনা বেশি । 
তাই এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে 
পরিত্যাজ্য । 

৩. 4] শপ! (অনুমান ভিত্তিক 
উপকরণ): এমন উপকরণ যার মধ্যে 
ক্ষতির তুলনায় উপকারের সম্ভাবনা 
বেশি | যেমন- অধিকাংশ ডাক্তারি ও 
কবিরাজি চিকিৎসা | এগুলো গ্রহণ করা 
শরিয়তের দৃষ্টিতে শুধু উত্তমই নয়, 
বরং মুস্তাহাব ও সুন্নতও বটে 

উড 1০০৩ ৩৪ ০ ৩০ ১ রা ৩ 
ডি ৫ ঘা 195 € 515 80) :00$ রি 


(৩9 481 ১১ রি 11 
“হযরত জাবির (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। 
রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা হলেই আল্লাহর 
হুকুমে আরোগ্য লাভ হয় ।”৯ 
ইমাম নববী রেহ.) বলেন, 
%$ ০০০ 9 2০4 ৯ রঃ 


কর ডু 95৩..০850 42 
£ 2 ৫১ ৩ ৫ তি ৪ ৫ 
৪36 ৪:56 নি 2৬ ৬ 2 


পু 


থে পর্চ ৫৫৮05 ৫৮ পু 
29 401 ৩ 4৩ ১৬ 3553 2০০ 
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৮৫3 1 ও ২৩ ৮৫ 
সি 20135510684 3 
উল্লিখিত হাদীসে চিকিৎসাগ্রহণ করা 


সিরকা বা লেবু সংমিশ্রিত টক-মিষ্টি 
শরবত ও ক্রিমিনাশক এবং জন্ডিস 
পেট নরম করার ওষুধ । তবে এ দুটির 
মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, রুটি ও পানি 
যে ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ একথা 
স্পষ্ট ও সকলের জানা । আর উল্লিখিত 
শরবত ইত্যাদি দ্বারা জন্ডিসের 
চিকিৎসা অস্পষ্ট, যা সকলে জানে না 
এ বিষয়ে যারা বিজ্ঞ শুধু তারাই 
জানে । 
অতএব যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একথা 


মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা 


জানতে পারবে যে, অমুক ওষুধ দ্বারা 


হয়েছে। আর এটাই আমাদের 


অমুক রোগের চিকিৎসা হয়, আর 
রোগীও মৃত্যুমুখে পতিত কিংবা তার 


কোনো অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, 


সূফীগণ, যারা চিকিৎসাকে অস্বীকার 


কিংবা রোগী খুব কষ্ট পাচ্ছে তাহলে 


কথাকে খণ্ডন করা 


তার জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব 


হয়েছে । তারা বলেন যে, সব কিছু 


কিংবা ফরয হয়ে যায় আর বর্জন করা 


তাকদীর অনুযায়ী আল্লাহর হুকুমে 
হয়। অতএব চিকিৎসাগ্রহণ করার 
কোনো প্রয়োজন নেই । চিকিৎসাগ্রহণ 
করার ব্যাপারে আলিমগণ এই হাদীস 


মাকরুহ কিংবা হারাম হয়ে যায় ।১২ 

এ কারণেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করা, 
ইসলামি শরিয়তের ফরয বিধান পর্দা 


দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন । তারা 
এ আকীদা রাখেন যে, আল্লাহ 


লঙ্ঘন করে সতর দেখা জায়িয হয়ে 
যায় । অন্যথায় মুবাহ বা মুস্তাহাবের 


তাআলাই_ প্রকৃত কর্তা ও প্রভাব 
বিস্তারকারী চিকিৎসাগ্রহণও 
তাকদীরের আওতাভুক্ত । এটা দুআ 
করার, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ও 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং নিজেকে 
স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া 
থেকে বেঁচে থাকার হুকুমের ন্যায় 
(এখানে উল্লিখিত কাজগুলোর হুকুম 


দেয়া হয়েছে) অথচ মৃত্যুর সময় 
অপরিবর্তিত । নির্ধারিত সীমারেখার 


আগ পাছ হয় না। যা তাকদীরে আছে 
তা ঘটবেই 1১? 


৪. [|] [সুনিশ্চিত উপকরণ): 
এমন উপকরণ যার প্রভাব প্রতিক্রিয়া 
সুনিশ্চিত । যেমন- খাবার গ্রহণ করলে 
ক্ষুধা দূর হয়, পানি পান করলে 
পিপাসা নিবারণ হয় ইত্যাদি । 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকলে এ ধরণের উপকরণ গ্রহণ করা 
ফরয, বর্জন করা হারাম 1১১ 

এবার বুঝুন রুটি আর পানি যেভাবে 
ক্ষুধা ও পিপাসার ওষুধ, এভাবে 


জন্য তো হারাম বৈধ হওয়ার কথা 
নয় নার এসেছে, 


০৫% ০ ৫ 


40554555548 8 
“হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, ইসলামে না অন্যকে ক্ষতি 
করার অনুমতি আছে, না নিজে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ।”৯৩ 
এ. জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য আদেশ 
দিয়েছেন, ৷ হাদীস শরীফে আছে, 
2 | 2 50 :9৬ 15540 রা নি 
2621 1] 940 এ খু) 1) 
.4(17139483515945 4১ 
হযরত আঁবু আদ-দারদা (রোঘি.) 
থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলাই ডি ও 


ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং 
রোগের চিকিৎসাও তিনি সৃষ্ট 


করেছেন। অতএব তোমরা চিকিৎসা 
গ্রহণ কর ।৮”৯১ 


!চলবে। 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৫২, হাদীস: ৩৪ (২৬৬৪) 

২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৮, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৬৪১২ 

ও আত-তিরমিযী, জাল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৪৮, হাদীস: ৩৩৫৮, হযরত 
আবু হুরায়রা ঞ্* থেকে বর্ণিত 


মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩, হাদীস: ৩৮৫৫, হযরত 
উসামা ইবনে শরীক এক থেকে বর্ণিত 

« মুসলিম, এাগভ্ খ. ৩, পৃ. ১২০৪, হাদীস: 
৬২ (১৫৭৭) 

১ আবু দাউদ, ওক, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৫ 

* আবু দাউদ, এাগজ্, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৪ 

৮ কে) আল-বুখারী, গাঁওক্ত, খ. ৭, পৃ. ১১০ 
(খ) ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল 
মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল  ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
খরি.), খ. ৪, পৃ. ১৪১-১৪২ 
৯ মুসলিম, গ্রাঙজ খ. ৪, পৃ. ১৭২৯, হাদীস: 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. _ 
১৯৭২ খরি.), খ. ১৪, পৃ. ১৯১ 

» ইবনে আবিদীন 


ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২২৬ 
৯২ ইবনে কাষী সিমাওনা, জামিউল 
লি-কুদওয়াতিল উম্দাহ ওয়া আমালিল 
৯5 

মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ই কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৮৪, হাদীস: 
২৩৪০ 
» আবু দাউদ, এাওজ্, খ. ৪, পৃ. ৭, হাদীস: 
৩৮৭৪ 


ফেব্রয়ার'১৪ ____717-.) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 


“আসীরানে মাল্টা” : ব্রিটিশ-বিরোধী 


স্বাধীনতা আন্দৌলনের পথিকৃৎ 

গ্রন্থের নাম: বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের 

পথিকৃৎ আসীরানে মাল্টা (মাল্টার বন্দী) 
মূল : মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া রহ. 
অনুবাদ : হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া 
প্রকাশক : আসআদুল বারী সানী 
প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১ 

: ২২৪, মূল্য : ২০০ টাকা 


সাম্রাজ্যবাদী বিটিশ অপশক্তি উপমহাদেশে আগমনের পূর্ব 
পর্যন্ত তৎকালীন বিশ্বের সমৃদ্ধতম এলাকা ছিল এতদঞ্চল । 


এখানকার রূপকথার 
্ ন্যায় গৌরবগীথা, 
মা সং ও অনন্য 
1 তআসীরানে মালতী কীর্তির সুনিপুণ বর্ণনা 
শম রয়েছে বিশ্বখ্যাত 


সামাজিক অবস্থা ছিল 
ঈর্ষণীয় । মুসলিম জনগণ সংখ্যায় কম হওয়া সর্তেও 
“সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনো বিনষ্ট হয়নি পাক-ভারত 
উপমহাদেশে । হাজার হাজার মাইল দূরের আটলান্টিক 
পাড়ের শ্বেতদানবেরা প্রচ- সাইক্লোনের বেগে ধেয়ে এসে 
তছনছ করে দেয় এই বেহেশৃতী পরিবেশ | বণিকের বেশে 
আগমনের পর পৃথিবীর জঘন্যতম নোংরা কৌশল অবলম্বন 
করে জোরপূর্বক জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসে 
উপমহাদেশবাসীর উপর | ইংরেজরা ভারতবাসী, বিশেষ 
করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। 
মুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মূলত তাদেরকে 
পরিণত করে গোলামের জাতিতে । হাজার বছর ধরে সযত্রে 
লালিত উপমহাদেশের অহংকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
মূলে কুঠারাঘাত হানে সাম্রাজ্যবাদী এই অপশক্তি | কুখ্যাত 
1015109 8170 7২01০ পলিসির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক 
অবিশ্বাস, ঘৃণা ও হানাহানির বীজ বপন করে তারা । 

মুসলিম সম্প্রদায়ের সচেতন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, যাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হাক্কানী ওলামায়ে কিরাম, তীরা সর্বদাই 


উপমহাদেশ থেকে ব্িটিশদের বিতাড়নের লক্ষ্যে সক্রিয় 
চিন্তা-ভাবনা ও জোরদার সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সশস্ত্র 
সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিপ্লবসহ ছোট-বড় অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। 
হাক্কানী ওলামা কিরাম কর্তৃক শুরু করে যাওয়া 
ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংখ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে 
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ও 
তার সাথীবর্গের যে অমর কীর্তি ও মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে । 

“'আসীরানে মাল্টা গ্রন্থটি উপমহাদেশের বিশিষ্ট 
রাজনীতিবিদ, এঁতিহাসিক ও সুপ্রসিদ্ধ লেখক, জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দ-এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা 
সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া রহ. কর্তৃক প্রণীত । “আসীরানে 
মাল্টা" গ্রন্থে লেখক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান 
দেওবন্দী রহ. ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ 
হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. সহ আরও বহু ওলামা 
কিরামের রাজনৈতিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের 
অবতারণা করেছেন । পাক-ভারত উপমহাদেশের 
রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের ঝড় তোলা বহুল আলোচিত 
'এক-জাতিতন্্ ও দ্বি-জাতিতত্্'-এর ব্যাপারে ওলামা 
কিরামের দৃষ্টির মূল্যায়ন ও বিজ্ঞজনোচিত মতামত 
রয়েছে এতে । এ গ্রন্থে তিনি এমন অনেক বিষয়ে 
আলোকপাত করেন, যা বাংলা ভাষাভাষীদের অজানাই রয়ে 
গেছে বলা চলে । 
গ্রন্থটির অতীব গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং কালের 
অতলগর্ভে হারিয়ে যাওয়া মহামনীষীগণের স্মরণীয় 
কীর্তিগাথা, অমর অবদান ও এঁতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের 
আলোচনা-পর্যালোচনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সোনালী আগামীর 
সঠিক দিশা ও রাহবারী প্রদান করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে 
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, 
রাজনীতিবিদ ও নিবেদিত সমাজসেবক ফিদায়ে মিল্লাত 
আল্লামা শাহ্‌ মুহাম্মাদ বেদারুল আলম রহ. তাঁরই 
ম্নেহভাজন- সাহিত্যিক, অনুবাদক ও দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীর শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ 
গোলাম কিবরিয়া দা.বা.-কে এ মূল্যবান গ্রন্থটি (আসীরানে 
মাল্টা) ভাষান্তর করতে উৎসাহিত করেন । বাবার পরামর্শ ও 
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তা বাংলায় ভাষান্তরিত করেন; 
অনুবাদক যা গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন । তাঁর 
অনুবাদের ধারা ও রচনাশৈলী আধুনিক, সাবলীল, ঝরঝরে 
ও ছন্দময় । গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং দোয়া 
করি- আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন বিজ্ঞ লেখককে জান্নাতের 
সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন, আর মননশীল অনুবাদকের 
কলমের শক্তিকে আরো বেগবান করেন, আমীন । 


মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আনিছ 


ফেব্রুয়ারি ১৪ __777____ কুছ আত্তর্তহীদ ৪০ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৩ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ইউরেনাস 
সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে সপ্তম 
অবস্থানে রয়েছে ইউরেনাস | সূর্য 
থেকে এর সর্বোচ্চ দুরত্ব 
৩,০০,৪৪,১৯,৭০৪ কিলোমিটার এবং 
সর্বনি দূরত্২,৭৪,৮৯,৩৮,৪৬১ 
কিলোমিটার | তারমানে এর কক্ষপথ 
সূর্যের চতুর্দিকে সমান দূরত্ব দিয়ে ঘুরে 
আসেনি । কখনো এটি সূর্য থেকে 
৩,০০,৪৪,১৯,৭০৪ কিলোমিটার দূরে 
চলে যায়, আবার ঘুরতে ঘুরতে 
২,৭৪,৮৯,৩৮,৪৬১ কিলোমিটার 
কাছে দিয়েও ঘুরে যায় ৷ এরকম শুধু 
ইউরেনাসের বেলায় হয় তা নয় । প্রায় 
সব গুলো গ্রহের একই অবস্থা । ঘুরতে 
ঘুরতে সূর্য থেকে অনেক দূর দিয়ে যায় 
আবার তুলনামূলক কিছুটা কাছ 
দিয়েও যায়। অধিকাংশ গ্রহের 


গ্রহ প্রায় ১৪.৫ গুণ বেশি ভারি | এর 
ফেব্রুয়ারি'১৪ 


আয়তন ৬,৮৩৩.৬০১০১৩ 
কিলোমিটার ৷ এর অভ্যন্তরে কেন্দ্রে 

সিলিকেট, লৌহ ও নিকেল 
মিশ্রিত পি, এর ব্যাপ্তি ২২,০০০ 
কলোমিটার । এরপর ১০,০০০ 
এরপর রয়েছে 


এর একটি মেরু সূর্যের দিকে প্রায় ৪২ 
বৎসর থাকে, এই সময় অন্য মেরু 
অন্ধকারে থাকে | ইউরেনাসে সূর্যের 


মতো ইউরেনাসেরও বলয় আছে। 
তবে শনির মতো ইউরেনাসের বলয় 
গুলো তেমন বেশি মোটা নয় । এখন 
পর্যন্ত ইউরেনাসের ২৭টি উপগ্রহের 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । 


নেপছুন 

ছোট্ট বন্ধুরা! সৌরজগতের শেষ প্রান্তে 
র গ্রহ হচ্ছে নেপচুন। কিছু দিন 
আগেও প্লোটোকে সর্বশেষ প্রান্তের গ্রহ 
মনে করা হত। কিন্তু দীর্ঘদিন তর্ক 
বিতর্কের পরে ২০০৬ সালে আন্ত 
জাতিক মহাকাশবিদরা প্লোটোকে 
গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেন । এখন 
নেপচুনই সূর্য থেকে সব চেয়ে বেশি 
দুরের গ্রহ । সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২.৮ 
বিলিয়ন মাইল (৪.৫ বিলিয়ন 
কিলোমিটার) । নেপচুন সূর্যের 
চারদিকে একবারঘুরে আসতে সময় 
নেয় ১৬৫ বছর | মানে আমাদের ১৬৫ 
বছরে এই গ্রহের ১ বছর | এই গ্রহটি 
আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে | এই 
হিসেবে এটি আবিষ্কারের পর থেকে 
সেই গ্রহের হিসাব অনুযায়ী । মাত্র ১ 
বছর পূর্ণ হয়েছে ২০১১ সালে । এর 
ব্যাস পৃথিবীর চার গুণ এবং আকার 
১৭ গুণ বড় । নেপচুন প্রতি ৩৬৭ দিন 
পর পর নিজ অন্দের উপর উলটো 
করে ঘুরতে শুরু করে । গঠন পদ্ধতি 
অনেকটা ইউরেনাসের মতো | উপরে 
রয়েছে পাথর আর বরফের সমন্বয় । 
বাযুমণ্ডল খানিকটা জুপিটার কিংবা 
সেটার্নের মতো । এর বাযুপ্রবাহ অন্য 


আলোর ীব্রতাপৃথিবীর ৪০০ ভাগের 
১ ভাগ পরিমাণ | এর উপরিতলের গড় 
তাপমাত্রা -১৮২ ডিগ্রি সেলসিয়াস । 
তবে শীতলতম অবস্থায় তাপমাত্রার 
পরিমাণ দাঁড়ায় -২২৪ সেলসিয়াস । 
বিযুব অঞ্চলে প্রায় ২৫০ 
মিটার/সেকেন্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত 
হয়। 

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে 
ইউরেনাসের সময় লাগে পার্থিব ৮৪ 
বৎসর | কক্ষপথে এর গড় গতি ৬.৮১ 
কিলোমিটার/সেকেন্ড। এই গ্রহটি 


যেকোন গ্রহের তুলনায় বেশি (ঘন্টায় 
২১০০ কি. মি.)। তাপমাত্রা -২১৮ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস । অথচ কেন্দ্রের 
তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াসের মতো । এর রিংগুলি 
খুবই হান্ধা এবং ভংগুর | নেপচুনের 
চাদের সংখ্যা ১৩টি । এর মধ্যে 
সবচেয়ে বড়টির নাম ট্রাইটন | অন্য 
উপগ্রহরা যেমন করে নিজ কক্ষপথে 
আবর্তন করে ট্রাইটন তার উলটো । 
সৌরজগতে ট্রাইটন হল সবচেয়ে ঠাণ্ডা 
পদার্থ । 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 
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০৫০২৩০০৫ 


নিল বাদশাহ 


৮. 

গণতন্ত্র 
১. উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্র 
গণতন্ত্র হলো কোন জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোন সংগঠনের) 
এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের 
নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান 
ভোট বা অধিকার আছে । গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন 
ও তৈরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান 
সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে 
হয়ে থাকে | যদিও শব্দটি সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক 
রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় তবে অন্যান্য সংস্থা বা 
সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, 
শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি । 
গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 
“ডেমোক্রেসিয়া' থেকে, যার অর্থ "জনগণের শাসন শব্দটির 
উৎপত্তি “ডেমোস* "জনগণ" ও 'ক্রাটোস* "ক্ষমতা" থেকে । 
খিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে এথেন্স ও অন্যান্য নগর রাষ্ট্রে বিদ্যমান 
রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝাতে শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় । 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা 
হয়েছে । আব্রাহাম লিংকনের মতে গণতন্ত্র হলো, জনগণের 
শাসন, জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য (091 1/6 1901716, 
/)) 176 17201716, 797 1776 177901712) ॥ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ঘোষিত একটি 


যে লাঙ্কনা-বাঞ্চনা, নিিতিন ও নিপিড়নের শিকার হয়েছেন 
ইতিহাস তার সাক্ষ্য যে, যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
তায়েফবাসীকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে 
গেলেন, তখন অভিশপ্ত আবু জেহেলের অনুসারীরা ঈমান 
আনাতো দূরের কথা উল্টো নবী (সা.)-এর ওপর মারমুখি 
ভঙ্গিমায় চড়াও হলেন । বিদ্রুপ ও হেউপ্রতিপন্ন করতে 
লাগলেন । অবশেষে যখন তিনি নিরাশ হয়ে তায়েফ থেকে 
ফিরলেন, তখন তায়েফের সেই পাষাগরা হুজুর (সা.)-এর 
পিছনে তাদের নির্দয় বালকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে মহানবী 
(সা.)-এর পবিত্র দেহ মোবারককে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত 
করেছে । পথিমধ্যে জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হয়ে 
তায়েফবাসীর এ অমানবিক আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুধুম একটু বলুন, আমি আল্লাহর 
হুকুমে তাদেরকে উভয় দিক থেকে পাহাড় চাপা দিয়ে ধ্বং 

করে দেব । তখন দয়ার নবী বললেন, না! এরা ঈমান 
আনছে না ঠিক, কিন্তু এদের সন্তানাদির মধ্যে কেউ হলেও 
তো ঈমান আনবে | দয়ার নবী তাদের এ পাশবিকতার 
দরুন অভিসম্পাত না দিয়ে বরং সেই আল্লাহপদত্ত টাইটেল 
খুলকে আযীমের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাদের অজ্ঞতার 
অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা প্র্থনা করলেন এবং হেদায়তের জন্য 
দুআ করলেন । মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতি, উদারতা, 
সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও সত্যবাদিতায় কেড়ে নিয়ে ছিলো 
গোটা বিশ্ববাসীর হৃদয়কে । যার কারণে আইয়্যামে 


বিখ্যাত ভাষণ | আব্রহাম লিংকন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের 


জাহেলিয়াতের বর্বর যুগেও কাফেররা এ মহাপুরুষকে আল- 


সময় ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর পেনসালভেনিয়ার 
গেটিসবার্গে তিনি এ ভাষন দেন । 


সৃতর উইকিপিডিয়া, মক বিশ্বকোষ 
মানব জাতির মহান মুক্তির দূত 


বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত এ বিশ্বজগত তথা ভূমগ্ডল ও 
নভোমগুলের অস্তিত্ব যার সৃষ্টির ওপর নির্ভর, সে সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহপাক পুরো 


আমীন বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য 
হয়েছিল । কোন অমুসলিমের মৃত লাশও যদি মহানবী 
(সা.)-এর দৃষ্টিগোচর হতো, হঠাৎ দু'চোখ বেয়ে অশ্রু 
প্রবাহিত হতো । সুতরাং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে 
সভ্যসমাজের দাবিদার পশু সমাজ পশ্চিমা ইহুদি-খিস্টান 
মিত্রবাহিনী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব রাসূলে আরবি 
(সা.)-এর এ নির্মল ও পুত-পবিত্র চরিত্র হননের সর্বনাশা 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে একের পর এক ইসলাম, মুসলমান ও 
মহানবী (সো.)-কে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য, ব্যঙ্গচিত্র ও কুৎসা 


বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন । মানবতার 


রটনা করে আসছে । এর দরুন বিশ্বমুসলিমের মাঝে যে 


সার্বিক মুক্তির জন্য তার হৃদয় ছিল সর্বদা ব্যাকুল । সারা 


ঈমানী স্পৃহা ও জিহাদী আগুন বেড়ে গেছে তা থামাবার 


পৃথিবীর মানুষ কিভাবে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি 


মতো নয় । যদি সাহাবাদের ন্যায় সকল মুসলমান এঁক্যবদ্ধ 


পায় এ জন্য তিনি দাওয়াতের সুমহান মিশন নিয়ে সমাজের 


হয়ে রাসূলের দুশমনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি 


রন্ধে রন্ধে গ্রাম-মহল্লা হাটবাজার এমন কি প্রতিটি মানুষের 
ধারে ধারে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় ও বুকভরা ভালোবাসা 


তাহলে শিঘ্বই স্যাম ব্যাসিল ও তার মিত্রদের অরবের সেই 
কুখ্যাত মোনাফেক কা'ব ইবনে আশরাফের পরিণতি বহন 


নিয়ে পেশ করতেন ইসলামের সুমহান শান্তির বাণী । যাতে 


করতে হবে ইনশাআল্লাহ । 


করে মানুষ ইসলামি দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উভয় জাহানের 
সফলতা অর্জন করতে পারে । দয়ার নবী দাওয়াতের এ 
মহান কাজ পালনার্থে মানুষকে সত্যের বাণী শোনাতে গিয়ে 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


নুরুল বশর আজিজী 
ছাত্র, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্থাম 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


অগ্নিগর্ভ সারা দেশ 

চারিদিকে মজলুমের আর্তনাদ 
ক্ষমতার গরমে বিভিন্ন হুমকি 
মিছিল-সমাবেশ প্রায় নিষিদ্ধ 
মানবতা দেশপ্রেম বাকরুদ্ধ 
দেশজুড়ে কোণঠাসা প্রতিবাদীরা 
অশান্ত উত্তপ্ত প্রতিটি জনপদ 
অবহেলিত প্রিয় মাতৃভাষা... 


তবু তুমি এলে ফিরে 

একুশের রক্তিম গৌরব নিয়ে 
শহিদের পবিত্র সৌরব নিয়ে 

এ জাতির চেতনা জাগাবে বলে! 


তোমায় পেয়ে আমি গর্বিত 
গর্বিত এ মাটি 
গর্বিত এ জাতি 


গর্বিত মায়ের কোলের ছোট্ট খোকাটি! 


হে একুশে, হে ফেকুয়ারি 

হে আমার স্বপ্নের সাম্পান-তরী, 
এ জাতির কলহ-বিবাদে 

এ মাটির অসম্মান দেখে 

তুমি রাগ করো না 

তুমি ভুল বোঝো না 


সালাম, রফিক, জব্বারের উত্তরসুরীদের! 


তোমায় যথার্থ সম্মান দিতে পারছি না বলে 


আমরা ব্বিত, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী; 
তোমার মহান শহিদদের দোহাই 
তুমি আমাদের ক্ষমা করো... 


বাংলার হবে জয় 
মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান 


বায়ান্নতে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল যারা 
বাংলার সাথে হিন্দি মিলিয়ে কথা বলে আজ তারা । 
বাংলার ফাঁকে ইংলিশ মেরে কথা বলে বার 
স্বজাতির কাধে সাওয়ার হয়েছে এ কেমন ইবলিশ! 


মাতৃভাষার তরে যে জাতি করেছে আত্মদান 


নিজেদের তারা বিদেশি ভাষায় ভাবে কেন মহিয়ান । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


ভাষার জন্য কবিতা লিখে যারা থাকে ভিনদেশ 


স্বদেশী সংস্কৃতিতে তাদের কেন এত বিদ্বেষ । 


ভিনদেশী রীতি আমদানি করে স্বদেশ করছে শেষ 
বাঙালী চেতনায় এরাই আবার লাফালাফি করে বেশ । 
আমাদের আছে স্বতন্ত্র এক স্বাধীন চেতনাবোধ 


অপচেতনা রুখে দেব মোরা গড়ে তুলে প্রতিরোধ । 
বাংলা ভাষায় কথা বলি আমি বাংলার হবে জয় 


বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেব বাংলার পরিচয় । 


লা আমার মায়ের ভাষা বাংলা আমার প্রাণ 


বাংলাতে আমি গেয়ে যাব সদা বাংলার জয়োগান । 


মাহবুবা মাসুমা অনুর দুটো কবিতা 
আজ জমেছে শোক একুশ তুমি 
একুশ তুমি এসেছ ফিরে 
এই দেশেতে বাংলা হবে কৃষ্তচড়ার লালে, 
সবার মুখের ভাষা, প্রভাতফেরী তাইতো করি 
বাংলাতেই করবে প্রকাশ নগ্ন পায়ের তালে । 
সবার মনের আশা । 
ধন্য হয়েছি তোমায় পেয়ে 
এই আশাতে বাংলা ভাষা স্মরণ করিগো তাই, 
কিন্তু বাংলা নিজ ভূমিতে তারা আমাদের ভাই । 
পাচ্ছে আজই ভয় । 
একুশ তুমি অমর বলে 
ইংরেজির বেশ দাপট এখন তোমায় স্মরণ করি, 
বাংলার নেই নাম, কেমনে ভুলি তোমার স্মৃতি 
এই কি তবে শহীদ ভাইয়ের তাইতো আকড়ে ধরি । 
বুকের রক্তের দাম । ট 
মাতৃ ভাষাকে বাচাতে যারা 
পি দিয়ে গেছে তাজা প্রান, 
ধরেজিরই রাজ, তাদের স্মৃতি মোদের কাছে 
এই কি কোন ভাষাগ্রীতি ০৮৮8 
দেশপ্রেমিকের কাজ । 
রক্ত দিয়ে কিনলো বাংলা 
মরলো কত লোক, 
সেই বাংলার বুকের মাঝে 
আজ জমেছে শোক । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


7 শির 


৯২, হামিদ বর 
ইফতা, পটিয়া, চ্টথাম-৪৩৭০ 

৯৩. এইচএম মুজিবুল্লাহ (রেজা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
৬, দারে জদীদ, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৪. মুহাম্মদ সৈয়দ আলম সিদ্দিকী (সাঈদ), তাফসীর বিভাগ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
কসরে জুনুবি, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৫. মুহাম্মদ হোসাইন জিয়া, ২৫৬, দারে জদীদ (২য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, ০৪, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), 
কসরে জুনুবি, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


প ফোরামের নিয়মাবলি * 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ 
টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ নওল হাতের কলম? 


বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ই-মেইল: 771115/10/17.1906)271471.0071 
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সদস্য কুপন 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


5৩৩৪৪৩৩৪৩৩৪ ৪৩৪৪৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৪৩৩৩ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩৩৪ ৩ ও. 


শ্র স্বনামধন্য আলেমগণের সু-চিন্তিত পরামর্শে শিক্ষাকার্যব্রম পরিচালনা 
্ শরঈ পদরি পরিপূর্ণ অনুসরণ" সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা 

মু * মেধাবী, গরীব ও এতিমদের মন্ত্রী সাপেক্ষে ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা 
শ্* প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
শ্ সহজ ও উন্নত যাতায়ত ব্যবস্থা নূরাণী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা 
্ উন্নত আবাসিক সুযোগ-সুবিধাসহ তিন বেলা উন্নত খাবারের ব্যবস্থা 


সমান জেসন শহণরসুযো 


বিশেষ কোর্স 
[তাহিলী বিভাগ] 


সআলেমা তাহেরা আখতার র শাহীন 
শিক্ষা পরিচালিকা : ০১৮৩৪-৯৮৮৬৫০ 


লানা মুহাম্মদ ইয়াছিন 
₹ ০১৮২৩-০৫৭২৫২ |] মহিলাদের ভ 


প্রতিযোগিতা 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 


১. ২০১৩ সালে সিহংসতা ও দুর্ঘটনায় কত মানুষ মারা 
গেছেন? _- 1] ২,৪৫৫ জন [] ২,৪৬৬ জন 
৩,৪৬৬ জন 

২. প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে নারীরা ছিল? [] সকল 
পাপের মূল [] নরকের দরজা [_] উভয়টিই 

৩. হযরত মুহাম্মদ সা. আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ 
উপলক্ষে এতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন কোন 
তারিখে?- [2] ২৩ ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খি. |] ২৩ 
জানুয়ারি ৬৩৩ খি. [] ২৬ মার্চ ৬২২ খি. 

৪. কোন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের 
জন্য কত একর জমি দান করেন? [] হাফেজ্জী হুজুর 
(রেহ.) [] আতাহার আলী (রহ.) [2] আল্লামা শাহ 
আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) 

৫. হাফেজ! করিবে যদি মহন্ত প্রলাভ/ তরুর সমান কর 
আপন স্বভাব- চরণটি কার? [] হাফেজ সিরাজী [] 
আল্লামা রুমী (রহ.) |] শেখ সাদী (রহ.) 

৬. ইসলামী সমাজ ও আমাদের যাপিত জীবন" গ্রন্থটির 
কার লেখা? |] ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন] 
খন্দকার হাবিবুল্লাহ] খন্দকার হামিদুল্লাহ 

৭. বৃহস্পতি সূর্য থেকে কত কিমি দূরে অবস্থিত? [_] 
৭৭.৪৮ কিমি [] ৭৮.৮৫ কিমি [] ৮৮.৭৫ কি মি 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


কথায় কথায় উত্তর: ১. উলফা, ২. ১১ টি, ৩. আল- 
আ'রাফ-৫৬, ৪. আল্লামা শাহ আবদুল ওয়াহহাব 
(রহ.), ৫. যিশু, ৬. আল্লামা রুমী রহ., ৭. ব্যাস্টল । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. ৪ সংখ্যা, মাছ ধরার সময়ে তৈরি 
মৎস্যখাদ্যঃ ২. উৎসাহ, বলপ্রয়োগ; ৩. বিস্ময় ভয় লজ্জা 
ইত্যাদি বুঝাতে বিস্ময়সূচক শব্দ; ৪. আড়ালে । 
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৭ টে 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় ফেব্রুয়ারি*১৪ সংখ্যার সবক'টি 


প্রশ্নের উত্তর জানুয়ারি'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
দ্বিতীয় পুরস্কীর: ৯ ৬০-৭০+ মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পর্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


জানুয়ারি'১৩-এর বিজয়ী 

১. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ মুবারক [সদস্য % ৬৯] 
২. হাফেজ সাদেক উল্লাহ [সদস্য %& ৫২] 

৩. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন [সদস্য % ৮৪] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগের 
অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন আল- 
মুনতাদাবূল আদবীর উদ্যোগে ১০ রবিউল আউয়াল'৩৪ 
হিজরী রোববার শর্টকোর্স মিলনায়তনে এক সীরত সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ মাওলানা জাফর সাদেকের 
সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষাপরিচালক বিশিষ্ট ইসলামি অর্থনীতিবিদ আল্লামা 
মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া | প্রধান-অতিথি 
বলেন, “এরকম সৃজনশীল সাহিত্য সেমিনার বেশি 
বেশি হওয়া দরকার | যাতে ছাত্রদের মেধার 
বহিঃপ্রকশ ঘটে এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে যোগ্য 
দায়ী হিসেবে কাজ করতে পারে । মাতৃভাষাকে 
প্রথমে গুরুত্ব দিতে হবে । কোরআন হাদিসের 
ভাষা আরবী এবং আন্তজতিক ভাষা ইংরেজির 
প্রতিও অবহেলা করা যাবে না । বাংলা, আরবি ও 
ইংরেজি বক্তব্যসহ মোট সাতটি বিষয়ে ছাত্ররা 
অংশগ্রহণ করে । তবে ইংরেজি ও আরবি বক্তব্য 
শ্রোতাদের মাঝে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে । 


৪৮ তম বিশ্ব ইজতেমার সাফল্য 
কামনা করে দুআ অনুষ্ঠিত 


১৭ জানুয়ারি'১৪ জুমার নামাযের পর জামেয়ার 
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জামিয়ার প্রধান মুফতী ও 
মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আহমদুন্লাহ সমবেত 
মুসল্লিদের নিয়ে আগামী ২৪, ২৫, ২৬ জানুয়ারি 
(১ম পর্ব) এবং ৩০, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি 
(২য় পর্ব) ৪৮তম বিশ্বইজতেমার সফলতার জন্য 
দুআ করেন । এ বছর জামিয়া থেকে কর্তৃপক্ষের 
ইজতেমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন । 


ফেব্রুয়ারি'১৪ 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
বিষয়ক সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার 
উদ্যোগে আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ বুধ, 
জুমাবার ৩৪ তম হিফজুল কুরআন ও ধর্থ 


মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী তাহফীয 
কালিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে নেওয়ার 
জন্য এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান 
জানিয়েছেন 


২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশর বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 

চিন্তাবিদ ও স্লারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


তথ) সুর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


এর ঢাকা কেন্দ্রের সাবেক প্রধান প্রশিক্ষক, উত্তাজুল মু আল্লিমীন 
৫88) মাওলানা কারী সুহাম্মদ ইরফান কাছেমী 


পরিচালকঃ- নূরাণী মাদ্রাসা চট্টগ্রাম । মোবাইল ৪- ০১৮১৯-১১১৮৯৫ 
স্বাশ্পাম্ধী ্যত্াচ্তি তল ১২৯২ ক কুক্রস্কালী তুত্ত্ 


মাদ্ন্রাসা আজীজিঘরা, ধলঘাট ন্যা্প পায় াার। 


*পটিক্া খখাল্াাল্স এম্যাড় হতে €-য .. ্যোক্গে উকজ্তল্প দিনকে 
স্ক্সাস্প লি খব্লক্াঁটে ব্্যান্স্প শাজ্মব্লেু 


ফেব্রুয়ার'১৪ ___্্ছ। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


নি 


19015. 


॥ দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হুফ্ফাজুল কুরআন ও শিক্ষাবিদের সার্বিক তত্্ীবধানে পরিচালিত। 

 ॥ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে সেমিষ্টার সিস্টেমে তিন বছরে হিফজ কুরআন সম্পন্ন। পাশাপাশি বাংলা, 
ইংরেজী, আরবী ও গণিতের চারটি মৌলিক বিষয়ে সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান । 

॥ হিফজে কুরআন প্রস্তুতি বিশেষ নাজেরা বিভাগ (৬ মাস মেয়াদী) 

॥ কিতাব বিভাগ “মুতাফার্রকা” হাফেজে কুরআনদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কে.জি ১-৩ শ্রেণি)। 

_॥ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় হিফ্জ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ । 

_॥ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তব অনুশীলনসহ প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আকৃাঈদ, 
মাসাইল ও মাসনূন দোয়া সমূহের শিক্ষা দান। 

-॥ ছাত্রদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি ও সে অনুপাতে তন্ত্াবধান। 

_॥ ছাত্রদের তাজবীদসহ হিফজ করানো ও পরীক্ষা গ্রহণ । 

_॥ স্বল্প খরচে উন্নতমানের হোস্টেল ব্যবস্থা এবং রুটিন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশন । 

॥ প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্‌ গ্রহণে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। 

| অতি শাসন নয় বরং যথাযথ অভিভাবকত্ব ও পিতৃয়নেহে পাঠদান। 

_॥ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা । 


ইউনিটি১ : বাড়ী % ৫০৬, রোড ০ চশমাহিন, আর, মেলি, নং গেইট, নাসিরাবাদ, চটটথাম | 
ট ইউনিট-২ : ৩৬১, দেওয়ান বাজার, জয়নাব কলোনী, সাব-এরিয়া আন্দরকিল্লা), কোতোয়ালী, চট্টগ্াম। 
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আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক ০ 
আল্ামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী টি 
সম্পাদক সম্পাদকীয় [_|॥ ০৩ 
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ইসলামের জন্য বুযুর্গানে দীনের ত্যাগ 
সহকারী সম্পাদক ___ আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী ০৪ 
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ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক কতিপয় জঘন্য গোনাহ 
__ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া ১৬ 
. সগির আহমদ চৌধুর 
বদগির রী ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা 
উম্মাহর এঁক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত 
আততার্তহীদ __ আল্লামা শায়খ আবদুল ওয়াহেদ ২১ 
সম্পাদনা দফতর মানবজাতির পরকালের জীবন-দর্শন 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) ___ আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী ২৪ 
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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


চেতনার খেল... 


যে কয়টি শব্দ এখন দেশজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার 
তুঙ্গে। চেতনা শব্দটি তার অন্যতম | মহানগরী-নগরী, 
শহর-মফস্বল শহর এমনকি পাড়া-গায়েও এখন শোনা যায় 
চেতনা শব্দটির রকমারি বাহাস | একপক্ষ বলে, ওরা 
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী । আরেকপক্ষ দাবি 
করে, আমরা নই, তারাই আসলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার 
চেতনায় অবিশ্বাসী । বলতে গেলে এখন গোটা দেশে চলছে, 
চেতনাকেন্দ্রক নানান তর্ক, বিবিধ প্রচারণা, এমনকি 
প্রাণনাশ ও দেশছাড়া করার ওপেন হুমকি পর্যন্ত! 

উড়ে এসে জুড়ে বসা, ভূইফোড় ও তথাকথিত গণজাগরণ 
মঞ্চও কিন্তু কম যায় না। বেচারাদের এখন লেজেগোবরে 
অবস্থা । যারা সুতোর টানে নাচে আর খুটির জোরে কুঁদে 
তাদের পরিণতি যে কখনো সুখের হয় না! এদের পরিণতিও 
কিন্তু সুখের হবে না নিঃসন্দেহে । এরা কথায় কথায় 
আওয়ামী বলয়ের বাইরের সবাইকে ঢালাওভাবে হয়তো 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি হিসেবে 
চিহ্নিত করে, নয়তো রাজাকার ও রাজাকারের বাচ্চা বলে 
গালি দেয়। ১৯ ডিসেম্বর'১৩ পুলিশ বাহিনীকেও তারা 
রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দিতে দ্বিধা করেনি । মনে 
রাখেনি প্রায় তিন মাস তক তাদের প্রতি প্রদর্শিত পুলিশের 
প্রহরা-প্রেম! অথচ ইতিহাস তো অন্য কথা বলে । ইতিহাস 
তো বলে, এ দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খিস্টান নির্বিশেষে 
সব ধর্মাবলম্বীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে । মুক্তিযুদ্ধের সময় 
মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা যেমন বলতেন, নারায়ে তাকবীর 
আল্লাহু আকবারও কিন্তু বলতেন শ্লোগান দেওয়ার সময় । 
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের কলম ও কলাম কিন্তু 
তা-ই বলে । তারপরও হাল আমলে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 
নামে অসাম্প্রদায়িকতার মোড়কে ধর্মহীনতা আর 
ইসলামবিদ্ধেষ ছড়ানো হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কী? স্বাধীনতার 
এই ৪২ বছর পরেও এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের 
মতো রাষ্ট্রের একজন গুরুত্পূর্ণ ব্যক্তি যে নারায়ে তাকবীর 
শ্লোগান দেওয়াকে মানসিক বিকারপ্রস্থৃতা বলে নিন্দার ঝড় 
তোলছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিস্ফোরণ ঘটান। তা 
কতোটুকু বৈধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে জুতসই!? 

এ দেশটা হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য শান্তির 
ঠিকানা ৷ শান্তই ছিলো। যার কারণে আজ পর্যন্ত 
বাংলাদেশের কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভবই 
হয়নি । প্রথম দিন থেকেই এ দেশে রোযা-পূজা আপন 


মার্চ'১৪ 


স্বকীয়তায় বর্তমান । আযানের ধ্বনি আর কীসার ঘণ্টা 
ধ্বনিতে বাধেনি কোনো বিরোধ | কথায় বলে, সুখে থাকলে 
ভূতে কিলায়! এ জন্যই বুঝি পরদেশের উচ্চিষ্টভোগী কিছু 
জ্ঞানপাপী আর ক্ষমতাপাগল কতিপয় দল-গোষ্ঠী 
সম্প্রীতিপূর্ণ দেশটাকে অশান্ত ও বিভক্ত করে তোললো 
মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনার নামে সংঘাত ও 
ধর্মহীনতাকে উক্কে দিয়ে । 
কী লজ্ঘ্বার ব্যাপার যে, মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হতে যারা 
সংকোচবোধ করে । যারা মুসলিম হয়েও মা দুর্গার প্রশস্তি 
গায় এবং তথাকথিত গণজাগরণের শেকড়ভোলা 
পুতুলপ্রজন্মের অগ্নিপূজাকে সমর্থন দেয়। সেই তারাই 
আবার ভোটের লোভে মাথায় টুপি-পৰ্তি আমদানি করে 
কেউ কেউতো হাতে তসবীহ তুলতেও দ্বিধা করে না! 
আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এ দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই 
স্বাধীনতাকে ভালোবাসে | ভালোবাসে শান্তি ও সম্গ্রীতিকে 
হাতেগোনা কতিপয় গোষ্ঠী-দল আর ব্যক্তিই কেবল 
ক্ষমতাকেন্দ্রিক বা অন্যবিধ স্বার্থ হাসিলের জন্য সম্প্রীতিপূর্ণ 
দেশটাতে নৈরাজ্যের আগুন জ্বালায় বা জ্বালাতে অন্যকে 
বাধ্য করে। 

এরাও যে এ দেশের প্রতি একেবারেই আন্তরিকতা অনুভব 
করে না, তা কিন্তু নয়। এরাও ভালোবাসে এই 
বাংলাদেশকে । কিন্তু স্বার্থের মোহে পড়ে এরা খুইয়ে বসে 
বিবেক । হারিয়ে ফেলে দেশপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা । যার 
ফলে দেশে শুরু হয় অশান্তি । জাতির মাথায় চেপে বসে 
নানা চেতনার বেদনাময় ভূত! অথচ আমাদের করণীয় 
ছিলো, মুক্তিযুদ্ধ যেমন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে 
করেছি। স্বাধীনতা যেমন একতার শক্তিতে অর্জন করেছি। 
তেমনি দেশ গড়ার কাজটাতেও সবাই মিলেমিশে অংশ 
নেওয়া । 
এখন নানান চেতনার দোহাই দিয়ে আমরা যদি নিজেদের 
মধ্যে বিভেদের বিবিধ প্রাচীর তুলতে থাকি | ভাইয়ে-ভাইয়ে 
হানাহানি করতে থাকি । তাহলে আমাদের ভাঙ্গা কপাল 
কস্মিনকালেও জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা যদি 
প্রত্যেক ধর্মের স্বকীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট না হই। উল্টো 
চেতনার নামে তলেতলে বিশেষ কোনো ধর্ম বা 
ধর্মাবলম্বীদের জন্য গর্ত খোড়ার নোংরামিতে ডুবে থাকি । 
তাহলে কিন্তু প্রলয় থেকে আমরা কেউই বাঁচতে পারবো 
না । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন হয়ে যাবে ধুলিসাৎ! স্বাধীনতা 
ঢেকে যাবে পরাধীনতার আঁধারে! 

তাই আসুন এসব বিভেদ সৃষ্টিকারী চেতনার খেল বন্ধ করে 
আমরা সবাই দেশ গড়ার কাজে আপন আপন ক্ষেত্রে 
উদ্যোগী এবং আন্তরিক হই । 


আলাউদ্দিন কবির 


সদস্য জাগৃতি লেখক ফোরাম, উট্টগ্রাম 


7...) আত্তার্তহীদ ২ 


বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি সাধারণ্যে আদম ব্যবসা নামে 
পরিচিত । যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী এ ব্যবসা চলে আসছে। 


সংগ্রহের জন্য দেশে রয়েছে এক শক্তিশালী সিভিকেট । 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের সুবিশাল নেটওয়ার্ক 


মানুষ স্বভাবতই শিল্প উন্নত দেশের কল কারখানা, ব্যবসা 


কিছু আ্যাজেসি আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত অনুনত ও 


প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত খামারে শ্রম বিনিয়োগ করে অধিক অর্থ 


দারিদ্যপীড়িত দেশ থেকে শ্রমিক এনে ব্রাজিল ও ল্যাটিন 


উপার্জন করতে আগ্রহী । ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও উন্নত 


আমেরিকার বিভিন্ন চিনিকলে বিক্রি করে দেয়। বন্দি 


জীবনের প্রত্যাশা এ ব্যবসার বিকাশ ঘটিয়েছে। রিক্রুটিং 


জীবনের এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব 


এজেন্সীগুলো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী এসব 
শ্রমিকদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থাকে | সরকারের 
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দক্ষ জনসংখ্যা 
রপ্তানি করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরী 
হয়, যা দেশের জাতীয় আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে । 
এতদুদ্দেশ্যে শ্রম ও জনসংখ্যা রপ্তানী মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় 
নীতিমালা তৈরি করে থাকে । 

অপর দিকে কতিপয় অসাধু ব্যক্তি, রিক্রুটিং এজেন্সী ও 
সিন্ডিকেট যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমোদন ব্যতিরেকে 
চোরা পথে মানুষ পাচার করে থাকে । উন্নত জীবনের স্বপ্নে 
বিভোর এসব মানুষ যাত্রাপথে সমুদ্রে ও মরুভূমিতে প্রাণ 
হারায় মর্মান্তিক পন্থায় । অনেকে সীমান্তরক্ষী ও আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিদেশের কারাগারে 
ধুকে ধুকে মরে । বহুক্ষেত্রে আইনি সহায়তা লাভেরও 
সুযোগ থাকে না। এসব শ্রমিক সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক 
চোখকে ফাকি দিয়ে কোন দেশের নির্দিষ্ট কোন শহরে 
ঢুকলেও বৈধ ওয়ার্ক পারমিট না থাকায় ভাল চাকুরির 
সুযোগ পায় না । অবৈধ পথে আসা শ্রমিকদের অনেক সময় 


হয় না। আধুনিক যুগে এ দাসপ্রথার চিত্র দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। 

২০১৩ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় 
২৭ মিলিয়ন নারী, পুরুষ ও শিশু দালাল ও আদম 
ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাচার হয় । এর মধ্যে 
প্রতিবছর ১৮শত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ঢুকে 
পড়ে । 

স্মর্তব্য যে, পৃথিবীর বহু দেশে বৈধ ও অবৈধসহ অবস্থানগত 
ও কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ১কোটি ১৫ লাখ । শুধু 
মাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে ৮০ লাখ বাংলাদেশী । আদম 
ব্যবসায়ীরা কেবল মাত্র অর্থের লোভে যাচাই বাছাই ছাড়া 
বিদেশে লোক পাঠায় । বহু অপরাধী সুযোগ নিয়ে বিদেশে 
পাড়ি জমায় এবং সে দেশে গিয়ে খুন, ধর্ষণসহ নানা 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ে । ইদানিং বিদেশে বাংলাদেশ ইমেজ 
সংকটে ভূগছে। প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান অপরাধের কারণে 
সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহরাইন, 
ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও 


শিল্প প্রতিষ্ঠান ও খনিতে নামমাত্র বেতনে জোর পূর্বক 


অদক্ষ শ্রমিক নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে । হজ ও ওমরা ভিসা 


(501০9 1,8091)) খাটানো হয়। বেকারত্বের ঘানি 
টানতে হয় অবলীলায় । সংগোপনে স্বল্প বেতনে চাকুরি 
করেও নিজ দেশের পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করা 
রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে । 

আদম ব্যবসার ছত্র ছায়ায় চলছে নারী ও শিশু পাচার 
সর্বত্র । নারীরা ব্যবহৃত হয় যৌনদাসী হিসেবে । সন্তান 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাদের জরায়ু ভাড়া দেয়া হয় এমনকি 
ওভাম বের করে চড়া দামে বিক্রি করা হয় ৷ আর শিশুদের 
কিডনিসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে 
সরবরাহ করা হয় । প্রলোভনের ফীদে ফেলে নারী ও শিশু 
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নিয়ে অনেকে আর দেশে ফিরে না এসে সৌদি আরবে 
থেকে যায় । আদম ব্যবসায়ীরা এদের কাছ থেকে বিপুল 
টাকা হাতিয়ে নেয় । দুর মরূতে অবস্থিত খামারে সামান্য 
পরিশ্রমিকে কাজ করতে হয় । এতে করে ফরেইন রেমিট্যান্স 
উল্লেখযোগ্যহারে হাস পাচ্ছে । গণ সচেতনতার পাশাপাশি 
এ ব্যাপারে তড়িৎ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া 
প্রয়োজন ।7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


আল-জামিয়া আল-হইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আন্মামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


বিষয়: ইসলামে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বুযুর্গানে দীনের ত্যাগ 


যুগে যুগে মহামনিষীগনই ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ 
দিয়েছেন । যার সম্পর্কে পূর্ব বক্তাগণ আলোচনা করেছেন, 
কুতুব যামান আলহাজ শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (রেহ.)। তিনি 
এ জামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম | তাকে ছাত্র অবস্থায় 
তার মুরশিদ মাওলানা জমির উদ্দিন (রহ.) খিলাফত দান 
করেছেন । হযরত মুফতী আজিজুল হক (রহ.) ১৯৬০ সালে 
ইন্তিকাল করেন । ইন্তিকালের চার বছর আগে হাজী ইউনুস 
(রহ.)-কে মুহতামিম নিযুক্ত করেন । পটিয়া মাদরাসার 
বার্ষিক সভায় মুফতী সাহেব হুযুর (রহ.) হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.)-কে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় করিয়ে 
দিলেন এবং বললেন, “আপনারা এই মাদরাসা ব্যাপারে তার 
সাথে যোগাযোগ করবেন । এখন থেকে তিনিই মুহতামিম ॥ 
১৯৬০ সালে হুযুর ইন্তিকাল করলেন ৷ এর চার বছর আগে 
যদি হয়, তাহলে ১৯৫৬ সালে তিনি মুহতামিম হন । ১৯৫৬ 
থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত একাধারে তিনি জামিয়া পটিয়ার 
মুহতামিম ছিলেন । এ সকল বুযুর্গানে দীন আজকে নেই । 
আমাদেরকে তীদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে হবে । 

হিন্দুস্থানে এক হাজী সাহেব ছিলেন; হাজী ইমদাদুল্লাহ 


মুহাজিরে মক্কী (রহ.)। তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত 
515 রহ.) ও ইমামে রব্বানী হযরত 
রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর পীর ছিলেন । বিটিশ 
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সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন করে ছিলেন হাজী 
ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রহ.) | ব্রিটিশ সরকার তাকে 
গ্রেফতার করার জন্য তালাশ করছিল । তিনি তার এক 
খুরিদের বাসায় আশ্রয় নিলেন। শত্রদের কাছ থেকে 
আত্মগোপন করে থাকা এটাও একটা সুন্নত ৷ 

রাসুলে আকরাম (সা.) যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে 
বের হলেন, গারে সূর নামক গুহায় রসুল (সা.) কয়েকদিন 
আত্মগোপনে ছিলেন । আমাদের মুরুব্বিরা এই সুননতও 
পালন করে গেছেন । জেলখানায় থাকাও সুন্নত । আমাদের 
মুরুব্বিরা সে সুন্নতও পালন করেছেন । 

হাজী ইউনুস সাহেব (রহ.) বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তর 
একাধারে দু'বছর আত্মগোপনে ছিলেন । কিন্তু মাদরাসা 
তাকে ছাড়েনি । এই আত্মগোপন অবস্থায় হুযুরের বাড়ির 
সামনে বর্তমানে ইসাপুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রহ.) আত্মগোপন 
করলেন তার এক মুরিদের বাসায় | মুরিদ ছিলেন বড় 
শিল্পপতি | ইংরেজ অফিসারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল । 
ইংরেজ অফিসারও মাঝেমধ্যে তার মুরিদের বাসায় আসত । 
মুরিদ বললেন, হুযুর! আমার বাসায় তো ইংরেজ 
অফিসাররা আসেন । এখন হঠাৎ যদি আপনাকে দেখে 
ফেলে তবে তো গ্রেফতার করে ফেলবে । হুযুর! বেয়াদবি 
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মাফ করবেন । আমি ঘোড়ার ব্যবসা করি । বাড়ির পেছনে 


ঘেরাও করে ফেলল । তারপর উপরে উঠে গ্রেফতার 


ঘোড়া রাখার এককটি ঘর আছে । ওই ঘরেই আপনার জন্য 


করবে । হুযুরের সাথীরা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন । এখন কী 


স্থান করে দেওয়া হবে । ইংরেজ অফিসার আসলে তারা তো 


হবে? পুলিশ তো ঘেরাও করে রেখেছে । পুলিশ দীড়িয়ে 


আর সেখানে যাবে না; আপনার নিরাপত্তার জন্য! ব্রিটিশের 
গোয়েন্দা বিভাগ স্ট্রং ছিল, তারা খবর পেল, হাজী 
ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) অমুখ ব্যক্তির বাসায় 
ঘোড়া ঘরে অবস্থান করছেন । এখন ইংরেজ অফিসার 
আসল ওই ব্যক্তির কাছে । বলল, ভাই! আমার একটা 
ঘোড়া দরকার । আপনার নাকি ভালো ঘোড়া আছে? তাহলে 
যেখানে ঘোড়া রাখেন, সেখানে একটু গিয়ে দেখব; কোন 
ঘোড়াটা ভালো? আসলে সে ঘোড়া দেখতে আসেনি | তার 
মূল টার্গেট হল হযরত হাজী ইমদাদুন্লাহ মুহাজিরে মক্কী 
(রহ.) | 
এখন ঘোড়া দেখার জন্য গেল । এ দিকে মুরিদ থরথর 
কাপছিল; তিনি মনে করছেন, হুযুর তো এখনই ধরা 
পড়বেন! এখন আমার ঘোড়ার কামরায় যাচ্ছে অফিসার 
অফিসার সেখানে পৌছার আগে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.) নামায পড়ার জন্য অযু করেছিলেন । জায়নামায 


আছে পুলিশের সামনে হুযুর বের হয়ে চলে গেলেন । তারা 
হুযুরকে দেখতে পায়ান । আল্লাহু আকবর । 


এ সকল বুযুর্ানে দীন আল্লাহর কাছে এমন মর্যাদা কীভাবে 
পেলেন? তারা নফসে আম্মারার সাথে জিহাদ করেছেন । 
নফস তিন প্রকার | যথা- ১. নফসে আম্মারা, ২. নফসে 
লওয়ামা ও ৩. নফসে মুতমায়িননা। এসব কথা কুআন 
শরীফে আছে, ইরশাদ হচ্ছে, 
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আম্মারা মানে, বেশি বেশি আদেশ করে, খারাপ কাজের 
দিকে বেশি বেশি আদেশ করে। নফসে আম্মারার সাথে 
যখন জিহাদ করবে নামায-রোযা ও যিকরের মাধ্যমে তখন 
এই নফসে আম্মারার চিকিৎসা হবে । বুযুর্গানে দীন বলছেন, 


বিছানো ছিল, অফিসার ও মুরিদ রুমে গিয়ে দেখেন, 


নফসে আম্মারাকে যদি দুর্বল করতে না পার । তোমার জন্য 


জায়নামায বিছানো আছে, অযুর পানি দেখা যায়, কিন্তু 


জাহান্নাম অবধারিত । 


মানুষ নেই । সুবহানাল্লাহ । হুযুরকে পাননি তারা | অফিসার 


কীভাবে দুর্বল করবে তাকে? নফস বিশেষজ্ঞের কাছে 


চলে যাওয়ার পর মুরিদ চিন্তা করলেন, আমার হুযুর আবার 
কোথায় চলে গেলেন? তিনি তো এখানে ছিলেন । কোথায় 
গেলেন? রুমে এসে দেখেন হুযুর সাজদায় আছেন । 
ইতঃপূর্বে কিন্তু আল্লাহপাক তাকে গায়েব করে 
রেখেছিলেন । আল্লাহ যদি হেফাযত করেন, তবে কেউ কি 
কিছু করতে পারে? 
[২,১1০ ১21-2০১58৯৮ রর ৬৮246 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই আল্লাহ পাকই হেফাযত 
করেছেন । তিনি এই মাত্র প্রবেশ করেছেন । সাথে সাথে 
কবুতর বাসা বাধল, মাকড়সার বাসাও দেখা দেখ । শক্ররা 
এসে এদিক সেদিক তালাশ করে । কিন্তু সেই গুহায় তাকায় 


জিজ্ঞেস করতে হবে । গলা বিশেষজ্ঞ নয় | নাক বিশেষজ্ঞ 
নয় । হাত-পা বিশেষজ্ঞ নয়। এই নফস বিশেষজ্ঞরা 
বলছেন, চারটা কাজ কর । যথা- 

১. (44 & । খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে ফেল । খাবার পেটের 


তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা সুন্নত ৷ খাবার কমিয়ে 
ফেললে দুনিয়ারও লাভ, আখেরাতেরও লাভ | খাবার যখন 
কম খাবে অলসতা আসবে না, ইবাদত সহজ হবে, বিভিন্ন 
রোগও থেকে মুক্ত থাকবে । বেশি খেলে রোগ হয়? না কম 
খেলে রোগ হয়? যত রকমের রোগ আছে, সবই বেশি 
খাওয়ার কারণে । কলেরা বেশি খাওয়ার কারণে । 
ডায়বেটিস বেশি খাওয়ার কারণে । গ্যাস্টিক বেশি খাওয়ার 


না। বলতে লাগল, যদি এখানে প্রবেশ করতো তবে 


কারণে । যদি খাবার কম খান যাবতীয় রোগ হতে মুক্ত 


কবুতরের বাসা ভেঙে যেত । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাধি.) বললেন, হুযুর! শক্ররা তো গুহার মুখে এসে 
পৌছেছে । এখন তো আমরা ধরা পড়ব । হুযুর আকরাম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
এএউ৫86)524452428 

আবু বকর! চিন্তার কোনো কারণ নেই । আল্লাহ সাথে 
আছেন । রাখেন আল্লাহ মারে কে? শক্ররা গর্তের পাশেই 
এসেছিল । কিন্তু ওদিকে নযর দিতে পারেনি । আল্লাহ 
হেফাযত করেছেন । 

এবার আসেন, বাংলাদেশের হাজী সহেব । হাজী ইউনুস 
(রহ.) যখন আত্মগোপনে ছিলেন । শহরে একটি দু'তলা 
বাসায় হুযুর অবস্থানগ্রহণ করেছিলেন । পুলিশ খবর পেল । 
হুযুরকে গ্রেফতার করার জন্য তারা ওই বাসাটা চতুর্দিকে 
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থাকবেন । এতে নফসও দমন হবে । 
২.০ &ু ঘুম কম যাও । ইশারের পরে শুয়ে যাওয়া এবং 


শেষরাত্রে উঠে যাওয়া | ঘুম বেশি গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে 
যায়। ব্লাড সারকোলেশন ঠিক থাকে না । ঠিক পরিমাণ ঘুম 
গেলে ব্লাড সারকোলেশন ঠিক থাকে শরীরে । আমাদের 
ংলাদেশিরা অনেকে সকালে আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে । 
দৈনিক কতক্ষণ ঘুমাবে? ডাক্তাররা বলছেন, ছয় ঘন্টা ঘুম 
রথে হা নছাননাল তানের 
যাবেন । ছয় ঘণ্টা ঘুম হয়ে যাবে । দুনিয়া তো জাগ্রত থাকার 
জায়গা । ঘুমের তো স্পেশাল জায়গা আছে কবর, কিয়ামত 
পর্যন্ত । এত ঘুমানোর ব্যবস্থা সেখানে । আবার সেখানে মশা 
নেই । আল্লাহঅলাদের জন্য বেহেস্তী বিছানা থাকবে, 
বেহেস্তী পোষাক থাকবে, বেহেস্তের দিকে দরজা খোলে 
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দেওয়া হবে আল-হামদু লিল্লাহ । যারা আল্লাহঅলা নয়, 
তাদের জন্য কবরে সাপ থাকবে । 
৩.১ পট কথা কমান । জরুরি কথা বলবেন । বেহুদা কথা 


বলবেন না। এখন অনেকে বসে বসে গল্প করে। 
আমেরিকার এই অবস্থা, ওবামার এই অবস্থা, সরকারি 
দলের এই অবস্থা, বিরোধী দলের এই অবস্থা । নিজের 
অবস্থার খবর নেই । নিজের কী অবস্থা? আমি যে, 
কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হব | আমি ঈমানদার হিসেবে 
যাব? না বেঈমান হিসেবে যাব? খবর নেই | কথা কমান । 
৪. (৩91 ৩ ৮১০ এঠ মানুষের সাথে মেলা-মেশা কমিয়ে 
ফেলুন । জরুরত হলে মেলা-মেশা করবেন । 

এই চারটা কাজ দ্বারা নফসে আম্মারা দুর্বল হয় | নফসে 
আম্মারার যখন চিকিৎসা হবে, তখন নফসে আম্মারার নাম 
বদলে যাবে । তখন হবে নফসে লওয়ামা | লওয়ামা মানে 


হাজী সাহেব হুযুর (রহ.) বলেন, “দেখ! এক যমানায় আমি 
সে যামানার খুব দামি কাপড় আবদি কাপড় গায়ে দিতাম 
খুব ভালো লাগত | একদিন নফসকে বললাম, হে নফস! 
তুমি সব সময় আবদি কাপড় গায়ে দাও । তুমি বিলাসী হয়ে 
গেছ । এসব বাদ দিয়ে মার্কিন কাপড় সিলাই করেছি 
মার্কিন কাপড় কিছুদিন গায়ে দেওয়ার পর নফস বলছে, 
তুমি তো এখন বুযুর্গ হয়ে গেছ । এখন নফস উল্টা ধোকা 
দিচ্ছ। নফস যখন আমাকে ধোকা দিল, তখন মার্কিন 
কাপড় বাদ দিয়ে আবার পাতলা কাপড় সিলাই করেছি 
আবার যখন সেটা ধোকা দিচ্ছে, মার্কিন কাপড় বানিছে।' 
আসলে তারা এমনিতে বুযুর্গ হননি । অনেক জিহাদ 
করেছেন । আল্লাহু আকবর । 


আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর খোদাভীতি 


হযরত আল্লামা আশরফ আলী থানবী (রহ.) বয়ান 


হল, গালিদাতা নফস । তখন নফস বলবে, নামায কেন 
পড়নি? রোযা কেন রাখনি? সবসময় গালি দেয় | নফসে 
আম্মারার সাথে জিহাদ করতে হয় । 
৪0315005559 36১৫1 - 
সবচেয়ে বড় জিহাদ হল, নফসের সাথে জিহাদ করা । 


হাজী ইউনুস রেহ.)-এর একটি ঘটনা 

হাজী ইউনুস সাহেব (রহ.)-এর সাথে আমি সফর করতাম । 
তিনি দীর্ঘদিন সফরের পর একদিন আমাকে বলেছেন, 
“আমি নফসের সাথে অনেক লড়াই করেছি । আমি বললাম, 
হুযুর! কী রকম লড়াই? হুযুর বললেন, “আমি স্ট্যান্ডার করে 
পান খেতাম । এত বড় মুরাদাবাদী পানের বাটা ছিল। 
সেখানে জর্দা রখার ঘর আছে তিনটা | তিন রকমের জর্দা 
থাকবে । পান বানিয়ে সবখান থেকে একটু একটু দিয়ে 
খাব । পান খাওয়ার পর খুশব বের হবে । কিছু দিন খাওয়ার 
পর নফসকে বললাম, হে নফস! তোমার বিলাসিতা বেড়ে 
গেছে। জর্দা খাওয়া দূরের কথা । তোমাকে আর পানও 
খাওয়া না । জর্দা, পান-সুপারি, চুনা সবগুলো একত্রে নিয়ে 
পিতলের মুরাদাবাদী বাট্টা একটা বড় দিঘির মাঝে ছুড়ে 
মেরেছি । এরপর থেকে কেউ দিলে খাই । না পেলে কোনো 
অসুবিধা হয় না ।' হুযুর যা বলছেন তা বলছি, আমার পক্ষ 
থেকে নয় । 
হুযুরের সাথে সৌদি আরবের এক শহরে গিয়েছিলাম 
ভক্তরা হুযুরের জন্য অনেক পান হাদিয়া আনে । হুযুর এসব 
বালিশের নিচে রাখেন | ওখান থেকে মাঝে মাঝে খান 
একদিন সব পান ফুরিয়ে গেল । আমি বললাম, হুযুর! পান 
কিনে আনি? তিনি বললেন, “না | পেলে খাব । না পেলে 
খাব না। আমার কোন অসুবিধা নেই । আমি নফসকে 
এমনভাবে কন্ট্রোল করেছি। কোন জিনিসকে অভ্যাস 
বানাইনি ।' 


হাজী সাহেব (রহ.)-এর নফসের সাথে জিহাদ 
মার্চ'১৪ 


করছিলেন ৷ এত সুন্দর বয়ান করছিলেন যে, বয়ান শুনে 
পাবলিকের মধ্যে একজন দীড়িয়ে বলল, “হুযুর আপনি এত 
সুন্দর বয়ান করেন। আপনি এত বড় আলেম কীভাবে 
হলেন? এত বড় বুযুর্গ কীভাবে হলেন? থানবী (রহ.) সাথে 
সাথে উত্তর দিলেন, “আমি আশরফ আলী থানবীর কিছু 
নেই । হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) আমার দিকে 
তাওয়াষ্যু দান করেছেন । সে জন্য আমার বয়ান তোমার 
ভাল লাগে ।' তাওয়ায্যু কার? হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.)-এর | সে জন্য আমরাও বলি, বুযুর্গরা ইন্তিকাল 
করার পরেও তাদের রুহানি তাওয়ায্যু চালু থাকে । 

পটিয়া মাদরাসার পুরাতন মসজিদ ভেঙে নতুন মসজিদ 
করবেন হাজী ইউনুস (রহ.)। সংকুলান হচ্ছে না। তখন 
ছাত্র বেড়ে গেছে । অনেকে আপত্তি করেছেন । বললেন, 
এটি মুফতী সাহেব হুযুর বানিয়েছেন । হাজী সাহেব ভেঙে 
ফেলেন । হুযুর সে দিন বলেছিলেন, “দেখ! আমি মুফতী 
সাহেব হুযুরের জীবদ্দশায় তার হুকুম মতে সব কাজ 
করেছি । এখনও আমি হুযুরের থেকে জিজ্ঞেস করে করে 
কাজ করি। হুযুর তো কবরে । রুহানী তাআনুক আর 
সম্পর্ক । আত্মার সম্পর্ক । আল্লাহঅলারা রুহানী তাওয়া্যু 
দিতে থাকেন । 


কাদের জীলানী (রহ.)-এর ঘটনা 

বড় পীর সাহেব খাজা আবদুল কাদের জীলানী (রহ.) 
একদিন তাহাজ্জুদের পরে মুরাকাবায় বসেছেন । বুযুর্গরা 
প্রতিদিন মুহাসাবা করেন । সারা দিন আমি ভালো কাজ 
করলাম না খারাপ কাজ করলাম? আগামী কাল কী করব? 
অডিট | মাসিক অডিট নায়, ডেলি অডিট । আমি ভালো 
কাজ কয়টা করেছি? খারাপ কাজ কয়টা করেছি । আল্লাহর 
হাবিব (সা.) বলেন, 
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“আল্লাহর কাছে তোমার অডিট দেওয়ার আগে তোমাকে 


দিছে? শাহ কামাল বললেন বড় পীর সাহেব (রহ.)-এর 


তুমি নিজে অডিট কর । তোমার হিসাব তুমি কর ৷ তোমার 
আমল ওযন হওয়ার আগে তুমি মেফে দেখ তোমার কী 


হাদিয়া । মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) সাথে সাথে জোববাটি 
গায়ে দিলেন ৷ এতো মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 


পরিমাণ আমল আছে? নেকী কী পরিমাণ আছে? গোনাহ 
কী পরিমাণ আছে? এখন থেকে প্রস্তুত হও ।”১ 
বড় পীর সাহেব মুরাকাবায় বসেছেন । নিজের হিসাব- 


উন্নতি আরম্ভ হয়ে গেছে । 
শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙলীরের সাথে সংঘর্ষ শুরু হল । সম্রাট 
জাহাঙ্গীর যখন শিরক শুরু করল । তার দরবারে গেলে রুকু 


কিতাব নিচ্ছেন । ধ্যানে বসেছেন | ওই অবস্থায় দেখেছেন, 


করতে হয়। মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) ভাবলেন, কোন 


আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা আওয়াজ এলো । আবদুল 
কাদের! আজ থেকে দু'শত আড়াই শত বছর পরে 
হিন্দুস্থানে একজন লোক জন্মলাভ করবে । তিনি 
বিদআতকে মিঠিয়ে দেবেন । সুন্নতকে জিন্দা করবেন 
তোমাকে জানিয়ে দিলাম | খাজা আবদুল কাদের জীলানী 
(রহ.) মুরাকাবা শেষ করার পরে খাদেমকে ডেকে বললেন, 
আমার জোববাটা নিয়ে আস । তার একটি আরবি জোববা 
ছিল। এই জোব্বাটার দিকে তিনি তাওয়ায্যু দিলেন 
অন্তরের দৃষ্টি দিলেন । চোখের দৃষ্টি না নয় । কচ্ছপ ছিনেন 
না? কচ্ছপ কোলে ডিম পাড়ে । ডিমের দিকে তাওয়াষ্যু 
দেয় পানির ভেতর বসে । এমন তাওয়ায্যু দেয় যে, ডিম 
ফুটে বাচ্চা বের হয়ে যায় । কচ্ছপের তাওয়াষৃযু দ্বারা যদি 
ডিম ফুটতে পারে | তাহলে আল্লাহঅলাদের তাওয়াষ্যু দ্বারা 
আমাদের মাঝে ঈমান ফুটতে পারবে না কেন? 

বড় পীর সাহেব জোব্বার দিকে তাওয়াযৃযু দিলেন 
খাদেমকে বললেন, এই জোববাটি তোমার কাছে রাখ । তুমি 
মারা গেলে তোমার পরবর্তী লোককে দেবে । সে মারা 
গেলে পরবর্তী লোককে দেবে । এভাবে করতে করতে 
আড়াই শত বছর পরে হিন্দুস্থানে একজন লোক বের 
হবেন । তার কাছে আমার এ জোববাটি পৌছে দিলে আমার 
এ জোব্বাটি তার কাছে পৌছুবে ৷ আড়াই শত বছর আগে 
তাওয়াষ্যু দিলেন বড় গীর সাহেব (রেহ.)। এ জোব্বাটি 


কামাল (রহ.)-এর কাছে । তিনিও যামানার বড় বুযুর্গ । সে 
সময় মুজাদ্দিদে আলফে সানী সাইয়েদ আহমদ সরহিন্দী 
(রহ.) জন্ম লাভ করেছেন । যিনি সম্রাট আকবর আর সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মুকাবেলা করেছেন । 

বড় পীর সাহেব (রহ.) শাহ কামালকে স্বপ্নে দেখলেন, 
আমার জোববাটি মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.)-কে দিয়ে দিও | 
শাহ কামাল দেননি | কারণ বরকতময় জিনিস তো । তিনি 
মনে করলেন, আর কিছু দিন থাকুক বরকত বেশি পাব | সে 
জন্যে দেননি । যখন দেননি, বড় পীর সাহেব (রহ.) 
আরেকদিন স্বপ্নে দেখালেন । দেখ! তাড়াতাড়ি জোববাটি 
দিয়ে দাও । যদি না দাও তোমার বুযুর্ণি যা আছে তাও চলে 
যাবে । শাহ কামাল (রহ.) জোববা নিয়ে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন । ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানে আসলেন । মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.)-এর বাড়ির মসজিদে ফজরের নামায 
পড়লেন । নামায শেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)- 


মানুষের সামনে সাজদাও করা যায় না, রুকুও করা যায় 
না। এটা হারাম । শিরক | এই শিরকের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.) জিহাদ ঘোষণা করলেন । তখন 
জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে তখন কিছু নামধারী মৌলভী ছিল । 
তারা বারবার বাদশাহর কানে কানে বলল, হুযুর! শুনেননি? 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী আপনার হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছে । বারবার বলে । জাহাঙ্গীর বাদশাহ এসব 
কানে নেন না। শেষপর্যন্ত একদিন জাহাঙ্গীর বাদশাহ পুলিশ 
ডেকে বললেন, “মুজাদ্দিদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আস ।' 
গ্রেফতার করতে গেল । মুজাদ্দিদকে তারা চিনে । তারা 
বলল, হুযুর! বাদশাহ আপানাকে যেতে বলছেন । গ্রেফতার 
করেনি । হুযুর তো বুঝতে পেরেছেন | তিনি একটি লাঠি, 
একটা পাগড়ি, একটি মিসওয়াক এবং একটা লোটা নিয়ে 
বের হলেন । এই লোটা হল মুসলমানের হাতিয়ার । এই 
লোটার পানি দিয়ে অযু করে নামাযে দীড়ালে সমস্ত বাতিল 
শক্তি মিসমার হয়ে যায় । 

আল্লাহর ভয় যার কাছে আছে তাকে কেউ কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) 
খাদেমকে সাথে নিলেন ৷ অযু করার লোটা ও মিসওয়াক 
সাথে নিলেন। এটিও হাতিয়ার । এক যুদ্ধে সাহাবায়ে 
কেরাম যুদ্ধ করছিলেন | দেখা গেল, সাহাবীর সংখ্যাও বেশি 
কিন্তৃযুদ্ধ করে জয় লাভ করতে পারলেন না । আমির সাহেব 
পরামর্শ করলেন, দেখ তো! কোনো সুন্নত আমরা বাদ 
দিয়েছি কিনা? দেখা গেল মিসওয়াকের সুন্নতটি এক সপ্তাহ 
যাবৎ বাদ দেওয়া হয়েছে । মিসওয়াক করতে পারেননি । 
আমির সাহেব বললেন, এই কারণে আমরা জয়ী হতে 
পারছি না। তোমরা আগামী কাল সকালে সকলে একসাথে 
দীড়িয়ে মিসওয়াক করবে । সকাল বেলা যখন একসাথে 
সকলে দীড়িয়ে মিসওয়াক আরম্ভ করে দিলেন । কাফেরদের 
ক্যাম্প ওদিকে সামনে । ওরা ক্যাম্প থেকে দেখছে 
একজন আরেকজনকে বলছে, মুসলমান তো আজকে খুব 
রাগের মধ্যে আছে দেখা যায়। ওরা দাত যেভাবে ধার 
করছে । আমাদের তো আজকে চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়ে 
ফেলবে । অতঃপর শক্ররা সব পালিয়ে গেল | মিসওয়াকের 
সুন্নতের ওপর আমল করার কারণে । 

রসুল (সা.)-এর প্রত্যেকটা সুন্নতে বিজ্ঞান আছে 
মিসওয়াক সম্পর্কে আছে মিসওয়াকে ৭০টি ফায়েদা আছে 


কে জোব্বাটি দিয়ে বললেন, হুযুর এই জোব্বাটি আপনার 


সর্বশেষ ফায়েদা হচ্ছে মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হবে 


জন্য হাদিয়া । মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) বললেন, কে হাদিয়া 
মার্চ'১৪ 


আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 
_) আত্তার্তহীদ 
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মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) একটি মিসওয়াক, একটি 
বদনা, একটি পাগড়ি, আরেকটি লাঠি; এসব নিয়ে জাহাঙ্গীর 


খুলে জিজ্ঞেস করল, বলেন কী? মুজাদ্দিদ সাহেব বললেন, 
নামায পড়ার জন্য ডাকছি। যে আল্লাহ আসমান-জমিন, 


বাদশাহর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন । দেখলেন, সামনে 


হায়াত-মওতের মালিক । সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায 


একটি গেইট আছে রুকু করে যেতে হয় । গেইটটি এত নিচু 
করে করা হয়েছে যে, মানুষ রুকু করতে বাধ্য | বাদশাহকে 
রুকু করে সেখানে ঢুকতে হয় । মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.) বললেন, গেইটটি ভেঙে ফেলুন । বাদশাহর কাছে 
যদি আমার যেতে হয় । তাহলে গেইট ভেঙে ফেলুন । 
জাহাঙ্গীর বাদশাহ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন । বললেন, 'রাজ- 


পড়ার জন্য আযান দেওয়া হয়েছে । কেউ আসে না । অনেক 
দিন আযান দেওয়ার পর একজন বলল, হুযুর আপনি তো 
একা । আমি আপনার সাথে নামায পড়ব । আমি আপনার 
পার্টিতে শরীক হব । এটি মুসল্লি পার্টি। এমনিতে তো এক 
পার্টিতে আরেক পার্টি নেই। কিন্তু মুসল্লি পর্টিতে আওয়ামী 
লীগ, বিএনপি, জাসদ-বাসদ সব পার্টির লোক আছে কিনা? 


দরবারের মান-সম্মানের প্রশ্ন, রুকু করে আসতে হবে, সেটি 
আগে করুন ।' মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) মাথা নত 


মুসল্লি পার্টির প্রেসিডেন্ট হল ইমাম সাহেব । সেক্রেটারি হল 
মুযা্যিন সাহেব । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সেই 


করবেন না। কারণ এই ঘাড়ের ওপর তাওহীদের তেল 
মালিশ করা আছে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী রেহ.) 


মুসলিকে বলল, আমি ইমাম তুমি মুয়া্যিন | দুই সদস্য 
বিশিষ্ট পার্টি । আযান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে । কিছুদিন পর 


বললেন, “তোমার লজ্জা লাগে না? আমি তো সাজদা করব 


আরেকজন এসেছে । এভাবে পুরো জেলখানার সব মুসল্লি 


আল্লাহকে । তোমার কাছে আমি কেন সাজদা করব? তুমি 


হয়ে গেল। এটি আসলে আল্লাহ পাকের মরজি | আল্লাহ 


ভাত খাও । তুমি পেশাব কর । তুমি পায়খানা কর । তোমার 
মতো মানুষের সামনে আমি কেন মাথানত করব?' বাদশাহ 


পাক জেলখানার লোকগ্তলোকে হেদায়ত করার জন্য 


মুজাদ্দিদে আলফে সানী রেহ.)-কে_ সেখানে ডুকিয়েছেন 


বিক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। বাদশাহ বললেন, জল্লাদ! এই 


তার কাছে মুরিদ হয়ে প্রত্যেকটি লোক আল্লাহঅলা 


মওলানা সাহেবকে নিয়ে যাও । এতো হেফাযতে ইসলাম 
করে । সে জামানার হেফাযতে ইসলাম আর কি? 


হয়েছেন। যখন সব লোক মুসল্লি হয়ে গেল, এখন 
মুজাদ্দিদে আলফো সানী (রহ.)-এর কাজ শেষ। যে 


জল্লাদ লাল কাপড় গায়ে দিয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-কে নিয়ে যাচ্ছে । আর তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন । 
কারণ তিনি জানেন, হায়াতের মালিক আল্লাহ । মওতের 
মালিক আল্লাহ ৷ জাহাঙ্গীর বাদশাহর কোনো ক্ষমতা নেই 
আমাকে মারার । 

জন্রাদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে নিয়ে যাচ্ছে । 
এখন তাকে হত্যা করবে । ইতিহাসে লেখা আছে, আল্লাহ 
তো সাথে আছেন । আর যে অর্ডার করেছে তার সামনে 
শয়তান আছে । জাহাঙজীর বাদশাহ বসা। তার সামনে 
টেলিফোনের মতো রিং আসছে । হে জাহাঙ্গীর! কাকে কতল 
করছ? এই মুজাদ্দিদকে যদি কতল কর তোমার রাজ্য 
তছনছ হয়ে যাবে । বাদশাহ ভয় পেয়ে গেল । শাস্তি কমিয়ে 
দিয়েনেছে। জেলখানায় রেখেছেন । মুজাদ্দিদ (েহ.) 
জেলখানায় গিয়ে দেখে সব চোর । ভালো লোক কি 
জেলখানায় যায়? চোর হয়ে ডুকে ডাকাত হয়ে বের হয়। 
কিন্তু কিছু কিছু আল্লাহঅলাও দেখা যায়| খতীবে আযম 
আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)-কে বাংলাদেশ স্বাধীন 
হওয়ার পরে জেলখানায় রাখা হয়েছিল । তিনি প্রত্যেক দিন 
সেখানে নামায পড়াতেন | ওয়া-নসীহত করতেন । চোর 
সব ভালো লোক হয়ে গেছে। 

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সেখানে গিয়ে দেখলেন, 
কামরায় কামরায় সব চোর | তাকে একটি কামরায় রাখা 
হয়েছে । শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর যখন ফজর 
শুরু হল, তিনি রুমের সামনে দীড়িয়ে আযান আরম্ভ করে 
দেন । এটি শয়তানের জন্য এটম বোম । মুজাদ্দিদে আলফে 


কাজের জন্য আল্লাহ পাক , সে কাজ শেষ । 
এ দিকে জাহাঙ্গীর বাদশাহ রুমে শুয়ে আছেন। স্বপ্নে 
দেখছেন, দিল্লীর জমে মসজিদের সামনে একটা হাউজ 
সেই হাউজে বসে রসুল (সো.) অযু করছেন । জাহাঙ্গীর 
বাদশাহ পেছনে দীড়িয়ে সালাম দিলেন । রসুল (সা.) উত্তর 
দেননি । আরেক দিকে গিয়ে আবার সালাম দিলেন । রসুল 
(সা.) কোনো উত্তর দেননি । অযু করে যখন হুযুর (সা.) 
দাঁড়িয়েছেন । আবার সালাম দিলেন । রসুল (সা.) উত্তর 
দেননি | জাহাঙ্গীর বাদশাহ বললেন, হুযুর আপনি আমার 
প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? রসুলে আকরাম (সা.) বললেন, আমার 
একটি কুকুর তুমি বেঁধে রেখেছ । কেন তোমার সালামের 
উত্তর দেব? তাকে ছেড়ে দাও । না হয় তোমার রাজত্ত 
থাকবে না। ঘুম ভেঙে গেল । ঘুম থেকে উঠে একাএকা 
বেরিয়ে গেলেন । সাথে কেউ নেই । অথচ দিল্লীর বাদশাহ 
যখন বের হন, আগে পরে কয়েক শত পুলিশ থাকে । 
আজকে গার্ডও নেই। পায়ে জুতাও নেই । সরাসরি 
জেলখানায় চলে গেলেন । লোকেরা সরে যাচ্ছে । ওরা মনে 
করছে, বোধ হয় বাদশাহর ব্রেইন নষ্ট হয়ে গেছে । আসলে 
ব্রেইন ঠিক আছে। প্রহরী জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন 
এসেছেন? বাদশাহ বললেন, জেলখানার গেইট খোল । 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী কোথায় আছেন? আমাকে সেখানে 
নিয়ে যাও । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর রুমে গিয়ে 
দেখেন তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়ছেন, সাজদায় আছেন । 
এই তাহাজ্জদের নামাযের ধক্কা লেগেছে রাজ-দরবারে । 


সানী (রহ.) আযান দেওয়ার পরে প্রত্যেকের রুমে রুমে 
গিয়ে বললেন, উঠ! উঠ! কেউ উঠে না। একজন দরজা 


মার্ট১৪ 


আল্লাহ পাক বলেন, 


রর 2, পর্ণ পঠ ও) ৫1) ইপ্ব।প, ৮ 2৫2৫ 
০45৩৬৫৬৯40৭ ০৯৮15545 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম্মে।ল।ন।-_-।সং।ক।ল।ন 
বাদশাহ বসে আছেন । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (েহ.) 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.) 


নামায পড়ে দুআ করে বসছেন । বাদশাহ পায়ের ওপর 
পড়ে গেলেন । বললেন, হুযুর! আমাকে মাফ করে দিন। 


বলেছেন, আল্লাহ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে দিয়ে 
জাহাঙ্গীর বাদশাহকে মুক্তি দান করেছেন। একদিন 


আপনাকে গ্রেফতার করার কারণে আল্লাহর রসুল আমার 
সালামের উত্তর দেননি । আমি আপনাকে মুক্তি দান 
করলাম । আজ থেকে আপনি মুক্ত । মুজাদ্দিদে আলফে 
সানী (রহ.) বললেন, শুধু আমাকে মুক্তি দান করলে হবে 
না। এখানে যত লোক আছে সব অলী আল্লাহ হয়ে 
গেছেন । এদেরকেও মুক্তি দিতে হবে । শধু তাই নয়, 
বাদশাহ আকবর যে দিনে ইলাহী আবিষ্কার করেছেন । সেটা 
ক্যান্সেল করতে হবে । র বাদশাহ বললেন, হুযুর! 
আপনার সামনে ঘোষণা করলাম, আজ থেকে সেই ধর্ম 
ক্যান্সেল। আমার রাজ-দরবারে আর রুকু করতে হবে না। 
রপর দিন সকালে জাহাজীর বাদশাহ শাহজাহানকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । বাদশাহ বললেন, শাহজাহান! তুমি 
গিয়ে কয়েক শত পুলিশ নিয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে 
আমার রাজ-দরবারে নিয়ে এস এবং জেলখানায় যত বন্দী 
আছে সবাইকে জেলখানা হতে মুক্ত করে দাও । মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.)-কে রাজ-দরবারে নিয়ে আসার পর 
বাদশাহ নিজ পুত্র শাহজাহানকে বললেন, শাহজাহান! তুমি 
হুযুরের কাছে মুরিদ হয়ে যাও । আমিও মুরিদ হব। 
জাহাঙ্গীর বাদশাহও মুরিদ হয়ে গেলেন। তখন যুদ্ধ 
চলছিল । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে একটা 
পালকিতে বসিয়ে যুদ্ধে নিয়ে গেলেন । তখন গাড়ি ছিল না। 


৫ 


মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেছেন, জাহাঙ্গীর! আল্লাহ 
যদি আমাকে বেহেস্ত দান করে । তোমাকেও সাথে নিয়ে 
যাব । জাহাঙ্গীর আল্লাহর অলী হয়ে গেছেন না? 
আমি যখন টাঙ্গাইলে ছিলাম । আমি এক মসজিদে নামায 
পড়াতাম | সাইন্সের এক প্রফেসর | লোকটি নামাযী | তিনি 
প্রত্যেক দিন আমাকে একটি করে প্রশ্ন করেন 
বিজ্ঞানভিত্তিক । একদিন বললেন, হুযুর! অযুর ফরয কয়টি? 
আমি বললাম, চারটি । তিনি বললেন, কুলি করা, নাকে 
পানি দেওয়া, শুরুতে হাত ধোয়া এসব তো কুরআনে নেই 
এসব কেন করেন? যুক্তি দিয়ে বোঝান । আমি বললাম, 
কুরআনে আছে । সে বললেন, কই? দেখা যায় না। আমি 
বললাম, অনেক জিনিস থাকলেও দেখা যায় না । আপনার 
পেটের ভেতর নাড়ি-বুড়ি আছে না? তিনি বললেন, আছে 
তো । আমি বললাম, দেখা যায়? তিনি বললেন, না । মাঝে 
মাঝে অফারেশন করলে দেখা যায় । আমি বললাম, কুরআন 
শরীফেও অফারেশন করলে এগুলো দেখা যাবে। 
অপারেশন মানে, তফসীর | তিনি বললেন, কেমন? আমি 
বললাম, আল্লাহ পাক বলেছেন, 

374 2৫৯ 


2) ৫,1৮৫ 


১৪৮১৮০১৪৪৬৫ এ সণ এজ 
[০১৩] ১৬৫৪০ ৫৫2১522৮405 


মুজাদ্দিদ সহেব (রহ.)-কে একটি রুমে রাখা হল । বাদশাহ 


তোমরা যখন নামায পড়ার ইচ্ছা কর, প্রথমে চেহারা ধোয়ে 


সারাদিন যুদ্ধ করেন । শেষরাত্রে এসে মুজাদ্দিদে আলফে 
সানী রেহ.)-এর পা টিপেন। 
মসজিদে নববীতে রসুল (সা.) একটা শুকনা খেজুর গাছের 


নেবে । এখন ওই পানি তরল কিনা? পাক কিনা সেটি 
দেখতে হবে না? এখন যদি একজন অন্ধ মানুষ মনে করে 
সে কীভাবে বুঝবে বরফ না পানি? যদি ভেতরে হাত ডুকে 


সাথে ঠেক লাগিয়ে খুতবা দিতেন | তখন মিম্বর তৈরি 


যায়, তাহলে পানি, আর না হয় বরফ | এ জন্য প্রথমে 


হয়নি | যখন মিম্বর তৈরি হল, রসুল (সা.) মিশ্বরে খুতবা 
দিতে উঠলেন । কোথা হতে কান্নার আওয়াজ আসে | কে 


দু'হাত ধোয়ে নিতে হয় । দ্বিতীয় তরল তো বুঝলাম, ডালও 
তো তরল । এটি তো ডালও হতে পারে । তাই একটু মেখে 


কাদছে? রসুল (সো.) খুতবা বন্ধ করে দিলেন । এদিক 


দিয়ে টেস্ট করতে হয়। ডাল না পানি? তৃতীয় এখন 


সেদিক তাকান | কারো চোখে কান্না দেখা যায় না। দেখা 
যায় খেজুর গাছ হতে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে । 


বুঝলাম, এটি পানি । এখন এখানে নাপাক পড়ছে কিনা? 
নাপাক পড়লে তো দুর্গন্ধ হয়ে যায় । তাই একবার নয়, 


হুযুর (সা.) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কীদছ? 


তিনবার নাকে দিয়ে এটাকে টেস্ট করতে হয়। যখন 


খেজুর গাছ বলে, এতদিন মিশ্বর ছিল না । আমার শরীরের 


বুঝলেন, এটা পানি, এটা বরফ নয়, এটা ডাল নয়, আবার 


সাথে আপনার শরীর লাগতো । আমি আনন্দ ভোগ 


নাপাকও নয় এবার আপনি অযু করতে পারেন । 


করতাম । এখন মিম্বর তৈরি হয়েছে । আমাকে বাদ দিয়ে 


আমি বললাম, আপনি তো বিজ্ঞানের প্রফেসর । আপনার 


দিয়েছেন । বিয়োগ-ব্যথায় কাদছি। রসুল (সা.) বললেন, 


লাইনে আমি একটু প্রশ্ন করি । তিনি বললেন, কী? আমি 


“দেখ! তোমাকে পুরক্কার দেব, মুহাববতের বদলা । 
তোমাকে দুটি প্রস্তাব দেব | যথা- ১. এখান থেকে উঠিয়ে 
তোমাকে আমি একটি জায়গায় লাগাব । তুমি তাজা হয়ে 


বললাম, কালোর সাথে কালো মিশলে কী হবে? তিনি 
বললেন, কালো বাড়বে । আমি বললাম, সিলেট কালো, 
পেন্সিলও কালো, কাল পেন্সিল দিয়ে সিলেটে লিখলে সাদা 


যাবে । কিয়মত পর্যন্ত খেজুর ধরবে । ২. তোমাকে এখান 
থেকে উঠিয়ে মানুষের মতো মাটিতে দাফন করব | আমি 
যখন বেহেস্তে যাব । তোমাকে বগলের নিচে নিয়ে বেহেস্তে 


কেন বের হয়? আমি বললাম, লাল আর সাদা মিশ্রিত হলে 
কী রকম হবে? তিনি বললেন, গোলাপী হবে । আমি 
বললাম, লাল আগুন দিয়ে সাদা কাগজ জ্বালালে ছাইগুলো 


চলে যাব । তুমি কোনটা করবে বল । খেজুর গাছ বলল, 
হুযুর! বগলের নিচে করে বেহেস্তে যেতে চাই । 


মার্ট১৪ 


গোলাপী হওয়া দরকার ছিল । কালো কেন হয়? তিনি 
বললেন, আমি এসব বুঝি না । বোঝা এখনও শেষ নয় । 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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কুরআনী বিজ্ঞান যার কাছে আছে, আর আমেরিকান বিজ্ঞান 
যার কাছে আছে, তাদের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান । 


আমার ভেতরে কুরআন আছে। কুর 
বোঝাচ্ছেন। বদশাহ বললেন, ঠিক আছে বা 


এই যে, জাহাঙ্গীরের কথা বলছিলাম । তার পিতার নাম হল 


কিছুক্ষণের জন্য পিতা হন। আমি নিচে বসব । মোল্লা 


আকবর । আকবরের দরবারে কিছু মওলানা সাহেব 


দুফইয়াদা এসে শাহী চেয়ারে বসে গেল । কুরআনের দাম 


রেখেছিলেন । আর কিছু হিন্দু পণ্তিতও রেখেছেন । মওলানা 


বাড়িয়েছে আল্লাহ । 


ছিলেন মোল্লা দুফইয়াদা । তিনি ভালো লোক ছিলেন 


কুরআন কারো দাম বাড়ায় । কারো দাম কমায় । মোল্লা 


আজে-বাজে কথা বন্ধ করার বন্য চেষ্টা করতেন । মোল্লা 


দুফইয়াদা যা যা বলছেন বাদশাহও তা বলছেন । বলতে 


দুফইয়াদা একদিন বাদশাহকে বললেন, বাদশাহ সাহেব! 
তিনটা জিদ খুব প্রসিদ্ধ । যথা- ১. ঘোড়ার জেদ | ঘোড়া 


বলতে বাদশাহ যখন বললেন, আমাকে একটা হাতি দেন 
মোল্লা দুফইয়াদা একটি ছোট ছেলেদের খেলনার হাতি এনে 


যখন জেদ ধরে, তখন মালিককে কীটা বনে গিয়ে ফেলে 
২. স্ত্রীর জেদ | সে যখন বাপের বাড়ি যেতে চায় । স্বামী 


দিলেন । এখন বাদশাহ হাতিটা পিতলে ভরে দেন আর বলে 
না। কারণ এটা তো পিতলে ডুকে যাবে । মোল্লা দুফইয়াদা 


যদি না নিয়ে যায়, পাক ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে 
বলে, সারা জীবন আমাকে এরকম রাখে । এ ঘরে 


বললেন, দেখুন আপনি আমার কান্না থামাতে পারছিলেন 
না। বাদশাহ বললেন, আপনি এত ছোট হাতি কেন এনে 


একদিনও আমি সুখ পায়নি । কথায় আছে, রাজার রাজ্য 


দিয়েছেন? মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, বাচ্ছাদের হাতি 


শাসন আর রানির রাজা শাসন | ৩. ছোট ছেলের জেদ 


কোনটা সেটা বুঝতে হবে না? এত বড় হাতি নিয়ে ছেলেরা 


বাদশাহ বলে এটি কেমন? ছোট ছেলে যা চায় তা দিলে 


খেলা করে? আপনি তো এখন বাচ্ছা, তাই আপনাকে ছোট 


তো তার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, 


হাতি এনে দিয়েছি । এজন্য মাদরাসার প্রয়োজন | ঈমানী 


এত সহজ নয় । না হয় পরীক্ষা করুন । কিছুক্ষণের জন্য 
আপনি পিতা হন। আমি ছেলে হবো । আপনি চেয়ারে 
বসেন । আমি ছেলে হয়ে নিচে বসে থাকি । বাদশাহ 
বললেন, আচ্ছা! ঠিক আছে । বাদশাহ আকবর বসা । মোল্লা 
দুফইয়াদা নিচে বসা । বাদশাহ বললে, কি চাও? মোল্লা 
দুফইয়াদা বললেন, আমি মিটায় খাব । এনে দিলেন । 
আবার কীদে | বাদশাহ বললেন, আর কী চাও? মোল্লা 
বললেন, মিষ্টি খাব। আবার কাদে । বাদশাহ বললেন, 
এখনও কেন কাদ? মোল্লা বললেন, আমাকে একটা হাড়ি 
এনে দিন। বাদশাহ এনে দিল 
আবার কাদে । বাদশাহ বললেন, 
এখনও কেন কাঁদ? মোল্লা বললেন, 
আমাকে একটি হাতি দিতে হবে 
বাদশাহর রাজদরবার থেকে একটি 


সম্মানিত 


সম্মেলন সংকলনের বিজ্ঞপ্তি 


বিজ্ঞান শিখার জন্য মাদরাসার প্রয়োজন । আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন জলসায় আসার জন্য । 
আপনারা অনেকে কষ্ট করেছেন । ক্ষমা করে দেবেন এবং 
মাদরাসার জন্য দুআ করবেন | দেশের জন্য দুআ করবেন । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


» ইবনে আবু শায়বা, জাল-মুসারাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৭, পৃ. ৬৯, হাদীস: 
৩৪৪৫৯ 


অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাসিক 


হাতি এনে দিলেন । আবার কীদে 
বাদশাহ বললেন, এখনও কেন 
কাদ। মোল্লা বললেন, হাতিটা 
পাতিলের ভেতর ভরে দিন । এখন 
আর পারে না। মোল্লা ভরে দেন 
ভরে দেন বলে কাদছে। কাদা আ 


2ম 


ছেলের জেদ | তাদের কান্না থামা 
যায় না । বাদশাহ স্বীকার করলেন । 
মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, আপনার 
মাথায় কুরআন নেই। সে জন্য 
আটকে পড়েছেন । আমি যদি পিতা 
হতাম আর আপনি যদি ছেলে 
হতেন । যা চান তা দিতাম | কারণ 


মার্ট১৪ 


আত-তাওহীদের মার্চ'১৪ সংখ্যাটি বিগত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ 
অনুষ্ঠিত আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৬ তম বার্ষিক 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন”১৪ সংকলন বিশেষ সংখ্যা 
ইসেবে প্রকাশিত হলো । 

এই সংখ্যায় সম্মেলনে মেহমান হিসেবে তশরীফ এনেছেন এমন 
বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের বিশেষ বিশেষ বয়ান, গুরুত্রপূর্ণ 


আলোচনা ও ওয়ায-নসীহতসমূহ অনুলিখন করে মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে । 

সংখ্যাটি সম্মেলন-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায় এ-সংখ্যায় 
এবং সংখ্যাটির প্রস্তুতিকল্পে অনেক বিলম্ব হয়েছে । এই কারণে 
সম্মানিত পাঠকবর্গের আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত | 


-আত-তওহীদ কতৃপক্ষ 


| আত্তার্তহীদ ১০ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ 


প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
বিষয়: মুসলিমবিশ্বে হানাফী মাযহাবের অবদান 


আমাদের মাযহাব হানাফী এটা আমাদের ওপর আল্লাহ 
পাকের বড় দয়া এবং রহমত । আমাদের আদি পিতা 


প্রসাংশা করব! আল্লাহ পাক তীকে এত বেশি ঈর্ষন্থিত 
গুণাগুণ দিয়েছেন, যা তার অন্য সমসাময়িক যারা আছেন 


হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর টাইটেল ছিল হানীফ । 
আমাদের দীনের নামও ৮১০ ৮ 20 | আমাদের ইমামও 
আবু হানিফা আল্লাহু আকবার । কত বড় সৌভাগ্যবান 
আমরা । আমাদের আদি পিতাও হানিফ, আমাদের দীনের 
নামও ₹৮» 4 । আমাদের মাযহাবও হানাফী মাযহাব, কত 
বড় সৌভাগ্য আমাদের | আল্লাহ পাক বলেন, 
56605486546 89655555028 ৯৯৮০৪ 
9৮৮৮ 
আমরা বলছি না যে, ইবরাহীম (আ.) ইহুদিও ছিলেন না 


তাতে তারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন, আশ্চর্যান্বিত হতেন, এমন কি 
আমাদের ইমাম আবু হানিফার প্রসং করতে 
হয়নি, অন্য মাযহাব অবলম্বনকারীরাই ইমাম আবু হানিফার 
প্রসংশায় পঞ্চমুখ | যেমন- ইমাম ইবনে হাজর আল- 

আসকালানী এবং শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল- 
ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়া আল-কুবরা যার অনবদ্ধ সংকলন 
সেই ইবনে হাজর আল-হায়সমী আল-মক্কী আশ-শাফিয়ী 
(রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসংশার ওপর একটি 
কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম হল [থা] [ঘা] 
[াযাঘাা]। তনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


এবং খরিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি একজন হানিফ 
মুসলিম তথা পরিপূর্ণ মুসলমান ছিলেন । সমস্ত পাপ- 


জন্য অন্যান্য দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নেওয়ার কোনো 
প্রয়োজন নেই । বরং সহীহ আল-বুখারী শরীফের কিতাবুস 


পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। সত্য ধর্মের ওপর অটল, 
অবিচল ছিলেন । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কী 


মার্ট১৪ 


তাফসীরে সুরায়ে জুমআর তাফসীরে বলা হয়েছে, 
২০০৫] 2১52 ৫218426658502% 


[ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযুর (সা.) ইরশাদ 


ছিলেন । তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ৯০০০ 


করেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্যের বাসিন্দা ৷ ইবনে হাজর 
মন্কী বলছেন, রা ]াা]]াহাঠাযাযাযা।]া]া]]] বলা 
হয়েছে, এখানে ইমাম আবু হানিফা এবং তার সাথী- 
সঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । শাফিয়ী মাযহাবের আর 
এক প্রথিতযশা আলেম আল্লামা আবদুর রহমান জালাল 
উদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.)ও ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠত্বের 
ওপর কিতাব লিখেছেন । সেই কিতাবের নাম হল [নয 


[|] [|] ]ঘারট [| তিনি লিখছেন, আল্লাহ 
পাক এই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে ইলমে ফিকহের 
প্রথম সংস্কারক ও প্রথম আবিক্কারকের খ্যাতি অর্জন করার 
সৌভাগ্য দান করেছেন । তিনি হাদীসশান্ত্রকে নতুনভাবে 
সৃষ্টি করেছেন । এর আগে এভাবে কেউ সৃষ্টি করেননি । লা- 
মাযহাবী নামের এক শ্রেণীর ভ্রান্ত সম্প্রদায় আছে, তাদের 
বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফার নাকি হাদীস বিষয়ে ইলম 
নেই । আল্লামা সুযুতী_ রেহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ৪০ হাজার হাদীসের আহকাম থেকে নির্বাচিত করে 
তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইলমে ফিকহের তদওয়ীন তথা 
আবিষ্কারের ওপর কিতাবুল আসার নামে এক আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী কিতাব লিখেছেন এবং তার বিশিষ্ট দুই শিষ্য 
ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ তার থেকে বর্ণনা করে 
নাশ াপা]া]]ওাা 4 3ঞা]া]া]]]13া] 2 
লিখেছেন । এই দুটো কিতাব হল ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর | অথচ তথাকথিত আহলে হাদীসরা বলে, ইমাম 
আবু হানিফার কোন কিতাব নেই । দেখুন! কি 
রকম মিথ্যাচার | ইমাম শাফিয়ীর উত্তাদ ইমাম ওকী” ইবনে 
জর্রাহ রেহ.) তিনি ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-এর 
অন্যতম শিষ্য ৷ তিনি তার জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, 
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অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সমস্ত হাদীস তিনি 
মুখস্ত করেছেন, অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং 
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তার থেকে । ইমাম মক্কী 
ইবনে ইবরাহীম যিনি সদরুল আইম্মা । তিনিও ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য । দেখুন হাদীসশাস্ত্রে তার কত বড় 
মর্যাদা । তার সম্পর্কে লিখেছেন, 
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এ৪০। 
অর্থাৎ তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সর্বাধিক 
হাদীস বর্ণনা করতেন | সমস্ত বড় বড় সবাই ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র | মেশার ইবনে কেদা | তিনি ৩1১ 
4 ছিলেন, সুফয়ানে সুরার মধ্যে কোন মত বিরোধ হলে, 


হাজার হাদীস মুখস্ত করেছেন । তিনি যখন ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন এটাও 
বলতে বলেছেন, 
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অর্থাৎ হাদীসশান্ত্রের সম্রাট আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 
দেখুন! ইমাম আবু হানিফা (রেহ.) কত বড় ইমাম ছিলেন । 
আমরা যে মাযহাব অনুসরণ করি । এটা আমরা 
অনর্থক তার অনুসরণ করছি না, বরং তিনি কেয়ামত পর্যন্ত 
যেসব নিত্য-নতুন সমস্যা সংঘঠিত হবে সব কিছুর 
সন্তোষজনক সামাধান কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ঘাটন করে 
জাতির সামনে উপস্থাপন করার যে প্রতিভা আল্লাহ পাক 
তাকে দিয়েছেন; এজন্য আমরা তার অনুসরণ করি | ইমাম 
থেকে সমস্যা 


ইমাম থেকে অনেক উধের্ব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
যে দূরদুর্শিতা, তীক্ষবৃদ্ধি, সঠিক কর্মপদ্ধতি ও তাত্তিক 
বিশ্লেষণ পুরো বিশ্বব্যাপীর নযর কেড়ে নিয়েছিলো, আর 
আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় সকলের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধারপাত্র বনে 
ছিলেন । এখনও আছেন আল-হামদু লিল্লাহ। আমি তো 
ইনশাআল্লাহ গর্ব করে বলতে পারবো, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর প্রতিটি মাসয়ালা ১ 20 995 (কুরআন- 
সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল) | অন্যান্য ইমামের 
মসয়ালা কুরআন-সুনাহর সাথে এ রকম মিল নেই | এভাবে 
বলতে গেলে আজকে পুরো রাত চলে যাবে | যেমন- ৯৩ 
৯৬৬৮ নামাযের মধ্যে আস্তে পড়া সুন্নত বলেন ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন বড় 
আওয়াজে পড়া সুন্নত । অথচ মুসলিম শরীফ, বুখারী 
শরীফসহ সমস্ত হাদীসের কিতাবও হাদীসে কুদসীর মধ্যেও 
আছে যে, নবী করীম (সা.) বিসমিল্লাহ বড় করে পড়তেন 
না, বরং আস্তে পড়তেন । আবার যেহেতু হুযুর (সা.) 
বিসমিল্লাহ ছোট করে পড়তেন তাই ইমাম মালিক (রহ.) 
বিসমিল্লাহ পড়া সাধারণত সুন্নতও বলেন না। তিনি 
বিসমিল্লাহ পড়াকে অস্বীকার করে দিয়েছেন । কিন্তু ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) বলেন ছোট করে পড়া সুন্নত, বড় করে 
পড়া নয় | যেমন নামাযের মধ্যে সুরা আল-ফাতিহার পর 
বিসমিল্লাহ ছোট করে পড়াই সুন্নত । 

একটা ঘটনা বলি, শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম 
ইমাম দারাকুতুনী; তাযকিরাতুল হুফফায ও বাদায়িউস 
সানায়িয়ে লেখা হয়েছে, ইমাম দারাকুতুনী বিসমিল্লাহ বড় 
করে পড়া সুন্নত হওয়ার ওপর একটি রিসালা লিখেছিলেন । 
ইমাম দারাকুতুনী যে রিসালাটি লিখেছিলেন শাফিয়ী 
মাযহাবের পক্ষে, মালিকী মাযহাবের এক আলেম এই 


তিনিসহ আরও যারা সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেম ছিলেম তারা 
সামাধান দিতেন । সেই মেশার ইবনে কেদাও ইমাম আবু 


পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করে ইমাম দারাকুতুনী (রহ.)-এর কাছে 
এসে বললেন যে, আপনি শপথ দিয়ে বলুন, আপনার এ 


হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন এবং এ রকম আবদুর 
রহমান ইবনে মকরী । তিনি সেই যুগের শায়খুল ইসলাম 


মার্চ'১৪ 


রিসালার মধ্যে কোন হাদীস আছে কি নেই । তখন 
ইমাম দারাকুতুনী বাধ্য হয়ে গেলেন এবং বলেছেন, 
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স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে গেলেন । রসূল (সা. রর থেকে কোন 
সহীহ হাদীস নেই । সাহাবা থেকে যে কিছু হাদীস আছে 
এর মাঝে কিছু সহীহ এবং কিছু দুর্বল । তাই ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যেটি বলেছেন এটিই ঠিক। এ রকম 
উচ্চৈ€স্বরে আমীন বলার মাসয়ালা । এখানে লা-মাযহাবীরা 
সৌদি আরব, ওমান, কাতার, আরব-আমিরাতসহ বিবির 
দেশে তারা তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ঘৃণ্য চেষ্টায় 
লিপ্ত । লা-মাযহাবের অর্থ কি জানেন? মাযহাবকে সুবিধামত 
আমল করা | ওরা এখন মাযহাবকে সুবিধা মতো আমল 
করতে চায়; সুযোগসন্ধানীর দল । তারা প্রতিনিয়ত বলে 
বেড়ায় তারা নাকি তকলীদ তথা ইমামের অনুসরণ করে না, 
অথচ আমাদের চেয়েও তকলীদ বেশি করে তারাই | কারণ 
তকলীদ ছাড়া কোন উপায় নেই। সেটা বুঝেও 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায় ৷ তারা 
৭০০ হিজরীর একজন আলেম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 
অনুসরণ করে | আর আমরাসহ বাংলাদেশের ৯৫% মানুষ 
ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসরণ 
করি যিনি প্রথম শতাব্দীর ইমাম | আমরা প্রথম শতাব্দীর 
ইমামের অনুসরণ করে কি অপরাধ করলাম? তারাও তো 
তকলীদ করে | নিজের যোগ্যতার বলে কিছুই করতে পারে 
না। তাবলীগ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং বড় বড় 
ইমামদের অনুসরণ থেকে জনসাধারণকে বিমুখ করে রেখে 
বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খেয়ে নিজেদের অনুসারী 
বানিয়ে রাখে । তারা তো -হাদীস বুঝে না 
কুরআন-হাদীসের মধ্যে কি পা' ক্য আছে সেসব তারা কি 
করে বুঝবে? আল্লাহর রহমতে আমরা দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা 
বুখারী-মুসলিমসহ কুরআন-হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে 
এটিই প্রমাণ করতে সামর্থ হয়েছি যেশ [াাা]াা]া[া। 


[7 [[া)-া]। তারা তো কিছু কিছু অনুবাদ পড়ে, দুই একটা 
হাদীস শুনে তারপর বলে তকলীদ করতে হবে না 
কুরআন-হাদীস যথেষ্ট বেশ । এভাবেই কুরআন-হাদীসের 
অপব্যাখ্যা করে তাদের সুবিধা মতো আমল করা, এটাই 
হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য । এ রকম একটা একটা করে সমস্ত 
মাসয়ালা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্বপক্ষের 
মতামতকে প্রধাণ্য দিয়ে প্রমাণিত করতে পারব 
ইনশাআল্লাহ । এই উচ্চৈ€স্বরে আমীন বলা মাসআলা যারা 
আমীন বলে চিৎকার করে উঠে নামাযের মধ্যে এটাতো 
সুনাতের পরিপন্থী । কেননা রসূল (সা.) এবং খুলাফায়ে 
রাশেদীন আমীন বড় করে বলতেন না। যে ইমামে হাদীস 
আমীন বড় করে পড়ার প্রবক্তা তার মাযহাবও আমীন ছোট 
করে পড়ার মাযহাব, আল্লাহু আকবর । হযরত সুফিয়ান 
আস-সওরী (রাহ.) হল আমীন বড় করে পড়ার প্রবক্তা, 
কিন্তু তিনি আমীন ছোট করে পড়ার মাযহাব গ্রহণ করলেন । 
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(সা.) যখন বলতেন তখন আস্তে করে আমীন বলতেন । 
তার চার বিশিষ্ট খলিফারাও আস্তে পড়তেন । দেখেন কি 
সুন্দর? কত যুক্তিসঙ্গত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মাযহাব | তার কথা হল সুরা আল-ফাতিহা কুরআনের 
অংশ, এখানে কারো দ্বিমত নেই, তদ্রুপ আমীন যে 
কুরআনের অংশ নয়, এতেও কারো দ্বিমত নেই | কেউ 
বলতে পারবে না যে, আমীন কুরআনের অংশ | এবার 
দেখেন মাগরিব ইশা ফজর জুমাসহ যে সমস্ত নামাযে 
আমরা কিরাআত বড় করে পড়ি সেখানে সুরা আল- 
ফাতিহাকে বড় করে পড়ি, কেননা সুরা আল-ফাতিহা 
কুরআনের অংশ | এখন যদি আমীনকে বড় করে বলা হয় 
তখন এটাতো কুরআনের অংশ হয়ে যাবে । আমীন আর 
সুরা আল-ফাতিহার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না 
সাধারণ মানুষ মনে করবে এটাও সুরা আল-ফাতিহার অং 
অথচ আমীন সুরা আল-ফাতিহার অংশ নয় ।পৃথিবীর মধ্যে 
কোন আলেম বলতে পারবেনা যে, আমীন সুরা আল- 
ফাতিহার অংশ । সে জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, 
সুরা আল-ফাতিহাকে বড় করে বলতে হবে আর আমীনকে 
ছোট করে বলতে হবে | এখান থেকে ছোট্ট একটি পার্থক্য 
বুঝে আসে | হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমীন এটি 
হচ্ছে দুআর শীলমোহর | আল্লাহপাক বান্দার দুআর শেষে 
আমীন বলে শীলমোহর করে দিয়েছেন । কেননা সুরা আল- 
ফাতিহার শেষের ভাগ হচ্ছে বান্দার দরখাস্ত । আর প্রথম 
অর্ধেক হচ্ছে আল্লাহর প্রসংশা । সে জন্য হাদীসে 
মধ্যে আছে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.) থেকে বর্ণিত 
আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 
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বুখারী শরীফ ছাড়া সমস্ত হাদীসের কিতাব এটা বর্ণনা 
করেছেন ।* হ...:21 1521 651৯ থেকে শেষ পর্যন্ত 


আমীরুল মুমিনীন ইমাম শু'বা রহ.) তিনি বলেন, রসূল 


রে 


মাচ ১৪ 


এটা বান্দার দরখাস্ত । আল্লাহপাক বান্দাকে কিভাবে 
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আল্লাহর দরবাবে দুয়া করতে হবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন । 
শেষে যখন আমীন বলব এটা হল: ৩০4. ৮১০৮ অর্থাৎ 


আল্লাহপাক বান্দার এই দুআর ওপর শীল করে দিয়েছেন 
যেন ফেরত না হয়। এ জন্যই ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
আমীন ছোট করে পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন । 

এবার দেখুন, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার মাসয়ালা | 
অর্থাৎ ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়া প্রসঙ্গে হানাফী 
মাযহাবের যে শক্তিশালী প্রমাণ এ রকম প্রমাণ কেউ 
দেখাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ ৷ আল্লাহপাক বলেন, 

৪9026 4015-915805526 08686 
এটিই হানাফী মাযহাবের জন্য ইমামের পেছনে কিরাআত 
পড়ার মাসআলার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ | কেউ এমন 
কোন হাদীস দেখাতে পারবে না যেখানে নবী (সা.) 
ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে বলেছেন। নবী (সা.) 
বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা রোযি.) বর্ণনা করেন, 
4০ 2) 
তোমরা কিরাতে নফসী (মনে মনে) পড় কিরাতে লফযী 
(উচ্চারণগত) কিরাআত পড় না | 
১85 2 ০৩ ৪9 22 ০4 ৩০) 
তারা ইবনে মাজাহর একটি বর্ণনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো 
চেষ্টা করে। কোন রকম এদিক সেদিক করে হাদীসকে 
দুর্বল প্রমাণ করার চেষ্টা করে, অথচ এই হাদীসের আরও 
দুই চারটি বর্ণনা আছে যাতে কোন রকম দুর্বলতার গন্ধ 
নেই । তাহাওয়ী ও মুসান্নফে ইবনে আবু শায়বাসহ বিভিন্ন 
হাদীসের কিতাবে এই হাদীস সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত 
আছে । যাতে দুর্বলতার কোন গন্ধ নেই । সমস্ত বর্ণনাকারী 
সিকা শৈর্তযুক্ত), ইরশাদ করেছেন, 
৭800 20 2512 (516৬ ৩9) 

সুতরাং (| 220 31৪১০ ১৮ যে একটা বলা হয় সেটা 
হল যারা একাকী নামায পড়ে তাদের জন্য প্রযোজ্য আমরা 
জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ 
সবাই বলেছেন ইমামের পিছনে যারা নামায পড়ে তাদের 
জন্য এ হাদীস প্রযোজ্য হবে না। বরং তখন 98 $816)5 
০৩১৮ এরি -9$4122%4$ যেখন ইমাম কিরাআত পড়বে 
তখন মুকতাদিরা নিরব থাকবে) । নাসায়ী শরীফের মধ্যে 
তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন এভাবে, 
৩৩৯০৮ পর গিরি নি৩ ৩895 ০৯ 05৫ 
আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম নাসায়ী ও হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী বর্ণনা করেছেন, যখন ইমাম 
কিরাআত পড়বে তখন তোমরা নিরবে চুপ করে বসে 


আছে। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষে কুরআনের কোন দলীল 
নেই । দেখুন! কত শক্তিশালী হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদি । 
তার পর দেখুন, নামাযে হাত ৷ নামাযে সাত 
জায়গায় হাত উঠানোর ব্যাপারে হযরত ইবনে ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত আছে। তারা শুধু দুই জায়গায় হাত উঠায় আর 
বাকি জায়গায় উঠায় না । আমরা বলি বর্ণিত সব জায়গায় 
উঠাতে পারেন না? ওই সাত জায়গার সবকটি তো হাদীসে 
আছে। ইবনে ওমর (রাষি.) যিনি নামাযে হাত উঠানোর 
বর্ণনা কারী | তার বিশ্বস্ত শিষ্য মুজাহিদ ইবনে জবল বলেন, 


21 31 পঠ ও% ৬৪ 5 এ 2৪ 28 ৪৪ আজ 
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আমি হযরত ইবনে ওমরের সংস্পর্শে অনেক বছর 
থেকেছি । অথচ ইবনে ওমর (রাযি.) নিজেই নিজের বর্ণিত 
হাদীসের বিধান ছেড়ে দিয়েছেন ।৯ 
প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইবনে মসউদ (রাধি.) কখনো নামাযে 
হাত উঠাননি । কেননা নামাযের মধ্যে বার বার হাত 
এটা নামাষের একাগ্রতা ও একনিষ্টতা পরিপন্থী । এ জন্য 
নবী (সা.) আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছেন । কেননা নামাযের 
মধ্যে স্থিরতা থাকতে হয় নামাযে বারবার হাত উঠালে 
স্থিরতা থাকে না, অমনুযোগী হয়ে যায় । সেজন্য আমরা 
নামাযে বার বার হাত উঠাই না । নবী (সা.) প্রথমিক যুগে 
নামাযে হাত উঠাতেন | কেননা হিদায়াগ্রস্থকার লিখছেন, 
নামাযে হাত ওঠানো এটা ভালো একটা ইঙ্গিত । কেননা 
নামাযে হাত ওঠানোর উদ্দেশ্য হল গায়বুল্লাহর প্রতি ঘৃণা 
প্রকাশ করা আর আল্লাহর একাত্ৃতার ওপর অটলতার 
বহিঃপ্রকাশ করা । সাহেবে হিদায়া লিখেছেন, যেহেতু এটি 
একটি উত্তম ইশারা ছিল, সে জন্য নবী (সা.) আগে নামাযে 
হাত ওঠাতেন, কিন্তু যখন দেখছেন পরবর্তীতে সাহাবাদের 
আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস মজবুত হয়ে গেছে, আর বার 
বার নামাযে হাত উঠানোর প্রয়োজন নেই । কেননা এট 
নামাযের স্থিরতার পরিপন্থী ৷ সে জন্য আস্তে আস্তে ক্রমাগত 
রসূল (সো.) সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু তকবিরে তাহরিমার 
সময় হাত র নিয়ম বজায় রাখছেন । আর সব জায়গা 
থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন | এটি ব্যতীত তিনি আর কোন 
জায়গায় হাত উঠাননি | এরকম ইনশাআল্লাহ আমরা প্রতিটি 
মসয়ালার মধ্যে দেখাতে পারব, [খা [ঘা] 
[] [া]। এই তথাকথিত আহলে হাদীসরা এত বিভ্রান্তি ছড়ায় 
কিন্তু আমাদের সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বসে না। 
তারাও আহ্বান করে না, আমাদের আহ্বানেও সাড়া দেয় 
না। বিগত দুই বছর আগে এই আহলে হাদীসরা ইন্টানেটে 
চরমোনাই পীর সাহেবের সাথে মুনাযারা করবেন বলে 
সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে ফেসবুকসহ বিবিন্ন 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলো, চরমোনাই 
পীর সাহেবের অজান্তে, তাদের সাথে কোন কথা না বলে, 


থাকবে । কেউ ইমামের পিচনে সুরা আল-ফাতিহা পড়বে 


যাতে তাদের অজান্তে সময় পেরিয়ে গেলে কাল্পনিক 


না । শুধু একটা দুইটা হাদীস না, হাদীসও আছে, কুরআনও 
মার্চ'১৪ 


বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে । কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ 
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চরমোনাইঅলারা যখন এই সংবাদ পেয়ে যায় তখন সেই 
সীমিত সময়ের মধ্যে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উল্লিখিত 
স্থানে সময় মতো উপস্থিত হন। সরকারি প্রশাসন ও 
বিচারকসহ শীর্ষস্থানীয় অনেকেই উপস্থিত হয় । কিন্তু এ 
দুক্কৃতিকারী লা-মাযহাবীর দল আসেনি এবং বিচারক 
চরমোনাই তথা আমাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করেন । এ 
রকম কিছুদিন আগেও চট্টগ্রামের জামিয়া মাদানিয়া 
শুলকবহরেও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি ৷ এ 
গোষ্ঠীরা শুধু দূর থেকে টেচামেচি করে কিন্তু আমাদের 
সামনে বসে না। কেননা আমাদের সাথে বসলে তাদের 
মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে । বর্তমানে আরব দেশসমূহের 
যে অবস্থা তাতে তাদের কোন অনুসরণ করা যাবে না। 
কুরআন-হাদীসের কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে সৌদি 
আরবের অনুকরণ করতে হবে, বরং নবী (সা.) ইরশাদ 
রা ই পু প্র 
83 | এড ৫ ৩ 9৩৮ ৬ তান ০ নে 


১০ ৯ 
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কুরআন-হাদীসকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা আছে, 


করছে না। যেটা সুবিধা মতো দেখছে সেটাই আমল 
করছে । এখন আবার ৬১ ৩৪ শি করে অর্থাৎ দুই ওয়াক্ত 
নামায কে একত্রিত করে পড়ে | এখানে নামাযের ওয়াক্তের 
কি গুরুত্ব থাকলো? এখন আরবদের নামায নিয়ামত চাষার 
মতো হয়ে গছে। সে সারাদিন চাষের কাজ করে রাতে 
খাওয়া-দাওয়া শেষে ওযু করে জায়নামায নিয়ে দিন-রাতের 
সব নামায এক সাথে পড়ে । আর বলে ফজর, যুহর, 
আসর, মাগরিব ও ইশা আমার নাম নিয়ামত চাষা আল্লাহু 
আকবর । এ রকম এখন সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব 
দেশের অবস্থা তারা যুহুর, আসর, মাগরিব ও ইশাকে দুই 
ওয়াক্ত নামাকে একত্রিত করে পড়ে । 

সে জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি, সৌদি আরবের 
অনুসরণ করতে হবে এ রকম কোন কথা কুরআন-হাদীসে 
নেই । আমরা ইনশাআল্লাহ আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের সাথে অধিক 
সামঞ্জস্যশীল | ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে সমস্ত সৃক্ষ্ 
সৃক্মম মাসআলা আবিষ্কার করেছেন অন্যান্য ইমামগণ এর 
ধারে কাছেও যেতে পারে নাই । সে জন্য কেউ ইমাম আবু 


সৌদি আরবকে অনুসরণ করার কথা নেই । তারা যদি 


হানিফা (রহ.)-কে মানলে তারা সমালোচনা করে। 


কুরআন-হাদীসের ওপর চলত, তাহলে আমরা তাদের 
অনুসরণ করতাম | যেমন- আরবীরা 9 ০ অর্থৎ নামায 


পড়ার সময় মাথার ওপর একটা কাপড় ডেলে দিয়ে তার 
উভয় দিক ছেড়ে দেয়। এটা কি নামায পড়ে নাকি 
পাগলামি করে । এখন কি আমরা তাদের অনুসরণ করব 
নাকি? কেনন রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
৩১৪ ০৮ ঝডি 41 0৯১ 

সদলের অর্থ হল নামায পড়া আবস্থায় মাথার ওপর একটা 
কাপড় দিয়ে তার উভয় দিক ছেড়ে দেওয়া । যেমন-_ 
বর্তমানে সৌদি শেখরা করে, তারা অনেকে এখন নবী 
(সা.)-এর অন্যতম সুন্নত দাড়িও রাখে না, তাই তারা কি 
আমাদের অনুকরণীয় হতে পারে? এবং তারা প্রতিনিয়ত 
মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়ে, অথচ রসুল (সা.) 
জীবনে কখনো মসজিদে জানাযার নামায পড়েননি, শুধু 
একটি ঘটনা ছাড়া । এরা বিনাকারণে প্রতিটা জানাযা 
মসজিদে পড়ে । দেখুন তো! এরা বলে আবার হাদীস 
মানে । এ রকম ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে পড়া সুন্নত, 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 
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নবী সো.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মধ্যে ঈদগাহে 
গিয়ে ঈদের নামায পড়তেন । এরা ঈদের নামায পড়ে 
মসজিদের মধ্যে । সেজন্য তারা করলেই ধর্ম হবে কুরআন 
কি বলে সুন্নাহ কি চায় সে দিকে ভ্রক্ষেপও করা হবে না, 
এটা কেমন কথা? সেজন্য আপনারা তাদেরকে দেখে 
বিভ্রান্ত হবেন না। ওরা আসলে হাদীসদের মতো আমল 


মার্ট১৪ 


আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতিটি 
মাসআলার মধ্যে কুরআন-হাদীসের অকট্য দলীলের 
উপচেপড়া ভীড় | কুরআন-হাদীসের বাহিরে তিনি কোন 
কথা বলেন নাই । আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের ওপর অটল- 
অবিচল থেকে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ নুরুল বশর আজীজ 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:৬৭ 

১ আল-কুরআন, সরা আস-সাফ, ৬২:৩ 
মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: রি 
« আল-কুরআন, সুরা আল-আ রাফ, ৭:২০৪ 

« আৰু ইয়া'লা আল-সুসিলী, আাল-মবুসনদ, দারুল মামূন লিত-তুরাস 
দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. _ ১৯৮৪ খরি.), খ. ১১, 
পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, হাদীস: ৬৪৫৬ 

» ইবনে মাজাহ, আ/স-স্বনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৮৫০ 

* ইবনে আবু শায়বা, আল-ম্সারাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. ৩৩১, হাদীস: 
৩৮০২ 

* ইবনে আবু শায়বা, এঁগুজ্, খ. ১, পৃ. ৩১৬ 

৯ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, “আলিমুল কিতাব, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ ২২৫, হাদীস: ১৩৫৭ 
” মালিক ইবনে আনাস, ভাল-মবওয়/ভা, মুআস্সিসাতুর রিসালা, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: 


সহিহ ভূ ক রি 


০ 4 
2 গা] রা 


২ 


যায || ||] 
[২1 


টিং 
যা” সা 

াপ 0] টো 1) 

315) এ ক. 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
বিষয়: গীবত, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত করা জঘন্য গোনাহ 


আল্লাহ পাকের অসংখ্য শুকরিয়া যে, আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন বলে আমরা ওয়ায করতে 
পেরেছি । আপনারা ওয়ায শুনতে পেরেছেন । আপনারা 
জানেন গত বছর যারা জলসায় বহু লোক এসেছিলেন এ 
বছর দুনিয়াতে তারা নেই। এমনও হতে পারে যে, 
আমারাও হয়ত আগামী বছর এই জলসায় আসতে পারব 
না । আমাকে বিষয়বস্ত দেওয়া হয়েছে, “গীবত, মিথ্যা কথা 
বলা, ওয়াদা খেলাফী করা, খেয়ানত করা” । একেকটা বিষয় 
বড় বড় বিষয় | এখানে শরীরের মধ্যে আমরা যেসব অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ দ্বারা গোনাহ করি । সেখান থেকে প্রথম হচ্ছে, 
জিহবা | মিথ্যা কথা জিহ্বায় বলছি । গীবত জিহ্বা দ্বারা 
করছি, ওয়াদা খেলাফী জিহ্বা দ্বারা করছি । এই জিহবা যেটি 
আছে, এটি শরীরের সবচেয়ে ভালো অঙ্গ । আবার সবচেয়ে 
খারাপ অঙ্গও । 


এক বদশাহর ঘটনা 
এক বাদশাহ ওজিরকে বললেন, আমাকে সবচেয়ে উত্তম 
জিনিসটা খাওয়াও | ওজির ভালো করে ছাগলের জিহ্বা, 
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404 
অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ করে দেয় ।১ 
এটা কে করেছে? জিহবা করেছে । আর আশি বছরের 
আলেম মৃত্যুর পূর্বে যদি আল্লাহর কোনো কুফরী কথা বলে, 
নাফরমানি কথা বলে, তাহলে আশি বছরের ইবাদত এক 
কথায় শেষ । তাই জিহবা ভালোতে খুব ভালো আর খারাপে 
খুব খারাপ | কাউকে তুমি মারনি, বরং জিহ্বা দিয়ে তাকে 
একটু গালি দিয়েছ । সাথে সাথে চেহারা কালো হয়ে গেছে । 
এটা কে করেছে? জিহ্বা | কাউকে টাকা-পয়সা না দিয়ে 
একটু সামনে প্রশংসা করছ, সাথে সাথে চেহারা গোলাপ 
ফুলের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে । এটা কে করেছে? জিহ্বা । 
জিহবা ভালোতে খুব ভালো । আর খারাপে খুব খারাপ । 
রুল (সা) বলেছেন, 


নর 


27969 জু ঝ। 520 8:49 6৩ ৩০ 


সি 


গরুর জিহবা তৈরি করে খাইয়েছেন। কয়েকদিন পর 
বাদশাহ ওজিরকে আবার বললেন, আমাকে সবচেয়ে খারাপ 


দুনিয়ার মধ্যে যত প্রেম-গ্রীতি আর ভালোবাসা আছে, সব 
স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে । এ রকম ভালোবাসা কোথাও নেই 


জিনিসটা খাওয়াও | ওজির সে সময়ও ছাগলের জিহ্বা, 
গরুর জিহবা তৈরি করে খাওয়ালেন । বাদশাহ জিজ্ঞেস 
করল, তোমাকে যখন উত্তম জিনিস খাওয়াতে বলছি তখনও 
জিহ্বা খাওয়ালে, আবার যখন সবচেয়ে খারাপ জিনিস 
খাওয়াতে বলছি তখনও জিহ্বা খাওয়ালে কেন? ওজির 
বললেন, জিহ্বা যদি সরস হয় খুব সরস | আর যদি নিরস 
হয় খুব নিরস | কারণ আশি বছরের কাফের মৃত্যুর আগে 
এবকার যদি লা-ইলাহা ইল্লাহ বললে, এই জিহ্বা একবার 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে ইসলামের পূর্ববর্তী সব 
গোনাহ মাফ হয়ে যায় । এ বিষয়ে হাদীসে আছে, নবী 
করীম সো.) বলেন, 


মার্ট১৪ 


ইসলাম বলে, 1,9৬০ 0111০ 10817199 অর্থাৎ আগে 
বিয়ে তারপর ভালোবাস । আর আমরা বলি [0৮০9 
108171959 অর্থাৎ আগে ভালোবাসা তারপর বিয়ে 
দুনিয়াতে যত ধরণের সম্পর্ক আছে বিয়ের মতো একাটাও 
[5015 করে না । দুজন বন্ধু একটু এদিক সেদিক হল, 
এক সপ্তাহ কথা বলা বন্ধ । আর স্বামী-স্ত্রী সকালে ঝগড়া 
হয় কিন্তু বিকালে ঠিক হয়ে যায়। তাহলে স্বামী-স্ত্রীর 
মুহাব্বত তাড়াতাড়ি ভঙ্গ হয় না ২ দুনিয়ার মধ্যে পরস্পর 
যত আত্মীয় আছে, মা যে জায়গায় দেখতে পারে না, স্ত্রী সে 
জায়গায় দেখতে পারে । তাহলে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা 
সবচেয়ে বেশি না? এটি কিসে করেছে? আমি বললাম 
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অমুখের মেয়ে অযুককে দিলাম । আর সে বলল, কবুল 


এসব কারণে উক্ত হাদীস শরীফে গীবতকে যেনার চেয়ে 


করলাম । এ ধরণের মুহাববতটা কিসের কারণে? জিহ্বার 


মারাত্মক বলা হয়েছে । গীবতের গোনাহ তওবা করলেও 


কারণে | জিহ্বা দুজন অনাত্বীয়কে একেবারে কাছে নিয়ে 
এসেছে । আশি বছরের সংসার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল । 
যখন ওয়ান-টু-ত্রি বলে ফেলল | আশি বছরের সংসার নষ্ট 
করল কে? জিহবা | তাহলে বোঝা গেল, জিহ্বা ভালোতে 
খুব ভাল খারাপে খুব খারাপ | 
যেসব বিষয় আমাকে বলা হয়েছে । সব জিহ্বার গোনাহ 
সংক্রান্ত । এ থেকে একটা হচ্ছে, গীবতের গোনাহ । এটা 
অনেক বড় মারাত্বক গোনাহ । আল্লাহ তাআলা এ 
গোনাহকে মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা 
করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
95৮235642 পিশ (তত পিওপকিগুতিিখু উ্ে ক? 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ কি ভালবাসে যে, সে তার আপন 
মৃত ভায়ের গোস্ত থেকে বক্ষণ করবে?” 
এ আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়ানোর 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ মৃত ব্যক্তি যেমন তার 
সামনে কেউ তার বদনাম করলে প্রতিবাদ করতে পারে না। 
অনুরূপ সামনা সামনি তো কোনো কিছু বললে তার 
প্রতিবাদ করা যায় । কিন্তু গীবত যেহেতু পেছনে হয় তাই 
তার প্রতিবাদ করা যায় না। রসুল (সা.) বলেন, ূ 
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অর্থাৎ গীবত সেটা যেনা থেকেও খারাপ । গীবত যেনা 
থেকে কেন খারাপ? তার কারণ হচ্ছে, ১. যেনা তো যে 
কোন ব্যক্তির সাথে করা যায় না। মৃত ব্যক্তির সাথে কি 
যেনা করা যায়? কখনো না । কিন্তু মৃত ব্যক্তিরও গীবত করা 
যায়। ২. যেনা করে আমরা দুজন সন্তুষ্ট হয়ে গেছি 
আল্লাহর হক ধ্বংস হয়েছে । তাহলে যেনা হল, আল্লাহর 
হক ধ্বংস করা আর গীবত হচ্ছে বান্দার হক ধ্বংস করা 
আল্লাহর হক ধ্বংস করলে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ মাফ করে 
দিবেন । কিন্তু যার গীবত করেছি সে মাফ না করলে মাফ 
হবে না। ৩. গীবত কাছের লোকেরও করা যায় । দুরের 
লোকেরও করা যায় । কিন্তু যেনা যে কারো সাথে করা যায় 
না। ৪. গীবত বড় লোকের সাথেও করা যায়। ছোট 
লোকের সাথেও করা যায়। কিন্তু যেনা সবার সাথে করা 
যায় না । ৫. গীবত একেবারে একজন শিশুও করতে পারে 
কিন্ত সে যেনা করতে পারে না। ৬. যেনাকে সবাই খারাপ 


মাফ হয় না। আর সব গোনাহ মাফ হয়ে যায় । হাদীসে 
আছে, শহীদের সব গোনাহ মাফ হবে কিন্তু সে যদি কারো 
হক ধ্বংস করে তা মাফ হবে না। যদি কোন বান্দা কোন 
আমলের কারণে আল্লাহর কাছে যদি কবুল হয়ে যায়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে মাফ করার একটা 
ব্যবস্থা করে দেবেন । কাল কিয়ামতে কোন বান্দার হক যদি 
থেকে যায়, তখন হকঅলাকে ডাকবে । ডাকার পর বলবে 
যে, আয় আল্লাহ! অমুকে আমার গীবত করেছে । আমি 
তাকে মাফ করব না । আল্লাহ বলবে, ঠিক আছে, তুমি মাফ 
না করলে না কর। ওই জান্নাতের উচু মহলটা দেখছ? এটা 
আমি সেই ব্যক্তির জন্য রেখেছি যে মাফ করবে । তুমি কি 
মাফ করবে না, মাফ না করবে? সে বলবে, আমি মাফ না 
করে লাভ কী? আমার তো সওয়াব দরকার | এখন হলেও 
মাফ করে দিই । সে জন্য আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে 
পার করতে চায় কোন আমলের কারণে | তাই বান্দাকে এ 
রকম কোন আমল করে যেতে হয় । 
এরপর মিথ্যা কথা বলা। হাদীস শরীফের মধ্যে আছে, 
বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধ 
বের হয়, শয়তান ছত্রিশ মাইল দূরে চলে যায় । মিথ্যা কথা 
এ রকম খারাপ | অন্য আছে, বান্দা মিথ্যা কথা 
বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে চলে যায় । আর সত্য 
কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বেহেস্তে চলে যায় ৷ এজন্য 
মিথ্যা কথা বলা এটা গোনাহে কবীরা । মিথ্যা কথা থেকে 
বেছে থাকা দরকার | তবে কয়টি জায়গায় মিথ্যা কথা বলার 
অনুমতি আছে । আর কোন সময় মিথ্যা কথা বললে সওয়াব 
আর সত্য কথা বললে গোনাহ । হাদীসে আছে, 
৫১59155৮94০ 462 ও এ ০ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে 
মিথ্যাবাদী নয় | যেমন- দুজন পরস্পর বন্ধুর মাঝে কোন 
কারণে মন ভাঙ্গা-ভাঙ্গি হয়েছে । একজন আরেকজনের 
চৌদ্দ গোষ্ঠী ধরে গালি দেয় ৷ এখন তুমি একজনকে বললে, 
তুমি তাকে কেন গালি দিচ্ছ? সে তো তোমার জন্য কানা- 
কাটি করছে । তোমার সাথে যে, মনভাঙ্গা হয়েছে সে জন্য 
সে আফসোস করছে! তুমি কেন গালি দিচ্ছ? তুমি 
আফসোস করছ না। গালি দিচছ। আসলে এসব সম্পূর্ণ 
মিথ্যা কথা | দুজনের মাঝখানে মিথ্যা কথা বলে তাদের 
মধ্যে পরস্পর মিলিয়ে দিলে এই মিথ্যা কথাটা মিথ্যা হবে 
না । আর এতে গোনাহও হবে না । কিন্তু যে মিথ্যাটা বলছে 
দুজনের মাঝে মিলন করে দেওয়ার জন্য । সে যদি সত্য 
কথা বলে দুজনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেয়। তাহলে 
এই সত্য কথাটাকে বলা হয় নমিমা বা চুগলখোরী | একজন 


মনে করে । তাই যেনার গোনাহ হতে তওবা নসিব হয় 
আর গীবতকে কেউ তেমন খারাপ ভাবে না। তাই এ 
গোনাহ হতে তাওবা নসিব হয় না। 


মার্চ'১৪ 


অপর ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে । যাকে গালি দিচ্ছে, তুমি তাকে 
গিয়ে বলছ, অমুক তোমাকে গালি দিচ্ছে । সত্যা না মিথ্যা 
কথা বলছে? সত্য । সত্য কথা বলার কারণে পরস্পরের 
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মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এ সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য সত্য 
কথা বললে যেটার দ্বারা গোনাহ হবে । আর সম্পর্ক জোড়ায় 


কেউ যদি পরামর্শ চায় । তাকে যদি তুমি সঠিক না দিয়ে 
উল্টা পরামর্শ দাও । সেটাও তুমি আমানতের খেয়ানত 


দেওয়ার জন্য মিথ্যা বললে সে মিথ্যা কথার কারণে সওয়াব 
হবে। 


হযরত মুসা (আ.)-এর জমানার একটি ঘটনা 
চুগলখোরী অর্থাৎ একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে 
দেওয়া এটা এত খারাপ যে, হযরত মুসা (আ.)-এর 
জমানায় মুসা (আ.) সলাতুল ইস্তিস্ক পড়ে বৃষ্টি হচ্ছে না এ 
জন্য সকল উম্মতকে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ 
করছেন । এ অবস্থার মধ্যে আল্লাহ বলছেন, হে মুসা! যত 
দুআ কর না কেন? তোমার এই লোকদের মধ্যে একজন 
চুগলখোর আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মজলিসে চুগলখোর 
থাকবে আমি তোমাদের দুআ কবুল করব না । তখন মুসা 
(আ.) বলল, হে আল্লাহ! একজনের কারণে কারো দুআ 
কবুল হচ্ছে না? আপনি একটু আমাকে দেখিয়ে দিন, সে 
কে? আমরা তাকে এখান থেকে বের করে দেব। আল্লাহ 
বলছেন, আমি মানুষকে চুগলখোরী করার জন্য মানা করি । 
আবার আমি নিজে চুগলখোরী করব? তার কথা তোমাকে 
বলে দেওয়া মানে তো আমি চুগলখোরী করা । একথা বলার 
পর মুসা (আ.) এলান করলেন, এই মজলিসের মধ্যে কে 
একজন চুগলখোর আছ, সেজন্য আমাদের দুআ আন্নাহ 
করছেন না । আমি আল্লাহর কাছে সো চেয়েছিলাম | আল্লাহ 
পাক তো বান্দার দোষকে গোপন রাখেন । তাই আমাকে 
বলেননি । তুমি কে? তওবা করে ফেল। ওই লোকটা 
আল্লাহ পাকের এ রকম দয়া দেখে মনে মনে তওবা করে 
ফেলল । সাথে সাথে বৃষ্টি নাযিল হয়ে গেল । সুবহানাল্লাহ । 
সে জন্য আমরা চুগলখোরী থেকে নিজেকে হেফাযত করি । 
আমার বিষয়ের মধ্যে আরেকটি হল, খেয়ানত | খেয়ানত 
বলতে আমরা মনে করি যে, টাকা-পয়সা রাখলে সেটা নষ্ট 
করলে এটার নাম খেয়ানত | কেবল সেটার নাম খেয়ানত 
নয় । বরং খেয়ানত বলতে আমানতের উল্টা যত আছে, 
সবটা খেয়ানত | আল্লাহ তাআলা চোখ সৃষ্টি করছে কি 
জন্য? কুরআন শরীফ দেখার জন্য ৷ মা-বাবার চেহারা 
দেখার জন্য । তুমি যদি একটা পরনারী দেখ । আল্লাহ 
তাআলা বলছেন, 

$35)৯5515 ৩ 298 
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন যে, তোমরা 
আমানতকে পাওনাদারের নিকট পৌছিয়ে দাও 1৫ 
এলাকায় মেম্বার বানালে সবচেয়ে সন্ত্রাসী । তাহলে 
মেম্বারের যে উপযুক্ত তাকে না বানিয়ে একজন খারাপ 
লোককে যদি মেম্বার বানাই । তখন আমরা মেম্বার বানানোর 
মধ্যে খেয়ানত করলাম । তোমার কাছে একজন এসে বলল, 
অমুকের মেয়েটা আমার ছেলের জন্য চাইছি । এটা কেমন 
হবে? তুমি জান যে এটা খুব ভালো নয় । কিন্তু তুমি বলছ, 
লাখ বাছা । সে মনে করছে লখ বাছা সুন্দরী । আর তুমি 
বলছ লাখ বাছা কুশ্রী। কথা বুঝে আসেনি? তুমি তাকে 
সঠিক পরামর্শ দিলা না। এটাও খেয়ানত | তোমার থেকে 


মার্ট১৪ 


করলে । কেবল মালের খেয়ানত করলে সেটার নাম 
খেয়ানত না । কাজে-কর্মে খেয়ানত করলে সেটার নামও 
খেয়ানত । হাদীস শরীফের মধ্যে আছে, দুজন কথা বলছে। 
সে কথা বলার সময় এদিক সেদিক দেখছে । তোমাকে 
মনের কথাটা বলছি । এখান থেকে ধরে নিন যে, এটাও 
আমানত | আল্লাহ যে নেয়ামতকে যে কাজের জন্য দিয়েছে, 
সে কাজে ব্যবহার না করলে সেটাও খেয়ানত | স্ত্রী স্বামীর 
জন্য রিজার্ভ । স্ত্রী যদি অন্য কারো সাথে চলা-ফেলা করে, 
তাহলে সেটা হবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খেয়নত | আল্লাহ 
তাআলা কুরআনে বলছেন, তোমরা রসুলের খেয়ানত কর 
না। তোমাদের আমানতের খেয়ানত কর না । 

ব্যবসায়ীরাও খেয়ানত করে । যেমন- ভেজাল মাল বিক্রি 
করা, ওজনে কম দেওয়া এসব খেয়ানত । ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার সময়, দেওয়ার সময় ওজনে কম দেওয়া আর নেওয়া 
সময় বেশি নেওয়া; এসবও খেয়ানত | তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন, 


কারণ তুমি এক কেজির পরিবর্তে সোয়া কেজি নিলা । 
সোয়া কেজি এটা পয়সা ছাড়া হল। এজন্যই এটা তুমি 
ব্যবসার মধ্যে খেয়ানত করলে । অনুরূপভাবে নামায 
যেভাবে পড়া দরকার সেভাবে পড়লে না, তাহলে এটা 
নামাযের মধ্যে খেয়ানত করলে । এ রকম চাকরি করতে 
গেলেন, চাকরি করার সময় ডিউটি কম দিলেন, দামটা ঠিক 
নিলেন, এটাও খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত । এভাবে স্কুলে চাকরি 
করি, ঠিক সময়ে গেলাম না। তাহলে আমার ডিউটি ছিল 
ছয় ঘণ্টা । আমি দিয়েছি পাচ ঘণ্টা । দাম নিলাম ছয় 
ঘন্টার । তাহলে বাকিটা আমি খেয়ানত করলাম | এটা 
খেয়ানতের গোনাহ হবে । চাকরি করি চাকরিতে ঠিক মতো 
গেলাম না। সেটাও খেয়ানতের গোনাহ হবে । সে জন্য 
খেয়নত বলতে শরীয়তের যে কাজটা যেভাবে করতে 
বলেছে, তার উল্টা করলে সেটা খেয়ানতের গোনাহের মধ্যে 
শামিল হবে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত, মিথ্যা 
কথা, ওয়াদা খেলাফী এবং খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকার 
তাওফীক দান করুন । আমিন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আমান উল্লাহ আমান 


১ মুসলিম, তআস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস: ৭৯ (২৭২৬) 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৯৩, হাদীস: ১৮৪৭ 

* আল-কুরআন, সরা আল-হৃভুরাত, ৪৯:১২ 

+ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৮৩, 
হাদীস: ২৬৯২ 

« আল-কুরআন, সরা জান-নিসা, ৪:৫৮ 

৬ আল-কুরআন, সরা আল-মুতাফুফিফীন, ৮৩:১ 
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হঞ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা জুবাইর আনসারী বি. বাড়িয়া 


বিষয়: ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা 


এতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে 
সমাপনী দিবসের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সম্মানিত ওলামায়ে 
কেরাম, উপস্থিত সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! 
সর্বপ্রথম আল্লাহ রাবুুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য 
শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি অত্যন্ত দয়া করে আজকের 
মহাসম্মেলনে আমাদেরকে শরীক হওয়ার তওফীক দান 
করেছেন । আল-হামদু লিল্লাহ । আমার আলোচ্য বিষয় 
হলো, ইসলাম শান্তির ধর্ম । ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন 
বিধান | 19181] 19 1016 00101)1816 ০906 0111. 
আল্লাহর কাছে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত ধর্ম হলো 
ইসলাম । আর সব বাতিল | মহান আল্লাহ পাক বলেন, 
82514050506 
অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মনোনীত ও পছন্দনীয় দীন হচ্ছে 
ইসলাম | ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে যদি জীবনবিধান 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়, আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য 
হবেনা । এজন্য আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন, 
৩৫৮০৯ ০৯5৯১328525 0৩ ৩84৯25) উর ৬৫ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তালাশ 
করবে সেটি আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না বরং 
আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানকে কেন সেই গ্রহণ করল না এ 
জন্য আখেরাতে হবে সে ক্ষতিগ্রস্থ ৷ 


আজকের দিনে আমি দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম 
এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে 
দিলাম । আর ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে পছন্দ 
করলাম ।* আল্লাহর দেওয়া দীন ইসলামকে আমরা পরিপূর্ণ 
মানলাম কি না? সে জন্য কিয়ামতের দিন আমরা 
জিজ্ঞেসিত হব | নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, | 
৭020119 ৩45৩ এই 5 2 ১ 5 ৩46 29 
:06 05253 4 45 হাঁ 2842 4281 ৪:1৪ 
24951455588 এরি ও ৫ 95 4555 পু 2 
10325108153) এ এ জট 
অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর দু'জন ফেরেশতা আসবেন । তীরা 
মৃত ব্যক্তিকে বসাবেন । অতঃপর বলবেন, তোমার রব কে? 
তোমার দীন কী? সেখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, 
আমি নিরপেক্ষ ছিলাম | সেখানে যদি আমি বলতে পারি, 
ঞ। পু আমার বর আল্লাহ)। (১:31 ৪১ (আমার ধর্ম 
ইসলাম) / তবে আমি সফল হতে পারব । ইসলাম ছাড়া 
আর যত মতবাদ আছে সব বাতিল । কারণ এসব মানুষের 
তৈরি | আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, 
50 050) 655 80952450 ধর 27308 
65৮৩1 


রে 


ঞ্ 
টা 


রাসূল (সা.)-এর বিধায় হজের ভাষণের পর যে আয়াত 
নাযিল হয়, সেখানে আল্লাহ পাক বলেন, 
৪৫১ 2০১1৫ রি 2০ পু ঠ পা ১6১৫৫ ঠ লা 


রে 


মাচ ১৪ 


অর্থাৎ কুরআন দিয়ে সত্য দীন দিয়ে 1? 
এটা কী জন্য এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 


0৮১৭ ০০ এ০ 4০৪ ভা 8৭৪ 925।$8 
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মানুষের তৈরি সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও মতবাদের ওপর 


মতবাদ দিয়ে শান্তি না আসার কারণ হচ্ছে তা ত্রুটিপূর্ণ 


ইসলামকে প্রধান্য দেওয়ার জন্য । তাহলে আমাদের 
নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । ইসলাম ছাড়া 
বর্তমানে যত ধর্ম আছে, সব বাতিল | তাদের ধর্মগ্রন্থ এবং 
তাদের বক্তব্য দ্বারাই একথা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম 
ছাড়া অন্য সব ধর্মের 19919 1190 । আমাদের দেশে 
ওষুধ বের করে সেখানে একটি 6%. 096 লেখা থাকে । 
এই 17989 81190 ওষুধ যদি কেউ নিয়ে অসুস্থ মানুষকে 
খাওয়াই, তাহলে সে কি সুস্থ হবে? সুতরাং বর্তমান যুগে 


স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ইত্যদি মাথায় রেখে 
মানুষ নীতিমালা তৈরি করছে। অন্যদিকে আল্লাহর কাছে 
সকলেই সমান । সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকলেই তার 
বান্দা । তার কোনো স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন নেই। 
সুতরাং সূর্যের আলো যেমন সকলের জন্য সমান | আল্লাহর 
দেওয়া জীবনবিধানও সকলের জন্য সমান উপকারী | অন্য 
ধর্মের ওপর নির্যাতন ইসলাম কখনো সমর্থন করে না । লক্ষ 
করুন! মানুষ যা তৈরি করে, তা বর্তমানের ওপর ভিত্তি 


ইসলাম ছাড়া শান্তি আসতে পারে না । হিন্দুদের ধর্মের নাম 
সনাতন ধর্ম । তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, সেই ধর্মগুরু 
যখন আসবে যার প্রথম অক্ষর হবে “ম' আর শেষ অক্ষর 
হবে 'দ", যার বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ, মাতার নাম হবে 
আমিনা, জন্মস্থান হবে মক্কা, প্রত্যাবর্তন স্থান হবে মদীনা । 
তিনি আসলে আমার সনাতন ধর্ম পুরাতন হয়ে যাবে । 
এবার বলুন! সনাতন ধর্মের ডেইট আছে না ফেল হয়ে 
গেছে? মুসা (আ.)ও বলে গেছেন, তাওরাত কিতাবে উল্লেখ 
আছে যে, বিশ্বনবী যখন আসবেন তখন আমার ধর্মের 
ডেইট ফেইল । ঈসা (আ.)ও ইনযিলে বলে গেছেন । শুধু 
ধর্মগ্রন্থে নয়, সব কিছু লেখা আছে যে বইতে, পৃথিবীতে 
যারা এসেছেন আর যারা আসবেন সবার ছবি ঝুলন্ত আছে 
যে বইতে, সে বইটির নাম হল লওহে মাহফুয | সেই 
লওহে মাহফুষের প্রথম লাইন হল: 4253 %49 এ ১1] 3 
| নেই কোন মাবুদ আমি ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
আমার রসুল । তাফসীরে ইবনে কসীরে আছে, আল্লাহ পাক 
একটা কলম তৈরি করলেন । যে কলম নূরের তৈরি । যার 
উচ্চতা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত । এটিকে তৈরির পর 
আল্লাহ পাক আদেশ করলেন, ৫ (লেখ!) কলম জিজ্ঞেস 


করল, ৩৬ টি লিখব?) আল্লাহ পাক বললেন, 


085 টিটাারান 
0105508225 দাম! ঝুম 


করেই তৈরি করে । সে ভবিষ্যতও জানে না, অতীতও ভুলে 
যায় । বর্তমান ও কিন্তু বর্তমান থাকে না তা অতীতের গর্ভে 
হারিয়ে যায় । অন্যদিকে আল্লাহর কাছে সবকিছুই বর্তমান । 
অতীত ভবিষ্যৎ বলে তার কাছে কিছুই নেই। এ জন্য 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান সর্বকালে সকল জাতির জন্য 
সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এটিই সমাজে শান্তি আনয়ন 
করতে পারে । একটি উদহারণ দিয়ে বুঝতে পারেন 
ইংরেজদের শেখানো সম্ভাষণ সকালবেলা দেখা হলে বলা 
হয় 0০9০9 1৬101701175, দুপুরে 0০9০9 ১1০1 0017, 
বিকালে 0০9০9 125010116 এবং রাত্রে 0০০৫ 19]) । 
লক্ষ করে দেখুন মানুষের বানানো এই সালাম ২৪ ঘণ্টায় ৪ 
বার পরিবর্তন হয় । অন্য দিকে রসুলের শেখানো সালাম 
কিয়ামত পর্যন্ত দিবা-রাত্রির কখনো পরিবর্তন হয় না। ঠিক 
আল্লাহপ্রদত্ত দীনও কিয়ামত পর্যন্ত একটাই এবং সর্বকালের 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধারক বাহক | সালাম শব্দের দুটি অর্থ। 
একটি হল শান্তি, দ্বিতীয় নিরাপত্তা । আপনি যদি মা হারানো 
কোনো লোককে গিয়ে সালাম দেন তখন অর্থ হবে আপনার 
বেদনা-বিধুর অন্তরে শান্তি বর্ষিত হোক । দ্বিতীয় অর্থে 
আপনি কোন মানুষকে সালাম করেন, তার অর্থ হল, আমার 
হাত-পা, জবান ইত্যাদি থেকে আপনি নিরাপত্রাপ্রাপ্ত। 
ইসলামই সমাজে প্রশান্তির সুবাতাস বয়ে দিতে পারে । 
রসুল (সা.) পিপিলিকার গর্তে প্রশ্রাব করতে নিষেধ 


এটি লওহ মাহফুষসহ সকল আসমানী কিতা লেখা 
আছে । এখন ইসলাম তথা রসুলের রেখে যাওয়া দীন ছাড়া 


করেছেন । কারণ তাতে পিপিলিকার জন্য অশান্তির কারণ 
হয়ে দীড়াবে । একইভাবে নবী (সা.) কোনো ছিদ্রে প্রশ্রাব 


সবটিরই ডেইট ফেইল । সুতরাং এই জাতীয় মতবাদ দিয়ে 


করতে নিষেধ করেছেন । কারণ তাতে সাপ ইত্যাদি 


সমাজে শান্তি আনা সম্ভব নয় । মানুষের তৈরি বিধান মৃত্যুর 
আগ পর্যন্ত চলে । কিন্তু মৃত্যুর পর আর চলে না। প্রেসিডেন্ট 


থাকবার আশঙ্কা আছে প্রশ্রাবের পানি গরম হওয়ার দ্বারাই 
সাপ বের হয়ে পড়লে অশান্তির কারণ হয়ে দাড়াবে । 


কিংবা কোনো এমপি, মন্ত্রী মারা গেলেও বলা হয় 


অতএব বোঝা গেল, কোন মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদ 


ইন্নালিল্লাহ ৷ শান্তির ধর্ম ইসলামকে জঙ্গিবাদ বলে আজকে 
মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামকে কলুষিত করার 
দুইটি কারণ | হয়ত ইসলাম সম্পর্কে জানে না । আর না হয় 
জেনে-শুনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তাদের এ 
অপচেষ্টা । আচ্ছা বলুন! সূর্যটা কার? আল্লাহর! বাতাস 
কার? আল্লাহর! এই সূর্য কি শুধু মুসলিমদের উপকারে 
আসে নাকি সবার? সবার! এমন কি নাস্তিকরাও এর থেকে 
উপকৃত হয় | একইভাবে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ও 
সকলের জন্য শান্তি বয়ে আনতে পারে । মানব-রচিত 


মার্চ'১৪ 


নয়, কেবল ইসলামই সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 
অনুলিখন: মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন 


১ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৮৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়েদা, ৫:৩ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৪, পৃ. ২২০০, 
হাদীস: ২৮৭০ 

৫ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩৩ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা শায়খ আবদুল ওয়াহোদ বিণ দর, ফিলিতিন 


বিষয়: উম্মাহর এঁক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
পা ৬ দর ১০০৬ 3১26 ০০৩) ৩৩৮৪৮ ঞ : 22 


কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ দেবে । অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে 
এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে ।১ নবী করীম সা. 
ইরশাদ করেন, দীন নামই হল, একজন আরেকজনের মঙ্গল 
কামনা করা । আল্লাহ তাআলা আমাকে ফিলিস্তিন থেকে 
আপনাদের সামনে আশা এবং বসার তাওফীক দান 
করেছেন, তাই তার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। যে 
ফিলিস্তিনে মুসলমানের পূর্বের কেবলা বিদ্যমান রয়েছে এবং 
যে ভূমি বর্কতপূর্ণ ৷ যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণের অসংখ্য 
কবর রয়েছে । আমি যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি এবং 
এখন যেখানে তালীমের খেদমতে আছি, এর নাম 
সাহাবা । যেটি ফিলিস্তিনে অবস্থিত এবং 
যেখানে দাজ্জালকে ঈসা (আ.) হত্যা 
করবেন সেখানেই আমাদের মাদ্রাসাটা অবস্থিত । 
আমাদের মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছরের ফারেগীনরা এক 
বছরের জন্য দীওয়াতী কাজ নিয়ে বের হয়। একটি 
জামাআত আমাদের মাদ্রাসা থেকে ২০০৮ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গিয়েছিল । সে জামাআতের আমির ছিলেন 


মার্ট১৪ 


আমাদের মাদ্রাসার পরিচালক শায়খ মাহমুদ যাকারিয়া । 
দক্ষিণ আফ্রিকার লুসুকু নামক শহরের পাশে জামাআতটা 
অবস্থান করেছিল । সেই এলাকার অধিবাসী ছিল, প্রায় তিন 
হাজার । সেই শহরের প্রধান ছিলেন একজন মহিলা । 
মহিলাটি জামাআত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর 
জামাআতের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ করেন । পরে মহিলা 
এবং ওই এলাকার অধিবাসীদের আগ্রহের কারণে 
জামাআতটা লুসুকু এলাকায় আসে । মহিলাটি জামাআতের 
আমিরের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইলে শায়খ মাহমুদ 
মহিলাকে আধা ঘণ্টা যাবৎ দীনের কিছু কথা বোঝালেন । 
অবশেষে মহিলাটি ইসলামগ্রহণ করেন । মহিলা শায়খ 
বললেন, আমাকে যেসব কথা বলেলেন, আমার 
গোত্রের লোকদেরও বলুন । শায়খ মাহমুদ তাদেরকে দীনী 
কথা বলার পর তারা সকলে ইসলামগ্রহণ করে । ২০১০ 
সালে আবার শায়খ মাহমুদ ওই লুসুকু শহরে একটি 
জামাআত নিয়ে গেলেন । মহিলাটি আরো সাত হাজার 
লোকসহ শায়খ মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং 
বললেন, এদেরকে কিছু দীনের নসীহত করুন । শায়খ 
মাহমুদের নসীহতের পর তারা সকলে একত্রে ইসলাম গ্রহণ 
। আমি এই ঘটনা সরাসরি শায়খ মাহমুদের কাছে 
শুনেছি । 
নবী করীম (সো.)-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন | তার চিন্তাধারা ছিল, 
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সমগ্র মানবজাতি কীভাবে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে । 
শুধু মুসলমান কিংবা ঈমানদারের জন্য নবী করীম (সা.)- 


হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ সেই মসজিদ এবং তীদের 
সকলকে হেফাযত করেছেন । 


এর চিন্তধারা সীমাবদ্ধ ছিল না । বরং তার চিন্তাধারা কাফির, 
মুশরিকদের জন্যও ছিল । আমাদেরকে বিশেষ করে 


আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা কিতাবে আছে, এক লক্ষ চবিবশ 
হাজার | সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও একই । কিন্তু ইতিহাস 


ওলামায়ে কেরামকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হুযুর 


(সা.) দু'ধারায় দীনের মেহনত করতেন । প্রথমত যাদের 
অন্তরে দীনের চেতনা আছে । তারা নিজ আগ্রহে নবী করীম 


পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মক্কা আর মদীনাতে শুধু দশ 
থেকে পনের হাজার সাহবাদের কবর রয়েছে । বাকি 
সাহাবাদের কবর কোথায়? বাকী সাহাবাদর কবর পৃথিবী 


র 
র 


(সা.)-এর কাছে এসে দীনের কথা শুনতেন । দ্বিতীয়ত 


দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে আছে । আমাদের ফিলিস্তিনেও ত্রিশ হাজা 


যাদের অন্তরে দীনের আগ্রহ বলতে নেই তাদের কাছে রসুল 
(সা.) দাওয়াতের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ছুটে যেতেন । যেমন- 
তায়েফের ঘটনা আমরা সকলে জানি । আমাদেরকেও এই 
দু'ধারায় দাওয়াত দিতে হবে । 
উম্মতের যারা আলেম তাদেরকে রসুল (সা.) মেঘের সাথে 
তুলনা করেছেন । রসুল (সা.) বলেছেন, 
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“আমাকে যে ইলম ও হেদায়ত নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে 
তার উদাহরণ হল বৃষ্টির ন্যায় | 
এ হাদীসে রসুল (সা.) ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা 
করেছেন । আর বৃষ্টির গুণ হল, এক জায়গায় স্থির না 
থাকা । বরং সারা জগতে ঘুরে বেড়ানো । তেমনি ওলামায়ে 
কেরাম, যারা ইলমের বাহক তাদেরকেও নবী (সা.)-এর 
নায়েব হিসেবে দাওয়াতের সেই গুরু দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে । সুতরাং যারা নিজ আগ্রহে মাদ্রাসায় ভর্তি হয় 
তাদের কাছে সীমাদ্ধ করা যাবে না। বরং এ 
দাওয়াত নিয়ে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে হবে এবং দীনহারা 
মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দিতে হবে 
যদি ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর দীনের দাওয়াতে নিজের 
জান-মাল কুরবান করেন, তাহলে তাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন। যা করে ছিলেন, 
আমিয়ায়ে কেরাম (আ.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ 
(রাযি.)-কে। 


শ্রীলংকায় দীনের দাওয়াত 


সাহাবায়ে কেরামের কবর রয়েছে । যেসংখ্যক মক্কা-মদীনাতেও 
নেই । একথায় কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম কোন 
পার্থিব সম্পদ উপার্জনের জন্য কোন দেশে যাননি ৷ বরং 
দীনহারা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্য 
গিয়েছিলেন । মক্কা ও মদীনা শরীফে নামায পড়লে অনেক গুণ 
নেকী পাওয়া যায় ৷ এসব ত্যাগ করে তারা পুরো বিশ্বে দীনের 
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ছুটে গেছেন । দীনের দাওয়াত দেওয়া কি 
শুধু তাদের ছিল? নাকি আমাদেরও রয়েছে? অবশ্যই 
আমাদেরও রয়েছে । বিশেষ করে আলেম সমাজের । সাহবায়ে 
কেরাম যদি আমাদের মতো মনে করতেন যে, ইবাদত নিজে 
করলে হবে । অন্যরা করুক আর না করুক । তাহলে দীন 
আমাদের পর্যন্ত আসত না। সাহাবাদের মেহনতের কারণেই 
আজকে দীন আমাদের পর্যন্ত পৌছছে। ছাত্রদেরকে লেখাপড়া 
শেষ করার পর এক বছরের জন্য দাওয়াতি কাজে বের হতে 
হবে । যারা আলেম নয়, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, দীনী কাজ কি 
শুধু আলেমদের জন্য? নাকি আপনাদেরও রয়েছে? আলেমদের 
যদি এক বছর সময় লাগতে হয় তাহলে আপনাদের কয় বছর 
লাগাতে হবে? আসলে, এই কাজটা ভাগাভাগির কাজ নয় যে, 
কেউ তাবলীগ করবে । আর কেউ তা'লীম দেবে । আর কেউ 
ব্যবসা-বানিজ্য করবে | এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা | বরং দীনের 
কাজ করা সকলের দায়িত্ব । মূলত আমরা সকলে তে 
বলীগঅলা । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন যে, এটিই আমার রাস্তা 
আমি মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করি এবং যারা আমার 


০ 


শায়খ মাহমুদ যাকারিয়া তার মাদ্রাসার ফারেগীনসহ 


অনুসরণ করে তাদেরও এ দায়িত্ব । আমাদের পাশবর্তী দেশ 


শ্রীলংকায় আরেকটা জামাআত নিয়ে গিয়ে ছিলেন । যখন 


রতে প্রায় একশ কোটি হিন্দু রয়েছে । আর চীনে প্রায় একশ 


শ্রীলংকায় সুনামি তুফান হয়েছিল । শায়খের মাহমুদের সেই 


বিশ-ত্রিশ কোটি বৌদ্ধ রয়েছে । তাহলে সাহাবায়ে কেরাম যদি 


জামাআত সমুদ্র তীরবর্তী এক মসজিদে অবস্থান 
করছিলেন । তখন হঠাৎ ওই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য 
সরকারি আদেশ এবং পত্রিকায় সতর্কবাণী আসল। 
এলাকার সব লোকজন নিজ এলাকা ছেড়ে পাহাড়ি অঞ্চলে 
চলে গেল । শুধু শায়খ মাহমুদের জামাআতটিই সমুদ্র 
তীরবর্তী ওই মসজিদে রয়ে গেল । পরামর্শ করে তারা 
সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ওই মসজিদ ছেড়ে কোথাও যাবে 
না। কারণ তারা তো আল্লাহর রাস্তায় এসেছেন । তাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তুফনের মধ্যেও তাদেরকে 
হেফাযত করবেন | তারা সারা রাত আল্লাহর ইবাদতের 
সাথে কাটালেন । সকালে দেখা গেল যে, রাতে তুফান চলে 
গেল | এলাকার সব দালান-কোটা , ঘর-বাড়ি ভেঙে চুরমার 


রে 


মাচ ১৪ 


ঝখানে আমরা দীনের দাওয়াত পেতাম? আর আমি যদি 
নের দাওয়াত না দিই। আর বাড়িতে আমি একজনই 
নদার আছি । তাহলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীনও আমার 
গৃহ হতে বের হয়ে যাবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০06-855 পরেডিন459ঞ 
অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি নিজেও বেঁচে থাক এবং 
তোমার পরিবার-পরিজনকেও বীচাও 18 
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাচানোর আহ্বান করেছেন । আমরা পরিবার- 
পরিজনকে আহার, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ি যোগান দেওয়ার 
জন্য কত শত চেষ্টা করি । আখিরাত যেহেতু আমাদের সামনে 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


৬ 
বি 
দাওয়াত না দিতেন, চারপাশে শত কোটি হিন্দু আর বৌদ্ধের 
ম 
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নেই, তাই আখিরাত আর কবরের কথা বড় বড় মুসিবত 
হলেও আমাদের বুঝে আসে না । 


ইমাম গাযালী (রহ.)-এর 

ইমাম গাযালী (রহ.) আখিরাতের যিন্দেগির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 
বলেন, যদি আসমান-জমিনের মাঝখানের খালি জায়গা সরিসা 
দানা দিয়ে ভরে দেওয়া হয় এবং একটা পাখি এক হাজার 
বছর পর পর এসে এক একটা দানা নিয়ে যায় । তাহলে এই 
সরিসা দানা শেষ হয়ে যাবে । কিন্তু আখেরাতের যিন্দেগির 


ফিলিস্তিনে দুটি মসজিদ ছিল, সেখানে বর্তমানে তিনশত 
মসজিদ হয়ে গেছে। এটা কোন কাহিনী নয়, আমি এর 
প্রত্যক্ষদর্শী । উত্তর ফিলিস্তিনের মসজিদগুলোও এখন মুসল্লিতে 
ভরপুর হয়ে গেছে । 


দীনের দাওয়াতের গুরুত্ব নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত 

দীনের দাওয়াতের জন্য হি মানে, নড়া-চড়া করা । 
দাওয়াত না থাকলে মানুষ জমে যায় । যেমন- আমাদের 
সামনে যদি একটা চিনি ছাড়া চা রাখা হয়। এরপর চিনি 
দেওয়া হয় । নড়া-চড়া না করে যদি খাওয়া হয় | তাহলে সেই 


চেয়েও অনেক দীর্ঘ । অনন্তকালের সেই জিন্দেগি আমাদের 
সকলকে ভোগ করতে হবে । সেই জিন্দেগি আমাদের আড়াল 
হওয়ার কারণে আমরা তার গুরুত্ব দিই না। 


ফিলিস্তিনের কিছু দৃশ্য 

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ 8 বছর আগে ফিলিস্তিনের বায়তুল 
মাকদাসে জুমার নামাযে আধা কাতার মুসল্লী হত । তখন 
হিন্দুস্থান থেকে মাওলানা মুস্তাকিমসহ শীর্ষ আলেমদের একটি 
জামাআত গিয়েছিল । মাওলানা মুস্তাকিম জুমার খুতবায় 
উপস্থিত মুসল্লিদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, বায়তুল 
মাকদাসের আশে-পাশের বাকি অধিবাসীরা কোথায়? মুসল্লিরা 
বললেন, উনারা জায়তুন চাষ আর জায়তুন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত । 
তখন মাওলানা সাহেব তাদেরকে বলছিলেন, দীনের ব্যাপারে 
যদি তোমরা এত উদাসীন হও, তাহলে অতিসত্তর বায়তুল 
মাকদাস তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে । কিছুদিন পর 
বায়তুল মাকদাস দীনের ব্যাপার উদাসীনতার ফলে 
মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। এরপর আমাদের 
ফিলিস্তিনে আপনাদের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে 
জামাআত যাওয়ার পর দানের নকল ও হরকত এবং দানের 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতে যেখানে দক্ষিণ 


চা কখনো মিষ্টি হবে না। বরং আগের মতো থেকে যাবে । 
আর যদি কাটি দিয়ে একটু নড়া-চড়া করা হয়, তখন মিষ্টি 
হয়ে যাবে । তাই আমাদের ফিলিস্তিনের মানুষকে যখন 
আপনাদের বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত ইত্যাদি রাষ্ট্র থেকে 
জামাআত গিয়ে দীনের দেওয়া হয়, তাদের ভেতরও দীনের 
বুঝ চলে আসছে। বায়তুল মাকদাসের চাবি এখনও আমাদের 
হাতে আসেনি ৷ দাওয়াতি কাজ চালু থাকলে অতিসত্তর 
বায়তুল মাকদাস আমাদের হাতে আবার ফিরে আসবে বলে 
আশা করি । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দীনের রাস্তায় 
বের হয়ে সারা বিশ্বে দাওয়াতের মিশন চালু করার তাওফিক 


দান করুন । আমিন | 
অনুলিখন: মুহাম্মদ ইসমাঈল 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

২ আল-বায্যার, আল-মুসনদ _ আল-বাহ্রত্য যাখখার, মকতবাতুল 
উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ৮, পৃ. 
১৪৯, হাদীস: ৩১৬৯ 
* আল-কুরআন, সরা ইউস্বফ, ১২:১০৮ 
* আল-কুরআন, সরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আল-জামিয়া আল-হইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী 


কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাত 


উভয় জগতকে বিশ্বাস করে এবং উভয় জগতে টেনশন মুক্ত 


উভয় জগত সঠিক আর কামিয়াব হয় । এ জগতের পর 
এরা একটি জগত আছে, যার নাম আখিরাত । আসল জীবন 


জীবন লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যায় । কিন্তু 
শান্তি দানকারী হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ আর শান্তি লাভকারী 


হচ্ছে আখিরাতের জীবন । উভয় জগতে সফলতা অর্জনের 


হচ্ছে বন্দা। বন্দা শান্তির ভিখারী আর আল্লাহ শান্তি 


জন্য কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত 


বন্টনকারী | যে কোনো জিনিস দানকারীর নিয়ম অনুযায়ী 


জরুরি । উভয় জগতে টেনশন মুক্ত হওয়া তথা সফলতা 


নিতে হয় । লাভকারীর নিয়মে নয় । আমরা তো শান্তি 


অর্জনের প্রতি কুরআন শরীফ দিকনির্দেশনা দান করে । এ 
কুরআনের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ হচ্ছে হাদীস শরীফ 
কুরআন-হাদীস শিক্ষা করা আর শিক্ষা দেওয়ার স্থান হচ্ছে 
মাদরাসা | বিশেষ করে কওমি মাদরাসা | কওমি মাদরাসায় 


লাভকারী | দানকারী একমাত্র আল্লাহ । দানকারী আল্াহ 
পাকের কাছ থেকে কীভাবে নিতে হয় তা শিক্ষা দেয় 
কুরআনে পাক । সেই হিসেবে বলছিলাম, কুরআনে 
করীমকে গুরুত্ব দেওয়ানো আসার জন্য কয়েকটি জিনিসের 


কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। যা দুনিয়া-আখিরাতে 


প্রতি বিশ্বস স্থাপন করা অতীব জরুরি । এর মধ্যে ১. 


টেনশন মুক্ত জীবন-যাপন করার নিশ্চয়তা প্রদান করে 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বস রাখা, ২. ফেরেশতা জগতের প্রতি 


সমস্ত মানুষ শান্তি চায় । কফেররা দুনিয়াতে আর ঈমানদার 


বিশ্বাস রাখা, ৩. আল্লাহ কর্তৃক নাধিলকৃত কিতাবসমূহের 


মুসলমানেরা দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে | আখিরাত 
বলতে আলমে বরযখ তথা কবর জগতও এর অন্তর্ভূক্ত 


প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৪. আব্িয়ায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস 
রাখা ও ৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা । 


সংক্ষেপে ইন্তিকালের পর থেকে আখিরাত শুরু হয় । সুতরাং 


উক্ত বিষয়গুলোকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমের কোন 


দুটি জগত রয়েছে, ইহজগত আর পরজগত | কাফেররা 


কোন জায়গায় সংক্ষিপ্তাকারে আর কোন কোন জায়গায় 


দুনিয়াতে শান্তি চায় । পরকালে বিশ্বাসী নয় ৷ ঈমানদারেরা 
মার্চ'১৪ 


বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ তাআলা সূরা আল- 
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বাকারার শুরুতে বলেছেন, 
৫4-/ 

এই কুরআন মুস্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শকস্বরূপ | অর্থাৎ 

যারা আল্লাহর ভয়-ভীতি অর্জন করতে চায় তাদের জন্য 

হেদায়তস্বরূপ । আর এই তকওয়া অর্জন করতে চায় সে 

ব্যক্তি যে, পাঁচটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে । যেমন- 

আল্মাহ তাআলা বলেন, 


অন্তর্ভুক্ত । এর পরে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

আর যারা আপনার প্রতি নাধিলকৃত কিতাব এবং পূর্ববর্তী 
নবী-রসুলদের ওপর নাধিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে ।” আর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করার জন্য প্রথমে নাধিলকৃত নবীদের প্রতি ঈমান রাখা 
জরুরি | সে হিসেবে নবীদের ওপরও বিশ্বীস স্থাপন করতে 
হবে । এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


/২/91*52 


6৫৯3৮ ৪৯১৬$ 
আর যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে / এখানে আল্লাহ 
তাআলা 9১:3% বলেছেন । 9১:০8 বলেননি । যেমন_ 
উপরের আয়াতে বলেছেন | কারণ ঈমান আর ইয়াকীনের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । ইয়াকীন বলা হয়, সেই বিশ্বাসকে যা 
হুমকি-ধমকি আর মুশাক্কিকের শক তথা সন্দেহ দানকারীর 
সন্দেহের দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে ঈমান ওই 
বিশ্বাসকে বলা হয়, যা উপরোক্ত কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে । সুতরাং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা অতীব জরুরি । আর আখিরাতের ওপর ঈমান রাখলে 
কুরআনের গুরুত্ব বেড়ে যায় । কারণ কুরআন আখিরাতের 
জীবনকে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি 
দিকনির্দেশনা প্রদান করে । যে আখিরাতকে বিশ্বাস করে সে 
কুরআন শরীফ পড়ার, জানার, বোঝার এবং মানার জন্য 
প্রস্তুত থাকে | আর যে স্থানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় সে 
স্থানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে । 
প্রয়োজনে কুরআন রক্ষার জন্য নিজের তাজা রক্ত উৎসর্গ 
করতে প্রস্তুত থাকে । হ্যা, যারা কুরআন চিনে না, নামেমাত্র 
চিনে | তারা দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মযাদা বুঝবে না এবং 
দুনিয়া-আখিরাতে টেনশনমুক্ত জীবন লাভ করতে সক্ষম 
হবে না । আখিরাতে বিশ্বাস করে না এমন কতগুলো মানুষ 
আছে। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে এ জগত ছাড়া আর কোন 
জগত নেই । থাকলেও তাদের মধ্যে কোন কোন 
ধর্মাবলম্বীরা এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস রাখে বাস্তবতার 
সাথে সেসবের কোনো মিল আর সম্পর্ক নেই । যেমন- 
বৌদ ধর্মাবলম্বীরা পুনজীবনে বিশ্বাসী | তাদের বিশ্বাস, যদি 
তাদের কেউ ভালো কাজ করে মারা যায়, তাহলে সে মৃত্যুর 
পর ভালো মানুষের রূপ ধারণ করে পুনরায় দুনিয়াতে 
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জন্মলাভ করবে | আর মন্দ কর্ম করে মারা গেলে সে কুকুর, 
গাধা ইত্যাদি খারাপ জন্তর আকার ধারণ করে পুনজীবন 
লাভ করবে | তাদের বিশ্বাস, আখিরাত বলতে কিছু নেই। 
এই _ বিশ্বাসকে আরবিতে তানাসুখ বলে। বাংলাতে 
পুনজীবনে বিশ্বাস বলে । আর বৌদ্ধ ভাষায় “চেঞ্জিয়া বৌয়া 
লেঙ্গরে' বলা হয় । হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসও সে রকম । 

সুতরাং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মৃত্যুর পর আর কোন জগতকে 
বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে এ জগতই হচ্ছে আসল 
জগত | অথচ এই মৃত্যুই হচ্ছে চিরজীনের সকাল অর্থাৎ 
মৃত্যুই হচ্ছে অনন্তকালের সূচনা । দুনিয়া হচ্ছে স্থায়ী আর 
আখিরাত চিরস্থায়ী । সেই চিরস্থায়ী জগতের সূচনা হচ্ছে 
মৃত্যু । শুধু মুসলমানরাই এ জগত তথা আখিরাতকে বিশ্বাস 
করে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা তা বিশ্বাস করে না। সুতরাং 
দুনিয়ার জীবন কিছু নয়। দুনিয়া হচ্ছে সময় কাটানোর 
জায়গা মাত্র । ডাক আসলে আসল জায়গায় চলে যেতে 
হবে। 

আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, হুযুর! এ 
দুনিয়াতে আমরা তো অনেক লাভ দেখতে পাই । আপনি 
কোন লাভ নেই বলছেন কেন? হ্যা, লাভ আছে, কিন্তু তা 
অতিনগন্য যাকে লাভ বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ দাদা 
জাল নিয়ে মাছ ধরার জন্য সাগরে গেছেন । তিন চারটা পুটি 
মাছ ছাড়া আর কিছু পায়নি । আসার সময় লোকেরা 
জিজ্ঞেস করল, দাদা! মাছ কেমন পেয়েছেন? দাদা বললেন, 
পাইনি । লোকেরা বলল, দাদা! মিথ্যা বলছেন কেন? 
এগুলো মাছ না? দাদা বলল, এগুলো মাছ ঠিক আছে 
কিন্ত এত অল্প মাছকে মাছ বলে গণনা করা যায় না । তদ্রুপ 
এই দুনিয়াতে অল্পবিস্তর কিছু লাভ আছে বটে। কিন্তু 
সেগুলো নগন্য হওয়ার কারণে লাভ বলা যায় না। এ 
দুনিয়াতে কিছুদিন শান্তি লাভ করার পর যদি তা ছেড়ে চলে 
যেতে হয়, তা কেমন করে শান্তির জায়গা হল? হ্যা, 
দুনিয়াতে থেকে যদি এমন একটা জীবন লাভ করতে পার, 
যেখানে কোন টেনশন নেই; যেটা হচ্ছে জান্নাত । যদি এই 
দুনিয়ার জীবন ছারা জান্নাত লাভ করতে পার, তাহলে সেটা 
লাভ । না হয় দুনিয়া বলতে খেল-তামাশা আর সময় 
কাটানোর জায়গা মাত্র | আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ আসল জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন; যে জীবনের 
পেছনে কোন মৃত্যু নেই । যেখানে কোন ধরণের টেনশন 
ভোগ করতে হবে না । চিরস্থায়ী শান্তি আর শান্তি ৷ সেটাই 
হচ্ছে উল্লেখযোগ্য বা আসল জীবন ৫ 


যুক্তির নিরিখে আখিরাত 

মানুষের যুক্তি ও চায় যে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন 
আছে । কুরআন হাদীস আপাতত রাখেন । যুক্তিও চায় যে, 
আখিরাতকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে । কারণ যদি 
আখিরাত একটা না থাকে, যেখানে ভালো-মন্দের বদলা 


| আত্তার্তহীদ ২৫ 
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দেওয়া হবে । তাহলে আল্লাহ তাআলাকে পাগল বলা 
লাজেম আসবে । নাউয়ু বিল্লাহ । 


উপরে উদাহরণ সহকারে বলা হয়েছে । আর দুনিয়াতে যারা 
আল্লাহর নাফরমানি করে, মদ খায়, জুয়া খেলে, চুরি করে । 


পাগল কাকে বলে জানেন? যে কাপড় পরিধান করে না, সে 
পাগল নয় । যদি সে পাগল হয়, তাহলে নর্তকী মেয়ে যে 


কিন্তু তারা উচ্চ মানের কার নিয়ে চলা-ফেরা করে । স্বাস্থ্যে 
খুব ভালো । ঘর দেখলে সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি 


কাপড় ছাড়া মঞ্চে নাচছে; সে তো পাগল হওয়া আবশ্যক 
হবে । কারণ সে তো কাপড় পরিধান করেনি । অথচ তাকে 


ইত্যাদিতে ভরা । এসব কিছুই আল্লাহর দান । অথচ সে 
কাজ করে মন্দ। কিন্তু আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিসগুলো 


কেউ পাগল বলে না । তাহলে পাগল কাকে বলে? পাগল 


দিয়েছেন । এটাই তো পাগলের কাজ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে 


বলা হয়, যে উত্তমের বদলা মন্দের দ্বারা আর মন্দের বদলা 


আল্লাহ ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো দ্বারা বদলা 


উত্তমের দ্বারা দেয় তাকে পাগল বলা হয়। উদাহরণত 


দিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা পাগল হওয়া 


কতগুলো পাগল আছে, যারা দোকানে যা কিছু পায় তা 
খেয়ে ফেলে । দোকানদার যদি একটু সচেতন হয়; সে 
বলে, তোর বাপের দোকান নাকি? যা পাবি তা সবই খেয়ে 
ফেলবি । যাও চলে যাও খেয়ো না। এটা দেখে পাশের 
দৌকানদার বলল, আমার কাছে আস । সে বড়ই কৃপন 
তার কাছ থেকে খেয়ো না। যাকে তাকে ঘৃণা করা ভালো 
নয় । বলা যায় না কার ভেতর কি আছে? এখন প্রথম 
দোকানদার বলে উঠল, তোর ভেতর কি আছে তা তো 
জানি না। কারণ তুই কাপড় পরিধান করেছ। আর এ 
পাগলের ভেতর যা আছে সবগ্তলো তো দেখা যাচ্ছে । তার 
জানালা তো সব খোলা । এরপর যে ব্যক্তি তাকে খেতে 
দিল, তার কাছ থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিল । উক্ত 
পাগলের কাছে একটা পাথর ছিল । পাগল সেই পাথরটা 
এই দোকানদারের প্রতি ছুড়ে মারল । দোকানদারের ছেলে 
তার আব্বাকে পাথর নিক্ষেপ করছে দেখে দ্রুত এসে 
পাগলকে বেদম প্রহার করতে শুরু করল । ফলে পাগল তার 
দিকে বিস্কুটের প্যাকেটটা ছুড়ে মারল । 
এবার দেখেন, এখানে যে বিস্কুট দিয়েছে তাকে পাথর 
মারল । আর যে প্রহার করেছে তাকে দিয়েছে বিস্কুট | এই 
তো উত্তমের বদলা মন্দ আর মন্দের বদলা উত্তমের দ্বারা 
দেওয়া | এর নামই হল পাগলামি | আর এ ব্যক্তিই পাগল । 
আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ আমি আসমান-জমিন আর এর ভেতর যা কিছু আছে, 
বৃথা সৃষ্টি করিনি । কাফেরদের ধারণা আমি এগুলো বৃথা 
সৃষ্টি করেছি। কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ।+ 
দুনিয়ায় যারা আল্লাহর ইবাদত করে, নবীর আদর্শ অনুযায়ী 
চলে তাদের বাড়ি-ঘর ভাঙ্গা | দেখলে মনে হয় সে দুনিয়াতে 
খুবই দুঃখে আছে। আল্লাহ তাআলার এত ইবাদত কর 
তবুও কেন এত কষ্টের মধ্যে পন করতে হয়? 
আল্লাহর প্রয়োজন ছিল, আপনাদেরকে গাড়ি, বাড়ি, নারী 
ইত্যাদি সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে রাখা । এখন আমার প্রশ্ন হল, 
আমরা আল্লাহর ইবাদত করি । আর ইবাদত হচ্ছে উত্তম 
জিনিস | আর আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে যা কিছু দিচ্ছে, 
তা তেমন উত্তম নয় । এটাই তো উত্তমের বদলা মন্দের 
দ্বারা দেওয়া হয় । আর উত্তমের বদলা দেয় পাগলে | যেমন 


মার্ট১৪ 


আবশ্যক হবে না? (নোউযু বিল্লাহ) আল্লাহ বলেন, আমি 
পাগল নই । 
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অর্থাৎ যারা ঈমান আনে আর নেক কাজ করে, আমি কী 
তাদেরকে যারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, ঈমানদারদের 
দুশমন, সব পুণ্য কাজের দুশমন, তাদের সাথে বরাবর 
করব? আল্লাহকে যিনি ভয় করে, আর যে আল্লাহর 
নাফরমানি করে তাদেরকে আমি কোন দিন বরাবর করব 
কি?” দুনিয়াতে আমি নেককার আর বদকার উভয়ের ক্ষেত্রে 
একই রকমের ফসল দিয়ে থাকি । আর তাদের গাছে একই 
রকমের ফল দিই । সুতরাং যদি এ দুনিয়া ব্যতিত আর 
কোন জগত না থাকে, যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে, তাহলে আমি কী পাগল বলে গণ্য হব না? তাই 
যুক্তিও চাই এ জগতের পরে আরেকটি জগত আছে। 
যেখানে উত্তমের বদলা উত্তম আর মন্দের বদলা মন্দের 
মাধ্যমে দেওয়া হবে । উত্তমের বদলা শান্তি আর মন্দের 
বদলা দুঃখ দিয়ে দেওয়া হবে । সুতরাং দুঃখ অথবা সুখের 
একটা কেন্দ্র আছে। সুখের কেন্দ্রের নাম জান্নাত আর 
দুঃখের কেন্দ্রের নাম জাহান্নাম । এই সুখ আর দুঃখের খবর 
দেওয়ার জন্য আল্লাহ দুটি জিনিসের ব্যবস্থা রেখেছেন 
প্রথমত কিতাবুল্লাহ দ্বিতীয়ত রসুলুল্লাহ (সা.)। যদি 
আখিরাত না থাকে যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে, দুনিয়া এতটুকৃতেই শেষ হয়ে যায়। তখন ভালো 
জিনিস খারাপ আর খারাপ জিনিস ভালো হওয়া লাধিম 
আসবে | সেই জন্য যুক্তি চায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য আর 
আল্লাহ তাআলা পাগল না হওয়ার জন্য আখিরাত একটা 
জগত থাকা দরকার । যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে। সেই আখিরাতের দিকে কুরআনে করীম আহ্বান 
করে । যেমন_ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থাৎ কুরআন এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরবি 
ভাষায় নাধিলকৃত কিতাব । এমন জাতির জন্য যে জাতির 
কাছে জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতা আছে । আর জ্ঞান অর্জন 
করার যোগ্যতা শুধু মানবজাতির কাছেই আছে । সুতরাং এ 
কিতাব মানবজাতির জন্য অবতরণ করা হয়েছে । কী জন্য 


)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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অবতরণ করা হয়েছে? সুখের সুসংবাদ আর দুঃখের 
দুঃসংবাদ শোনানোর জন্য কুরআন অবতরণ করা হয়েছে । 


্ 


জান! আমাকে একটা সন্তান দিন, আমার সমস্যা সমাধান 
করে দিন!! যদি সে এ বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে যে, 


বিশেষ করে আখিরাতের দুঃখ-সুখের সংবাদ দেওয়ার 
জন্য । আর আখিরাতের দুঃখ-সুখ সামনে আসলে দুঃখের 
থেকে পরিত্রাণ লাভ আর চিরস্থায়ী সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টা 
আর পরিশ্রম করবে | সে রকম দুঃখ-সুখের বাণী শোনানোর 
জন্য রসুল (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে । যেমন- আল্লাহ 
বলেন, 


905694% 6166৩) 

অর্থাৎ হে রসুল! আপনাকে সমস্ত জগতবাসীর জন্য 
সুসংবাদ; আর দুঃসংবাদ দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি ।৯ 
বিশেষ করে আখিরাতের দুঃখ-সুখের সংবাদ দেওয়া জন্য । 
আর আখিরাতের দুঃখ-সুখ সামনে আসলে ঈমানদারেরা 
ঈমান আমল ঠিক করার জন্য পরিশ্রম করবে । তখন আমি 
সেই দুনিয়ার জীবনকেও টেনশন মুক্ত করে দেব | যেমন- 
আল্মাহ তাআলা বলেন, . 
০5 6৮ এ 6 ঠক 2 ৫৪ 0 0 ৬ 

৪৫৯96 ৩৬৮০৬ ৪০ 2৫? 
যদি কোন মুমিন নর-নারী নেক আমল করে । তখন আমি 
তাকে দুনিয়াতে উত্তম প্রতিদান দেব । পরকালেও রয়েছে 
তার জন্য উত্তম বদলা |” আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা 
(আ.)-কে আখিরাত সম্পর্কে বলেন, 

০৪৮০৮৮5৬৬৪2 

হে মুসা! আমি তোমাকে নির্বাচন করে নিলাম | সুতরাং 
তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ পাঠানো হবে তুমি তা মনোযোগ 
সহকারে শোন 1১১ আল্লাহর বাণী, 


93588 9 20586 ত)4)29140 
হে মুসা! নিশ্চয় আমি আনল্মাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই । 
সুতরাং পরিপূর্ণভাবে আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মর্ণ 


আছে সেটা প্রমাণের জন্য যথা সময়ে নামায কায়েম কর ।১২ 


বাবাজান সন্তান দিতে সক্ষম এবং সকল সমস্যার সমাধান 
দানকারী, তাহলে সেও মুশরিক | সুতরাং হে মুসা! আমার 
সাথে কাউকে শরিক কর না। ৩. পরিপূর্ণভাবে আমার 
গোলামি করবে । বৃহস্পতি আর জুমাবার, রাত-দিন, 
পাহাড়-পর্বতে, খালে-বিলে, দরিয়া-সমুদ্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রে, 
ঘরের ভেতর আর নাপিতের দোখানে মোট কথা সর্বাবস্থায় 


কিন্তু ইবাদতের মধ্যে ভাগাভাগি করে । যেমন- জুমাবার 
মসজিদে যায় আর শনিবারে মঞ্চে উঠে নাচ-গান করে 
সেও ঈমানদার কিন্তু ফাসেক | সুতরাং হে মুসা! ফাসেক 
হবে না। পরিপূর্ণরূপে আমার ইবাদত করবে | ৪. বিশেষ 
করে সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ থাকা প্রয়োজন | যদি 
আল্লাহর স্মরণ থাকে নাফিতের দোকানে দাড়ি মুগ্তাতে 
পারবে না। চারা রোপনের সময় সতর দেখা যায় মতো 
কাপড় পরিধান করতে পারবে না । ধান কি আল্লাহ দেয়? 
আমরা পিতা-পুত্রই তো চাষ করি । হ্যা; তোমরা পিতা-পুত্র 
চাষ কর বটে, কিন্তু ক্ষেত করে কে? চাষ এক জিনিস, ক্ষেত 
আরেক জিনিস | চাষ বলে, জমিকে লাঙ্গল দিয়ে মাড়িয়ে 
চারা রোপনের উপযোগী করা । আর ক্ষেত বলে, সে 
চারাকে নিচ থেকে বের করে সে গাছে ফসল দেওয়া । সে 
জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০৩১৯/৬এ 22০৮১৩৯১৫৬০ 

জমিকে চারা রোপনের উপযোগী তোমরা পিতা-পুত্র করছে 
ঠিকই । কিন্তু নিচ থেকে গাছ বের করে ফসল ফলাই কে? 
তোমরা না আমি আল্লাহ? তোমাকে ব্যবসায় সুযোগ 
দানকারী যে আল্লাহ, একথা মনে থাকলে, পণ্যে ভেজাল 
দিতে মন চাইবে না। তোমাকে কোর্টে বিচারক হিসেবে 
বসিয়েছে আল্লাহ, একথা মনে থাকলে ঘুষ নিতে পারবে 


এখানে চারটি কথা বলা হয়েছে। ১. আল্লাহর অস্তিত্বের 


না । অবৈধ রায় দিতে পারবে না। অন্যায় করতে পারবে 


স্বীকার করবে নাস্তিক হবে না। এ জগতের সৃষ্টিকর্তা যে 
একজন আছে এ কথা বিশ্বাস করবে । এমনি এমনি এ 
পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে এটা বলবে না । সৃষ্টিকর্তা আমি 
একজন আছি এটা বিশ্বাস করবে । ২. ছাড়া আর 
কোন মাবুদ নেই এটা বিশ্বাস করবে অর্থাৎ একত্ববাদী হবে, 
মুশরিক হবে না । আমার মতো আরেকজন মাবুদ বানিয়ে 
সাজদা করবে না । খিস্টানদের মতো আল্লাহ তিনটা বলবে 
না । তারা মনে করে, তিনে মিলে এক । যাকে ত্রিত্ববাদ বলা 
হয় । এ রকম বিশ্বাস করবে না । সুতরাং হে মুসা! আমার 
সাথে মাবুদ হিসেবে কাউকে গ্রহণ কর না। কেউ কেউ 
আছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না বটে, কিন্তু 
আল্লাহর কিছু গুণবাচক নাম আছে সেগুলোর সাথে অন্যকে 
শরিক করে | যেমন- বচ্চা দানকারী, সমস্ত মুসিবত থেকে 


না। তোমাকে নেতা হওয়ার সুযোগ দানকারী যে আল্লাহ, 
একথা মনে থাকলে তুমি আর দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার 
ইত্যাদি কিছুই করতে পারবে না । সুতরাং সর্বাবস্থায় যদি 
আল্লাহর স্মরণ থাকে, কোন অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানি 
করতে পারবে না । অতএব আল্লাহর স্মরণ রাখা সর্বাবস্থায় 
অতীব জরুরি | 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ থাকার জন্য আল্লাহ একটা নিয়ম 
শিক্ষা দিয়েছেন, সেটার নাম নামায । যেমন- আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


টি৬$১0)69 »চাঁ? 


এ আয়াতের এক অর্থ: যথা সময়ে সঠিকভাবে নামায 
আদায় কর, আমার স্মরণ আছে সেটা প্রমাণ হওয়ার জন্য । 


পরিত্রাণ দানকারী এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী 


আরেক অর্থ: যথাসময়ে সঠিকভাবে নামায আদায় কর, 


একমাত্র আল্লাহ । কিন্তু অনেকে মাযারে গিয়ে বলে, হে বাবা 


মার্ট১৪ 


যেহেতু নামায আমার স্মরণ করে দেয় ।৯ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 
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আচ্ছা, বলেন তো! এসব করলাম না এবং মানলামও না । 
কোন অসুবিধা আছে? আস্তিক না হয়ে নাস্তিক হলে কোন 
অসুবিধা নেই । কেননা আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে 
কুরআন-হাদীসের প্রতি বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই | কারণ 
কুআন-হাদীস আর আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করবে সেই 
ব্যক্তি যে আল্লাহকে মানে | যে নাস্তিক তার কিছু করতে 
কোন বাধা নেই । সে স্বাধীন । 


আল্মাহর অস্তিত্বের প্রমাণ 

গ্রামের মকতবে যখন হুযুর আসতে দেরি হয়, আপনারা 
দেখন যে, তখন ছাত্ররা যারে বলে দুষ্টুমি সব কিছু করে । 
এমন কোন দুষ্টুমি নেই যা করে না । আর যখন হুযুর আসার 
খবর পায় । বড় আওয়াজে পড়া আরম্ভ করে দেয় । দেখুন! 
মকতবে হুযুর না থাকার কথা বিশ্বাস করার কারণে যদি 
একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের এ দশা হয় | তাহলে এবার যদি এ 
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১০৯১৪৪৬৩৫১৩ 
সেদিন আফসোস করবে, এমন গোল্ডেন হায়াত পেয়ে, 
কেন এই কষ্টে পড়তে হচ্ছে? যদি চাইতাম, আখিরাতকে 
বিশ্বাস করার মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করতে পারতাম । 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে, পরিপূর্ণ আল্লাহর 
জগতে সফলকাম হতে পারতাম 1৯৬ তারা বলবে, 
০৮৯১৪৪৬2806 0594১888560555 

9$5% 
অর্থাৎ হায় আফসোস! কেন আমরা দুনিয়াতে সীমালজ্ঘন 
করে পরকালের জীবনকে ধ্বংস করেছি । সুতরাং হে মুসা! 
নিঃসন্দেহে কিয়ামত আসবে ।১' অতএব 


০৬১১৫2১০৫5৩ 05826 ৬65 


জগতের সৃষ্টিকর্তা নেই একথা বিশ্বাস করা হয়, মানুষ যা 
ইচ্ছা তা করবে না? সে জন্য নাস্তিকেরা আল্লাহ মানে না। 
যাতে দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। আর যে 
আখিরাতের বিশ্বাসী নয়, শিরক করলে, গোলামি পরিপূর্ণ না 
করলে, নামায যথাসময়ে সঠিকভাবে আদায় না করলে, 
তার কোন অসুবিধা নেই । 

আল্লাহ বলছেন, হে মুসা! তুমি নাস্তিক হলেও, মুশরিক 
হলেও, ফাসেক হলেও, নামায না পড়লেও তোমার কোন 
অসুবিধা নেই। কিন্তু অসুবিধা হবে এমন একটা জগত 
আছে, যার নাম আখিরাত | যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৩3:0৩ ৬৪৩১৪ ওসি ছিএএ& 

কিন্তু হে মুসা! নিশ্চয় কিয়ামত আসবে | আমি কিয়ামতের 
নির্দিষ্ট সময়কে লুকায়িত রাখতে চায় । যাতে সে দিন 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হয় ৷ আমি 
পাগল নয় ।১ সুতরাং হে মুসা! নাস্তিক হয়ে আসলে এখানে 
সমস্যায় পড়বে । মুশরিক হয়ে আসলে ছাড় দেওয়া হবে 
না। মুনাফিক হয়ে আসলে জাহান্নামে পুড়িয়ে পাক-সাফ 


অর্থাৎ যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না । নিজের মন চাহি 
জীবন যাপন করে, তারা যেন তোমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি 
লাভ করা থেকে বিরত রাখতেনা পারে । না হয়, তুমি পথ 
্রষ্ট হয়ে যাবে ।১৮ 

হে মুসা! তুমি কলিমুল্লাহ্‌ হতে পার । কিন্তু যদি আখিরাতের 
তৈরি ছাড়া খালি হাত নিয়ে এখানে আস, দুনিয়ার হায়াত 
হেলায়-খেলায় শেষ করে দাও । তাহলে মনে রেখ, তুমি 
আখিরাতে সফল হবে না। আমাদের বুঝতে হবে হযরত 
মুসা (আ.)-এর মতো নবীকে যদি আল্লাহ এ রকম বলেন; 
আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের কী অবস্থা হবে? 
সুতরাং আখিরাতের জীবনকে উন্নত করতে হবে । আর 
আখিরাতের জীবন কীভাবে উন্নত করতে হয় তার দিক 
নির্দেশনা প্রদান করে কুরআনে করীম । দুনিয়াটা হচ্ছে, 
দুঃখ-সুখের জায়গা । দুনিয়াতে মানুষ সুখ লাভ করে চারটি 
কারণে । যথা ১. অন্ন, ২. পানি, দুনিয়াতে সুখের সাথে 
চলার জন্য খানা-পিনার প্রয়োজন | যদি খানা-পিনা ঠিক না 
থাকে, তাহলে কোনোভাবে চলা-ফেরা করতে পারে না ।৩, 
বস্ত্র, মানুষ চলা-ফেরা আর সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য 


হয়ে আসতে হবে | নামায ভালো করে না পড়লে আখিরাতে 
সমস্যা দীড়াবে ৷ কিয়ামতের দিন-তারিখ আমি লুকিয়ে 
রাখছি এজন্য যাতে, মানুষ আমল করার সুযোগ পায় । যদি 
দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় । মনে করেন, ২০৪০ 
সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম জুমাবারে কিয়ামত হবে 
তখন মানুষ বলবে, কিয়ামত আসতে আরো অনেক সময় 


লেবাস-পোষাক অত্যন্ত জরুরী | যেমন- আল্লাহ বলেন, 
808১5855220 পেগ 48% 

অর্থাৎ হে আদমের সন্তানেরা! তোমাদের জন্য পোষাক 

অবতরণ করেছি। যা তোমাদের সতর আবৃত করে এবং 

তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জার বস্ত্রও অবতীর্ণ করেছি ৯ 

মানুষের সুখ-শান্তি আর সাজ-সঙ্জার জন্য পোষাক অতীব 


আছে । যা ইচ্ছা তা করে নাও । মানুষ আখিরাতের আমল 


জরুরি জিনিস | ৪. ঘর-বাড়ি, খানা-পিনা, কাপড়-চোপড়, 


ছেড়ে দেবে । আর কিয়ামতের দিবস সন্নিকটে আসলে 
মানুষ বলবে । তওবা করে নাও তাড়াতাড়ি । আল্লাহ তো 
তওবা কবুলকারী | আল্লাহ বলছেন, কিয়ামত কবে হবে তা 
আমি কাউকে জানাইনি | এমনি হঠাৎ করে একদিন এসে 
পড়বে । তখন মানুষ আফসোস করবে । তখন আফসোস 
করা ছাড়া আর কোন কাজ হবে না। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


মার্ট১৪ 


সব ঠিক আছে । কিন্তু থাকার জন্য ঘর নেই । তার কোনো 
সুখ নেই । সুতরাং দুনিয়াতে সুখে থাকার জন্য ঘর অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় | সুতরাং বলে ছিলাম, দুনিয়াতে মানুষের সুখ- 
শান্তি লাভের উপকরণ হচ্ছে চারটি, ১. অন্ন, ২. পানীয়, ৩. 
বস্ত্র ও ৪. ঘর-বাড়ি । আর সবচেয়ে বেশি সুখ লাভের স্থান 
হচ্ছে, জান্নাত | যেখানে দুঃখের কোনো লেশমাত্র নেই। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।সম্মে।ল।ন।-।সং 


|ক।ল।ন 
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অর্থাৎ হে আদম! নিঃসন্দেহে এ শয়তান তোমার এবং 
তোমার স্ত্রীর দুশমন | সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে 
বের করতে না পারে । সে দিকে খেয়াল রাখবে । না হয়, 
তোমাকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে । এখন তুমি এমন এক 
স্থানে আছ, যেখানে কোন জীবিকা আর কাপড়-ছোপড়ের 
কোন অভাব নেই 1 যেমন- আল্মাহ তাআলা বলেন, 

9৫০৮559185ঞ 5১৩১ 2655 ঞ৬ 
আল্লাহ বলেন, তুমি এখন এমন স্থানে আছ, যেখানে কোন 
খিদে নেই । খাদ্যের অভাব তো দুরের কথা । ক্ষুদার্ত পর্যন্ত 
হবে না। প্রশ্ন করতে পারেন, হুযুর! খিদে না লাগলে, 
জান্নাতের খাদ্যসমূহ কে খাবে? এর উত্তর হচ্ছে, জান্নাতের 
খাদ্য মানুষ খিদে নিবারণ করার জন্য খাবে না। বরং স্বাদ 
ভোগ করার জন্য খাবে ।৯ আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৬৫1১2 222 

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য প্রত্যেক 
রকমের ফল-ফলাদি থাকবে ৷ 
অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা, বলেন? 

এ রপাচে তে 
অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতবাসীর জন্য 
অধিক পরিমাণের ফল-ফলাদি 
থাকবে । সেখান থেকে তারা খাবে । 
আল্লাহ তাআলা এভাবে সব ক্ষেত্রে 
জান্নাতের খাদ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে 
ফল-ফলাদির কথাই বলেছেন ২ 
আর মানুষ ফল-ফলাদি খিদে নিবারণ 
করার জন্য খায় না। বরং স্বাদ ভোগ 
করার জন্য খায়। জামাতের ফল- 
ফলাদি কী রকমের হবে? আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

উরি া্রা 
অর্থাৎ জানাতের ফলগুলো দেখতে 


তাদেরকে সেখানে উদ্যান এবং আঙ্গুর দেওয়া হবে এবং 
সমবয়ক্ষ পূর্ণ যৌবনের অধিকারী তরুণী দেওয়া হবে । 
সুতরাং জান্নাতে খিদে লাগবে না তবে প্রশ্ন করতে 
পারেন যে, হুযুর! খিদে না লাগলেও তো ফল-ফলাদি খেলে 
পায়খানা ইত্যাদির প্রয়োজন হবে । এর উত্তর হচ্ছে, 
মানুষের শরীর থেকে কোন কিছু বের হওয়ার যত রকমের 
স্থান আছে, সব জান্নাতের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে । জান্নাতে 
নাক থেকে শিকনি আর মুখ থেকে থুথু ইত্যাদিও আসবে না 
এবং জান্নাতে পেশাব-পায়খানার হাজতও হবে না । যেমন- 

রসুল, (সা. ) বলেন, 

4৫৪1০ 1) :05% এ পো) ০৯০ :৫৬ রত 
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৮১০৫ ৮১ 2৮2৪) 


আল্লামা নূরুল হক সাহেব দাবা) 


মুহতামিম, ব্টগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা 


সব এক রকম লাগবে । কিন্তু 
একেকটার স্বাদ একেক রকম 
হবে ।১ সুতরাং জান্নাতের খাদ্য হবে 
ফল-ফলাদি। সে জন্য আল্লাহ 
খানার কথা বললেই ফলের কথা বলে 
থাকেন | যেমন- 

9৫৮28৩০ 6405 


অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ুস্তাকীরা কামিয়াৰি 
তথা সফলতা লাভ করবে। 


বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবীদ আল্লামা জাষ্টিস, তকীউসমন নীর বিশিষ্ট খলিফা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ মোফাচ্ছেরে কোরআন 


--০ আল্লামা মুফতী, 


দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব 


মুহতামিম,জামিয়া ইসলামিয়া আকবর কমধ্রেক্স মিরপুর-১ ঢাকা 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামি সাহিত্যিক গবেষক ও লেখক 


-০ ড. আল্লামা আ ফ ম খালিদ হোসেন, সম 


অধ্যগক, ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টাম, সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ পটিয়া 


সকলের প্রতি ছীনি দাওয়াত 


যোগাযোগ £ ০১৭৭৭-৫০৮১৩২, ০১৮১৬-৭৮১৭৭০, ০১৭২১-৯৭১৭৩৫ 


দ্ূণেঃ ভরপুর আন্দরকিলা, চ্টখাম | ফোনঃ 


মার্ট১৪ 


০১৮১৯-৩৯১০৩৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খানা-পিনা করবে । কিন্তু 
তারা থুথুও ফেলবে না । পেশাব-পায়াখানাও করবে না এবং 
নাকও ঝাড়বে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রসুলুল্লাহ! খাদ্যের অবস্থা কী হবে? (অর্থাৎ আমরা যে, 
খানা খাই আর খানা খাওয়া পর দুনিয়াতে তো আমরা 
পায়খানা করে থাকি । যদি জান্নাতে পায়খানার হাজত না 
হয়, তবে আমাদের পেটের খাদ্যের অবস্থা কী হবে?) রসুল 
(সা.) বললেন, জান্নাতীরা খানা খাওয়ার পর একটা ঢেকুর 
দেবেন । (যা পায়খানার কাজ করবে । অর্থাৎ সে ডেকুরে 


22858 5৮45৩5%ঃ 
অর্থাৎ তারা জান্নাতের সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে । 
সেখানে কোন রকমের রৌদ্র ও শীত অনুভব করবে না। 
অর্থাৎ বেশি গরমও হবে না ।৯ বেশি ঠাণ্তা ও শীতও লাগবে 
না। যাকে বলে ১11 90110111017 তথা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত । 
আর এই চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করার জন্য আখিরাতে বিশ্বাসী 
হতে হবে । আখিরাতের জীবনকে উন্নত করতে হলে, 
কুরআন-হাদীস মত আমল করতে হবে । আর কুরআন- 
হাদীস মত আমল করতে হলে তা শিখতে হবে | কুরআন- 
হাদীস শিক্ষা দেয় এই কওমি মাদরাসা | সুতরাং দুনিয়া 


সব খাদ্য হজম হয়ে যাবে) এবং শরীর থেকে এমন ঘাম 
বের হবে যার খুশবু মেশকের চেয়ে অধিক হবে ।২৬ 

এবার আসুন! জান্নাতের মধ্যে যে পানীয় দেয়া হবে তা 
কেমন হবেঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থাৎ মুত্তকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার 
অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে নির্মল পানির নহর রয়েছে, এমন 
দুধের নহর রয়েছে, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের 
জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর রয়েছে এবং পরিশোধিত মধুর 
নহর রয়েছে । সুতরাং জান্নাতের পানীয় হবে, পরিষ্কার 
পানি, দুধ, শরাব এবং মধু 1১৭ 

বলতে পারেন, হুযুর! এসব পানীয় গ্রহণ করলে তো 
পেশাবের হাজত হতে পারে । আমি বলব, জান্নাতের মধ্যে 
কোন পেশাবের হাজত হবে না । বরং সে পানীয় বন্ত শরীর 
থেকে ঘাম হিসেবে বের হবে । যার সুগন্ধ হবে মেশকের 
ন্যায় | দুনিয়ায় ঘামের গন্ধ দূর করার জন্য কত ওয়ানম্যান 
শো ব্যবহার করতে হয় । কিন্তু জান্নাতিদের ঘাম থেকে যে 
সুগন্ধ বের হবে তা ওয়ানম্যান শোকেও হার মানাবে । 
সুখ-শান্তির ৩ওনং উপকরণ হচ্ছে বস্ত্র । দুনিয়ার বন্ত্র পুরাতন 
এবং ফেটে যায় । কিন্ত জান্নাতের পোষাক পুরাতনও হবে 
না এবং ফেটেও যাবে না । আল্লাহু আকবার । রসুল (সা.) 
৮০০০ 


31350 25 রি 
অর্থাৎ তাদের যৌবন কালও শেষ হবে না এবং তাদের 
কাপড়ও পুরাতন হবে না। জান্নাতীরা কত বছরের যুবক 
হয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করবে? এ সম্পর্কে রসুল (সা.) বলেন, 
'জান্নাতবাসীরা ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক হয়ে 
বেহেস্তে প্রবেশ করবে । বলতে পারেন, বৃদ্ধ অবস্থায় মারা 
গেলে? হ্যা, বৃদ্ধ অবস্থায় মারা গেলেও তেত্রিশ বছরের 
যুবক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।১৮ সুখ-শান্তি লাভের ৪র্থ 
উপকরণ হল, বাসস্থান । জান্নাতের মধ্যে বাসস্থান কী রকম ২ 
হবে? সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


মার্ট১৪ 


আর আখিরাতের শান্তি আর সফলতা লাভ করার জন্য 
কুরআন-হাদীস দরকার | কুরআন ছাড়া দুনিয়া-আখিরাতে 
791010) মুক্ত জীবন লাভ করা কখনো সম্ভব নয় । আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে বুঝার আর আমল করার তৌফিক 
দান করুন । আমিন । 


৬ আল-কুরআন, সূরা সৃওয়াদ, ৩৮:২৭ 


-কুরআন, সুরা আল-তআরাফ, ৭:২৬ 
-কুরআন, সর? তাহা, ২০:১১৭ 
-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১১৮-১১৯ 
-কুরআন, সুরা ম্বহান্মদ, ৪ ৭:১৫ 
-কুরআন, সরা ম্ামিনুন, ২৩:১৯ 
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-কুরআন, সরা অাল-বাকারা, ২:২৫ 

-কুরআন, সুরা আন-নাবা, ৭৮:৩১-৩৩ 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২১৮০, হাদীস: ১৮ ৫ 

২ আল-কুরআন, রা মৃহাম্মাদ, ৪৭:১৫ 

২৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস-স্ুনান, মুস্তফা 
আলবাৰী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গুপ, হলব, মিসর, খ. 
১৪, পৃ. ৬৭৯, হাদীস: ২৫৩৯ 

২৯ আল-কুরআন, সরা আল-ইনসান, ৭৬:১৩ 
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*” আল-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১৬ 
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তস্থা 
সীমারেখা ও চৌহদ্দি 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির 


২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা ও 


আলামীন ুন্দর-শোভাময় 


জাতীয় দিবস । দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার 8৪তম 
বার্ষিকী | ১৯৭১ সালের এই দিন থেকে 
দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে 


এই 
স্বাধীনতার স্বভাবগুণে ভূষিত করেই 


ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সর্বোচ্চ 
গুরুত্বারোপ করে এর জন্য সুস্পষ্ট 


করেছেন সৃষ্টির সেরা ব 


নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে । ইসলামের 


মানবজাতিকে | ইসলাম মানবজাতিকে 
যেসব মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে, 


১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছিল বাঙালীর 


তন্বধ্যে স্বাধীনতা অন্যতম । বরং 


কাজ্িত মহান বিজয় । সে বিজয়ে 


হৃদপিণ্ডের জন্য যেমন নির্মল বাতাস, 


বিশ্বমানচিত্রে ঠাঁই করে নেয় লাল- 


সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ । আমাদের 
হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় 
পাওয়া এ স্বাধীনতা । 


স্বাধীনতার তাৎপর্য ও মাহাত্ম 
স্বাধীনতা: একটি ব্যাপক তাৎপর্যময় ও 
মর্মস্পর্শী শব্দ । স্বাধীনতার জন্য মানুষ 
সবকিছুই করতে পারে । পারে অস্ত্র 
ধরতে, নিজের মূল্যবান জীবন বিলাতে 
এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে । শুধু 
নয়, প্রতিটি সৃষ্টিজগতই 
স্বাধীনতার মা হওয়ায় ডানা মেলতে 
চায়। র ঠ 
স্বাধীনভাবে উড়তে, মাছ চায় পানিতে 
বাধাহীন বিচরণ করতে, জীব-জন্তু চায় 
জঙ্গলে তাদের চলাচলে যেন সৃষ্টি করা 
না হয় কোন প্রকার বাধা-বিপ্নতা । তাই 
স্বাধীনতা হচ্ছে মানবজাতির স্বভাবজাত 
বিষয় । কেউ চায়না অন্যের পরাধীন 
হয়ে বাচতে । তাই মহান রাব্বুল 


মার্ট১৪ 


দেহের জন্য আত্মা প্রয়োজন, তেমনি 
স্বাধীনতা হচ্ছে মানবসমাজের প্রতিটি 
সদস্যের কাজিিত ও অভীষ্ট লক্ষ্য । এ 
এমন এক মৌল নীতি, যার ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান এবং যাকে গুরুত্ব 
দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান 
এক কথায় উদগ্রীব । রাষ্ট্র অথবা সরকার 
স্বাধীনতার প্রতি যতটা গুরুত্ব দেবে, 
স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রতি যতটা তাগিদ 
করবে জনমানসে ঠিক ততটাই সে 
সম্মান এবং মর্যাদার আসনে সমাসীন 
হবে । ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, 
তাকে অনর্থের কোপানল হতে রক্ষার 
বৃহৎ কর্মসূচি এবং এজেপ্তা নিয়েই এ 

ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেছে । হোক তা 
ধর্মীয় চিন্তানৈতিক কিংবা পলিটিক্যাল 
স্বাধীনতা, অথবা কর্তব্যকর্ম ও ব্যয়ের 
স্বাধীনতার যে ধারণা ও চেতনা প্রচলিত, 
সে সংক্রান্ত স্বাধীনতা । 


ধর্মীয় স্বাধীনতা 


কালজয়ী আদর্শ হচ্ছে, কাউকে ইসলাম 
গ্রহণ করানোর জন্য স্বীয় ধর্ম ত্যাগে 
বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলিম ও 


মাধ্যমে দীওয়াত দেওয়াকে । মহান 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 
দীন সম্পর্কে কোন জোর-জবরদস্তি 
নেই, সত্য-ভ্রান্তি হতে সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে । [সুরা আল-বাকারা : ২৫৬] 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনার 
প্রতিপালকের দিকে প্রজ্ঞা ও সুন্দর 
উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন 
এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম 
পন্হায় | [সূরা আন-নাহল : ১২৫] 
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ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি 
ও অমুসলিমদের আচরণ 

নীতিমালাও দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা 

করেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের রর 

তাদের মৌলিক অধিকার | সুতরাং কো 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গাদা 


॥ তাত্তান্তহীদ ৩১ 
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হামলা কিংবা ভাগুর করা যাবে 


আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান, 


জরুরিও বটে। ব্যক্তি স্বাধীনতার 


না,তাদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে আরোপ করা 
যাবে না ন্যুনতম বাধা-বিঘ্তাও । বিবাহ- 
বিচ্ছেদ এবং ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে 
তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পূর্ণ 


সত্যের দ্ধর্থহীন প্রকাশ এবং কল্যাণের 
পথে আহ্বান করতে কারো পরোয়া 
করতেন না। একথা অনস্বীকার্য যে, 
এমন কিছু চিন্তানৈতিক টার্ম, যা 


লাগামহীন চর্চাকারীর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
হাদীস শরীফে এভাবে চিত্রিত হয়েছে, 
আল্লাহর সীমারেখায় জীবনযাপনকারী ও 
তা লঙ্ঘনকারীর অবস্থা হচ্ছে সেই 


স্বাধীনতা । যা তাদের ধর্মানুসারে 


ইসলামকে অন্যান্য মতাদর্শ ও ধর্ম হতে 


বিধিসম্মত, তারা তাই পালন করবে । 
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
করেন, অযুসলিমরা যদি আপনার কাছে 
কোন বিচারের জন্য আগমন করে তবে 
আপনি তাদের মাঝে বিচার করুন কিংবা 
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন । [সূরা 
আল-মায়িদা : ৪২] 

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি কোন জিম্মিকে কষ্ট দিবে আমি 
তার বিরূদ্ধে দীড়াবো ৷ সিহাহ সিত্তার 
প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সুনানে আবু দাউদ 
এবং বাইহাকী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, 
যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধকে অত্যাচার 
করবে, তার ক্ষতিসাধন করবে, কিংবা 
তার সাধ্যের অতিরিক্ত তার ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেবে অথবা তার মালিকাধীন 
কোন বস্তু জোরপূর্বক কেড়ে নিবে, 
কিয়ামতের কঠিন দিবসে আমি তার 
প্রতিপক্ষ হিসেবে দীড়াবো । [আবু দাউদ 
শরীফ, হাদীস : ২৬৫৪] 
সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সাধারণ 
নীতিমালা হচ্ছে, অধিকারপ্রাপ্তি ও 
বঞ্চণার ক্ষেত্রে সমতা । অর্থাৎ আমরা যা 
পাবো তারাও তা পাবে । আমরা যা 
থেকে বঞ্চিত হবো তারাও তা থেকে 
বঞ্চিত হবে | তবে তারা যদি প্রতারণা 
এবং শঠতার আশ্রয় নেয় কিংবা চুক্তিভঙ্গ 
করে তবে তাদেরকেও শাস্তির মুখোমুখী 
হতে হবে। 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 

ইসলাম চিন্তা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের 
স্বাধীনতাকে খুব জোরেশোরেই সমর্থন 
দিয়েছে । ইসলামের এই চিন্তানৈতিক 
স্বাধীনতা এবং এর সফল অনুশীলনের 
অবশ্যস্তাবী ফল হচ্ছে, ইসলামের 
তাহ্যীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, চিন্তা- 
দর্শন এবং শাস্তীয় এ বিপুল এতিহ্য 
এবং এর এঁতি পরম্পরা, 
মুসলমানগণ উত্তরাধিকারসূত্রে কালান্তরে 
যা বহন করে আসছেন। তাই 
ইতিহাসের বাকে-বাকে আমরা দেখতে 
পাই, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাআত 
সাহাবায়ে কেরাম রো.) সৎ কাজে 


মার্ট১৪ 


বিশেষ বৈশিষ্যে ভুষিত করেছে। 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা 

মুক্ত পলিটিক্স চর্চা এবং রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ইসলামের এক গৌরবোজ্জ্বল 
অধ্যায় | বিধিসম্মত পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ, 
শাসকবর্গ এবং আমলা শ্রেণীর নজরদারী 
এবং সুস্থপন্থায় তাদের সমালোচনা এবং 
ফলত তাদেরকে সঠিক লক্ষ্যে নিপতিত 
করার য়টি_ ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছে । এ বিষয়ে একটি ঘটনা 
শোনাচ্ছি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব 
(রা.)-এর স্বর্ণালি শাসনামলের ঘটনা । 
একবার তিনি ভাষণ প্রদানকালে এক 
গ্রাম্যলোক তরবারী নিয়ে হযরত উমরের 
সামনে দীড়িয়ে গেলেন, আর বললেন, 
হে ওমর! তুমি যদি আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সা.)-এর কথা অনুযায়ী চল 
তোমাকে আমরা সমর্থন করব, 
সহযোগীতা করব | আর তুমি উমর যদি 
কুরআন-সুন্নাহ হতে একচুল পরিমাণও 
বিচ্যুত হও তবে আমি এ তরবারী দিয়ে 
তুমি উমরকে ঠিক করে দেব ৷ একজন 
মহান খলীফা, যার নাম শুনলে 
তৎকালীন পরাশক্তি রোম-পারস্য থরথর 
করে কীপত জাতির উদ্দেশে ভাষণ 
দিচ্ছেন, সামান্য একজন গ্রাম্য লোককে 
খলীফার বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে কথা 
বলার স্বাধীনতা ইসলামই দিয়েছে । 
হযরত উমর পুলিশ বাহিনীকে বলেননি 
যে, এই বেয়াদবকে শায়েস্ত করে দাও । 
সে জনসম্মুখে আমাকে লাঞ্চিত করেছে । 


জাতির মত, যারা একটি জাহাজের স্থান 
বন্টনের জন্য লটারির আশ্রয় নিল | কেউ 
ওপরে স্থান পেল, কেউ পেল নিচে । 
নিচের লোকদের পানির প্রয়োজন হলে 
ওপরে গিয়ে পানি নিয়ে আসে । এখন 
তারা যদি চিন্তা করে যে, আমরা কষ্ট 
করে ওপরে পানি আনতে যাবো কেন? 
বরং আমরাও নিচতলায় একটা ফুটো 
করে পানি তুলতে পারি ৷ এখন ওপরের 
লোকেরা যদি তাদেরকে বাঁধা না দেয় 
তাহলে জাহাজের সব আরোহীই সমুদ্রের 
অতল গহবরে তলিয়ে যাবে । আর যদি 
বাধা প্রদান করে তবে সকলে রক্ষা 
পাবে । 

তাই একথা অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই যে, ইসলাম মানবজাতিকে 
পূর্ণস্বাধীনতা দিয়েছে । বলার স্বাধীনতা, 
চিন্তা-বুদ্ধির স্বাধীনতা । কিন্তু অব 
স্বাধীনতার নামে নোংরামী করা, ময়লা- 
আবর্জনা গিলানোর স্বাধীনতা ইসলাম 
| 


চু 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এই 
যুবকদের তারা বিভ্রান্ত করবে, রাস্ট্রকে 
কলঙ্কিত করবে, ইসলাম এবং ইসলামী 
কৃষ্টি-কালচারকে _ সমানতালে আঘাত 
করবে, এই অধিকার তাদের নেই 
আসুন, স্বাধীনতার এই মহান মাসে 
স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনপূর্বক 
তাদেরকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করি 
সমাজকে যেন তারা কলঙ্কিত করতে না 
পারে, পরিবেশকে যেন তারা দুষিত 
করতে না পারে, চেতনাকে যেন তারা 


এই হচ্ছে ইসলামের মত প্রকাশের 


কালিমাযুক্ত করতে না পারে, তাদের 


বিধিসম্মত স্বাধীনতার জাজ্ম্বল্যমান প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । 
ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতার এ হচ্ছে 


নোংরা লিখনীকে প্রতিরোধ করতে হবে 
তাদের অশ্নীল বই-পত্র কেনা বন্ধ করতে 
হবে । তাদের বই-পত্র কেনাটাও তাদের 


কিছু খণ্ড চিত্র, ইসলাম যা প্রণয়ন করেছে 
বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও উপকারার্থে । 


একপ্রকার সহযোগীতার নামান্তর 
আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের প্রিয় 


অপরের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


মাতৃভূমিকে হেফাজত করুন। এই 


কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। তবে 


ধরণের জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত 


যদি সমাজ এবং তার সাধারণ নীতিমালা 


সুশীল সমাজের করাল থাবা থেকে এই 


ও মূল্যবোধের জন্য কেউ হুমকি হয়ে 
উঠে, তবে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


দেশ, দেশের জনসাধারণ, তাদের 
ইমান-একীন এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে 


করা শুধু বৈধই নয়, বরং তা একপ্রকার 


হেফাজত করুন | আমীন! 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


রা 
(১ 
৫) 


ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
এবং ব্রিটিশ রসায়নবিদ 
ড. ফয়সল মোস্তফা 
২০০৯ সালের ২৪ মার্চ র্যাব ভোলা 
জেলার বোরহানুদ্দীনা উপজেলায় 
অবস্থিত ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
নামের একটি অত্যানুধিক ডিজাইনের 
কমপ্রেক্স থেকে ২টি পিস্তল, ২টি 
রিভলবার, ৪টি শটগান, ৮টি 
ম্যাগাজিন, ২টি বাইনুকোলার, ২টি 
রিমোট কক্ট্রোলে ডিভাইস, ৭০০টি 
পিস্তলের ও ২০০টি শটগানের বুলেট, 
৩০০০টি স্ফিংটার, ৬টি লাইফ 
জ্যাকেট, ২০টি মুখোশ, ২টি 
ওয়াকিটকি এবং অনেকগুলো মোবাইল 
ফোনসেট উদ্ধার করে । মাদরাসার 
নাম করে প্রতিষ্ঠিত উক্ত কমপ্রেক্সে 
হত না এবং কোন সাধারণ মানুষের 
জন্য এই কমপ্রেক্সে প্রবেশ সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের কোন 
কওমী মাদরাসায় এমন কোন নিয়ম 


মার্চ'১৪ 


আছে বলে আমার জানা নেই। 
মাদরাসার নাম করে প্রতিষ্ঠিত এই 
কমপ্রেক্সটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
বংশোভুত বিটিশ 
রসায়নবিদ ড. ফয়সল মোস্তফা এবং 
এ মাদরাসাটি পরিচালিত হত বিটিশ 
দাতব্য সংস্থা গ্রিন ক্রিসেন্টের 
অর্থায়নে । 

বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসা 
পশ্চিমা দেশের কোন দাতব্য সংস্থার 
অর্থায়নে পরিচালিত হয় না, বরং 
পরিচালিত হয় সাধারণ জনগণের 


মাদরাসার নাম দিয়ে ব্রিটিশ দাতব্য 
সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত এই 
মাদরাসা বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা 
ধ্বংসের জন্য ও জঙ্গিবাদের প্রচলনের 
মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের মনে 
মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক 
ধারণা তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি 
আন্তর্জাতিক ইসলামবিরোধী ষছুযন্ত্রের 
একটি অংশ । 


সাধারণ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান এবং সন্ত্রাসবাদ 


অর্থায়নে । তাই মাদরাসার নামে 
প্রতিষ্ঠিত ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
সত্যিকার অর্থে কোন মাদরাসাই ছিল 
না, বরং ব্িটিশ দাতব্য সংস্থার 
অর্থায়নে এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত 


আমাদের আলোচনার শুরুতেই শিক্ষা 
ব্যাবস্থার পরিচয় দিতে দিয়ে সাধারণ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল-কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ 
করেছিলাম | বাংলাদেশের প্রায় 


হওয়া এবং এরই সাথে এখানে বিপুল 
পরিমাণ অস্ত্রের মহড়া বাংলাদেশের 
জঙ্গিবাদের উত্থানের সম্পর্কে নতুন 
করে ভাবতে শেখায় । এটা 
সুনিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে 


সবগ্তলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
কলেজে ছাত্ররাজনীতি প্রচলিত রয়েছে 
এবং প্রায় বড় বড় সব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেই_ মূলত ছাত্রলীগ, ছাত্রদল 
এবং ছাত্রশিবির নামের রাজনৈতিক 
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সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করে আসছে । এই 
ছাত্রসংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজ ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, 


জিহাদের দ্বারা সংগঠিত সহিংসতার 


মানুষ আগেও ভালোভাবেই জানত 


চেয়ে দ্বিপ্তণের চেয়েও বেশি । কেননা 
১৯৯৯ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত 
বাংলাদেশের সবগুলো জঙ্গি সংগঠনের 


হলের সিট দখল, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি 


হামলার ফলে ১৩৬ জন নিরীহ মানুষ 


নিয়ে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষে জড়িয়ে 


নিহত হন এবং আহনত হন ২৪৮৮ 


পড়ে । সংঘর্ষ কোন কোন সময় ভিন্ন 
দলের মধ্যে এবং কোন কোন সময় 
একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ঘটে 
থাকে । সংঘর্ষগুলোর কারণে সব 


জন ।১ যদি প্রশ্ন করা হয় এই ছাত্ররা 
কাদের দ্বারা নিহত হয়েছেন? উত্তর 
এই সহিংসতার দায়ভার কারা বহন 


সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় 


করবে? বিশ্ববিদ্যালয় না সাধারণ 


ভুগে এবং অভিভাবক সমাজ চিন্তিত 


ছাত্ররা? আমি শুরুতেই যে মূলনীতি 


থাকে | দৈনিক জনকণ্ঠ ২০০১ সালের 
৪ মে মাসের বরাত দিয়ে বাংলাপিডিয়া 
উল্লেখ করেছে যে, ১৯৭৪ সাল থেকে 


দিয়েছিলাম চলুন তার মাধ্যমে এই 
সহিংসতাগ্তলো পর্যালোচনা করি। 
যেহেতু. বাংলাদেশের কোন 


শুরু করে তিন যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের 
ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের 


বিশ্ববিদ্যালয়ই কোন শিক্ষার্থীকে 
সহিংসতা শিক্ষা দেয় না এবং এজন্য 
উৎসাহও প্রদান করে না তাই এ 


কারণে ১২৮জন ছাত্র নিহত হয়েছেন 


দায়ভার গ্রহণের কোন প্রশ্নই আসে 


এবং মারতঅকভাবে আহত হয়েছেন 
৪২৯০ জন শিক্ষার্থী । এদের মধ্যে 


না। অপরদিকে সাধারণ ছাত্ররাও 
ক্যাম্পাসে এ ধরণের সহিংসতা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নিহত হন 
৭২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ 


প্রত্যাশা করে না। তাই সাধারণ 
ছাত্ররাও এর জন্য দায়ী নয়। বরং 


জন, টট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জন, 
ংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন, 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত লক্ষ লক্ষ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক ছাত্র 
সহিংসতার সাথে জড়িত থাকে । তাই 


জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন । 
১৯৯৩ সালে দি নিউ ইয়র্ক টাইম, 


আমি মনে করি এ সহিংসতার দায়ভার 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং সাধারণ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বেও সবচেয়ে 


ছাত্রদের নয়, বরং যারা সহিংসতার 


সহিংস ক্যাম্পাস হিসেবে সনাক্ত 
করেছে । তার মানে কি এই যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় হল সহিংসতার 
প্রজননকেন্দ্র | স্বাধীনতার পর থেকে 
২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশ 


জন্য দায়ী তাদের । যদিও আমি প্রমাণ 
করেছি যে, বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের 
সাথে কওমী মাদরাসার কোন সম্পর্ক 
নেই কিন্তু তারপরেও যদি তর্কের 
খাতিরে মেনেও নেই যে, বাংলাদেশের 


কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হন ১৫ জন 
যাদের মধ্যে একজন ছিল 


সব জঙ্গিরাই কওমী মাদরাসা থেকে 
এসেছে, তাহলেও যে কারণে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বসবাসকারী 
রাবিব নামের ১০ বছরের শিশু 
(9106ড/524.0017) | 
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাগ্রহণকারী 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে থাকাকালীন 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে 
গুটিকয়েক ছাত্রদের সহিংসতার জন্য 
দায়ী করা যায় না ঠিক একই কারণে 
জঙ্গিবাদের দায়ও কওমী মাদরাসার 
ঘাড়ে চাপানো যাবে না। আর 
বাংলাদেশের ক্যাম্পাসে সক্রিয় 


এখন আবার নতুন করে জানল । 


নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যায়কে 
উচ্চ আদালতের সমন জারী 
চলতি বছরের ৬ মার্চ ২০১৩ 
ংলাদেশের উচ্চ আদালতের বিচারক 
এএচএম শাহবুদ্দিন এবং বিচারপতি 
মাহমুদুল হক বাংলাদেশের অত্যন্ত 
স্বনামধণ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ 
সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিকার 
অর্থেই ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্ 
কি না তা জানতে চেয়ে রুল জারি 
করেছে ।২ উল্লেখ্য যে, গণজাগরণ 
মঞ্চের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিত্ব 
এবং নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারকে 
হত্যার পেছনে নিরাপত্তাবাহিনী নর্থ 
সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীও 
সম্পৃক্ততা পেয়েছেন বলে জানা যায় । 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসাকে 
উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে কওমী 
মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র কি 
না তা জানতে চেয়েছেন বলে কোন 
রুল জারির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় 
না। 


বাংলাদেশের প্রধান প্রধান 
মাদরাসা এবং জঙ্গিবাদ 
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য এবং 
গুরুত্বপূর্ণ কোন মাদরাসা যেমন 
চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা, ঢাকার 
লালবাগ মাদরাসা, মালিবাগ শরীয়াহ 
মাদরাসাসহ বাংলাদেশের সব বড় বড় 
মাদরাসার কোন শিক্ষক বা শিক্ষার্থী 
জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত থাকার কোন 
নজির সন্ত্রাসাবাদের ওপর কাজ করে 
এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য 
দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং 
আবারও সন্দেহাতীতভাবে একথা 
প্রমাণিত হয়ে গেল যে, জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসায় শিক্ষা প্রদান করা হয় না। 


!চলবে। 


সময়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে তাদের 
দ্বারা যে সহিংসতা সংগঠিত হয় তা 


ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের 
সাথে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার 


পৃথকভাবে জেএমবি ও হরকাতুল 
মার্চ'১৪ 


কোন সম্পর্ক নেই তা বাংলাদেশের 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [| 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও 
মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ পায়ে আমরা 


না । তবে দীড়ানোর জন্য উঠার সময় 
যদি কোন ওজর-আপত্তি না থাকে, 
জমিনে ভর না দেওয়া উত্তম | 


কুরআন সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈনদের 


হযরত খাল্লাদ ইবনে রাফি (রাযি.)-কে 


আমল এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের 
মতানুসারে নামাযের বিধানসমূহ 
পর্যালোচনা করব  ইনশাআল্লাহু 
তায়ালা । যাতে হানাফী মতাবলম্বী 
সাধারণ লোকদের মন পরিস্কার হয় 
এবং মুসলিম সমাজ যাতে বিভ্রাট ও 
দলাদলি সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে 
মুক্তি পেয়ে যায় । 


কিয়াম 
জলসার পর পুনরায় তাকবীর বলে 
দ্বতীয় সাজদা করবে এবং প্রথম 


নবী করীম (সা.) নামাযের বিশুদ্ধ 
সাজদার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 


পের কালি বল 
+১ ০০১ ৮ 03৩ ৬৬১ এ ০০1 ৮) 
রত ৪৯৩০৪ 

অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা 
উঠিয়ে সোজা হয়ে দীড়িয়ে যাবে । 
এভাবে গোটা নামায আদায় করবে ।২ 
নির্রিত | 947: 7: ্ৈঁ ০০ 
14505 ১০৭০০ ০৯০৩ & 


সাজদার ন্যায় তাতে সমস্ত বিধান ও 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


কাজ পালন করবে ৷ অতঃপর পুনরায় 
তাকবির বলে যথাক্রমে কপাল, নাক, 
হাত ও সর্বশেষে হাটু জমিন থেকে 
উঠাবে এবং সোজা হয়ে পরবর্তী 
রাকাআতের জন্য দীড়িয়ে যাবে । 
দ্বিতীয় সাজদার পর পুনরায় বসবে 


মার্চ'১৪ 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) দ্বিতীয় 
সাজদা থেকে সোজা হয়ে পায়ের 


সম্পর্কে একটি রেওয়ায়তে বর্ণনা 
করেন যে, 

44999 6 044 এ 9 
নবী করীম (সা.) তাকবির বলে সাজদা 
করলেন অতঃপর তাকবির বলে 
সরাসরি দীড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন 
না 

তবে হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিস 
(রা.) থেকে একটি রেওয়ায়ত বর্ণিত 
১৪১৪৪৪০০৫ ঘা ঠোতী। 


.145$ ৫৬৪5 (৪৪ চিনা €5(1.১০ 
তিনি নবী করীম (সা.)-কে দেখেছেন 
যে, তিনি নামাযের প্রথম ও তৃতীয় 
রাকাআতে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত 


দীড়াতেন না ৫ 
এই হাদীসে প্রথম ও তৃতীয় 
রাকাআতে দ্বিতীয় সাজদার পর 


অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দীড়িয়ে 
যেতেন ৩ 

হযরত সাহাল আস-সায়িদী (রাষি.) 
থেকে তীর পুত্র নামাযের অবস্থা 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
যার ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 


প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হযরত 


জলসায়ে ইসতিরাহতকে সুন্নত 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, প্রতি 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 


বলেছেন । পক্ষান্তরে জমহুর আইম্মার 


আমাদেরকে নবী করীম (সা.) 


মতে জলসায়ে ইসতিরাহত সুন্নত নয় 
বরং প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় 
সাজদার পর না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে 
যাওয়া উত্তম | তবে হানাফি মাযহাব 
মতে এটা জায়েয । অতএব যদি কেউ 
প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের পর 
জলসায়ে ইসতিরাহতের সমপরিমাণ 
বসে, তাহলে এই হাদীসের কারণে 
তার ওপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব 
হবে না। ৃ 
দ্বিতীয় সাজদা আদায় করে দীড়ানোর 
পর পূর্বের ন্যায় হাত বাধবে এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সুরা আল-ফাতিহা ও 
অন্য একটি সুরা পড়বে। তবে 
ইমামের পেছনে হলে উপরে বিবৃত 
পদ্ধতির অনুসরণ করবে । তারপর 
রুকু, কওমা, সাজদা, দুই সাজদার 
মাঝখানে জলসা এবং দ্বিতীয় সাজদার 
পর তাশাহহুদের জন্য বসবে । তবে 
বসার পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই । তাশাহহুদের বৈঠক হচ্ছে প্রথম 
সাজদা ও দ্বিতীয় সাজদার মধ্যস্থিত 
বৈঠকের অনুরূপ । 


বৈঠক ও তাশাহহুদ 
তাশাহহুদের জন্য বসবে । বসার 
পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, 
প্রথম সাজদা ও দ্বিতীয় সাজদার 
মধ্যস্থিত বৈঠকের অনুরূপ এখানেও 
বসবে | তবে বসার সময় উভয় হাত 
রানের ওপর রাখবে তারপর তাশাহ্হাদ 
পাঠ করবে । 

তাশাহহুদের শব্দমালা চবিবশজন 
রা 
রয়েছে। তবে তাদের রেওয়ায়তকৃত 


রয়েছে । তবে যে কোন সাহাবী থেকে 
বর্ণিত তাশাহহুদের যে কোন শব্দমালা 
পাঠ করলে তাশাহহুদ আদায় হবে 
এতে কারো দ্বিমত নেই । 

হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো.) থেকে 
বর্ণিত তাশাহহুদের শব্দগুলোকে 


মার্চ'১৪ 


তাশাহহুদের বৈঠকে এই তাশাহহুদটি 
পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন, 

9 ০4৫51 41220 & 4১৩৪৫) 
4 985 1 833 ৫ রত ৫০ 
১১৫৪ ৩৯৪০] এস পু এপ বি 


০০৮ ০০ 


এ বিড 4! 


সকল সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহর 
জন্যে । আল্লাহই সমস্ত শান্তি, কল্যাণ, 
প্রাচুর্য ও সর্বপ্রকার পবিভ্রতার মালিক | 
হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর 
রহমত ও বরকত নাযিল হোক । 
আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সব নেক 
বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক | আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা 
ও রসূল ।* 

তাশাহহুদে তর্জনীর ইশারা 
তাশাহহুদ পাঠের সময় শাহাদাত 
আঙুল বা তর্জনী দ্বারা ইশারা করা 
সুন্নত । তবে ইশারার পদ্ধতি হল: 
এ! ১ ৩ 42॥-এ পৌছে (উচ্চারণের 


সময়) মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা 


দু'রাকাআতে আত্রাহিয়াতু রয়েছে। 
তিনি বৈঠকের জন্য বাম পা বিছাতেন 
এবং ডান পা খাড়া রাখতেন |? 


হযরত যুবায়র (রাষি- ) থেকে বর্ণিত, 
৮3 ০৪৪০৩ $ ঘা পি 41 টি 24) 
০ 2555 রত ৮ ছি চি 5৫ 
0650 ৮৮5 9 ০ ৮০ ৫০ 
9 ৬৮৬ ৪ 4০ এ ৪০ 
নবী করীম (সা.) যখন বসে দুআ' 
করতেন, তখন তিনি ডান হাত ডান 
উরুর ওপর এবং বাম হাত বাম উরুর 


ওপর রাখতেন । এবং শাহাদাত 
আঙুলি দ্বারা ইশারা করতেন... 1৮ 


হযরত খুফাফ ইবনে ঈমা ইবনে 
রাখাসাহ (রাষি-) বলেন, 

ঘা এ এ 5৫96 জড ঝ| 4৮৫০ এ 
3১8৮৯) 9৩ ৮১০ ও 3 এ 
ইভ ভে 85০9 ৪০৮ ০:৩০ 
আমি নবী করীম (সা.)-কে দেখেছি 


যে, তিনি তাশাহহুদের জন্য বসলে 
আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। 


পরস্পরের সাথে মিলিয়ে গোলক তৈরি 
করবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুগিয়ে 


মুশরিকরা বলত, তিনি আমাদেরকে 
জাদু করছে অথচ নবী করীম (সা.) তা 


তালুর সাথে লাগিয়ে রাখবে । অতঃপর 
শাহাদাত আঙুল ইশারা 
করবে । তবে ইশারার সময় শাহাদাত 
আঙুলি কিবলার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে, 
সরাসরি আসমানের দিকে উঠাবে না 
তারপর ৷ 1) শব্দ বলতে গিয়ে তা 
নামিয়ে ফেলবে এবং বৈঠকের সমান্তি 
পর্যন্ত ডান হাতের আঙুলগুলো এই 
আকৃতিতেই থাকবে | ইশারা করার 
সময় নজর শাহাদাত আঙুলের দিকে 
থাকবে, তা অতিক্রম করবে না। 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, 


22৮ উজ সি ১৮৬ ০ 2৮০৮15০432০ 
9৩৩ লা ০০5০ এ ও ০৬৩৪ও 
1০515157০০৮ 1 ০০511 %15 2 
| এও আপািকও ০ ও ০৯০ 


দ্বারা তাওহীদের সাক্ষ্য বলতেন ।৯ 
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে 
এ 
(50203481493 ঞড পে ঠা 


11572 4505 মুক্তা এ ৮০৮ 
নবী করীম (সা.) যখন নামাযে 
বসতেন, তখন আঙুল দ্বারা কিবলার 
দিকে ইশারা করতেন এবং 
আঙুলের দিকে নিক্ষেপ করতেন 1১ 
কোন কোন রেওয়ায়তে ইশারার 
পরিবর্তে আঙুল নাড়ানোর কথা পাওয়া 
যায়। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম 
(সা.)-এর নামায পদ্ধতি বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেছেন, 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 
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৫০৯৯৫ ৪ হি পুত 155 


কোন মতবিরোধ থাকে না । 
যা হোক তাশাহহুদ পাঠের সময় 
তর্জনী দ্বারা ইশারা করাও জায়েয 


অতঃপর তিনি তিন আঙুল মিলিত 
করলেন এবং গোলক তৈরি করলেন । 
তারপর শাহাদাত আঙুল বা তর্জনী 


আছে এবং তর্জনীকে নাড়ানোও 
জায়েয আছে । আর এ উভয় পদ্ধতিই 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তবে হানাফী 


| আমি দেখলাম যে, তিনি 
শাহাদাত, আঙ্গুলি নাড়াচ্ছেন ও দুআ" 
করছেন । 
কিন্ত হযরত ইবনু যুবায়র (রাযি.)- 
এর রেওয়ায়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
আছে যে, নবী করীম (সা.) আঙুলি 
দ্বারা ইশারা করতেন, তবে নাড়াতেন 
না। 
৩০0 ৮:০% 5 ৩৫ জু এ 
নবী করীম (সা.) যখন দুআ করতেন, 
তখন তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন, 
কিন্তু তা নাড়াতেন না ।১২ 
হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর এই 
বর্ণনার কারণে ইমাম বায়হাকি (রহ.) 
আঙুল নাড়ানো সংক্রান্ত হাদীসের 
ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে নাড়ানো 


দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য, বারংবার 
নাড়ানো উদ্দেশ্য নয় । এই ব্যাখ্যার 
আলোকে উভয় রেওয়ায়তের মধ্যে 


মাযহাব মতে ইশারা সংবলিত 
হাদীসগ্তলো প্রণিধানযোগ্য বিধায় 
তাশাহহুদে শুধু ইশারা করবে, বার বার 
তর্জনী নাড়াবে না । 


যদি নামায দুই রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 


করবে (এটা উল্টো তাকবীর হিসেবে 
পরিচিত । দুআ কুনৃত পড়ার পর রুকু- 
সাজদা করবে এরপর বসে তাশাহহুদ, 
দরুদ ও দুআ*পড়ে সালাম ফিরাবে । 


চতুর্থ রাকাআত 

যদি নামায চার রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত পড়ে 
নামায শেষ করবে । তবে নামায যদি 
ফরয হয়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ 
রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার 
পর অন্য কোন সুরা পড়বে না । আর 
যদি সুন্নত বা নফল হয়, তাহলে সুরা 


তাহলে তাশাহহুদের পর দরুদ ও দুআ 


ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা মিলাতে 


পাঠ শেষে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে 
নামায সমাপ্ত করবে । 


তৃতীয় রাকাআত: 

মাগরিব ও বিতর 

যদি নামায তিন বা চার রাকাআত 
বিশিষ্ট হয়, তাহলে তাশাহহুদের পর 
দরুদ শরীফ না পড়ে তাকবীর বলে 
পরবর্তী রাকাআতের জন্য দীড়িয়ে 
যাবে। এরপর তৃতীয় রাকাআত 
নামায তিন রাকাআত বিশিষ্ট হয়। 
তবে তা যদি মাগরিব নামায হয়, 
তৃতীয় রাকাআতে সুরা 
ফাতিহার পর 
অন্য কোন 
সুরা পড়বে 
না আর যদি 


হবে। [চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 
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পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
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হাদি ৮৪৪ 

র্‌ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮) 

৮ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪০৮, হাদীস: 
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৯ আল- , আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
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এত লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
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বলতে জানার জাদু 
1১] 


খাদেমের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব রাজা-হদয়ের শক্ত বীনায়ও 
ঝংকার তুলতে সক্ষম হয়। জবাব শুনে চমকে ওঠেন 


এক বাদশার ঘটনা, একসময় তিনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে 


বাদশা । আশ্চর্য তনুয়তায় ডুবে থাকেন কিছুক্ষণ । 


এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । অনুষ্ঠানে 


তন্ময়তার ঘোর কেটে যখন তিনি স্বাভাবিক হন, তখন 


খাবারের নিমন্ত্রণ ছিল সবার জন্য | সুচি অনুযায়ী কিছুক্ষণের 


খাদেমকে লক্ষ্য করে বলেন, হে বুদ্ধিমান খাদেম! তোমার 


মধ্যে শুরু হলো আহারের পর্ব । রাজদরবারের সকল 
সেবক-সেবিকা নিজ নিজ দায়িত্বে উদ্যত্ত ৷ রাজপ্রাসাদের 
পুরো প্রাঙ্গণজুড়ে আছড়ে পড়ছে আনন্দের উর্মিমালা । 
খাদেমদের মধ্যে একজনের দায়িত্বে ছিল রেকাবি নিয়ে ভাত 
ও তরকারি আনা-নেওয়া ৷ খাদেমটি রেকাবি হাতে যেই 
বাদশার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বাদশার ভয়ে হঠাৎ তার পা 
পিছলে যায় । পেয়ালা থেকে সামান্য শুরবা পড়ে বাদশার 
কাপড়ের কোণায় লাগে । সাথে সাথেই তেলে-বেগুনে জ্বলে 
ওঠলেন জাহীপনা | রাগে দীত কটমট করতে করতে 
বললেন, একে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা কর এখনই । 
খাদেম যখন বাদশার ক্ষোভের মাত্রা ও প্রতিজ্ঞার কথা 
বুঝতে পারল, তখন পুরো রেকাবির সব শুরবাই বাদশার 
মাথায় ঢেলে দিল ইচ্ছা করেই । অবস্থা দেখে বাদশা 
চিৎকার করে বললেন, আরে তোর ধ্বংস হোক, এ কী 
করছিস তুই? খাদেম বিনীতিকণ্ঠে উত্তর দিল, জাহাপনা! এ 
ধৃষ্টাচরণ আমি নিজের ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্ষাদা রক্ষার্থে 
করি নি । বাদশা বললেন, তা হলে কেন করলে? 

খাদেম বলল, জাহীপনা! শুনুন, আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, 
আমাকে হত্যা করার কারণে দেশের মানুষ ভাববে, 
আমাদের বাদশা তো দেখি, খুব রগচটা মানুষ | খুব 
সামান্যতেও তিনি রেগে আগুন হয়ে যান । সামান্য একটি 
ভুলের জন্য বেচারা খাদেমকে হত্যা করেছেন নির্মমভাবে | 
খাদেম তো এ ভুল জেনে-বুঝে করে নি। ফলে লোকেরা 
বাদশাকে দান্তিক-জালেম বলে গাল-মন্দ করবে 
নিঃসন্দেহে । তাই আমি ভেবে-বুঝে পরের কঠিন ভুলটি 
করার দুঃসাহস করলাম, যাতে লোকেরা বোঝতে পারে, 
খাদেমের অপরাধ লঘু ছিল না, ছিল জগন্দল ভারি ও 
আমার মতো শত অপদার্থ 


জঘন্য অপরাধের কালো তিলক তোমার চমৎকার 
জবাবচাতুর্য সম্পূর্ণই মুছে দিয়েছে। সুতরাং তোমাকে আমি 
ক্ষমা করে দিলাম | যাও, তুমি আজ থেকে আজাদ | 

বর্ণিত ঘটনাটি কুরআন-হাদিসের কোনো কাহিনি নয়; নয় 
কোনো বিখ্যাত গল্পকারের গল্পাংশও | অবশ্যি ঘটনাটি আমি 
পড়েছি পাঠকনন্দিত উর্দু লেখক আবদুল মালেক মুজাহিদ- 
সংকলিত “সুনহরে আউরাক্" গ্রন্থে । ঘটনার জাতপরিচয় ও 
উৎসপ্রামাণ্যতা যাই হোক, কিন্তু এর ভেতর নিহিত রয়েছে 
মানবজীবনের জন্য এক অক্ষয় শিক্ষা । বলতে জানার 
রা বাকভঙ্গির সুফল বোঝার জন্য এ একটি ঘটনাও 
য্ 
বাস্তবিকই বলতে জানা একটি অসাধারণ শিল্প । এ শিল্প 
জনুসূত্রে প্রাপ্তিযোগ্য নয়, সাধনা করে অর্জনসাপেক্ষ । 
বলতে জানার বৈভবে একজন এগিয়ে যায়, আরেকজন 
পিছিয়ে পড়ে বলতে জানার অভাবে । যে বলতে জানে না, 
হৃদয়ে শত সংগীত সত্তেও তার ভাষা মুক। সে নিজেকে 
মেলে ধরতে পারে না, তুলে ধরতে পারে না তার পার্থিব- 
অপার্থিব দায়িত্ব ও চাওয়াচাহিদার কোনো কিছুই | ফলে সে 
বলতে চেয়েও বলতে পারে না, কিন্তু অন্তর্নিহিত 
লীলাচাঞ্চল্যময় অনুভবরাশি এক সময় তাকে উদ্বেল করে 
তুলে, তার অন্তরশায়ী আকাঙ্ষালোক হয়ে ওঠে উনৃত্ত, 
চক্ষ-তারকা বিহ্বল হয়ে ওঠে তার, মুখাভিব্যক্তিতে ভাষা 
পায় কারুণ্য । এ জন্যই শব্দ-বাক্যকে, ভাষা ও বলার 
ভঙ্গিকে আল্লাহর অপূর্ব নেয়ামত বলা হয়েছে । 


২৪ 
এই বলতে জানা বা না-জানার কারণেই দুজন ব্যক্তির 
জীবনযাত্রায় সূচিত হয় পার্থক্যের পাথুরে মরুভূমি, 


জাহান্নামে যাক, কিন্তু জনগণের অন্তরে আপনার ভক্তির 
ভিতটা অটুট থাকুক, সেটা আমি আমি মনে-প্রাণে চাই । 


মার্চ'১৪ 


তারতম্যের দিগন্তবিস্তৃত তট | এরই কারণে একজন আটকা 
পড়ে কষ্টের খাচায়, আরেকজন দুলে ওঠে আনন্দের 


-____ আত্তন্তহীদ ৩৮ 


আ।লো।র। ।প।থে 


দ্যোতনায় । তাই বলতে জানার জাদু-অধ্যায়ে-ই নিহিত 
মানবজীবনের সফলতার প্রজ্ঞাপাঠ । 


চেহারাখানি । ব্যথার ঘোরে তিনি অজান্তেই চিৎকার করে 
বললেন : এ ব্যাখ্যাদাতাকে আমার চোখের সামনেই 


ঘটনার ভেতর লুকিয়ে থাকে বহুকিছু : লুকিয়ে থাকে অপূর্ব 


জেলখানায় বন্দি কর । বাদশার এমন আদেশে আশ্চর্য হবার 


জ্যোতির ঝলকানি, কিংবা, বিদঘুটে আঁধারির গ্লানি । ঘটনার 
ভেতর নিহিত থাকে শিক্ষা ও নীতিকথা । ঘটনাপাঠে ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়া শুরু হয় পাঠকের মনোজগতে । তৈরি হয় তার বোধ 
ও মননরুচি । কখনও একটি গল্পই পাঠককে পৌঁছে দিতে 
পারে চূড়ান্ত গন্তব্যে । 'আলোকিত” মানুষের না হোক, তবে 
দি বাতির একটি ঘটনা বলতে 
| 

এক বাদশা অদ্ভূত এক স্বপ্ন দেখলেন একবার । স্বগ্ন দেখে 
স্বপ্নায়িত হতে পারেন নি তিনি, বরং মুষড়ে পড়েন 
মানসিকভাবে । স্বপ্নের সঙ্গীনতায় অস্থির হয়ে ওঠলেন 
বাদশা । স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাকে জানতেই হবে । এক মন্ত্রীকে 
আদেশ দেওয়া হলো, দেশের সকল স্বপ্নব্যাখ্যাতাকে 
সমবেত করতে । খুব দ্রুতই আদেশ পালিত হলো । মুহূর্ত 
বিলম্ব ছাড়াই দেশের সকল বিদদ্ধ স্বপ্নব্যাখ্যাতা উপস্থিত 
হলেন বাদশার দরবারে । সমবেত পণ্ডিতদের সামনে বাদশা 
নিজের স্বপ্ন খুলে বললেন, “আমি পুরো সুস্থ ও নিরাপদ 
অবস্থায় ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত আছি । ঠিক সে সময় 
হঠাৎ আমার মুখের সমূহ দাত পড়ে যেতে শুরু করে । এক 
পর্যায়ে একটি দাতও আমার মুখে বাকি থাকল না । 

স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ব্যাখ্যাতাগণ বিভিন্ন ভাষায় ও পন্থায় 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন । যাতে বাদশা মানসিক 


বিষন্নতা কাটিয়ে সুস্থ ও সুস্থির হয়ে ওঠেন । সাম্তবনার বিচিত্র 
বাণী তারা বাদশাকে শুনালেন, কিন্তু এসবের একটিও 
বাদশার মনঃপূত হয় নি কোনোভাবেই । 


উপস্থিত ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে অন্তমুখীস্বভাবের দুজন ব্যক্তি 
বৈঠকের একেবারে শেষ প্রান্তে নিঃশচুপ বসা ছিলেন । বাদশা 
প্রথম থেকেই খেয়াল করে আসছিলেন যে, এঁরা দুজন 
কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নি। এবার বাদশা তারা 
দুজনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, কী হলো? আপনারা যে 
কিছু বললেন না? আপনাদেরকেও কিছু না কিছু বলতেই 
হবে । 

বাদশার আদেশে বাধ্য হয়ে প্রথমজন বললেন, জাহাপনা! 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি যা বুঝেছি, তা ব্যক্ত করলে দুঃখে 
আমার দিল ফেটে যাবে, কিন্তু সত্য তো সত্যই, তাকে তো 
আর কৌশলের কারসাজিতে গোপন করা যায় না। 

বাদশা বললেন, ঠিক, ঠিক! অসুবিধা নেই, বলুন, কী 
ব্যাখ্যা? 


কিছু নেই, কারণ এঁদের সারাটা জীবন-যৌবন কেটেছে 
ক্ষমতার পিপাসায়, ক্ষমতায় টিকে থাকার উন্মত্ত 
নেশায় । 

কিছুক্ষণ পর যখন ঘোর কেটে তিনি একটু শান্ত-স্বাভাবিক 
হয়ে ওঠলেন, তখন দ্বিতীয়জনকে বললেন, এবার আপনি 
বলুন, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? 

জাহাপনা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো খুব আসান ও আশাব্যঞ্জক 
আপনি পরিবারের সকল সদস্যের তুলনায় দীর্ঘজীবি হবেন 
পরিবারের সদস্যরাও চায়, আপনি দীর্ঘজীবি হোন । 

(এ ব্যাখ্যার সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যার মতোই । অর্থাৎ 
মহামান্য বাদশা নিজ পরিবারের সকল সদস্যের চেয়ে দীর্ঘ 
জীবন পাবেন, ফলে অন্য সকল সদস্য একে-একে তার 
চোখের সামনেই মারা যাবে 1) 

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বাদশা নতুনভাবে হয়ে ওঠেন স্বপ্নায়িত 
কেটে যায় বেদনার ঘোর । দূরিভূত হয় তার সকল উদ্বেগ ও 
দুশ্চিন্তা | বাদশা মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন, যাও একে রাষ্ত্রীয় 
পুরস্কারে ভূষিত কর 

চিন্তা করে দেখুন, দুজনের ব্যাখ্যার মূলকথায় কোনো 
পার্থক্য নেই । কিন্তু বলার ভঙ্গি ও কথনের কারুকলায় 
যথেষ্ট ফারাক আছে দুজনের । ফলে একজন আটকে পড়ল 
বন্দিত্ে খাচায়, দ্বিতীয়জন ভূষিত হলো রা্ত্রীয় সম্মাননায় 
সুতরাং, 

যে কথা বলিবে/ ভাবিয়া দেখিবে/ আগে ভাগে দোষগুণাদি 
তার; 

কহিনু কি সব / না ভেবে কি কব? / এ ভাবনা ভাব 
সহস্রবার | (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : ১৮৩৭-১৯০৭) 
এজন্যই বিজ্ঞজনরা বলেছেন আগ-পিছ মাথায় রেখে মুখ 
খুলতে, খুব ভেবে-চিন্তে কথা বলতে । তারা এটাকে 
বলেছেন জ্ঞানীর লক্ষণ । সাধারণের কথা তো বলাই বাহুল্য, 
একজন বাদশাও হারাতে পারেন নিজের মাথা, যদি তিনি 
প্রকাশ করে দেন গোপন কথা । তাই, 

যাহা কিছু মুখে আসে বলা নাহি চাই / জ্ঞানীর লক্ষণ ভাই, 
জানিবে ইহাই 


রাজার গোপন কথা করিলে প্রকাশ / হারাইতে পারে মাথা 
করিও বিশ্বাস । 

(শেখ সাদীর বুস্তা থেকে, অনুবাদ, শেখ হাবিবর রহমান : ১৮৯১- 
১৯৬২) 

আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ-সমালোচনার শিল্পশৈলীতে 


জাহাপনা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আপনার সকল সন্তান 


ফারাক আছে বলেই একই যোগ্যতা ও চিন্তা-পেশার 


আপনার চোখের সামনেই মৃত্যুবরণ করবে । তখন দুঃখের 
ধকল কেটে ওঠতে পারবেন না আপনি । আখেরে এক বুক 
ব্যথা নিয়ে আপনিও হারিয়ে যাবেন মৃত্যুর গহ্বরে । 


দুজনের মাঝে আপনি দেখতে পাবেন, একজন কোনো 
বৈঠকে কিছু বললে, তার বক্তেব্যর পরিণতি গিয়ে ঠেকে 
অনিঃশেষ ঝগড়া-ফাসাদে, কিংবা, অনর্থক কোনো তর্ক- 


এ ব্যাখ্যা শুনার সাথে সাথে স্বভাব-গান্টীর্য হারিয়ে ভীষণ 


বিবাদে । পক্ষান্তরে আরেকজন কিছু বললে, সেখানে সৃষ্টি 


রগচটা হয়ে পড়েন জাহাপনা | পায়ের তলা থেকে মাটি 


হয় আনন্দের আবেশ, ভালোবাসা ও ভূতির পরিবেশ; 


সরতে শুরু করে তার । ভীষণ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তার 


পরস্পরে গড়ে ওঠে দুর্জয় এক সৌহার্দ-প্রাসাদ ৷ এটাকে 


বুক । রাগ-রঙে রঙিন হয়ে যায় তার শুভ্র-কান্তিময় 
মার্চ'১৪ 


বলে আলোচনার শিল্পনৈপুণ্য । 


-__লললু। আত্তান্তহীদ ৩৯ 


আ।লো।র। ।প।থে 
এ শিল্পনৈপুণ্যের কারণে একই অনুষ্ঠানের দুই আলোচকের 


এ কথা ভেবে যিবরিকান নিজেকে আর ধরে রাখতে 


মাঝে আপনি দেখতে পাবেন বিশাল পার্থক্য । একজনের 
আলোচনার সময় দেখবেন, শোতৃবর্গ একান্তিক মনোযোগ 


পারলেন না । শরম-সংযমের বাধ ডিঙিয়ে যিবরিকান বলেই 
ফেললেন, আল্লাহর রসুল! ইনি আরো অনেক কিছুই 


দিয়ে তার আলোচনা শুনছে । যেন তাদের চোখ-কান-মন 
ফেরাতেই পারছে না বক্তার বাক-বিমোহন থেকে, শব্দের 
সম্মোহন থেকে । অথচ একই বৈঠকে অন্যজনের আলোচনা 
করার সময় উপস্থিতরা লেগে থাকে আজে-বাজে কথায়, 
টিপাটিপি করে মোবাইল; কিংবা হল্লা করে এদিক-সেদিক 
তাকিয়ে । অবশ্যি এমন হয়ে থাকে | কেন? বলতে জানার 
জাদুভিন্নতার কারণে ৷ এটাকেই বলে বক্তৃতার সম্মোহনী 
শক্তি -উপস্থাপনার কারুকলা; বলতে জানার গৌরব ও 
সৌরভ | 


৩৪ 

স্বয়ং যে নবীকে আল্লাহ তাআলা “জাওয়ামিউল কালিম* তথা 
শব্দ ও বাক্যের সম্যক ব্যুৎপত্তি দান করেছেন, তিনিও 
উৎসাহিত করেছেন বলতে জানার জাদুকে । দূর-দুর্গম 
দিগন্তে বিস্তৃত ছিল যে নবীর চিন্তা-ছায়া, তিনি-ই সবকিছু 
বলতে পারতেন বর্ণ ও বর্ণনার রঙ ছড়িয়ে, উপস্থাপনাকে 
নানাভাবে খেলিয়ে । তার বলার ভঙ্গিতে ও সংগীতে ছিল 


বলতেন, কিন্তু হিংসা তাকে থামিয়ে দিয়েছে । তিনি হিংসা- 
ছাইয়ে চাপা দিলেন অনেক সত্য | এ কথা শুনে আমরের 
মাথায়ও আগুন ধরে । তিনি বলেন, 

ছি! আমি আপনার সাথে হাসাদ করব কোন দায়ে? আপনার 
মতো একজন ইতর, নিচুবংশ, বীতসম্মান ও বেকুব 
সন্তানের জনকের সাথে আমার হাসাদ করারই বা কী 
প্রয়োজন? 

হে আল্লাহর রসুল! আমি যা প্রথমে বলেছিলাম, তাও সত্য 
বলেছিলাম, এখন যা বলছি, তাও মিথ্যা নয় । কারণ আমি 
যখন তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তখন তার গুণাবলির কথা যা 
জানতাম, বলে দিয়েছি, আর এখন তার ওপর রাগান্িত 
বলেই তার দোষের কথা যা আগে লুকিয়ে রেখেছিলাম, 
ফীস করে দিলাম । 

আমরের চমৎকার উপস্থিতবুদ্ধি ও কথনদক্ষতায় রসুল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- খুব অভিভূত হয়ে যান। 
এরই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “নিশ্চয় কিছু কিছু কথায় রয়েছে 


ছন্দ ও স্থাচ্ছন্দ, গতিশীলতা ও গতিময়তা । তার মুখনিঃসৃত 
প্রতি বাক্যে থাকত বুননের সাজ, বুনটের কারুকাজ; ছিল 
প্রকাশের মসৃণ পেলবতা, শব্দের কোমলতা ও বক্তব্যের 
কল্লপোলতা | তাই তিনি সৌন্দর্যকোমল কথা ও রজ্ঞাপূর্ণ 
বয়নশৈলীকে হৃদয়ভরে সমর্থন করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন তা 
অনুসরণের জন্য | এ বিষয়ে নবী -সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


জাদু। নিশ্চয় কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞার আধার ।' [হাদীসটি 
বুখারী-মুসলিমসহ বহু হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । পুরো ঘটনাটি 
“মুস্তাদরকে হাকেম'-এ বর্ণিত] 

জানি, উপরিউক্ত কথাগুলি রহস্যে ও রোমঞ্চে ভরা কোনো 
গল্প নয়, খুব সাদাসিধে কথা । রসুলের বাক্য দুটিও 
বহিরঙ্গসহজ, তবে বস্তসারসমৃদ্ধ । এ বাক্যদ্ধয়ে লুকিয়ে 


সাল্লাম- অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা 
একটি পরিবেশও সৃষ্টি করে দেন একসময় । 
একদিনের ঘটনা, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর কাছে আরবের তিনজন নেতৃত্স্থানীয় ব্যক্তি 
মেহমান হয়ে আসেন । তিনজনই ছিলেন বনু তামীম 
গোত্রের সদস্য | যথাক্রমে কয়স বিন আছেম, যিবরিকান 
বিন বদর এবং আমর বিন আহতাম । এক পর্যায়ে রসুলের 
বরে তারা গোত্রগরিমার শ্রাঘায়িত বর্ণনায় মেতে 
ওঠেন । 
যিবরিকান বললেন, আল্লাহর রসুল! আমি তামীম গোত্রের 
মান্যবর ব্যক্তি । আমি তাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন হতে 
দিই না। সেই সাথে আমি তাদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট 
থাকি । এ কথা বলে তিনি আমর বিন আহতামের দিকে 
ইঙ্গিত করে বললেন, এ বিষয়ে ইনি ভালোই জানেন । 
আমরও তার কথা সমর্থন করে বললেন, আল্লাহর রসুল! 
সত্যি তিনি তুখোড় মেধাবী, ধীমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি | এটুকু 
সংযত প্রশংসা করে আমর থেমে যান। সীমাতিরঞ্জিত 
ংসা তিনি করেন নি। কিন্তু যিবরিকান আমরের কাছে 


আছে অর্থ-মর্মের সাগরময়তা | বুদ্ধিমপ্তিতি বয়নদক্ষতা 
কুরআন-কথিত “হিকমাহ্‌" ও “মাওয়েযাতুন হাসানাহ্‌*-এর 
প্রতিনিধিত্ব করে বলেই রসুল সম্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের কথাকে সাদর সমর্থন করেছেন । 
এক ব্যক্তি একজন বুজর্গের প্রশংসা করতে গিয়ে বলল, 
তিনি এমন উচু স্তরের বুজর্গ ছিলেন যে, তিনি সেজদা 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। যেন তিনি আল্লাহর কোলেই 
জীবনের ইতি টানেন । শ্রোতা কথাটা শুনে কী যেন একটু 
ভাবল । পরক্ষণেই সে বলল, আচ্ছা, জনাব! একটা কথা 
বলব যদি কিছু মনে করেন, আল্লাহর রসুলের মৃত্যু হয়েছিল 
নিজের স্ত্রীর কোলে, আর আপনার বুজর্গের মৃত্যু হয়েছে 
আল্লাহর কোলে । তা হলে এর অর্থ দাড়াল, তিনি আল্লাহর 
রসুলের চেয়েও উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছিলেন । কথা শুনে 
বক্তা হতভম্ব হয়ে যায় । সে না পেল প্রতিউত্তরের কোনো 
যুক্তি, না খোজে পেল পাল্টা প্রশ্নের চোরাপথ | 

শ্লোতা বক্তার কথার অসত্যতা সম্পর্কে ভালো করেই 
জানতেন । কারণ তিনি উক্ত বুজর্গের জীবনী পড়েছেন । 


আশা করেছিলেন আরো দীর্ঘ স্ততিগাথা । ফলে আমরের 


জেনেছেন তার বহু জীবনকথা । তিনি কোথাও এ কথা পান 


সংক্ষিপ্ত প্রশংসায় যিবরিকান খুশী হতে পারেন নি। তার 
মনে এল, নিশ্চয় আমার নেতৃত্বের ব্যাপারে আমরের মনে 
হিংসার আগুন জুলছে। তাই তিনি বহু সত্য চেপে গেলেন । 


মার্চ'১৪ 


নি যে, বুজর্গ নামাজের হালতে মৃত্যুবরণ করেছেন । কিন্তু 
শ্রোতা ভাবল, যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ কথা আপনি 
কোথায় পেয়েছেন? কীভাবে এটা প্রমাণিত? তা হলে শুরু 
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হয়ে যাবে বাক-বাহাস, প্রবাহিত হবে এক অনিঃশেষ 
তর্কধারা । সুতরাং এককথায় এমন এক জবাব দেওয়া 
উচিত হবে, যা নিশ্চিত, অনুত্তরযোগ্য ও অপ্রতিবাদ্য । 

চিন্তা করে দেখুন, কী অসাধারণ যুতসই জবাব ও টাকশালী 
প্রতিবাদ এটি! বাংলায় “দাতভাঙা জবাব' বলে একটা কথা 
আছে । সম্ভবত এ বাকভঙ্গিটা ফারসি ভাষা (দন্দান শেকন্‌ 
_ ০5 ০১৪১) থেকে এসেছে বাংলায় । টাকশালী-যুতসই 
উত্তরের ক্ষেত্রে যদি শব্দবন্ধটি যথাযথ প্রয়োগ হয়, তা হলে 
আমি বলব, উপরিউক্ত জবাবটি একই সাথে “দিলভাঙা' ও 
“দেমাগভাঙা'ও | দিল ও দেমাগের সমস্ত মগজই পানি হয়ে 
যায় এমন উত্তরের সামনে । 

তবে মনে রাখতে হবে, বলতে জানার জাদু মানে অনর্থক 
বাক্যবয় নয়, বুলি কপচানোর দারুন পটুতাও নয় । অহেতুক 
বাতুলতা, বাকচ্টুলতা ও প্রতারণাবাক্য কিছুতেই বলতে 
জানার জাদুমন্ত্রের গোত্রভুক্ত নয়, কারণ কৃত্রিম শব্দের 
তাজমহল যতই সুন্দর ও সুরম্য হোক বাস্তবতার স্রোতে তা 
খড়কুটোর মতোই ভেসে যায় | তা হলে বাকজাদু মানে কী 
দীড়ায়? বাকজাদু মানে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রজ্ঞাদীপ্ত টাকশালী বাকভঙ্গি। সত্যমিথ্যার 
জগাখিচুড়িময় সাড়ম্বর কথামালাকে বড়জোর বলা যায় 
শরতের মিছা মেঘের অর্থহীন ডাকভোক্‌, যে মেঘে থাকে না 
জলের ছিটে-ছৌটাও । সূর্যয্নাত এ সত্য কথাটিই আশ্চর্য 
বাকচিত্র পেয়েছে বাংলা নীতিকবিতায়, 

কাজে যদি করা হয় কর তবে ভাই / মিছামিছি মুখে ব'লে 
কোন ফল নাই । 

শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্‌ সার / ছিটে-ফৌটা নাহি তায় 
জলের সার । 

সেইরপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর / ফলে যদি না হইলে কার্য 


হিতকর | (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ১৮১২-১৮৫৯) 
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কথায় কথায় উত্তর 


৩. কোন শব্দে বাংলা স্বরবর্ণেও শী-কার', “-কার', €-কার' 
কখনও ব্যবহার করা যায় না?- [] তত্তব শব্দ] দেশী 
শব্দ [] বিদেশী শব্দ 

৪. “এই ইসলাম সেই ইসলাম নয়” নামক বইটির লেখক 
কে? [] বায়েজিদ খান পন্ী [] ড. আসাদুল্লাহ আল- 
গালিব [] মাও. মতিউর রহমান মাদানী 

৫. হারাম বস্তৃতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেও জন্য 
আরোগ্য বা রোগমুক্তি রাখেন নি' কোন সাহাবির বর্ণিত 
হাসিদ? [] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. [_] 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. [_] আবু হুরাইরা রা. 

৬. “সিপাহি বিপ্রব” কত সালে সংঘটিত হয়? [] ১৭৫৭ 
সালে] ১৮৭৫ সালে] ১৮৫৭ সালে 

৭. সৌরজগতের শেষ প্রান্তেও গ্রহ হচ্ছে- [] ইউরেনাস 
[] বৃহস্পতি [] নেপচুন 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


৩.জর- [_1৪.জড়- [____] 


ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৪৬৬ জন, ২. উভয়টিই, ৩. ২৩ 
ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রি. ৪. ২০ একর, ৫. হাফেজ সিরাজী, ৬. 
খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ৭. ৭৭.৮৪ কি.মি । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. খাওয়ার ইচ্ছা, প্রবল ক্ষুধা; ২. 
ক্ষুধার্ত, ভূখা; ৩. ছিদ্রযুক্ত; ৪. উদিত হওয়া, প্রকাশিত 
হওয়া | 


ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যার বিজয়ী: 

১ মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন, [সদস্য % ৭৮] 

২. হাফেজ মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন মাহমুদ, ।সদস্য % ৬০] 
৩. মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী, (সদস্য % ৭৯] 


নিয়মাবলি: সবকটি প্রশ্ন পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 


১. সারাবিশ্বেও কতটি দেশে “আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' 
উত্যাপিত হচ্ছে? - [1 ১৮৯ টি [] ১৯০ টি [] ১৯১ 
টি 

২. তমুদ্দিন মজলিস কত সালে ভাষা আন্দোলনের ওপর 
একটি বই প্রকাশ করেন? [] ১৯৪৫ সালে [] ১৯৪৭ 
সালে] ১৯৫২ সালে 


মার্চ'১৪ 


নেওয়া । নওল হাতের কলমের সদস্যবর্গ একটি সাদা 
কাগজে উত্তরপত্র জটপট লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দিন 
মাসিক আত-তাওহীদের ঠিকানায় । উত্তরপত্রের সাথে 
সদস্য ক্রমিক অবশ্যই উল্লেখ করুন। 
পত্রযোগোযোগের ঠিকানার পরিবর্তন হলে অবশ্যই 
নতুন ঠিকানা লিখে পাঠান । 


__'্টু। আজ্তার্তহীদ ৪১ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৪] 
চু সওদাগরের পোষা তোতা বার্তা 


৬ | 


৬১২০০০// 


টিয়াপাখি ৷ টিয়া কথা বলত 
সুরেলা কণ্ঠে আর ছিল দৃষ্টিনন্দন 
সুন্দর | টিয়ার সাথে সওদাগরের ছিল 
গভীর মমতা, আন্তরঙ্গতা । 

একদিন সওদাগর মনস্ত করলেন, 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান যাবেন । 
বিদায় বেলায় আত্মীয়-স্বাজন বন্ধু- 
বান্ধব সবাইকে জড়ো করে জানতে 
চাইলেন, এই সফরে কার জন্য কী 
সওগাত আনব বল । বাড়ির লোকেরা, 


বন্ধদের স্মরণ বন্ধুকে করে কারণ তোমার অনাদর অবহেলাই এত 

এক সৌভাগ্যবান মোবারক সুন্দর মধুর । না জানি, তোমার সমাদর 

সওদাগরের ছিল বিশেষত যদি একজন হয় লাইলা দয়ার পরশ আরো কত মনোমুগ্ধকর । 
খাচায় পোষা এক অপরজন মজনু কায়েস । আমি আসলে আল্লাহর আদর-অনাদর 


আমি বিচ্ছেদে বিরহের অনলে জুলছি, 
তোমরা এই অভাগার কথা স্মরণও 
করবে না__কতবড় যুলুম । বিরহ 
বিচ্ছেদ আর বন্ধুর প্রসঙ্গ আসাতে 
বরাবরের মতো মওলানার মন চলে 
গেল প্রকৃত বন্ধু আলনাহর দরবারে | 
মহান রাববুল আলামীনের দরবারে 
তিনি অনুযোগ করেন । 


আন্টি &41858-08 4 
০০99০344179 


আত্রীয়-স্বজন একেক জিনিসের 


যদি বান্দার বিরহের কারণ হয় 


আবদার জানাল | সবশেষে টিয়ার 
পালা | সওদাগর বলল; তোমার জন্য 
কী আনব বল? তোতা বলল, আমি 
কিছু চাই না। তবে যখন হিন্দুস্তানে 


পৌছুবেন, সেখানে আমার গোত্রীয় 
তোতাদের দেখা পাবেন। তাদের 


আমার সালাম বলবেন । আর খুলে 
বলবেন, আমি কোন অবস্থায় আছি। 
বলবেন, কালের দুর্বিপাকে আমি আজ 
খাচার কারায় বন্দি । সে তোমাদের 
সাহায্য চায় । সে বলেছে; আমি বঞ্চিত 
কারাবন্দী আর তোমরা মুক্ত বনে 
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ__এটি কী 
উচিত? আল্লাহর দোহাই! আমার কথা 
একটুখানি ওদের বলবেন । তারা হয়ত 
আমার কথা স্মরণ করবে । তাতে 
আমি সান্ত্বনা পাব। মওলানা রূমী 
(রহ.) বলেন, 


এ ৫ ০1 5% 
১% ৬৮৫ ৩1 & ৬৫ ৮৮ 


রে 


মাচ ১৪ 


বন্দেগীতে ক্রটি-বিচ্যুতি, 
মন্দের বদলায় মন্দ করলে অন্যের 
সাথে তোমার তফাৎ কী? 
প্রভু হে! বান্দা তোমার বিরহের 
আগুনে জ্বলছে, তার কারণ যদি হয় 


সবকিছুর অনুরাগী | তিনি যে অবস্থায় 
রাখেন, তাতেই খুশি । আমি বুলবুলি 
ফুলবনে যদি শত কাটা থাকে, তার 
মাঝেও গান গাই, পাপড়িতে ঠোৌঠ 
চেপে মুগ্ধ হয়ে যাই। তিনি তখন 
বলেন; এ কেমন বুলবুলি, গান গায় 
ফুলের সনে, আবার প্রেমের সওদা 
বিকায় কাটার বনে? বুলবুলি বলে, 
আমার পরিচয়, আমি আশেক: আর 
তিনি মাশুক | প্রেমাস্পদের প্রতি 
আমার কোনো আনুযোগ নেই। 
সন্তুষ্টির মাকামে আমি তার ধ্যানে 
জীবন কাটাই | এমন বুলবুল যখন, 


8 ১/৮ 0 58 ৪৫ ৬ 
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তোমার বন্দেগিতে ক্রটি-বিচ্যুতি, 


যদি কেঁদে যার যার হয় অনুযোগ 


অবহেলা ও মন্দ আচরণ । তাহলে তো 
মন্দের সাথে তুমিও মন্দ আচরণ করার 
মতো হল । তখন অন্য লোক আর 
তোমার মাঝে ফারক কী থাকবে? 

হ্যা, তবে তোমার মন্দ আচরণকে 
আমি মোটেও মন্দ মনে করি না। 
তোমার এই মন্দ ব্যবহারই আমার 
কাছে ভালো ব্যবহারের চেয়ে শতগুণ 
উত্তম । 


ঢা রা 
ওহে মাহবুবে হাকীী পরম বন্ধু! 
তোমার অনাদর ধন দৌলত হতে 
আরো উত্তম 
তোমার প্রাতিশোধ আমার প্রাণের 
চেয়েও প্রিয়তম | 


কৃতজ্ঞতা ছাড়া, 

সাত আসমানে ওঠে শোরগোল পড়ে 
যায় সাড়া । 

আল্লাহর একান্ত অনুগত অনেক বান্দা 
আছেন, দেখতে ক্ষীণকায় অসহায়; 
বাতেনীতে ও চিন্তায় । এরূপ বান্দা 
আল্লাহর ইচ্ছাতে সমর্পিত। আল্লাহ 
যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই 
সন্তুষ্ট | বালা মুসিবতের জন্য অনুযোগ 
করে না। প্রতিবাদ নেই। খুশি ও 
আনন্দের সময়েও স্বার্থপরের মতো 
গদগদ হয় না কৃতজ্ঞতায় | বরং সে 
প্রেমের বান্দা, প্রেমাস্পদের যে কোনো 
ব্যবহারে সন্তষ্ট, প্রেমে মুগ্ধ। এ 
জগতের বাধনমুক্ত । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 
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প্রতি মুহূর্তে আসে আল্লাহর শত চিঠি 

শত পেয়াদা 
তার এক ইয়া রাব্বিতে আল্লাহ বলেন 
ষাট লাব্বাইকা 


| 
এমন বান্দা ইয়া রাবিব বলে একবার 
ডাক দিলে আল্লাহর আরশ হতে বান্দা 
কি চাও বলে জবাব আসে অন্তত 
ষাটবার । গল্পের এ স্তরে এসে মওলানা 
আরো অনেক তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেন। 
যেমন বিচ্ছেদে বান্দার অন্তর নিংড়ানো 
মোনাজাত, আল্লাহর পক্ষ হতে দয়ার 
পরশ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট 
থাকার রেযার মাকাম, রূহের দেহ 
পিঞ্জরে প্রবেশের অতীতকথা, দেহের 

হতে মুক্তির পথ, বান্দার 
ফরিয়াদে আল্লাহর পক্ষ হতে সাড়া, 
গোনাহ ও সওয়াবের বেলায় বান্দাদের 
স্তরভেদ, আবেদগণের প্রতিযুহূর্তে 
মেরাজ লাভ, লা মাকান (কাল ও 
স্থানের উধ্রে)ট বলতে কি বোঝায় 


কোলাহলে মেতে আছে । সওদাগর 
বাহন থামিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সালাম 
দিলেন আর টিয়ার আমানত বার্তা 
তাদের পৌছে দিলেন । হঠাৎ দেখেন, 
তোতাদের মাঝ থেকে একটি তোতা 
দপ করে পড়ে গেল মাটিতে | ধড়পড় 
এ দৃশ্য দেখে সওদাগর অনুশোচনায় 
পাথর । কেন সেই বার্তা শোনালাম 
আমি? এই টিয়া কি তাহলে ওই টিয়ার 
আত্মীয় । দেহ-ভিন্ন হলেও উভয়ে 
একাত্ম । আমার মুখের কথা কেন 
টিয়ার মরণ ডেকে আনল । কত 
মারাত্মক হতে পারে মানুষের মুখের 
ভাষা । মওলানা এখানে মানুষের মুখের 
কথার আপদ সম্পর্কে সতর্ক করছেন, 


৩ ০৫17 +6 ০ ০৮৬ 
তা 
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এই যবান পাথরসম তার চেয়েও শক্ত 
ইস্পাত 


প্রভৃতি । এসব আধ্যাত্মিক বিষয় 
বিশেলষণের পর মওলানা পুনরায় 
সওদাগর ও যার র 
ধারাবাহিকতায় ফিরে আস্নে। 
সওদাগর টিয়াকে কথা দিলেন, হ্যা, 
আমি যাচ্ছি হিন্দুস্তানে। তোমার 
সালাম-বার্তা স্বগোত্রীয় টিয়াদের কাছে 
পৌছে দেব সেখানে । সওদাগর 
হিন্দুস্তান পৌছে দেখতে পান এক 
বনের ধারে সবুজ প্রান্তরে টিয়ারা 


যবান থেকে যা নির্গত হয় যেন অগ্নির 
উৎপাত । 

১9/১/7 ০৮ 1/ ০7 ॥ ৮৫ 
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পাথর ও লোহায় দিওনা ঘর্ষণ অনর্থক 

কথা বলে, 
কখনো নকল করতে গিয়ে কখনো বা 
গালগপ্প ছলে । 
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কেননা, ঘন অমানিষা চারদিকে তুলার 

বন 
তুলার বনে অগ্নিশিখা ভেবে দেখ, হবে 
কেমন? 

295১ ৩৬৪45 তা ৮ 
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জালেম সে জাতি, যারা চোখ-লজ্জা 

ছেড়ে 
মুখের কথায় জালে অগ্নি গোটা জগৎ 
জুড়ে 
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একটি কথায় নিমিষে বিরান হয়ে যায় 
একটি জগৎ 
মৃত শিয়ালদের প্রাণ সধ্ার হয়ে, হয়ে 
যায় ব্যঘ্বৎ 
মৃত শিয়ালদের প্রাণ সঞ্চার করে বাঘে 
পরিণত করে মানে একটি বেফাশ 
কথার সুযোগে ফেতনাবাযরা প্রাণ 
ফিরে পায় । শক্তির মহড়া দেখানোর 
সুযোগ পায় । কাজেই কথা বলতে 
সাবধান । নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই এই 
যবান । কারণ, মুখের বেফাশ কথা 
দাউদাউ আগুনে পোড়াতে পারে 
নিজের সংসার, সমাজ, সভ্যতাও সারা 
জাহান । 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


৯ 


কক 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
॥ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক, 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৮১৫ 
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/11010 81 |) 


এ জন্যই রাসূলুল্লাহ 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য আদেশ 
দিয়েছেন হাদীস শরীফে আছে, 


এ এ! ডি :৫ 5515540 তা ৩৪ 
59 8) ও 2417 পর্গা রা খু 1) 
.1017139483515955 4 
হযরত আঁবু আদ-দারদা (োষি.) 
থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলাই রোগ ও 
ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং সব 
রোগের চিকিৎসাও তিনি 
করেছেন । অতএব তোমরা চিকিৎসা 
গ্রহণ কর 1” 
ভাবার বিষয় হলো, যেখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করার 
নিদের্শ দিলেন সেখানে চিকিৎসা বর্জন 
করার মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে 
মনে হয় না। বরং চিকিৎসা গ্রহণ 
করাই কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত । উত্তাদে 
মুহতরম মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন 
(দা. বা.) কর্তৃক রচিত আল-ইসলাম 
ওয়াত তিববুল হাদীস দ্রষ্টব্য | 
ফিক্হ 
খুবই 


এ ক্ষেত্রে ইসলামকি 


গুরুত্বপূর্ণ । যাকে উপর্যুক্ত আলোচনার 
সার-নিযসি বলা চলে । এখানে তা 
হুবহু তুলে ধরা হলো: 


১১৪ 0০০ না ভএএ] ৮ ও এমা 
252] ৮09 | ঢা ও এ ও 
৬৭] (০৮81 4৪৮) ০০ ক তি এসএও 

৪ ০ ৬০ ০ 


157117 0712 


০1৭ ১১৩৪ ৬এ০এ| (৬ ৮৩৪৪ 
:০০৮৪খাও 

ব5 01] ০৯] এ উড ৩৩ - 
এ এ০প ১ 2 সি ০৪০ এ ৩০৪ 
৭৯ 1৯১০৮ 3 ০৯১৭ ৩৬ 2 ০১ 
০০] ০৪1৮৭ 

এ] ৬১৪: 455 0৬ 19 05০৬ ৩৪৪ 
০৮ ও ওত বত আক 3 ৩৭৭ ০৪ 
এমা 

০0101 ও 072 419 ৩৮ ৬৪ 


০৬৪ 


মুস্তাহাব: চিকিৎসা না করলে যদি 
দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে আর 
উল্লিখিত কোন অবস্থার আশঙ্কা না 
থাকে তাহলে তা মুস্তাহাব । 
মুবাহ: উল্লিখিত দুই অবস্থা না হলে 


উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা ও উপকরণের 
ক্ষেত্রে এই আকীদা রাখতে হবে যে, 
চিকিৎসা ও উপকরণের নিজস্ব কোনো 
ক্ষমতা নেই। বরং এগুলোর মধ্যে 
রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা আল্লাহ 
তাআলাই দান করেন । আল্লাহপ্রদত্ত 
ক্ষমতা বলে এগুলোর কার্যকারিতা ও 


4০০৬৪ ০৯৪ 9৬12 ০৩ ০৬৩৪ 
এ রখ] ০০ এ ৬৪৮০ ৮৬৯ 

৫012 
“চিকিৎসা গ্রহণ বৈধ, কেননা কুরআনে 


প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় ।২ 


সুস্থ থাকার ইসলাম 
নির্দেশিত উপায় 


যেসব কারণে মানুষ অসুস্থ হতে পারে 


কারিম, কাওলী হাদিস ও আমলী 
হাদীস তার প্রমাণ বহন করে । তা 
ছাড়া এতে জীবন সংরক্ষণ হয়, যা 
ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে চিকিৎসার হুকুম 
ভিন্ন হয় । যথা- 
ওয়াজিব: যখন চিকিৎসা গ্রহণ না 


ইসলামি শরিয়ত সেসব থেকে বেঁচে 
থাকার জোড় তাগিদ দিয়েছে। তাই 
ইসলামি শরিয়ত কতৃর্ক নিদের্শিত 
স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলা ও অসুস্থ হলে 
চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য জরুরি | 


১. খাদ্য পানীয় মানুষের রোগ-ব্যধির 


করলে অঙ্গহানি হওয়া, জীবন চলে 
যাওয়া অথবা শরীরের কার্যক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে | যদি 
রোগ ছোয়াছে হয় যার ক্ষতি অন্যকেও 
গ্রাস করার আশঙ্কা থাকে তাহলে 
চিকিৎসা নেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় । 


অন্যতম কারণ । হাদীস শরীফে আছে, 
“পেট সকল রোগের কেন্দ্রস্থল ।” 
ইসলাম এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করতে নির্দেশে দিয়েছে এবং 
অতিভোজন করতে নিরুৎসাহিত 
করেছে । সাথে সাথে স্বাস্্যের জন্য 


মার্”১৪.. ___________-.---00 আত্তান্তহীদ ৪৪ 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


ক্ষতিকর খাদ্য নিষিদ্ধ করেছে । পবিত্র 
কুরআনে আছে, 

[০১৮7৯৫৪৭৯৮১ 92৮৪9%85 
“তোমরা খাও ও পান কর এবং অপচয় 


থেকে, কৃপণতা থেকে, খণগ্রস্থতা 
থেকে এবং মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয়ে 
যাওয়া থেকে | 


৫. দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক 


কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের 
পছন্দ করেন না ।”* 

(সা.) বলেছেন, 

৩.7 ৪৮ 590 4৮ ৩08) 


4৮-৪ 
“পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, 
এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং 
এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য 
খালি রাখবে 1৪ 
রাসুল (সা.) কখনো মেহমানদারির 
প্রয়োজন ছাড়া পেটপুরে খেতেন না। 
পরিমিত খাবারগ্রহণে অভ্যস্থ হলে 
সকল প্রকার রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত 
থাকা যায় । 
২. খাদ্য-দ্রব্য সর্বদা ঢেকে রাখা ও 
কিছু পান করার সময় তাকে ফুঁ দেওয়া 


সুস্থতাও জরুরি | বরং মানসিক সুস্থতা 
দৈহিক সুস্থতার পূর্বশর্ত । কারণ 
মানসিক প্রশান্তি ও উৎফল্পতা দেহের 
রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দেহের 
রোগপ্রতিরোধ কমিয়ে ফেলে । তাই 
ইসলাম মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্যের প্রতি 
লক্ষ রেখে বৈবাহিক জীবন ব্যবস্থার 
প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়েছে। তা ছাড়া 
ইসলামের ইবাদতব্যবস্থা ও যিক্র- 
আযকারের দ্বারাও মানসিক প্রশান্তি 
লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

[টি] 9৮৮ 81 ১৬5 
“জেনে রাখ! আল্লাহ তায়ালার যিক্র 
দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় ।* 

৬. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের 
মৌলিক নির্দেশনা ও ঈমানের অঙ্গ । 


নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে 
রোগ-ব্যধি সৃষ্টি হতে পারে । অন্য 
হাদিসে আছে, “খবরদার! তোমরা 
পানিতে ফুঁ দিয়ো না ।' [সুনানুত তিরমিযী] 
৩. খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার 
প্রতি ইসলামের নিদের্শ রয়েছে । কারণ 
হাতে বিষাক্ত জীবানু থাকার কারণে 
রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । 
৪. শরীর সবল ও সতেজ রাখার জন্য 
শরীর চর্চামূলক খেলাধুলা, ব্যায়াম ও 
সাতার কাটা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহিত 
করা হয়েছে । নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম 
ও বিশ্রাম সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীব 
জরুরি । ইসলামে অলসতাকে অত্যন্ত 
ঘৃণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে 
রাসুল (সা-) ইরশাদ করেন, 
303 6 ৫ ৩০ এ ২ ঠা (20 
৩০৩৩৯) ০৯০ ০2৩00 ৮৮9 
404212095০0 
“হে আন্লাহ! আমি আপনার কাছে 
আশ্রয় চাচ্ছি উৎকণ্ঠা থেকে, মনোকষ্ট 
থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা 


মার্চট১৪ 


পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখার 
প্রতিও নিদের্শ দেওয়া হয়েছে । কারণ 
পরিবেশ দূষণের কারণে মানবসমাজে 
নানা প্রকার রোগ ছড়ায় । হাদীস 
শরিফে আছে, রাসূলে করীম (সা.) 


টার (4৩20 -৮89। 


1১৫90 
“তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙিনা 
সবদিকে পরিস্কার রাখবে | ইহুদিদের 
অনুকরণ কর না। তারা বাড়িতে 
আবর্জনা জমা করে রাখে 1”? 


ক্্ী 


তা ছাড়া কেউ যদি মিসওয়াক, অযু- 
গোসল ও পোশাক-আশাক ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা মেনে চলে 
তাহলে সে অপরিচ্ছন্নতাজনিত 
রোগব্যধি থেকে নিরাপদ থাকতে 
পারবে । 

৭. যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা নিষেধ 
করা হয়েছে । কারণ তাতে রোগ 
ব্যাধির ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। 
হাদীস শরীফে আছে, 
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8500 015 
“হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 
রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
“তোমরা তিন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে 
বেঁচে থাক, যে পানির ঘাটে, রাস্তার 
ওপর ও গাছের ছায়ায় মলমৃত্র ত্যাগ 
করে ।”” 
মোটকথা মানবতার কল্যাণ ও 
সফলতার জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা দরকার ইসলাম সেসব পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছে । তাই কেউ যদি স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামের নিদের্শনা 
মেনে চলে তাহলে সে সুন্দর জীবন 
যাপন করতে পারবে । এতে সে 
পারবে । 


!সমাও্ড। 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৩৮৭৪ 

২ কারারাত মাজালাতি মাজমাইল ফিকাহিল 
ইসলামী, পৃ. ৩৫, সিদ্ধান্ত: ৬৯/৫/৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:৩১ 

*. ইবনে মাজাহ, আস-সুলান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১১১, হাদীস: 
৩৩৪৯ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ২৮৯৩, 
হযরত আনাস ইবনে মালিক জ্ক্্র থেকে 
বর্ণিত 

* আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

" আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ১১১, হাদীস: ২৭৯৯, হযরত 
সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ঞ্রক্* থেকে বর্ণিত 

”. আবু দাউদ, আস-সুনান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস: ১৬ 


4:00 আত্তার্জহীদ ৪৫ 


গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 


আন্নামা শাহ হাজী মুহাম্মদ 
ইউনূস রহ.: জীবন কর্ম অবদান 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


কুতবে জমান, শাইখুল আরব ওয়াল_আজম 


গ্রন্থের নাম আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনূস 
রহ.: জীবন কর্ম অবদান 

লেখক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

প্রকাশক : মাওলানা জাহেদুল্সাহ, আল্লামা শাহ 
ইউনূস (েহ.) একাডেমি, ইছাপুর ফয়জিয়া 
হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

৭ : ২০১৪ 


: ৪৫০/- চোর শত পঞ্চাশ টাকা) 
যারে নামে জনগণের মাঝে সমধিক পরিচিত 
আলহাজ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.) এদেশের 
স্বনামধন্য বুযুর্গ ও মানবহিতৈষী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ৷ তিনি 
বিগত শতাব্দীর ৮৬ বছর ইলমে দ্বীন আহরণ ও বিতরণ, 
মসজিদ ও দীনি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, 
ইসলামিক মিশনারী হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে দেশ, 


মার্চ১৪ 


জাতি ও মিল্লাতের নজিরবিহীন খিদমত করে গেছেন । 
গর্বিত জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তার এ অবদান স্মরণ রাখবে 
চিরকাল । নির্লোভ সমাজসেবা, নির্মোহ প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা, দ্বীনি খিদমত, দ্বীনি শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও 
খিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে পাল্টা 
ইসলামিক মিশনারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ইসলামী 
আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রচারের ইতিহাসের ধারা বিবরণী 
হযরত হাজী সাহেবকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় । 

হযরত “হাজী সাহেব হুযুর'-এর পূর্ণা্গ জীবনী প্রকাশের 
উদ্যোগকে আমি হৃদয় থেকে স্বাগত জানাই | ২২ বছর পর 
হলেও হযরতের অন্যতম সুযোগ্য সন্তান মাওলানা 
জাহেদুল্লাহ সাহেবের এ প্রয়াস মহৎ ও প্রশংসনীয়, এতে 
সন্দেহ নেই । 'আল্লামা শাহ্‌ হাজী মুহাম্মাদ ইউনুস রহ. : 
জীবন, কর্ম ও অবদান" শীর্ষক গ্রন্থের পান্ডুলিপিটি দেখার 
সুযোগ হয়েছে আমার | ১৫ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থ 
বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের গতিধারায় এক 
নবতর সংযোজন | এটি মূলত হযরত “হাজী সাহেব হুযুর" 
এর ৮৬ বছরের কর্মমুখর জীবন-অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ 
বিবরণী | শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন, জামিয়া পটিয়ার 
আধুনিক রূপকার, দেশব্যাপী দীনের খেদমত, মানবসেবা, 
বাতিলের মুকাবেলা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিকতা ও 
মানবীয় গুণ বিষয়ক অনুচ্ছেদগ্ডলো বেশ আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী । গ্রন্থের শেষের দিকে স্মৃতিচারণমূলক বেশ ক'টি 
নিবন্ধ সংযোজিত হওয়ায় এর মান বৃদ্ধি পেয়েছে । 

বিজ্ঞ লেখক এ গ্রন্থে তার জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের 
সৃষ্ষাতিসূক্ম দিক রূপায়িত ও বিশ্লেষিত করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিরিয়াস গবেষকদের 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি । 

আমার শ্রেহধন্য মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ-এর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত এ গ্রন্থটির ভাষা, শব্দ চয়ন ও 
উপস্থাপনা শৈলীর নৈপুন্য পাঠককে এতিহ্য অনুসন্ধানী করে 
তুলবে । মনীষীদের সফল জীবনীগ্রন্থ দেশ, জাতি ও 
মিল্লাতের বড় সম্পদ | ইতিহাসের উপাদান নিহিত থাকে 
এর ছত্রে ছত্রে। এক কথায় হযরত “হাজী সাহেব হুযুর'-এর 
জীবনীগ্রন্থটি সরস-মার্জিত-বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার 
প্রতিভাসে সমৃদ্ধ । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


7777.) আত্তার্তহীদ ৪৬ 


কৃতি ছাত্রদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ 


২৮ জানুয়ারি'১৪ মঙ্গলবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে ইত্তিহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের (কওমি 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী । আজ (বুধবার) 
সন্ধ্যায় উট্টগ্রামে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
ইসলামি গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য সাময়িকী 
মাসিক আত-তাওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধনকালে 
তিনি এই আহ্বান জানান । মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান 
সম্পাদক আল্লামা বুখারী বলেন, ইন্টারনেট দাওয়াতের 
একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে । ওলামা-মাশায়েখ ও 
আল্লাহর পথে দায়ীদের এর সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার 
করতে হবে । 

ওয়েবসাইট উদ্বোধনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন, পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষাবিদ ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগির আহমদ চৌধুরী, মু. 
সাইফুল্লাহ, শাহাদত তাহের রশীদী প্রমুখ । 
বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের পাঠবৃন্দ এখন থেকে নিম্ন 
ঠিকানায় নিয়মিত আত-তাওহীদ পড়তে ও ডানলোড 


মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) উদ্যোগে এক পুরষ্কার বিতরণী সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি আল্লামা সুলতান যওক 
নদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বোর্ড-পরিচালিত 
মাদারিসের ছাত্র-শিক্ষকদের উৎসাহমূলক আলোচনা পেশ 
করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও বোর্ডের সেক্রেটারি 
জেনারেল আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
দা. বা.। সেমিনার শেষে ইন্তিহাদুল মাদারিস কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত ১৪৩৩-৩৪ হি. শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষায় 
সবেচ্চি মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরক্কার 
বিতরণ করা হয় । 


হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
আল-জামিয়া আল- ডালি পটিয়ার দীনী শিক্ষা-বিষয়ক 
সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কোরআন সংস্থার উদ্যোগে 
আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ _ ২৩, ২৪ ও ২৫ 
জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার 
৩৪তম হিফজুল কুরআন ও ৪র্থ হিফযুল হাদিস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে (ইনশা আন্রাহ)। সংস্থার 
মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী দা. বা. 
তাহফীয কার্লিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে 
নেওয়ার এবং প্রতিযোগিদের যথাযত প্রস্তুতি নেওয়ার 
আহ্বান জানিয়েছেন । 


মাসিক আত-তাওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন 
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ইসলামের প্রচার ও দীনের সৌন্দর্য প্রসারে আধুনিক 
প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের (ইত্তেহাদ)' মহাসচিব আল্লামা 


মার্ট১৪ 


করতে পারবেন: %5%5/.1110100111581695%119090.001] | 
৭৬তম আন্তজাতিক ইসলামী মহা 


সম্মেলন সম্পন্ন 

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি ও জুমাবার এশিয়া 
মহাদেশের অন্যতম দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৬ তম আন্তজাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ধারাবাহিক দেশ-বিদেশের 
খ্যাতিমান  ওলামা-মাশায়েখ, পীর-বুযুর্গ ও ইসলামি 
স্কলারগণ বিভিন্ন বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বয়ান পেশ করেন । ২১ 
ফেরুয়ারি জুমাবার বিকালে লক্ষ লক্ষ তাওহিদী জনতার 
উপস্থিতিতে দুদিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 
সমাপ্ত হয় । এতে আখেরী বয়ান ও মোনাজাত করেন 
জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. 
বা. । তিনি বয়ানের পূর্বে জামিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম হাজী 
ইউনুস সাহেব রেহ.) জীবনী গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন 
করেন। তিনি বলেন, হাজী ইউনুস (রহ.)-এর কর্মময় 
জীবন থেকে আমাদের রূহের খোরাক অর্জন করতে হবে 
তার মতো ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া বিরল । মোড়ক 
উন্মোচনকালে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া ও হাজী ইউনুস (রহ.)-এর সাহেবজাদা 
জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা হাফেজ জাহেদুন্লাহ প্রমুখ 
উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলন সুন্দর ও সফলতার সাথে 
সম্পন্ন হওয়ায় জামিয়া প্রধান সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সকলের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । 

বি. দ্র. ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে । 


তথ্য সত : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ 
__ মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 

এপ্রিল ফুলের অন্তরালে রক্তাক্ত ইতিহাস 
___ মাওলানা আতাউর রহমান 

এপ্রিল ফুল একটি ন্যাক্কারজনক ভয়াল ট্রাজেডি 
___ রিদওয়ানুল হক শামসী 

ংলাদেশে ধর্মীন্তরের অপতৎপরতা 

__ মুফতী ইউসুফ সুলতান 

ধর্ম-দর্শন 

মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 

_ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
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দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর কর্তব্য 

___ সানাউল্লাহ বিন নজির আহমদ 
মহাজীবন 

জান্নাতের পথে আল্লামা যুবায়রুল হাসান 
___ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির 
আলোর পথে 
ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচার 

__ যুবায়ের আহমদ 

জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 

___ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বিশ্বসাহিত্য 

মসনবীর গল্প 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
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বাঙালি সংস্কৃতির নামে 

অপসংস্কৃতি কেন? 
পৃথিবীর চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে অপসংস্কৃতির জয়গান । 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে নিমজ্জিত । 
পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরাও ইসলামি সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতিরূপে 
আখ্যায়িত করে। তাদের বক্তব্য থেকে শুরু করে 
আয়োজিত যেকোন ৮5555 ও সভ্যতা 
বিকাশের আহ্বান মুখরিত হচ্ছে না, বরং বিদুরিত হচ্ছে। 
পত্র-পত্রিকায় তা পরিলক্ষিত হয় । আমরা যে দেশে বসবাস 
করি তা একটি এঁতিহ্যবাহী প্রাচীনতম জনপদ ৷ এই 
জনপদের এতিহ্যের স্থলভাগের নিদর্শন হচ্ছে পাহাড়-পর্বত, 
গাছ-পালা ইত্যাদি । জলভাগের নিদর্শন হচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, 
যমুনা, সুরমা ইত্যাদি নদী | এই জনপদের সাথে বহির্বিশ্বের 
যোগাযোগ ছিল চোখে পড়ার মতো । প্রাচীনকালে এই 
জনপদে যোগাযোগরে প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ | বাহনের 
মাধ্যম ছিল নৌকা । বিশেষ করে বহির্বিশ্বের মধ্যে 
আরবদের সাথে সম্পর্ক ছিল গভীর, যেহেতু এই জনপদ 
ব্যবসাকেন্্রক দেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই আরবরা 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে এই জনপদে আসা-যাওয়া করত | তারাই 
এই জনপদকে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছেন । ফলে 
বসবাসের পাশাপাশি সবুজ-শ্যামল সুজলা-সুফলারূপে 
পরিণত হয় এই বাংলা | এখানে আরবরা তাদের ইসলামি 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করেছেন । পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে কিছুই বিদ্যমান ছিল না। দীর্ঘ 
দিনের অর্জিত ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন লুণ্ঠন করে 
১৭৫৭ খিস্টাব্দে ইংরেজরা বণিকের ছদ্মবেসে এসে এ 
দেশের শাসন ক্ষমতা জবরদখল করে । অতঃপর তাদের 
অপসংস্কৃতি বিস্তার করে সরলমানা মুসলমানদের মাঝে 
ইসলামি সংস্কৃতিকে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত করে 
পরিশেষে ১৯৪৭ খিস্টাব্দে ওলামায়ে দেওবন্দের একনিষ্ঠ 
আন্দোলনের কারণে ইংরেজরা এই দেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু পরবর্তী সময়ে কালের বিবর্তনে 
তাদের রেখে যাওয়া অপসংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে 
মিশে বর্তমানে নতুন এক অপসংস্কৃতি যেমন-_ জন্ুমদিবস, 
মৃত্যুদিবস, ভালোবাসা দিবস, এপ্রিলফুল ও থার্টি ফার্্ট 
নাইট ডে ইত্যাদি । অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মীয় 


পরিণত হয়েছে । মূলত কুরআন-সুন্নাহর মতাদর্শই হবে 
বাঙালি সংস্কৃতি । যেই দাওয়াতের মিশন নিয়ে অসংখ্য 
সাহাবায়ে কেরাম ও পীর-আউলিয়া, ওলামা-মাশায়েখের 
আগমন ঘটেছে এই জনপদে | সুতরাং সকল মুসলমানদের 
উচিত, ইসলামি সংস্কৃতিকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ত্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে অপসংস্কৃতি 
পরিহার করা । তাহলে আমরাই হবো সত্যিকার 

বাঙালি জাতি ও দেশীয় সুনাগরিক এবং ভবিষ্যতে 
নবপ্রজন্মের সামনে অতীতে ইসলামি মনীষীদের হারিয়ে 
যাওয়া চিন্তা-চেতনা নবোদ্যেমে উজ্জীবিত হয়ে ফুটে উঠবে 


ইনশাআল্লাহ । 
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


ইসলাম বিদ্বেষী চক্রান্ত চলছে 


হক বাতিলের ছন্দ চিরন্তন | ইসলামবিদ্বেষী ইুদী-খ্রিস্টান 
সর্বদা তৎপর কোন দেশে ইসলাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে 
কিনা? যখন কোন দেশে মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস 
করতে থাকে, যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এমন মনে হয়, 
তখনই শুরু হয় তাদের পরিকল্পিত চক্রান্ত । তারা 
সুকৌশলে সেই মুসলিম দেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করার 
জন্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে । আবার কখনো মুসলমানদের 
মধ্যে দ্বন্দ লাগিয়ে দেয় । তখন মুসলমানরা পরস্পর অস্ত্র 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত শক্রচক্র শান্তির বুলি নিয়ে 
উপস্থিত হয় । যার শিকার তিলে তিলে গড়া ইসলামের 
পতাকাবাহী বর্তমান মিসর | যে দেশের জনগণ মাত্র কিছু 
দিন আগে গণবিপ্রবের মাধ্যমে স্বৈরশাসককে বিতাড়িত 
করে মুরসিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। সেই দেশে সেনা- 
অভ্যুত্থানের নাম দিয়ে | গৃহযুদ্ধকে বন্ধ করার কথা বলে, 
আমাদের হাজার হাজার মুসলমান ভাইদের ওপর গণহত্যা 
চালানো হয়েছে । মুরসিকে গোপন স্থানে রেখে স্বৈরশাসক 
মুবারককে জেল থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে সেনাসমর্থিত 
বর্তমান সরকার । যখন কোন মুসলমান দেশে এমন অবস্থা 
হয়, তখন কিছু মুসলমান শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে থাকে । 
তাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে । কোন মুসলিম রাষ্ট্র 
নিয়ে এমন চক্রান্ত হচ্ছে কি না? সাথে সাথে তা প্রতিরোধে 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের সম্পর্ক আরো প্রগাট করতে 
হবে। যাতে একটি দেশে ইসলামবিদ্বেষী কোন চক্রান্ত 
হওয়ামাত্র সবে মিলে এটাকে প্রতিহত করতে পারে । 
আল্লাহ পাক জালিমের কবল থেকে সমস্ত মুসলিম 


অপসংস্কৃতি যেমন- জুশনে জুলুস ঈদে মীলাদুন্নবী, বার্ষিক 
ওরশ, ওরুশুন্নবী ইত্যাদি পালন করা। ফলে এই 


দেশসমৃহকে হেফাজত করুন এবং মিসরের 
মুসলমানদেরকে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি দান 


অপসংস্কৃতি মুসলমানদের ধর্মীয় আকীদা- বিশ্বাস, তাহজীব 
তামাদ্দুন বিনষ্ট করেছে; বরং এই অপসংস্কৃতির প্রভাবে 
ংগালী মুসলিম জাতি কুসংস্কারাচ্ছনন জাতি হিসেবে 


এপ্রিল'১৪ 


করুন | আমীন । 
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী 
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সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছ 


মুসলমানদের অনিশ্চিত 
ভবিষ্যত 


তাতার মুসলমানদেরকে নিজ মাতৃভূমি ক্রিমিয়া হতে জোর 


থেকে পৃথক করে রাশিয়ার সাথে একীভূত করে ফেলেছেন । 


করে বের করে দেওয়া হয়। বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ, 


ফলে তাতার মুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন করে অস্তিত্ব সংকটে 


যুবা-বৃদ্ধ ও শিশু গণহত্যার শিকার হয়ে পড়ে । অধিকাংশ 


নিপতিত হল । ক্রিমিয়ার এতিহ্যসমৃদ্ধ তাতার মুসলিম 
জনগোষ্টীর ৩০০ বছরের বাধা-বিপত্তি ও গোলামির জিঞ্জির 
ছিড়ে নিজেদের পায়ে দীড়ানোর স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল। 


তাতার বাস্ত-ভিটা ও সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে সাইবেরিয়া ও 
মধ্য এশিয়ার বিভিনন দেশে বিশেষত উজবেকিস্তানে 
উদ্বান্তরূপে আশ্রয় নেয় । তাতারগণ সোভিয়েত শাসনের 


ক্রিমিয়ান তাতার হচ্ছে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে 


প্রতি অনুগত" নয় স্ট্যালিনের এ যুক্তিই ছিল নির্বাসনের 


অবস্থিত ইউক্রেনের একটি স্বায়িত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র । বহু 


ভিত্তি । তিনি তাতারদের “অবিশ্বস্ত নাগরিক' হিসেবে চিহ্িত 


উত্তান পতনের নীরব সাক্ষী ক্রিমিয়া ৷ ক্রিমিয়ার এ বিস্তীর্ণ 


করেন । এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ৫০ হাজার থেকে 


অঞ্চল শত বছর ধরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও শাসকদের দ্বারা 


এক লাখ তাতারকে স্ট্যালিন দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন । 


শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে । ২৬,২০০ কিলোমিটারের 
আয়তন বিশিষ্ট ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় 


বিপুলসংখ্যক তাতারের জীবন প্রদীপ নিভে যায় 
কারান্তরালে । তখনকার আদমশুমারি অনুযায়ী তাতার 


১৯,৭৩,১৮৫ জন । ক্রিমিয়া হচ্ছে ক্রিমিয়ান তাতারদের 


মুসলমানদের সংখ্যা দাড়ায় ২৩ শতাংশে । 


জন্মভূমি, যারা নৃতাত্ত্িকভাবে সংখ্যালঘু ৷ গোটা জনসংখ্যার 
১৩ শতাংশ ক্রিমিয় তাতার । 
১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিকগণ ক্রিমিয়াকে সোভিয়েত 


ষষ্টদশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জার রাশিয়া ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রিমিয়ার জনগণের প্রতি দমনমূলক 
শাসন ও পক্ষপাতদুষ্ট আর্থ-সামাজিক নীতি গ্রহণ করেও 


সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউনিয়নের (0957২) অন্তর্ভূক্ত 


ব্যাপকভাবে এ অঞ্চলকে রুশীয়করণ করতে ব্যর্থ হয়। 


করে নেয়। ১৯২০ হতে ১৯২৭ খিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট সাত 
বছর স্বায়ত্বশীসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে ক্রিমিয়া পর্যাপ্ত 
স্বাধীনতা ভোগ করে | এমনকি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও 


অধিকাংশ জনগণ রুশ আত্বীকরণকে দৃঢ়তার সাথে 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসলামি পরিচিতি ও এঁতিহ্য 
সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ইসলামি 


মিল্লি ফিরকা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে । তাতার 


অনুশাসন _প্রতিপালনের প্রতি দৃঢ়তার ফলে তাতার 


ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় এবং মুসলমানগণ 
সরকারি উচ্চপদে নিযুক্তি লাভ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য 
ক্রিমিয়ার তাতার মুসলমানদের এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী 
হয়নি । ১৯২৮ খিস্টাব্দে মস্কো সরকার তাতার 
জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নির্ল করার জন্য পূর্বাপেক্ষা 
কঠোরতম পন্থায় আঘাত হানে। তাতার মুসলমানদের 
স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্রসাধ সাময়িকভাবে ধুলিসাৎ হয়ে 
যায়। 

নাজি জার্মানির দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করে প্রতিশোধের 
সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৪ সালে স্ট্যালিন সরকার ক্রিমিয়ান 
তাতারদের ভাষাকে সিরিলিক (01111০) অক্ষরে পরিবর্তিত 
করে দেয়। রুশ বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ক্রিমিয়দের 
ইতিহাস, এতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে মুছে ফেলা হয়। 
পারিবারিক জীবনে, সামাজিক বন্ধনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
প্রচপ্তরূপে ধ্বস নামে । অতঃপর শুরু হয় তাতার 
মুসলমানদের পুনঃ£উৎখাতের পালা । স্ট্যালিনের নির্দেশে 


এপ্রিল'১৪ 


জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সামাজিক পরিমপ্ডলে বসবাস করেও একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হন । প্রবল বিপত্তি 
সত্তেও মুসল মান পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকাকে তাতারগণ 
গৌরব মনে করেন । 

শত বছরের বঞ্চনা, নিপীড়ন, হতাশা ও ক্ষোভ সত্তেও 
তাতারগণ কোন রূপ সহিংসতা ও সন্ত্রাসের পথ বেছে 
নেয়নি বরং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছেন । 7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


৩ 


আমাদের সম্পদ আমাদের কল্যাণে 
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[111110]] 


রা 
নিও 
6) 


18110 


সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 


বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 
মন্দির আক্রমণ এবং লীগের সভাপতি জমির হক ভুট্টো 
মাদরাসা প্রমুখ এবং তাদের কর্মীবৃন্দ সংগঠিত 
এরা সেপ্টেম্বর হয়ে এই আক্রমণ চালায় । যেই 


কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ১২ টি 
বৌদ্ধ মন্দিও আগুন দেওয়া হয় এবং 
প্রায় ৫০ টি ঘরবাড়ি লুট করা হয়। 
এটি বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতির জন্য 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরি ইতিহাসের 
একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় । ঘটনাটি 
যখন ঘটল তখন সরকার বিএনপি 
জামাতকে এবং বিএনপি-জামায়াত 
সরকারকে দায়ী করল । বাংলাদেশের 
মানবাধিকার সংগঠনের [৪০ 
11110111519910) ঘটনাস্থল পরিদর্শন 
করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করল যে, 


লীগের সভাপতি ও 
চেয়্যারম্যান সোহেল সারওয়ার কাজল, 
ফটেখারপুল ইউনিয়ন স্বেচ্চাসেবক 
লীগের প্রেসিডেন্ট আজিজুল হক, রামু 
উপজেলা আওয়ামী লীগের মৎস্যজীবী 


এপ্রিল'১৪ 


আওয়ামী লীগ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতা 
এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক ও 
বাহক মনে করে তাদের এই মন্দির 
আক্রমণ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসা 
জড়িত ছিল? 

ই-প্রথম আলো ২০১৩ সালের মার্চের 
১ তারিখে প্রকাশ করে যে, 
বাংলাদেশের বাশখালী ও 
নোয়াখালীতে দুটি মন্দিরে ও আটটি 
বাড়িতে আগুন দেয় জামায়াত-শিবির 
কর্মীরা । আবার অনেক ক্ষেত্রে এদের 
সাথে বিএনপিও জড়িত থাকে বলে 
মিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়। ২০১৩ 
সালের ৫ মার্চ খুলনা জেলার কয়রা 
থানার আমাদি ইউনিয়ন বাজারের 
পাশে ধোপাপাড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
ওপর হরতাল সমর্থক বিএনপি- 
জামায়াত আক্রমণ চালিয়ে ১০টি 


জানিয়েছে মানবাধিকার প্রতিবেদন, ১- 
৩১ মার্চ ২০১৩ । বাংলাদেশের 
সংখ্যালগুদের ওপর আক্রমণের 
পেছনে আওয়ামীলীগ, বিএনপি- 
জামায়াত-শিবিরের মধ্যে কে জড়িত 
তা আমাদের মুল মাথাব্যাথা নয়, বরং 
এটা সুস্পষ্ট যে, এই মন্দির আক্রমণ 
বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
কওমী মাদরাসা থেকে নিয়ন্ত্রিত, 
অনুমোদিত এবং অংশগ্রহণকৃত নয় । 
বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এই 
ধর্মীয় স্থাপনাগ্তলোর ওপর ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়ে 
থাকে যাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ একে 
অপরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত 
করে নিজেরা নিজেদের ভোটব্যাংক 
তৈরি করে নিচ্ছে । বিভিন্নধর্মের 
মানুষদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বিরুদ্ধে অবস্থানকারী বাংলাদেশের 
কোন কওমী মাদরাসা থেকে উদ্ভূত নয় 


4:22 আত্তান্তবীদ ও 
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বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে 


17190777172 /9/75197/-এর কাছে 


প্রচার প্রচারণার তোফান সৃষ্টিকারী 


দাখিল করা হয়েছিল) যেটি প্রণয়ন 


আবাস হয়েছিল সে জায়গাতেই 


রাজনৈতিক দলগুলো থেকেই উদ্ভুত । 


চুড়ান্ত সমাধান 

আমাদের আলোচনা একটি প্রশ্ন দিয়ে 
শুরু করেছিলাম আর সেটি হল, 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ কী কওমী 
মাদরাসার সম্পত্তি? উপরের বিস্তারিত 
থেকে এই অত্যন্ত 
নিশ্চিত যে, জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসবাদ ংলাদেশের কওমী 
মাদরাসা কোন সম্পত্তি তো নয়ই বরং 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই জঙ্গিবাদ 
ও সন্ত্রাসবাদের সাথে কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্কই নেই । কিন্তু 
কিছুসংখ্যক মানুষ যারা এই কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্কই নেই । কিন্তু 
কিছুসংখ্যক মানুষ যারা এই মাদরাসা 
শিক্ষার সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক 
কায়েম করতে চান তারা আসলে শাক 
বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত 
করতে চান এবং তাদের নিজেদের 
সন্ত্রাসী কর্মকাপ্তগুলোকে আড়াল করতে 
চান। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, “তোমরা যদি না জানো 


করেছেন বাংলাদেশের মাওলানা 
ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 07101001055 8170 


[01109-90191709 1)09101917-এর 


সহযোগী অধ্যাপক মো. 

রহমান এবং 09006 101 
(11171119105 [২596281017, 
[391751909517-এর পরিচালক 


ফকিহগণ, ডি 
মোফাস্সিরগণ ইসলামী 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন । ডা আবু 
হানিফা রোহ.), ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রাহ.), ইমাম মালিক (রাহ.), 
ইমাম শাফিয়ী (রাহ.), সুলতান 
সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহ.)সহ 


যেসব ব্যাক্তিত্রদের মাধ্যমে এ 


মোহাম্মদ বিন কাসেম | তারা তাদের 
উক্ত গবেষণাপত্রের 7.2.3 
119৬510101 0081)191 ২য় লাইনে 
অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দ্ধযার্থহীন ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন যে, 1179 30005 
00070 11191 1078019598. 15 1101 
1991001791019 001 019 11969 01 
101111810% অর্থাৎ এই গবেষণা খুঁজে 
পায় যে, মাদরাসা জঙ্গিবাদের উত্থানের 
জন্য দায়ী নয়। বাংলাদেশের সংশিষ্ট 
ক্ষেত্রের গবেষকদেও দ্বারা আমাদেও 
প্রশ্নের চুড়ান্ত উত্তর পাওয়া গেল যে, 
সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের 
কওমী মাদরাসার সম্পত্তি নয় । 


মাদরাসায় কি 
শিক্ষা দেওয়া হয়? 


তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা 


ংলাদেশের মাদরাসায় সবার প্রথমে 


জানে ।' অর্থাৎ আপনি যদি চিকিৎসা 
বিষয়ে কোন কিছু জানতে চান তাহলে 
একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে 
তা জানাই উত্তম। ঠিক একইভাবে 
যদি আপনি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
সম্পর্কে জানতে চান তাহলে সেজন্য 
তাদের কাছেই যাওয়া উচিত অথবা 
তাদের মতামতকেই সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত যারা এ বিষয়ে 
গবেষণায় লিপ্ত । আমার এ আলোচনায় 
সবচেয়ে বেশি যে উৎস থেকে তথ্য 
দিয়েছি তা হল [00615270175 
[২০115109059 1৬111091705 800. 
60101191011) 17381191980959]) নামক 
গবেষণাপত্র থেকে (এই গবেষণাপত্রটি 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 


পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়ের 59০11 
90127702 /9520701  0০09471011, 
এপ্রিল'১৪ 


পবিত্র কুরআন-হাদীস, পবিত্র কুরআন- 


পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও 
জ্ঞানচর্চা হয়েছে তারা সকলেই সেই 
মাদরাসার ছাত্র ছিলেন যেখানে 
কুরআন-হাদীস একমাত্র আল্লাহর 
তাআলার জন্য আখেরাতকে সামনে 
রেখে অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা 
দিতেন । এরই ধারাবাহিকতায় 
বাংলাদেশের যে কওমী মাদরাসা 
রয়েছে সেখানে নবীজী (সা.)-এর 
রেখে যাওয়া সম্পত্তি কুরআন-হাদীসের 
ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় । এই মাদরাসা 
থেকে শিক্ষা অর্জন করে যাবার পর 
সরকারী ও বেসরকারি চাকুরী তাদের 
ভাগ্যে নসীব হয় না, মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 
সাথে জড়িত না থেকেও জঙ্গি ও 
সন্ত্রসী তাদেরহে আখ্যায়িত করা হয়, 
মৌলবাদী তাদেরকেই আখ্যায়িত করা 
হয়, প্রগতির পথে তাদেরকেই অন্তরায় 


হাদীস থেকে উদ্ভুত মাসয়ালা-মাসায়েল 


বিবেচনা করা হয়, দেশের উন্নয়নে 


শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আল্লাহ 


বাধাপ্রদানকারী তাদেরকহে অবহিত 
করা হয়, নারীদেরকে ব্যাবসার ও 


তাআলা যে ওহী নাজিল করেছেন তা 


ভোগের উপকরণ বানাতে চায় না বলে 


তিনি মক্কা শরীফে দারুল আরাকামে 
শিক্ষা দিতেন। নবীজীর দূত হযরত 
মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রাযি.) 


তাদেরকেই নারীবিরোধী আখ্যায়িত 
সময়ও ৫০জন যাত্রীর মধ্যে শুধু 


মদীনায় নবীজির হিজরতের পূর্ব 
থেকেই নবীজির দূত হিসেবে সেখানে 
কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন । নবী 


তাকেই তল্লাশী করা হয় যাদের গায়ে 
পাঞ্জাবি জোব্বা মাথায় টুপি-পাগড়ি 
থাকে । মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যাওয়ার 
পর আসহাবে সুফফায় মাদরাসা 
কায়েক করেছিলেন । নবীজি (সা. 
যেই কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে যে জীবন্ত 
ওহী ছিলেন তার মাধ্যমে সাহাবীদের 


৫8 ২৮৮ 


এসকল দুর্নাম ও অপপ্রচার থাকার 
পরেও মানুষ মাদরাসায় পড়ছে। 
আপনি যদি বাংলাদেশের সকল 
সিনেমা হলে যান তাহলে মাদরাসা 
থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন মৌলবীও 
খুজে পাবেন না যারা নারীদের নগ্ন 


শিক্ষা দিতেন । পরবর্তীতে ইসলামের 


দেহ প্রদর্শনের ব্যবসায় লিপ্ত । 


স।ম।কা।লী।ন 


বাংলাদেশে রাতায় বাস চলাচলের 


এই নিরীহ মাদরাসা শিক্ষিতদের কি 


মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ 


ক্ষমতা ছিল না এই সকল অপরাধ 


নতুন কোন কাজ শুরু করা সময় লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোটি চাঁদাবাজী হয় 


করার? অবশ্যই যেসকল মানুষ যে 


করিয়ে দিচ্ছে, যারা আমাদেরকে 
সুমধুর আযানের সুর শোনাচ্ছেন, 


রকম হাত পা আছে তাদেরও তো 


আপনি একজন মাদরাসার মাওলানাও 


কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াত 


তেমনই রয়েছে । সাধারণ মানুষের 


খুঁজে পাওয়া যাবে না টাদাবাজিতে 


বিবেচনায় যেসকল মানুষ সমাজে 


শোনাচ্ছেন, তারা অপরাধী না হয়েও 
অপবাধের শিকার তাদের প্রতি আজ 


জড়িত । বাংলাদেশের জমিন আজ 


পর্যন্ত যত ধর্ষন সংগঠিত হয়েছে 


অভাবী ও দরিদ্র গোছের তাদের তো 


আমাদের হৃদয়ের সুগভীর থেকে শ্রদ্ধা 


আরও বেশি যৌক্তিকতা ছিল অপরাধে 


আসা দরকার । শত অপবাদ ও 


তাদের মধ্যে খুজ নিয়ে আপনি কতজন 


জড়িত হওয়ার | কিন্তু বাস্তবতা তার 


অপপ্রচারের শিকার হয়েও যারা 


মাওলানা ধর্ষণের সাথে জড়িত 


উল্টো । অন্যায় ও অপরাধ করার 


পাবেন? বাংলাদেশে বসবাস কত 


ক্ষমতা, অসামাজিক কর্মকাণ্ড করার 


তাদের দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছে,তাদের কাছেই আমরা ইহ ও 


মানুষ দেশের টাকা বিদেশে পাচার 


ক্ষমতা তাদের দ্বারা ব্যাবহৃত হচ্ছে না 


করছে এর মধ্যে কতজন মৌলবী 


কেন? একটা মাত্র কারণ আর সেটি 


রয়েছেন? বাংলাদেশের প্রত্যেক থানায় 
এলাকার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী, চোর 
ডাকাত, চাদাবাজদের লিষ্ট রয়েছে 
তাদের মধ্যে মাদরাসায় শিক্ষা 
সমাপ্তকারী একজনও খুঁজে পাবেন না । 


হল নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
কাছে ত ওহী এবং নবীজীর 
আদর্শ এর য় শিক্ষিত হওয়া । 
আর এ শিক্ষা বাংলাদেশের কোন 
জায়গায় দেওয়া হয় একমাত্র কওমী 


ংলাদেশের দুর্নীতির ময়দান 
গরমকারী কয়জন মৌলবী রয়েছে? 
ংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জায়গায়, 


মাদরাসায় । 
ংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা, 
বাংলাদেশের ইসলামবিরোধী 


মেলায় জুয়ার আসর বসে সেখানে 


শিক্ষানীতি, পত্রপত্রিকায় ও র্রগে 


একজন মাওলানাও খুঁজে পাবেন না 
জে জুয়ার আসর গরম করছে 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
ব্যাঙ্গ করা, সংবিধান থেকে আল্লাহর 


বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে হাজার হাজার 
মেয়ে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়, এরা 


ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে ফেলা, 
অগ্নিশিখা প্রজ্বলনের মাধ্যমে 


পরকালে ঝণী । 
/সমাণড1 


এমন গুরজন 
মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী 


/সদস্য ₹ ৭৯1 


আসছি সবাই শিক্ষা নিতে 
বিজ্ঞজনের কাছে, 
দিচ্ছে তারা নিপণন দরস 


যাদের দ্বারা ইভটিজিংয়ের শিকার হয় 


সারাদেশে শিরক চালুর সুগভীর 


অর্থাৎ ইভটিজারদের মধ্যে একজন 


যড়যন্ত্রসহ সকল ইসলাম বিরোধী 


দীড়ি-টুপিঅলা কওমী মাদরাসার ছাত্র- 


যট্যন্ত্রেরে মোকাবিলায় বাংলাদেশের 


শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না 
বাংলাদেশের যুবসমাজ আজ 
মাদকাসক্ত, নেশার কবলে আজ কত 


মানুষের ইসলামী মূল্যবোধের 
সংরক্ষণের জন্য সবার আগে যারা 
এগিয়ে আসে তারা হল এই কওমী 


পরিবারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে, বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক নেশার সাথে 
জড়িত? বাংলাদেশের মধ্যে যত সন্ত্রাস 


মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্টরা । যদি 
বাংলাদেশে এই কওমী মাদরাসা না 
থাকত তাহলে বাংলাদেশের মানুষের 
মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে 


অসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে 


ন্যুনতম ধারণাও থাকত না। এই 


আপনি আপনার মনকে জিজ্ঞেস 
করুনতো কতগুলো কর্মকাণ্তের মধ্যে 


মৌলবীরা সকল মিথ্যা অপবাদ আর 
বিরোধিতার বোঝা মাথায় নিয়েও 


বাংলাদেশের এই কওমী মাদরাসার 


আযান তারাই দেন, মানুষকে আল্লাহর 


ছাত্ররা জড়িত? বাংলাদেশের কত 
গৃহবধূকে যৌতুকের বলির শিকার হতে 


দিকে আহ্বান তারাই করেন, কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান তারাই মানুষকে 


হয়েছে আপনি চিন্তা করুন তো কতজন 
শিকারী কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষা 


জানায় । সেকল মানুষদেও কষ্ট, 
মোজাহাদা আর মেহনতের কারণে 


প্রাপ্তঃ যতগ্তলো অপরাধ ও অসামাজিক 


আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে 


কর্মকাণ্ডের কথা আমি উল্লেখ করলাম 


এপ্রিল'১৪ 


জানতে পারছি, যারা আমাদেরকে 


নিত্য নতুন সাজে । 


কুরআন হাদীস সামনে রেখে 
দিচ্ছে দারুণ ব্যাখ্যা, 
বিশ্বখ্যতা ব্যক্তি বলে 
তাই পেয়েছে আখ্যা | 


মিষ্টি মধুর মুক্তা ঝরে 
কয় যে দীনের বিধান, 
বিশ্বজুড়ে ছাত্র সবে 


শুনতে এল বয়ান । 


করতে পারি সবাই জীবন 
কুরআন দিয়ে যাপন, 
যাতে সবাই হতে পারি 
রবের কাছে আপন । 


লালা আত্তার্তহীদ ৬ 
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এপ্রিল ফুলের অন্তরালে রক্তাক্ত ইতিহাস 


তখন 
তারুণ্যে। ইসলামি সভ্যতা এবং 
তাহযীব-তামাদ্দুনের আলোক রশি 
তখন সাহারা মরুভূমি ছাড়িয়ে পৌছে 
যাচ্ছে আটলান্টিকের সলিল রেখায়, 
তখন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম 
সময়টা পার করছে। 

৭১১ খিস্টাব্দের ৯ জুলাই আফ্রিকার 
পশ্চিমাঞ্চল বিজয় শেষে উমাইয়া 
শাসকের শেষ সেনাপতি হযরত 
তারেক ইবনে যিয়াদ (রহ.) মরক্কোর 
উপকূল থেকে চারটি জাহাজ বোঝাই 
সাত হাজার মুসলিম সেনাবাহিনী নিয়ে 
আল্লাহর পয়গাম সমুদ্রের ওপারে 


এপ্রিল'১৪ 


মাওলানা আতাউর রহমান 


পৌছানোর লক্ষে এবং ইউরোপের 


যেতে উদ্ধুদ্ধ করে এবং মুসলিম 


বুকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের 


উম্মাহকে নিজেদের হারানো গৌরব 


বিজয় কেতন উডভীন 


ফিরে পাওয়ার শিক্ষা দেয় । 


জিহাদের মহান লক্ষকে সামনে রেখে 
সমস্ত মুসলিম ফৌজ যখন অপরিচিত 


দুশমনের মাটিতে গিয়ে জাহাজ থেকে 


অবতরণ করল সেনাপতি তারেক বিন 
যিয়াদ তখন সকল সৈন্যদের এক 
জায়গায় দীড় করিয়ে নিজে একটি 
ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কিছুটা উচু 
জায়গায় অবস্থান করে মাঝি মাল্লাদের 


নাম জাবালে আত-তারীক | সাত সমুদ্র 


নির্দেশ দিলেন চারটি জাহাজেই আগুন 


পাড়ি দিয়ে মুসলিম সেনাপতি হযরত 


লাগিয়ে দাও | এই নির্দেশ পেয়ে সমস্ত 


তারেক ইবনে যিয়াদ রেহ.) যে দিন 
অপিরিচিত দুশমনের মাটিতে এসে পা 
রাখলেন ইতিহাস সেদিন এক 


মাল্লারা পেরেশান ও হতভম্ব হয়ে তার 
মুখের দিকে চেয়ে রইল এবং মনে 
মনে ভাবতে লাগল এ নির্দেশ তো 


অবিস্বরণীয় নজিরবিহীন দৃশ্য দেখার 


কেবল সেই সিপাহসালার দিতে পারে 


সুযোগ পেয়েছিল যে দৃশ্য আজও 


যার মেধাবুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছে । তারেক 


মুসলিম মিল্লাতকে বিজয়ের 
ধারাবাহিকতায় সম্মুখপানে এগিয়ে 


বিন যিয়াদ পুণরায় ফৌজদেরকে লক্ষ্য 
করে বলল, জাহাজগুলোতে 


) আত্তান্তহীদ ৭ 
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অগ্নিসংযোগ করে দাও । আদেশমত 


ঈমানদীপ্ত এই ভাষন দিয়ে শুরু হল 


জাতির পরিণাম শেষ দিকে যা হয় 


সমস্ত নৌযানে অগ্নিসংযোগ করে 
দেওয়ার পর ইবনে যিয়াদ তার সৈন্য 


মুসলিম বাহিনীর সাথে দুর্ধর্ষ খিস্টান 


মুসলিম স্পেনের পরের ইতিহাস 


রাজা রডারিক বাহিনীর যুদ্ধ । এরপর 


তেমনই । কেবল ভোগ-বিলাসিতা, 


বাহিনীকে লক্ষ করে ভাষন দিতে 
লাগলেন । 


মহান রাববুল আলামিনের মদদে যুদ্ধ 
জয়ের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী গ্রানাভা, 


হে আমার সহ যোদ্ধারা! আমরা 
ইউরোপের বুক থেকে ফিরে যাওয়ার 
রডারিক ও আধুনিক অস্ত্রে সম্ত্রে সু- 


টলেডো ও কর্ডোভাসহ একে একে 
পুরো স্পেন ও ফ্রান্সের বিশাল 
এলাকায় ইসলামের বিজয় পতাকা 
উডভীন করে, যার মধ্যে দিয়ে শুরু হল 


স্জ্জিত তার এক লাখেরও অধিক 
সৈন্য বাহিনীর সাথে জিহাদ করে এই 


স্পেনের বুকে ইসলামী শাসনের 
সোনালি অধ্যায় । একের পর এক 


ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় পতাকা 


নতুন নতুন শীসক আসেন গড়ে তুলেন 


উড্ভীন করব আর না হয় জিহাদ 
করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা 
পান করে আমাদের পূর্বসূরিদের সাথে 
গিয়ে মিলিত হব বিকল্প কোন পথ 
আমাদের সামনে খোলা নেই । 


আধুনিক স্পেন যার আরবি নাম আল- 
আন্দুলুস । টলেডো, কর্ডোভা ও 
গ্রানাডা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। 
দীর্ঘ ৮০০ বছরের শাসনামলে মুসলিম 
স্পেন পরিণত হয় বিশ্বসভ্যতার এক 


হে বাহাদুর যুবক ভাইয়েরা! এখন পিছু 


তীর্থ কেন্দ্রে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প, 


হটবার ও পলায়ন করার আর কোন 


সাহিত্য-সাংস্কতি আর প্রাকৃতিক 


সুযোগ অবশিষ্ট নেই পিছনে 


সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে | জিহাদের 


অপেক্ষমান ক্ষুধার্ত ও উত্তাল সমুদ্র, 
সামনে দুর্ধর্ষ শক্র সৈন্যদল সুতরাং 
এখন তোমাদেরকে ধের্য-হিম্মত ও 


বলে বলীয়ান একদল জানবাজ 
মুজাহিদের উমানদীপ্ত দাস্তানের 
বদৌলতে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও 


সহিষ্কুতা অবলম্বন করে আহকামুল 


ফকিহ আল্লামা আবু আবদুল্লাহ 


হাকিমিনের রহমতের দিকে তাকিয়ে 


আন্দুলুসী, আল্লামা কুরতুবী আন্দুলুসী, 


ইসলামের বিজয় নিশানা উডভীন করার 


জগত বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইবনে 


লক্ষে বুজদিল পরিত্যাগ করে দুশমনের 
সাথে মুকাবিলা করতে হবে এবং 
ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুনকে 
ইউরোপের বুকে পৌছে দেওয়ার 
লক্ষ্যে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে 
শাহাদাতের তামানায় ৷ 

হে আল্লাহর রাহের সৈনিকরা! অন্তরে 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখ আমি তোমাদেরকে 
নিয়ে যাচ্ছি যে পথে সে পথের যাত্রী 
সর্বপ্রথম আমিই হব । লড়াইয়ের মাঝে 
দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার 
তলোয়ারই কোষ মুক্ত হবে । আমি 
যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যাই 
তাহলে তোমরা ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান 
অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তোমাদের 
সিপাহসালার বানিয়ে নেবে কিন্তু 
আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গে বিমুখ 
হবে না তবেই বিজয় তোমাদের 
পদচুম্ন করবে... । তার দীর্ঘ ও 
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রুশদ ও আল্লামা ইবনে হাইয়ানসহ 
অসংখ্য মুসলিম মনীষী জন্ম নিলেন 
ইউরোপের বুকে | 

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসবিদও সমর 
বিশেষজ্ঞগণ এ কথায় এক্যমত যে 
৭১১ খিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি 
তারেক ইবনে যিয়াদ (রহ.) আপন 
লক্ষ হাসিলের উদ্দেশ্যে জিহাদের 
পবিত্র হুকুমকে সামনে রেখে 
অপরিচিত দুশমনের ষড়যন্ত্পূর্ণ জমিনে 
সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার পর 
পরাজয় বরণ করে পিছু হটার ও 
পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র 
অবলম্বনটিকে ও পরিণামের কথা চিন্তা 
না করে ধ্বংস করার মাধ্যমে ঈমান ও 
তাওয়াক্কুলের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 
ইতিহাস আজও তার নজির স্থাপন 
করতে পারেনি । কিন্তু ভাগ্যের নির্মম 
পরিহাস । নিশ্চিন্ত-নিরাপদ সুখী-সমৃদ্ধ 


হানাহানি-মারামারি আর অচেতন 
ক্ষমতাভোগের কারণে মুসলমানদের 
মাঝে আসে অনৈক্য ও চিরদুশমন 
ইনুদি-খ্রিস্টানদের ভয়াবহ গ্রাস। 
বিজয়ের পর আট শতাব্দী পর্যন্ত যে 
দেশকে মুসলমানরা শাসন ও সমৃদ্ধ 
করেছে যড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার 
হয়ে সে ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের 
এতই অসহায় ও হদয়বিদারকভাবে 
বিদায় নিতে হয়েছিল যার উপমা 
ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় 
না এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর 
চেয়ে ভয়াবহ নির্মম ও নিষ্ঠুর নিয়তি 
আর হতে পারে না। 


এপ্রিল ফুল কী? 

ফুল এটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ 
বোকা । এপ্রিল ফুল অর্থ এপ্রিলের 
বোকা । এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে 
একজন অপরজনকে বোকা বানানোর 
উৎসবে মেতে উঠে । একে অপরকে 
বোকা বানানোর র 
রেস্টুরেন্ট, ঘরের ডাইনিং রুমে, 
রাস্তাঘাট ও বন্ধুদের আড্ডাতে বোকা 
বানানোর রকমারি খেলার আয়োজন 
করা হয়। আধুনিক যুগের তরুণ- 
তরুণী ও যুবক-যুবতী কিংবা 
পাশ্চাত্যের কুরুচিশীল অভিভাবকহীন 
ছাত্র-ছাত্রীরা এসব জায়গায় একজন 
অপরজনকে বোকা বানিয়ে অশ্লীল 
আনন্দ উল্লাস করে। যা বর্তমান 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র 
অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত এবং 
এই কুরুচিপূর্ণ কাজটিকে তারা 
নিজেদের সাংস্কৃতি ও এঁতিহ্য মনে 
করে খুব আনন্দ-সহকারে এ দিনটি 
উদ্যাপন করে । যার উৎপত্তি হয়েছিল 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
খিস্টানদের প্রতারক ও গাদ্দার 
পূর্বসূরিদের প্রতারণা ও গাদ্দারির 
মাধ্যমে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি 
দুই খিস্টান মহাশক্তির মধ্যকার পূর্ণতর 
এঁক্য রচিত হয় রাজা ফার্ডিন্যান্ডের 
সাথে ইসাবেলার বিয়ের মাধ্যমে, 
ইসাবেলা রানি হয়েই মুসলমানদের 
স্থায়ীভাবে তৎকালীন বিশ্বসভ্যতা- 
কৃতি ও ইসলামি তাহযীব- 
তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থল পৃথিবীর ভূত্বর্গ 
হিসেবে পরিচিত স্পেনের মাটি থেকে 
চিরতরে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করেন 
এবং বেছে নেন প্রতারণার এক 
অভিনব হৃদয়বিদারক পন্থা । 
জগত-বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি 
তারেক ইবনে যিয়াদ দুর্ধর্ষ রডারিক 
বাহিনীর সাথে জীবনবাজি রেখে 
ইউরোপের যে ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় 
পতাকা উডভীন করেছিল, যে জমীনের 
শত মসজিদ মাদরাসা, যে ভূখণ্ডের 
প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে উচ্চারিত হত 
আযানের সুমধুর সুর সুদীর্ঘ ৮০০ বছর 
শাসন ও বসবাসের পর ঘৃন্য 
ও প্রতারক খিস্টানদের প্রতারনায় 
পড়ে ক্রুসেডের কাছে হার মেনে নিয়ে 


আবদুল্লাহ আপন পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে বসল, আর এদিকে 


প্রতিশ্রতিকে বিশ্বাস করে হাজার 
হাজার নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরীহ 


আবুল হাসান ক্ষমতায় থাকার কোন 
পথ না দেখে সর্বশেষ ১৪৯২ সালের 
৩ জানুয়ারি সদল-বলে স্পেন ত্যাগ 
করে পালিয়ে যায়। পরিশেষে 
খিস্টানরা আবু আবদুল্লাহকে নামমাত্র 
ক্ষমতাসীন করে স্পেনের পার্লামেন্ট 
নিজেদের হাতে নিয়ে নিল । 

বর্তমান দুনিয়াতে আমেরিকার কাছে 
হোয়াইট হাউজের যে মর্যাদা তখন 
স্পেনের কাছে আল-হামরা প্রাসাদের 
ছিল সেই মর্যাদা । আল-হামরা 
প্রাসাদের চাবি নিজেদের হাতে নিয়ে 
আবু আবদুল্লাহকে খিস্টানরা প্রস্তাব 
তোমরা এখন অকল্পসংখ্যক 
মুসলমান স্পেনে অবশিষ্ট আছ, সুতরাং 
যদি জীবন বাচাতে চাও তাহলে সবাই 
জাহাজে ওঠ তোমাদেরকে নিরাপদে 


মুসলমানের থাকার অধিকার নেই । যে 
আবু আবদুল্লাহকে ক্ষমতায় বসানোর 
লোভ দেখিয়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়েছিল উদ্দেশ্যে হাসিলের পর 


নিজেদের সোনালি অতীতকে পিছনে 
ফেলে সেই স্পেন থেকে মুসলমানদের 


তাকে ছেঁড়া জুতার ন্যায় ছুড়ে ফেলে 
দিতে কুগ্ঠাবোধ করেনি এই প্রতারক 


করুণভাবে বিতাড়িত হয়ে এক নুতন 
ইতিহাস রচনা করতে হয় এক সময় 
যার কল্পনা করাও ছিল দুক্ধর | 


যেভাবে উৎপত্তি 

স্পেনে মুসলমানদের সর্বশেষ শাসক 
ছিল আবুল হাসান । খিস্টানরা অনেক 
চেষ্টা করেও যখন আবুল হাসানকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেনি তখন 
সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান অপশক্তি 
নিজেদের এঁতিহ্য মোতাবেক আবুল 
হাসানকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষে এক 
গভীর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা 


খিস্টানরা | 

অতঃপর প্রতারক খিস্টনরা স্পেনের 
মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করে জাহাজে 
তুলে হুকুম করল তোমরা সুমদ্র পার 
হয়ে যাও । মুসলমানরা নিজেদের 
৮০০ বছরের ইতিহাস-এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে পিছনে রেখে নিরাপদে 
জীবন বাঁচানোর লক্ষে মরক্কোর 
উদ্দেশ্যে খিস্টান নাবিকদের জাহাজে 
করে যখন ভূমধ্যসাগরের মধ্যখানে 
পৌছল তখন গাদ্দার ও প্রতারক 
খ্রিস্টানরা জাহাজগুলোকে ফুটো করে 
সমস্ত মুসলমানদেরকে সাগরে ডুবিয়ে 


আবুল হাসানের ছেলে আবু 


দেয় । আর বাদবাকি যে মুসলমানগণ 


আবদুল্লাহকে প্রস্তাব দিল তুমি যদি 
তোমার পিতাকে বিদ্রোহের মাধ্যমে 


স্পেনে রয়ে যায় তাদেরকে কর্ডোভার 
শাহি জামে মসজিদে সমবেত হলে 


ক্ষমতাচ্যুত করতে পার তাহলে আমরা 


প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা 


তোমাকে স্পেনের শাসক বানিয়ে 


দেব। লোভের বশীভূত হয়ে আবু 
এপ্রিল'১৪ 


দেওয়া হয় র নিরাপরাধ 
মুসলমানরা খিস্টানদের এই 


মুসলিম নাগরিকরা যখন বাঁচার আশায় 
মসজিদে প্রবেশ করল তখন কাপুরুষ 
খিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও প্রতারক 
রানি ইসাবেলা মসজিদের চর্তপাশ্থে 
আগুন লাগিয়ে মুসলমানদেরকে শহীদ 
করে দিয়ে অশ্ীল আনন্দ-উল্লাসে 
মেতে উঠল এবং বলতে লাগল হায় 
মুসলিম তোমরা এতই বোকা! হায় 
মুসলিম তোমরা এতই বোকা!! 
এভাবেই খিস্টানরা আটশত বছরের 
মুসলিম স্পেনকে ইতিহাসের পাতা 
থেকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে 
মেতে এবং তখন থেকেই 
স্পেনের বুকে বন্ধ হয়ে যায় আযানের 
ধ্বনি, বন্ধ হয়ে যায় হাজার হাজার 
মসজিদ-মাদরাসা ও ধর্মীয় শিক্ষালয় | 
পৃথিবী তখন থেকেই অদ্যবধি তার 
বুকে ধারন করে রাখল খিস্টানদের 
পৈশাচিক নির্মম ও জঘন্যতম এই 
ইতিহাস | হৃদয়বিদারক এই ঘটনা 
ঘটেছিল ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল। 
তাই বর্তমান পুরো খিস্ট দুনিয়া 
টা সাথে তাদের 
পূর্বসূরিদের প্রতারণার এই ঘটানাটিকে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১ এপ্রিল 
অশ্লীল-আনন্দ উল্লাস করে এবং এপ্রিল 
ফুল পালন করে । এমনকি এই 
দিনটিকে তারা নিজেদের এঁতিহ্য ও 
সাংস্কৃতি মনে করে খুব আনন্দ 
সহকারে উদ্যাপন করে । 

১ এপ্রিল মুসলমানদের জন্য খেল 
তামাশার দিন নয় বরং কীদার দিন । 
আনন্দ করার দিন নয়, বরং শোক 
পালন করার দিন । শিক্ষাগ্হণ করার 
দিন। খিস্টান হায়েনাদের থেকে 
আপন ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার 
প্রতিজ্ঞা করার দিন | যে দিনটিতে 
আমাদের নিরাপরাধ, নিরস্ত্র, নিরীহ, 
অসহায় মুসলিম ভাইদেরকে আগুনে 
পুড়িয়ে এবং সাগরে ডুবিয়ে নির্মমভাবে 
শহীদ করা হয়েছিল সে দিনটি কি 
আমাদের জন্য খুশির দিন হতে পারে? 
সেদিন খুশি হওয়া এবং খেল তামাশা 
করা মানে আপন ভাইয়ের সেই করুণ 
পরিনতির প্রতি বিদ্রুপ করা, নিজেকে 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
খিস্টান সমাজের দোসর হিসেবে 


স্থান থেকে আজ উচ্চারিত হয় না 


আখ্যা দেওয়া এবং নিজেকে বোকা 


কুরআন তেলাওয়াতের সুর । কিন্তু 


বলা । কিন্তু এরপরও আজ মুসলমান 
সমাজ এপ্রিল ফুলের দুর্ণন্ধে সয়লাব । 
হায় আত্মমর্ধাদাহীন মুসলমান! তোমার 


আজ মুসলমান সমাজে পালিত হয় 


তাকবীর ধ্বণিতে আকাশ বাতাস 
প্রকম্পিত করে তুলতে হবে । স্পেনের 
সেই হারানো ইতিহাস আজ 


এপ্রিল ফুল। হায়! হায় মুসলমান! 


মুসলমানদেরকে আবার ডাকছে তাই 


৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি 


পূর্বসূরিদের সাথে যে দিনটিতে 
ইতিহাসের জঘন্যতম মর্মান্তিক, নির্মম 


তারেক ইবনে যিয়াদ ইউরোপের বুকে 


সালাহউদ্দীন ও মুসলিম 


ইসলামের বিজয় কেতন উডীন করার 


হয়েছিল সে দিনটিতে তুমি প্রতারক ও 
গাদ্দার ধোকাবাজ খিস্টানদের সাথে 


লক্ষে তৎকালীন মহাক্ষমতাধর রাজা 


সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদের ন্যায় 
দুর্জয় নির্ভিক হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে 


রডারিকের এক লক্ষেরও অধিক সৈন্য 


তাল মিলিয়ে এপ্রিল ফুলের আয়োজনে 
মহাব্যস্ত! হায় মুসলমান! তোমার 
আত্মমর্ধাদা কখনো কি জাগ্রত হবে 
না? কখনো কি তুমি ইতিহাস থেকে 


স্পেকে বিশ্বসভ্ভতার পাঠ 
শিখিয়েছেন সে স্পেন আজ ক্রুশের 
পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে অপদন্ত হচ্ছে! অথচ 


যেতে হবে । অতএব ১লা এপ্রিল 
মুসলমানদের জন্য আনন্দ উৎসবের 
দিন নয়, ইতিহাস স্মরণ করার দিন, 
উৎসর্গের দিন, পরস্পর প্রতিজ্ঞা করার 


মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন 


শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তোমার 
ইতিহাস তো মহাকালের মহানায়ক 
গাজী সুলতান সালাহউদ্দিন আইযুবীর 


এপ্রিলফুল পালনে বিভোর হচ্ছে। 


দিন, খ্রিস্টানদের প্রতারনার জাল ছিন্ন 
করে ইহুদীদের থেকে আমাদের প্রথম 


হায়! হায় মুসলমান! আজ মুসলিম 


কেবলা মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধার 


উম্মাহকে নিজেদের হারানো গৌরব 


করার দিন, ইউরোপের বুকে আবার 


মুহূর্তে শপথ নিয়ে হিলেন পিএ 


আজ তাদের ইতিহাস জানতে হবে, 


আরবভূমি থেকে ইহুদি-খিস্টানদের 


আজ মসজিদে আকসাকে আবার 


বিতাড়িত করে মন্কা মদিনার প্রতিরক্ষা 


পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং 


ব্যবস্থা মজবুত করে মুসলমানদের 


মুসলমানদেরকে আজ আবার 


প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে 
খিস্টানদের গির্জা থেকে মসজিদে 
আকসায় রূপান্তরিত করার, যিনি শপথ 
নিয়েছিলেন ইসলামের অগ্রযাত্রাকে 
ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে 
দেওয়ার ৷ কিন্তু! আজ তারেক ইবনে 
যিয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও গাজী 
সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর 
উত্তরসূরিরা নিজকে বোকা আখ্যা দিয়ে 
এপ্রিল ফুল পালনে মহাব্যস্ত! হায়! হায় 
ইতিহাস! 

৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক 
১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর শুক্রবার 
গাজী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী 
মুসলমানদের প্রথম কেবলা যে বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে খিস্টানদের গির্জা থেকে 


পর সে বায়তুল মুকাদ্দাস আজ 
মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ আজ 
মসজিদে আকসায় ধ্বণিত হয় না 
আযানের সুমধুর সুর, আজ 
মুসলমানদের প্রথম কেবলায় শোনা 
যায় না আল্লাহু আকবারের তাকবীর 
ধবনী, মহানবী (সা.)-এর মিরাজের 
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কর্ডোভার শাহী জামে মসজিদে 
সমবেত হয়ে আল্লাহু আকবারের 


ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করার 
দিন । সেই প্রত্যাশায়... | 


রব রর 
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বাংলায় ফুল মানে, পুষ্প। তাই 
দেখতে মনে হয়, এপ্রিল ফুল অর্থ: 
এপ্রিলের পুষ্প । আসলে এই ফুল সেই 
ফুল নয়। এই ফুল এসেছে, 10০91 
মানে বোকা থেকে । এপ্রিল ফুল এই 


রিদওয়ানুল হক শামসী 


এপ্রিলের মাধ্যমে | অর্থাৎ বর্তমান 
যেমন-_ জানুয়ারি হল বর্ষের প্রথম 
মাস । তখন বছরের প্রথম মাস 
হিসেবে ধরা হত এপ্রিলকে । তখন 
পারস্যের লোকেরা তাদের দেবতা 


সল্প শব্দের অন্তরালে লুকিয়ে আছে 


ভেনাসের (৬০705) পুজা করত । 


এক ভয়াল ট্রাজেডি ও করুণ 
ইতিহাস | ১ এপ্রিলের পেছনে আছে 
এক বিশ্তীর্ন জাল। সে জালে কত 
মুসলমান আটকে পড়ে তা ইতিহাস 
আলোচনা করলেই বুঝা যায়। কিন্তু 


গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ভেনাসের অর্থ 
হচ্ছে (4১010190116) এপ্রোডিউট এবং 
সেই এপ্রোডিট ধাতু হতে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম রাখা হয় 
এপ্রিল। ইউরোপিয়ানরা যেহেতু 


দুঃখ জনক বাস্তবতা হল, আজো 
মুসলমানরা ১ এপ্রিলে হাসি-ঠা্টা, 


দেবতার পুজা-আর্চনায় পঞ্চমুখ ছিল। 
তাই তারা বর্ষের প্রথম মাসের নাম 


বোকা বানানো, ধোকা দেওয়া ইত্যাদি 


তাদের দেবতার নামানুসারে রাখল 


কর্মে লিপ্ত হয় । এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি 
ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে 
চরম অজ্ঞতাই এই অপমান জনক 
কাজে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ | 


এপ্রিল ফুলের রহস্য 

এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং ক্রম 
বিকাশের সুচনা কিভাবে হল? কেন 
পহেলা এপ্রিল আনন্দ-উল্লাস, হাসি- 
ঠা্টার নামে বিজাতীয় সভ্যতার 
অনুকরণ করা হয়? তার সম্পর্কে 
এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অতি বিরোধপূর্ণ । 
তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহনযোগ্য কয়েকটি 
মতামত নিয়ে তুলে ধরা হল | 

এক. দেবতার পুজা-অর্চনা পালন 
ইউরোপের ফ্রান্সে সপ্তদশ শতাব্দীর 
পূর্বে ইংরেজি বর্ষ গণনা করা হত 
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এপ্রিল । তারা দেবতার সম্মানার্থে এই 
দিনটিকে নানান আনন্দ-উৎসবের 
মাধ্যমে পালন করতো | এই উৎসবের 
বিষয় ছিল, হাসি-ঠাট্টা, রং-তামাশা, 
আনন্দ-কৌতুক ও একে অপরকে 
বোকা বানানো ইত্যাদি। যেটা 
পরবর্তিতে ক্রমান্বয়ে এপ্রির ফুলের মূল 
কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ করেছে। 
এখান থেকে প্রতিয়মান হয়, এপ্রিল 
ফুলের উৎসম্থল হল, ফ্রান্স । 

দুই. খাতুর প্রবর্তন 

ইউরোপে মৌসুমি পরিবর্তন শুরু হত 
২১ মার্চ হতে । অর্থাৎ ২১ মার্চ পর্যন্ত 
শীত থাকত আর ২১ মার্চের পর 
প্রকৃতিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হত। 
এ সম্পর্কে অনেক ইতিহাসবিদদের 


ধারণা হচ্ছে, প্রকৃতি যেহেতু তাদের 
সাথে তামাশা করছে বলে মনে করত, 
তাই তারা এপ্রিলের প্রথম তারিখে 
এপ্রিল ফুলের প্রচলন ঘটাল ।২ 


তিন. হযরত ঈসা (আ.)-কে 


পহেলা এপ্রিল পারস্যের ইহুদি 
সম্প্রদায় ঈসা (আ.)-কে ঠীট্র- 


বিদ্রপের লক্ষ্যবস্ত করেছিল। তার 
কারণ যখন হযরত মুসা (আ.) আনিত 
কিতাব তওরাত অনুযায়ী না চলার 
কারণে ইহুদি সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার 
উপক্রম হচ্ছিল । তখন ঈসা (আ.) 
আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত নিয়ে 
আবির্ভীত হলেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে 
আহ্বান করল যে, তোমরা সে দীন 
মতে জীবন যাপন কর, যে দীন নিয়ে 
মুসা (আ.) আসছিলেন। তার 
দাওয়াতকে কেন্দ্র করে ইহুদি পাদরিরা 
বলতে লাগল, এই নবী আবার কোথা 
হতে এসেছে? কেন এসেছে? এই নবী 
তো আমাদের কতৃত্বকে বিলীন করে 
দিবে । তখন তারা হযরত ঈসা (আ.) 
কে বিভিন্নভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করতে 
আরম্ভ করল এবং তারা ঈসা (আ.)- 
এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। 
তখনকার যুগের রোম সম্রাজ্যের 
ক্ষমতাশীনদের সাথে হাত করে তারা 
ঈসা (আ.)-কে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত 
করার পায়তারা তৈরি করল | এমনকি 


0 আত্তাত্হীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


শেষ পর্যন্ত হিরোডসের আদালতে 


শাসন চলতে থাকে । যার আরবি নামে 


নিয়ে তখন ঈসা (আ.)-কে নানাভাবে 
লাঞ্চিত করা হল। আর এ ঘটনা 
যেহেতু পহেলা এপ্রিলে ঘটিয়েছিল, 
তাই প্রতি বছর পহেলা এপ্রিলে 
ইহুদিরা হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হত । সুতরাং 
এপ্রিল ফুলপ্রথা হচ্ছে এই মুমুর্ষ ঘটনার 
হৃদয় বিদারক এক স্মরণীয় স্মারক 15 
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা 
প্রতিয়মান হয় যে, ইহুদিরাই এই প্রথা 
প্রচলন করে এবং হযরত ঈসা (আ.)- 
কে তিরক্কার করাই ছিল এর মূল 
লক্ষ্য । কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক 
বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমানে যিশু খ্িস্টের 
অনুসারী খরিস্টানরাই এপ্রিল ফুল নিয়ে 
বেশি মেতে উঠে । তার কারণ হয়ত 
এটাই হতে পারে যে, খিস্টানরা এই 
দিবসের মূল উৎস ও ভিত্তি সম্পর্কে 
মোটেও অবগত নয় । কিংবা এটাও 
হতে পারে যে, খিস্টানদের মন- 
মানসিকতা এ বিষয়ে ভিন্ন ও সতন্ত্র | 
উৎফুলু বার্ষিকী 

ইতিহাসের পাতায় যা সবচেয়ে 


উন্দুলুস আর আধুনিক নাম স্পেন । 


সোনালি অধ্যায়ের | খিস্টানরা তাই এ 
দিনটিকে মহানন্দের সাথে উদ্যাপন 


এদিকে খিস্টানরা নতুন নতুন ফন্দি 


করে । ১৯৯৬ সালের পহেলা এপ্রিল 


আটতে লাগল মুসলমানদের ধ্বংস 


করার জন্য । তখন জার্মান রাজা 
ফার্ডিন্যান্ড এবং পর্তগিজ রানী 


গ্রানাডা ট্রাজেডির ৫০০ বছর পূর্তি 
উপলক্ষে স্পেনে এক আডম্বরপূর্ণ 
উৎসবে মেতে উঠেছিল বিশ্ব খ্রিস্টান 


ইসাবেলার মাধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 


সম্পদায়। সেখানে তারা একচ্ছত্র 


গড়ে উঠাই খিস্টানদের শক্তি 


খিস্টান রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য 


অনেকগুণ বৃদ্ধি ফেল । তারা দু'জনেই 


নতুনভাবে শপথ গ্রহণ করে । তখন 


ছিল কট্টর ইসলাম-বিদ্বেষী । ফার্নিন্যান্ড 


তারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ 


ও রানী ইসাবেলার _ নেতৃত্বে 


প্রতিহত করতে হলি মেরি ফান্ড গঠন 


খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী হাজার 


করে | 


হাজার নর-নারী হত্যা করতে করতে 


আল্লাহর অপার মহিমায় স্পেনের সেই 


আসে রাজধানী গ্রানাডা 
অভিমুখে । খিস্টানরা যেহেতু কখনো 
মুসলমানদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় 


সোনালি দিনটি আবার ফিরে এল 
৫০০ বছর পর | বিগত ১০ জুলাই 


করতে পারেনি । তাই ধুরন্ধর 
ফার্ডিন্যান্ড আশ্রয় নেন ঘৃণ্য 
অপকৌশলের । প্রথমেই জ্বালিয়ে দেয়া 


২০০৩ খিস্টাব্দে পি তবার পুনরায় 
নির্মিত হয়েছে এতিহাসিক গ্রনাডা 


নগরীতে নতুন এক মসজিদ । বর্তমানে 
গ্রানাডায় মুসলমানের সংখ্যা এক 


গ্রনাডার আশ-পাশের শস্য- 


লাখেরও বেশি । আবার স্পেনের 


খামারগুলো । তারপর আগুন লাগায় 
খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা 


নগরীতে ধ্বনিত হচ্ছে আযানের 
সুমধুর সুর । 


উপত্যকায় । ফলে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ 


বর্তমানে আমাদের তরুণ সমাজ 


নেমে আসে পুরো শহরজুড়ে । মানুষের 


গুরুত্বের সাথে স্থান করে নিয়েছে তা 


অবস্থা যখন দুর্ভিষহ হয়ে উঠল | তখন 


হচ্ছে, স্পেনের নির্মম ট্রাজেড়িই হল 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তিস্থল । অষ্টম 


প্রতারক ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করল, 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভুলে 
গিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে 
নিয়েছে । এপ্রিল ফুল নামে পহেলা 


মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক 


শতাব্দির শুরুর দিকে স্পেনের শাসক 


খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় 


ছিল রডারিক | রডারিক জনগনের 


মসজিদে আশ্রয় নেয় তবে তাদের 


এপ্রিলকে আনন্দের সাথে বরণ করা 
এর মধ্যে অন্যতম । তাই সময় 
এসেছে এপ্রিল ফুল উদযাপন আর 


উপর খুব জুলুম-নির্ধাতন করত । যার 


বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে! 


কারণে স্পেনের প্রাদেশিক গভর্নর 


একদিকে অবরুদ্ধ অপরদিকে 


নয়; তাকে শোকের দিন হিসেবে বরণ 
করতে হবে এবং সেই শোককে 


কাউন্ট জুলিয়ান তৎকালীন আফ্রিকা 


দুর্ভিক্ষজনিত সরলমনা গ্রানাডাবাসী 


শক্তিতে রূপান্তরিত করে নব্য 


অঞ্চলের মুসলিম শাসক মুসা ইবনে 


শহরের প্রধান গেইট খুলে দিয়ে 


ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলাদের প্রতিহত 


নুসাইর এর কাছে জনগণের মুক্তি 
চেয়ে আবেদন করল । মুসা ইবনে 


মসজিদে আশ্রয় নিল । খ্রিস্টান বাহিনী 


করতে প্রতিজ্ঞা ব্ধ হতে হবে । আর 


শহরে প্রবেশ করে সব মসজিদ 


নুসাইর দামেশকের উমাইয়া খলিফা 
ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের 


তালাবদ্ধ করে দেয় । এরপর এক যুগে 


যেন এমন ট্রাজেডি তৈরি না হয় সে 
জন্য আমাদেরকে দৃঢ প্রত্যয়ে এক্যবদ্ধ 


সমস্ত মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর 


অনুমতি নিয়ে রডারিকের হাত হতে 


উল্লাসে ফেটে পড়ে । 


জনগণকে মুক্তি দানের লক্ষে সেনাপতি 


দিনটি ছিল, ১৪৯২ খিস্টান্দের ১ 


তারিক বিন জিয়াদকে প্রেরণ করল। 


এপ্রিল । মুসলামানের এ করুণ দৃশ্য 


৭১১ খিস্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ মাত্র 
১২০০০ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হল । 
তুমুল যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী পরাজয় 


দেখে রানী ইসাবেলা আনন্দে বলতে 
লাগল, হায় এপ্রিল ফুল (এপ্রিলের 
বোকা) শক্রর আশ্বাস কি কেউ বিশ্বাস 


বরণ করল | তখন থেকে শুরু হয়ে 
প্রায় ৮০০ বছর পর্যন্ত স্পেনে মুসলিম 


এপ্রিল'১৪ 


করে? সেই গ্রনাডা ট্রাজেডির মাধ্যমে 
অবসান হল ৮০০ বছর শাসনের এই 


হতে হবে। 


১ এনসাইরেোপিডিয়া বিটোনিকা (পঞ্চদশ 
সংস্করণ), খ. ৮, পৃ. ২৯২ 

২ এনসাইরেোপিডিয় বৌটোনিকা (পঞ্চদশ 
সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৪৯৬ 

ও এনসাইরেোপেডিয়া লারুস, খ. ২২, পৃ. 
৫৫-৬৩ 

৪ পহেলা এগিল এক রক্তাক্ত পীজেডি, 
কারেন্ট নিউজ, এপ্রিল ২০১১ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভূমিকা 
প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্র। একাত্তরে দীর্ঘ 


:€ বাংলাদেশে 


এক. ধর্মীস্তর কী? 
সংজ্ঞা: ধর্মান্তর শব্দের শাব্দিক অর্থ 
হলো ধর্ম পরিবর্তন করানো । 


ইসলাম ধর্মাবলম্বী । 


পরিভাষায় আমরা বুঝি, মানুষকে 
খরিস্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা । যদি তারা 
খিস্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে অন্তত 
স্ব ধর্ম থেকে বের হওয়ায় উৎসাহিত 


করা | বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষেত্রে 


আন্দোলন, যা ক্রুসেড যুদ্ধের প্রসারে 
প্রসার লাভ করেছে । উদ্দেশ্য, পৃথিবীর 
বিভিন্ন জাতি-বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খিস্টধর্ম প্রচার করা, 


আমরা জানি, সর্থবধানের এ ধারা অন্য 
ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করার জন্য 
প্রণীত। আর সহানুভূতি স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ জ্রঞ্্র আমাদের শিখিয়েছেন 
ও দেখিয়েছেন । পৃথিবীর প্রথম লিখিত 
সংবিধান মদীনার সনদ তারই উজ্জ্বল 
প্রমাণ । 
কিন্তু সংবিধানের এ ধারার 
সহানুভূতিশীলতার অপব্যবহারের 
মাধ্যমে কিছু গোষ্ঠী জোরপূর্বক বা 
বিভিনন লোভ দেখিয়ে, ধর্মীন্তরের 
অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে ।* যা বিভিন্ন 
সময় জাতীয় দৈনিক ও গণমাধ্যমে 
উঠে এসেছে বলে এতে আর কোনো 


কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই 
নিন্দনীয়, তা নয়; বরং রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ের জন্যও তা 
হুমকিস্বরূপ 1৯ 


এই প্রবন্ধে ধর্মান্তরের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য, মাধ্যম ও মোকাবিলার উপায় 
আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


এপ্রিল'১৪ 


বিশেষ করে মুসলিমদের মাঝে 1৫ 


র ইতিহাস 
খরিস্টধর্মানুসারীরা যখন থেকে তাদের 
পতন বুঝতে পেরেছে, তখন থেকেই 
তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারে বিশেষ 
করে মুসলিমদের ধর্মান্তর করে খিস্টান 
বানানোর চেষ্টা শুরু করেছে ।১ এজন্য 
তারা মুসলিমদের বন্ধু হয়েছে, ভাই 
সেজেছে । আল-কুরআনের বাণী: 

2 শু ০১ ০5 ৮ ০ £% ও 
৩2 ৩ ও প্র ৫৫ ৩ গা 


৫2৮ 5 


2915 এপ 05455 ০৪ 495 ৩ 


9৯১৮1০56155 
“আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে 
যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ 
অবতীর্ণ হোক | আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 


লাদেশে ধর্মীন্তরের অপতৎপরতা: 
ওলামায়ে কেরাম ও 
সুধীজনদের করণীয় 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


১৩৫0286555৫ % ৬৩৪ ও ৯৫ $5 
৩৯০০৮ ৬৪৫১ 6খ৬৫ এ 


চি গণ বভেঠুশাশি 
৬০৭ 


৬০৮৪৮: 1১২০৩ খা 

02১65682১61 280 
নে কিতাবদের অনেকেই 
প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলিম 
হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে 
কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে 
সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তোরা এটা 
চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ 
আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং 
উপেক্ষা কর । নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান |” 


৫6 58515 ৩ এন এ জু 

০৩০৮ এ) তে ৪২৩ 
'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে 
কিতাবদের কোনো ফেরকার কথা 


তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে 
দেবে ।৯ 


কী? 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
248৯) 2গ৭৫৮৫ 


৩৪1১৬০০ কাচা 9285 1:86 ০0৫1 

3901৩৮৯ 
“নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, 
তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ; 
যাতে করে বাধাদান করতে পারে 
আল্লাহর পথে 1৯০ 


বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন । 
আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা ।* 


অঙ্ক খরচ করে থাকেন । তাদের লক্ষ্য 


নিয়রূপ: 
_॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ক. খিস্টধর্মাবলম্বীদের মুসলিম 
হওয়া থেকে বিরত রাখা 


চ. পশ্চিমের উন্নতি খিস্টধর্মের 
কল্যাণেই এ ধারণা বদ্ধমূল করা 


এ লক্ষ্যে তারা মুসলিম দেশগুলোকে 
যুদ্ববিগ্রহে ও নানা অশান্তি- 
অরাজকতায় ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা 
করে । মুসলিম দেশে আসার ভিসা 
দেয়ার ব্যাপারে রতা অবলম্বন 


পারে । কারণ মুসলিম হওয়া থেকে 
বিরত রাখতে পারলেই তাদের প্রচেষ্টা 
সার্থকতার মুখ দেখতে পারে । 


এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য । একজন 
মুসলিমকে নামমাত্র মুসলিমে পরিণত 
করা এবং তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কে 
ছেদ ঘটানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য । 
দীর্ঘ মেয়াদে যা ইসলাম ধবংসে সমূহ 
সাহায্য করবে । 

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক 
বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা 

এটি তাদের গুরুত্পূর্ণ অস্ত্র। তারা 


ভালোভাবেই জানে যে সত্যিকার 
ইসলাম জানতে পারলে সবাই 


ইসলামের দিকেই ঝুঁকবে । তাই তারা 
সবসময় ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা 
সন্দেহ তৈরী করে তা প্রচার করে 
বেড়ায় । তাছাড়া পয়সা খরচ করে 
কিছু লোকও তৈরি করে যারা তাদের 
সে সকল সন্দেহ মানুষের মধ্যে প্রচার 
করতে পারে । 

ঙ. ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার চেয়ে 
করে তোলা 

এ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন স্পষ্ট হয় শিক্ষার 
সিলেবাসে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, 
ইংরেজী মাধ্যমের সয়লাব এবং বিভিন্ন 
এন.জি.ও পরিচালিত স্কুল-কলেজ- 
ইউনিভার্সিটি পরিচালনার মধ্য দিয়ে । 


এপ্রিল'১৪ 


যদিও প্রকৃত প্রস্তাবের প্রাশ্চাত্যের 
কেউই খ্রিস্টধর্ম পালন করে না, হয়ত 
রবিবারে একদিন কারও কারও ইচ্ছা 
হলে গির্জায় যায়। কিন্তু খরিস্টধর্মের 
অনুসারীরা তাদের দেশের উন্নয়নকে 
ধর্মের কল্যাণে অর্জিত হয়েছে বলতে 
কুষ্ঠাবোধ করে না। 


এটি তাদের বৃহৎ ও প্রধান উদ্দেশ্য | 
এ জন্যই তারা তাদের যাবতীয় অর্থ ও 
শ্রম ব্যয় করে থাকে । কোনো এলাকা 
খিস্টান হয়ে গেলে সেখানে সমস্যা 
তৈরি করে তারপর সেখানকার 
লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে 
স্বাধীনতার জন্য প্ররোচনা দেয় | যেমন 
পূর্ব তিমুরের ঘটনা, অনুরূপভাবে 

ংলাদেশের পার্বত্য অঞ্জচলেও এমন 
কিছু যে করবে না তার নিশ্চয়তা কে 
দেবে? 


জ. মুসলিমদের এক্য বিনষ্ট করা 
তাদের গুরুতৃপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মুসলিমদের মধ্যে এক্যে ফাটল সৃষ্টি 


ক. বিভিন্ন মুসলিম দেশে মিশনারি 
দল পাঠানো । 
মিশনারি দল হলো বিভিন্ন ধর্মীয় দল, 
যারা শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি সেবার 
মাধ্যমে বা সরাসরি ইঞ্জিল প্রচারের 
কাজ করেন ।১১ 


এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে রোগের ছড়াছড়ি 
এবং সে তুলনায় মুসলিম রাষ্ট্রের 
চিকিৎসা-মাধ্যমের কমতি তাদের 
সুযোগ করে দিচ্ছে । 

যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই রোগ 
আছে । আর যেখানে রোগ আছে, 
সেখানেই চিকিৎসকের প্রয়োজন 
আছে । আর চিকিৎসকের প্রয়োজন 


উ. শিক্ষাপদ্ধতি 


করা । মুসলিমদের মধ্যে ব্যক্তিতে 
ব্ক্তিতে সমাজে সমাজে, এমনকি 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ লাগানোর জন্য 
তাদের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকে । 
সে জন্য তারা কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও 
কাজে লাগায় । তারপর সেখানে অস্ত্র 
বিক্রি করে সে টাকা ধর্মান্তকরণের 
জন্য ব্যয় করে । 


ধর্মীন্তর একটি জটিল প্রক্রিয়া । এটি 
মানুষের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার 
নাম, যা কখনোই সহজে হয় না। তাই 
তা সহজ করতে তারা বিভিন্ন 


স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, 
যেগুলোতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশে, প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ ভাবে খিস্টধর্মের বীজ বপন 
করা হয় । ইর্থলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোও 
অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন 
করে। 

প্রখ্যাত খরিস্টধর্ম প্রচারক হেনরী জেসব 
বলেন, খিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে 
শিক্ষা হলো লক্ষ্যে পৌছানোর মাধ্যম 
মাত্র । আর সেই লক্ষ্য হলো, মানুষকে 
মাসীহের নেতৃত্বে নিয়ে আসা, আর 
তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়া যেন 
তারা মাসীহী জনগণে পরিণত হয়; 
পরিণত হয় মাসিহী গোষ্ঠীতে ।১৩ 


চ. নাস্তিকতা ছড়ানো 


স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ 
নিয়ে থাকে । 


ধর্মান্তরের একটি অন্যতম উপায় হলো 
নাস্তিকতা ছড়ানো | ধর্মান্তরকারীদের 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূল উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে ইসলামের 


বিনষ্টকারী পণ্য সুলভ মুল্যে ও 


গণ্ডি থেকে বের করা । যদি তাদের 
উদ্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী বানানো যায়, তাহলে 
তো কথাই নেই । তা সম্ভব না হলে 
অন্তত নাস্তিক বানানো গেলেও ইসলাম 
থেকে তাদের বের করা যায় । 
খিস্টধর্ম প্রচারক জেমের বলেন, 
“তোমাদের গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ হলো, 
মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করা । 
যেন সে এমন এক সৃষ্টে পরিণত হয়, 
যার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক 
নেই ।৯ 

চ. মিডিয়ার ব্যবহার 

প্রিন্ট, ইলেক্্রনক ও ইন্টারনেট 
মিডিয়ার ব্যবহার করে তারা ইসলামের 
অপমান করছে, ইসলামের বিভিন্ন 


আকর্ষণীয় উপায়ে বাজারজাত 
করা । যেন এরপর এসব মানুষকে 
সহজেই যে কোনো দিকে ডাকা 
যায়। এমনকী আল্লাহর সাথে 
নাফরমানি করতেও তাদের ডাকতে 
অসুবিধা না হয় । 
১৯৮৬ সনের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট 
যে, মিডিয়া ও যোগাযোগ খাতে ধর্ম 
প্রচারের জন্য ব্যয় ১১৯৬৫ ডলার 
পৌছে গেছে ।১৩ 
এই তিনটি ছাড়াও আরো অনেক 
মাধ্যম চিন্তা করলেই পাওয়া যাবে । 
তাদের মাধ্যমগ্তলো সীমিত নয়। 
আল্লাহ বলেন, 
80201 25491549145922 


“হে ঈমানদার গন! তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ 
কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের 
প্রকাশ্য শক্র 1৯৯ 

মুসলিমদের ঈমান শক্তিশালী করার 
জন্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস 
করার জন্য তাবলীগের কাজকে আরো 
বেগবান করতে হবে । দেশের প্রত্যন্ত 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ খিদমত আরো 
দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে হবে । 

খ. গবেষণা-লেখালিখি: ধর্মান্তরের 
একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম বই-পত্র ও 
প্রবন্ধ-নিবন্ধা প্রকাশ । আমাদের 


মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ঢেলে দিচ্ছে 


“তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, 


ফলে মানুষ খিষ্টান না হলেও অমুসলিম 
বা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে । 
আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে কোনো 
লেখনী, বক্তব্য, দলীল ইত্যাদির 
চেয়েও হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী । 
ফ্রেড ওকারোড বলেন, এটা স্পষ্ট যে 
মিডিয়া আজ অনত্যম বৃহৎ মাধ্যম, 
যার মাধ্যমে সহজেই মধ্যপ্রাচ্য আর 
উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের দ্বারে 
পৌঁছা যায় । কেননা আমাদের জানা 
মতে মিডিয়া সীমানার প্রাচীর ভেঙে 
দিয়ে দুর্গম অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে 

পৌঁছে যেতে পারে 1৮ 

এসব মিডিয়াতে তারা কয়েক ভাবে 

কাজ করে থাকে: 

১. সরাসরি খরিস্টধর্মের দিকে আহ্বান 
করা, তাদের বৈশিষ্ট্য, ভাতৃত্ব, মায় 
ইত্যাদি বড় করে দেখানো । 

২.মুসলিমদের আকীদা ও দীনের 
মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ছড়ানো ও 
ব্যঙ্গাত্ক ভাবে তুলে ধরা। এ 
ক্ষেত্রে নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন 
সবই ভূমিকা রাখতে পারে । 

৩.অশ্ীলতা ও পর্ণোগ্রাফী ছড়িয়ে 
চরিত্র নষ্ট করা, লঙ্জা কমিয়ে আনা, 
আত্মমর্যাদা ভুলিয়ে দেয়া এবং নানা 
রিপুতে ডুবিয়ে দেয়া । চরিত্র 


এপ্রিল'১৪ 


আল্লাহও ছলনা করতেন । 
বস্ততআল্লাহর ছলনা সবচেয়ে 
উত্তম ১ 
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9580159 22852 ঙা ধ) 
“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর 
নূরকে নির্বাপিত করতে চায় । কিন্তু 
আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা 


লেখকদের এ বিষয়ে সচেতনতামূলক 
ও ঈমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশি 
বেশি বই-পত্র প্রকাশ ও প্রবন্-নিবন্ধ 
প্রকাশে উৎসাহী হতে হবে । 

এছাড়া শিক্ষার সিলেবাসের জন্য 
উপযোগী বই প্রণয়নেও মনোযোগী 
হতে হবে । মনে রাখার বিষয়, শিক্ষাই 
ধর্মীন্তরের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম । 


গ. মিডিয়া: মিডিয়া যে কোনো কিছু 


বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা 
অপ্রীতিকর মনে করে ।”৯৮ 


উপায় কী? 

ক. দাওয়াত ও তাবলীগ: 
ধর্মীন্তরকারীদের যে কোনো লক্ষ্য আর 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার প্রধান সুযোগ 
সৃষ্টি করে দেয় মুসলিমদের দুর্বল 
ঈমান । কাজেই ধর্মান্তর মোকাবেলায় 
এই দুর্বল ঈমানকে সবল করার চেষ্টার 


প্রচারের একটি অদ্বিতীয় মাধ্যম 
বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও 
ইন্টারনেট মিডিয়া এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য । হকপন্থী আলেমদের এ 
ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাতিলপন্থীদের শক্ত 
অবস্থান তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছে 
আর প্রত্যেক বাতিলই কোনো না 
কোনোভাবে ধর্মান্তরের চক্রান্তকারীদের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যকারী রূপে 
কাজ করে যাচ্ছে । বাতিলের সয়লাবই 


কোনো বিকল্প নেই । আর এ লক্ষ্য 
নিয়েই ১৯২৬ সনে তাবলীগ 
জামাআতের প্রতিষ্ঠা হয় এ স্লোগান 


নিয়ে “হে মুসলিমগণ! মুসলিম হও 1 
যা আল-কুরআনেরই একটি আয়াতের 
মর্মীর্থ: 


5-56 ৮০9৮০ সণ এ ঞ 
9৫258605 2৫8৫)-9881 ৮৮2 


নাস্তিকদের নাস্তিক হতে উৎসাহিত 
করে । ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে 
সন্দেহ ঢোকায় । 

এ বিষয়টা নিয়ে আলেমদের আরো 
গভীর দৃষ্টি দেয়া এখন সময় ও 
ঈমানের দাবি । 

৪. সাহায্য সংস্াঃ সমস্যা যেখানে, 
সেখানেই সমাধানের প্রয়োজন । আর 
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সমাধানের প্রয়োজন যেখানে, 
সেখানেই ধর্মান্তরের কাজ করার সুবর্ণ 
সুযোগ । 

মানুষের মৌলিক চাহিদাগ্তলো যেমন-_ 
আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা 
ইত্যাদি যদি রাষ্ট্র মেটাতে না পারে, 


লাগায় । 
হিতাকাজ্জীদের কর্তব্য হলো, দলমত 
নির্বিশেষে আর্ত মানবতার সেবায় 
এগিয়ে আসা । সাহায্য সংস্থা, সাহায্য 
সংগঠন ইত্যাদি তৈরি করা । তাহলে 
আর সুযোগসন্ধানীদের সুযোগ থাকবে 
না। 


৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি: বলা 
হয়, অর্থনীতিই হলো সমাজের মূল 
চালিকাশক্তি । আর অর্থনীতির গোড়ায় 
আছে ব্যবসা-বাণিজ্য । কাজেই 
ইসলামের আলোকে ব্যবসা 
পরিচালনা, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন 
প্রচারনা ইত্যাদি সবকিছুই ধর্মান্তরের 
চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্যাত করে 
দিতে পারে । 

ব্যবসায়িক ব্রান্ড, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড 

সবই আজ ধর্মান্তরের প্রচারনায় লিপ্ত । 

এ দিকটায় গভীর দৃষ্টি দেয়ার সময় 

এসেছে। 

এছাড়া: 

ক. মুসলিমদের মৌলিক আকীদাগ্তলো 
শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি এবং 
সাধারণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে 
জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরে 
গেঁথে দেয়া । 

খ. উম্মতের সর্বস্তরে দীনের গুরুত্ব 
এবং দীনী আত্মমর্যাদাবোধ ছড়িয়ে 
দেয়া । 

গ. যেসব মাধ্যম/মিডিয়া ধর্মীন্তরকে 
উৎসাহিত করে, সেসব সম্পর্কে 
কঠোর অবস্থান নেয়া; জনগণকে 
সতর্ক করা; সম্ভব হলে সেগুলো 
প্রচার/প্রকাশ বন্ধ করার জন্য 
সরকারের কাছে সুপারিশ করা । 

ঘ. ধর্মীন্তরের পদ্ধতি, সমস্যা, 


ধরা । ধর্মান্তরকারীদের কাজের 
পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা । 

ঙ. মুসলিমদের জীবনের যাবতীয় 
বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। স্বাস্থ্য ও 
শিক্ষার দিককে প্রাধান্য দেয়া । 

চ. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিম 
দেশে সফর করা থেকে ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে 
সতর্ক হওয়া । 

ছ মুসলিমদের পরস্পরিক 
সহযোগিতামূলক সংগঠন গড়ে 
তোলা । যেগুলো দরিদ্র মানুষের 
উপকার করবে, অসহায়ের পাশে 
দাঁড়াবে । যেন এসব বিষয়ে 
ধর্মীস্তরকারীদের চক্রান্তে পড়তে না 
হয়। 


খ. ১৯৬০ এর পূর্বে 
থিস্টান অফিশিয়ালি বসবাসের 
সুযোগ পেত না। এখন সেখানে 
৭টা জেলার সবগুলোতে চার্চ 
আছে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন খিস্টান 
জনসংখ্যা নিয়ে 1২১ 

গ. [390] 0££১০6৩-এ একজন চার্চ 
লিডার তার বন্ধুকে লিখেন, 
“তোমাদের শক্তিশালী প্রার্থনায় প্রভু 
জানুয়ারী থেকে জুনে ২০০৬ এর 
মধ্যে ৪৪৫২ জনকে রক্ষা করেছেন 
(ধর্মীন্তর করেছেন) এবং ১৫০টা 
চার্চ স্থাপন করেছেন । প্রার্থনার 
অনুরোধ : আমাদের লক্ষ্য ২০০৬ 
এ ৩০০ চার্চ স্থাপন করা এবং 
৯০০০ মানুষকে রক্ষা করা (ধর্মান্তর 
করা) চি 

ঘ. ১৮৮১ সনে বাংলাদেশে প্রতি 
৬০০০ মানুষে একজন খিস্টান 
ছিল । ২০০০ সনে তা এসে দাঁড়ায় 
১১ জনে একজন । ২০১৫ তে 
তাদের লক্ষ্য হলো প্রতি তিনজনে 


ক্ষতিগুলো মানুষের সামনে তুলে 
এপ্রিল'১৪ 


একজন ।২৩ 


উ. ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবীর ৭ম 
বৃহ ধরিস্টধমী দেশ। ২০২৫ এ 
তা ৫ম এ উন্নীত হবে 1১৪ 
চ. আর ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবী 
২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ | যা 
২০২৫ এ ৩য় তে চলে যাবে 1১৫ 
ছ. আশার কথা হলো, পৃথিবীর ১০ 
বৃহত্তম খ্রিস্টধ্মী দেশের তালিকায় 
বাংলাদেশ নেই। আর বৃহত্তম 
মুসলিম দেশের তালিকায় ২০০৫ 
এ বাংলাদেশ ৩য়, কিন্তু ২০২৫ এ 
২য় হয়ে যাবে । তবে ভারতের 


মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রভাব 
বাংলাদেশকে কোথায় দাঁড় করায় 
সেটাই দেখার বিষয় । 


জ. ১৫ জানুয়ারি ২০১২-এর হিসাব 
মতে ইন্টারনেটে মোট পেইজের 
সংখ্যা ৮.৩৫ বিলিয়ন (৮৩৫ 
কোটি) ১ তবে দুগ্কখৈর বিষয় 
হলো, ইন্টারনেটে প্রতি সেকেন্ডে 
২৮,২৫৮ জন ব্যবহারকারী অশ্রীল 
পেইজ ভিজিট করে থাকেন 1১৮ 

ঝ. ৭৫০ জন মুসলিম থেকে ক্রিস্টান 
কনভার্টের ওপর একটি জরিপ করা 
হয় । যা থেকে ৫টি কারণ উদঘাটন 


এই জরিপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, 
যাদের খিস্টান বানানো হয়, তাদেরকে 
মুসলিমদের জীবন যাপন পদ্ধতি 
সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়া হয়। 
এবং প্রচলিত ইসলামের নানা 
অসঙ্গতিগুলোকে তাদের কাছে মৌলিক 
ইসলাম রূপে পেশ করা হয়, যার ফলে 
তাদের অনাগ্হ সৃষ্টি হয় এবং 
আব্বান তুলে ধরা হয়। অথচ আল- 
কুরআনে প্রতিটি সূরায় এবং রাসূল 
নী তার হাদীসে যে ভালোবাসার 
আহ্বান জানিয়েছেন, তার চেয়ে বড় 
আর কোনো ভালোবাসার আহ্বান হতে 
পারেনা । 
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রাসূলুল্লাহ ্র্ বলেন 


৫ ০ 2519 % 


১০1৪৯১। ৩৪918৩% 
(5৫০0 ৬৪ ৮৩ ১০৭ 
'দয়াশীলদের মহান দয়ালু (আল্লাহ 
তাআলা) দয়া করেন । পৃথিবীতে যারা 
আছে মোনুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি) তাদের 
প্রতি দয়া করো । তাহলে উপরে যিনি 
আছেন (আল্লাহ তাআলা) তিনিও 
তোমাদের প্রতি দয়া করবেন 15০ 
এ ছাড়াও দয়া, মায়া আর ভালোবাসার 
অসংখ্য । তিনি নিজেই ছিলে দয়ার 
জীবন্ত প্রতীক । তার কাছে একজন 
মুসলিম যে মায়া ও ভালোবাসা পেত, 
একজন অমুসলিমও সেই ভালোবাসা 
নিয়ে ফিরে যেত । 


ছয়. কিছু সংবাদ শিরোনাম 
. বাংলাদেশে খিস্টান মিশনারীদের 
গরিব হিন্দু-মুসলিমদের খিস্টানধর্মে 
ধর্মান্তরিত করার অপপ্রচেষ্টা ।৩১ 

খ. ময়মনসিংহে ৫৫ মুসলিমকে 
ধর্মান্তরের চেষ্টা : ৩ ধর্মযাজক 
আটক ৩২ 

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে খিস্টান রাষ্ট্র 
বানানোর ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের 
হুশিয়ারি | 

ঘ. দামুড়হুদায় চিকিৎসা সেবার নামে 
খিস্টানধর্ম প্রচারের সময় ৬ জন 
আটক ৩ 

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রাম খিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অঞ্চল গড়তে বিভিন্ন তৎপরতা 15৫ 

চ. তানোরে সীওতাল সম্প্রদায় 
ধর্মীস্তরিত হচ্ছে ।১১ 

ছ. পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক 
ধর্মান্তরকরণ নিয়ে প্রশ্ন : খ্রিস্টান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলই কি লক্ষ্য ?৩? 


মালিবাগ, ঢাকা, সহকারী মুফতী, জামিয়াতুল 


আসআদ আল ইসলামিয়া ঢাকা 

11009 4২94 (95090186101 ০01 
[২০911510903 19818 4১10101593), 
এপ্রিল'১৪ 


1000://5৬/%4.01198108.0017/17011781101) 
811)869/0900170195/0590170-5 19 1,890) 
২ গণএজাতন্রী বাংলাদেশের সংবিধান, 
তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার), ৪১তম 
ধারার (ধর্মীয় স্বাধীনতা) ১ উপধারার ক ও 
খ অনুচ্ছেদ, 
1100://9019555.1010125/.209%.0/98176] 
৪. 39০610179_000911.1000710-95783০০1 
10109 10-300907 
বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব 
নি খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত 
অপপ্রচেষ্টা, 

টি ///৬ঘ/.1)1100110959.01:8/19-2- 
201] 

পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর 
ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের হুঁশিয়ারি, সাওাহিক 
সোনার বাংলা, ১৫ এপ্রিল ২০১১, 
1000://545 5 -$$০০1155017810217518.700/ 
165/3_09(9115.0310765/910-1108 


তে 


০০ 


« আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস- 
সালিহ, আ/ত-তানসীর  : তা'রীফুহু 
আহদা়ুহ ওয়াসায়িলুহ হাসারাতুল 


৬ দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ 
(প্রথম সংস্করন: ১৪১৯ হি. ১৯৯৯ খি.), 
পৃ ১০ 

৬ সম্পাদনাপরিষদ, আত-তাহযীর মিন 
ওয়ারিলিত তানসীর,  আল-লাজনাতুত 
দায়িমা লিল-বুহুসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা, 
রিয়াদ, সুউদি আরব, পৃ. ৭ 

" আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১০৫ 

” আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১০৯ 

৯ আল-কুরআন, সর আলে ইমরান ৩:১০০ 

রি আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল ৮:৩৬ 


11000://017.5110199019.016/%111/115510 
2 
ড. মুস্তাফা 


যুবাশূশিরীন কারমী ইলা 
ইখযায়িশ শরকি লিল-ইসতি মারিল 
আরবী মনশুরাতুল মাকতাবাতিল 


আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৫৯৫ 
৯ ইঞ্জিনিয়ার আহমদ আবদুল ওয়াহহাব, 
হাকীকাতিত তাবশীর বায়নাল মাযী ওয়াল 
হাধির, মাকতাবাতু ওয়াহবা, কায়রো, মিসর 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খি.), 


*« আত-তানসীর : খিভাতুন লি-গাযওয়িল 
আলামিল ইসলামী, পৃ. ৫৩২ 

** মাজাল্লাতুদ দা'ওয়৷ আস-সৃভাদিয়া, 
খখ্যাঃ ১৬৬৪ 


» আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৫৪ 
*” আল-কুরআন, সরা আাত-ত7ওবা ৯:৩২ 
** আল-কুরআন, সর আল-বাকারা ২:২০৮ 
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মতে 01091861010 ৬/0714 
৪ 1000://)18509100901108101.019/-এর সুত্র 
মতে ৬151017 2020 
(17811217595 ০07 15191010 1)9৬/21) 
1013911190991), নেয়া হয়েছে: 
01022810017, 13817519069]. 1) 00০ 
৬/60 02019601178 09101811910, পৃ, 
৬৪ 
রর ড/ড/৬/.ড/011001119181109691996.015 
রঃ ড/ড/৬/.ড/011001)1191181)0991996.015 
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২৩ 


11000://5 এফ 0110571065/093126.00101 
/ 
রঃ 11000://10601770-01601- 
16৮19%/.60001019৬165/3.00177/110101101- 
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11009://5৬/4.010115018101059095.0010/ 
৩. কে) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল 
কবীর, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৩-৩২৪, হাদীস: ১৯২৪; 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৪৯৪১, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ধ্্ী থেকে বর্ণিত 
1000://54 ৬/%%.1110010959.015/1 9-2- 
2011 
৩২ দৈনিক আমারদেশ, ২৭ মে ২০১০, 
11000://5 /%.810710093110101116.0017/1)8, 
595/0608115/2010/05/27/33826 
৩১ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৫ এপ্রিল ২০১১, 
1000://5 এ -$/9০1093017819217519.170 
৩৪649 0619115.001000716/310-1108 
* সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৯ এপ্রিল ২০১১, 
10009://59০115501781-9217518.1100/)05/3 
_0919115.0101)2179%/310-956 
€ দৈনিক আমারদেশ, ১২ আগস্ট ২০১১, 
11000://5 /%.8107010093110101116.0011/198, 
৩৬৪০৪/৫512119/201 1/08/12/98820 
নিক আমারদেশ, ৯ আগস্ট ২০১১, 
11000://5 /%.810710093110101119.0011/1)8, 
595/0608115/201 1/08/09/981 53 
৩৭ দৈনিক আমারদেশ, ১৩ আগস্ট ২০১১, 
11000://54 /%.8107010093110101116.0011/1)8, 
599/0908115/201 1/08/13/98854 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


দরূদ পাঠ শেষে কোন মাসনূন দুআ 
পাঠ করবে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাধি.) হতে বর্ণিত: নবী 
করীম (সা.) তাদেরকে তাশাহহু 
শিক্ষা দিয়েছেন, 
অতঃপর কোন পছন্দনীয় দুআটি পাঠ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন ।১ 
উম্মুল মুফমনউন হযরত করীম 
(রাঘি.) থেকে বর্ণিত, নবী কর 
(সা.) নামাযে এই দুআটি পাঠ 
করতেন যে, 
উর এ৮5৬০ ১৩ বে 
এ 5৮9 4 ৮৮৭ 2 ৩৩ এ 
পে ক ৩ ও ৬ 
0205 পি ০৩৬১৮ 
হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 


এপ্রিল'১৪ 


থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে, 
হায়াত ও মওতের ফিতনা থেকে | হে 


হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর 
সীমাহীন জুলুম করেছি এবং আপনি 


আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি গুনাহ ও খগগ্রস্ত হওয়া 
থেকে | এটা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 


ব্যতীত আমার গুনাহ ক্ষমাকারী আর 
কেউ নেই । অতএব আপনি আপনার 
বিশেষ মাগফিরাত দ্বারা আমাকে ক্ষমা 


করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি খণের 
ব্যাপারে আল্লাহর নিকট এত বেশি 
আশ্রয় প্রর্থনা করেন কেন? নবীজি 
উত্তর দিলেন, মানুষ যখন খণগ্রস্ত হয়, 
তখন সে কথা বললে মিথ্যার আশ্রয় 
নেয় এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করে 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা.)- 
এর নিকট নামাযে পাঠযোগ্য একটি 
দুআ" শিক্ষা দেওয়ার আবেদন 
করলেন | উত্তরে নবীজি তাকে এই 
দুআটি শিক্ষা দিলেন যে, 


(15581015825 5 5815511 
৩0555 ৬ ৬৮০৪ শপ৬ ও! (6৩) 
রণ 8 এ কা ৬১৪, 
2১০৪ ৩১ তু ০৪৮৬ ভেলা এ! ০৬ ০০ 
2 এ| 5০21 এ 8147225০590 
* ৮৮) ১৬৮] ৩৪ ০১7৪৯ অন) 


করুন এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ 


করুন। নিশ্য় আপনি অধিক 
ক্ষমাকারী ও অত্যন্ত দয়াবান 1 
সালাম 


শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ 
পাঠ সম্পন্ন করে উভয় দিকে সালাম 
ফিরাবে | নামায থেকে বের হওয়ার 
(শেষ করার) জন্য উভয় দিকে সালাম 
ওয়াজিব । 


হবে যাতে পেছনের লেকেরা আপনার 
মুখমগ্তলের অংশ বিশেষ দেখতে পায় । 
সালাম ফেরানোর সময় নজর কাধের 
দিকে রাখবে । ডান দিকে সালাম 
ফেরানোর সময় নিয়ত করবে যে, তুমি 
ডান দিকের মুসল্লী ও 
ফেরেশ্তাদেরকে সালাম দিচ্ছি আর 
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বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় মনে 


করে রাখতে হবে । এমনকি মাথার 


পুরুষের মতো সোজা করে রাখবে 


করবে যে, আপনি বাম দিকের মুসস্লী 
ও ফেরেশ্তাদেরকে সালাম দিচ্ছি । 


রে 


৬০ ৩৫ পু পরখ 0 1 ৬৩ ৩০ 
৫21৮ ০৮ 9৫০ 45 
54০ ০৮৫ ৪ ৬৬৮৫ ০৪৩ এ৪% 


2০1০ (৪ ৬) 22০০৮০2৮০15 ও 
(৪৩5 0৩ এ 55 ৫ 9 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ডান দিকে এবং বাম দিকে 
সালাম ফিরাতেন এমনকি তার 
মুখমগ্ডলের উজ্জলতা পর্যন্ত পেছন দিক 
থেকে দেখা যেত । তিনি বলতেন, 
“'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ, আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়া রাহমাতুল্লাহ 1৫ 


৫) ৪ 1 নি ক পি ১০৬ ৩০ 


১৪৩ ০৬৪ বি ঝ ০১5 ওঠা 


৮ 5৩৫ 


49০ ০ রে রর 5 
হযরত আমের ইবনে সা'দ তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম 
(সা.)-কে ডান দিকে ও বাম দিকে 
সালাম ফিরাতে দেখেছি । এমনকি 
তার মুখমগ্ডলের উজ্জ্বলতা পর্যন্ত আমি 
পেছন দিক থেকে দেখেছি ৬ 


মহিলাদের নামাযের দলিল-প্রমাণ 
মহিলাদের সালাত আদায়ে নির্দিষ্ট 
কতিপয় বিধান ব্যতিক্রম রয়েছে । এটা 
অনেকগ্তলো হাদিস ও সাহাবা এবং 
তাবেয়ীনদের আসার, দ্বারা প্রমাণিত | 
চার ইমামের মাঝে এ ব্যাপারে 
একমত্য রয়েছে । তবে যারা 
মহিলাদের নামায হুবহু পুরুষের 
নামাযের ন্যায় বলে দাবি করে, তাদের 
এই দাবির পক্ষে কুরআন-হাদীসের 
স্পষ্ট কোন দলিল নেই | তাই তাদের 
এই দাবী ঠিক নয় । এ পায়ে আমরা 
সেই বিধানগ্তলো দলিল-প্রমাণসহ 
উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ । 
১. নামাযে মহিলাদের মুখমন্ডল, হাত 
এবং পা ব্যতীত গোটা শরীর আবৃত 


এপ্রিল'১৪ 


চুল পর্যন্ত দৃশ্যমান হতে পারবে 


না। 


না। এই তিন অঙ্গ ব্যতীত যদি 
অন্য কোন অঙ্গ চার ভাগের এক 


৯. মহিলারা রুকুতে বাহুকে পাঁজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে ৷ পুরুষের 


ভাগ পরিমাণ তিনবার '“সুবহানা 


ন্যায় বাহুকে পাজর থেকে পৃথক 


রাবিবয়াল আযিম" বলা যায় এতটুকু 
সময় পর্যন্ত অনাবৃত থাকে, তাহলে 
তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে ৷ তবে 
যদি এর চেয়ে কম খোলা থাকে, 


করবে না। 
১০. মহিলারা দীড়ানোর সময় 
উভয় পা মিলিয়ে রাখবে । পুরুষের 
ন্যায় দুই পায়ের মাঝে ফাক রাখবে 


তাহলে নামায তো নষ্ট হবে না, 
তবে সে গুনাহগার হবে । 

২.মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া 
উত্তম । এমনকি ঘরেও খোলামেলা 
স্থানের চেয়ে মানুষের গমনাগমন 
কম এরূপ কক্ষে নামায পড়া 
উত্তম । 

৩.মহিলাদের জামাআত করা 
মাকরূহ । তাদের জন্য একাকী 
নামায পড়া উত্তম | তবে ঘরে যদি 
কোন মাহরাম পুরুষ জামাত কায়েম 
করে, তাহলে তার সাথে জামাতে 
শরিক হলে কোন সমস্যা নেই। 
তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের এক 
কদম পেছনে দীড়াতে হবে, 
পাশাপাশি নয় । 


উঠাবে, বাইরে নয় । 

৫. মহিলারা “আল্লাহু আকবার” বলে 
বুকের ওপর হাত বাধবে এবং ডান 
হাত বাম হাতের পিঠের ওপর 
রাখবে | নাভির নিচে হাত বাঁধবে 
না। মহিলাদের সতরের 
(হেফাজতের জন্য) এই পদ্ধতিটি 
অধিক সতর্কপূর্ণ বিধায়, তাদের 
ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি প্রাধান্য দেয়া 


হয়েছে 

৬. মহিলারা রুকুতে পুরুষের তুলনায় 
কম বঝুঁকবে এবং কোমর সোজা 
করবে না। 

৭. মহিলারা রুকুতে হাতের আঙুলসমূহ 
মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের ন্যায় ফাক 
করে রাখবে না। 

৮.মহিলারা_ রুকুতে হাঁটু. একটু 
সামনের দিকে বাঁকা করে দীড়াবে, 


না। 

১১. মহিলারা সাজদায় যাওয়ার 
সময় বক্ষ ঝুঁকাতে পারবে, কিন্তু 
পুরুষরা জমিনে হাঁটু না রাখা পর্যন্ত 
বক্ষ ঝুঁকাবে না। 

১২. মহিলারা সাজদার সময় পেট 
রানের সাথে এবং বাহু পাঁজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে আর দুই হাত 
জমিনে বিছিয়ে দেবে । দুই পা খাড়া 
করার পরিবর্তে ডান দিকে বের 
করে বিছিয়ে দেবে । 

১৩. মহিলারা দুই সাজদার মাঝে 
এবং তাশাহহুদের জন্য বাম 
নিতম্বের ওপর বসবে এবং উভয় পা 
ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম 
গোছার ওপর রাখবে । 

১৪. মহিলারা হাতের আঙ্ছুলি 
সর্বাবস্থায় মিলিয়ে রাখবে | রুকু, 
সাজদা, বৈঠক কোথাও হাতের 
আঙ্গুলির মাঝে ফীক রাখবে না। 
কিন্তু পুরুষ রুকুতে হাতের আঙ্গুলি 
ফাক করে রাখবে, সাজদাতে 
মিলিয়ে রাখবে এবং অন্যান্য স্থানে 
স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে | 


নামাযে হাত উঠানো ও 
বুকে হাত বাধা প্রসঙ্গে 
1১53 4৩ : ৮৪ 9996 ৬৪ 
16215882530 7:36 
20558571012 
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৩৪6 34০৮৩৪১৮৪57 1219) 

১ পরী 2০ 325 95955 

5০৪-)৫৯৪শকর্ম ৬৪০ 
০৪ 4538 425 4০৮ 


হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাকে 
সম্বোধন করে বলেছেন, হে ওয়ায়েল 
ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু 
করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে । 


'পড়োলার্ রা চাাক্মালাশাা্ম্প শরীরের কিয়দাংশ জমিনের সাথে 


হযরত ইবনে জুরায়জ (রহ.) থেকে 
আরো বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, 
আমি হযরত আতা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম যে, মহিলারা কি পুরুষের 
ন্যায় তাকবীরের জন্য হাত উঠাবে? 
তিনি উত্তর দিলেন, পুরুষের মতো 
হাত না। অতঃপর তিনি 
মহিলাদের হাত উঠানোর পদ্ধতির 
দিকে ইশারা করে তার উভয় হাত 


আর মহিলারা বুক বরাবর হাত 
উঠাবে 1৭ 
প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আতা ইবনে 
আবি রাবাহ (েহ.) থেকে বর্ণিত 
০ 
. (628 5457 :6 2১ 
হযরত আতা (েহ.) জিজ্ঞাসা করা হল 
যে, মহিলারা নামাযে কী পরিমাণ হাত 
উঠাবে? তিনি উত্তর দিলেন, বুক 
বরাবর রঃ 


[টা] [| 11-11-0171 


কাস) করীম (সা) একদিন নামাযরত 
[চদার ৪জাকা গাছ? 


অনেক নিচু করে শরীরের সাথে খুব 

মিলিয়ে রেখে বললেন, মহিলাদের 

পদ্ধতি পুরুষ অপেক্ষা ভিন্ন। তবে 
এরূপ না করলেও অসুবিধা নেই ।৯ 


রুকু-সাজদার পদ্ধতি ও সর্বক্ষেত্রে 
সতরের প্রতি সতর্কদৃষ্টি 

পি এ ১23 ৮ 
2 1) :৪ ৫০ লিন 


প০৮ 124 


দি 6 ০৯৪ এপ ০০৫ ০৪ 
1089৬ এঠ ও 


বিজ্ঞ তাবেয়ী হযরত ইয়াধিদ ইবনে 
আবু হাবীব (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী 


দুইজন মহিলার নিকট দিয়ে 
ছিলেন তখন তাদেরকে বললেন, 
যখন তোমরা সাজদা করবে, তখন 


মিলিয়ে দেবে । কেননা মহিলারা এ 
ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয় ।” 


এ] 4553 ০ ১৩ ০০৪ 91 স্ ৩ 
৮437-72-59 চা 


০ প৩৮121৫ 


5১ 226 ৫৩ ও রি ২৫ 
৫ নি ঞ রি ৩৫ ঞ 9 রি 
535 তা 5 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, মহিলারা যখন নামাযে 
বসবে, তখন ডান উরু বাম উরুর 
ওপর রাখবে । আর যখন সাজদা 
করবে, তখন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে 
রাখবে যা তার সতরের (হেফাজতের) 
জন্য অধিক উপযোগী | আল্লাহ তার 
বলবেন, হে আমার ফেরেশতারা! 
তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাকে 
ক্ষমা করে দিলাম 1১১ 
এই হাদীসটি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বিধান ব্যতিক্রম রয়েছে । তবে 
ব্যতিক্রম এই বিধানসমূহে মহিলাদের 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সতর ও পদরি প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে । 
1506 1) :$ ৫6 ৬৪ 


গ পত 4৪ এ 
হযরত আলী (রাযি.) ইরশাদ করেছেন 
যে, মহিলারা যখন সাজদা করবে, 
তখন সে জড়সড় ও সঙ্কোচিত হয়ে 
সাজদা করবে এবং উভয় উরু পেটের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে ।৯২ 


25010) :05 ৮১৯০৬ 
+০০/৪০০০০৭ ১০৪ 
৬ ্চ 19 0০92 ৮:48 
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হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রেহ.) 


বলেন, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত 
যে, তারা যেন দুই পা ডান দিক থেকে 


মহিলাদের নামায জড়সড় ও সঙ্কোচিত 
হয়ে আদায় করার এই বিধান কেবল 
সাজদার সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং গোটা 
নামাযেই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
জরুরি । এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.) ইরশাদ 
9019০ ৬৪৩৮৩ কী ১৩১ 
12253 (5৫) :৫& 
তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, মহিলারা 
কিভাবে নামায পড়বে? তিনি উত্তর 
দিলেন, অঙ্গসমূহ মিলিয়ে মিলিয়ে 
রাখবে এবং জড়সড় ও সঙ্কোচিত হয়ে 
নামায আদায় করবে ।১৩ 
মক্কাবাসীদের ইমাম হযরত মুজাহিদ 
ইবনে যাবের রহ.) বলেন, 
৬291056543৯ ৩০ 
পুতিন ৮০৩ -তঠু এতঠ এ 2 
তিনি পুরুষের জন্য মহিলাদের মত 
উরুর সাথে পেট মিলিয়ে সাজদা 
করাকে অপছন্দ করতেন ।১ 


৩৫ ঠু। টড &এ৩ ০০ ০৪ 
95833 4959%1 8) 

এ৮65 ৩৭ 
হযরত হাসান ও কাতাদা (রহ.) থেকে 
বর্ণিত, তারা বলেন, মহিলারা যখন 


সাজদী করবে, তখন তারা যথাসম্ভব 
সঙ্কোচিত হয়ে থাকবে । 


বের করে নিতম্বের ওপর বসে অথবা 
চারজানু হয়ে বসে । পুরুষের মত যেন 
তারা না বসে। কোন গোপনাঙ্গ কিছু 
প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে মহিলাদেরকে 
এমনটা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।৯৬ 
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6৪১ ৩ 
হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মহিলাদেরকে আদেশ করা হত যে, 
তারা যেন সাজদার সময় হাত ও পেট 
উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে এবং 
পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাকা না 
রাখে । যাতে কোমর উচু না হয়ে 
থাকে কঃ 


হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী (রহ.) 
বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর উস্তাদ | তিনি তার 
যুগের মহিলাদের নামায পুরুষের 
নামায অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন । যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, 
সাহাবায়ে কেরামের যুগেও মহিলাদের 
নামা এমনই ছিল । আর আজকেও 
মহিলারা সেভাবে নামায আদায় 
করছে। সুতরাং মহিলারা হুবহু 
পুরুষের মতোই নামায আদায় করার 
দাবি করা কুরআন-হাদীস ও ফিকহ- 
ফতওয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় । 


[চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত: ও ১৮08 (৫1223 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, ্ 
১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৫৫ ৫৪০২) 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩২ 

উড আস-সহীহ্‌ দার তওকিন 

, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩৪ 

্ আৰু দাউদ, আস-সনান,. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদীস: ৯৯৬ 

৬ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৯, হাদীস: 
১১৯ (৫৮২) 

৭ কে) আল-হায়সামী, মাজমাউষ ফাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৩, হাদীস: 


২৫৯৪; (খ) _ আত-তাবারানী, আল- 
ম্জায়ুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 


তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ২২, পৃ. ১৯, 
হাদীস: ২৮ 

৮ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
২১৬, হাদীস: ২৪৭১ 

৯ ইবনে আবু শায়বা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২১৬, 
হাদীস: ২৪৭৪ 

১০ আবু 
মুআসৃসিসাতুর মারি র্রট্ত লেবনান 


পৃ. ১১৭, হাদীস, ৮৭ 
১. আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত 


লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৩১৯৯ 
১২ আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, আল- 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৮, 
হাদীস: ৫০৭২ 
১৩ ইবনে আবু শায়বা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. 
১,২৪১, ই ২৭৭৮ 

ইবনে আবু শায়বা, এওজ্ঞ খ. ১, পৃ. 
২৪২, হাদীস: ২৭৮০ 


*ং আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, গাঁওক্, 
খ. ৩, পু. ১৩৭, হাদীস: ৫০৬৮ 

আবু শায়বা, গাগভ্ভ খ. ১, পৃ. 
২৪২, হাদীস: ২৭৮৩ 

** আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, গীওক্, 
খ. ৩, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৫০৭১ 
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গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান 


মানুষ মারা গেলে তাকে শেষবিদায় 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


জুমুআর নামাযের জন্য প্রত্যুষে 


বিদায়ানুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং 
তাতে যে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায 
পড়া হয়, তার নাম জানাযা । অত্যন্ত 
ভাবগন্তীর ও অনাড়ম্বর পরিবেশে এই 
জানাযার নামায আদায় করা হয়ে 
থাকে । মৃতের রাহের মাগফিরাত 
কামনায় এই জানাযার নামায আদায় 
করা জীবিতদের জন্য শরয়ী দায়ি 
হযরত আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, 
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রওয়ানা করা এবং একটি গোলাম 
আযাদ করা ।২ 


আরেক হাদীসে আছে, 
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হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসান্নাম করেছেন, যে 
ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযায় 
ংশগ্রহণ করে জানাযার নামায 


আদায় করে তার জন্য রয়েছে এক 
কিরাত সাওয়াব । আর যে ব্যক্তি 


একজন মুসলমানের ওপর অপর 
মুসলমানের পাচটি হক রয়েছে। 
সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থের খো- 
জখবর নেয়া, জানাযায় অংশ গ্রহণ 
করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাচির 
জবাব দেওয়া ।১ 

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন, 
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জানাযায় শরিক হয়ে দাফনকার্য সম্পন্ন 
হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তার জন্য 
রয়েছে দুই কিরাত সমপরিমাণ 
সাওয়াব । সাহাবায়ে কেরাম আরজ 
করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুই কিরাত 
বলতে কী বোঝানো হয়েছে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, দুটি বৃহৎ পাহাড়ের সমপরিমাণ 
সাওয়াব 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামায 
আদায় করা ফরজে কিফায়া । কোনো 
এলাকায় যদি কাউকে জানাযার নামায 
ছাড়া দাফন করে দেওয়া হয় তাহলে 
ওই এলাকার সবাই গুনাহগার হবে । 
জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
বেশ কিছু শর্ত রয়েছে । 


/্া 
লে এ 


পাঁচটি আমল এমন আছে যে ব্যক্তি 


১. মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান 


কোনো দিন ওই আমলগুলো করে 


হতে হবে। কোনো অমুসলিম, 


আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতবাসীদের 
অর্ততভুক্ত করে দেবেন। রুগীর 
খোজখবর নেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ 
করা, জুমুআর দিন রোযা রাখা, 


এপ্রিল'১৪ 


কাফের, নাস্তিক-মুরতাদের জানাযার 
নামায পড়া জায়েয নয় । 
২. মৃত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় 


নবজাতক বা মৃত ভ্রণের জানাযার 
নামায পড়ার প্রয়োজন নেই । 

৩. মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাপড় 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের 
নাপাকি থেকে পবিত্র হতে হবে । চাই 
সে পবিত্রতা গোসলের দ্বারা হোক বা 
তায়াম্মমের দ্বারা হোক । সুতরাং 
কোনো মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবে 
গোসল ও অপারগতাবশত তায়াম্মুম 
তা শুদ্ধ হবে না। পবিত্র করানোর পর 
পুনরায় নামায পড়াতে হবে । 

৪. মৃতের সতর আবৃত থাকতে হবে । 
অন্যথায় জানাযার নামা সহিহ হবে 
না। সুতরাং 
জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণ তার সতর 
হিসেবে গণ্য, সে পরিমাণ সতর ঢেকে 
রাখতে হবে । অন্যথায় তার জানাযার 
নামায শুদ্ধ হবে না। 

৫. মৃতের লাশ ইমাম ও ুক্তাদিগণের 
সামনে থাকতে হবে | পাশে বা পিছনে 
থাকলে বা একেবারে অনুপস্থিত 
কলে জানাধা শুদ্ধ হবে না। 

মৃতের লাশ মাটিতে বা খাটিয়ার 
ওপর রাখতে হবে। কোনো ওজর 
ছাড়া মৃতের লাশ জানবাহনের ওপর বা 
মানুষের কাধের ওপর রেখে জানাযার 
নামা আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে 
না। 
৭. মৃতের লাশ অবশ্যই জানাযা স্থলে 
উপস্থিত থাকতে হবে । অনুপস্থিত 
লাশের ওপর জানাযা অর্থাৎ গায়েবানা 
জানাযা পড়া জায়েয নয় । 
সমাজে যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে বা 
সহিংসতায় মারা যান, কর্মসূচি দিয়ে 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয় 
যেহেতু একজায়গায় একত্রিত হয়ে 
সবাই মিলে তার জানাযার নামায 
পড়া সম্ভব নয় সে কারণেই মৃত 


জন্মগ্রহণ করতে হবে। কাজেই মৃত 


ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার গায়েবানা 
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পানা জানে 


অনেক সময় দেখা যায় বড় কোনো 
আলেম বা পীর-মাশায়েখ মারা গেলে 
তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান 
থাকার কারণে তার জানাযার নামায 
পড়তে আগ্রহ বোধ করে। এসব 
ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত গায়েবানা 
জানাযার আশ্রয় নিয়ে থাকে । কিন্তু 
গায়েবানা জানাযা জায়েয কিনা এ 
বিষয়টিকে কেউ ক্ষতিয়ে দেখার চেষ্টা 
করেন না। যেহেতু জানাযার নামায 
একটি ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয় তাই 
ধর্মীয় শর্তাবলী ও বিধি-বিধান মেনেই 
তা পালন করা উচিত । দুঃখের বিষয় 
হলো, সম্প্রতি জানাযার বিধি-বিধানকে 
ইবাদতটিকে পলিটিক্যাল ফ্যাশনে রূপ 
দেয়া হয়েছে, যা কিছুতেই কাম্য নয় । 
হানাফী, মালিকী মাযহাবের সব ফকিহ এ 
একাংশের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, 
লাশ অনুপস্থিত রেখে গায়েবানা 
জানাযা জায়েয নয় । কেননা সাহাবায়ে 
কেরামের পূর্ণ যুগের দিকে লক্ষ করলে 
দেখা যায় যে, সে যুগে গায়েবানা 
অথচ সে যুগেও বড় বড় সাহাবি দূর- 
দূরান্তে ইন্তেকাল করেছিলেন; কিন্তু 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়নি 
যেমন বীরে-মাউনার ঘটনায় সত্তরজন 
কারী আলেম সাহাবির শাহাদাতের 
খবর পেয়েও নবী করিম সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবানা জানাযা 
পড়েননি । এমনকি স্বয়ং রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


ইন্তেকালের পরও কোথাও কোনো 

৪095177 
সাল্লাল্লাহু _ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জন্স্থান সেখানেও কোনো গায়েবানা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তা বর্জনীয় হওয়ার প্রমাণ । 
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পরিপন্থী | কেননা রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জীবদ্দশায় দুর-দূরাত্তে বহু সাহাবায়ে 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়েননি ॥ 


হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার 
আল্লামা ইবনুল হমাম (রহ.) বলেন, 
চি | ১০ (৫০০ ৮5 
খু এ) 43 (০1220 ্ 2593 
৬ ৩১০ গতি ১3 ১৪৩ (১৬ 
টি ঠৈ* ১০5 45$ ঠা ও 
5১০০০9৩ 43 এন 
“জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 
মৃতকে মুসলমান হতে হবে পবিত্র 
হতে হবে এবং লাশ মুস্রিদের সামনে 
রাখতে হবে। অনুপস্থিত 


লাশের ওপর গায়েবানা জানাযা জায় 
নয় | জায়েয 


এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লাশ ছাড়া 
জায়েয নয় ৷ ফাতহুল কদীরেরই অন্য 
জায়গায় তিনি বলেন, 


রি ৫০ ০] রে 2০১৯০] 550 রঃ 
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“বহু সাহাবায়ে কেরাম এমন রয়েছেন, 
ইন্তেকাল করেছেন । যেমন সিরিয়া বা 
্ীন্তিক হত্যাকাপ্ডেই শহীদ হয়েছেন 
তি সাহাবী । যারা ছিলেন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ভি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; কিন্ত 
পড়েছেন বলে একটি বর্ণনাও পাওয়া 
যায় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
বা ওয়াসাল্নাম সাহাবায়ে 
রাখতেন, তোমাদের মধ্যে কারো 
ইন্তেকাল হলে আমাকে সংবাদ দিলে 
যাতে আমি তার জানাযা পড়তে 
পারি। কারণ আমি যার জানাযায় 
শরীক হবো তা তার জন্য রহমতের 
কারণ হবে ।* 


(রহ.) বলেন, 
৯০৬৬৭ 13৩ 6818 1 
এজন্যই আমাদের ওলামারা বলেছেন, 


অনুপস্থিত লাশের ওপর জানাযা তথা 
গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না ।” 
বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থ আদ-দুররুল 
মুখতারে বলা হয়েছে, 
(ভা ও ক 85 ৫০৯০) ৮৬০ 
৩ ০ সু) 25 (৫ এ) 
৬ 
জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 
মৃতের লাশ মুসল্লিদের সম্মুখে উপস্থিত 
থাকা । কাজেই গায়েব বা অনুপস্থিত 
লাশের ওপর জানাযা জায়েয নয় ।৮ 


মোটকথা হানাফী ও 
মাযহাবের ইমামগণের রত ৪ 


17257795575 
অবশ্যই লাশ মুসল্লিদের নে 
উপস্থিত থাকতে হবে । 
কেউ কেউ গায়েবানা জানাযা জায়ে 
বলতে চান। তারা দলিল হিসেবে 
ইথিওপিয়ার মুসলিম বাদশাহ হজরত 
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ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
নাজ্জাসী রোহ.)-এর ঘটনা এবং 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর 


মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী 
(রাি.)-এর ঘটনা পেশ করেন । 


নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনা 
নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনাটি সহীহ 
ইবনে হিববানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে । 


৫১১০ চর এ ০৪ ০192 ৬৪ 
5৪ 0 ১৬ ৩ এ 4 
3১০ এ এ| 45505 পাতাতে 
্] 3 ও ্ নও ৫ 2 4৫৪ 


০৮ 5৫৫1৫ 


04855 রে চিএ 


ইমরান ইবনে হুসাইন (রাধি.) বর্ণনা 
করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা 
তোমাদের ভাই নাজ্জাশী ইন্তিকাল 
করেছেন । চলো তার জানাযার নামায 
পড়ি । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উঠে বাইরে এলেন । 
সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে 
কাতারবন্দি হলেন । আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার 
তাকবীরের সাথে নামা পড়ালেন । 
সাহাবায়ে কেরামের ধারণা নাজ্জাশীর 
জানাযা নবী করিম রাসুল সান্রাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা 
ছিলো ৯ 

সহিহ আল-বুখারীতে ঘটনার বিবরণ 
এভাবে রয়েছে, 


(1 201 এ) এও জে ১8 তে 
2৫ ণৈ 1৯০ ডে 0১০1 9 ০ 


রিতা 
হজরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন 
হয়ে নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ 
শোনালেন এবং জানাযার নামায 
পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন । 
সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে 
কাতারবন্দি হয়ে দীড়ালেন । 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


এপ্রিল'১৪ 


দিলেন ।১০ 


ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি নাজ্জাসী ।৯২ 


উপর্যুক্ত সিহাহ সিত্তায় 
বর্ণিত অন্যান্য দ্বারা বোঝা যায় 


সহীহ আল-বুখারীর অন্য বর্ণনায় 


হজরত জাবের রোযি.) থেকে বর্ণিত 


০ ৯ 2৮ ৬০ 
12১৮০ 323 10901৩) ১৫ 


(42৮ (৫ 16 102 
একদিন নবী করীম রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বললেন, হাবশার অধিবাসী একজন 
নেককার লোক মারা গেছেন | তোমরা 
তার জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হও । 
জাবের রাযি.) বলেন, আমরা 
জানাযার নমাজ পড়ার জন্য কাতারবদ্ধ 
হলাম | অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায 
পড়ালেন। উঠব আমরা কাতারে 
দীড়ানো ছিলাম ।৯১ 

ইবনে মাজাহ শরীফে ঘটনাটি এভাবে 
বর্ণিত ত হয়েছে, 


৮9 পে ৩ তিক ৬ 

2৪ ৩৪ ৫9০ টি 
৯১): রা 22 196 4৯) 
হুযায়ফা ইবনে আসীয়দ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বের হলেন । তিনি 
বললেন, তোমরা অমুসলিম দেশে 
বসবাসকারী তোমাদের এক ভাইয়ের 
জানাযা পড়। সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


সং 


জীান গ্রুপ 


হালাল ব্যাবসায় হালাল জীবন 


হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী স্বদেশে 
ইন্তিকাল করেছেন আর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে 
সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জানাযার 
নামায পড়েছেন । সুতরাং প্রমাণিত 
হলো, গায়েবানা জানাযা জায়েয 
আছে। 


[চলবে] 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ আল-নুখারী, জাস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
সহীহ 


৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
, নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ৩০৭৮ 
* (ক) আল-আযীমাবাদী, আওনুল মাবুদ 
শরহু সুনানি ভাবী দাউদ, দারু আল-কুতুব 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৯, 
পৃ. ৮; খে) ইবনে কাইয়িম আল-জওষিয়া, 
যাদ্রল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইীরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
, খ্রি), খ. ১, পৃ ৫০০ 
৫ ইবনুল হুমাম, 2 টা শরহুল 
খ. ২, পৃ. ১১৭ 

* ইবনুল হুমাম, এাগভ, খ. ২, পৃ. ১১৮ 

* আল-কাসানী, বাদারিউস সানাই 
তারতীবিশ শারায়ি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৩১২ 

৮  আল-হাসকফী, আদ-দুরর্ল মুখতার 
তানওয়ীরজ্ল আবসার ওয়া জামিউল 
খ. ২, পৃ ২০৯ 

৯ ইবনে হিব্বান, এাঁওক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৬৯, 
হাদীস: ৩১০২ 

»০ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৩১৮ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩৮৭৭ 

»২. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৯১, হাদীস: 


১৫৩৭ 
| আত্তান্তহীদ ২৪ 


না।রী। ও ।প।রি।বা।র 


দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর 
কর্তব্য 


সানাউল্লাহ বিন নজির আহমদ 
সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব 


১. স্বামীর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত 
থাকা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনজন ব্যক্তির 


স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ 
সে স্বামী ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । 
ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 


নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(ক) পলাতক গোলামের নামাজ, 


আমি জাহান্নাম কয়েক বার দেখেছি, 


যতক্ষণ না সে মনিবের নিকট 
ফিরে আসে । 

(খ) সে নারীর নামায, যে নিজ 
স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত 
যাপন করে । 

(গ) সে আমিরের নামাজ, যার ওপর 
তার অধীনরা অসন্তুষ্ট । 


২. স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত 


কিন্ত আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আর 
কোন দিন দেখিনি । তার মধ্যে নারীর 
সংখ্যাই বেশি দেখেছি । তারা বলল, 


৫. অবৈধ ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য না 
করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর 
অবাধ্যতায় মানুষের আনুগত্য করা 
যাবে না। এখানে নারীদের শয়তানের 
একটি ধোকা থেকে সতর্ক করছি, 
দোয়া করি আল্লাহ তাদের সুপথ দান 
করুন| কারণ দেখা যায় স্বামী যখন 


আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, 
তাদের না শুকরির কারণে | জিজ্ঞাসা 


তাকে কোন জিনিসের হুকুম করে, সে 
এ হাদিসের দোহাই দিয়ে বলে এটা 


করা হল, তারা কি আল্লাহর না শুকরি 


হারাম, এটা নাজায়েজ, এটা জরুরি 


করে? বললেন, না, তারা স্বামীর না 


নয়। উদ্দেশ্য স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা 


শুকরি করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


থাকা: ইমাম আহমদ ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, দুনিয়াতে যে 


করে না। তুমি যদি তাদের কারো 
উপর যুগ-যুগ ধরে ইহসান কর, 


নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতে 


অতঃপর কোন দিন তোমার কাছে তার 


তার হুরগণ (স্ত্রীগণ) সে নারীকে লক্ষ 


বাসনা পুণ না হলে সে বলবে, আজ 


করে বলে, তাকে কষ্ট দিয়ো না, 
আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। সে 
তো তোমার কাছে ক'দিনের মেহমান 
মাত্র, অতিশিগগিরই তোমাকে ছেড়ে 
আমাদের কাছে চলে আসবে । 


৩. স্বামীর অকৃতজ্ঞ না হওয়া: 


পর্যন্ত তোমার কাছে কোন কল্যাণই 
পেলাম না। 

৪. কারণ ছাড়া তালাক তলব না 
করা: ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ 
প্রমুখগণ সওবান রাধিআল্লাহ আনহু 
থেকে বর্ণনা করেন, যে নারী কোন 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা সে 
নারীর দিকে দৃষ্টি দেবেন না, যে নিজ 
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কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক তলব 
করল, তার উপর জান্নাতের দ্বাণ পর্যন্ত 
হারাম । 


করা। আমি তাদেরকে আল্লাহর 
নিতোক্ত বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, 
আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহর 
উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, 
কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো 
দেখবেন। হাসান বসরী (রহ.) 
বলেন, হালাল ও হারামের ব্যাপারে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা 
বলা নিরেট কুফরি । 

৬. স্বামীর বর্তমানে তার অনুমতি 
ব্যতীত রোযা না রাখা: সহিহ 
মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন নারী 
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না।রী। ও ।প।রি।বা।র 
স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি 


দেওয়া: বুখারীতে আবু হুরায়রা থেকে 


করাতাম, পানির বালতিতে দানা 


ব্যতীত রোযা রাখবে না। যেহেতু 
স্ত্রীর রোযার কারণে স্বামী নিজ প্রাপ্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, যা 
কখনো গুনার কারণ হতে পারে। 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী তার স্বামীর 
উপস্থিতিতে অনুমিত ছাড়া রোযা 
রাখবে না এবং তার অনুতি ছাড়া 


এখানে রোযা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই 


তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে 


নফল রোযা উদ্দেশ্য । কারণ ফরজ 
রোযা আল্লাহর অধিকার, আল্লাহর 
অধিকার স্বামীর অধিকারের চেয়ে 
বড়। 

৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া: 
রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন পুরুষ যখন 
আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, 
এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে 
স্ত্রীর উপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত 
অভিসম্পাত করে । 

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তা 


কিছু পুরুষ আছে যারা নিজ স্ত্রীর 
সাথে কৃত আচরণের কথা বলে 
বেড়ায়, তদ্রূপ কিছু নারীও আছে যারা 
আপন স্বামীর গোপন ব্যাপারগুলো 
প্রচার করে বেড়ায়?! এ কথা শুনে 
সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ কোন শব্দ 
করল না। আমি বললাম, হ্যা, হে 
আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষেরা এমন 
করে থাকে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন 
করো না। এটা তো শয়তানের মতো 
যে রাস্তার মাঝে নারী শয়তানের 
সাক্ষাৎ পেল, আর অমনি তাকে 
জড়িয়ে ধরল, এদিকে লোকজন 
তাদের দিকে তাকিয়ে আছে! 

৯. স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও 
বিবস্ত্র না হওয়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নারী 
স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য 
কোথাও বিবস্্ হল, আল্লাহ 
তার গোপনীয়তা নষ্ট করে 
দেবেন । 

১০. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত 
কাউকে তার ঘরে ঢুকতে না 
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না। 

১১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে 
বের না হওয়া: আল্লাহ তাআলা 
বলেন, তোমরা ঘরে অবস্থান কর 
ইবনে কাসির (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় 


ভিজাতাম । তার সব কাজ আমি 
নিজেই আঙ্জাম দিতাম । আমি ভ 

করে রুটি বানাতে জানতাম না, 
আনসারদের কিছু মেয়েরা আমাকে এ 
জন্য সাহায্য করত | তারা আমার 
প্রকৃত বান্ধবী ছিল। সে বলল, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর দান করা জুবায়েরের 
জমি থেকে মাথায় করে শস্য আনতাম, 
যা প্রায় এক মাইল দূরত্বে ছিল। 


বলেন, তোমরা ঘরকে আঁকড়িয়ে ধর, 
কোন প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু _ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি নারীরা 


হয়ো না। নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য 


পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, 


যেমন ওয়াজিব, তেমন ঘর থেকে বের 


দুপুর কিংবা রাতের খাবারের সময় 


হওয়ার জন্য তার অনুমতি ওয়াজিব । 
স্বামীর খেদমতের উদাহরণ: মুসলিম 
বোন! স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে 


হলে, তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত 
বিশ্রাম নিত না। 
বিয়ের পর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে উম্মে 


একজন সাহাবির স্ত্রীর একটি ঘটনার 
উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে আমার ধারণা | 


আকেলার উপদেশ: আদরের মেয়ে, 
যেখানে তুমি বড় হয়েছ, যারা তোমার 


তারা কীভাবে স্বামীর খেদমত 


আপন জন ছিল, তাদের ছেড়ে একজন 


অপরিচিত লোকের কাছে যাচ্ছ, যার 


স্বাক্ষর রেখেছেন ইত্যাদি বিষয় বুঝার 
জন্য দীর্ঘ উপস্থাপনার পরিবর্তে একটি 
উদাহরণই যথেষ্ট হবে, আমার দৃঢ় 


স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জান 
না। তুমি যদি তার দাসী হতে পার, 
সে তোমার দাস হবে। আর এসব 


বিশ্বাস । আসমা বিনতে আবু বকর 


বিষয়ের প্রতি খুব নজর রাখবে । 


থেকে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, তিনি 


১. অল্পতে তুষ্টি থাকবে । 


বলেন, জুবায়ের আমাকে যখন বিয়ে 
করে, দুনিয়াতে তখন তার ব্যবহারের 
ঘোড়া ব্যতীত ধন-সম্পদ বলতে আর 


২.তার তার অনুসরণ করবে ও তার 
সাথে বিনয়ী থাকবে । 


৩.তার চোখ ও নাকের আবেদন পূর্ণ 


কিছু ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার 
ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করতাম, ঘোড়া 


রবে । 
র অপছন্দ হালতে থাকবে না, 


৪ 


মাঠে চরাতাম, পানি পান করানোর 


এ এ] 2 ৫ 


র অপ্রিয় গন্ধ শরীরে রাখবে না । 


জন্য খেজুর আঁটি পিষতাম, পানি পান 
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৫.তার ঘুম ও খাবারের প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রাখবে । 

৬.মনে রাখবে, ক্ষুধার তাড়নায় 
গোস্বার উদ্রেক হয়, ঘুমের স্বল্পতার 
কারণে বিসন্নতার সৃষ্টি হয় । 
৭.তার সম্পদ হেফাজত করবে, তার 
সন্তান ও বৃদ্ধ আত্মীয়দের 
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“জন্মিলেই যে মরিতে হয়” এ 


জনাব আকসাদ রায়পুরী (রহ.)-এর 


বাক্যটিকে অস্বীকার করার মতো 
হয়তো পৃথিবীতে কেউ নেই । কিন্তু 


নিকট কুরআন শরীফ হিফয করার 
মাধ্যমে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি । 


সাথে সম্পৃক্ত থাকেন । বৃদ্ধ অবস্থায়ও 
ঘুরে বেড়িয়েছেন আল্লাহর বান্দাদের 
দ্বারে দ্বারে । তাদেরকে শুনিয়েছেন 


কিছু মানুষের মৃত্যু দেশ, জাতি, 


হিফজ সম্পন্ন করে ফারসি, আরবি, 


উম্মাহর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে 
বিবেচিত হয়। গত ১৮ মার্চ ১৪ 


কালিমা, নামায, ইলম ও যিকর, 


হিদায়াতুনাহু, কাফিয়া ইত্যাদি 
প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা নিজ গৃহে 


মঙ্গলবার ঠিক তেমনই একজন 
ব্যক্তিত্ব, _ তাবলীগ জামাআতের 


ইকরামে মুসলিমীন, তাসহীহে নিয়ত 
ও দাওয়াতে তাবলীগের অমীয় বাণী । 


বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট গ্রহণ করেন । 


বিশ্বব্যাপী তাবলীগ জামাআতের বৃহৎ 


১৯৭১ সালে জামিয়া মাজাহিরুল উলুম 


অন্যতম শীর্ষ মুরববী ও আন্তর্জাতিক 


সাহারানপুর হতে পড়ালেখা সমাপ্ত 


তাবলীগী শুরার অন্যতম সদস্য 
মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.) ৬৪ 
বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর নয়া 
দিলীর ড. রামমোহন লোহিসা 
হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন । 

তিনি ডায়াবেটিস রোগী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন তাবলীগ জামাআতের তৃতীয় 
বিশ্ব আমীর মাওলানা এনামুল হাসান 
(রহ.)-এর ছেলে । অনেক বছর ধরে 


তিনি বিশ্ব-ইজতেমার আখেরি 
মুনাজাত পরিচালনা করতেন । 

জন্ম 

৩০ মার্চ ১৯৫০ খিস্টাব্দে তিনি 


করেন । 


আধ্যাত্মিক সাধনা 

ইলমে জাহেরির সাথে সাথে ইলমে 
বাতেনি তথা তাসাউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তার সরব পদচারণা । 
পড়াশোনা শেষ করেই তিনি শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেন | ১০ ফেব্রুয়ারি 
১৯৭৮ সালে জুমাবার শায়খুল হাদীস 
(রহ.) তাকে পূর্ণ খিলাফত প্রদান 
একই সাথে তাবলীগ 
জামাআতের প্রথম বিশ্ব-আমীর 
হযরতজি ইলিয়াস (েহ.)-এর 


ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্ধলা নামক 
স্থানে এক সন্ত্রান্ত ধর্মীয় পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । তার সম্মানিত পিতা 
ছিলেন তাবলীগ জামাআতের তৃতীয় 
বিশ্ব আমীর হজরতজি মাওলানা 
এনামুল হাসান (রহ.) ৷ তার পিতামহ 
ছিলেন মাওলানা একরামুল হাসান 
(রহ-)। 


শিক্ষা 
এপ্রিল'১৪ 


সিলসিলায় স্বীয় পিতা থেকেও 
ইজাজতগ্রাপ্ত হন তিনি । 


দাওয়াতে-তাবলীগের 

সাথে সম্পৃক্ততা 

৯ আগস্ট ১৯৭৪ সালে জুমাবার 
সর্বপ্রথম মাদরাসায়ে কাদিমের 
মসজিদে তাবলীগ জামাআতের 
সাথীদের উদ্দেশ্য বয়ান করেন | তখন 
থেকে আমৃত্যু তিনি এই জামাআতের 


পরিসরের এই ব্যাপ্তির পিছনে যে 
কয়জন আল্লাহঅলা ব্যক্তির জীবন, 
সময় ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে, তাদের 
তিনি অন্যতম । গোটা জীবনকে ইলমে 
অহির খিদমতের পাশাপাশি দীনি 
দাওয়াতের জন্য উৎসর্গ করে 
দিয়েছিলেন তিনি । দিনরাত ২৪ ঘন্টা 
একটিই কেবল তার ফিকর, দীনের 
এই মেহনতের আরও বেশি কীভাবে 
বিস্তার ঘটানো যায়? নবীঅলা এ 
কাজকে বিশ্বপরিমণ্ডলে পৌছে দেওয়ার 
ফিকরে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন 
দীনের পথের একনিষ্ঠ এ দায়ী 
জীবনের সিংহভাগ সময় দীনি 
দাওয়াতি কাজের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন । দীনের দাওয়াতি আয়োজনই 
ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আয়োজন । 
তার মৃত্যুর মাধ্যমে তাবলীগ জামাআত 
হারিয়েছে তাদের একজন সুযোগ্য 
আমীরকে | মুসলিম উম্মাহ হারিয়েছে 
একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদকে । 
তিনি ছিলেন এমন একজন ইসলাম 
বিশারদ, যার আবেগময়ী মুনাজাত ও 
ইসলামি বক্তব্য শুনে মোহাবিষ্ট থাকত 
লাখো লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলমান । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 
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কেমন ছিলেন তিনি? 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আল্লামা 
যুবায়রুল হাসান রেহ.) ইসলামি 
জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হওয়ার 
যে অমীয় বাণী প্রচার করেছেন, তা 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । একজন প্রসিদ্ধ ও 
খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি দায়ী হিসেবে 
তিনি দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষকে 
ইসলামি চিন্তায় উদ্ধু্ধ করে মহান 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ 
দেখিয়েছেন । তিনি তার স্বভাবসূলভ 
অনন্য শৈলীতে যেভাবে কুরআন- 
হাদীসের সারমর্ম তুলে ধরতেন, তা 
ছিল মুসলমানদের এক অসাধারণ 
প্রাপ্তি । নম্রতা, বিনয়, সৌজন্যবোধ, 
শান্ত ও সহিষ্ণুতা ছিল তার স্বভাবজাত 
চরিত্র ৷ উম্মাহর জন্য অপরিসীম দরদ, 
সততা, উতারতা ও কোমলতার 
পাশাপাশি তার মধ্যে জ্বলজ্বল করত 
নির্ভিকতা ও অটলতা | 

র মধ্যে ছিল হদয়বৃত্তি, সাথে ছিল 
প্রজ্ঞা | আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
নিমগ্ন, কিন্তু সাথে ছিল 
কর্মনচেতনতা । তার ব্যক্তি চরিত্র ছিল 
অত্যন্ত উন্নত এবং উৎকর্ষের পূর্ণতায় 
অভিষিক্ত । লেনদেন, আমানতদারি, 
দেয়ানতদারিতে স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকার 
পূরণে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে 
চলতেন । পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী 
এ মনীষীর জীবনের অভধানে গীবত, 
হিংসা-দ্বেষ, ছিদ্রান্ষণ, স্বার্থপরতা 
নামক কোনো শব্দ ছিল না বললেই 
চলে । শারীরিক অবয়বের বাইরে তিনি 
যেমন সৌম্যদর্শন ও কান্তিমান, তেমনি 
অন্তরের বিশালতায় ভিতরেও 
এশ্চর্যমপ্তিত ও দীপ্তিময় । সুবর্ণ প্রাপ্তির 
প্রত্যাশায় কোনো দুনিয়াদারের কাছে 
মাথা নত করার চাইতে দারিদ্যের তীব্র 
কশাঘাত সইতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত । 
প্রচারবিমুখ এ সাধকপুরুষ 
কৃচ্সাধধাকে সমল করে পথ 
চলেছেন । 


বিয়ে 
১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ খিস্টাব্দে হাকিম 
মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)-এর কন্যা 
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রো 


এবং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রেহ.)- 


এর নাতনি তাহেরা খাতুনকে বিবাহ 
করেন। 


সন্তান-সন্ততি 
তিনি তিন ছেলে এবং তিন মেয়ের 
জনক | ছেলেদের নাম, মাওলানা 
যহীরুল হাসান, মাওলানা সুহাইব এবং 
হাফেয খুবাইব । 
অন্তিম সায়াহে 
দীর্ঘদিন রোগে ভোগছিলেন তিনি । 
অবশেষে ১৮ মার্চ ২০১৪ মঙ্গলবার 


সান্িধ্যে পাড়ি জমান এই মহান 
মনীষী | আল্লাহর পথের উৎসগ্গী এই 
মানুষটিও আর রইলেন না। এভাবে 
আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি 
জমাচ্ছেন একের পর এক জাতির 
অতন্দ্র প্রহরী, দীনের প্রথিতযশা 
দায়ীরা | এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, 
তাদের রেখে যাওয়া দায়িত্বের যথাযথ 
মুজাহাদার মাধ্যমে দীনের এই 
দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া । 
হিদায়াতের হাওয়াকে বিস্তৃত করা | 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সি 45558 


চি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


17019, থয দপরা, |. 1101370 1370 


8170191, তথ] 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গুগ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


7 0, গাথা, 
01091), 21), ]20, 
0911, /১011801919], 
৩1০. 48518 ০0010065. 


01100 


130100৩1) & 4511000 00আ011163. 11.2200 01600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


0) 4১1001108 10.2550 111900 


৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/১0309178. 01800 1101160 


টাকা । 


* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চা্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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যুবায়ের আহমদ 


বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ । বিজ্ঞান ও 


ইসলাম । যেখানে ইসলাম বিরোধীরা 


প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে পৃথিবী এখন 


দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক(?)। 


আজস্ব ব্লগ ও পেজ খুলে প্রতিনিয়ত 


বাংলা 
ভাষায় কুরআনের তাফসউর পড়া 
যাচ্ছে । দুর্লভ যেসব কিতাব সংগ্রহ 
করা আনেক কষ্টসাধ্য সেসব কিতাব 
এখন মাউসের এক র্লিকেই এসে 
যাচ্ছে। হাজার হাজার কিতাবের 
মাকতাবাতুশ শামেলা একটি ছোট্ট 
মেমোরিতেই রাখা যাচ্ছে । এসবই 
সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির 
ফলে । বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ও সর্বাধিক 
ক্রিয়াশীল বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে 


রনেট | 
বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন 
অনুসঙ্গ হয়ে এসেছে ইন্টারনেট । ঘরে 
ঘরে কম্পিওটার ঠাই করে নিয়েছে। 
তারই ওপর ভিত্তি করে যোগাযোগের 
নতুন এই মাধ্যম সব জায়গায় 

পড়েছে । প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তি 
থাকলেও তার বিবর্তন ঘটেছে দ্রুত | 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও আজ 
ইন্টারনেটের বিশাল জগতে ঢোকা 


ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার 


মাওলানারাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন 
গণহত্যা, গণধর্ষণ ও লুগ্ঠনের 


! চালাচ্ছে সেখানে ইসলমের সৌন্দর্য 


তুলে ধরাতো দুরের কথা 
ইসলামপন্থিদের অলস ঘুমের কারণে 
বিরোধীদের মিথ্যাচারের যাথাযথ 
জবাব পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছেনা । ফলে 
মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে ভুল 
ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। মনের অজান্তেই 
অনেকে ইসলামবিরোধীদের মিত্রে 
পরিণত হয়ে নাস্তিকের তালিকায় নাম 
লিখাচ্ছে। প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নতুন 
নতুন রাজীব হায়দার । 

বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগের সঠিক 
জবাব দেওয়ার মতো লেখক 
ইটারনেটে আহি বীনা 
মধ্যে যারা বিরোধীদের জবাব দেয়ার 
চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যেও আনেকে 
কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে অপরিপক্‌ 
হওয়ায় তাদের প্রদত্ত জবাব সর্ব মহলে 
গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। 

আলেম সমাজের একটি বিশাল অহ 
বরাবরই নিজেদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি 
থেকে দূরে রাখতেই যেন স্বাচ্ছন্দবোধ 


যাচ্ছে। ব্লগিং, গুগলিং, নতি 
ফেসবুকিং ং₹ আপ্রোডিং 
ডাউনলোডিং, 


করেন । তাদের বিরুদ্ধে কতটা মিথ্যা 
প্রচারণা চালানো হচ্ছে এর খবরও 
তাদের নেই । যখন ইয়াহুদীরা 


উইকিপিডিয়া এসবই এখন মানুষের 
একান্ত পরিচিত হয়ে । সকালে 


রি ট্‌ 
অব মুসলিম রচনা করে বিশ্বনবী 
সাথে চরম বেআদবি করল; তখন 


ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকা গুলোর নেট 
সংস্করণে ঢুকে দেখছেন সেখানে নতুন 
কোনো খবর আছে কিনা । জনপ্রিয় 
হয়ে , এফ এম 
রেডিও, অনলাইন গণমাধ্যম | 

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
গণযোগাযোগের এই জনপ্রিয় 
মাধ্যমটিতে উপেক্ষিত থেকেছে 


এপ্রিল'১৪ 


আমরা শুধু মিছিল মিটিংয়ের মাধ্যমে 
এর প্রতিবাদ করারকেই আমাদের 
একমাত্র দায়িত্ব মনে করেছি। এর 
জবাবে আরেকটি চলচ্ছিত্র নির্মাণ করা 
তো দুরের কথা, এর প্রয়োজনীয়তাও 
আমরা অনুভব করিনি । মুক্তিযুদ্ধ 
বিষয়ক চলচ্ছিত্র গেরিলা নির্মাণ করে 
প্রমাণ করা হয়েছে রাজাকার মানেই 


মল 
হোতা । আমরা কি জানি কিভাবে 
আমাদেকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে এই গেরিলায়? 
এই বিতর্কিত চলচ্ছিত্রটি বিভিন্ন সংস্থা 
কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছে। ঘেটুপুত্র 


ওলামায়ে কেরামের এই মিডিয়া 
বিমুখতাকে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় 
অবচেতন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মূল্যবান 
সম্পদের পাহারাদারের সাথে তুলনা 
করা যায়। তারা ইসলামের 
দিচ্ছেন 


| 
গত ২২ মার্চ ২০১৩ দৈনিক কালের 
কন্ঠে “আল্লামা আনওয়ার শাহর 
পরামর্শ” শিরোনামে বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর 
ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের 
অন্যতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের 
মহাপরিচালক আল্লামা আযহার আলী 
আনওয়ার শাহ (দা. বা.)-এর একটি 
বক্তব্য ছাপা হয়; এতে তিনি বলেন 
“আমরা আলেম সমাজ সাধারণত 
সরলপ্রাণ । ব্লগ, ইন্টারনেট, আধুনিক 
নানা গণমাধ্যমের সঙ্গে তেমন পরিচিত 
নই । প্রয়োজনীয় যোগাযোগও রক্ষা 
করি না। ওই সব মাধ্যমে ইসলাম ও 
মুসলমানদেও বিরুদ্ধে কখন কী হয়-না 
হয় তাও সব সময় জানা সম্ভব হয় 
না 
সরলপ্রাণ ওলামায়ে কেরামের এই 
মিডিয়া বিমুখতাকে অপূর্ব সুযোগ 


__লু। আত্তান্তহীদ ২৯ 
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হিসেবে নিয়েছে ইসলাম বিরোধী চক্র । 


কয়জনই বা ইন্টারনেট ব্যাবহার 


মাধ্যম মাত্র ৷ ইউজার (ব্যাবহারকারী) 


তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই 


করেন । আমাদের এ অমূলক ধারণা 


লিখে যাচ্ছে । ইসলামের বিরুদ্ধে 


ভেঙে দিতে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে, 


ঘটিয়ে দিচ্ছে অঘোষিত ইন্টারনেট 


দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্ট 


তাকে যেভাবে ব্যাবহার করবে সে 
নির্ধিধায় সেভাবে ব্যাবহৃত হতে বাধ্য । 
এ বিবেচনায় ইন্টারনেটকে নিরপেক্ষ 


বিপ্রব । ইউটিউবে হাজার হাজার 


ভার্সনের চেয়ে ইন্টারনেট ভার্সনের 


বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে মুসলমানদের 


পাঠক প্রায় দ্বিগুণ । শীর্ষ প্রথম আলো, 


বললেও খুব বেশি বলা হবেনা বলেই 
মনে হয়। প্রশ্ন হলো আমরা কেন 


বিরোদ্ধে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় 
নিয়ে বিদ্রপ করছে নীরবে । এমনকি 
মানবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর মহান চরিত্রও রেহাই পাচ্ছে 
না তাদের আক্রমণ থেকে ৷ মুসলিম 
রষ্ট্রপুলোতে সন্ত্রাসী আছে শুধু তা 
প্রমাণ করলেই হবে না বরং 
মুসলমানদের প্রত্যেকটি ইউনিট অর্থাৎ 
প্রত্যেকটি মুসলমানই আজন্ম সন্ত্রাসী 
প্রত্যেকটি মুসলমানের রক্তেই রয়েছে 
সন্ত্রাসের বীজ তা প্রমাণ করাকেই 
আজ তারা প্রধান কর্তব্য এবং বৈধ 
মনে করছে । কারণ, তা করা গেলেই 
মুসলমানদের উপর আক্রমণ বৈধ 
হবে । বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ 
সংস্থা হলো রয়টার্স । পৃথিবীর এমন 
কোনো সংবাদ পত্র, রেডিও সেন্টার, 
টিভি সেন্টার নেই যারা রয়টার থেকে 
সংবাদ সংখ্হহ করে না। বর্তমান 
বিশ্বের প্রধান দুটি প্রচার মাধ্যম বিবিসি 
এবং ভয়েস অব আ্যামেরিকাও প্রায় 
নব্বই ভাগ সংবাদ রয়টার থেকে 
সংগ্রহ করে থাকে । বিখ্যাত এই 
সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস 
রয়টার্স ১৮১৬ সালে জার্মনীর এক 
ইনুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 

রয়টারের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা 
তাদেরই | টাইম, নিউজ উইকের 
মতো বহুলপ্রচলিত পত্রিকাপ্তলোর 
প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


ইত্তেফাক, আমার দেশ থেকে নিয়ে 
আমাদের সময়, পর্যন্ত সবগুলো 
পত্রিকার নেট ভার্সনের পাঠক দ্বিগুণ বা 
তার চেয়েও বেশি । ১৮ ফেব্রুয়ারি 
২০১৩ দৈনিক আমার দেশের 
ইন্টারনেটে সংখ্যা 


৮৮,০২,৫৮৪ জন । 
বলা যায় ইন্টারনেট দীনী দাওয়াতের 
এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে 
অনেক ফ্যামিলি আছে যারা 
আধুনিকতার নামে তাদের সন্ত 
নদেরকে ইসলামকে জানার সুযোগ 
দেয়নি; আল্লাহ, রাসুল (সা.) পরকাল 
সম্পর্কে দেয়নি কোনো ধারণা | তারা 
দ্বীনের দাওয়াত থেকেও মাহরম 
হয়েছে। এই প্রজন্মের অধিকাংশই 
এমন যে সারা দিন ইন্টারনেটেই পড়ে 
থাকে । সেই প্রজন্মের কাছে ইসলামের 
সৌন্দর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে 
তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার 
অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে 
ইন্টারনেটই সবচেয়ে সহজ । 

এই যুগে তৈরি 


অসুন্দরের প্রচারের আগেই সুন্দরের 
প্রচার করিনি? ওলামায়ে কেরাম জেগে 
উঠবেন, কিন্তু তারা জেগে হয়তো 


মেহনতের ফলে সৃষ্ট দীনী পরিবেশ 
শক্রর মিথ্য প্রচারের ফলে আনেকটাই 
নষ্ট হয়ে গেছে। 
বাতিল যেভাবে আসে তার 
প্রতিরোধের চেষ্টাও হতে হবে সে 
পথেই । আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি 
ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, “আমরা 
ইন্টারনেটের মোকাবিলা করতে পারি 
ইন্টারনেটের সাহায্যে । কম্পিওটারের 
মোকাবিলায় কম্পিওটার এবং কলমের 
মোকাবিলা করতে পারি কলমের 
সাহায্যে । আমারা উটের পিঠে চড়ে 
ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
জয়ী হতে পারি না।” তাই ইসলাম 
প্রিয় সচেতন সমাজের কাছে বিশেষত 
আলেম সমাজের প্রতি বিনীত 
অনুরোধ, এই অপ্রতিরোধ্য ইন্টারনেট 


হচ্ছে বিশাল বিশাল অন্টালিকা 


আগ্রাসনের যুগে আপনারা একে আর 


একেকটি অস্টালিকার একেকটি তলায় 
বাস করছে তিন চারটি ফ্যামিলি 
লোকসংখ্যার বিচারে এ রকম একটি 
অট্টালিকাই যেন একটি গ্রাম 
নিরাপত্তার কারণে সে সকল ফ্ল্যাটে 
প্রবেশ সম্পূর্ণই দুরূহ । তাই বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে দরজায় কড়া নেড়ে ইসলামের 


রাই । নতুন প্রজন্মের একটি বিশাল 
আংশ, যাদের 
দাওয়াত পৌছাতেও আমরা ব্যার্থ 


কাছে ইসলামের হারিয়ে 


দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দিন দিন 
যাচ্ছে । যার অর্থ হাজার 
হাজার গ্রামে আমরা দাওয়াত নিয়ে 


হয়েছি তাদেরকে ইতোমধ্যেই তারা 


যেতে পারছি না। তাহলে কি তারা 


কাবু করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় 
ইসলামের কথা বলে কিছু কিছু সুযোগ 


দীনের দাওয়াত থেকে মাহরূম হবে? 
তাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর 


সন্ধানী কাদিয়ানী, দেওয়ানবাগির 


সহজ একটি মাধ্যমই ইন্টারনেট | 


মতো বিপথগামী গোষ্ঠিও ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে ধর্মভীরু মুসলমানদের মগজ 


সিংহভাগ উলামায়ে কেরামের ধারণা 
হলো, ইন্টারনেটে আশ্লীলতার চর্চা হয় 


ধুলাইয়ে ব্যস্ত । আমরা যারা ইন্টারনেট 


তাই আমাদের এর থেকে দূরে থাকাই 


এড়িয়ে চলবেন না । মন্দের সর্বপ্লাবী 
বিস্তারের আগেই এগিয়ে আসুন 
সুন্দরের বিস্তারে । বর্তমান বিশ্বে 
ইসলামের ব্যাপারে মানুষের কৌতুহল 
বাড়ছে । ইসলামকে জানতে ও বুঝাতে 
সবাই উদগ্রীব | বিশেষত দেশে দেশে 
অমুসলিম যুব শ্রেণি আগ্রহী হচ্ছে 
ইসলামের অমীয় সৌন্দর্যের প্রতি । 
ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে 
ফরাসি সঙ্গীত শিল্পী দিয়ামসের মতো 
হাজরো তরুণ-তরুণী । এই অপার 
সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যাক্তিগত 
প্রয়াস যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন 
সামষ্টিক উদ্যোগ । আগামি দিনে 
আপনাদের সক্রিয়তা নবীনদেরকে 
আরও উৎসাহী করে তুলবে এটাই 


থেকে দূরে, তারা মনে করি বাংলাদেশ 
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ভালো । কিন্তু ইন্টারনেট একটি নিরীহ 


আমাদের প্রত্যাশা ৷ 
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চিন্তার শীলন ও অনুশীলন 
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চিন্তাশক্তি হলো মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য । চিন্তাশক্তিই 
মানবজাতিকে আলাদা করেছে অন্যান্য জীব থেকে । মানুষ 
যখন চায় কিছু বুঝতে ও বোঝাতে, বলতে ও লিখতে, তখন 
প্রথমে তার মনে চিন্তার উদয় হয়। পরে সে চিন্তাকে 
অনুবাদ করে। সে চিন্তাকে ছবির মতো করে আঁকে । 
কথাটা লেখালেখি বা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটু বেশি 
সুপ্রযোজ্য সত্য ৷ একটির লেখা লেখকের অন্তর্লোক থেকে 
বহির্জগতে উন্মীলিত হওয়া পর্যন্ত যেসব উপাদানের 
প্রয়োজন সেসবের মধ্যে চিন্তার ভূমিকাই বেশি কার্যকর ও 
গতিশীল । 

মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব সম্পূর্ণভাবেই স্বভাবের অনুগামী ও 
স্বভাবের দাস । তারা পরিচালিত হয় আল্লাহর দেওয়া 
স্বভাবের শাসনেই । ফলে তাদের জীবনে ভুলের আশঙ্কা 
থাকে অতি ক্ষীণ; যেন তাদের ভুল হতেই পারে না । কিন্তু 
মানুষকে বলা হয় চিন্তাশীল জীব' । মানুষের বড় মহত্ত 
হলো, সে চিন্তা করে, চিন্তার আলোকে প্রণয়ন করে তার 
সমূহ কর্মসূচি । মানুষের চিন্তা কখনও শুদ্ধ হয়, কখনও বা 
হয় ভ্রান্ত । ফলে মানুষের ভুল হয়। ভুলও মানবজীবনের 
অনন্য-অনিবার্ষ বৈশিষ্ট্য ৷ মহান নবী-রাসুলদের বাদ দিয়ে 
এ কথা সমানভাবে সবার ক্ষেত্রে সত্য | এজন্যই প্রত্যেক 
মানুষকে নিজের চিন্তাশক্তির ব্যাপারে হতে হয় 
জাগ্রতমস্তিক্ক | চিন্তাশক্তিকে করতে হয় সর্বোচ্চ শাণিত- 
তেজ । আর এভাবে ক্রমান্বয়ে তার চিন্তা বিশুদ্ধ হয়, হয় 
খদ্ধ ও পরিপুষ্ট । বিশুদ্ধ চিন্তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুমহান 
কর্মের সুউচ্চ প্রাসাদ । চিন্তা শুদ্ধ হলে কর্মের যাত্রা হয় 
সঠিক ও গন্তব্যমুখি | গন্তব্যমুখি যাত্রাই একমাত্র পথিককে 
নিয়ে যেতে আখেরি মনজিলের সোনালি আসনে । 
মানুষের জীবনকে বলা হয় শিল্প । যে ব্যক্তি এ শিল্প যতটুকু 
বোঝে, সে ততটুকুই সফল জীবন নির্মাণ করতে পারে । 
আর যে ব্যক্তি এ শিল্প সম্পর্কে জানেই না, পার্থিব জীবনে 
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তার ভাগ্যলিপিই হলো ব্যর্থতা আর বঞ্চনা | কথিত শিল্পকে 
ভিন্ন ভাষায় বললে দাড়ায়, “ইতিবাচক চিন্তা (ঘা 
[]] [০51৮০ 001010109) | অর্থাৎ, নেতিবাচক 
প্রতিক্রিয়ার উধ্র্বে ওঠে খোলামনে চিন্তা করা এবং 
মুক্তমানসের আলোকে পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ 
করা । এর নামই হলো সফলতার দিকে জীবনের যাত্রা । 
ইতিবাচক চিন্তার বিপরীত মেরুতে জেগে আছে “নেতিবাচক 
চিন্তা'র ( [থা] ০5৪11৬০ 001010108) বহু বালুচর | 
এ চিন্তার কারণে মানুষের মূল চিন্তাশক্তির অগ্রগতি ব্যাহত 
হয় চরমভাবে । ফলে মানুষ তুচ্ছ সমস্যা ও বিষয় দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

উভয়বিধ চিন্তাকে বিবেচনায় রেখে গভীরভাবে চিন্তা করলে 
দেখা যায়, মানুষের পুরো জীবনটাই হলো ভুল কিংবা নির্ভুল 
চিন্তার বিষয় । শুদ্ধ চিন্তা সফলতা বয়ে আনে মানুষের 
জীবনে, আর ভুল চিন্তা তাকে নিয়ে যায় ব্যর্থতার অতলে । 
এ কথা যেমনি ব্যক্তির বেলায় সত্য, তেমনি সত্য প্রতিটি 
জাতির ক্ষেত্রেও । মানুষ যদি নিজের মানস-বাতায়ন বন্ধ না 
রাখে, তা হলে বিশুদ্ধ চিন্তার আলো-বাতাস তার 
হৃদয়কুটিরে ঢুকবেই । পৃথিবীর কণায়-অনুকণায় ছড়িয়ে- 
থাকা সব নিদর্শন এ কথাটিই মানুষকে শিক্ষা দেয়। 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও মানুষকে এ পাঠ শেখায় । উদ্ঘাটিত 
সব জ্ঞান মানুষের কাছে নির্দেশনা তুলে ধরে । এতসব 
সত্তেও বিশুদ্ধ চিন্তাশৈলী থেকে সে ব্যক্তিই শুধু বঞ্চিত 
থাকতে পারে, যার চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও বধির, 
বিবেক থেকেও মূর্খ । 

চিন্তাশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো, মানুষ 
নিজের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে 
তোলা, যাতে সে চতুর্পাশের সব কিছু থেকে শিক্ষা অর্জন 
করতে পারে । চতুর্পাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মেজাজ ও 
রুচি, একদিকে যেমন মানুষের চিন্তানৈতিক অগ্রগতিকে 
ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে তেমন মানুষকে মুক্তি দেয় 
অপমানসের বন্দিত্ব থেকে । 


__ল'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


আ।লো।র। ।প।থে 


প্রতিটি মানুষের চিন্তা, চিন্তার ধরণ ও প্রকরণ, চিন্তার গতি 


ইসলামি চিন্তাজগতের বাইরে অন্যান্য জ্ঞানজগতেও এমন 


ও শক্তি ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে । চিন্তার সূর্যালোকে গ্নাত হয়ে 


কিছু চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা একএকজনই 


মানুষ কিছু বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়, আবার কিছু বিষয়ের 
প্রতি প্রদর্শন করে চরম অবহেলা ও অবজ্ঞা | ফলে জ্ঞান- 


ছিলেন একএকটি চিন্তাবিশ্ব । অর্থনীতিতে যেমন এডাম 
স্মিথ, মার্সাল, মার্কস প্রমুখ | তেমনিভাবে মনোবিজ্ঞানে 


বিজ্ঞানের বিচিত্র জগতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন চিন্তাকেন্দ্র ([|]] উইলিয়াম জ্যামস, ওয়াটসন, ফ্রয়েড প্রমুখ । তারা 


[110১০109015 911)0081)1) | যেকোনো জ্ঞানজগতে 
কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলে, তিনি সে 
জগতে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যার উদাহরণ সহস্র 
শতাব্দীর সীমানায় হয়তো খুব কষ্টে মিলে । উত্তসুরীদের 
মধ্যে যার চিন্তা ও চেতনার সাথে সেই বিপ্রবী ব্যক্তির চিন্তার 
মিল হয়, সে তার পরম অনুরাগী হয়ে ওঠে, এবং তীর 
চিন্তার চাকাছায়া অনুসরণ করে পথ চলে । চলতে-চলতে 
তৈরি হয় একটি নতুন পথ । সে পথে চলে আরো কিছু 
মানুষ, পথিকের পদভারে মুখরিত হয় জনপদ । শুরু হয় 
পথিকের মিছিল । চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়া মিছিলগুলো 
যোগ হয়ে সৃষ্টি হয় দিগন্তবিস্তৃত মিছিলের সমারোহ । 
এভাবে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয় সম্পূর্ণ অভিনব একটি 
চিন্তাকেন্দ্র । 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতির 
টা চিন্তাবিপ্রবের পুরোধা ছিলেন ইমাম আবু 
(৮০-১৫০. হি.) রহ.। তিনি স্বযুগের বিরল 
প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, যার মস্তিষ্কের পরতে-পরতে 
প্রবাহিত ছিল সাগরমুখি প্রতিভার ঝরনাধারা | ধর্ম, ধর্মের 
বিধিবিধান ও তার সৃক্ষাতিসূ্ষম বিষয়গুলি অনুধাবনের ক্ষেত্রে 
তার যে স্থান ছিল, তা সমকালীন অন্য কারও ছিল না বললে 
অতিরঞ্জন হবে না। তিনি দীন অনুধাবন এবং দীনের 
মূলনীতিপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যে চিন্তাবিপ্রবের সৃষ্টি করেন, তার 
স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন পেয়েছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও 
মেধাবীদের পক্ষ থেকে । ইমাম আজম স্বযুগের অনন্য 
প্রতিভাধরদের বাচাই করে তাদের দিয়ে শুরু করেন 
রে আইন প্রণয়নের মতো সুমহান অথচ জটিল 
| 
এ মহান উদ্দেশ্যের হিমালয় স্পর্শ করার জন্য তিনি শুধু 
চিন্তাসম্পদ খরচ করে ক্ষান্ত হন নি, একই সাথে তিনি খরচ 
করেছেন অমূল্য সময় ও ঘামার্জিত অঢেল সঞ্চয় । ঘনিষ্ঠ 
ছাত্রদের পুরো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজের 
কীধে উঠিয়ে তিনি তাদেরকে অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত করে রেখেছিলেন । তার এসব চিন্তা-সাধনার ফল 
হিসেবেই ইসলামি আইনের বিশাল এক ভাগ্তার সঞ্চিত হয় 
মুসলিম বিশ্বের জন্য, যা অল্পদিনেই পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ 
জনপদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিণত হয়েছিল এবং সেগুলো 
ক্রিয়াশীলও থেকেছিল সহত্র শতাব্দী । একই ধারায় ও 
প্রক্রিয়ায় জন্ম লাভ করে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী 
চিন্তাকেন্দ্র এবং সেগুলোও আদ্যাবধি চিন্তাজগতের 


প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র চিন্তাজগতের ত্রষ্টা ও পরিচালক । 
জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারখোলা জগতের যে চিন্তা নিজের চিন্তাকে 
বেশি আকর্ষণ করে, আবেদন সৃষ্টি করে নিজের চিত্তবৃত্তিতে, 
সে চিন্তাকে পসন্দ করা এবং পোষণ করা দোষের কিছু 
নয় । এক চিন্তাকেন্দ্রের সদস্য অন্য চিন্তাকেন্দ্বের সদস্যদের 
শ্রদ্ধা করে থাকে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবিনিময়ের প্রথা সহস্র 
যুগ থেকে চলে আসছে । ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম 
মালেকের মাঝে যে পর্যায়ের শ্রদ্ধা ছিল, তা বর্তমান যুগে 
তো বটেই, সে যুগেও ছিল দুর্লক্ষ | 

বহুবিচিত্র চিন্তাকেন্দ্রের মাঝে সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন 
চিন্তাকেন্দ্রটি পরিচালিত হয় মূর্খ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের 
হাতে | কারণ তারা অন্য যেকোনো চিন্তাকেন্ত্রকে মনে করে 
তুচ্ছ ও ভ্রান্ত | তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে সব শক্তি 
ব্যয় করে, সর্বপ্রকার উদ্ভট প্রমাণ কুড়াতে তারা মেতে 
ওঠে । ফলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। বিদ্বেষ 
পরিণত হয় ঘূর্ণায় ৷ ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় ভিন্ন দৃষ্টিভজি, 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দলাদলি । আর এ দলাদলি থেকে উদঘত 
হয় মারমুখি সব মতবাদ । 

একজন চিন্তক যখন মনে করেন, নিজের চিন্তাটাই শুধু সত্য 
ও সঠিক, এবং অন্যচিন্তার গ্রহণের ক্ষেত্রে তার বিবেকর 
বাতায়ন থাকে বন্ধ, তা হলে মনে করতে হবে, তার 
বিবেকটা ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ | এ ভ্রান্তি থেকে জনু 
নেয় দলবাজি । তখন তিনি ঘৃণা ও পক্ষপাতের আগুনে 
জুলে-পুড়ে ছাই হন | আর এ ছাইতলে ছাপা পড়ে যায় সুস্থ 
বিবেচনাবোধ । তাই একজন চিন্তানায়ক যদি নিজেকে 
চিন্তাজগতের আদর্শ হিসেবে স্থাপন করতে চান, তা হলে 
তাকে সকল হীনতা ও সংকীর্ণতার উধ্র্বে ওঠে উদার চিন্তা 
ও চিত্তবৃত্তির আদর্শ স্থাপন করতে হবে | নচেৎ তার ব্যক্তিত্ 
আদর্শিকভাবে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে । 

মানবসমাজে ঝগড়া-ফাসাদ ও তর্ক-বিসংবাদ লেগেই 
থাকে । অথচ এরকম লেগে থাকাটা তার জন্য অবধারিত 
কিছু নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার ওপরই নির্ভর করে 
সবকিছু । সে চায় তো নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারে 
ফেতনা-ফাসাদের নর্দমায়, চায় তো নিজেকে মহিমান্বিত 
করতে পারে মানসমুক্তির মহিমায় | 

মানুষের মাঝে সাধারণত ঝগড়াফাসাদ সৃষ্টি হয় কিছু শব্দকে 
ঘিরে, আরো বলা যায়, শব্দের ছায়া অনুসরণ করে | নিজের 
মতবিরোধী একটি শব্দ শুনলেও মানুষ তেলে-বেগুনে জ্বলে 
ওঠে । তখন অগ্নিদগ্ধ চিন্তাগুলো পথ নেয় প্রতিশোধের 


আলোকবর্তিকা হয়ে দীড়িয়ে আছে স্বমহিমায়, সত্যের 
মোহনায় । 


এপ্রিল'১৪ 


দিকে । এভাবে ধীরে-ধীরে সৃষ্টি হয় এমন সব পরিস্থিতি, 
যাকে বলা যায় অনিঃশেষ কলহ-দন্্, তারপর সর্বনাশা 


4:00 আত্তার্তহীদ ৩২ 


আ।লো।র। ।প।থে 


রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ । নেতিবাচক কর্ম সর্বদা 
নেতিবাচক চিন্তারই ফল হয়। চিন্তায় 
ও কর্মে নেতিবাচকতা থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য দরকার চিন্তার সঠিক 
শীলন ও অনুশীলন, যার সহজতম 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


পন্থা হলো, বিষগ্নতার মোকাবেলা 
প্রস্নমনে করতে পারা । অপ্রিয় কিছু 
শুনলেই ভাবতে হবে, এটা কি শুধুই 
শব্দের অপচাল, নাকি, তাতে রয়েছে 
কোনো হকিকত-হাল? সত্যিই যদি 
কোনো সসম্যা বা ক্ষতিকর কিছু থাকে, 
তা হলে তা শুধরে নিতে হবে, আর 
নাহয় শুধু এটুকু ভাবলে হয় : এতে 
আমার যায়-আসে কী? এ তো শুধু 
দুষ্টমনের ধোকাবাজি, কিংবা, সাজানো 
শব্দের চালবাজি | 

একজন ইংরেজ কবি এক কবিতায় 
লিখেছেন, “একজন ব্যক্তি রাতের সময় 
জানালার ফাক দিয়ে চোখজোড়া 
আকাশে পাঠিয়ে দেখতে পায় ছোপ- 
ছোপ কাদার স্তুপ, তেমনি আরেকজন 
ব্যক্তি দেখতে পায় আলোঝলমলে 
সেতারার শামিয়ানা ৷ এ পার্থক্য শুধু 
অনুভবের, দেখতে জানা-না-জানার । 
হুবহু কথাটাকে একজন ফারসী কৰি 
বুঝিয়েছেন দূর থেকে ভেসে-আসা 
আওয়াজ দিয়ে । দূর থেকে একটি 
আওয়াজ ভেসে আসলে একজন মনে 
খুলেছে । এটা শুধু শোনারই পার্থক্য । 
কবি বলেছেন, 
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(িভয়ের মাঝে পার্থক্যটা হলো শোনার । তুমি 
ভাবলাম, দরজা খোলা হয়েছে ।) 


বোঝা গেল, সমস্ত সসম্যা প্রথমে সৃষ্টি 
হয় মানুষের মনে ও মননে । তাই 
মানুষ চাইলে, তাকে মনের ভেতরেই 
সমাধি দিতে পারে । তবে এর জন্য 
দরকার অসাধারণ চিন্তাশক্তি | 
চিন্তাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য দরকার চিন্তার 
সঠিক শীলন ও অনুশীলন । 


এপ্রিল'১৪ 


হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ম্মমত তা সংরক্ষণ করে ] 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল 
নীল ভূমধ্যসাগর তীরের তারাবেলাস 
নগরী । পরাক্রমশালী রাজা জার্জিসের 
প্রধান নগরী এটা । এই পরাক্রমশালী 


তাদের উন্মাদ আক্রমণে মুসলিম রক্ষা 


অপরূপ সুন্দরী 
রাজকন্যা ও 


এক হাজার 


দিনার 


আবুল আসাদ 


বারবার আহ্বান জানিয়েও ব্যর্থ 


বহে ফাটল দেখা দিল । মহানবীর 


হলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখে 


শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের একজন হযরত 


বিস্ময়ে হতবাক হলেন জার্জিস 


যুবাইর (রা)ও সে যুদ্ধে শরীক 


রাজা ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে 


ছিলেন । 


দুহিতা । তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার 
পিতৃহস্তাকে । কিন্তু তিনি দাবি নিয়ে 


আবদুল্লাহ ইবন সাদের নেতৃত্বাধীন 
মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ 
রোধ করে দীড়ালেন। স্বয়ং রাজা 


তিনি সেনাপতি সা'দকে পরামর্শ 
দিলেন, “আপনিও ঘোষণা করুন, যে 


আসছেন না কেন? টাকার লোভ, 


তারাবেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের 


করছেন? এত বড় স্বার্থকে উপেক্ষা 


জার্জিস তার বাহিনীর পরিচালনা 
করছেন । পাশে রয়েছে তার মেয়ে 
অপরূপ সুন্দরী তার সে মেয়ে । 

যুদ্ধ শুরু হল। জার্জিস মনে 
করেছিলেন তার দুধর্ষ বাহিনী এবার 


ছিনমুণ্ড এনে দিতে পারবে, তাকে 


করতে পারে জগতের ইতিহাসে এমন 


সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ এক হাজার 


জিতেন্দীয় যোদ্ধা-জাতির নাম তো 


দিনার বখশিশ দেয়া হবে ।' যুবাইরের 
পরামর্শ অনুসারে সেনাপতি সাদ এই 
কথাই ঘোষণা করে দিলেন । 


কখনও শুনেননি তিনি । পিতৃহত্যার 
প্রতি তার যে ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল, তা 
যেন মুহূর্তে কোথায় অন্তর্থিত হয়ে 


আয 
কিন্ত তা হল না। মুসলিম বাহিনীর 
পাল্টা আঘাতে জার্জিস বাহিনীর ব্দুহ 
ভেঙে পড়ল । উপায়ান্তর না দেখে 


তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ 
সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জার্জিস 
পরাজিত হলেন । তার কাটা শিরসহ 


তিনি সেনা ও সেনানীদের উৎসাহিত 


করার জন্য ঘোষণা করলেন, “যে বীর 
পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর 


এই বীরত্বে কাজ কার দ্বারা সাধিত 


ছিন্ন শির এনে দিতে পারবে, আমার 
কুমারী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ 
করবো । 


হলো? যুদ্ধের পর মুসলিম শিবিরে সভা 
আহৃত হলো। হাজির করা হলো 
জার্জিস-দুহিতাকে | সেনাপতি সা'দ 


জারিসের এই ঘোষণা তার 
সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের এক 


জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের মধ্যে 
যিনি জার্জিসকে নিহত করেছেন, তিনি 


তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল । তাদের 


আক্রমণ ও সমাবেশে নতুন উদ্যোগ ও হাতে তুলে 


আসুন । আমার প্রতিশ্রুত উপহার তাঁর 
দিচ্ছি ।' 


নতুন প্রাণাবেগ পরিলক্ষিত হলো । 
জার্জিসের সুন্দরী কন্যা লাভের উদগ্র 
কামনায় তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠল । 


এপ্রিল”১৩ 


কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব নিস্ত 
বূ। কেউ কথা বললো না, কেউ দাবী 
নিয়ে এগুলোনা । সেনাপতি সা'দ 


গেল । অপরিচিত এক অনুরাগ এসে 
সেখানে স্থান করে নিল | 

অবশেষে সেনাপতির আদেশে জার্জিস 
দুহিতাই যুবাইরকে দেখিয়ে দিলেন। 
বললেন, ইনিই আমার পিতৃহস্তা, 
ইনিই আপনার জিজ্ঞাসিত মহান বীর 
পুরুষ । সেনাপতি সা'দ যুবাইরকে 
অনুরোধ করলেন তার ঘোষিত উপহার 
গ্রহণ করার জন্য | 

যুবাইর উঠে দীড়িয়ে অবনত মস্তকে 
বললেন, “জাগতিক কোন লাভের 
আশায় আমি যুদ্ধ করিনি । যদি কোন 
পুরষ্কার আমার প্রাপ্য হয় তাহলে 
আমাকে পুরক্কৃত করার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট ৷ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৫] 


১৬২ 


চিরে পি 


সওদাগরের হিন্দুস্তান যাত্রা 


এমন বার্তাটি । মুখের সামান্য কথায় 
একটি প্রাণ সংহার হতে পারে 


»২/-/ ও মহা সা শাহ 


করছে দেখে নতুন অপক্করা যেন 
প্রতারিত না হয় । তারা যেন একথা না 


ভাবতেও পারিনি আমি । তাই তো 


বলে যে, কামিলরা তো দুনিয়ার অনেক 


সওদাগর হিন্দুস্তান 


যবান সংযত করার জন্য ধর্মের এতো 


যাত্রার আগে বাড়ির 
লোকজনকে জড়ো করে জিজ্ঞাসা 
করলেন, বিদেশ থেকে কার জন্য কী 
কী উপটৌকন চাই । প্রত্যেকে তখন 
একেক জিনিসের আবদার জানায় | 


তাগিদ । মওলানা রূমী রেহ.) এ 
পর্যায়ে উপদেশের সুরে বলেন, 
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বাড়িতে খাঁচায় পোষা টিয়াপাখির পালা 
আসলে সওদাগর জানতে চাইলেন, 
তার কোনো চাওয়া আছে কিনা? 
না। তবে সেখানে আমার স্বগোত্রীয় 
তোতারা আছে, তাদের সালাম 
বলবেন। আর খাচায় আমার 
বন্দিদশার বার্তাটি পৌছে দেবেন । 
বলবেন, আমার মুক্তির কোনো পথ 
আছে কিনা? আমি খাচার কারায় 
ছটফট করব আর তোমরা মুক্ত বনে 
ডানা মেলে উড়বে, গাইবে_এ কেমন 
সুবিচার? সওদাগর হিন্দুস্তান পৌছে 
দেখেন, এক বনের ধারে এক ঝাঁক 
টিয়া কোলাহোল মেতে আছে । বাহন 
থামিয়ে সওদাগর তাদের সালাম 
জানালেন আর তার পোষা টিয়ার পক্ষ 
হতে তার করুণ বার্তাটি শুনিয়ে দিলেন 
তাদের উদ্দেশ্যে | হঠাৎ দেখেন, তার 
কথা শোনামাব্র গাছের ওপর থেকে 
একটি টিয়া দপ করে পড়ে গেল 
নিচে । ধরপড় করে মুহূর্তে তার প্রাণের 
পাখিটা উড়ে গেল আর সে অসাড় 
পড়ে রইল মাটিতে । এ দৃশ্য দেখে 
সওদাগর অনুশোচনায় পাথর । মনে 
মনে বললেন, কেন বলতে গেলাম 


এপ্রিল'১৪ 


যদি চাও, তোমার কথা হোক মধুর 
সুরে মিষ্টিঝরা 

ধৈর্য ধর, লোভ সামলাও খেয়োনা এই 
হালওয়া । 

যদি চাও যে, কথা বলতে তোমার মুখ 
দিয়ে মিষ্টি ঝরুক। তাহলে সব 
ব্যাপারে তোমাকে ধৈর্যের পরাকাষ্টা 
দেখাতে হবে, লোভ-মোহ সংবরণ 


কিছু ভোগ করছেন৷ আমাদের কেন 
কৃচ্ছতার জন্য বলা হয়? তাদের মতো 
আমরাও ভোগ করলে অসুবিধা কী? 
মওলানা বলছেন, যতদিন নমরূদের 
স্বভাব তোমার মধ্যে থাকবে ততদিন 
আগুনের ধারে কাছে যেতে পারবে না। 
আগুনের মাঝ দিয়ে যেতে চাইলে 
প্রথমে তোমাকে ইবরাহীম (আ.)-এর 
স্বভাব আয়ত্ব করতে হবে । আল্লাহর 
জন্য নিবেদিত হওয়ার পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হতে হবে । 
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করতে হবে আর দুনিয়ার ভোগ 
বিলাসিতার মিষ্টান্ন খাওয়া পরিহার 
করে চলতে হবে । 


৩৪০ এ 2 ৫ 
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তোমার মাঝে নমরূদী আছে তাই 
যেয়োনা আগুনে, 
যদি যেতে চাও, সঙ্জিত হও প্রথমে 
ইবরাহীমের গুণে । 
কাজেই জীবনে সিদ্ধি লাভের জন্য 
কামিল (পরিপক্ক) ও নাকেস (অপক্ক) 


ধৈর্য হলো বুদ্ধিমানদের কাজ্কিত অন, 


মানুষের মাঝে ফারাক বুঝতে হবে। 


আর শিশুদের প্রত্যাশী হালওয়া 
মিষ্টান । 
মিষ্টান্ন হলো নফসের কামনা-বাসনা ও 
দুনিয়াবি ভোগ বিলাসিতার রূপক 


কেননা উদাহরণস্বরূপ: 
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আর ধৈর্য মানে, কৃচ্ছতা ও চেষ্টার 
মাধ্যমে আধ্যাত্সিক উন্নতি লাভের 
সাধনা । এই কৃচ্ছতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা 
নবীনদের জন্য পূর্বশর্ত । পরিপন্কদের 
জীবনপ্রণালী দেখে তাদের কখনো 
ধোকায় পড়া উচিত নয়৷ পরিপক্করা 
দুনিয়ার অনেক কিছুর মাঝে বাস 


কামেল যদি মাটি ধরে সোনা হয়ে যায় 
নাকেস যদি সোনা ধরে ছাই হয়ে 
যায় । 


শুধু তাই নয়, 
১৯ ৪ 05 ১: 2৫ 
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রুগ্ণ ব্যক্তি যাই কিছু খায় রোগ 


কাজেই মওলানা রূমীর সাবধান বাণী- 
খবরদার! কামেল লোকদের সাথে 
লড়তে যেও না। একথা বুঝার পর 
সাধনার পথে তোমার প্রধান করণীয় 
হচ্ছে, সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার, 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আর 
বিনীত হয়ে থাকা । এর গুণেই আদম 
(আ.) বেহেশতে নিষিদ্ধ গাছের ফল 
খাওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহর 
দরবারে বরিত হয়েছেন। এমনকি 
বেহেশত থেকে দুনিয়াতে এসেছিলেন 
এরই পরীক্ষা ও অনুশীলনের জন্যে, 
৩৫১ 4 টা ঠা 2 / 
৩৮১ 9৮ ০4 ১৮ 
কান্নার জন্যই এসেছে আদম এই 
৩, 
যাতে ক্রন্দসি সদা কান্নারত দুশ্চিন্তায় 
থাকে । 
কম খাও, খালি রাখ উদরের গুদাম, 
তাহলেই নিত্য আসবে তোমার কাছে 
মারফতের পয়গাম । 

900৮ ০/7 | ০1 9 
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যদি এই গুদাম খালি রাখ রুটির 

আড়ত হতে, 
উ্ধ্বলোকের মনিরত্র ভরে তুলতে 
পারবে তাতে । 
কামনা বাসনা ও বাজে চিন্তা থেকে 
মনকে পবিত্র রাখ, তবেই চিন্তায়, 
মননে ও চরিত্র ফেরেশতা স্বভাবের 
প্রতিফলন ঘটবে । তোমার মন যদি 
অন্ধকার থাকে, মনে খারাপ চিন্তা বাসা 
বাধে, তাহলে বুঝবে যে, শয়তানের 
সাথে তুমি বসবাস করছ । 

| 525 উ ৪০78৮ 


৬ 2/2 শি 2) ৮৫ 
যতদিন তুমি থাক অন্ধকারে, বিমর্ষ ও 
মনবেযার, 


এপ্রিল'১৪ 


জানবে, অভিশপ্ত শয়তানের সাথেই 
তোমার আবার-বিহার । 

পক্ষান্তরে তোমার হদয়ে আলো 
জ্বালাতে ও কামালিয়াতের জ্যোতি 
ছড়াতে পারে হালাল রিযক । 

০৬, ১5 9 ৬৫ ৬ 2 
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খাদ্যের যে লোকমা বৃদ্ধি করে নূর- 
নিশ্চিত জান, এসেছে সে লোকমা 

হালাল উপার্জন হয়ে । 

সওদাগর ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে 
হিন্দুস্তান হতে ফিরে যান দেশে । 
বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন সবার 
উপটৌকন ও সওগাত-সামগ্রী বিলি- 
বন্টনের পর টিয়ার কাছে যান । তাকে 
ঘটনার আদ্যেপান্ত খুলে বলেন । হঠাৎ 
দেখেন, তার কথা শুনে প্রিয় টিয়া 
খাচার ভেতর ছটফট করছে । একটু 
পরে অসাড়-নিস্তেজ। সওদাগরের 
কানা হা-হুতাস কে দেখে। হায়, 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 
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2 ০] ৫ ১১/ ৬৮৪ 
কারণ তোমার কণ্ঠের গান ফেলেছে 
এই উপদেশ দিতে সে নিজেকে 
করেছে মৃতপ্রায় । 
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অর্থৎ ওহে তুমি যে মেতে আছ আম- 

খাস সবার সাথে, 

আমার মতোই মরে যাও, পাবে মুক্তির 
স্বাদ কারাগার হতে । 

সওদাগর তোতার কাছ থেকে উপদেশ 
পেল, নিজের জ্ঞান-গরিমার বাহাদুরি 
ত্যাগ করতে হবে । অহংকার সম্পূর্ণ 
বর্জন করতে হবে । আম-খাস সবার 
মাঝে একাকার হয়ে সময় নষ্ট করে 
জীবনের লক্ষ্য হতে বিচ্যুৎ হওয়ার 
প্রবণতা ছাড়তে হবে | নিজেকে মরার 


আবার কিসে কি বললাম! আমার 
সোনার বরণ তোতা যে আর নেই 
হায়, আমার পোড়া কপাল | অবশেষে 
খাচার দুয়ার খুলে সওদাগর ময়নার 
লাশ বের করে মাটির ওপর রাখলেন 
তৎক্ষণাৎ তোতা উড়াল দিয়ে গাছের 
ডালে গিয়ে বসল। সওদাগার 
একেবারে হতভম্ব । সওদাগর বিস্ময়ে 
টিয়ার কাছে জানতে চাইলেন, এই 
মৃত্যুর অভিনয় আর উড়াল দেওয়ার 
রহস্য কী? হিন্দুস্তানের তোতারাই বা 
কি বার্তা দিয়েছিল তোমাকে? গাছের 
ডালে বসে তখন তোতা মুখ খোলে । 
ব্যক্ত করে হিন্দুস্তানের সেই তোতার 
বার্তার রহস্য | 


1948 // ৬ ভর্চ 
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তোতা বলল, এ কাজে সে দিয়েছে 

আমাকে এই উপদেশ, 


মতো ভাবতে হবে । মানুষের প্রশংসা 
কুড়ানোর বাতিক একবারেই বর্জন 
করতে হবে । মানুষের তিরস্কারের 
আঘাতের চেয়ে প্রশংসার আঘাত 
সবচে মারাত্মক | কারণ চাটুকারিতা 
শুনতে শুনতেই ফেরাউন আল্লাহর 
সমকক্ষতা দাবি করে ধ্বংস হয়েছে। 
যারা নাম খ্যাতির পূজারী, তাদের 
জানা উচিত, নাম-যশ, অর্থবিত্ত কমে 
গেলে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। 
এভাবে আরো কয়েকটি অমূল্য 
উপদেশ দিয়েটিয়া পাখি উড়ে গেল 
আর সওদাগর হাত নেড়ে বিদায় 
জানিয়ে বলল, 


7108৫ ৬৪৫18 
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মনে মনে কলল বণিক: এ হলো 
আমার জন্য নছিহত, 


ছেড়ে দাও তোমার কণ্ঠ মাধুরী, 
প্রেমের আবেশ । 


চলব তোতার পথ ধলে, কারণ 
আলোকিত এই পথ । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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এখন সময় 
আবদুল হালীম খা 


ভয়ে ভয়ে মুখ বন্ধ করে আছি 
মৃত্যুর কাছাকাছি । 
সাহস পাই না কিছু বলতে মুখ খুলে 
আমি যে মুসলিম সে কথা গেছি ভুলে । 
নেই হুশ নেই খেয়াল 
সবাই হয়ে গেছি বুনো শেয়াল । 
কেউ ধর ধর' বললেই ভয়ে দৌড়াই 
পালাই পালাই । 
চারদিক থেকেই খাচ্ছি মার 
তবু লাজ নেই আছি নির্বিকার | 
যারা মারছে দু"পায়ে পিষে 
আছি সেই শক্রদের সাথে মিশে । 
আমরা এমন বেকুফ কানা 
কে শত্রু কে বন্ধু আজো হলো নাজানা। 
চোখে লাগিয়ে হীন স্বার্থের ঠুলি 
জাতীয় মর্ধাদা গিয়েছি ভুলি । 
এতো পরাজয় এতো অপমান 
হায়! আমরা কেমন মুসলমান! 
নেই চেতনা নেই জাগরণ 
হায়! এ কেমন পশুর জীবন! 
কেউ সরতে বললেই যাচ্ছি সরে 
সারা জীবন ভরে । 
আমরা কাপুরুষ যেনো 
বলার সাহস নেই 'সরবো কেনো"? 
পেছনের দেয়ালে গেছে ঠেকে । 
কোনো দিক সরার জায়গা নেই আর 
এখন সময় এসেছে ঘুরে দীড়াবার | 


এপ্রিল'১৪ 


এই দেয়াল ভাঙতে হবে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


আমার হৃদয় রক্তাক্ত মাগ্তিত । 

হৃদয়ের দুই পাশে দুই অঙ্গ ডান-বাম 

দুই অঙ্গের টানাটানিতে হৃদয়ে লহু ঝরছে অবিরাম | 
আমার হৃদয়ের মাঝখানে বিশাল কালো দেয়াল 
প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি হাল । 

আশ্রয়ের শেষ প্রাঙ্গন 

মহামান্য আদালত অঙ্গন | 

আইন-প্রশাসন সর্বত্রই একই চিত্র দেখা 
দলবাজির কালো দেয়ালের রেখা | 
প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-কবিতা-_ 

সবখানেই কালো দেয়ালের রেখা | 
১ হয়েছে দলবাজির ছায়ায় 
রি নি না আর দেশের মায়ায় । 


লাশের এড কারান হচ্ছে প্রতিক্ষণে । 
সচিবালয়ে দলবাজি আইনজীবী দলবাজি 
সাংবাদিক দলবাজি, লেখক দলবাজি । 

এখন নিস্পাপ শিশুর মুখেও দলবাজি বিভক্তির 
এই দেয়াল ভেঙে ফেলো-__ডাক এক মহাবীর । 
বিভেদের এই দেয়াল ভাঙতে হবে 

এক মিছিলে এক কাতারে এসে যাই সবে । 


অমানুষ মানুষ হও 

কাজী সাইফুল হক 

প্রভু, আমাদের মতো নির্ভুণ মানুষের ক্ষমা দিও 
তোমার গুণের গাণিতিক সূত্রে আমাদের ব্যবহার করেও 
কোনই লাভ হয়নি তোমার, 

আমারা না পেরেছি সাইয়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর হতে 
না পেরেছি এক পৃষ্ঠা ধবল সাদা কাগজ হতে 

আর না পেরেছি অল্প দামের একটি কলম হতে 
তথাপি মানুষ তো নই-ই। 

কে আমাদের মানুষ বলে? কে, কে, কে, বলে? 

দুটি হাত, দুটি পায়ের জন্য যদি মানুষ হয় 

দুটি চোখ, দুটি ঠোটের জন্য যদি মানুষ হয় 

দু'পাটি চোয়ালের বত্রিশটি দীতের জন্যও যদি হয় 
তাহলে মানুষ শব্দে 'হুশের' ব্যবহার কেন? 

দোষের সাথে মানুষের দোস্তি আছে 

জীবনের সাথে দোষ অহর্নিশ যোগ হচ্ছে বলে কি 
মানুষ থেকে হুশ শব্দ বেহুশ হয়ে আছে । 

মানুষের নাম এখন আর মানুষ নয়, মাদোষ 
মাসব্যাপী দোষ বছর সংক্রান্তি দোষ, কালে কালে দোষ 
আর কত থাকবে হয়ে দোষের মানুষ 

অমানুষ, হওরে মানুষ, কেবলই মানুষ । 
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বিজ্ঞানী হানেমানের হোমিওপ্যাথি 


ডা. জি এম ফারুক 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্ম 
জার্মানীতে । বিজ্ঞানী হানেমান (১০/১১ 
এপ্রিল ১৭৫৫, ২ জুলাই, ১৮৪৩)-এর 
আবিষ্কারকর্তা । সুস্থ মানবদেহে ওষুধ 


প্রকাশ করেন ১৮১০ সালে । অর্গানন 


উত্তিদ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত, তার 


নামে যার পরিচিতি চিকিৎসক মহলে । 


গুণাবলি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই 


তার জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্গানন ৬ষ্ঠ 
সংস্করণ সমাপ্ত করে যান, যা ১৯২১ 


প্রয়োগ করে হানেমান ওষুধের গুণাবলি 
পরীক্ষা করেন। এ গুণাবলি যখন 
কোন অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, 
তখন সংশিষ্ট ওষুধটি প্রয়োগ করলে 
তার রোগ সেরে যায় । এটাকে বলে 
সদৃশ বিধান বা হোমিওপ্যাথি । 
5 
পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগ করার 


ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত । বিজ্ঞানী 
হানেমানই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি ওষুধি 


সালে প্রকাশিত হয় ৷ বইটির আধুনিক 
ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ 


উদ্ভিদ এবং অন্যান্য বস্তর অন্তর্নিহিত 
গুণাবলীকে বিশেষ পদ্ধতিতে 


সালে, হানেমান ফাউন্ডেশন, 
আমেরিকা থেকে । অর্গানন ষ্ঠ 
সংস্করণ হচ্ছে সর্বশেষ সংস্করণ, 


শক্তিকরণ করে সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষা 
করে প্রমাণ উপস্থাপন করেন । তাই যে 
কোন ভেষজ বস্তুকে ওষুধ হতে হয় 


যেখানে ওষুধ প্রস্তুতের সর্বাধুনিক 
পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সুস্থ 
দেহে ওষুধ পরীক্ষা, একক ওষুধ, সৃক্ষ্ম 


বিধান ? প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞানী 
হানেমান । চিকিৎসা বিজ্ঞানে 


মাত্রা এবং সৃদশ বিধান হচ্ছে 
হোমিওপ্যাথির প্রাণ । যা চিকিৎসা 


মানবদেহে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির 
প্রয়োগ পৃথিবীতে এই প্রথম ১৭৯০ 
সালে । অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির যাত্রা 


বিজ্ঞানে বিপ্রবের সৃষ্টি করে । 
বিজ্ঞানী হানেমান তার ওষুধ পরীক্ষায় 


তার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার গুণে। 
ভেষজ বস্তুর আকার, গঠন রং এবং 
রাসায়নিক গুণাবলির দ্বারা কোন 
ভেষজ হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ হিসেবে 
স্বীকৃতি পায় না। একটি বস্তর 
আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে 
যখন তা সুস্থ মানবদেহে প্রয়োগ করা 


বেছে নেন তৎকালীন চিকিৎসা 


হবে এবং তার ওষুধি গুণাবলির প্রকাশ 


১৭৯০ সালে । পৃথিবীর কনিষ্ঠতম 
চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথি | 
হানেমান নিজের শরীরে প্রথম পরীক্ষা 
করলেন সিক্কোনা । এভাবে ৯৯টি ওষুধ 
তিনি নিজের শরীরে পরীক্ষা করেন । 
ওষুধ পরীক্ষার পাশাপাশি তিনি 


পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উত্তিজ ও 
খনিজ বস্তুকে | প্রথম পর্যায়ে তিনি 


দেখা যাবে তখন তাকে ওষুধ হিসেবে 
বিবেচনা করা হবে হোমিওপ্যাথিতে । 


২৭টি উত্তিজ ওষুধ পরীক্ষা করেন 
(১৮০৫)। ক্রনিক ডিজিজেজ বই 
অনুযায়ী ৩৫টি খনিজ ওষুধ পরীক্ষা 
করেন তিনি । এখানে বলে রাখা ভালো 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়ম-নীতি 
এপ্রিল'১৪ 


যে, তৎকালীন সমাজে যে সব ওষুধি 


এমনিভাবে কোন বস্তর আভ্যন্তরীণ 
ক্ষমতা উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
ডাইনামাইজেশন । অর্থাৎ 
হোমিওপ্যথিতে ওষুধ হচ্ছে শক্তির 
আধার । 
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বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ৮০ 


(১৮৫০) । প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “দি 


ভাগই উদ্ভিজ নির্ভর । প্রাণীজ, খনিজ 


পেরিস কলেজ অব হোমিওপ্যাথি । 


এবং রোগজ জীবাণু থেকেও প্রচুর 
জীবন রক্ষাকারী ওষুধ রয়েছে 


বর্তমানে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ 
সার্ভিসে যে কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক 


এ চিকিৎসার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন 
গ্রামে-গজে সব জায়গায় 
হোমিওপ্যাথির সেবা পরিলক্ষিত 
হচ্ছে । বহু চিকিৎসক এ চিকিৎসা 


হাসপাতাল গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন 


পেশার মাধ্যমে জীবনধারণ করছেন 


হোমিওপ্যাথিতে । এসব ওষুধ 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া মুক্ত । তবে 
প্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। হোমিওপ্যাথি 


করছে তার অন্যতম হচ্ছে, দি পেরিস 
কলেজ অব হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি । 


তারপরেও কোথায় যেন 
হোমিওপ্যাথির জনক বিজ্ঞানী 


ওষুধকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের 


এছাড়া লন্ডনে মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট 


হানেমানের আদর্শের অভাব রয়েছে 


পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের 
দিক নিন্দেশনা দেয়। সপ্তদশ শতকে 


চিকিৎসকরা ৪ বছর পড়াশোনা করে 


তত্কালীন জার্মানীর খ্যাতিসম্পন্ন 


হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার হতে 


ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সাধিত হলে 


পারেন । ভারত, বাংলাদেশ এবং 


ওষুধের বাণিজ্যক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ 
বাণিজ্যিকভাবে মুনাফা সমৃদ্ধ না 


রা সরাসরি গ্র্যাজুয়েশন কোর্স 


একজন আধুনিক চিকিৎসক নিজের 
সামাজিক মান-মর্যাদার কথা ভুলে 
গিয়ে ব্যাপক মানবতার সেবায় 


এছাড়া বিশ্বের বিভিনন দেশেও 


নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন । তিনি 


হোমিওপ্যাথি শিক্ষার সরকারি অথবা 


হওয়ার কারণে সমাজে এর প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। মুলত 
হোমিওপ্যাথি মুনাফা নির্ভর চিকিৎসা 
পদ্ধতি না হওয়ার কারণে এর উন্নয়ন 


বেসরকারি ব্যবস্থাপনা রয়েছে । 


চেয়েছিলেন, অসুস্থ ব্যক্তি সত্যিকার 
সুস্থতার স্বাদ গ্রহণ করুক। 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নীতিবদ্ধ একটি 


চিকিৎসাকে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের 


চিকিৎসা পদ্ধতি । অর্গানন অব 
মেডিসিন সেই নীতিরই ধারক-বাহক 


ও বিকাশ দ্রুত হতে পারছে না। 
মুক্তবাজার অর্থনীতি হোরিওনানির 


হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তিনি । 
ওষুধকে তিনি মানবতার প্রয়োজনে 


চিকিৎসা ক্ষেত্রে নীতিমালা না মানলে 


ব্যবহারের নিন্দেশ দিয়েছেন। তার 


চিকিৎসা সেবার মহৎ ভাবনাটা 


বিকাশে প্রথম অন্তরায় হিসেবে 
বিবেচনা করা হয়। অনেকে বলে 


মতে, মানবতার আহাজারী যেখানে 


কুলুষিত হয়ে যায়। চিকিৎসা পেশার 
সাথে সততার প্রশ্নটি জড়িত । বিজ্ঞানী 


থাকেন, হোমিওপ্যাথি ধীর গতির 


হানেমান দিনে ৫-৬ জন রোগী 


শিল্পের প্রাচীর ভেদ করতে পারে না, 
সেখানে শিল্পের হাতে ওষুধকে ছেড়ে 
দেয়া যায় না। কারণ ওষুধ কোন পণ্য 


চিকিৎসা পদ্ধতি । তাই এর উন্নয়নও 

ধীর গতিতে | বাস্তবে হোমিওপ্যাথি 

ধীর গতি নয়, দ্রুত গতির চিকিৎসা 
তি। 

হোমিওপ্যাথির জন্ম জার্মানীতে । 

বিকাশ ফ্রালে । রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত বৃটেনে 


দেখতেন । নতুন রোগীদের জন্য তিনি 
এক-দেড় ঘন্টা পর্যন্ত সময় ব্যয় 


নয়, পুণ্য উপার্জনের উপায় | 


করতেন । গরীব রোগীদের তিনি 
গুরুত্ব দিতেন | 

হোমিওপ্যাথি আজ বিশ্বজুড়ে একটি 
জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি | বহু লোক 


সুতরাং ওষুধ ব্যবহৃত হবে রুগ্ণ 
মানবতার প্রয়োজনে, ব্যবসার 
প্রয়োজনে নয় । 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব 
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড রিসার্চ, ঢাকা 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৬৯ 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

গ্রন্থের নাম : শায়খুল হাদীস আল্লামা আইয়ুব 
(রহ.): কর্ম ও অবদান 

লেখক : হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
প্রকাশক : মাকতাবাতুশ শিহাব, চট্টগ্রাম 
প্রচ্ছদ : মঈন উদ্দীন মুহাম্মদ আরিফ 
প্রকাশনার সাল : ২০১৪ 
মূল্য : ১৫০ (এক শত পঞ্াশ টাকা) 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া তার ৭৪ বছরের 


ইতিহাসে যেসব সৃজনশীল মনীষী, তীক্ষ মেধাবী ও 
প্রজ্ঞাবান আলিম তৈরি করতে সক্ষম হন শায়খুল হাদীস 
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আল্লামা মুহাম্মদ আইউব রেহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম 
শীর্ষস্থানীয় । প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও জ্ঞান গভীরতা তার 
জীবনকে বিশিষ্টতা দান করে । তার পুরো জীবনটাই ইলমে 
দ্বীন আহরণ ও বিতরণে ব্যয়িত হয়। শিক্ষা পরিচালক 
হিসেবে তিনি রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হৃদয়গ্রাহী 
পাঠদান পদ্ধতির ফলে অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব 
ছাত্রই তার অভিভাষণ থেকে উপকৃত হতো | একজন 
খ্যাতনামা ওয়ায়েষ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন 
অত্যন্ত জনপ্রিয় । যুক্তি ও উপমা প্রয়োগে কঠিন কথাকে 
সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার দক্ষতা ছিল সহজাত | 
হুবুবে ইলাহী, ইশৃকে রাসূল, শির্কের মুলোৎপাটন, 
বিদআতের অবদমন, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সুন্নাতের বাস্ত 
বায়ন, জাহান্নামের বিভীষিকা, জান্নাতের আনন্দ সৃখ, আদর্শ 
পরিবার গঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় ছিল তার ওয়ায 
ও বয়ানের মুল প্রতিপাদ্য । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক মাওলানা 
হাফেয জাফর সাদেক সাহেব কঠোর পরিশ্রম করে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা তথ্য উপাত্তকে গ্রন্থিত করার যে প্রয়াস 
চালিয়েছেন তা রীতিমত প্রশংসার্হ । আল্লামা মুহাম্মদ 
আইউব (রহ.)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খুঁটিনাটি বহু 
অজানা তথ্য তিনি পাঠকদের উপহার দিতে সক্ষমতা 
দেখিয়েছেন । এ গ্রন্থটি নব প্রজন্মকে ইলম চর্চা ও দীনের 
পথে পরিচালনায় দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে । 
ংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের অঙ্গনে এটি গুরুত্পূর্ণ 
সংযোজন । 
ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবিতা চর্চায় পারঙ্গমতা 
দেখিয়েছেন । বিভিন্ন পুস্তিকা ও স্মারকে ছড়িয়ে ছটিয়ে থাকা 
উর্দু ও আরবী ভাষায় রচিত কবিতাগুলো গ্রন্থিত আকারে 
প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হতে 
পারতো । আমাদের বহু অগ্রজ মনীষীর জীবন ও কর্মের 
ইতিহাস গ্রন্থনার অভাবে হারিয়ে গেছে । পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে তাদের সাধনা ও গৌরবগাথা অবদান অজানাই থেকে 
যাচ্ছে । মাওলানা হাফেয জাফর সাদেক সাহেব শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইউব (রহ.)* শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা 
করে জাতিকে বিস্যৃতির অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন । 
গবেষক ও পাঠকদের জন্য এ গ্রন্থে রয়েছে বিপুল খোরাক । 
বিজ্ঞ লেখকের রচিত অন্য যেসব গ্রন্থ পাঠকদের কাছে 
যেভাবে আদৃত হয়েছে, ঠিক এটিও পাঠকগণ লুফে নেবেন 
বলে আমার প্রতীতি ৷ দুয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা 
গ্রন্থকারের কলমের শক্তিকে আরো শাণিত করেন, আমীন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৪ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


গ্যালাক্সি 

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এরই মধ্যে 
একটি ধারণা পেয়েছে যে আমাদের 
মাথার উপরে এই আকাশটি অনেক 
অনেক বড় । রাতের আকাশে যে তারা 
গুলো দেখা যায় এদের অধিকাংশই 
অনেক দূরের বড় বড় নক্ষত্র। কিছু 
আছে গ্রহ । আমাদের সূর্য তার চার 
পাশে ঘূর্ণয়মান গ্রহ আর উপগ্রহ গুলো 
সহ অর্থাৎ পুরো সৌরজগত ঘোরছে 
গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। 


করে । এরকম হাজার 
কোটি সৌরজগত নিয়ে 
আরো অনেক গুলো 
গ্যালাক্সি পুরো আকাশ 
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জুড়ে ঘুরছে । একেকটি গ্যালাক্সির 
আয়তন হয়ে থাকে কয়েক লাখ 
আলোক বর্ষ । আলোর গতি প্রতি 
সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল | বা 
তিন লাখ কিলোমিটার | এই গতিতে 
আলো এক বছর চলে যে দূরত্্‌ 
অতিক্রম করতে পারে তাকে বলা হয় 
এক আলোকবর্ষ । লাখ লাখ 
আলোকবর্ষ আয়তন সম্পন্ন হাজার 
কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে মহাকাশে | যে 


একটি গ্যালাক্সি গঠিত হয় ঠিক 
সেরকম কয়েক হাজার গ্যালাক্সি নিয়ে 
গঠিত হয় একটি ক্লাস্টার | আবার 
অনেক গুলো ক্লাস্টার মিলে হয় একটি 
সুপার ক্লাস্টার । আগে ধারণা করা হত 
মহাবিশ্বে মোট ১০০ কোটি গ্যালাক্সি 
রয়েছে । এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই 
মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি 
রয়েছে। দুটি গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী 
দুরত্ও হয়ে থাকে লাখ লাখ 
আলোকবর্ষ । তাহলে এই মহাকাশের 
বিশালতা কত হতে পারে তা আমরা 
কল্পনাও করতে পারি না। 
গ্যালাক্সিকে বাংলায় বলা হয় 
ছায়াপথ । এই ছায়াপথ গুলো গ্রহ 
নক্ষত্র, গ্যাস ও ধুলিকণা,প্লাসমা এবং 
রা পরিমাণে অদৃশ্য বস্তু দ্বারা 

ত। এগুলোর কেন্দ্রে ব্যাকহোলের 
অস্থিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে 
গ্যালাক্সি গুলোর জন্ম কিভাবে হয়েছে 
তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । অধিকাংশের মতে বিগব্যাং এর 
মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টির পরে যখন 
পথার্থ গুলো চার দিকে ছড়িয়ে 
পড়ছিল, তখন পদার্থের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ শক্তির কারণে অনেক গুলো 
পদার্থ একেক স্থানে জটলা পাকাতে 
থাকে । পরে সেগুলোই গ্যালাক্সির 
আকার ধারণ করেছে । বিগব্যাং এর 
মাধ্যমে মহাবিশ্বের র শুরুটা 
হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন 
বছর আগে । আর গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি 
হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি বা ২ 
হাজার কোটি বছর 
আছে । আর আমাদের 
সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে 
তার অনেক পরে । 


1৮55115৮5৫8) ৮1৮৮৫ 


(02৯) 2া ৭১৩) 


'নিপূণতম সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ কত 


কল্যাণময় ।”১ 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও 
অনলাইন ব্লগ 


| + আল-কুরআন, শ্বরা আল- 
ম্বমিনুন, ২৩:১৪ 


0 আত্তাততহীদ ৪১ 


বিস্ময়কর ব্যাপার যে, দুটি গ্রাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামান্য 
এক ফৌটা মধুর জন্য বিলীন হয়ে গেছে । এর কারণ এই ছিল 
যে, এক মধু বিক্রেতা মধুভরা পাত্র নিয়ে একটি গ্রামে মধু 
বিক্রির জন্য গিয়ে ছিল । এক তেল বিক্রেতা তার নিকট এলে 
তাকে দেখানোর জন্য পাত্রটি খুলল, সে সময় একফোটা মধু 
মাটিতে পড়ে গেল । একটি বোলতা তার ওপর বসে পড়ল, 
একটি বিড়াল বোলতাকে থাবা দিয়ে উড়িয়ে দিল । আর একটি 
কুকুর এসে বিড়ালের ওপর আক্রমণ করল । বিড়ালটি ছিল 
তেল বিক্রেতার । আর কুকুরটি ছিল মধু বিক্রেতার | তেল 
বিক্রেতা যখন দেখল যে, কুকুর বিড়ালের ঘাড় মটকে দিয়েছে 
তখন সে কুকুরকে মেরে ফেলল । আর মধু বিক্রেতা এ কাণ্ড 
দেখে তেল বিক্রেতাকে মেরে ফেলল | তেল বিক্রেতার ছেলে 
যখন দেখল, তার পিতাকে মধু বিক্রেতা হত্যা করেছে সাথে 
সাথে সে মধু বিক্রেতাকে বেদম প্রহার করল ফলে সেও মারা 
গেল । অতঃপর উভয়ের গ্রামবাসী সংবাদ শুনে তারা যুদ্ধের 
পোষাক পরিধান করল এবং রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে 
লাগল | ফলে সবকিছু শেষ পর্যন্ত তারবারির নিচে পড়ে ধ্বংস 
হয়ে গেল । অথচ এর মূল কারণ ছিল একফোৌটা মধু । যেমনটি 
কথিত আছে অধিকাংশ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিক্ষুলিঙ্গ থেকেই উৎপত্তি 
লাভ করে। 


মুহাম্মদ সাদ্দাম হোসাইন |সদস্য: ৫১) 
বোকা ফুলের ইতিহাস 


বর্তমানে মুসলিমজাতি নিজের এঁতিহ্যকে ভুলে পাশ্চাত্য 
অপসংস্কৃতিকে এতই ধারণ করেছে, যা কলমের ভাষায় প্রকাশ 
করা অসম্ভব । অমুসলিমদের আচার-আচরণ, পোষাক- 
পরিচ্ছেদ, বিভিন্ন দিবস-উত্সব উদ্যাপন যেন মুসলমানদের 
জন্যেও করণীয় । অনেক মুসলমান মনে করেন, পাশ্চাত্য 
অপসংস্কৃতি যেন তাদের স্বীপ্তমান জীবন গড়ার পাথেয় | তাই 
তারা চিরশক্র ইহুদি-খরিস্টানের এই অপসংস্কৃতিগুলো পালন 
করতে তিল পরিমান দ্বিধাবোধও করে না। তাদের এই 
অপসংস্কৃতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল “এপ্রিল ফুল” । এপ্রিল 
ফুলের সূত্রপাত কত যে নিষ্ঠুর, হৃদয়বিদারক তা ভাবতেও 
দেহ-মন শিউরে উঠে । স্পেনে মুসলিম সেনানায়ক মুসা বিজয় 
লাভ করার পর ইসলামি শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে গোটা 
ইউরোপ আলোড়িত হয়েছিল৷ কিন্তু ইসলামের চির শত্রু 
ইসলাম ও মুসলিমকে স্পেনের বুক থেকে চিরতরে নিভিয়ে 
দেওয়ার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল । তারা বুঝতে পারল যে, 
মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বিজয় হতে পারবে না । তাই 
তারা প্রতারণার আশ্রয় নিল। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল 
তৎকালীন খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদেরকে ঘেরাও 
করে রক্তপাতহীন মুক্তির আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে 
আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দিল। সহজ সরল ও শান্তিপ্রিয় 


এপ্রিল'১৪ 


মুসলমানরা কথাটি বিশ্বাস করে নেয় । তারা শান্তির আশায় 


স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করল । 
অমনি বিশ্বাসঘাতক দাজ্জাল শাসক ফার্ডিন্যান্ড 
মুসলমানদেরকে নিঃশ্বেষ করার জন্য নৃশংসভাবে মসজিদের 
তালা বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দিল । নিস্পাপ মুসলমানদের 
আহাজারিতে সে দিন স্পেনের আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে 
গিয়েছিল । তাদের সেই কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড দেখে 
মুসলমানরা বোকা বনে গিয়েছিল । তখন রাজা ফার্ডিন্যান্ড রানি 
ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসিত কণ্ঠে বলেছিল, হায়রে 
মুসলমান তোমরা এপ্রিলের বোকা | তখন থেকে খিস্টজগত এ 
দিনকে এপ্রিল ফুল নামে স্মরণীয় দিন হিসেবে পালন করে 
আসছে। 

তাদের এপ্রিল ফুল পালনের কারণগুলোর মধ্যে এটিই হল 
অন্যতম কারণ । আর যে কারণগুলোর _ পরিপ্রেক্ষিতে 
এপ্রিলফুল পালিত হয়, সবকটি ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে । 
অথচ আশ্চর্য লাগে এদিন সমাগত হলেই কতিপয় 
মুসলমানদের ছেলে-মেয়েরা সেই কারণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত 
না করে নরপিশাচ প্রতারক খ্রিস্টানদের মতো গভীর উল্লাসে 
মেতে উঠে । যদি মুসলিম সমাজের সেই ইতিহাস জানা 
থাকত, মনে হয় তারা এ দিন সমাগত হলে আনন্দ করতে 
পারত না। আল্লাহ আমাদেরকে এই দিবসগুলো সম্পর্কে 
সঠিক ইতিহাস ও তথ্য জানার তওফীক দান করুন । আমিন । 


মুহা ম আহসান উল্লাহ ।সদস, ০৫] 


পরশ পাথর 

একসাথে চলতে পরিচয় হয় অনেকের । কেউ হয় বন্ধু, কেউ 
সাথী, আর কেউ আপনজন | এ বন্ধন চলে উত্তম ব্যবহারে । 
একে অন্যের মদদ করা, কী সুখে বা দুখে । যতক্ষণ লেনদেন 
ঠিক, বন্ধুত্ব থাকে আপনস্থানে | ভূলে কখনো হেরফের হওয়া 
মানেই সম্পর্ক বাতিল । যে যত আপনই হোক । মুহূর্ত বিলম্ব 
করা যেন নিরুদ্ধিতা | চলে যায় সুসম্পর্কেল সব কোকিল । 
ভেঙে পড়ে সাজানো স্বপ্নের প্রাসাদ । সামনে পড়লেও তখন 
হয়ে যায় অচেনা | পলক পড়ে তবু যেন অন্ধ । কাছে থেকেও 
সে ভীনগ্রহের এলিয়ে ৷ বাধন ছিড়ে মুক্তো বালি-কনা হয়ে 
গেছে । পায়ের তলাই তার উপযুক্ত স্থান । ছায়াদার বুক হয় ধু- 
ধু মরুভূমি | তাইতো নবীজী শিক্ষা দিলেন উত্তম ব্যবহার । 
নিজের শক্রর সাথেও করতেন একই আচরণ । তার অমীয় 
বাণী: আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম আচরণ শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য | মেন ঘটনাসমূহ পাওয়া যায় হাদীস গ্রন্থাবালিতে । বুড়ি 
যার ভয়ে লোকালয় ছাড়ছিল, তারই আচরণে মুগ্ধ হয় শেষে । 
ইসলাম ছড়িয়েছিল তাই বিজলীর মতো । যারা ছিল হিংস্র পশু 
স্বভাবী, তারাই এমন মুগ্ধ করা ব্যবহারকারী, যেন একই 
মায়ের সন্তান | সব সম্ভব হয়েছিল প্রিয় নবীর ছোয়ায় | যিনি 
ছিলেন শান্তি ও সুখের পরশ পাথর । 


ফয়জুল্লাহ সাকি ।সদস্য: ২৭] 
॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ছে পথ 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক (সদস্য: ৩ 
ইসলামি রাজনীতি সাম্য ও সম্প্রীতি 
শান্তির পথে এক সফল আহ্বান, 
অষ্টার পৃথিবীতে সুন্দর আগমীতে 
তারই বিধানে হোক সমাজ বিনির্মাণ। 

সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিটি জনপদ 

নেই গুম হত্যার তিলসম শঙ্কা, 

হাসি প্রতি মুখে উৎফুল্পতা বুকে 

চারিদিকে উন্নতি উৎকর্ষের ডঙ্কা | 
নেই কোন দুর্নীতি, প্রগতির দুর্গতি! 
যত জুলুম-শোষণ হবে মুলোৎপাটন 
শ্রমিক পাবে ভাতা আগে ঘাম শুকার | 

ন্যায়-ইনসাফ নিষ্ঠা-ধৈর্য পরাকাষ্ঠা 

সত্য সুন্দর পথে এক যুগপৎ আইন, 

স্বর্ণযুগের শাসন পদাঙ্ক অনুসরণ 

কুরআন ও সুন্নাহ যার মূল গাইডলাইন | 


ইবরাহীম আনোয়ারী /সদস্য : ২৪ 
যেখানে মানুষের কষ্ট ব্যথিতের কারাগার 
আমি সেখানেই বেঁধে চলি ভাঙ্গা আগার 
আমি মর্মতলে উত্তম উৎসাহে নির্বর 
আমি পাখির ন্যায় আশায় ছুটি অক্রান্ত 
আমি সবল আমি উজ্জ্বল আমি শান্ত 
আমি সমুদ্রের মহা উচ্ছাসে জেগে উঠা ঢেউ 
আমি তোমাদের পরিচিত, নয় অজানা কেউ 
আমি হাজার পথের মাঝে একটি ছায়াঘেরা পথ 
আমি অসহায়ের সহায় পথিকের দিকনির্দেশক 
আমি অপরাজিত সৈনিক দু'পায়ে দলি যত কালো 
আমি হিমালয় আমি নই আধার, আমি আলো । 


আমরা যেমন..! 
আলাউদ্দিন কবির সদস্য: ৩২ 
কালের খেলায় আমরা সবাই 
আস্তে আস্তে যাই সরে যাই 
সুদূর দূরে! 
আবার হঠাৎ প্রাণের টানে 
পিছুটানের গোপন গানে 
সব অভিমান ভুলে ভাসি 
মিলন- সুরে! 
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ভুলি তখন সমস্ত ভুল 
তুলি সুখের প্রণয়ী ফুল 
মন-বাগানে! 
এমন করেই পার করে দেই 
তারপর হই চির অচিন 
শেষ প্রয়াণে!! 


রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্ত্রী পরিষদ 


এশী আইনের ভিত্তিতে রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় যে 
(0:991007011091) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা পরিচালনায় জন্য তার 
অধীনে ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদ ছিল । প্রয়োজনে ব্যাপক 
পরামর্শের জন্য মুহাজির ও আনসারদের সাধারণ অধিবেশন 
আহ্বান করা হতো | সরকার পরিচালনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্ত্রী 
পরিষদের পরামর্শ নিতেন । মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ হচ্ছেন: 
১. হযরত আবু বকর (রাযি.), 

. হযরত ওমর ফারুক (রোষি.), 

. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাষি.), 

. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), 


ভর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রোষি.), 
৯. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.), 
১০. হযরত তালহা (রা.), 

১১. হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) ও 
১২. হযরত জাফর (রা.) | 


রাসুলুল্লাহর সো.) শাসনামলে পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ 

মদীনা প্রজাতন্ত্রের আইন-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নিয়মিত বাহিনী 
না থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ এ কাজের জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত 
ছিলেন । অপরাধীদের সাজা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে লোক সংগ্ৰহ 
করা হতো । নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন পুলিশ 
কর্মকর্তা হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা বিধান ও অপরাধীদের সাজা 
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাষি.), 

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ায় রোযি.), 

হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রোষি.), 
হ্য 
হ্য 
হ্য 


রত আসিম ইবনে সাবিত (রাযি.), 

রত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রাষি.), 

রত যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী রোযি.) ও 
হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রাযি.) 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

৯৫. মুহাম্মদ ছোহাইব জিয়া, ২৫৬, দারে কদীম (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৬. মুহাম্মদ শাহাদত তাহের রশিদী, দারুল ইফতা, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৭. মুহাম্মদ রফি উদ্দীন, রুম 7 ৩, তিব্বিয়া (২য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০, 
ফোন: ০১৮৩৯-৬৭২০১০ 

৯৮. হাফেজ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, রুম 7 ১, শিক্ষা 
ভবন (৩য় তলা), কসবে শিমালী, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল, রুম 7 ২৬৬, দারে কদীম (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১০০. মুহাম্মদ আতহার উল্লাহ মুবারক, রুম 7% ৩০০, 
দারুশ শুবা (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

১০১. কাজী মুহাম্মদ হামদুল্লাহ শায়খী, জামায়াতে 
পঞ্জম, পঞ্জুমখানা, রুম % ২৪, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১০২. মুহাম্মদ তাওহীদ মাদানী, মাদানী মনযিল, 
সরদার কান্দি, নশাসন, নড়িয়া, শরীয়তপুর 

১০৩. মুহাম্মদ নুমান ইবনে আবুল হাসান, পিতা: 
মাওলানা আবুল হাসান কাসেমী, বাড়ি % ৪/৬, 


৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 

তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 

র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 
৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
রানি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


আত-তাওহীদ 
ওবাইদুল্লাহ ওবাইদ 


!সদস্য % ৮৩] 
আ- আল্মাহর রাহে ডাকেন যারা লিখনীর দ্বারা, 


ভূইয়াবাগ (পশ্চিম দেওভাগ), ডাকঘর: কালির বাজার, 
থানা: ফতুল্লা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


ত- তন্বোধ্যে আত-তাওহীদ তুমি সবার সের । 
তা__তাওহীদ ও একাত্ববাদের কথা তুমি বলো, 
ও-__ওলামাদের বুলি নিয়ে দেশ-বিদেশে চলো । 
হী- হীরক তোমার বচনভঙ্গ সাহিত্যে ভরপুর, 
দ- দয়ায় প্রভুর ছুটে চলো দিগন্ত-বহুদূর | 
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প্রতিযোগিতা 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 


১. ২০১৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছর কত 
সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশু পাচার হয়? প্রায় ২৫ মিলিয়ন 
[] প্রায় ২৬ মিলিয়ন[_ প্রায় ২৭ মিলিয়ন 

২. ১৯৫২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত একাধারে তিনি জামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম ছিলেন কে? [] মাও. জমির উদ্দিন 
(রহ.) [] মুফতি আজিজুল হক (রহ.) [_] হাজী শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 

৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রেহ.) ও ইমামে 
রব্বানী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর পীর কে?- 
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রেহ.) [] মুজাদ্দিদে 
আলফে সানি রহ. [| আল্লামা ফরিদ উদ্দিন আত্তারী 
(রহ) 

৪. জাহান্নামে আগুন থেকে তুমি নিজেও বেঁচে থাক এবং 
তোমার পরিবার-পরিজনকেও বাচাও'- কোন সুরার কত 
নম্বর আয়াত? [| সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ [2] সুরা 
ইউসুফ, ১২:১০৮[] সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

৫. বর্তমানে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে মসজিদের সংখ্যা কত? [] 
প্রায় ২৫০টি [2 প্রায় ৩০০টি [2 প্রায় ৩৫০টি 

৬. ১৯৯৩ সালে দি নিউ ইয়র্ক টাইম কোন ক্যাম্পাসকে 


সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৬ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পাঁকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


বিশ্বের সবচেয়ে সহিংস ক্যাম্পাস হিসেবে সনাক্ত করেছে? 

[] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [] অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় [] 

বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় 

৭. ২৬ মার্চ আমাদের- [] স্বাধীনতা দিবস [] জাতীয় দিবস 
[ উভয়টিই 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 

টি সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮৯টি, ২. ১৯৪৭ সালে, ৩. 
বিদেশী শব্দ, ৪. বায়েজিদ খান পরী, ৫. আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রা., ৬. ১৮৫৭ সালে, ৭. নেপচুন | 


শব্দের মারপ্যাচঃ ১. খুব, অত্যন্ত; ২. বেশি ওজনের, সংখ্যায় 
বেশি ইত্যাদি; ৩. জরাগ্রস্ত; ৪. শিকড়, মূল, চেতনাবিহীন । 


০৮ সুজ পরত 
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ন পি 1৩ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্৮'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


এপ্রিল'১৪ 


৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা” 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্৮১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ শীবিবর আহমদ [সদস্য 4 ৫৯] 


২. মুহাম্মদ রাকুয়ের হাসান [সদস্য % ৭৩] 
৩. মুহাম্মদ আমির সিদ্দিকী [সদস্য % ১৩] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


১৫ ও ১৬ মার্চ'১৪ শনি ও রবিবার জামিয়া সংলগ্ন পটিয়া 


রেল স্টেশন চত্বরে ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের 
উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় | এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নসীহত পেশ 


সিনিয়ার মুফতী আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 
প্রায় একমাস যাবৎ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগছেন । তিনি 
বর্তমানে ঢাকার ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
আছেন । আমরা মহান আল্লাহর দরবারে হুযুরের শারীরিক 
সুস্থতা ও তার ইলমি খিদমাত সুদূরপ্রসারী হওয়ার ওলামায়ে 
কেরাম ও দেশবাসীর প্রতি দুআর আহ্বান জানানো হয়েছে । 


বিশ্ব তাবলীগের শীর্ষ মুরবিব হযরত 

মাওলানা যুবাইর হাসানের ইন্তেকালে 
১৮ মার্চ'১৪ মজলবার বিশ্ব দাওয়াতে তাবলীগের শীর্ষ 
মুরব্বি হযরত মাওলানা যুবাইর হাসান সকাল ১০.৩০ 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহ... ৷ খবরে ওই 
দিন যুহরের নামাযের পর জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
মুসলিম উম্মাহর এক মুখলিস অভিভাবকের বিয়োগ-বেদনা 


করেছেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
আবদুল হালীম বুখারী । প্রধান অতিথির বক্তব্যে আল্লামা 
বুখারী বলেন, একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশকে বিশ্বের 
সামনে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় । 
তারা আলেম-ওলামা ও দাড়ি-টুপিঅলা মুসলমানদেরকে 
মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী বলে অপবাদ দিচ্ছে । মুসলমানদের 
সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ার করণে ইসলাম বিদ্বেধীদের 
সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে । 


বিরাজ করে এবং ছাত্র-শিক্ষক সবাই তারর জন্য ইসালে 
সওয়াব ও মাগফিরাতের দুআ কামনা করেন । 


হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দীনী শিক্ষা-বিষয়ক 
সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কোরআন সংস্থার উদ্যোগে 
আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ _ ২৩, ২৪ ও ২৫ 
জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার 


সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা জুনাইদ আল- 


৩৪তম হিফজুল কুরআন ও ৪র্থ হিফযুল হাদিস 


হাবীব, হযরত মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী, হযরত 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবু 
বকর, মাওলানা কাজী আখতার হোসাইনসহ দেশের বহু 
শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মশায়েখ তাশরীফ আনেন | জামিয়ার 
নাযেমে দারুল কামা ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আবু 
তাহের নদভীর মুনাজাতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি 
হয়। 


১৯ মার্চ'১৪ বুধবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার দ্বিতীয় 
সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়ে ২৫ মার্চ মঙ্গলবার সমাপ্ত হয় । 
২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও পরীক্ষার ছুটি সামনে রেখে 
কয়েক দিনের জন্য ছাত্রদের ক্লাস ও পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ 


প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে (ইনশা আল্লাহ) । সংস্থার 
মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী দা. বা. 
তাহফীয কার্যলিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে 
নেওয়ার এবং প্রতিযোগিদের যথাযত প্রস্তুতি নেওয়ার 
আহ্বান জানিয়েছেন । 


২৬ ও২৭ ফেরুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 


পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি'১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন । জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী উক্ত তারিখে দীনি মাহফিল ও 
বার্ষিক সভার তারিখ নিধধরিণ না করার আহবান করেন । 


তথ্য সর * শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


এপ্রিল'১৪ -___0 আত্তান্তহীদ ৪৭ 


২০ রামাযান ১৪৩৫ হিজরী গর্যন 


_ন্্ হান 


কারার শতাধিক কিতাবের লেখক 


আল্লামা কারী আবুল হাসান আ'জমী 


সহযোগিতায় থাকবেন : 


মাওলানা কারী সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী 
মাওলানা কারী ছিদ্দিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা । 
ভর্তি ফি: ১৫০০ টাকা। জামিয়ার পক্ষ থেকে ফর খানার ব্যবস্থা থাকবে । 
থাকার বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে । পরীক্ষায় উত্রীর্নদের সনদ দেয়া হবে 
4৫৪৯ আরজগুযার: শীহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মহতামিম 
টা: সার্বিক সহযোগিতায় : মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী নায়েবে মুহতামিম 
যোগাযোগ : ০১৭১২০৫২১৮৫, ০১৭১২৬৩৮২২০১ ০১৭১২০৩২২৭৩ 


বিংদ্র: ১৫ শাবান হতে ২৫ রামাযান পর্যন্ত নূরিয়া তালীমুল কোরআন বোর্ডের উদ্যোগে 
মুআপ'ল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭৫২-৬৬৭৮২৩ 


এপ্রিল'১৪  -____77777-7-7--0 আত্তান্তহীদ ৪৮ 


১ তা পালা ও কটি লুল 
৯৪৯8 ১াডি ইজ অকাল হল (লাল 


মম ২০০৪ 


নিউ ও 


১৮৮ ১/488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার €) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ নিও ১০) আলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/ ৬/ ৬/ - 1017111১251 105 ৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ৫ | জামাদিউস সানী-রজব'৩৫ _ মে'১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) র্‌ 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সম্পাদকীয় [| ০৩ 
সমকালীন 
সম্পাদক ইসলামে শ্রমের মর্যাদা 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন _ সৈয়দ গোলাম মোরশেদ ০৫ 
মে দিবসের প্রেক্ষাপট ও ইসলামী ভাবধারা 
সহকারী সম্পাদক ___ মুহাম্মদ সুফিয়ান আবদুল্লাহ ০৮ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ হালাল ইভান 
_ মুফতী ইউসুফ সুলতান ১০ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক ধর্ম-দর্শন [ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
-___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১২ 
যোগাযোগ গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান 
___ মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব ১৬ 
আততান্তহীদ ইতিহাস-এতিহ্য 
সম্পাদনা দফতর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামে 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) -___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ২০ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ দারুল উলুম দেওবন্দ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ সেম্পাদক) _ সলিমুদ্দীন মাহদি ২৬ 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) আলোর পথে 2 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) পশ্চিমারা কেন ইমান? 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ] __- ইকোনমিন্ট রি 
ই-মেইল: 11000()177010110158068%%1)950.0017 জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ ” 
100011)15911951190906)577911.0017 
_ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ৩২ 


0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) 
ব্যবস্থাপনায় অনলাইন পরিচয় ও পরিচিতি 
___ জাহিদুল ইসলাম জিহান ৩৪ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম সাহিত্য-সংস্কৃতি ] 
মওলানা মীর উপদেশ 


1১107101015 4১669৮11900 _ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদ ৩৮ 


44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 নিয় মত বিভ গ 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, পাঠকের পাতা [০ ০২ । কবিতার পাতা [0 ৪০ । 


44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. 4 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্থাম ্রন্থপর্যালোচনা | ৪১ । নওল হাতের কলম ০ ৪২। 


থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪৫। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


জঙ্গি নিয়ে এক অদ্ভুত রহস্য 


বর্তমান আমাদের দেশের কওমি মাদরাসাগ্ডলোকে নিয়ে 
চলছে বহুমুখী ষড়যন্ত্র । একবার র্যাবের তদন্ত আবার 
গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে ওলামায়ে কেরামকে হয়রানি । নানা 
সময় আলেমদেরকে তালেবান, আল-কায়েদা, জঙ্গি, 
মৌলবাদী ইত্যাদি বলে প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়। এই 


বিসর্জন দিয়েছেন । ঠিক তেমনিভাবে দেশের জন্যও তাদের 
চেয়ে বেশি ত্যাগ কেউ দিতে পারেনি । ব্রিটিশ আমলে 
দু'শত বছরের ইতিহাস এটিই বলে। আল্লাহ তায়ালা 
সকলকে সহীহ বুঝ দান করুন | আমীন । 


রিদওয়ানুল হক শামসী 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


বিউটি পালরি 


বহুলপ্রচলিত একটি শব্দ বিউটি পার্লার । আজ নারীসমাজ 
আল্লাহপ্রদত্ত সৌন্দর্যকে ভুলে কৃত্রিম পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে 


প্রোপাগাপ্তার অংশ হিসেবে একটি চমতকার ঘটনা শোনা 
যাক। কয়েক বছর আগের কথা । আল-জামিয়া আল- 


পড়ছে । এই পার্লার কী? এর দ্বারা কি প্রভাব পড়েছে 
? তা সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন | বিউটি 


ইসলামিয়া পটিয়ায় একজন বিদেশি মেহমান আসেন । 
মেহমান জামিয়ার একজন বিচক্ষণ আলেমের সাথে দীর্ঘক্ষণ 


পার্লার শব্দটির প্রথম ব্যবহার ঘটেছে প্রাচীন রোম ও গ্রিক 
দেশে | এটা ফরাসি শব্দ। প্রাচীনকালে পরিবারের সদস্যরা 
যে কক্ষে বসে খোশগল্প বা আলোচনা করতেন, তাকে বলা 
হতো পার্লার । কিছুদিনের ব্যবধানে অতিথি অভ্যার্থনা কক্ষ 
(যেখানে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা হয়) প্রাইভেট কক্ষকে 
পার্লার বলা হতো | আজও পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন অভিজাত 
সমাজে প্রাইভেট কক্ষকে পার্লার বলা হয়। ইউরোপের 


কথোপকথন করেন | এক পর্যায়ে: 

মেহমান : হুজুর এখানে তালেবান আছে? 

আল্লামা : আছে তো। 

মেহমান : (হতভম্ব হয়ে) কতজন আছে? 

আল্লামা : প্রায় পাচ হাজারের মতো | 

মেহমান : (এত সংখ্যা শুনে চমকে গিয়ে বললেন) তাদের 
কাজ কী? 

আল্লামা : কায়েদা বগদাদী থেকে নিয়ে ইসলামি শিক্ষার 
শেষ স্তর পর্যন্ত পড়া | 

মেহমান : (এবার হতচকিয়ে আরজ করলেন,) তাহলে 
এখানে আল-কায়েদাও আছে? 

আল্লামা : জি হ্যা, আছে। 

মেহমান : আল-কায়েদার কাজ কী? 

আল্লামা : হরকত ও শব্দ শিক্ষা দেওয়া | 

মেহমান : (এবার আরও চমকে গিয়ে বললেন,) এখানে 
হরকতও আছে? 

আল্লামা : জি হ্যা, এখানে হরকত, সাকিন ও তাশদীদ সব 
আছে। 


শেষে আল্লামা মেহমানকে অত্যন্ত মনোজ্ঞভাষায় বুঝিয়ে 
দিলেন যে, ছাত্রদেরকে ফারসি ভাষায় তালেবান বলা হয় । 
আর তাদের পাঠ্যতালিকার সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম কায়েদা 
বগদাদী । আর এ কিতাবের পাঠ শুরু হয় যের, যবর ও 
পেশ দিয়ে যাকে আরবিতে হরকত বলে । তিনি এসব শুনে 
নিজের ভুল বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে হাসতে লাগলেন । 

কওমি আলেমদের নিয়ে বিষোদগার আজ মিডিয়াগুলোর 


শিল্পবিপ্রবের পর সমাজ-পরিবেশ রোমাষ্তজকর হয়ে উঠে। 
ফলে অর্থের বিনিময়ে মহিলাদেরকে সাজানো হতো । 
কালক্রমে এ শব্দে পরিবর্তন এসে মহিলাদের সাজানোর 
কক্ষের নাম হিসেবে ব্যবহার হয় । 

বিউটি পালরি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে । পরে এ ব্যবসা 
ইংল্যান্ড ও ইউরোপে বিভিন্ন প্রসার লাভ করে । ১৯৬৫ 
সালে ব্যবসা হিসেবে পদার্পন করে বাংলাদেশে | ধানমন্ডি 
৪নং রোডে 'প্যাটরিকা* নামে জনৈক মহিলা “হংকং বিউটি 
পার্লার" নামে এ ব্যবসা চালু করেন । ১৯৬৮ সালে ৪নং 
সড়কে “কারমল কেমব্রিজ' নামের চায়নিজ পরিবারের এক 
মেয়ে “মেফেয়ার' নামে পার্লার ব্যবসা করেন । ১৯৭৩ সালে 
ধানমন্ডি ২৬নং রোডে হাবিবা ইসলাম নামে এক মহিলা 
নিজ বাড়িতে এ ব্যবসা শুরু করেন । পথম পর্যায়ে এ ব্যবসা 
ঢাকার বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন 
ব্যঙ্গের ছাতার ন্যায় বিউট পার্লারে দেশ ছেয়ে গিয়েছে । 
১৯৬৮ সাল থেকে ৮০ দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এ ব্যবসার 
পরিচালক ছিল মহিলা । কাস্টমারও ছিল মহিলা । চুলকাটা, 
চেহারার সাজসজ্জার মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল । পরে পার্লারের 
মালিকরা আরও দু*টি কাজ যোগ করে । যথা- ১. সেলুনের 
কাজ অর্থাৎ সামনে চুল কাটে, শেভ করে ও বডি ম্যাসেজ 


নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে । ইসলাম বিদ্বেষীরা 
বিভিন্ন সময় আলেমদেরকে তালেবান, আল-কায়েদা, 


করে । ২. নারী দ্বারা পুরুষের দেহ ম্যাসেজ, পুরুষ দ্বারা 
নারীর চুল সাইজ করা আর নারী দ্বারা পুরুষের চুলকাটা 


হরকত, জঙ্গি, মৌলবাদী ইত্যাদি নামে অপমানিত আর 
লাঞ্চিত করে থাকে এবং কিছু মুসলমানরাও তাদের 


ইত্যাদি ইত্যাদি । অতএব এ জাতীয় পার্লারে গমন করা 
এবং চাকরি করা নিঃসন্দেহে হারাম | আল্লাহপাক 


শেখানো বুলি আওড়াতে থাকে । আমাদের এখানে সন্ত্রাস 
কিংবা অরাজকতা করার মতো যুদ্ধান্ত্র কখনো রাখা হয় না। 
আসলে আলেমরাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
অতন্দ্র প্রহরী | তারা যুগে যুগে ইসলামের জন্য যেমন জীবন 


মে'১৪ 


আমাদেরকে পশ্চিমাদের এমন অপসংস্কৃতি থেকে বিরত 


রাখুন-আমিন । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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বিশ্বের বুকে স্বাধীন- সার্বভৌম 


সংহতিই এ মুহূর্তে আশু 
প্রয়োজন 


অবকাঠামো উন্নয়নে দাতাগোষ্ঠীর ওপর আমাদের 


দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি অবিস্মরণীয় 


অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকতে হয়। ২০০৮-২০০৯ 


ঘটনা | লাল-সবুজের নতুন পতাকা ও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
আমাদের জাতীয় গৌরবের স্মারক । যুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ 


অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদান, সাহায্য ও খণের পরিমান 
১৯৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার | বর্তমানে মাথাপিষ্ু 


অর্জিত হয়েছে, কোন চুক্তির মাধ্যমে নয় । বাংলার যে সব 
মাল ছেলেরা স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনেন, গোটা জাতি 


না] 


বৈদেশিক খণের পরিমান দীড়িয়েছে ১০ হাজার ৩১২ টাকা 
৪০ পয়সা (১৪৭ ডলার ৩২ সেন্ট) যার ফলে সরকার 


তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ । যারা মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারিয়েছেন 


পরিচালনা, জাতীয় নীতিনির্ধারণ, সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষত 


তাদের প্রতি রয়েছে আমাদের গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক 


সার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল, কয়লা, পরিবহনসহ প্রায় 


সমবেদনা । এ দেশের মানুষের মায়ের ভাষা বাংলা 
আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে, এটা আমাদের অহংকার । 
ভাষার জন্য আত্মদান অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নেই । 
বিগত 8৪ বছরে বহুবার ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে এবং 
আগামীতেও হবে । অনেকে রাষ্ত্রীয় ক্ষমতার অংশীদার 
হয়েছেন | ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের পারস্পরিক অনাস্থা 
ও মুখোমুখী অবস্থান আমাদের হতাশ করেছে । বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার জেনারেল জিয়াউর 
রহমান এ দেশের জাতীয় নেতা । যার যা প্রাপ্য তা তাকে 
প্রদান করতে কার্পণ্য করলে আমরা জাতি হিসেবে ছোট 
হয়ে যাব । সংসদে তাদের নিয়ে যেসব কটুক্তি করা হয় তা 
কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লঙ্জাজনকও বটে । বিভিন্ন স্থাপনা 
ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও নাম অপসারণ আমাদের একটি 
বেদনাদায়ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি । ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা, 
পরমতসহিষ্ক্ুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ “জিরো পয়েন্টে 
এসে ঠেকেছে । উপরন্ত এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রী ও তাদের 
পোষ্যদের দেশের সম্পদ লুটে-পুটে খাওয়ার জঘন্য 
মানসিকতা আমাদের কাজিক্ষত অগ্রগতিকে মাঝপথে থামিয়ে 
দেয়। দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বৈশ্বিক তালিকার শীর্ষে 
ংলাদেশের অভিষেকের ফলে জাতি হিসেবে আমাদের 
গৌরব কালিমা লিপ্ত ও আমাদের সততা প্রশ্নবিদ্ধ ৷ দলীয় 


প্রত্যেকটি সেক্টরে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল 
(10167081101091 15101016015 170100), এশীয় উন্নয়ন 
ং₹ক (403) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্দেশনা 
(010691109) দিয়ে থাকে; যা অনেক সময় অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
১৯৭১/৭২ থেকে ২০০৬/০৭ সাল পর্যন্ত আমরা ইউরোপীয় 
ইউনিয়ন (770) থেকে সাহায্য নিয়েছি ১৪২৯ দশমিক ৬ 
মিলিয়ন ডলার | সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য উট্টগ্রাম নিয়ে 
ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে মন্তব্য করেছে তা রীতিমতো 
আপত্তিকর ৷ সরকারকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ 
এনজিওদের যে হারে আর্থিক যোগান দিয়ে চলেছে তাতে 
সমান্তরাল সরকার (1১81119]1 0০0৮.) কায়েম হতে পারে 
ভবিষ্যতে । এ আশংকা অমূলক নয় । এ ব্যাপারে সরকারের 
সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে 
করি। 
স্বাধীনতার চারদশকেও আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
স্বনির্ভর হতে পারিনি, অথচ আমাদের একই সময় অথবা 
আগে পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশ 
আজ শনৈঃ শনৈঃ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে সক্ষম 
হয়। মালদ্বীপ (১৯৬৫), ভিয়েতনাম (১৯৭৬), সিঙ্গাপুর 
(১৯৬৫) এবং ব্রনাই (১৯৮৪) স্বাধীনতা অর্জন করে 


দৃষ্টিভঙ্গির উধ্র্বে উঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । সব 


ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে। 


সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সরকারি 


দেশেপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে 


আমলাগণ যে হারে দলীয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন এবং 
ভিন্ন মতালম্বীদের কোনঠাসা করা হয়েছে তা জাতীয় 
এঁক্যের পথে বড় অন্তরায় । 

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও 
দেশপ্রেমের ঘাটতির কারণে জাতীয় বাজেট প্রণয়ণ ও 


মে'১৪ 


আমাদেরকেও ঘুরে দীড়াতে হবে আবার | ন্যালসন 
ম্যান্ডেলা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও মাহাথির মোহাম্মদের মতো 
নেতার প্রয়োজন আজ বড্ড বেশি । "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? 
মানে জনগণের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি নয়; বরং নানা 
মত ও পথে মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স্বাধীনতার 8৪ বছর পর কে মুক্তিযুদ্ধ । 


বিরোধী, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি; 
এভাবে বিভাজন আমাদের জাতীয় 
এঁক্য ও সংহতিকে দুর্বল করে দেবে । 
একথা আমাদের মনে রাখতে হবে 
নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে কোন ব্যক্তি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে । 


বিশেষ বা দল বিশেষকে হয়রানি, 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


ক্ষতিগ্রস্থ বা হেয়প্রতিপন্ন করা হলে তা 
সংঘাত ও জিঘাংসা মনোবৃত্তি সৃষ্টি 
করবে । হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয় । 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক 


সংহতি ও রা্ত্ীয় স্থিতিশীলতা 
অপরিহার্য পূর্বশর্ত । 


নানা কারণে বাংলাদেশে সরকারি ও 
বেসরকারি পর্যায়ে শিল্প ও বানিজ্য 
নির্ভর কল-কারখানা বেশি গড়ে 
উঠেনি । পুরনো অনেক কারখানা বন্ধ 
হয়ে গেছে। সীমাহীন দুনীতি ও 
অব্যবস্থাপনার ফলে কিছু ব্যতিক্রম 
ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ব প্রায় সব শিল্প- 
কারখানায় জ্বলছে লাল বাতি। 
সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে নতুন গ্যাস 
ফিন্ড আবিষ্কার, বিদ্যুৎ প্রান্ট স্থাপন, 
অবকাঠামো নির্মাণ, সড়ক উন্নয়ন ও 
দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 
ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। 
ইতোমধ্যে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি 
হাস পেয়েছে । সরকারের কার্যকর 
উদ্যোগের অভাবে ২০০৭ হতে ২০০৯ 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | 
কোন ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ম্মমত তা সংরক্ষণ করে ] 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সৃনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 


অর্থবছরে ৪ লাখ প্রবাসী কর্মজীবী 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য 
হয়েছেন । ফলে রেমিট্যান্সে ভাটার টান 
লক্ষ করা যাচ্ছে । আসুন দল-মত-পথ 
নির্বিশেষে আমরা আমাদের প্রিয় 
মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মেধা, শ্রম, 
সেবা ও ত্যাগ দিয়ে গড়ে তুলি; এগিয়ে 
নিয়ে যাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে । 
শক্র-মিত্রকে ক্ষমা ও উদারতার বাহু 
ডোরে বেঁধে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 


বাস্তবায়ন করি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সহায় হোন । আমীন । 4 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


মে'১৪ 


গগ্রনথ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতি আল্লাহ 


ইসলামে 


সৈয়দ গোলাম মোরশেদ 


এবং বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিরা পছন্দ 


তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত । এ 
ক্ষমতাবলেই মানুষ আশরাফুল 
মাখলুকাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। 
মানুষ যে আজ সভ্যতার চরম শিখরে 
অবস্থান করছে, তা শ্রমেরই এক 
অনন্য অবদান মানবসন্তানের 
কর্মব্যস্ততাই মানবজাতির উন্নতি ও 
শান্তির অন্যতম উৎস । শ্রমসাধনা 
ব্যতীত ব্যক্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব । তাই 
পবিত্র ইসলাম ধর্মে শ্রমের মর্যাদা 
অপরিসীম । 

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত 
সব নবীই ছিলেন একেকজন শ্রমিক । 
কর্মবিমুখ, শ্রমবিমুখ হয়ে কোনো নবী- 
রাসুল আরাম-আয়েশের জিন্দেগি 
যাপন করেননি । প্রিয়নবী (সা.)ও 
মজুরির বিনিময়ে অন্যের ক্ষেতে পানি 
সেচ ও কূপ থেকে পানি তোলার কাজ 
করেছেন । সাহাবী হযরত সালমান 
আল-ফারসী (রা.)-কে দাসত্ব থেকে 
হস্তে বৃক্ষরোপণ করেছেন । হযরত 
আলী (রা.) খলীফা হওয়ার আগে 
বায়তুল মাল থেকে একটি কানাকড়িও 
গ্রহণ করতেন না। ইহুদির বাগানে 
শ্রমিকের কাজ করে উপার্জিত অর্থে 
স্বীয় পরিবারের জীবিকা নির্বাহ 


করেছেন । নবীজি (সা.) কখনো 
কায়িক পরিশ্রম করতে দ্বিধাবোধ 
করতেন না। ঘর-সংসারের কাজেও 


কোনো মুসলমান বিলাসবহুল 
জীবনযাপনের অধিকার রাখে না, বরং 
প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র বিবিদের 
বেলায়ও বিলাসী জীবনযাপন আল্লাহ 
তাআলা পবিত্র কুরআনে হারাম 
ঘোষণা করেছেন ৯ 

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর 
নবী (সা.) আগামী দিনের জন্য কিছু 
জমা করে রাখতেন না। [সুনানে 
তিরমিযী] 

ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই, যখন 
দেখি বর্তমান মুসলমানদের মনে এমন 
ধারণা জন্ম নিল যে, তারা প্রতিটি 
ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর 
শিক্ষা ও নির্দেশের বিরোধিতা করে, 
দীনপ্রদত্ত মানবতার প্রতি দায়িত্ব ও 
কর্তব্য উপেক্ষা করে নিছক কিছু 
আনুষ্ঠানিকতা পালন করেই নিজেদের 
খাটি মুসলমান বলে দাবি করে। 
এক শ্রেণির 


মনে এ ধারণা কিভাবে জন্ম নিল যে, 
সফেদ আলখেল্লা পরে, গদি হেলান 


করতেন । সুতরাং শ্রম এক অতিউচ্চ 
মর্যাদাসম্পন্ন কাজ, যা নবী-রাসুল 


মে'১৪ 


দিয়ে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাস 
বা গাড়িতে চড়ে শ্রম ও কর্মবিমুখ হয়ে 


আরাম-আয়েশের জিন্দেগি যাপন করে 
ওয়ারাসাতুল আম্িয়া বা নায়েবে রাসুল 
হওয়া যাবে? সম্প্রতি সাভারে রানা 
প্লাজায় কী দুর্ঘটনাটাই না ঘটে গেল। 
হাজারো লোক সেখানে নিহত হলো । 
যারা সবাই খেটে খাওয়া শ্রমিক | কী 
দোষ ছিল তাদের । দুবেলা দুমুঠো 
তাদের জীবন দিতে হলো | এর জন্য 
দায়ী কে? আমাদের সমাজের 
বিত্তশালী ধনকুবেররা নয় কি? 

মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন 
হচ্ছে ইসলামের অন্যতম সামাজিক ও 


রাজনৈতিক আন্দোলন । এ 
আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামের 
হেফাজত করতে হবে । 


যে কথাটি বলছিলাম, মানবতার প্রতি, 
সমাজে ন্যায় ও আদল প্রতিষ্ঠার প্রতি 
আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর অমোঘ 
মানবতার মুক্তির সনদ পবিভ্র 
ইসলামকে আমরা নিছক কতগুলো 
আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
রেখেছি । আল্লাহ তাআলা বলছেন, 
৮৯০3১80৩ এ৬দ১৯৪৩ ও 
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'পূর্ব-পশ্চিমের কেবলার দিকে মুখ 
ফেরানোর মধ্যে (অর্থাৎ শুধু 


আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে) কোনো 
কল্যাণ নেই। কল্যাণ নিহিত রয়েছে 
আল্লাহ, ফেরেশতাগণের, সব নবীর 
ওপর ও সব কিতাবের ওপর ঈমান 
আনা এবং যারা আল্লাহর মহববতে 
(নির্দেশে) প্রতিবেশী, গরিব, এতিম, 
মিসকিন ও অভাবীদের তাদের হক বা 
অধিকার প্রদান করে তারাই প্রকৃত 
মুত্তাকি 1২ 
আল্লাহ হলেন রিযকদাতা | তিনি সব 
সৃষ্টির রিযক বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
রেখেছেন । বান্দা পরিশ্রম করে তা 
অন্বেষণ করবে । এটিই আল্লাহর 
বিধান । আল্লাহ বলছেন, 

96814 $)০৪142%55555 
“পৃথিবীতে অবস্থিত প্রত্যেক প্রাণীর 
রিযকের জিম্মাদার আল্লাহ 1” 


আল্লাহর কুরআন যদি সত্য হয়, 
তাহলে পৃথিবীতে কেউ না খেয়ে মারা 
যাওয়ার কথা নয়। কোনো পশু- 
পাখিকে কি কেউ দেখেছেন খাদ্যাভাবে 
না খেয়ে মারা যেতে? তাহলে মানুষ 
কেন খেতে পায় না বা খেতে না পেয়ে 
মারা যায়? দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে 
রানা প্লাজায় হাজার শ্রমিককে প্রাণ 
দিতে হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর 
আমাদের ধর্মশান্ত্রবিদদেরও অবশ্যই 
দিতে হবে । 

পবিত্র কুরআন মোতাবেক ধন- 
সম্পদের সুষম বন্টনব্যবস্থা যদি 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতো অর্থাৎ 
কুরআনিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা যদি কায়েম হতো, তাহলে এ 
দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হতো না। এ 
জন্য ধন-সম্পদ বা খাদ্যদ্রব্য পুণ্ভীভূত 
করে রাখা পবিত্র কুরআনে হারাম 
ঘোষণা করা হয়েছে এবং যারা তা 


কারণ এ পৃথিবীর বিশাল সম্পদরাশি 
আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজীবের প্রয়োজন ও 


ধনকুবের ও পুঁজিপতির হাতে ুর্ভতীভূত 
হয়ে অব্যবহৃত ও অপচয় হওয়ার 
কোনো বিধান রাব্বুল আলামীন কখনো 
দিতে পারেন না। যে ব্যক্তি অন্যের 
পরিশ্রমের ফল বিনা পরিশ্রমে ভোগ 
করে, সে ক্ষেত্রে যিনি পরিশ্রম করছেন 
তিনি অলস ব্যক্তির রিযকদাতা হয়ে 
গেলেন । শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
ভোগী ব্যক্তিকে অবশ্যই দিতে হবে, 
যাতে সে শ্রমিক তার মৌলিক 
অভাবগুলো অনায়াসে মেটাতে পারে । 
অন্যথায় ভোগী ব্যক্তির জন্য শ্রমিকের 
উপার্জিত ফল ভোগ করা কিছুতেই 
ইসলামসম্মত হবে না। তাই 
পরশ্রমজীবী, পরগাছাদের হযরত 
আবদুল কাদের জিলানী রহ.) 
মুশরিকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন । 
[ফুতুহুল গায়ব] 


পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যমতে, 
কর্মবিমুখ অলস লোকের ওপর 


খোদার গজব নাজিল হয় । আল্লাহ 
পারতপক্ষে তার বান্দার ওপর গজব 
দেন না। মানুষই তাদের কর্মকাণ্ডের 
বিনিময়ে গযব টেনে আনে | যেমন- 
রানা প্রাজার ঘটনা । শ্রমিক কাজ 
করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় অঙ্গ এবং প্রাণ 
হারায় । একদিন কাজ করতে না 
পারলে পরিবার-পরিজন নিয়ে উপোস 
থাকতে হয়। কর্মস্থলে তাদের জন্য 


ব্যয় করত, তাহলে আজ তাদের এ 
দুর্দশী পোহাতে হতো না । শ্রমের নামে 
মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে চরমভাবে । 
পবিত্র কুরআন ও সুনাহর দিকে দৃষ্টি 
দিলে দেখা যায়, এ অব্যবস্থা ইসলাম 
আদৌ সমর্থন করে না; বরং ইসলামের 
দৃষ্টিতে তা যুলুম ও কুফরি ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। ইসলাম পুঁজিবাদ সমর্থন 
করে না, ইসলামের রাজনীতি ও 
সমাজনীতি হচ্ছে একটি সুষ্ঠ- 
সামঞ্জস্যপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা 
আশা করি, সবাই এ কথার ওপর 
একমত হবেন যে, ইসলাম এমন 
কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা 
সমর্থন করে না, যাতে একটি বিশেষ 
শ্রেণির মানুষ শ্রমবিযুখ হয়েও পর্যাপ্ত 
সম্পদের মালিক হয়ে ভোগাধিকার 
পাবে আর অন্য একশ্রেণীর মানুষ 
রাত-দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে অঢেল 
সম্পদ উৎপাদন করছে অথচ 
সম্পদহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন 
যাপন করছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ঘটিয়ে শ্রম, মেধা ও সুকুমার 
প্বৃত্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে 
আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে আল্লাহর 
খাটি নেক বান্দায় পরিণত হওয়ার 
অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। 

মানুষ যদি তার মধ্যে সুপ্ত এ 
গুণাবলিগুলোকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের 
সুযোগ পায়, তাহলে এতে শুধু দেশ ও 
জাতিই নয়, সমগ্র মানবতা উপকৃত 
হবে । ইসলামের দাবিও হচ্ছে এটি । 
রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থাকে শ্রম ও 


নেই কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা ৷ সারা 
জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও তারা 
পায় না সুষ্ঠু জীবনযাপনের নিশ্চয়তা 
অসুখ-বিসুখে পায় না কোনো 
সুচিকিৎসা, ছেলেমেয়েদের জন্য 
সুশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পারে 
না। তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে 
হাজার হাজার কোটি ডলার জাতিকে 
আয় করে দিচ্ছে। তাদের আয়ে 
মালিকরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে আর 


করে, তাদের কাফের বলে আখ্যায়িত 


আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে 


করে হুতামা' নামক দোজখে নিক্ষেপ 
করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ॥ 


মে'১৪ 


অথচ মালিকশ্রেণি তাদের নিট আয়ের 
১০ শতাংশও যদি শ্রমিকদের কল্যাণে 


মেধার বিকাশের সে সুযোগটুকু করে 
দিতে হবে । অন্যথায় অগ্রগতি আর 
প্রগতি যা-ই বলুন না কেন, মাঝপথে 
থমকে দীড়াতে বাধ্য । কারণ শিল্প, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর 
করে গুণাত্বক শ্রমের (0391119115০ 
19001) ওপর | সে দৃষ্টিতে একজন 
কায়িক পরিশ্রমকারী ব্যক্তি শ্রমিকই 
নন, মেধার পরিচর্যাকারী ও একজন 
আদর্শ শ্রমিক । এ অবস্থায় ব্যক্তির 
স্বাধীনতা ও শ্রমের মুল্যায়ন নিশ্চিত 
হয়। 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় একজন কায়িক 


বিলাসপ্রিয়দের আদ ও সামুদ জাতির 


শ্রমিককে একজন নিকৃষ্ট ও নিম শ্রেণির 
মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা 


আধ্যাত্রিক জগতে উন্নতি করতে 


পরিণতির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । 


সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী । কারণ 


ইসলামের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 


ইসলাম একজন গোলাম ও মুনিবের 
সমান মানবিক মর্যাদা প্রদান করেছে । 
প্রিয় নবী (সা.)-এর ঘোষণা 
মোতাবেক মানুষে মানুষে অধিকারের 
ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই । শুধু যার 


সবাইকে শ্রমের বিনিময়ে তথা কাজ 
করে খেতে হবে, সে শ্রম কায়িক হোক 
বা মেধাভিত্তিক | ইসলাম মূল্য সৃষ্টিতে 


গেলেও শ্রমের প্রয়োজন অপরিহার্য 
আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে বান্দার 
শ্রমের প্রয়োজন হয়| সুতরাং শ্রম ও 
শ্রমিকের মর্ধাদাকে কোনো অবস্থায় 
খাটো করে দেখা উচিত হবে না । রাষ্ট্র 
ও সমাজকে তাদের প্রতি যত্ববান হতে 


(৬৪10০ 0:98110910) একমাত্র শ্রমের 


হবে, তাদের হক বা ন্যায্য অধিকার 


স্বীকার করেছে। 


যার কর্মক্ষেত্রে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের 


নিশ্চিত করতে হবে । বিশেষ করে 


কার্লমার্কস প্রমুখ অর্থনীতিবিদ কর্তৃক 


ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন মাত্র । সুতরাং 
ইসলামি অর্থনীতির ব্যবস্থায় একজন 


শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্্ব 0.8001 01901 


মালিকশ্রেণীকে তাদের লভ্যাংশ থেকে 
একটি বিরাট অংশ শ্রমিকদের সার্বিক 


০? ৮৪1০) প্রবর্তিত হওয়ার অনেক 


শ্রমিকের ন্যুনতম মর্যাদা বা অধিকার 
একজন মালিকের চেয়ে কোনো 
ংশেই কম নয়। পরিশ্রমী সৎ 
জীবিকা উপার্জনকারীকে ইসলাম 


আগেই ইসলাম তা সুস্পষ্ট ভাষায় 


কল্যাণের জন্য ব্যয় করে তাদের 
থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ও সন্তান-সন্ত 


ঘোষণা করেছে । সভ্যতার উন্নতি ও 


তির লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করতে হবে । 


বিকাশে সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে 


তাহলে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক যেমন 


শ্রমিকের ঘর্ম ৷ তাই প্রিয় নবী সো.) 


উন্নত হবে, তেমনি দেশের উন্নয়নও 


দিয়েছে একজন মুজাহিদ ও গাধির 
মর্যাদা । শ্রমিকের মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে প্রিয় নবী (সা.) ঘোষণা 


নির্দেশ দিয়েছেন, শ্রমিকের গায়ের 
খাম শুকানোর আগে তার ন্যায্য 


দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে । আশা করি 
এ ব্যাপারে সরকার ও মালিক কর্তৃপক্ষ 


পারিশ্রমিক পরিশোধ করো ৷ তিনি 


দিয়েছেন, শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু" 
[মিশকাতুল মাসাবীহ ও মুসনদে আহমদ ইবনে 
হাম্বল] 
সুতরাং আল্লাহর বন্ধুদের অমর্যাদা 
করার অধিকার কোনো আদম সন্তানের 
নেই এবং মুতরাফিন তথা 
শ্রমবিমুখদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে 
শাস্তির দুঃসংবাদ । আল-কুরআনে 
এসব পরগাছা, শ্রমবিমুখ, 


আরো বলেছেন, খাটি মুসলমান 
কপালে ঘর্ম নিয়েই মৃত্যবরণ করেন । 
[মিশকাতুল মাসাবীহ] 
শ্রমিক তাঁর মেহনতের মাধ্যমে স্বীয় 
কৃত পাপগুলোকে মোছন করে থাকে । 
প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “দিবাবসান 
পর্যন্ত যে শ্রমিক শ্রমরত অবস্থায় 
থাকেন, আল্লাহ তার পাপগুলো মার্জনা 
করে দেন ।' [মিশকাতুল মাসাবীহ] 


বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করবেন । 
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হাজার হাজার মানুষ । রোগা চেহারা, 


এর দু'দিন পর ৪ঠা মে হে মার্কেটে 


হলো, যুগ যুগ ধরে চলে আসা শোষণ, 


সন্ধ্যার পরে প্রতিবাদ ও দাবির 


নিপীড়ন, বঞ্চনার স্বীকার শ্রমজীবী 


সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক রাত 


মানুষের পু্ভিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ | 


৮টা। পুলিশ আবার গুলি চালায় । 


কষ্টে জর্জরিত বেদনার্ত শরীর 
বুঝা যায় এরা খেটে খাওয়া মানুষ । 
সবার মুখে তেজদীপ্ত আভা 
আজ বলিষ্ঠ শপথে বলিয়ান। 
অনেকেরই হাতে শোভা পাচ্ছে প্র 
কার্ড । তাতে লেখা আমাদের দাবি 


নিহত হয় ৬ শ্রমিক । শ্রমিকরাও খেপে 


হৃদয়ে জমাট বাধা ক্রোধের 
বহিঃপ্রকাশ | যা সামাল দিতে পারেনি 


যায়। তাদের হামলায় পুলিশেরও 
খোয়া যায় ৭টি প্রাণ । অতঃপর চলতে 
থাকে_ তাদের দুর্বার আন্দোলন 
মারমুখী হয়ে উঠে শ্রমিক সমাজ 
বেসামাল হয়ে উঠে পুরো দেশের 


মানতে হবে, আমরা দৈনিক অনাধিক 


পরিস্থিতি । টালমটাল হয়ে পড়ে 


৮ ঘণ্টা কাজ করব, আমাদেরকে ন্যায্য 
মূল্য দিতে হবে । আস্তে আস্তে পুরো 
এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় 
অতঃপর তারা দাবি আদায়ের এক 


সরকার ও মালিক শ্রেণীর মসনদ 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থনীতি । অবশেষে 
অসহায় বিপর্যস্ত সরকার মেনে নেয় 
দিনমজুরের দাবী । শ্রমের উপযুক্ত মূল্য 


বিশাল মিছিল বের করে । উত্তপ্ত হয়ে 
উঠে রাজপথ । এদিকে মালিক শ্রেণীর 
প্ররোচনায় পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে 


নির্ধাণ করা হয়। দৈনিক কাজের 
সময় ১৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে অনধিক 
৮ ঘন্টা করা হয়। 


দেওয়া হয় । পুলিশকে নির্দেশ দেয় 
সরকার | মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ 
লুটিয়ে পড়ে অনেকেই । রক্তে রঞ্জিত 
হয়ে উঠে পুরো রাজপথ । হতাহত হয় 
অনেক শ্রমিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় 


পরবতীতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 
প্যারিসে আন্ত:শ্রমিক সম্মেলনে ১লা 
মে কে আন্তঃশ্রমিক সংহতি দিবস 
ঘোষণা করা হয় । সেই থেকে ১লা মে 

শ্রমজীবীদের 


মিছিল । স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এলিট 
শ্রেণী। মনে করল আন্দোলন শেষ 
স্তব্দ হয়ে গেল শ্রমিকের কণ্ঠস্বর । কিন্তু 
ফল হলো উল্টো । ঘটনার খবর সমস্ত 
দেশে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে 
উত্তাল হয়ে পুরো দেশ 
নতুনভাবে সংগঠিত হতে থাকে তারা 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগ দেয় 
আন্দোলনে | আবার জনসমাবেশ 
করার ঘোষণা দেয় শ্রমিক কর্তৃপক্ষ 


মে'১৪ 


হলো বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণার 
উৎসের একদিন । মালিক শ্রমিক 


সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, আর 
শ্রমিকদের উপর শোষণ-বঞ্চনার 
অবসান ঘটার স্বপ্ন দেখায় ওই দিনটি | 
মে দিবসের এ সফলতা এক বছরে 
আসেনি । বহু বছরে গড়ে উঠেছে এ 
আন্দোলন | শুরু হয়েছিল ১৮০৬ 
সালে, সফলতা লাভ করে দীর্ঘ ৮০ 
বছর পরে। বস্তুত এই আন্দোলন 


সরকার । 

পরবতীতে বিশ্বের সকল দেশের 
এই দিনটি । পালিত হয় খুব ঘটা 
করে । বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বছর 
ধরে পালিত হচ্ছে এ দিনটি । 


শ্রমজীবীদের বর্তমান অবস্থা 

'আমাদের শ্রমিক ভাইরা, যাহারা 
আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্তদান করিয়া 
হুজুরদের অক্টরালিকা লালে লাল করিয়া 
তুলিতেছেন, যাহাদের অস্তিমজ্জা ছাঁচে 
তাহারা আজ অবহেলিত, নিম্পেষিত, 


বুভুক্ষ ।' 

-_ কাজী নজরুল ইসলাম 
সত্যিই বলেছেন কবি নজরুল । যাদের 
ঘাম ঝরা মেহনতে আজকের এই 
সুউচ্চ দালান, যাদের রক্তের ভিতে 
গড়ে 


জীবনকে করেছে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও 
আরামদায়ক | তাদেরকে আজ মানুষ 
হিসেবেই বিবেচিত করা হয় না। 
তাদের সাথে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত 
অমানবিক | 

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 
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হয়নি তাদের দাবি ও অধিকার | 
অধিকাংশ শ্রমিকরাই ন্যায্য পাওনা 


সমাধান । আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ঘোষণা করেছেন, “কারো 


থেকে বঞ্চিত । নামে মাত্র মুজুরি দিয়ে 
তাদের থেকে কাজ আদায় করা হয় 
ষোল আনা । পুরো ৮ ঘন্টা গাধার মত 
খেটেও পেট পুরে খেতে পায় না 
দু'মুঠো ভাত | তাও আবার কয়েকদিন 
অনুপস্থিত থাকলে বেতন, ভাতা, 
রেশন বন্ধের হুমকি আসে । এমনকি 
চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত হয়। ফলে 


অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনার সম্মুখীন 


ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে 
দেওয়া যাবেনা । 

উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থের 
বাইরে কোন কাজ তাকে দাও তবে সে 


কাজে তাকে সাহায্য কর | [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম] 
আর শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা 


হয় দেশ। মালিক শ্রমিক চলে 


না চাপানো হয়, তার সাধ্যের বাইরে 


পাল্টাপাল্টি অবস্থান। অনেক 
গার্মেন্টস, কারখানা ভাগ্চুর হয় । চলে 
মিছিল, অবরোধ, ও ধর্মঘট | 

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পুলিশ 
বাহিনীর সাথে । হতাহত হয় 
অনেকেই । শিকার হয় গুগ্তহত্যার | 
এভাবে চলে বহুদিন। ফলে 
বাংলাদেশের মতো 
উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়ে । অনেক বৈদেশিক মুদ্রা 
থেকে বঞ্চিত হয় দেশ । ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
উন্নতির ধারা । লোকসান হয় কোটি 
কোটি টাকার | যা কখনই কাম্য নয় । 


ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেও খেটে 
খাওয়া মানুষের স্বার্থ ছিল খুবই 
অবহেলিত ও অত্যন্ত উপেক্ষিত । 
তাদেরকে মনে করা হতো নিকৃষ্ট 
একটি জাত | গোলাম বানিয়ে রাখা 
হতো তাদের | পরাধীনতার যুপকাষ্টে 
বন্দী ছিল তারা । পুরো জীবনই পশুর 
মত খাটতে হতো তাদের | অত্যচার 
নিপীড়ন চলত তাদের ওপর | ইসলাম 


এসে প্রতিষ্ঠিত করে র 
ন্যায্য অধিকার । মুক্তি দেয় তাদেরকে 
পশুত্ব ও দাসত্ব থেকে । ইসলাম 


মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে যে 


যেন কোন কাজ করতে দেওয়া না হয় 
সে ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করার 
সাথে সাথে উৎসাহিত করে বলে, 
রাসূল আ্জঈ-এর বাণী: “তোমরা 
তোমাদের কর্মচারীদের যতটা হালকা 
কাজ দেবে তোমাদের আমলনামায় 
ততটা পুণ্য লেখা হবে ।' 

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অবশ্যই 
আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে 
ইসলাম কঠোর ভাষায় আদেশ দিয়ে 
বলেন, মহানবী ্ঞ্লু-এর বাণী: 
মজুরদেরকে তাদের ঘাম শুকাবার 
পূর্বেই মুজুরি দিয়ে দাও ৷ 
“কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরণের 
মানুষের সাথে ঝগড়া করব । আর 
আমি যার সাথে ঝগড়া করব তাকে 
পরাজিত করে ছাড়ব । তার মধ্যে এক 
ব্যক্তি হলো শ্রমিক থেকে যে পুরোপুরি 
কাজ আদায় করে, কিন্তু সে অনুপাতে 
মজুরি আদায় করে না ।' [বায়হাকী শরীফ] 
মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক তাদের 
মধ্যকার আচার-ব্যাবহার, কথা-বার্তা 


পরবতীতে নবী এ তাকে আযাদ 
করেছেন । নবীর সুমিষ্ট ব্যবহারের 
দরুণ তাকে লোকেরা নবীজীর 
পালকপুত্র বলে জানত । 

পরবর্তীতে যায়েদ ইবনু হারিস এ 
কে যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে 
দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রমিকরাও মানুষ । 
তারাও পারে সমাজে নেতৃত্ব দিতে । 
জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের মালিক 
শ্রমিক সবাই সমান | 

অপরদিকে শ্রমিকদেরকে তার কাজ 
ঠিকমত সম্পাদন, কর্মে অবহেলা ও 
ফাঁকিবাজি না করার জন্য ইসলাম 
দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করল মহান 
আল্লাহর বাণী: “সব্বোত্তম শ্রমিক সবল 
আমানতদার শ্রমিক ৷ মজুররা যদি 
তাদের কাজ ভালোভাবে আদায় না 
করে তাহলে সেই মজুরি হালাল হবে 
না বরং তা তাদের জন্য হারামই গণ্য 
হবে । 

অতএব বর্তমানে ংলাদেশে 
ইসলামের শ্রম নীতি অনুসরণ করতে 


হবে। মালিক শ্রমিকদের মধ্যে 
সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। 


শ্রমিকদের সাথে সদ্ধবহার, তাদের 
ন্যায্য পাওনা সময়মত আদায় করতে 
হবে । অপরদিকে শ্রমিকেরও খেয়াল 
রাখতে হবে, যাতে মালিকের কাজে 
যেন অসম্পূর্ণ না থাকে । মাল- 
সম্পদের কোন ক্ষতি না হয় মত তার 
দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে 
হবে । 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হওয়া । 


কেমন হবে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
জজ তা নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন । 


ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যে অধিকার তাদের 
রয়েছে তা আদায়ের জন্য সরকারকে 


নবী এ্রজ্-এর গোলাম হযরত যায়েদ 


বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে । তাহলে 


ইবনু হারিস ঞ্্(-এর একটি ভাষ্যতে 


সুসম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল 


তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিন বলেন, 


তার সিকিভাগও প্রতিষ্ঠিত করতে 


“আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ্জ্জ-এর 


হয়ত মালিক শ্রমিক বিরোধ ঘুচে 
যাবে । হানাহানি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ 
বন্ধ হয়ে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের 


পারেনি বর্তমান নামধারী মানবাধিকার 


কমিশন, জাতিসংঘ, আএলও 
ইত্যাদি । 
ইসলাম ঘোষণা করল মালিক শ্রমিকের 


মধ্যে এক চমত্কার গ্রহণযোগ্য 


মে'১৪ 


খেদমতে ছিলাম । এই সময় তার 


দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে 


কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও 
কষ্ট পাইনি । তিনি এমন কোন কাজ 
আমার উপর চাপিয়ে দিতেন না যা 
আমি পারব না । 


আত্মপ্রকাশ করবে । 


লেখক: বিএ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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হালাল খাবার, হালাল পানীয়, হালাল 
প্রসাধনী; মোটকথা হালাল ইন্ডাস্ট্রি 
আরেকটি বড় জায়গা যেখানে 


তথ্য দেওয়া আছে। তাদের 
সার্টিফাইড বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানি ও 
তাদের পণ্যের তালিকা দেওয়া আছে । 


হালাল ডিপ্লোমা কোর্স আছে, যা যে 
কোনো দেশে বসে করা যায়। এখানে 


ওলামায়ে কিরামের ব্যাপক 


অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশে তাদের 


আধুনিক বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্ট বা 


অংশগ্রহণের সুযোগ আছে । বিশ্বব্যাপী 


অনুমোদিত ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের 


এখন অনেক হালাল গবেষণা প্রতিষ্ঠান 


তালিকা দেওয়া আছে, যারা স্ব স্ব 


প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যারা হালাল নিয়ে 


দেশে হালাল সার্টিফিকেশনের কাজ 


উপাদানের কোডসমূহ, বিশেষ করে উ 
কোড ও এর বিস্তারিত, হালাল যবেহ, 
বিশ্বব্যাপী হালাল ইন্ডাস্ট্রি, হালাল 


গবেষণা করেন, বিভিন্ন খাবারের 
হালালের স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করেন এবং 
বিভিন্ন দেশে তাদের পার্টনার রয়েছে 
প্রায় ছয়-সাত বছর আগের কথা 


করছে। বাংলাদেশের কেবল 


ব্যাংকিং হালাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও 


ইসলামিক ফাউন্ডেশন তালিকাভুক্ত 


উন্নত সেক্টরগুলোতে হালাল ইন্ডাস্ট্রির 


আছে । যোগাযোগের জন্য জনাব 
শামিম আফজাল সাহেবের নাম দেওয়া 


সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে 
বিস্তারিত পড়াশোনার সুযোগ আছে। 


আছে । (ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল 


হালাল রিসার্চ কাউন্সিলেরও বিশ্বব্যাপী 


হালাল নিয়ে কাজ করার বিষয় প্রথম 


হালাল 
মালয়েশিয়ায় যত খাবার ইম্পোর্ট হয় 
এবং মালয়েশিয়ার অভ্যন্তরে উৎপাদিত 
হয়, সেগুলোর হালাল অবস্থা 
মনিটরিংয়ের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত । 
তাদের ওয়েবসাইটে হালাল বিষয়ক 
সাধারণ গাইডলাইন ও স্ট্যান্ডার্ড এবং 
হালাল সার্টিফাইড হওয়ার জন্য 
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সার্টিফিকেশনের কাজ করে জানা ছিল 
না!) হালাল মালয়েশিয়ার ওয়েবসাইট: 
স্ড/ভ/-118191.909,1175/3/11706য) 
1010/017 
হালাল ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি বিশ্বস্ত নাম 


রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশে । এ 
প্রতিষ্ঠানটি হালাল সার্টিফাই করে, 
ইভেন্ট আয়োজন করে এবং ট্রেনিং 
প্রদান করে | সাথে স্ট্যান্ডার্ডও প্রণয়ন 
করে। তাদের ওয়েবসাইটে প্রচুর 
প্রেজেন্টেশন ও গবেষণাপত্র দেয়া 
আছে, যেগুলো বিনামূল্যে ডাউনলোড 
করা যায় । সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক 
হলো, তাদের একটি ছয় মাসব্যাগী 


পার্টনার রয়েছে । বাংলাদেশে তাদের 
পার্টনার ভট্টগ্রাম-ভিত্তিক হালাল 
বাংলাদেশ লিমিটেড | অবশ্য তাদের 
ওয়েবসাইট দেখে তেমন এ্যাকটিভ 
মনে হচ্ছে না। হালাল রিসার্চ 
কাউন্সিলের ওয়েবসাইট: 
ড/ড/ড/.11818110.015 
মন্তব্য: বাংলাদেশ একটি মুসলিম 
প্রধান দেশ হিসেবে এখানে ইসলামিক 
ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা 
যেমন অনেক, তেমনি হালাল ইন্ডাস্ট্রির 
সম্ভাবনাও আশানুরূপ । আমার মনে 
হয় এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও 
ওলামায়ে কিরাম উভয় পক্ষের কাজের 
বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে । হালাল ফল, 
হালাল মাছ-গোস্ত, হালাল পাউরুটি- 


__াঁঁঁঁ্্ু। আত্তান্তহীদ ১০ 
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কেক-ফ্রোজেন, যে কোনো হালাল 


দেখবে । বা হালাল সার্টিফিকেশন যেই 


অবস্থা সম্পর্কে মানুষ কাছে যখন 


খাবার, হালাল প্রসাধনী, হালাল 
সাবান, হালাল পোশাক, হালাল পানীয় 
ইত্যাদি অনেক কিছু হতে পারে । 

এই জায়গাগ্ডলো নিয়ে আমরা 
ব্যবসায়িকভাবে চিন্তা করি না বলে 
অমুসলিমরা বিশাল আকারের 
বিনিয়োগ করে বাজার দখল করে 
নেয় ৷ আমরা যারা মুসলিম ব্যবসায়ী, 
ইসলামের ছায়াতলে থেকে নানা 


নমুনার রিপোর্টের ভিত্তিতে নেয়া 
হয়েছে, কোম্পানি ঠিক সেভাবেই 
প্রোডাক্ট উৎপাদন করছে কিনা, এই 
কমিটি তা নিশ্চিত করবে 
অনুরূপভাবে তাদের লেনদেনগুলো 
হালাল কিনা, সুদভিত্তিক লোন ও 
হারাম বিনিয়োগ থেকে মুক্ত থাকা 
ইত্যাদিও এই কমিটি নিশ্চিত করবে । 
ব্যবসায়ী ভাইগণ! এতে আপনার ও 


ব্যবসার পরিকল্পনা আমাদের সাজাতে 
হবে । তবেই না আমি একজন সার্থক 
মুসলিম ব্যবসায়ী হতে পারি। 
গতানুগতিক ব্যবসার শৃঙ্খল থেকে 
বের হয়ে একটি নতুন মডেল তৈরি 
করতে হবে। 

যারা ওলামা আছি, এসব সেক্টরে 
আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ | 
নিত্য নতুন গবেষণা ও. হালাল 
সার্টিফিকেশনের বডিতে সক্রিয়ভাবে 
আমাদের যুক্ত হতে হবে । আমরা 
থাকতে হালালের নামে মানুষের কাছে 
হারাম বা সন্দেহযুক্ত প্রোডাক্ট পৌঁছে 


আপনার কোম্পানির উভয়েরই লাভ 
হবে। আপনার কোম্পানির হালাল 


নিশ্চিত হবে, আপনার প্রোডাক্টের 
চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে । 
পাশাপাশি আপনিও ইনশাআল্লাহ 
আপনার ব্যবসার প্রতিটা কাজের 
মাধ্যমে সওয়াব লাভ করবেন, অন্তর্ভূক্ত 
হবেন সেসব সৎ ব্যবসায়ীদের দলে, 
যাদের ব্যাপারে প্রিয় রাসূল (সা.) 
নবী-সিদদীকদের সাথে জান্নাতের 
সুসংবাদ দিয়েছেন । আল্লাহ আমাদের 
ইসলামের ছায়াতলে এক হয়ে কাজ 
করার তাওফীক দিন | আমীন । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


বহন করবে । 
পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


একজন আলিমের নিয়মিত 
করার ব্যবস্থা করতে হবে । নতুবা 
আপনাদের ১০০% ইসলামিক হওয়াটা 
কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। 
ব্রাঞ্চের প্রতিটা বিনিয়োগ এই 
আলিমের সাইন দিয়ে পাশ হবে । পরে 
তা ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরীয়া কমিটিতে 
নতুবা কয়েকজন আলিমের 
একটি ছোট কমিটি মাসে দুয়েকটি 


জা 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
তসবনিম ৬ আসের আহক হতে যা 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


[২০5)051 
1101370 


00801 


10019, 091051017, 
31101915091 


01067910905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


17655 
00791, 121, 1120, 
081, /১00থ019], 
৩1০. 4১518] 6001)0195. 


111700 1111090 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


3810৩ & 4১11021 0010110163, 1101600 


10111) /51001108 1101900 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/4১0504119. গ101160 


টাকা । 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 


সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআলাহ ॥ 


নামাযে যদি এমন কোন সমস্যা দেখা 
দেয় যার দ্বারা নামাযের ক্ষতি হয়, 
তাহলে এ অবস্থায় পুরুষের করণীয় 
হল তারা “তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ” 
দ্বারা ইমামকে সতর্ক করবে । তবে 
মহিলাদের আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) যেহেতু 
সতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই তারা 
আওয়াজের পরিবর্তে হাতে তালি 
বাজাবে। . 
:0$ ঝি পর 
(528 2522] 22 95591 ৮১2) 
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তাসবীহ হল পুরুষের জন্য 
এবং মহিলাদের জন্য হল হাত 
তালি ।”২ 
এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মহিলাদের নামা আদায়ের পদ্ধতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের নামাযের চেয়ে 


মে'১৪ 


এটা 


হাদীস ও 
তাবেয়ীনদের বাণী এবং ্রণযুগের 


ভিন্ন। সাহাবা, 


এটাই তাদের সতরের (হেফাযতের) 
জন্য বেশি উপযুক্ত ৪ 


আমল দ্বারা প্রমাণিত । ইসলামের 
প্রসিদ্ধ চার ইমামের মাযহাবও এ 
ব্যাপারে একমত । এখানে 
সর্ক্ষিপ্তাকারে চার মাযহাবের বিশিষ্ট 
ফকিহদের কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরা 
হল। 


পছন্দনীয় পদ্ধতি হল, তারা উভয় পা 
একদিকে মিলিয়ে রাখবে এবং পুরুষের 
মত এক পা খাড়া করে রাখবে না 
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুরববনী (রহ.) 
বলেন, মহিলারা সাজদায় এমনভাবে 
বুঁকবে যে, তাদের পেট উরুর সাথে 
মিলে যাবে । এটাই তাদের সতরের 
(হেফাযতের) জন্য অধিক শ্রেয় । 
অন্যত্র বলেন, যদি কোন মহিলা তার 


আল্লামা আবদুল হাই লখনবী (রহ.) 
উল্লেখ 


সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নত 
হল বুকের ওপর হাত বাধা । এটা 
তাদের সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত । 
[আস-সিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৫৬] 


মালেকী মাযহাব 

প্রসিদ্ধ মালেকী ফকীহ আল্লামা কারাফী 
(রহ.) বলেন, মহিলাদের নামাযের 
ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) থেকে 
বর্ণিত, মহিলারা ডান উরু বাম উরুর 
ওপর রাখবে রি যথাসম্ভব গুছিয়ে, 
সঙ্কোচিত ও জড়সড় হয়ে বসবে 
রুকু, সাজদা ও বৈঠক কোন ক্ষেত্রেই 
তারা ফাক করে বসবে না। তবে 


বাম নিতম্বের ওপর বসে এবং ডান 


বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আবুল আব্বাস 


দিকে উভয় পা বের করে দেয়, তবে 


আস-সাভী (েহ.) বলেন, পুরুষেরা 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 
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সাজদাতে পেটকে উরু থেকে, 
কনুইকে হাটু থেকে এবং বাহুকে বগল 
থেকে দুরে রাখবে । তবে মহিলারা 
সর্বক্ষেত্রে গুছিয়ে ও মিলিয়ে রাখবে ৬ 


শাফিয়ী মাযহাব 

ইমাম শাফিয়ী রেহ.) বলেন, আল্লাহ 
তাআলা মহিলাদেরকে পুরোপুরি 
আবৃত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
তার রাসূলও (সা.) একই শিক্ষা 
দিয়েছেন । অতএব আমার কাছে 
পছন্দনীয় হল, সাজদার সময় মহিলারা 


হাম্বলী মাযহাব 
হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ইমাম 
ইবনে কুদামা (রহ.) পুরুষের নামাযের 


পর মাসনূন আমল 
মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা 
ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর 


পদ্ধতি উল্লেখ করে বলেন, এসব 


মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে 


বিষয়ে মহিলাদের হুকুম পুরুষের 
ন্যায়। তবে মহিলারা রুকু, সাজদা 
এবং নামাযের অন্যান্য বিধান 
পরিপালনে নিজেকে গুটিয়ে ও মিলিয়ে 
রাখবে । এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত 
নেই । মহিলারা চারজানু হয়ে বসবে 
অথবা উভয় পা একত্রিত করে ডান 


দিকে বের করে দেবে 1৯? 


রাখবে । পেট উরুর সাথে মিলিয়ে শ 
রাখবে । সাজদা এমনভাবে করবে রাং 
যাতে সতরের প্রতি « হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও 


(হেফাযতের) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে 
হওয়া পছন্দনীয় |? 

ইমাম নাওয়ায়ী (রহ.) বলেন, কনুইকে 
পাঁজর থেকে দূরে রাখবে এবং পেটকে 
উরু থেকে (আলাদা করে) 
রাখবে । তবে মহিলারা এক অঙ্গকে 
অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে । 
... মহিলারা সাজদার ক্ষেত্রে এক 
অঙ্গকে অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে 


তাবেয়ীনদের আসার এবং চার 
ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা 


বসবেন । 

6 তে 94): ০০ ০ 2৪ 
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থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা-) নামাষ 

শেষে দের দিকে চেহারা ফিরিয়ে 

বসতেন ।”১২ 

ফরয নামাযের সালামের পর দুআ 

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর 

আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তগফিরুল্লাহ, 


প্রতীয়মান হয়েছে যে, মহিলাদের 
নামাযের বিভিন্ন বিধান পুরুষের চেয়ে 
ভিন্নতা রাখে । তবে সমকালীন গায়রে 
মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এ বিষয়টি মানতে 
নারাজ, বরং তারা স্বর্ণযুগ থেকে গোটা 
উম্মাহর মাঝে প্রচলিত আমলকে 
উপেক্ষা করে মহিলা ও পুরুষের 
নামাযে কোন পার্থক্য নেই বলে দাবি 
করেন। তাদের এই দাবি ভুল ও 


অশুদ্ধ । স্বয়ং পূর্ববর্তী গায়রে মুকাল্লিদ 


রাখবে । কেননা, এটা তাদের সতরের 
এ জন্য বেশি উপযুক্ত 


শাফিন মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
ইমাম্‌ বায়হাকী (রহ.) বলেন, 

৬ 429] এ 8 39 ও 
রর 289 01 এ! 5৪ 2১2 ৬ 
এ 60250৩৩8৮৮৮ 


485 0-০89 49 ৩৪ ৪৩ 95 এ 
নামাযের যেসব বিধান পরিপালনে 
পুরুষ ও মহিলার মাঝে ব্যবধান 
রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তি হল সতরের 
ওপর । সর্বাধিক 
পর্দাদানকারী প্রতিটি পন্থার প্রতি 
নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী 
অধ্যায়সমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে ৯ 


মে'১৪ 


আলিমরাও এ পার্থক্যের স্বীকৃতি 
দিয়েছেন । যেমন- বিশিষ্ট গায়রে 


আস্তগফিরুল্লাহ পাঠ করবে । 
& ৩ ০ তে পপ ৮০৫ ৩৮ 
গু এ এ| 559 24:48 485 ০৪ 
:9 ৪৯৫ রে 4১৩০ রি শু রি 
42 289 0 2310 ০১) রি 
:52 :এ$ 69531 ৫ :99395 
91585401224 
হযরত সওবান (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) সালাম ফিরানোর পর 


মুকাল্সিদ আলিম আল্লামা আবদুল 


তিনবার ইস্তিগার পাঠ করতেন 


উল্লেখ করার পর বলেন, “এর উপরই 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চার 
মাযহাব ও অন্যান্যদের আমল প্রচলিত 
রয়েছে । অতঃপর চার মাযহাবের 


অতঃপর টা 

4৮95৮৪0৫ 
হে আল্লাহ! আপনি সর্বদা 
সালামতঅলা এবং আপনার কাছ 


বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর লিখেন 
যে, “সার কথা হল, মহিলাদের শরীর 


থেকেই প্রত্যেকে সালামতি লাভ 
করে । হে যুলজালাল ওয়াল ইকরাম! 


গুটিয়ে ও অঙ্গসমূহ একত্রিত করে 
নামা আদায় করার বিষয়টি হাদীস ও 
চার মাযহাব এবং অন্যান্য আলেমদের 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। এর 
অস্বীকারকারীরা হাদীসের কিতাবসমূহ 
এবং আহলে ইলমের সর্বসম্মত আমল 
সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ |১১ 


সালাম ফিরানোর 


আপনি অত্যন্ত বরকতঅলা ।' 

হাদীস বর্ণনাকারী ওয়ালীদ বলেন, 
আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম 
যে, ইস্তিগফার কিভাবে করতে হবে? 
তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, 
আস্তাগফিরুল্লাহ বলবে ।+ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) সালাম 


_॥ আত্তার্তহীদ্‌ ১৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 
ফিরানোর পর ডান হাত মাথার ওপর 


বুলিয়ে এই দুআটি ; পাঠ করতেন, 
৮91৬৯1241৬0 
.59০০03 রি টি ৩৯ ০ 
শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি 
ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, যিনি 
সকলের ওপর দয়ালু ও অত্যন্ত 
করুনাময় | হে আল্লাহ! আমার চিন্তা 
ও পেরেশানি দূর করে দিন ।”* 
৯ ০০081 5৩:56 ভি শি 
আসুন নল 2০083 
2৫21815565 1404475১০০৩ 


০১৩০২ ৬৫৬৭৪৫৮১ 


দর) 5 ৯০৫ 


2045 ন্‌ ০০ ১5 2&| ্া থু! খু এ 3 


3) 2090 205 521 29552 
25 ১55৫420698018121 
এয 10559567065 4652৫ 


৫ 


.8৯০ এর 25 পে 
হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের সালাম ফিরানোর পর এই 
না মাধ্যমে তাহলীল পাঠ 


30253555180 
382 ৮75:2. 


2০৮ 2594 


চা এ ২] এ 


2 ০9৬ »। 3] এ ১ তি 2৫ 
10583056255 

“আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন 
মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, 
তার কোন শরীক নেই । তিনি গোটা 
সৃষ্টিজগতের বাদশাহ । তিনিই সমস্ত 
ংসার মালিক । তিনি সর্ববিষয়ে 
মহাশক্তিশালী | তার তাওফীক ব্যতীত 
ভালো-মন্দ কিছুই সম্ভব নয় । আন্মাহ 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই । আমরা 
একমাত্র তারই ইবাদত করি । তিনিই 


৬৫ 


মে'১৪ 


সমস্ত নেয়ামত ও ফযলের মালিক এবং 
তারই জন্য উত্তম প্রশংসা । তিনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তার জন্য 
দীনে খালেস, যদিও কাফেরদের তা 


22১৫ 


অসহ্য হয়। 
হযরত মুগীরা ইবনে শু"বা (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই 
দুআটি পাঠ করতেন যে, 
পা ১7৪ এ ১০5 ০ এ 
25 08115 525 এ 24025) 
উড এপ 25৭ 24 2 
এ] এ এল] ৫৭৩৫৪ 
“আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার 
কোন শরিক নেই । রাজত্বের মালিক 
তিনি এবং সমস্ত প্রশংসার মালিকও | 
তিনি সমস্ত জিনিসের ওপর মহা 
প্রজ্ঞাবান। হে আল্লাহ, আপনি যাকে 
কোন জিনিস দান করতে চান, তাতে 
কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না এবং 
যা থেকে বাধা প্রদান করেন: তা কেউ 
প্রদান করতে পারে না এবং কারো 
ময্দী আপনার বিপরীত কোন 
উপকার পৌছাতে পারে না 1৯৬ 


৬৪) এ এ| ৯5৩ ৬৪ 22 2 ৩৪ 
২০৯66 ৩১৫ 2১০ ৬ 5 ও ও 2৩ 
১৫ ঞ 249 40১89 ৩ ঝা এও 


৬ ৪ 


৫:5৬ 17255238815 4785 
শা 2৫] 
৬৬৫৮5 2০ 25 ৬০৭ 
45461 596208005 ৩ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর 
৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল- 
হামদু লিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু 
আকবার পাঠ করে একশ তাসবীহ পূর্ণ 
করার হওয়ার জন্য নিম্োক্ত দুআটি 
গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা 


৬১ 
৮. 
৩ 


সাগরের ফেনার সমপরিমাণ হয়। 


দুআটি হল, 
202 কিনতে ঠা 


“আল্লাহ ভাপ, টা আর কোন 
মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্ধিতীয় 
তার কোন শরীক নেই । তিনিই 
একমাত্র মালিক, তিনিই সমস্ত 
প্রশংসার অধিকারী এবং তিনিই সমস্ত 
জিনিসের ওপর সর্বশক্তিমান 1৮১৭ 
৮৯৫6 725 1 8542 
৪192 ০1 85228 ৩ ৩০ ০ তা ১৪ 
1১৪ এ চা 2 দা (1 
501 হী ৩০০ এ ্ এ উর 
রা 2৫ 136 (6205 159): ৫ 


০0 
৩ পাকি ৫ 
০ নর 


26 


221 
5০ 5415 ০৯০ ৪০৮ 
৯০ (৫. ০৯৩ 
রে 2৫ ০০৫ 
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১89১৮ (5 ৬০৪ ০১৪০৪ ৫৪ 
৩০৯0৩০৭৩0 গএএ 
৫ 34786 এ ০6০০ 


9৮৮2 


(57 ৩১65 ০93০৮) :5$ ! ঝা 
ঠা 06 466 93585 65 2০ ৫89 রে 
১250 0৮6০0 558 ভ ৮০ 
919 এ ০191 ৮৮০ শিক 198 রি চা 


পপ 


54555580544 
(20340 $ | 45619) 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 
বর্ণিত, কিছু গরীব ও দারিদ্র সাহাবী 
নবীজির দরবারে আরজ করলেন, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! বিস্তশালীরা আমাদের ন্যায় 
নামায ও রোযা আদায় করে এবং 
তদারিক্ত তারা গোলাম ও আযাদ করে 
এবং সম্পদ ও সদকা করে । সুতরাং 
আমাদেরকে এমন কোন আমল শিক্ষা 
দিন, যাতে আমরা তাদের সমতুল্য 
হতে পারি। উত্তরে নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করলেন, “তোমরা নামায 
শেষে তেত্রশবার সুবহানাল্লাহ 
তেত্রিশবার আল-হামদু লিল্লাহ এবং 


0 আাত্তাত্হীদ ১৪ 


০% ৮০2? 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


তেত্রিশবার কিংবা চৌত্রিশবার আল্লাহু 
আকবর পাঠ করবে । তাহলে তোমরা 
অগ্রবতীদেরকে ধরতে পারবে এবং 
পরবতীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে 
পারবে । আর এই আমল ব্যতীত কেউ 
তোমাদের ওপর প্রধান্য লাভ করতে 
পারবে না। কিছু দিন পর পুনরায় 
তারা এসে আরজ করল, ইয়া 
রসূলুল্লাহ! বিভ্তশালীরাও এই আমল 
আরম্ভ করে দিয়েছে । উত্তরে তিনি 
ইরশাদ করেন, এটা আল্লাহর ফযল, 
তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন 1৯৮ 


৬ সুরু নি ওক 7৮48৯4৮৬৮০৮ 
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“হযরত মুআয ইবনে জাবাল (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হযরত 
মুয়ায (রাযি.)-এর হাত ধরে বললেন, 
“হে মুয়ায! আল্লাহর কসম করে বলছি, 
আমি তোমাকে মহববত করি । হে 
মুয়ায! আল্লাহর নামে কসম! আমি 
তোমাকে মহব্বত করি । হে মুয়ায! 
আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, 
তুমি ফরয নামাযের পর এই দুআটি 


কখনো ছাড়বে না যে, 

১০ ৮9 রে ১৪১ 1 টি] 1 
(5555 

“হে আল্লাহ! আমাকে আপনার জিকির, 


শুকর ও উত্তম পদ্ধতিতে ইবাদতের 
তাওফীক দান করুন ।৮১৯ 


[চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত: .।৮.০ উঠ9619০9 

২ আল-বুখারী, তাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৬৩, হাদীস: ১২০৩ 


৬০৬-৬০৯, আসার: ২১৮ 
বিদায়াতিল মুবতাদী, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫২ 
আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. ২, 
পৃ ১৯৩ 

১». আস-সাওয়ী, বুলগাতিস সালিক লি- 
আকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ৪৯ 


দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, 


বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. ₹ ১৯৭৬ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ২৪ 
৮. আন-নাওয়ায়ী, আল-মজম়ব* শরহুল 


লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪০৯ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৩১৪ 

১ ইবনে কুদামা, আল-মবগনী, মাকত বাতু 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. ৪০৩ 

১ (ক) ফতাওয়া গযনবিয়া, পৃ. ২৭-২৮, 
(খ) ফতাওয়া ওলামায়ে আহলে হাদীস, 
খ. ৩, পৃ. ১৪৯ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৫ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮) 

»* আত-তাবারানী, আল-মু 'জামুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৩, পৃ. 
২৮৯, হাদীস: ৩১৭৮ 

*« যুসলিম, গ্াঁঙভ, খ. ১, পৃ. ৪১৫, হাদীস: 
১৩৯ (৫৯৪) 

* আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৮৪৪ 

** মুসলিম, গ্রাগুভ, খ. ১, পৃ. ৪১৮, হাদীস: 
১৪৬ (৫৯৭) 

৯ মুসলিম, গ্রীক, খ. ১, পৃ. ৪১৬, হাদীস: 
১৪২ (৫৯৫) 

»৯. আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ ৮৬, হাদীস: ১৫২২ 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রপ্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 

পরীক্ষিত র ও 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


৯ 


কক 


ক. 
৬৯ 


চিকিতসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 


তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান 


মুযানী (রাযি.)-এর গায়েবানা 
জানাযার ঘটনা 

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল- 
মুযানী (রাষি.)-এর গায়েবানা জানাযার 
ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম 
তাবারানী রেহ.) তার আল-মুজামুল 
কাবীর গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে 
মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, 

৬ 34৯ ০৮:4৮ 4405৩ ৮৫ ১৪ 


9৫৮৯ 


2952 5154 ছু: 0 এ 
৫26 (রি এ ি্গ +৮0 5 
065554০০০2৯ আও ও ৫ 
42526 (5 এত 
2 8 ২ ০ এ ৩৫৯1 5১৬০ 
10:7৯ 5) ৯5 5৩1 না 
05169 55 5095155 £ঠিও 
৩5৩15954542 
.9৩ -%810511589865 056 
হযরত আনাস রোষি.) বর্ণনা করেন, 
একদা জিবরাইল_ (আ.) রাসু 
সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, 
আল্লাহ তাআলার রাসুল! বালি 
ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী ইন্তেকাল 


২১1 


করেছেন। আপনি তার নামাযে 
জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বললেন, অবশ্যই । তখন জিবরাইল 
(আ.) তার উভয় ডানা দ্বারা জমিনে 
আঘাত করলেন । ফলে জমিনের সকল 
গাছ-পালা টিলা-টুম্বর সমান হয়ে 
গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ 

হলো। যা রাসুল সান্নান্নাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন । 


মে'১৪ 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানাযার নামায পড়ালেন। পেছনে 
দু'কাতার ফেরেশতা দীড়ালেন । প্রতি 
কাতারে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা 


৬ ১ ৮৩৮ ৮০৪ ৬৪ শুস্পত ৯১৮ 
৩৯ ভা আক শা এ অসি এত 


ছিল। নামায শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


(আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন । কোন 
আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মযাদা 
লাভ করল । উত্তরে হযরত জিবরাইল 
(আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা 
ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন 
এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে 
সববিস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস 
তেলাওয়াত করতেন ১ 

এই ঘটনা দ্বারাও অনেকে বোযাতে 
চান যে,, গায়েবানা জানাযা পড়া বৈধ । 


নাজ্জাসীর হাদীসের উত্তর 
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (রাযি.)-এর 
গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে যে 
দাবি করা হয়েছে তা এই হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায় না; বরং হাদীস দ্বারা যেটা 
বোঝা যায় সেটা হলো, নাজ্জাসীর লাশ 


আসা হয়েছিল । সাহাবায়ে কেরামও 
এই মনে করে জানাযার নামায 
পড়েছেন যে, লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
হে আলাইহি ওয়াসান্সামের সামনে আছে 


হু 


১1) :09 ঝি &| ৫৯5 
তি :0$ 44 টা 


কু (৫০ 


৩০০০৩ ০ 4০0০ এ ০০ এ 


০৭ 


€০প শিপু 


4465৮৯৮815৩ 


“তোমাদের ভাই নাজ্জাসী ইন্তেকাল 
করেছেন । সুতরাং তোমরা তার 
জানাযা পড় ।” বর্ণনাকরী বলেন, 
এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করে 
দাড়ালেন । আমরাও তার পিছনে 
কাতারবন্দী হয়ে দীড়ালাম । আমাদের 
ধারণা হচ্ছিল লাশটি রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা 
হয়েছিল ।২ 


বিষয়টি সহীহ ইবনে হিব্বানেও সহীহ 


(৫ 63890 
সাহাবায়ে কেরাম প্রবলভাবে ধারণা 
করেন যে, লাশটি নবী কারিম 
ওয়াসালামের 


হবু উল্লেখ করা হলো: 

১] 82 49519 ৬১০ রী 
85528 
0% ৬ (এ ঘা :8, পু তর 
এ | 0১53 ডে 17218 


€ 
পপ ৫2. হু 
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420 চর্সি ৫0০৮৩ টি 
এ ৯:৭৫ এ এ 2 
ঠা এ ৫455 এও তু ৬ ও 
9 ০৪ 55 ৬ ৩৭ জজ পর 
5555153 ৪৪৫ 5 স্পা ৬০৩৪ 


পপ 


গর 
21 ১৩৪ 1515 


০ পিক) 30540 2৫৮ 
৪81০ (৪০565 15 ৫৩ ০০ 
১৬৪. (4০ (০৮৯01 ০০০৪ রড 


চি] 
আল্লামা ইবনে হাজার আল- 


আসকালানী (রহ) বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ইয়াহইয়া 
ইবনে কসীরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর 
লিখেন, আমরা নাজ্জাসীর জানাযা 
পড়েছি এই অবস্থায় যে, তার মৃতদেহ 
আমাদের সামনে উপস্থিত ছিল 1 

৭০০০9 ০ ৩2৩০৮ ৩১৪ 
5 ১! ০১ 23 ০1১১০ 6 


তা ৬৪ এড ্ 0 ভে ৬৪ ক 
১৪৪৩3352০60 ৩৩৪ এস 
25 (৫০ ৬৪৫ ০৪ ৯৩ ৩ 3৮ 

99 65020 ঠি সি। ও ০০ 


উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয় না । কেননা 


র নামাযে জানাযা গায়েবানা 
ছিল না, বরং নাজ্জাসীর লাশ মদীনায় 


এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ঘটনা । যা তার জন্যই খাস ছিল। 


ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা 


যেমন চারের অধিক বিয়ে করা তার 


হয়েছিল । তা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা । আর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু, আলাইহি 


জন্য খাস। অনুরূপ ঘুমালে অযু না 
ভাঙ্গা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্নামের সাথে খাস । এসব 


ওয়াসাল্লামের মুজিযা তার নির্দেশ ছাড়া 
উম্মতের জন্য আমল করা বা 


বিশেষ বিধান দ্বারা উম্মতের জন্য 
ব্যাপকভাবে কোনো বিধান প্রমাণ করা 


শরীয়তের বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা 


যায় না। উল্লিখিত ঘটনা যে হুযুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 


যায় না| 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


বিশেষভাবে সম্পৃক্ত তার বড় প্রমাণ 


ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এমন বহু 


হলো, কুরুনে সালাসা তথা শ্রেষ্ঠতম 


মুজিযা সংঘটিত হয়েছে । তিনি যখন 


তিন যুগে অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন, 


মিরাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসেন, 


তাবে তাবেয়ীনের যুগে কখনো 


মক্কার কাফের সম্প্রদায় তা অস্বীকার 


গায়েবানা জানাযা হয়নি । কাজে 


করে বসে এবং তাকে প্রশ্নবাণে 
জর্জরিত করে ফেলে । তারা প্রশ্ন করে, 


নাজ্জাসীর ঘটনাকে যেভাবে বিশ্রেষণ 
করা হোক না কেন, এর দ্বারা 


আপনি যদি সত্যিই বাইতুল মাকদিস 
হয়ে উধ্বাকাশ ভ্রমণ করে থাকেন 
তাহলে বলুন তো, বাইতুল মাকদিসের 
দরজা ও জানালা কয়টি? স্বাভাবিভাবে 
এসব অযৌক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার 
দরকার নেই, তা ছাড়াও ঘটনার 
সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাআলা 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে বায়তুল 
মাকদিসের দৃশ্য হাজির করে দেন । 
তিনি তা দেখে দেখে জবাব দেন । 
উক্ত ঘটনায় দেখা যায়, দূরের কোনো 
জিনিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করার 
ঘটনা একাধিক এবং এগুলো তার 
মুজিযা । এসব মুজিযা দ্বারা শরীয়তের 
কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। 
যতক্ষণ তিনি সেটাকে উম্মতের 
আমলের জন্য শরিয়তের বিধান 
হিসেবে প্রমাণিত না করেন । 


দ্বিতীয় উত্তর 

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় 
যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর গায়েবানা 
জানাযা পড়েছিলেন, তারপরও তার 
দ্বারা ব্যাপকভাবে গায়েবানা জানাযা 


গায়েবানা জানাযা জায়েষ প্রমাণিত হয় 
না। 


মুযানী (রাযি.)-এর ঘটনার জবাব 
মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া আল মুযানি 
(রাঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে প্রথম 
কথা হলো অনেক মুহাদ্দিসের নিকট 
হাদীসটি দুর্বল । তদুপরি এই হাদীস 
না। কেননা হাদীসের বর্ণনা দ্বারাই 
স্পষ্ট যে, সব পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা 
উঠিয়ে দিয়ে তার লাশ রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এনে 
দেয়া হয়েছিল । 
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হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, একদিন জিবরাইল 
(আ.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে 
বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রাসুল! 
মুআবিয় ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী 
ইন্তেকাল করেছেন। আপনি তার 
নামাযে জানাযা পড়তে আগ্রহী? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, অবশ্যই । তখন জিবরাইল 
(অ.) তার উভয় ডানা দ্বারা জমিনে 
আঘাত করলেন । ফলে জমিনের সকল 
গাছ-পালা টিলা-টুম্র সমান হয়ে 
গেল। অতঃপর মুআবিয়ার লাশ 
উঠানো হলো । যা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন । 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জানাযার নামায পড়ালেন । পেছনে 
দু'কাতার ফেরেশতা দীড়ালেন । প্রতি 


২ 
২ 


ও 


(আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন । কোন 
আমলের বরকতে মুআবিয়া এই মযাদা 
লাভ করল । উত্তরে হযরত জিবরাইল 
(আ.) বললেন, মুআবিয়া সুরা আল- 


এত অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার লাশ 


জানাযার পক্ষে দলিল পেশ করা হয় 


হাজির করা হলো। বরং 


তাহলে গায়েবানা জানাযা ওই সব 


স্বাভাবিকভাবেই তিনি গায়েবানা 


মুসলামানেরর ওপর পড়া যাবে যাদের 


জানাযা পড়ে নিতেন । জগদ্বিখ্যাত 
মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ 


ওপর কোনো মুসলমান না থাকার 
কারণে সরাসরি জানাযা পড়ানো সম্ভব 


কাশ্ীরী (রহ.) বুখারী শরীফের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফায়যুল বারীতে লিখেন, 
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অনুপস্থিত মৃতদেহের ওপর জানাযা 

সা আনায় ঘটনা ছাড়া আর 
নো ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না 
ইবনে মুয়াবিয়ার যে কথা উল্লেখ করা 
হয়ে থাকে সে সম্পর্কে যথেষ্ট 
মতবিরোধ রয়েছে । সহীহ বর্ণনা হলো, 
ইবনে মুয়াবিয়ার এই ঘটনা ভিত্তিহীন 
অতএব গায়েবানা জানাযার আর 


কোনো ঘটনা যেহেতু রাসুল সাল্লাল্প 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঘটেনি 


৩ 


ইখলাসকে খুবই মুহাব্বত করতেন 


অথচ বহু সাহাবী দূর-দূরান্তে ইন্তেকা 


এবং চলতে ফিরতে উঠতে বসতে 


/9/ 7 


করেছেন । কাজেই নাজ্জাসীর এ 


সববিস্থায় তিনি সুরা আল-ইখলাস 
তেলাওয়াত করতেন ।৬ 


উক্ত হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, 
হজরত মুয়াবিয়া আল-মুযানীর জানাযা 
গায়েবানা জানাযা ছিল না। তার 
মৃতদেহ উপস্থিত করেই রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা 
পড়েছেন। এই বর্ণনা দ্বারা এই 
বিষয়টিও পক্ষির হয়ে যায় যে, 
গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই 
কেননা যদি গায়েবানা জানাযা 
জায়েযই হত তাহলে রাসুল সান্রান্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কেন 


মে'১৪ 


ঘটনাটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মুজিযা গণ্য করা উচিত । 
বিশেষ করে যখন যুগ পরম্পরায় 
গায়েবানা জানাযার প্রচলন ছিল না, 
তাই তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহণ 
করে যে, এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী 
বিচ্ছিন ঘটনা । যা রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল 1”? 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার মন্তব্য 


হয় না। নাজ্জাসীর ওপর এই জন্য 
জানাযা পড়া হয়েছিল, যেহেতু 
ইথিওপিয়ায় তখন কোনো মুসলমান না 
থাকার কারণে সরাসরি তার ওপর 
জানাযা পড়া সম্ভব হয়নি । একারণেই 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মদীনায় সাহাবীদের নিয়ে তার 
জানাযার নামায সম্পন্ন করেছিলেন । 
যদি গায়েবানা জানাযা পড়া যদি 
জায়েষই হত তাহলে এইভাবে সব 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে দেওয়ার 
কী প্রয়োজন ছিল? 

আর বুখারী শরীফের হাদীসটির উত্তর 
হলো, যেহেতু ওই মহিলা মসজিদে 
নববীর ঝাড় নিভে তাই তার বিশেষ 
প্রতিদান হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি 
করেছেন । তা ছাড়া দ্বিতীয় জানাযা 
কেবল ওই ক্ষেত্রে পড়া যেখানে প্রথম 
জানাযা অলীর অনুমতি ছাড়া পড়া 
হয়। সেমতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনের 
সবচেয়ে বড় অভিভাবক | তাই তিনি 
ওই সাহাবী অথবা সাহাবিয়ার জানাযা 
পুনরায় পড়েছিলেন । 
হজরত হামযা রোষি.) বদরী সাহাবী 
ছিলেন। একাধিক জানাযাসহ ভিন্ন 
পদ্ধতিতে তথা চারের অধিক 
তাকবীরের সাথে জানাযা পড়া বদরী 
সাহাবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল । 
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করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি 
নাজ্জাসীর ঘটনা দ্বারা গায়েবানা 


“যেমন হযরত উমায়ের ইবনে সাঈদ 
(রাষি.) বর্ণনা করেন, (হযরত সাহল 


॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধর।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


ইবনে হুযায়ফ রাযি. ইন্তেকাল করলে) 


বিদআত । যা অত্যন্ত ঘৃণিত । মৃত 


হজরত আলী (োযি.) তার জানাযার 


ব্যক্তির জন্য দুআ করতে হলে, তার 


নামায পড়ান এবং এতে পাচ তাকবীর 
বলেন । ফলে লোকেরা বলেন, এই 


রূহের মাগফিরাত কামনা করতে হলে 
শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় যাবতীয় 


অতিরিক্ত তাকবীর কিসের? তিনি 


শর্ত-শরায়েত মেনেই করতে হবে। 


বললেন, ইনি সাহল ইবনে হুযায়ফ 


আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 


(রাষি.) | তিনি বদরী সাহাবী । আর 
বদরী সাহাবীদের অন্যন্যদের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ।৮ 


বোঝার তওফীক দান করুন। 
আমীন । 


[সমাগ] 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


কারণবশত মুসলামানগণ জানাযার 
নামায পড়তে পারেননি । কোনোটা 
দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণ করা যায় 
না। সুতরাং শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
এমন কাজের প্রচলন ঘটানো যা 
শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত নয় তা সম্পূর্ণ 


ভর্তি চলছে ! $ 


১ আত-তাবারানী, আল-মু'জামূল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১৯, পৃ. ৪২৮, হাদীস: ১০৪০ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৩, পৃ. ২০৯, হাদীস: টস 

* ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৩৬৯, 
হাদীস: ৩১০২ 
তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও 


জিন্দা, সাউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ২৮৩ 

« ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৮৮ 

৬ আবু ইয়া্লা আল-মুসিলী, আল-মুসনাদ, 
দারুল মামূন লিত-তুরাস, দামেস্ক, সিরিয়া 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. _ ১৯৮৪ খ্রি.), 


বব রঃ কুতুব আল- ই য় 2 
বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ৪৬৭ 


* ইবনে সাপ্দ, আত-ত7বাকাতুল কুবরা, দার 
সাদির, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৩৬৬ হি. _ ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৭৩ 


'্ল জীশান গ্রুপ রুপ 


সু আমাদের সম্পদ আমাদের কল্যাণে 


মাসত্ৃরাত-ঢাকা অর্জচছে! 


(মাদানী নিসাবে সালওয়ালা ওলামার তন্তাবধানে পরিচালিত না রা পূরণে দেশের প্রথম মহিলা মাদরাসা) 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ কদমতলী, ঢাকা, মোবা ঃ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১- ৯১৩০৬৬, ০১৮৫৬-৪২২৭০৭ 


আপনার বোন ও কন্যাকে এই মাদরাসায় কেন ভর্তি করাবেন ? 


মেয়েদের সহীহ্‌ ছ্বীনি শিক্ষা এবং ছীন যিন্দার ফিকির ও নবী ওয় 


লা মেহনতে নৃছরতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ৬ বছর মেয়াদী মাদ্রাসাতুল 


মাসতুরাত। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দাওয়াতের ক্ষেত্রে হালের বিরাট তাকাধা পূরণার্থে মেয়েদেরকে ভাষাগত দিক থেকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে করে 


আরবী-উর্দ ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত পরিচালনা এবং যোগ্য তরজমান (/$9।/া০৭) হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করে দ্বীনের নৃছরতে শরীক হতে পারে। 


এছাড়া এখানে রয়েছে-বাংলা, আরবী-উর্দূ ও ইংরেজী সহ মোট ৪ 


ট ভাষায় ছয় নম্বর বা ছয়টি সিফাতের মোজাকারা আয়তৃকরণ | * দাওয়াতের মেজায ও দাঈয়াহ্‌ রূপে 


গড়ে তোলার জন্য মাদরাসায় দেশী মাসতুরাত জামাত এবং ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে আরবী-উর্দু ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত-এর ধ্োথাম। 
55 ৮] বিদেশী যাসতুরাত জামাত-এর তাকাযা পুরা করার জন্য প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে মাসতুরাতদেরকে উু-আরবী 
ভাষা শিখানো প্রয়োজন । (মাওলানা মোশাররফ হোসেন সাহেব, শুরার সাথী কাকরাইল মসজিদ ২০০২ইং ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকাল ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাকরাইল মসজিদে 
সালওয়ালা ওলামাগণের জোড়ে বয়ানে গুরুত্বারোপ করেন)-___ নিজস্ব ভায়েরী থেকে। 
বিভাগ সমূহ £ (১) নাজেরা ও হেফজ বিভাগ (২) কিতাব বিভাগ ঃ ৫ম শ্রেণী (কওমী নিসাব) এবং মীযান জামাত থেকে পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত । 


নূরানী মু'আল্লিমা_ও কুারিয়ানা ট্রেনিং কোর্স 


ঘর বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে এবং বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ডাঃ হাকীম মাওলানা 


নৃরুল্নাহ্‌ নূরানী-এর তত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষিকাগণের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে ৩ মাস ব্যাপী (বছরে ৩টি ব্যাচে) এবং রমযান মাসে ১লা রমযান 
থেকে ২৫ দিন ব্যাপী নূরানী মু'আল্লিমা ও করিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। 


কলকে বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কর্তৃক সংকলিত “ “কবরের যালত্রীগণ হুশিয়ার” বইটি 
বং কোর্সে উততীর্দদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। 


0584৮] থতি বছর ১লা রমযান থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগ এবং কিতাব বিভাগে নতুন ছাত্রীদের 
ভর্তি নেওয়া হয়। ২০১৪ ইং শিক্ষা বছরে ঢাকা সিটি সহ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগে 


৫০জন, €ম শ্রেণী ৩০জন এবং মীযান জামাতে মাত্র ৭০জন ছাত্রী আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হবে। ইনশাল্লাহ্‌ 


সৌজন্যে ঃ খালেছ উ্ষধালয়-ঢাকা ও খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ। 


নিবেদক 
ডাঃ হাকীম মাওঃ নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
প্রতিষ্ঠাতা-মুহতামিম 
একজন দক্ষ হাফেজা, একজন নূরানী 
কারিয়া ও একজন আরবী ভাষায় দক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আবশ্যক । 
অতিসত্বর যোগাযোগ করুন । 


যাতায়াত ৪ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং 
মে'১৪ 


রাড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে ঃ মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত বিন্ডিং। 


[॥ আত্তর্তহীদ ১৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চিরায়ত বন্ধন 

পৃথিবী ও মানবতার প্রতি প্রিয় মহানবী 
মুহাম্মদ মুস্তফা (সালালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম)-এর চিরন্তন অনুগ্রহ এবং 
তার আবির্ভাব ও মিশনের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
মাঝে টেকসই, সুগভীর সম্পর্ক 
স্থাপন । এ সম্পর্ক মোটেও একতরফা 


ইসলামের যুগ-বিপ্রব 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


এর একটি বড় প্রমাণ হলো প্রিয়নবী 
মুহাম্মদ (সালালাহু আলাইহি ওয়া 


মানুষের সর্বোচ্চ বোধ, প্রখর বুদ্ধিমত্তা 
ও সমূহ যুক্তির প্রান্তসীমা ছুঁয়ে কিবা 


সালাম) এর ওপর ওহি অবতরণের 


ইতিহাসের অভিজ্ঞানে বলি- এটি 


সুচনাতেই মানবজাতিকে জ্ঞানসম্পদ 
দানের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে 


ধারণাতীত ব্যাপার যে, প্রথম ওহির 
বাণীতেই 'কলম*ও উলেখ করার মতো 


দিয়েছেন । এতে কলমকে জ্ঞানার্জনের 


বস্ত হতে পারে! কারণ আল্লাহর এ 


মহান অবলম্বনরূপে সাব্যস্ত করেন । 
যার সাথে জ্ঞানের (ইলম) এঁতিহাসিক 
অভিযাত্রা ও প্রাণপ্রবাহের সম্পর্ক । যার 


নয়; বরং আক্ষরিক অর্থেই দ্বিপাক্ষিক 
ও পরস্পরের ভবিষ্যৎ এতে 


সুবাদে জ্ঞানের গ্রন্থনাভিত্তিক চর্চা ও 
সংকলনধারার বৈশ্বিক আন্দোলনের 


নিবিড়ভাবে বিযুক্ত। তিনি জ্ঞান ও 
জ্ঞানচর্চাকে মর্যাদার এমন উচ্চতায় 
নিয়ে গেছেন, অনুসন্ধিঘপা ও 
জ্ঞানার্জনে মানুষকে এতো বেশি উদ্ুদ্ধ 
করেছেন যা এককথায় অপরিসীম । 


সূচনা ঘটে | এবং জ্ঞানের ধারা ব্যক্তি 
থেকে ব্যক্তিতে সমাজ থেকে সমাজে 
যুগ থেকে যুগান্তরে ও এক প্রজন্ম 
থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে_পৌছুতে 
থাকে । পৃথিবীতে জ্ঞানের বিস্তার ও 


স্বাভাবিকভাবেই যার ফলে ইসলামের 


মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক তার 


ইতিহাসে জ্ঞানসাধনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক 


ব্যাপক সহজলভ্যতার গৌরব কেবল 


বিপবের সৃষ্টি হয় অন্যান্য আসমানী 


“কলম'র-ই | তার সতত সচল চাকার 


পয়গামের আলোকে প্রতিষ্ঠিত 


গতিতেই বিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজ- 


ধর্মগুলোর ইতিহাসে যার তুলনা মিলে 
না। 


মে'১৪ 


ইউনিভার্সিটি ও গ্রস্থাগারগুলো বরাবরই 
সপ্রাণ-গতিময় | 


প্রত্যাদেশ নাযিল হচ্ছিল এক অনগ্রসর 
জনপদের শিক্ষাবঞ্চিতি জনগোষ্ঠীর 
একজন 'উম্মি' ব্যক্তির প্রতি | যেখানে 
কলম" নামের ছোট্ট এ বাশের কঞ্চিটি 
বেশ অপরিচিত বস্তর মতোই | তাই 
আরবদের অন্যতম উপাধিই হয়ে 
গিয়েছিল “উম্মিয়ীন” | 
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“সেই সত্তা তো তুমিই, যিনি 
শিক্ষাবঞ্চিত জনগোঠিরি মানে একজন 
পয়গম্বর প্রেরণ করলেন । তিনি 
তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 
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তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের কথা 
শিক্ষা দেন । বস্তত, এসব লোক আগে 


পরিচয়, আনুগত্যের ফরমান, প্রতিমা 


নির্দেশনায় । তাই তিনি বললেন, “পড় 


পূজা পরিত্যাগ, জাহিলিয়াত ও 


তোমার প্রভুর নামে..." । একই সাথে 


থেকেই সাফ বিভ্রান্তিতে ডুবেছিল 1১ 
কুরআন ইহুদিদের উক্তি উদ্ধৃত করেছে 
যারা আরবদের প্রতিবেশি ছিল । তারা 
বলতো, 
“অশিক্ষিত লোকগুলোর বিষয়ে কোনো 
দায় আমাদের নয় | 
আর এমন জাতির মাঝে সে নবী (যার 
কাছে ওহি নাযিল করা হচ্ছিল) পরিপূর্ণ 
উম্মির স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন । মহান 
[0] হ্‌ ্ 5 
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হন 2 


লি 


“আর এভাবে আমি আপনার কাছে 


আবহমান রেওয়াজ, কুসংস্কার প্রভৃতি 


মানুষ তার স্বরূপ ও প্রকৃতিকেও জেনে 


বর্জনের কথা বলা হলো না। যদিও স্ব 


নিবে; যাতে সে নিজেকে চিনতে ভূল 


স্ব জায়গায় এর প্রতিটিই স্বতন্ত্র গুরুত্ব 
বহন করে এবং যথাস্থানে এসবের 


না করে এবং পথ হারিয়ে সীমালঙ্গণের 
দিকে পা না বাড়ায় । অন্যদিকে নিজের 


বিশেষণ আর আহ্বানও উচ্চারিত 


অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি ও 


হয়েছে ঠিকই | এসব কিছু ব্যতিরেকে 
কেবল পড়" বলার মধ্যদিয়ে ওহি 
নাজিলের সূচনা ঘটলো । 
905)85 ৬৬ ৬১ ৩৮৮০৩ 
উ প্রঃ £$১৬ 2848 588৩ 
উ৮৩৫ ৮5038 2 
“আপনি পড়ন স্বীয় প্রতিপালকের 
নামে । (সকলকে) সৃষ্টি 
করেছেন। যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড 
থেকে সৃষ্টি করেছেন ৷ আপনি কুরআন 
পড়তে থাকুন এবং আপনার 
প্রতিপালক অত্যন্ত মর্যাদাবান ৷ যিনি 


ওহি অর্থাৎ আমার ফরমান প্রেরণ 
করেছি যখন আপনি আদৌ জানতেন 


দ্বারা আমি বান্দাদের মধ্যে যারা 
সত্যান্বেষী তাদেরকে হেদায়েত করি । 
সন্দেহাতীতভাবে আপনি সঠিক পথের 
নির্দেশনাই দিয়ে যাচ্ছেন ।* 


2৮5 ঠ্চ ০5 গস ও ৩5 

90%৮০1 8৩804 
“আপনি তো এর কুরআন) আগে না 
কোনো গ্রন্থ পড়েছেন আর না নিজের 
হাতে এটা (কোনো কিতাব) লিখতে 
পারেন । নইলে এসব বিভ্রান্ত লোক 


সন্দেহ ছড়াতে শুরু করতো 1” 


এক অভাবিতপূর্ব 
এটি ছিল টে বছর 


কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । 
(যিনি) মানুষকে এমনসব বিষয় শিক্ষা 
দিয়েছেন যা তারা জানতো না |” 

এভাবে এঁতিহাসিক এ ঘটনা এক 
ব্যতিক্রমী দৃশ্যপট রচনা করলো যা 
খোদ ইতিহাসবিদ ও চিন্তক মহলের 
সামনে ভাবনা ও গবেষণার এক নতুন 
দিগন্ত খুলে দেয়। এর মাঝে এক 
বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার ইঙ্গিত নিহিত ছিল 
যে, উম্মি এ নবীর (সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম) মাধ্যমে মানবতা ও ধর্মের 
ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হতে 
চলেছে । যা হবে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা- 
দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতিতে 
উৎ্কর্ষের সোনালি সময় | এ কালপর্বে 
জ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের হাত ধরে 
মানবতার নতুন সড়ক নির্মাণ করবে, 
তৈরি হবে মানবিকতার অনবদ্য ও 
পূর্ণাঙ্গ কাঠামো । কিন্তু এর (জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা) সূচনা হবে 


আসমানের সাথে পৃথিবীর, বরং 
এভাবে বলা যুৎসই। পৃথিবীর সাথে 


নবুওয়তের ক্রোড়ে ও মানবজাতিসহ 
সৃষ্টিজগতের প্রভুর নামে; যিনি 


উধধ্বজগতের যোগাযোগ মুলতবি 


নবুওয়তের জন্য রাসূলকে (সা.) 


থাকার পর হেরা পর্বতে “উম্মি” নবীর 


নির্বাচিত করেছেন । যাতে এ জ্ঞান- 


প্রতি অবতারিত প্রথম ওহি । আল্লাহর 
এ বার্তায় ইবাদতের নির্দেশ, আল্লাহর 


মে*'১৪ 


বিজ্ঞান আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে উঠে । 
পথ চলতে পারে তার আলোয় ও 


আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কৃতিত্ব-অহমিকার 
ধাধায় না পড়ে যায় । সে জন্যে বলা 
হলো, “যিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড 
থেকে সৃষ্টি করেছেন... । এরপর তিনি 
কলমের মর্যাদা বর্ণনা করে তার 
সম্মানিত করলেন । তুলে ধরলেন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, লেখা-পড়া, শিক্ষা- 
দীক্ষায় কলমের গুরুতৃপূর্ণ অবদানের 
বিষয়টি । মক্কা ও আরব উপদ্বীপে 
অধ্যুষিত গণমানুষের কাছে এটি আদৌ 
কোনো চিরায়ত “জানাকথা' ছিল না 
যেখানে হাতেগোণা কিছু লোক শিক্ষিত 
ছিলেন'। তাই আরবে শিক্ষিত 
লোকদের 'আল-কাতিব' বলা হতো 
এ প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে: “যিনি 
কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন । 
এরপর মানুষের সহজাত প্রতিভা 
সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে 
যে, তারা জাগতিক নানা বস্তর স্বরূপ 
উদঘাটনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আবিষ্কার- 
উদ্ভাবন প্রভৃতি সম্পর্কে নবতর জ্ঞান 
অর্জন করতে পারে এবং ক্রমেই সে 
নিজের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত 
করতে পারে । তবে এমন সবকিছুর 
উৎস হলো আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা ও 
মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি যাতে অজানা 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও অন্তরালবত 
বস্তু দৃশ্যপটে হাজির করার প্রতিভা 
নিহিত রয়েছে । এ প্রসঙ্গে বললেন: 
“মানুষকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন 
যা তারা জানতো না । 


দীনের চরিত্র নির্ধারণ : জ্ঞান- 

বিজ্ঞান ও যুক্তিবান্ধব জীবনব্যবস্থা 
এটি ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর 
প্রতি নাধিলহওয়া ধারাবাহিক ওহির 
সূচনা । পরবর্তী প্রতিটি ধাপের ওহিতে 
এর এই চরিত্র বিশেষ প্রভাব বজায় 
রেখেছে । দীনঅভিসারী জ্ঞানের প্রতি 


[॥ তাত্তার্তহীদ ২১ 
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শাখা, শাস্ত্বের প্রতিটি অঙ্গণ, দাওয়াত, 


অভিযোগ দায়ের করা কিন্তু মামলা 


আন্দোলন ও গবেষণাকেন্দ্রে 
কর্মতৎপরতা এ চরিত্রকে ধারণ করে । 
ফলে জ্ঞান ও ধর্ম, নৈতিকতা ও প্রজ্ঞার 
মাঝে গড়েওঠা স্থায়ী সম্প্রীতি সমান্ত 
রালে এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্ত 
রে। আর ইসলাম রা মানুষের 
সহজাত জ্ঞানস্পৃহাকে গত করে; 
একইভাবে উদয়মান কোনো জাতির 
সামনে সাধারণত উদ্ভুত সমস্যাগুলোর 
সমাধানে সক্ষমতা প্রদর্শন করে 
চলেছে । জ্ঞানের প্রতি কখনো বিরাগ 
টি ৮৮ 
স্বাভাবিক চর্চা ও প্রবাহে ইসলাম 

কখনো শংকিত বোধ করেনি । বাধ 
রানি 


জ্ঞান ও তথ্যপ্রবাহে শংকিত 


বিভিন্ন মতবাদ 

পৃথিবীতে এমন কিছু ধর্ম বা মতবাদও 

আছে; জ্ঞানের মৃত্যুতে যে নিজের 
খুজে পেতে চায়। এর 

পরাজয়কে ভাবে ধর্মের বিজয় । 


তো নিষ্পত্তি একতরফা হয় না 
উভয়পক্ষকে হাজির থাকতে হবে; 


হলেও সংখ্যাটি যে, লাখ ছুঁয়েছিল 
এতে সন্দেহ নেই । 
কুরআন নাধিল হবার পর জ্ঞানের 


তাহলে এখন ফয়সালা দিতে পারি 
না। অবস্থা দাড়ালো যে, একের 
উপস্থিতিই যেন অন্যের প্রস্থানকে 
অনিবার্ধ করে তুলছে । খোদ ভারত 
উপমহাদেশেও অনেক ধর্মের অবস্থা 


গুরুত্ব আর জ্ঞানীর মূল্যায়নে এমন 
টান স্থাপিত হয় যা ইতোপূর্বেকার 
ধর্ম ও ধর্মপ্রন্থগুলোর সব রেকর্ড 
অতিক্রম করেছে৷ বলা যায়, এমন 
একটি উদাহরণও অতীতের খাতায় 


এমনই ৷ তাদের অনুসৃত কর্মনীতি 
পর্যালোচনা করলে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত 
দেখানো সম্ভব | 


মেলে না । কুরআন জ্ঞানীর প্রশংসায় 
যা বলেছে তাতে নবীদের পরে পুরো 
মানবজাতির সকল শ্রেণীর উপরেই 


ইউরোপে গির্জা ও ধর্মের মাঝে দন্ধ- 
সংঘাতের কাহিনি তো প্রায় সবারই 
জানা । মার্কিন লেখক ড্রেপারের লেখা 
0070101 1391৬/991) [২০1151017 
& 90160০ এঁতিহাসিক প্রমাণসমৃদ্ধ 
একটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ” । মধ্যযুগে 
ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুসন্ধান 
আদালতগুলো 00015 01 
10000151010. আর গির্জার মাধ্যমে 


তাদের স্থান দেয়া হয় । মহান আল্লাহ 
ঘোষণা করেছেন, 
15 হলঃ £28 ৩) 40) ত 46 291 ৬6 
(0 2৫ এ) ৩ +৮০ পট গ্ 
১০৬০ 
'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া 
ইবাদতের যথোপযুক্ত কেউ নেই । আর 
ফেরেশতা আর জ্ঞানীদের (সাক্ষ্যও 


সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা হাজার 
ছাড়িয়ে গেছে। এসব আদালতের 


তাই) তিনি ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা চালু 
রেখেছেন | এই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান 


ব্যাপারটি খোলাসা করতে উদাহরণ 
হিসেবে সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে 
মশাদের দায়েরকৃত মামলার ঘটনাটি 
বেশ যুৎসই হবে । মশক সমাজের 
একটি প্রতিনিধিদল একবার আল্লাহর 
নবী বাদশাহ সুলাইমান আ. এর 


দেয়া শাস্তির কথা মনে পড়লে এখনো 
মানুষের শরীরের লোম খাড়া হয়ে 
যায় । মধ্যযুগে ইটালি, স্পেন, জার্মানি 
ও ফ্রান্সে খিস্টায় ধর্মবিশ্বাসতাড়িত ও 
রোমান ক্যাথলিক গির্জা নেতৃত্বে 


রাজদরবারে এসে বাতাসের অত্যাচার 
সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করে। 


পরিচালিত এসব অনুসন্ধান 
আদালতগুলো (00015 91 
1100001511010)- ধর্মত্যাগের 


তাদের নালিশ ছিল তীব্র গতিতে 
প্রবাহিত বায়ুর ধাক্কায় তারা কোথাও 


অবিযোগে নির্মম, নিষ্ঠুর ও নৃশংস 
শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়াজুড়ে 


টিকতে পারেন না; ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে 


কুখ্যাত । স্পেনে আরবদের পতনের 


হয় । এর একটি বিহিত ফয়সালা করা 


অব্যবহিত পর ১৪৯০ খিস্টাব্দে 


হোক | তাদের আর্জি শোনার পর 


সরকার আদালতগ্তলোর বিন্যাস ও 


হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, 


এখতিয়ার নিজের হাতে নেয় । সপ্তদশ 


বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের উপস্থিতি 
ছাড়া মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে না 
সুতরাং বাতাসকে তার আদালতে 
হাজির হবার জন্য সমন পাঠানো হলো 
কিন্তু বাতাস হাজির হতেই মশাদের 
পক্ষে আর দীড়ানো সম্ভব হলো 
বাতাসের গতিবেগে তারা টিকতে 
পারলো না। বিবাদী বাতাসকে বলা 
তোমার বিরুদ্ধে মশকদের পক্ষ থেকে 


মে'১৪ 


শতকেই তাদের অস্তাচল যাত্রা শুরু 
হয়েছিল । নেপোলিয়ন ১৮০৮ 
খিস্টাব্দে স্পেন জয় করতে চেয়েছিল । 
কিন্তু ১৮২০ খিস্টাব্দে আদালতগুলো 
আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৫ 
সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রূপ ও অবয়বে এর 
অস্তিত্ব বহাল ছিল । এসব আদালতের 
রায়ে কত লোকের প্রাণ গেছে তার 
সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া মুশকিল 


ব্যতীত কোনো ইবাদতের প্রকৃত 

উপযুক্ত কেউ নেই ।” 

বলেছেন, 

০(525/৩85 

“আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! 

আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন 1৯ 

বললেন, 

833 ৩56 ১5620 854 ৪ ৬৩ 
৪40৫1$5 

“আপনি বলুন, জ্ঞানী আর আর মূর্খ কী 

সমান হতে পারে?১, 

ঘোষণা করলেন, 

207 55555 এ 9 পাও 


ও পপ ১75 


চি] 
“তিনি তোমাদের মধ্যে রী বিশ্বাসী ও 
জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদের মর্যাদা সমুন্নত 
করবেন 1১২ 


১9205১5528৩ 


প্রপ্া পি 


জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহর 


করেন ।৯৩ 
[| আত্তান্তহীদ ২২ 


ভয় 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রিয়নবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া 
সালাম)-এর কয়েকটি বাণীই তো এ 
প্রসঙ্গে যথেষ্ট বলা যায়, 


6 ভে ৬] এ (৩ ০৮) 
৪৫ 


'জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা আর মুর্খদের 
অবস্থানের তফাৎ তোমাদের মধ্যকার 
সাধারণ লোকের তুলনায় আমার 
রদবদল তে: 


গর্ব কঃ 
৪তখি। 05 ছি ও গরু $19 
০৫৫০ ছে ০ টি 
1993 ১০১ ও 1959 টিটি 


0৯ এর নিশা তি, লন 
'আলিমগণ বা জ্ঞানীরা নবীদের 
উত্তরাধিকারী; আর নবী-রাসূলগণ 
অর্থ-সম্পদ নয় জ্ঞানের উত্তরাধির-ই 
রেখে গেছেন, সুতরাং যারা এর 
অংশীদার হতে পেরেছে সে বড় 
এশ্বর্ষের অধিকারী 1৫ 
জ্ঞানের ব্যাপারে এতো বেশি 
গুরুত্বারোপ আর এ সম্পর্কে 
ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করার ফলে 
ইসলামের ইতিহাসজুড়ে মানুষের মাঝে 
জ্ঞান আহরণের তীব্র প্রতিযোগিতা, 
উদ্যম-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়; মানুষ 
জ্ঞান অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার 
হসেবে নিয়েছে । জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষার শ্বাশত এ বৈশ্বিক আন্দোলনের 
কালো-উত্তরণ ঘটেছে। সে পাড়ি 
দিয়েছে যুগের দূর-সীমানা | গুণগত 
অগ্রগামিতায় তার উৎকর্ষ বরং 
দুটোকেই অতিক্রম করেছে ।৯৬ 


বিখ্যাত ফরাসি লেখক ড. লুবনান এর 
বিখ্যাত আরব সংস্কৃতি, গ্রন্থে 
লিখেছেন, জ্ঞানচর্চায় আরবরা যে 
প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে তা বাস্তবেই 
বিস্ময়কর । এ কৃতিত্বে অনেকেই 


প্রথম কাজ হয় মসজিদ ও বিদ্যালয় 


বিচরণ ও অধিবাস । স্বভাব-প্রকৃতি ও 


প্রতিষ্ঠা ৷ বড় বড় শহরগুলোতে তাদের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবযুগেই বেশি। 
বনজমান তোভিল [মৃত্যু ১১৭৩ খি.) 


প্রজ্ঞার সাথে তার ছিল প্রবল বিরোধ । 
এমনকি গণিতশান্ত্র ও চিকিতসাবিদ্যার 
মতো নিরীহ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ 


বলেন, আলেকজান্দ্রিয়া়া তার পণ্তিতদের মাঝে কোনো কোনো সময় 
সময়কালেই তিনি বিশটি নেতিবাচক ও ধর্মবিমুখ সিদ্ধান্তে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছেন । সাধারণ উপনীত হবার ঝৌক লক্ষ্য করা 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগ্তলোর ছাড়াও বাগদাদ, 


গেছে। উদাহরণ হিসেবে গ্রিক 


কায়রো, ফিলিস্তিন, কর্ডোভা প্রভৃতি 
বড় বড় নগরীতে উচ্চতর গবেষণা ও 


বিজ্ঞানীদের (যারা কয়েক শতাব্দীকাল 
দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের নিজেদের 


বিশাল বিশাল গ্রন্থাগারও ছিল। 
মোদ্দকথা, জ্ঞান-গবেষণার যাবত 


শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছিল) কথা উলেখ 
করা যায়; তারা তো রীতিমতো 


আনুকুল্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল । 
কেবল ৭০ হাজার 


মুশরিক ও নাস্তিক ছিল। গ্রিসের 
জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ছিল ধর্মের 


গণপাঠাগার | আরব ইতিহাসবিদগণের 
মতে, কর্ডোভায় অবস্থিত আল হাকেম 
সানীর লাইব্রেরীতে মোট ছয় লাখ 
গ্রন্থের বিরাট সম্ভার ছিল যার মধ্যে ৪৪ 
হাজার কেবল নির্ঘন্ট বা গ্রন্থপঞ্জি । এ 


বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর মারমুখী এবং নাস্তি 
কতার পক্ষে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ । এমন 
প্রেক্ষাপটে এটা ইসলামের পক্ষ থেকে 
বড় অনুগ্রহ বলতে হবে যে, জগতের 
সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিমুখ 


প্রসঙ্গে কোনো এক ব্যক্তির চমৎকার 
একটি উক্তি হলো, চারশ” বছর পর 


নির্ধারণের মাধ্যমে সে জ্ঞানের প্রতিটি 
শাখা ও শ্রেণীকে এক্যের এক শক্ত 


চার্লস যখন ফ্রান্সের সরকারি গ্রন্থগার 


সুতোয় বেঁধে দেয়। এটা তার জন্যে 


প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি ৯ শ'র বেশি গ্রন্থ 


সহজ হবার কারণ হলো, ইসলাম 


সংগ্রহ করতে পারেননি! আবার 
তন্ধ্যে ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের পরিমাণ 
একটি আলমারি সমানও নয় 1৮ 


বিক্ষিপ্ত জ্ঞানকেন্দ্র গুলোর 

মাঝে সংযোগ-সংহতি 

সমাজে চৈতন্য সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
শিক্ষা আন্দোলনের বলিষ্ঠ তৎপরতা ও 
বিস্তৃতির চেয়েও জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, 
গতিপথ ও গন্তব্য নির্দেশ, জ্ঞানকে 
ইতিবাচক, গঠনমূলক, কল্যাণ- 
অভিসারীরূপে প্রতিষ্ঠা, ইমান-ইয়াকিন 
ও বিশ্বাসের ভিত রচনার পথপ্রক্রিমায় 
রাসুল (সো.) প্রেরণের মিশনের 
উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন এবং ইসলামের 
দাওয়াতনীতির শক্তিশালী সহায়করূপে 
একে কাজে লাগানোই বেশি 


তাদের সমকক্ষতা অর্জন করেছে কিন্তু 
তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার 


গুরুত্বহ ৷ 
একটি দীর্ঘ সময়জুড়ে জ্ঞানের তরী 


চ্যালেঞ্জ গ্রহণ সত্যিই দুঃসাহসিক 


বিক্ষিপ্ত ও ভুল জায়গায় নোঙর করে 


ব্যাপার । যখন তারা কোনো নগরীর 


বসেছিল এমনকি পারস্পরিক 


কর্তৃত্ব গ্রহণ করে সেখানে তাদের 


মে'১৪ 


বৈপরিত্যপূর্ণ অবস্থানে ছিল তার 


জ্ঞানের পথে যাত্রা (90816175 
[0100 করার বেলায় সঠিক 
জায়গাটিই বেছে নিয়েছে। তার 
সূচনাটি ছিল আল্লাহর ওপর পূর্ণ 
বিশ্বাস, তার সাহায্য প্রার্থনা তার প্রতি 
অবিচল ভরসা এবং পড়ুন আপনার 
প্রভুর নামে" (দ্রষ্টব্য: সুরা আল- 
আলাক) শীর্ষক বাণীর বাস্তবায়নের 
মধ্যদিয়ে । শুভ সুচনা সাধারণত 
ইতিবাচক ও কল্যাণময় পরিসমাপ্তির 
নিশ্চয়তা তৈরি করে। ইসলাম ও 
কুরআন ও ইমানের ফয়েজ-কল্যাণে 
এক মহাসংহতি গড়ে তুলেছে যা সকল 
এক্যকে অভিন্ন সূতোয় গেছে নিতে 
পারে । এটি আল্লাহর পরিচয়লাভ তথা 
মারেফাতভিত্তিক সংহতি | এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষের প্রশংসা 
করলেন এভাবে, 
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তোরা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 
সৃষ্টিনৈপুণ্যে নিরন্তর চিন্তামগ্ন হয়, হে 
আমাদের প্রভু! আপনি (এসব) অনর্থক 
সৃষ্টি করেননি ৷ তুমি পবিত্র । অতএব, 
আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে 
নিরাপদ রাখুন ।” ৯৮ 


দূর অতীতে এক সময় সৃষ্টিজগতের 


মধ্যযুগের ধর্মীয় দর্শন বহুত্ের মাঝে 

ধারণাকে মানুষের অন্তরে 
বদ্ধমূল করে দিয়েছে। “সভ্যতার 
আলোবঞ্চিত' মানুষ প্রকৃতিজুড়ে 
ছড়ানো বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হয়ে সে 
বিষয়ে উদাসীন থেকেছে । এর কারণ 
হলো, সৃষ্টিরাজির বৈচিত্রের মাঝে 


প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও একক নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থাপনায় (দৃশ্য, বিবর্তন ও 
পরিবর্তনধারা) কিছু বৈপরিত্য 


মৌলিক সাদৃশ্যের অভিন্ন সূত্রটি তারা 
উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি । অথবা 
তাদের সামনে সে পথ খোলা ছিল 


আবিষ্কার করতে গিয়ে অস্থির হয়ে 
উঠেছিল । এমনকি কখনও কখনও 
তারা আল্লাহদ্বোহী হয়ে উঠেছে এবং 
সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রককে অভিযুক্ত এবং 
গালমন্দ পর্যন্ত করেছে । এ 

ইমান ও কুরআনভিত্তিক “ইসলামি 
জ্ঞানসূত্রঁ মানুষের জীবনবোধ ও 
বিশ্বাসে এমন এক বৃহত্তর এক্য নির্মাণ 
করলো যা প্রাকৃতিক এঁক্যের সঙ্গে 
খুবই সাযুজ্যপূর্ণ । এটা আল্লাহর ইচ্ছে 
ও হিকমাতের কার্যকর প্রতিফলন । 
জার্মানির একজন বিজ্ঞ লেখক হেরাল্ড 
হোফডিং (71010 170910116) এ 
এক্যের অনুসন্ধান, মানবজীবন, জ্ঞান 
ও নৈতিকতার এঁতিহাসিক পরিক্রমায় 
এর প্রভাবক অবদানের প্রসঙ্গ উলেখ 
করতে গিয়ে লিখেন, “ সকল ধর্মের 
মৌল বিশ্বাস একত্ববাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এ ভঙ্গিতে যে, 
সৃষ্টিজগতের সবকিছুর কার্ষকারণ ও 
অস্তিত্ব এক বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয় । 
(এ চিন্তাসূত্রে অনিবার্ষরপে কোনো 
সমস্যা উপস্থিত হলে সে কথা বাদ 
রেখে) এটি ইমান, প্রত্যয় ও 
মানবপ্রকৃতিতে মোটাদাগে ইতিবাচক 
ও গুরুত্পূর্ণ প্রভাব ফেলে । যারা এটি 
স্বীকার করে নেবে তাদের জন্য এরূপ 
বিশ্বাস স্থাপন সহজ হয়ে উঠে যে 
(কতিপয় ব্যতিক্রম ও বিস্তারিত 
বিষয়ের কথা বাদ দিলে) 
পৃথিবীর সবকিছু অভিন্ন 
বিধিসূত্রে গ্রথিত। কেননা 
কার্ধকারণের অভিন্নতার দাবি 
বিধি-বিধানের 

এককেন্দ্রিকতা । 


মে'১৪ 


না ১৯ 

(শেষে ইসলাম যখন জ্ঞানের কম্পাস 
নিজের হাতে নিয়েছে তখন) জ্ঞান তার 
এ পথ-পরিক্রমা অতিক্রম করে 
উদ্দেশ্যমুখী, কল্যাণপ্রসু এবং 
পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম হয়ে 
অনুরূপভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চি 
মানবতার সেবা, সভ্যতা-সংস্কৃতির 
উৎকর্ষ ও সমাজের ব্যাপকতর কল্যাণে 
নিবেদিত হয়েছে । আর এ চিন্তানৈতিক 
ধারা মানবকল্যাণ ভাবনার ইতিহাসে 
সবচে" বড় অবদান হিসেবে প্রমাণিত 
হয়েছে। যা মানুষের ভাগ্য বদলে 
দিয়েছে, পরিবর্তন করে দিয়েছে তার 
চিন্তার অভিমুখ | পশ্চিমা জ্ঞানীরাও 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানুষের চিন্তাশীলতার 
জগতে কুরআনের এ অবদান স্বীকার 
করে নিয়েছে । এখানে আমরা এ 
প্রসঙ্গে কেবল দুটি সাক্ষ্য উলেখ 
করবো । 

“পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ধর্মগস্থগুলোর 


মধ্যে কুরআন অনেক উচুমর্যাদার 
অধিকারী | অথচ ইতিহাস সৃষ্টিকারী 
গ্রন্থগুলার মধ্যে তার সময়কাল 
সবচেয়ে কম। 
কিন্তু 


21511201 
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মানবজীবনে বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টিতে 
সে কারো তুলনায় পিছিয়ে নেই । এটি 
এক নতুন চিন্তাধারা উদ্বোধন করেছে 
এবং নবতর নৈতিকতার ভিত রচনা 
করেছে ।১০ প্রাচ্যবিদ [7870৬15 
171150101610 লিখেছেন, “কুরআন 


যে জ্ঞান- উৎস-এতে 
আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 
নভোমগ্ডল, ভূমণ্ডল,  মানবজীবন, 


ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি-প্রযুক্তি যত 
কিছুর উলেখ এখানে রয়েছে; এ 
বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও তাফসীরে 
আলোকপাত করা হয়েছে। উনক্ত 
আছে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও 
জ্ঞানভিত্তিক তর্কের দ্বার । এতে 
পরোক্ষভাবে মুসলমানদের মাঝে 
বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও 
চর্চার পথ প্রশস্ত হয়েছে । এটা কেবল 
আরবদেরকেই প্রভাবিত করেনি ধর্মীয় 
ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেতে 
আরবদের অনুসরণ করতে ইহুদিবাদী 
দার্শনিকদেরও উদ্দীপনা যুগিয়েছে 
এমনকি খরিস্টধর্ম প্রভাবিত ভাষাশান্ত্রও 


তির 
চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে 
ন সেসব বিষয়ে মনোযোগ 
প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। 
হযরত মুহাম্মদ (সাল্লালাহু আলাইহি 
ওয়া সালাম) এর প্রতি নাধিলকৃত 
ওহির মধ্যে ভূমণগ্ুলীয় বিভিন্ন বস্তুর 

আবর্তনসম্পর্কিত যে উলেখ রয়েছে তা 
ইবাদতের জন্যে নয় । বরং আল্লাহর 
নিদর্শন ও মানুষের উপকারার্থে বর্ণিত 
হয়েছে। সব অঞ্চলের মুসলমানরা 
ভূগোলকে ব্যাপক কৃতিত্বের সঙ্গেই 
অধ্যয়ন করেছে । কয়েক 
শতক পর্যন্ত তারাই 
ভূগোলশাস্ত্রের ওপর একচ্ছত্র 
আধিপত্য বজায় রেখেছে । 
আজও অধিকাংশ তারকার 
নাম আরবি এবং সংশিষ্ট 
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পরিভাষাগুলো আরবিই ব্যবহৃত হতে 
দেখা যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় 
ভূগোলবিদগণ আরবদেরই শিষ্য 
ছিলেন। 

অনুরূপভাবে কুরআন চিকিৎসাবিদ্যা 
অর্জনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে । 
সাধারণভাবে যে কোনো ধরনের 
অধ্যয়ন ও পাঠচর্চাকে বরাবরই 
উৎসাহিত করেছে । চিন্তা-গবেষণার 
দিকে মানুষের অভিনিবেশ ফেরাতে 
নিরন্তর সচেষ্ট থেকেছে ।৯ 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-জুম্বতা, ৬২:২ 

২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৭৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৫৩ 

* আল-কুরআন, সরা আল-আনকাবৃত, 
৪২:৫৩ 

« আল্লাহর নবী ঈসা (আ.)-এর পরে যে 
সময়টি অতিবাহিত হয়েছে । 

১. আল-কুরআন, সুরা আল-আ)ল1ক, 
৯৬:১৫ 

+ কুরাইশ গোত্রে কেবল ৭০ জন লোক 
লেখাপড়া জানতো । বিখ্যাত আরব মনীষী 
ফাজেল ইবনে আবদু রাব্বিহি আল- 
আন্দালুসী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইকদুল 
ফারিদে যেমনটি উলেখ করেন (দেখুন : খ. 
৪, পৃ. ২৪২, ফুতুলহুল বুলদান লেখক, 
বাযযারি, পৃ. ৪৫৭), কেউ কেউ শিক্ষিতদের 
এ সংখ্যা বেশি উলেখ করেছেন তা সত্তেও 
তা একেবারেই স্বল্প । 

* দেখুন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘত, অনুবাদ: 
মাওলানা যোফর আলী, লাহোর 

৯ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৮ 

১ আল-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১১৪ 

৯ আল-কুরআন, সর? আযষ-বুমার, ৩৯:১৯ 

»২ আল-কুরআন, সুরা আ)ল-মুজাদালা, 
৫৮:১১ 

** আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৮ 

»* আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর ₹ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫০, হাদীস: ২৬৮৫ 

» কে) আবু দাউদ, আ)স-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩৬৪১৪ (খ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্বনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৬৮২ 

৬ উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র বোঝার জন্য 
মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেখা পৃথিবীর 


মে'১৪ 


বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন 
করা যেতে পারে। উদাহণ হিসেবে 
দুয়েকটির নাম উলেখ করা হলো: ১. আল- 
ফাহরাত্ত, ইবনে নদীম, ২. কাশফুষ যুনুন, 
হাজী খলিফা চালচী, ৩. মু*জামুল 
মুসানসিফীন, অল্লামা মাহমুদ টুংকি (এটি 
৬০ খণ্ড, ২০ হাজার পৃষ্ঠা ও ৪০ হাজার 
লেখকের জীবনী সংবলিত), 8. আস- 
সাকাফা ইসলামিয়া ফিল হিন্দ, মাওলানা 
সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানী দোমেস্ক 
থেকে প্রকাশিত), ৫. তারিখুল আদাবিল 
আরবি, বোকলম্যান, ৬. তারিখুত তুরাসিল 
আরবি, ফুয়াদ সাজগিন প্রভৃতি | 


* সাইয়েদ আলী বৈলগ্রামী,আরব সংক্কাতি 
এ পৃ ৩৯৮-৩৯৯ 

১” আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৯১ 

১৯ [715601% 01000 70011950017, 
7১:5 

২. 7২৪৬. 0. 1850110900775 1) 
10009000610] 6017]116 701917, 13, 
]. 17২০9৫৮5611, [.017001 (1918) 

২ কে) মাণাছা15 17179010611, ওম 
[২9958101193 11700 (০01119953161017 & 
[75959319০07 1179 (0181, 
[.000017, (1902), 7) : 9; (খ) বিশ্ব 
সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ও 
অবদান, পৃ. ৯৪-১০৯ 


পিক চেম্বার অব কমার্স চট্টগ্রাম 


মাও.গাজী শু রহমান 


বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক ও চেয়ারম্যান, ফেয়ার মিডিয়া লিমিটেড 
বিশেষ অতিথী 
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দারুল উলুম 


দেওবন্দ; একটি চেতনা, 


একটি বিপ্রব! 


দারুল উলুম দেওবন্দ কি? 


দারুল উলুম দেওবন্দ কী? 


শেষ রাতে খোদাপ্রেমিক বুযুর্গদের 


ভারত উপমহাদেশের একমাত্র দীনের 


আহজারির ফসল, হক্কানী ওলামায়ে 
কিরামের ত্যাগ-তিতিক্ষার সুফল, 


আশ্রয়স্থল, যা ইসলাম বিরোধী সকল 
ষড়যন্ত্রের যথাযথ ও সফল মুকাবিলা 


মুজাহিদীনে ইসলামের চেষ্টা ও নিষ্টার 


করছে । সেই ষড়যন্ত্র কুখ্যাত ইহুদি 


সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হোক বা 


যথাযথ অর্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উল্লেখযোগ্য. নির্দশন, ভারত 
উপমহাদেশে ধর্মীয় 


মুসলমানদের 
প্রতীক, দীনের মান-মর্যাদা ও ইসলামী 
কৃষ্টি-কালচারের ধারকবাহক এবং 
আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় একটি 
দীনি মারকায । 


দারুল উলুম দেওবন্দ কি? 

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম পাঠশালা 
“সুফ্ফা*র প্রতিবিম্ব, যার ভিত্তি মহান 
আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও তীর প্রিয় 


সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান মিশনারিদের পক্ষ 
থেকে, অথবা সেই ষড়যন্ত্র কাদিয়ানি 


দারুল উলুম দেওবন্দ কী? 

এমন একটি স্বাধীন শিক্ষালয়, যা এই 
উপমহাদেশে “জমিয়তে ওলামায়ে 
হিন্দ-এর মতো অনুভূতিশীল, 


বান্দাদের স্বতঃস্কুর্ত ইচ্ছার ওপর; না 
সরকার বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার নির্ভরশীল 
হয়ে, না কোন বিত্তশালী ব্যক্তির 


সচেতন, মজবুত সংগঠন উপহার 
দিয়েছে । যে সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ বেনিয়াদেরকে তখনই তাড়িয়ে 


সম্পদে আস্থাশীল হয়ে । যে প্রতিষ্ঠান 
আপন সন্তান ও ফাযিলদেরকে 


ছিল যখন তাদের রাজ্যে সূর্যাস্ত যেত 
না। সময়ের সেই সুপ্রিম পাওয়ারের 


আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার 


বিরুদ্ধে তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল 


প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং আত্ম- 
নিরভরশীলতা ও আত্মপরিচয়ের শিক্ষা 
দেয় । 


মে'১৪ 


যখন অন্যরা তাদের তোসামোদ ও 


রেখেছিল । 


সলিমুদ্দীন মাহদি 


তাদের এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টা 
ততদিন পর্যন্ত অব্যহত ছিল যতদিন না 
এই কালো অন্তরের অধিকারী 
শেতাঙ্গরা উপমহাদেশ থেকে পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়নি । ইতিহাস সাক্ষী, 


ব্রিটিশের শক্তি-সামর্ঘয সত্বেও বড় 
অপদস্থ ও অপমান কীধে নিয়ে মসনদ 
ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল । 

দারুল উলুম দেওবন্দ 

প্রতিষ্ঠার পেক্ষাপট 

দিল্লী পতনের পর মুসলমানদেরকে 
দীন-ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে 
উৎখাত ও বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে 
জুলুম-অত্যাচারের রুলার 


চালানো হয়। ইলমে দীন ও তার 
ধারকবাহক ওলামায়ে কিরামদের নাম- 
নিশান মিটিয়ে দেয়ার মানসে তাদের 
ওপর অবরোধ ও কঠোরতা আরোপ 
করা হল। এই ভারত উপমহাদেশ 
[যেখানে মুসলমানরা শতবছর ধরে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল] 
তাদেরকে শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও 

করে রাখা হল। 
নেতৃত্বস্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর সম্পদ 
নিয়ে তাদেরকে নিত্যদিনের 
ফকির বানিয়ে দেয় । 


[॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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মোটকথা জুলুম-অত্যাচারের যত পন্থা 
হতে পারে সবগুলো মুসলমানদের 


হয় । সেই সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে 


তাই মিস্টার আফনিস্টন নিজের 


গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব 


ওপর প্রয়োগ করা হয় । তবে এখনো 
মুসলমানদের প্রধান সম্পদ ধমীয় 
এতিহ্য' অক্ষুন্ন ছিল । ইংরেজরা রাষ্ট্রীয় 


লিখেন, সেই সিদ্ধান্তকে পুরস্কারযোগ্য 


ডায়রীতে লিখেন, “আমি প্রকাশ্যে না 
হোক, অন্তত গোপনে হলেও খিস্টান 


সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় । কারণ লর্ড 
মেকল এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে 


পাদরিদের সহযোগিতা করে যাব 
যদিও গর্ভনর সাহেবের সাথে আমিও 


ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলেও মুসলমানদের 


ভারত জয় করার ভিত্তি স্থাপন 


একমত যে ধর্মীয় বিষয়ে সাহ্য্য- 


ধর্মীয় চেতনার ওপর তেমন কোন 
প্রকাশ্য হামলা করেনি । সকল হিংস্র 
আচরণ সত্তেও ধর্মের ব্যাপারে তাদের 
তেমন কোন প্রকাশ্য অশুভ আচরণ 
লক্ষ করা যায়নি ৷ তাই মুসলমানদের 
ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি এই পর্যন্ত 
ছিল সুরক্ষিত । তাই এই সাম্রজ্যবাদীরা 
সরাসরি ধর্মের ওপর আঘাত হানার 
বিপরীত অন্য একটি কৌশল অবলম্বন 
করল । যার বিবরণ মওলানা মুহাম্মদ 
আলীর ভাষায়: 

“সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আধিপত্যের 
পর ১৮৭০ সালে মুসলমানদের 
ব্যাপারে তৎকালীন ভারত সরকারের 
পলিসি পরিবর্তন হয় । তারা যখন মনে 
করল যে, মুসলমানদের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বা তাদের ওপর 
নির্যাতন চালিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী 
বানানো যাবে না, তখন তারা এই 
সিদ্ধান্ত নিল যে, চলতি বছর 
মুসলমানদেরকে একটি আধুনিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা” প্রদান করা হবে ।+ 

এই পলিসির অন্তরালে কি রহস্য 
গোপন ছিল? তা যথাযথ অনুধাবন ও 
তার সঠিক তাৎপর্য উদঘাটন করার 
জন্য আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে 
হবে । ১৮৩৪ সালের সেই কমিটির 
কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে হবে, যে 
কমিটি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল 
যে, ভারতের সন্তানদেরকে কোন 
ভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে? ভারতীয় 
ভাষায় না ইংরেজি ভাষায়? 
৭ মার্চ ১৮৩৪ সালে লর্ড মেকলের 
সভাপতিত্বে সেই কমিটির সভা 
অনুষ্ঠিত হয় । সভায় উপর্যুক্ত বিষয়টির 
ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা হয় 
সর্বশেষ সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
ভারতের সন্তানদেরকে ইংরেজি ভাষায় 
শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত 


মে*১৪ 


করেছন । কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ 


সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা 


ছিল দু'টি । একটি প্রকাশ্য ও অপরটি 
অপ্রকাশ্য | 


প্রকাশ্য লক্ষ্য যা তিনি তার 
রিপোর্টে উন্লেখ করেছেন 
“আমাদের এমন একটি দল তৈরি 
করতে হবে যারা আমাদের মধ্যে এবং 
এই কোটি কোটি জন সাধরণের মধ্যে 
দোভাষী হিসেবে কাজ করবে | এবং 
তাদের বৈশিষ্ঠ হবে এই যে, রক্ত-বর্ণ 
হিসাবে তারা ভারতীয় হলেও চিন্তা- 
চেতনা ও মন-মানসিকতা হিসেবে হবে 


লর্ড মেকলের মূল উদ্দেশ্য যা তার 
অন্তরে লুকিয়ে ছিল তিনি তা চিঠির 
মাধ্যমে তার পিতার নিকট প্রকাশ 
করেছেন । তিনি লিখেছেন, “এই শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রভাব হিন্দুদের ওপর খুব 
বেশি বিস্তার করবে । কোন ইংরেজি 
শিক্ষিত হিন্দু নিজের ধর্মের ওপর 
সঠিক ভাবে ঠিকে থাকতে পারবে না । 
কিছু মানুষতো সুযোগের অপেক্ষায় 
হিন্দু থাকবে । তবে অধিকাংশ লোক 
একত্ববাদের বিশ্বাসী বা খিস্টান ধর্ম 
গ্রহণ করে নেবে । আমার বিশ্বাস, যদি 
আমার এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় 
তাহলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে 
বাংলায় একজন মূর্তিপূজকও পাওয়া 
যাবে না ।” 

তাই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, 
সাম ্াজ্যবাদী ব্রিটিশের উদ্দেশ্য ছিল 
এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করাযা 
ভারতীয় চিন্তা-চেতনাকে পশ্চিমা 
চিন্তাধারায় রূপান্তরিত করা । অথবা 
অন্তত এমন একটি জাতি তৈরি করা 
যারা হবে তাদের একান্ত অনুগত ও 
বিশ্বস্ত তাবেদার | 


উচিত | তা সত্তেও যত দিন পর্যন্ত 
ভারতীয় লোকেরা খ্রিস্টান ধর্মের 
অভিযোগ করবে না অত দিন পর্যন্ত 
তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সংশোধনের 
ব্যপারে একটুও অবেহেলা করব না 
যদি এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের মন 
মানিসকতা এমন পরির্বতন নাও করে 
যা দ্বারা তারা তাদের ধর্মকে পরিত্যক্ত 
মনে করে অন্তত এমন এক জাতিতো 
গঠন করা যাবে যারা রাষ্ট্র গঠনে খুবই 
মেহনতি ও একান্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় 
দেবে ।* 

এই রাজনৈতিক বিপ্রব ও অধুনিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের শিক্ষা- 
সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিকে 
কিভাবে ধ্বংস করেছে তার বিবরণ 
স্যার উলিয়ম হান্টার “আওয়ার 
ইন্ডিয়ান মুসলিমস' বইতে উল্লেখ 
করেছেন। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ে 
মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার 
বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেন, “সরকারের 
ওপর মুসলমানদের অনেক অভিযোগ 
ছিল । এর মধ্য 

প্রথম: সরকারি সকল পদ তাদের জন্য 
বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 

দ্বিতীয়: এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করেছে তার মাধ্যমে ইসলাম জানার 
কোন সুযোগতো নেই বরং ভারতীয় 
জাতি হিসেবে গঠিত হওয়ারও কোন 
অবকাশ নেই । 

তৃতীয়: কাজীদের অব্যাহতির কারণে 
সহস্র পরিবার যারা ইসলামি 
জ্ঞানভাণ্তার ফিক্হের ধারকবাহক 
তাদেরকে বেকার ও অসহায় বানিয়ে 
দিয়েছে । 

চতুর্থ: তাদের আওকাফের আমদানী 
যা তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় হত, তা 
এখন ভূল পথে ব্যয় হচ্ছে। 
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ড. হান্টার এই সব বিষয়ের ওপর 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং 
মুসলমানদের দুরাবস্থার চিত্রায়িত 
করেছেন ৷ 


এই ছিল ধর্ম ও জাতির অবস্থা! 
এমন করুণ অবস্থায় মুসলমানদের 
জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তো সোনার হিরণ, 
পদ-মর্ধাদা ছিল এক কাল্পনিক স্বপ্ন 
মুসলমানদের ধন-সম্পদগ্ডলো শৃণ্য ও 
পরিত্যক্ত হয়ে যায় । ধর্মীয় ও জাতীয় 
নেতাদের অধিকাংশকে হত্যা করা 


সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া হাতেগোনা 
যে কয়েক জন ছিল তারাও সময়ের 
দাবিতে হিজরত করে অন্যত্রে চলে 
যান। অথবা নিজ নিজ আত্রয়স্থলে 
আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এই 
অসহায় বিশ্বে ধর্ম ও জাতির জন্য 
কেবল মাত্র ঈমান-আকিদা ছাড়া আর 
কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু 
আফসোস! এই করুণ অবস্থায়ও 
মুসলমানদের সেই ঈমান-আকিদাকে 
বিনষ্ট করার জন্য ফিরিঙ্গিদের গোপন 
কৌশল! সত্যিই এই জনগোষ্ঠীর জন্য 
বড়ই হতশার সময় ছিল তখন । 


ধৈর্য-নিষ্ঠার আলো নিত, যা থেকে শাহ 
ওয়ালী উল্লাহ ঞ্ঞ্ই-এর বিপ্লবের প্রাণ 
সঞ্চারিত হয়েছিল তাকেও মিটিয়ে 
দেওয়া হয় । শাহ ওয়ালী উল্লাহ (দু, 
শাহ আবদুল আযীয এজ, শাহ 
মুহাম্মদ ইসহাক এছ, শাহ আবদুল 
গনী মুজাদ্দিদী একি এই মাদরাসাকেই 
ইসলাহী ও ইনকিলাবী' (সংশোধন ও 
আন্দোলনে)-এর কার্ষালয় 
বানিয়েছিলেন ৷ যেখানে বসে জাতির 
ইসলাহ ও সংশোধন এবং উন্নতি ও 
অগ্রগতির পরিকল্পনা করতেন । দিল্লী 
পতনের সাথে সাথেই এই 
ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল । 


মে'১৪ 


মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্দী ঞ্ক্ট-এর 


এই হল ইসলেমের সেই দুর্গ “দারুল 
উলৃম দেওবন্দ” অর্থাৎ উম্মুল মাদারিস 


দারুল উলুম দেওবন্দে প্রতিষ্ঠার 


জময়িয়্যাত" নামক সংগঠন যো হযরত 


এতিহাসিক পেক্ষাপট | তা দ্বারা স্পষ্ট 


হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী 


প্রতীয়মান হয় যে, দারুল উলুম 


এছ মক্কা থাকাকালীন হজরতের 


দেওবন্দ হল সেই মহামান্বিত বৃক্ষের 


তত্বাবধানে ভারতে কাজ পরিচালনা 


একটি সবুজ-শ্যামল ডানা যা রোপন 


করতো) সিদ্ধান্ত নিল যে, দিল্লীর 


করেছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওলি 


আশ-পাশে ইমাম আবদুল আযীয 
্ই-এর মাদারাসার ন্যায় একটি 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা । তাই মাওলানা 
কাসেম নানুতুবী এজি এই সিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ৭ বছর পর্যন্ত 
কোশেশ চালিয়ে যান । পরিশেষে ১৫ 
মহার্রম ১২৮৩ হিজরী তথা ৩০ মে 
১৮২২ সালে দিল্লী পতনের ৯ বছর 
পর দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা 
করেন । 

মাওলানা সিন্দী ঞ্রক্ছ বলতেন, দারুল 
উলুম দেওবন্দের ভিত্তি সময়ের আবেগ 
ও ব্যক্তি প্রচেষ্ঠার ওপর নয়, বরং তার 
ভিত্তি সু-পরিকল্পিত ও এক দল 
আলেম-ওলামার চিন্তার সুফল । 


একটি ঘটনা দ্বারা 

তার প্রমাণ মিলে 

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর 
শাহ রফী উদ্দীন ঞ্ক্ছ হজের উদ্দেশ্যে 
মক্কা শরীফ গমন করেন । সেখানে 
হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে 
মক্কী এ্ক্ছ-কে বলেন, হযরত, আমরা 
দেওবন্দে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছি তার জন্য দোয়া করেন 
সুবহানাল্লাহ! আপনি বলছেন 'আমরা 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি আপনার কি 
খবর আছে? শেষ রাতে কতবার যে 
এই মাদরাসার জন্য কপাল সিজদায় 
রেখে আহাজারী করেছি? আল্লাহর 
কাছে বলেছি, হে আল্লাহ! হিন্দুস্থানে 
ইসলামের অস্তিস্থ রক্ষা ও হিফাজতের 
কোন ব্যবস্থা করে দিন ৷ এই মাদরাসা 
এ শেষ রাতের আহজারীর ফসল । 
দেওবন্দের সৌভাগ্য যে, এই মূল্যবান 
সম্পদ সে আপন বুকে ধারণ করতে 
পেরেছে ১ 


উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী এটি, যেন 
শিরিক-বিদআত, অজ্ঞতা ও হীনতা 
এবং পাপ-পঙ্কিলতার বিষাক্ত ছোবল 
থেকে সাধরণ পথিক সেই বৃক্ষের 
ছায়ার নীচে এসে প্রাণ ও শক্তি 
সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয় । 


উসূল ও নীতিমালা 

দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার নীতির 
ওপর পরিচালিত অন্যান্য দীনি 
মাদরাসাসমূহের উসুল ও নীতিমালা 
হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম 
নানুতুবী কটি স্বংয় নিজেই উসূলে 
হাশতগানা' (আট মৌলিক নীতিমালা) 
শিরোনামে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 
এটা আল-কাসেম নামক পুস্তিকায় 
দারুল উলুম সংখ্যা ১৩৪৭ সালে 
প্রকাশিত হয়। মাওলানা সাইয়িদ 
মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দী রাহি 
উসুলগুলো উল্লেখ করার পর তার 
সারাংশ নিজের ভাষায় উল্লেখ করে 
বলেন, উপর্যুক্ত নীতিমালার আলোকে 
বলা যায় দারুল উলুম ও তার সাদৃশ 
অন্যান্য মাদরাসার উদ্দেশ্য হল: 

ক. স্বাধীনভাবে পৃথিবীর সকল স্থানে 
আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার করা । 
যেখানে কারো প্রভাব ও দাপটের 
সামনে নতিম্বীকার করা যাবে না। 
কারো অবৈধ অভিভাকত্বও চলবে না । 
খ. মুসলমানদের পারস্পরিক সর্ম্পক 
সুগভীর করা, যা মুসলমানদের মধ্যে 
একটি বন্ধন সৃষ্টি করবে, যা তাদেরকে 
ইসলামের সঠিক ভিত্তির ওপর অটল 
থাকতে সাহায্য করবে । এভাবে 
ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি সর্বকালের জন্য বা হয়তো 
অন্তত সেই সময় পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে 
যায় যতদিন এই প্রতিষ্ঠান আপন 
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নীতিমালার ওপর অটুট থাকবে এবং 
পরিচালকগণ আল্লাহর ওপর পূর্ণ 
আস্থাশীল ও সাধরণ মুসলমানদেরকে 
মাদরাসা পরিচালনায় পার্শে রাখবে 


খা 


নবী করীম জী পর্যন্ত পৌছে যায় । 
দারুল উলুম দেওবন্দের মূল শিকড় 


বোঝানোর জন্য হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা 
এবং ইযালাতুল খফার মতো 


শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহান্দিসে দেহলভী 


এতিহাসিক কিতাব রচনা করেন । তার 


রই | তারই চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান- 


এবং ইসলামী শান-মান ও আমল- 
আখলাক রক্ষা করবে ৷ 


বিজ্ঞান এবং পথ ও মতের ভিত্তিতে 
দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাধারা 


পৌত্র শাহ ইসমাঈল দেহলভী পা 
কে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ 
ছি ও হযরত শাহ আবদুল গনী 


গ. কর্মচারী ও কর্মকর্তা, খাদিম ও 


নির্ধারণ করা হয়েছে । অতএব আল- 


উপকৃতকারীদের জামাত সকল প্রভাব 
থেকে মুক্ত থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ 


হামদুল্লিহ, দেওবন্দী চিন্তাধারা “উড়ে 
এসে জুড়ে বসা" নতুন কোন চিন্তাধারা 


হ্ছ-এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করবে । 


নাম নয় | বরং ইলম ও দীনি বিষয়, 


যে নীতি ও আদর্শ সম্পকে সকল 


রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ওলামায়ে 


উম্মতের এক্য মত্য যে, তা সুনাতে 
কদীমা _ (প্রাচীন নীতি)-এর ওপর 


দেওবন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ ঞজটি-এর 
মাধ্যমে আকাবিরীনদের সাথে একই 


অপরিবর্তিত রয়েছে । এটাই পূর্বপুরুষ- 
সালাফদের যর্থথি হি! ও 
বাড়াবাড়িমুক্ত সঠিক কণ্ঠি পাথর ও 
সরল পথ 1৮ 

ঘ. স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার (যো 
শরিয়ত ও ইতিহাসের আলোকে 
মুসলমানদের পতনের একক কারণ) 
বিপরীত, পারস্পরিক পরামর্শের 
ভিত্তিতে ব্যাপক ও সামগ্রিক কাজ 
করার একটি নমুনা পেশ করা। 
[উসূল: ৩, তাতে অন্যান্য নীতির 
ওপরও ঈঙ্গিত করা হয়েছে |] 
মোটকথা এই নীতিমালা সাক্ষ্য দিচ্ছে 
যে, ইলম ও মারিফতের এই মারকায 
প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হল এখান থেকে 
দীনের সত্যিকার ও একনিষ্ট খাদিম 


দায়ী ও ধারকবাহক | 
বাতিল শক্তির ফিতনা থেকে 
মুসলমানদের মুহাফিয ও রক্ষক । 


তা ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ ঞ্ক্ছ-এর “তাহরীকে দাওয়াত 
ওয়া ইসলাহ" (দোওয়াত ও সংশোধন 


আন্দোলন) অনুযায়ী তার শিক্ষা-দিক্ষা, 
তা*লীম-তারবীয়াতের পাঠ্যসূচি 
নির্ধারণ করা হয়েছে । 


দারুল উলুমের সনদ 


সুতোয় আবদ্ধ । 
উপমহাদেশে যখন বিটিশ হায়েনারা 
নিয়েছিল তখন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ 


স ী শা ও 
বিধি -বিধান রক্ষার জন্য শাহ ওয়ালী 
উল্লাহ এজ এবং তাঁর সন্তানদেরকে 
এগিয়ে দিলেন | এই বুযূর্ণদের সামনে 
দু'টি চ্যালেঞ্জ পেশ হল: 

১. মুসলমানদের লুগ্ঠিত রাষ্ট্র উদ্ধার 
করা। 

রাজনৈতিক অধঃপতনের এই 
যুগে ইসলামি জ্ঞান-ভাপ্তার ও 
বিধি-বিধানের ভাঙ্গা দেয়ালে ঠেস 
লাগানো । 

প্রথম চ্যালেঞ্জের মুকাবেলার জন্য তিনি 
জীবন অর্থনৈতিক যুদ্ধ, সাহাবায়ে 
কিরামের পথ ধরার জন্য 
মুসলমানদেরকে উদ্ধদ্ধ করেছেন। 
এবং এই পথে কিভাবে চেষ্টা মেহনত 


২ 


দারুল উলুম দেওবন্দের সনদ ইমামুল 
হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ এক হয়ে 


মে'১৪ 


করতে হবে তার সুন্দর ও সঠিক পথ 
দেখিয়েছেন । এই দু'টি কাজকে 


বটানওয়ী ঞ্ক্-এর সাথে মাঠ পর্যায়ে 
কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন । 
আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করার 
জন্য দিল্লীর সেই মুহাদ্দিসগণ কুরআন- 
সুন্নাহের দরস এবং ইসলামি জ্ঞান- 
ভাগ্ারের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দীনি 
আখলাক-চরিত্রের কম্পমান দেয়ালে 
ঠেস লাগানোর চেষ্টা আরম্ভ করলেন। 
তাই দেখা যায়, যখন সাইয়িদ আহমদ 
শহীদ এ্রক্ছ আপন সাথীদের নিয়ে 
করছেন তখন শাহ আবদুল 
আযীয ঞ্ঞ্ছ-এর পৌত্র ও 
তার স্থলাভিষিক্ত অন্যান্য 
মুহান্দিসীন কালাল্লাহ কালার 
রাসূলের সুরে দরসগাহ 
মুখরিত করছেন । 

দারুল উলুম দেওবন্দ সেই 
জ্ঞান-ভাগ্তার ও চিন্তাধারর 


যোগ্য উত্তরসূরি | এবং দিল্লীর 
মুহাদ্দিসীনের পরিবারের 


সেই 

অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান এই 
উপমহাদেশ ভারত, পাকিস্তান, 
বাংলাদেশের আহলে সুনাত ওয়াল 
জামাআতের সুদৃঢ় কেল্লা ও মজবুত 
মারকায হল এই দারুল উলুম | 


লেখক: ফাযেল, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, শিক্ষার্থী, দারুল উলূম দেওবন্দ 


১ রওশন মুসৃতাকবিল, পৃ. ১২৫ 

২ রওশন মুসৃতাকাবিল, পৃ. ১৫০ 

* রওশন মুসৃতাকবিল, পৃ. ১৫১ 

* রওশন মুসতাকাবিল, পৃ. ৯৫ 

« মাওজে কাওসার, পৃ. ৭৪ 

* ওলমায়ে হক, খ. ১, পৃ. ৭১ 

" উপরোক্ত ক. ও খ. উস্ুলে হাশতেগানা ৬- 
৭-৮ থেকে সংকলিত 

” উস্ুলে হাশতেগানা ৪ থেকে সৃংগৃহিত 

৯ ওলামায়ে হক, খ. ১, পৃ. ৫৪-৫৬ 
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ইসলাম গ্রহণ করছেন? 


প্রতি বছর অন্তত ৫ হাজার ২০০ 
বিটিশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ 


মুসলমান । আর এ প্রশ্নের উত্তর 


মুসলিমদের কাছ থেকে তারা যে 


খুঁজতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে নানা 


করছেন । বিগত বছরগুলোতে 


সহায়তা পান তা তাদের বন্দি 


তথ্য । দেখা গেছে, যারা ইসলামে 


ব্রিটেনের প্রায় ১ লাখ নাগরিক 


ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, তাদের সবাই 


জীবনযাপনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে 
সাহায্য করে । 


ইসলামকে আলিঙ্গন করেছেন । 
আমেরিকায় এই সংখ্যা কয়েক লাখ । 


মুসলিমদের সঙ্গে অন্তত বেশ কয়েক 
বছর ধরে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন । 


এখন প্রশ্ন হলো পশ্চিমারা কেন 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন? এ প্রশ্নের 


মুসলিমদের 


জীবনাচরণ সম্পর্কে 


ধর্মীস্তরিতদের সংখ্যা গণনা করাটা 
একটু সমস্যাই বটে। ইংল্যান্ড এবং 
ওয়েলসের জরিপের সময় 


অন্তরঙ্গভাবে মিশে জানেন । এরপরই 


জবাব খুঁজেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ 
সাময়িকী ইকোনমিস্ট । 


তারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
আর ব্বিটেনে ইসলামে ধর্মান্তরিত 


গত ২৯ সেপ্টেম্বর'১৩ পত্রিকাটির 


জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই নারী । 


ধর্মীন্তরিতদের তাদের আগের ধর্মের 
ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। 
ব্রিটিশ মসজিদগুলোও ধর্মান্তরিতদের 
কোনো কেন্দ্রীয় তালিকা সংরক্ষণ করে 


অনলাইনে প্রকাশিত দহাউ মেনি 


নারীদের বেশিরভাগই একজন মুসলিম 


না। 


পিপল কনভার্ট টু ইসলাম' শিরোনাম 


ছেলেকে বিয়ে করতে চান বলে নিজের 


শীর্ষক সেই প্রতিবেদটি প্রকাশ করা 


ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে আসেন । 

এর বাইরে যারা ধর্মীস্তরিত হচ্ছেন, 
তাদের ভাষায়: “ব্রিটিশ সমাজের 
পাপাচারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে 


উঠেছেন” অনেকে আবার ইসলামে 


সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ দিনকে দিন 
বাড়ছেই | এছাড়া ইন্টারপোল এবং 
কেনিয়ার পুলিশ এরই মধ্যে ভিন্ন 


ধর্মীন্তরিত হওয়ার কারণ হিসেবে 


অনেক ধর্মীস্তরিত ব্যক্তি তাদের নতুন 
ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তাদের বন্ধু-বান্ধব 
এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়ার 
ভয়ে গোপনও রাখেন । তবে 
ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলসের ট্রিনিটি 
সেইন্ট ডেভিডের গবেষক কেভিন 
ব্রাইসীৌ বলেন, “মসজিদপগ্ডলোকে 


সামাজিক সহানুভূতি (েমিউনিটি 
সেন্স) সন্ধানের কথা বলেছেন । 


আরেকটি বোমা হামলার ফড়যন্ত্রে 


অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশটির 


সরবরাহ করা প্রশ্নপত্র থেকে এ হিসাবে 
দেখা গেছে, প্রতি বছর অন্তত € 
হাজার ২০০ ব্রিটিশ ইসলামে 


জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে 
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে । 


জেলখানাগ্তলো হলো ব্রিটিশ পুরুষদের 


ধর্মান্তরিত হচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত 


ইসলামে ধর্মান্তকরণের সবচেয়ে উর্বর 


এদের মোট সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ।” 


মিস লিউথওয়েটে এক বিটিশ সেনা 
কর্মকর্তার মেয়ে । যিনি বড় হয়েছেন 
কয়েকটি ইংলিশ হোম কাউন্টিতে এবং 


ক্ষেত্র । অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, 
জেলখানা থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ 


আমেরিকায় ধর্মীন্তরিতদের সংখ্যা 
গণনা করাটা আরও কঠিন । কারণ 


করছেন, তারা বিপ্রবী প্রবণতার দিকে 


কৈশোরেই ইসলামে ধর্মান্তরিত 


বেশি ঝুঁকে পড়েন । 


আমেরিকার আদমশুমারিতে ধর্ম 
সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হয় না। 


হয়েছেন। তিনি যাকে বিয়ে 


অনেকে আবার বলেন, ইসলামের 


করেছিলেন, তিনিও একজন ধর্মান্তরিত 
মে'১৪ 


আর খুব কম মসজিদই তাদের 


শৃঙ্খলা এবং কাঠামোর পাশাপাশি অন্য 


সদস্যদের লিখিত তালিকা সংরক্ষণ 
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করে । এর ফলে সেখানে মুসলিমদের 


চরমপন্থীদের সংস্পর্শে আসার 


মোট সংখ্যা কত তা জানাও কঠিন 
হয়ে পড়েছে। 

২০০৭ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের 
এক হিসাবে দেখা গেছে, আমেরিকায় 
প্রায় ২৪ লাখ মুসলিম রয়েছে ৷ ২০০০ 
সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন উল্লেখ 
করেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬০ লাখ মুসলিম 


ঝুঁকিতে পড়ে যায়। এরা সাধারণত 
আশা করে, শ্বেতাঙ্গ ধর্মীন্তরিতরা 
তাদের সহায়তা করবে । কিন্তু যেসব 
ধর্মীন্তরিত সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে 
পড়ে, যেমন মিস লিউথওয়েটে 
যেমনটা করছেন বলে সন্দেহ করা 
হচ্ছে, এরা খুবই বিরল । 


প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিবাদী 
ধর্মীস্তরিতরাই মুসলিম এবং অন্যদের 
মধ্যকার যে দূরত্ব রয়েছে, তা লাঘব 
করতে সক্ষম | পশ্চিমা দেশগুলোতে 
ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি 
বিদেশি ধর্ম থেকে ইসলাম ক্রমাগত 
স্বদেশজাত ধর্মে পরিণত হচ্ছে । 


রয়েছে। পিউয়ের 
ধারণা, সেখানকার 
মুসলিমদের এক- 
চতুর্থাশেরও কম 
র্সন্তরিত মুসলিম । 


বিভিন্ন এতিহ্য সম্পর্কে 
খুব সামান্যই জ্ঞান 
রাখেন । তবে 
লিভারপুল 


বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামে ধর্মান্তকরণ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লিওন 


সহায়তার অভাব । 
অনেক ধর্মান্তরিতই 
তাদের পরিবার থেকে 
বিতাড়িত হন। তারা 
এমনকি মূলধারার 
মসজিদপগ্তলোতেও 
ভিত 

এ ধরনের 
রি অনেকটা 
নৃগোষ্ঠীগেত ক্লাবের 
মতো কাজ করে। 
এভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে 
যাওয়ার ফলে তারা 


মে'১৪ 


বস্গ্ম্ট ওলামা সিটি 


গ্ীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 


শত শত আলেম, ওলামা, দ্বীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টথামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 


আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 


সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শ্বে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । 


১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 

শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, খ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 


ধন কাযা শ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লি 


১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চ্টথাম 


(বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 11201019 :2557527, 10910116 : 01.811-20 8০ 20, 01831-49 12 65 


বিঃদ্রঃ কািধিতিনু লে ০০০/- ব্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা । 
প্রতি কাঠা নগদ মূল্য ৩, ৫০,০০০/- কিস্তিতে ৪,০০,০০০/- 
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মৌমাছি, মৌচাক ও মধু । এ তিনটি শব্দের সাথে জড়িয়ে 
আছে অনেক কিছু - প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে । আল্লাহর এ 
সৃ্টিত্রয়কে ঘিরে শুধু যে গল্প, উপাখ্যান ও কিংবদন্তী আছে, 
তা নয়, বরং কুরআন-হাদীসেরও রয়েছে এগুলোর সাদর 
স্বীকৃতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্য । তাছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞানের 
ভারিক্কি সব বক্তব্য ও মতামত | একটি মৌমাছি মৌচাক 
তৈরি করার পর সেখানে ফুলের রস জমা করে মধু তৈরি 
করা পর্যন্ত যে বৈজ্ঞানিক ও অতিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চলতে 
থাকে, তা বলতে গেলে একটি বিবেকভেদী বিস্ময়ের 
ব্যাপার | 

সাধারণত মৌমাছিরা যেখানে মৌচাক তৈরি করে, সেখান 
থেকে ফুলের গাছ বা বাগান হয় অনেক-অনেক দুরে 
একটি একটি ফুলে আল্লাহপাক যে পরিমাণ রস জমা 
রেখেছেন, কখনো তা একটি মৌমাছির জন্য যথেষ্ট হয় না, 
বরং প্রয়োজন পরিমাণ রস-সঞ্চয়ের জন্য তাকে যেতে হয় 
দূরে -অনেক দূরে | বিচিত্র ফুলের রস সঞ্চয় করার জন্য 
রস-সঞ্চয়কারী মৌমাছি পুরো দিন দিগ্বিদিক উড়তে থাকে 
এবং সঞ্চিত রস জমা করে নিজেরই নির্মিত মৌচাকে 
মধুচাষধী ও মৌমাছিবিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বলে, মৌমাছি 


মৌমাছি সময়ের এ পার্থক্যকে মাথায় রেখে চলে । সে 


সূর্যের আলোয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর যাত্রা সম্পন্ন করে নিজের 
কর্ম সম্পাদন করে। সূর্যের ভরা আলোতে রসসঞ্চয়ের 
কাজটি ভালো করে সম্পাদন করেছে বলে সে নিজের 
আশঙ্কার কথা ভুলে যায় না । সে ভুলে যায় না যে, মৌচাকে 
ফেরার পথে আঁধারি যদি তার পথ আগলে ধরে, তা হলে 
মৌচাকে তার ফেরা নাও হতে পারে । দিকভ্রান্ত হয়ে সে 
মনজিল হারিয়ে যেতে পারে | সঙ্গত কারণে সে যাত্রা শুরু 
করে আঁধার থাকতে, কারণ সে মনে করে, তার প্রতিটি 
যাত্রাপদ আলোর দিকে বাড়ছে । পক্ষান্তরে সন্ধায় যখন তার 
ফেরার সময় হয়, তখন সে ভাবে, এখন তার প্রতিটি কদম 
আঁধারির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সুতরাং একটি কদমও যদি 
তার পিছিয়ে যায়, তা হলে সে হারিয়ে যাবে অন্ধকারের 
অজানায় । 

এটি কুদরতের একটি মহান শিক্ষা । এ শিক্ষা সকল সৃষ্টির 
জন্য, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির জন্য । এখান 
থেকে সবচে' মহান ও গতিবান যে শিক্ষা আমাদের 

নিতে পারি, সেটি হলো, আমাদের প্রতিটি কদম বস্তবতার 
বিভায় উঠাতে হবে, কল্পিত আশাবাদ ও দুঃস্বপ্নের ওপর 
নয়। জীবনের আসন্ন মুহূর্তগুলো হতে পারে 
“আলোকোজ্ভ্বল', পারে 'অন্ধকারাচ্ছন'ও । যাত্রার 
্রস্তৃতিপর্বেই যদি আমরা আসন্ন সময়ের স্বভাব-প্রকৃতি 


যখন রসসঞ্চয়ের সফরে বের হয়, তখন খুব ভোরে আবছা- 


অনুধাবন করতে না পারি, এবং স্পষ্ট ধারণা ছাড়াই পদ 


আবছা অন্ধাকারে বের হয় । কিন্তু সন্ধায় যখন ফুলের বাগান 


চালনা করি, তা হলে সন্দেহ নেই, সময়ও আমাদের সমর্থন 


থেকে মৌচাকের দিকে ফেরে, তখন দিনের আলো 
থাকতেই ফেরে । 

কেন এ পার্থক্যঃ কেন সফরের সূচনা হয় অন্ধকারে আর 
প্রত্যাবর্তন হয় দিনের আলো থাকতে? হয় মুহূর্তদ্বয়ের মূল 
পার্থক্যের ফলে । কারণ ভোরে মৌমাছির যাত্রা শুরু হয় 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে । তখন বেলা যত বাড়তে 
থাকে, আলোর গতি ও দীপ্তিও তত বাড়তে থাকে । আর 
ফুলের বাগান থেকে মৌচাকের দিকে ফেরার মুহূর্তটা হলো 
আলো থেকে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া । 


মে'১৪ 


করবে না, সেও সুযোগে আমাদের পিষে ফেলবে, পিছিয়ে 
দিবে । কারণ সময় তো বয়ে যাবে নিজের নিয়ম মেনেই, 
আমাদের স্বপ্নকল্পনার ডানায় চড়ে নয় । ফলে আমরা মনে 
করে বসব যে, আমরা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে উড়ে যাচ্ছি, 
অথচ বাস্তবে আমরা শরাহত পাখির মতো পড়ে যাচ্ছি 
পাতালের দিকে । 


0২॥ 
একজন ব্যক্তি কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে আছে । কিছুটা 
আনমনা | তার মন ও মস্তিক্কজুড়ে বিছিয়ে আছে বিচিত্র 


4:00 আত্তার্তহীদ ৩২ 


আ।লো।র। ।প।থে 


ভাবনার জাল । হঠাৎ তার মনে আরও কিছু কল্পনা এসে 
জুড়ল । তৈরি হলো কল্পনার সিরিজ | তার ইচ্ছা হলো কিছু 
কল্পনাকে কাগজে লিখে রাখবে । কল্পনাগ্তলো লেখার জন্য 
সে হাত রাখল কী-বোর্ডে । কিছুক্ষণ আঙ্গুল চালিয়ে সে কিছু 
বাক্য লিখল | তারপর প্রিন্টারে কাগজ দিয়ে তার বের 
করল । কল্পনা রূপ নিল কালো কালির সুন্দর অক্ষরে, 
ঝকঝকে উজ্দ্বল সাদা কাগজে । কাগজের বাক্যগ্ডলো, 
ধরুন, এরকমই : 

আমি সত্যের উপরই আছি, বাকি সবাই মিথ্যায় মেতে 
আছে। 

আমার কোনো দোষই নেই, সব দোষ অন্যদের | 

আমি সববে" বড় ও সম্মানী, অন্যরা সকলই ছোট ও ইতর । 
আমি আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, আমি দুনিয়াতেও সফল, 
আখেরাতেও । 


মনে করুন, এ বাক্যগ্তলো পড়ে সে নিজে-নিজে আনন্দের 
আকাশে উড়ছে, খুশির জোয়ারে ভাসছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, সে ব্যক্তি যে পৃথিবীর বাসিন্দা বা সদস্য, তা তো 
আর কম্পিউটার নয় । কম্পিউটারে আঙ্গুল চালিয়ে যেভাবে 
সহজে সে কল্পনাকে কাগজের বাস্তবতায় নিয়ে আসল, 
সেভাবে তো সে বাস্তব দুনিয়ায় জীবনের কল্পনাকে 
বাস্তবতায় পরিণত করতে পারবে না । সাদা কাগজে নিজের 
প্রিয় শব্দগুলো আঁকার জন্য শুধু কী-বোর্ডে আঙ্গুর চালানোই 
যথেষ্ট, কিন্তু বাস্তবতার বিশ্বে কোনো কল্পনাকে বাস্তব রূপ 


চোরা বালিতে তলিয়ে যায় - তলিয়ে যায় তাদের বোধ ও 
বোধি, হারিয়ে যায় ভবিতব্য স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ । 


1৩ 

চাবি দিয়ে সে অনেক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু তালা খুলছে না। 
চাবিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য 
সে বারবার চাবিটি নেড়ে-চেড়ে দেখল । কিন্তু না, চাবি 
ঠিকই আছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কজির সমূহ 
জোর দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু তালা খুলছেই না। 
ক্ষোভে যেন তার মাথায় রক্ত চড়ে । সে ধরেই নিল, তা 
হলে তালায় কোনো সমস্যা হয়েছে । এক পর্যায়ে সে চাবির 
বদলে হাতুড়ি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করবে, ঠিক সে 
সময় ঘরের মালিক এসে হাজির । 


-না, তো। 

_ ভালো করে চেষ্টা করে দেখেছেন তো? 

- চেষ্টা! চেষ্টার চৌদ্দ গোষ্ঠি পর্যন্ত করে দেখেছি! 

_- তা হলে? 

_ তা আপনিই ভালো জানবেন । 

- হ, জনাব! কিছু মনে করবেন না । আজকেই আমি এ 
দরজার তালা পাল্টে দিয়েছি । 

এই বলে ঘরের মালিক যেইনা পকেট থেকে নতুন তালার 
নতুন চাবি ব্যবহার করলেন, সাথে সাথেই দরজা খুলে 
গেল । 


দান করার জন্য বিশাল, সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত সাধনার 
প্রয়োজন, এবং তা কখনো অর্জিত হয় না কম্পিউটারে 
আঙ্গুল চালানোর মতো সহজ কর্মের মাধ্যমে । 


চিন্তা করে দেখুন, এটি যদিও খুব সাধারণ একটি বিষয়, যা 
আমাদের ঘরে ও সমাজে কমবেশি ঘটে থাকে, এবং যদিও 
তা একেবারেই গুরুত্বহীন একটি ব্যাপার, কিন্তু এ সামান্যের 


দুনিয়া আমাদের জন্য কম্পিউটারের মতো কিছু নয় । আর 


ভেতরই লুকিয়ে আছে অসামান্য অনেক কিছু । আমাদের 


আমরা সে কম্পিউটারের টাইপিস্টও নই যে, আমাদের 
ইচ্ছামাফিক যা চাই পৃথিবীর বুকে লিখে যাব, বা এঁকে 
যাব। এ পৃথিবী কঠিন বাস্তবতার পৃথিবী । এখানে কঠিন 
বাস্তবতার স্বভাবদাবি মেনেই আমরা চাইলে কিছু অর্জন 
করতে পারব 
মানুষের ভাষা আছে; তার হাতে কলম আছে । এ বস্তদ্ধয়ের 
উপর মানুষের কিছুটা অধিকার ও নিয়ন্ত্রণও আছে । ফলে 
মানুষ যা চায় তা ব্যক্ত করে ভাষায়, অঙ্কন করে কলমের 
রেখায় । কলমের রেখা শুধু আঁকতে পারে শব্দ, মুখের ভাষা 
শুধু সৃষ্টি করতে পারে ছন্দ, কিন্তু তা তো কিছুতেই তৈরি 
করতে পারে না জীবনের কোমল-কঠিন বাস্তবতা | শব্দরাজি 
কাগজের ওপর উৎকীর্ণ হয়ে থেকে যায়, মুখের আওয়াজ 
হাওয়ায় ভেসে হারিয়ে যায়, তখন মানুষের মাঝে থেকে যায় 
শুধু একটি জিনিস, সেটা হলো “মিথ্যা অপেক্ষা” । বাস্তবতার 
পৃথিবীতে মিথ্যা অপেক্ষার কোনো মূল্য নেই, তা পুরা হবার 
নেই কোনো সম্ভাবনাও । মিথ্যা অপেক্ষা তথা দুঃসাধ্য 
স্বপ্নকল্পনার ভেতর যারা ডুবে থাকে, তারা ভয়ংকর বিভ্রান্তির 
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বাস্তব জীবনে গ্রহণ করার মতো অনেক-কিছুই আছে উক্ত 
অনুগন্পে । 

সময় পাল্টে যায় । বদলে যায় তার চেহারা ও চরিত্র, রঙ ও 
ঢঙ | নতুন মুখোশ পরে, ভোল পাল্টায় । তখন পুরনো 
ঘুণেধরা যোগ্যতা দিয়ে নিজের মূল্য-মর্যাদা অর্জন করা যায় 
না। এখন চলছে নতুন যুগ । যুগের সাথে যোগ হয়েছে বহু 
আধুনিক উপসর্গ । এখন জীবন-দরোজার সকল তালা 
পাল্টে গেছে । সুতরাং পুরনো চাবি দিয়ে তালা খোলা যাবে 
না। অথচ সেই পুরনো চাবি দিয়ে নতুন তালা খোলার 
পণুশমেই লেগে আছি আমরা | কিংবা এখন লেগে থাকাই 
আমাদের বাতিক বা ব্রত হয়ে দীড়িয়েছে । কজির সব জোর 
খরচ করেও যখন তালা খুলে না, তখন মানুষ হয় দুষে 
তালার কোম্পানিকে, কিংবা দায়ী করে পুরো পরিবেশকে । 
আর এরকম ব্যক্তিরাই সামান্যতেই সবকিছুর বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার রটিয়ে পরিস্থিতি ঘোলা করে । এবং সেটা তাদের 
অরারোগ্য বাতিকে পরিণত হয় । 


এরপর পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ২ 


__770 আত্তান্তহীদ ৩৩ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


অনলাইন, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক 


বর্তমান সময়ের ব্যাপক পরিচিত ও 
আলোচিত শব্দ । এগুলো শুনতে এক 
হলেও ধরণ ভিন্ন ৷ নেটওয়ার্কিং বলতে 
সকল নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে 
বোঝানো হয় তথা মোবাইল, 
ইন্টারনেট, ওয়ার্লেস, রেডিও, 
টেলিভিশন সেটালাইট ইত্যাদি সবই 
নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় পরিচালিত । 
এক্ষেত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক 
আলাদা অন্য একটি নেটওয়ার্ক । 
পাশাপাশি বা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য 
আদান-প্রদান ও রিসোর্স শেয়ারের 
জন্য স্থাপিত সমন্বিত ব্যবস্থাকে 
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে। যা 
১৯৬০ সালে নিউক্লিয়ার যুদ্ধে তৈরিকৃত 
একটি নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যাত্রা 
শুরু করে। যে প্রোজেন্টির নাম ছিল 
আরপানেট (২৮ 
4১0৮9817060 [২০998101) 7101903 


458911059৬0) | 
পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই 


আরপানেটের সাথে একটি স্ট্যান্ডার্ড 
প্রটোকল (:0১/]],- 10:8091019101 
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টা করে 

মেসেজের উদ্ভব করে ইন্টারনেটের 
যাত্রা শুরু করে টিম বার্নাস লী। যিনি 
্/3০-এর প্রতিষ্টাতা পরিচালক যার 
অধীনে *৮// অর্থাৎ ওয়ার্ড ওয়াইড 
ওয়েব পরিচালিত | যা আমরা প্রতিটি 
ওয়েব সাইটের পূর্বে দেখে থাকি। 
তিনিই বিশ্বে প্রথম ওয়েবের মুখ 
দেখান [াণাঞা, তৈরির মধ্য দিয়ে | যা 
পরবর্তীতে আরও উন্নত ও সংস্করণের 
মধ্যমে ধারাবাহিকতায় বর্তমানে 
[না -5-এ রূপান্তরিত হয়েছে 


ইন্টারনেট শুরুর প্রক্রিয়া তথ্য আদান- 
প্রদানের জন্য সৃষ্টি হলেও যতই দিন 
যাচ্ছে এর বহুমুখিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
একটি সময় এটি বিস্তৃত না হলেও 
বর্তমানে এটি সমাজের সকল শ্রেণীর 
জন্য উন্ক্ত । বরং এটি আরও বড় 
পরিধি লাভ করে বর্তমানে বিশ্বের 
চিকিৎসা, ক্যারিয়ার, গেম, 
নেভিগেশনের মধ্যমে অবস্থান নির্ণয় 


অনলাইন পরিচয় ও 
পরিচিতি 


জাহিদুল ইসলাম জিহান 


ইত্যাদিতে গণ্ডি বেধেছে । লাইভ 
ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যমে জরুরী 
মিটিং এবং বিশেষ কোন ক্লাস নেওয়া 
ইত্যাদি সম্ভব বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তে ইন্টারনেট ব্যবহারে । 
ই-কমার্স সাইটে এখন ব্যবসা 
পরিচালিত হচ্ছে ঘরে বসেই। 
উত্তাপিত প্রশ্ন সার্চইঞ্জিন (89০81০, 
81100, 0175 ০০) ব্যবহার করে 
সমাধা বের করছে কম্পিউটার 
অপারেটরগণ । এক্ষেত্রে আরও একটি 
বড় সফল্য হলো, অনলাইন ক্যারিয়ার 
যা বিশ্বে ফিল্যেন্সিং নামে পরিচিত । 
যার মাধ্যমে অনলাইনে প্রচুর পরিমাণে 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব । 
একটি সময় এটি নিয়ে মানুষ বিভ্রত 
ছিল কিন্তু এখন তা প্রফেশনালি 
ক্যারিয়ারে পরিণত হয়েছে । গত 
বছরেও বাংলাদেশের ফিল্যান্সিং যুব 
সমাজেরা দেশে এনে দিয়েছে মিলিয়ন 
বৈদেশিক মুদ্রা। যার ফলোসুতিতে 
বিশেষ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ 
সরকারের কাছ থেকে জাতীয় 
পুরস্কারও পেয়েছে অনেকে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


ফিল্যান্সিং 

ফিল্যান্সিং মূলত অনলাইনে ঘরে বসে 
টাকা অজর্নকে বোঝানো হয়। এর 
জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞান 
রাখতে হয় । অতঃপর মার্কেটপ্রেস 
যেমন, ড/৬%৮.00.591.00107 
ড/%/.0601917001-.০017 সাইটগ্তলোতে 
একাউন্ট খুলে বিড করতে হয় অর্থাৎ 
আপনার জানা কাজটি বের করে 
ক্লায়েন্ট মানে কাজটির মালিককে নক 
করতে হয়। ক্লায়েন্ট সাড়া দিলে 
আপনার যোগ্যতা দেখিয়ে তার কাছ 
থেকে কাজটি নিতে হবে এবং সময় 
মত তা জমা দিতে হবে। প্রতিটি 
কাজের নিচে কাজটির মূল্য লেখা 
থাকে যেমন- ওয়েব ডিজাইনের 
একটি কাজ নূন্যতম ৫০ ডলার থেকে 
শুরু করে ৮শ ১ হাজার ডলার বা 


হয় । এর জন্য প্রচুর ইংলিশের ওপর 
দখল থাকা অবশ্যক। কারণ বাংলা 
ব্লগিং করে টাকা আর্ন করা যায় না। 
গেলেও অনেক অনেক কম | নিজে 
লিখা ছাড়া আরও বিভিনন ধরনের ব্লগিং 
রয়েছে । যেমন_ 1২০৮/110116 মানে 
আপনাকে একটি দেয়া হবে 
সেটি আপনাকে মূল ভাবার্থ ঠিক রেখে 
নতুন ভাবে নতুন শব্দ ব্যবহার করে 
লেখা । তাছাড়া রয়েছে ইডিটিং কিংবা 
প্রফরিডিং অর্থাৎ একটি লেখা 
আর্টিকেলর ভুল-্রান্তি তুলে দেয়া 
ইত্যাদি । 

ইমেইল মার্কোটিংং এটি এক ধরনের 
ইমেইলের মধ্যমে এডভেটাইজিংয়ের 
কাজ । বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কোন 
পোডাক্ট কিংবা বিশেষ কোন সেবার 
এডভেটাইজিং এর ক্ষেত্রে করে থাকে । 


তারও বেশি । ১ ডলার সমান বর্তমান 


কখনো বলা হবে তাদের সেবাটির 


বাংলাদেশি ৭৮.১৬ টাকা । অতঃপর 


একটি যঃসষ ডিজাইন তৈরী করে 


হিসেব করে দেখুন । যা আপনি পাবেন 
আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী সপ্তাহ-দশ 


নির্দিষ্ট এলাকা বিশেষ লোকের মাঝে 
ইমেইলের মধ্যমে প্রচার করতে । 


দিনের মধ্যে । এখন সরাসরি স্বদেশ 
ব্যাংক ট্রাফার আপনা ব্যাংক 
একাউন্টে । ফিল্যান্সিয়ের সাথে 
সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, 
ওয়েব ডিজাইন: অর্থাৎ ওয়েব সাইট 
বানাতে পারা । এর জন্য প্রথমে 
এঞগখ ও ঈঝঝ জানা প্রথম ধাপ । 
এগুলো এক ধরনের মার্কআপ 
লেংগুয়েজ । অতঃপর প্রফেশনালের 
জন্য [77১, 18৬৪3011000 এর মতো 
কিছু প্রোগ্রামিং লেংগুয়েজ জানা 
জরুরি । ওয়েব ডিজাইনের ওপর 
অধিক জ্ঞান রাখতে পারলে ওয়েব 
ডেভেলপার হওয়া যায় । এগুলো সবই 
কোডের ওপর নির্ভর তাই প্রচুর কোড 
মুখস্ত রাখা প্রয়োজন | 

গ্রাফিক্স ডিজাইন: এর মধ্যে রয়েছে 
ব্যনার, বুক কভার, ভিজিটিং কার্ড, 
বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন, পোস্টার 


কিংবা তাদেরকে এলাকা বিশেষ 
ইমেইল সংগ্রহ করে দিতে ইত্যাদি । 


50 (সার্চ ইঞ্জিন 


কিছু অনলাইন পরিচিতি 
বিষয়টি নতুনদের জন্য লেখা । আমরা 
অনেকে গণহারে নেট ব্যবহার করি । 
এতে কিছু বিষয়ের নাম বলতে 
পারলেও এটি কি ও এর মূল কাজ 
কিংবা ধরণ অনেকের অজানা । 
যেমন- সার্চইঞ্জিন: গুগল, ইয়াহু, বিং 
আমাদের বাংলাদেশের 
পিপিলিকাডটকম ইত্যাদি সবারই 
কার্জের ধরণ একই | এগুলোকে বলা 
হয় সার্ইঞ্জিন অর্থাৎ দরুণ আপনার 
কাছে একটি ভাইরাস ধ্বংস করার 
সফটওয়্যার লাগছে । এখন আপনার 
সে রকম কোন নাম জানা নেই কিংবা 
জানা থাকলেও কোনটা ভালো তফাত 
করতে পারছেন না। তখন এই 
সাইটগুলোতে গিয়ে সার্চ বারে ১0 
৬175 লিখে সার্চ দিলে বিশ্বে যত 
এন্ট্রি ভাইরাস আছে সবগুলোর 
রেজাল্ট এনে দিবে আপনার সামনে 
অথবা আপনি জানতে চাচ্ছেন ভাইরাস 
এটি কি। তখনও আপনি এই সাইটে 
গিয়ে 00 13 ৬1705? লিখে সার্চ 
করলে ভাইরাস সম্পর্কে অনলাইনে যে 
যত রগ বা আর্টিকেল লিখেছে সবই 


অপটিমাইজেশন): ওয়েব ডিজাইন, 
ব্লগিংয়ের মতো ফিল্যান্সিংয়ে 320-এর 
ডিমান্ডও অনেক । 9709-এর কাজ হল 
কোন একটা সাইটকে 97:09 করে সার্চ 
ইঞ্জিনের টপটেনে নিয়ে আসা | যাকে 
একটি ওয়েব সাইটের প্রাণ বলা হয়। 
এটি করার মূল উদ্দেশ্য সাইটের 
ভিজিটর 


আযাপস তৈরি, ত্যানড্রোয়েট আ্যাপস, 
মোবাইল ত্যাপস, সফটওয়্যার ও 
প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারা ইত্যাদি 
আাডভান্স লেভেলের আরও অনেক 
বিষয় এর সাথে সম্পৃক্ত । এ ক্ষেতে 
পরিশ্রম আর গবেষণার সাথে 


ক্রিয়েটিভ চিন্তা-ভাবনা | এগুলো জানা 


ইত্যাদি ডিজাইন তৈরি করা । 
ব্লগিং রগিংং আর্টিকেল একই 
জিনিস | অনলাইনে লেখার 


ফলশ্রর্তিতে আর্টিকেলকে ব্লগ বলা 
মে'১৪ 


থাকলে ইন্টারন্যাশনাল মাকেটপ্রেস 
ছাড়া পাবলিকপ্রেসও কাজ করা যায় । 


আপনার সামনে রেজাল্ট এনে দেবে । 
আর তাদের প্রত্যেকের মেইল এটি 
দ্বিতীয় অন্য একটি সেবা বা পণ্য 
যেমন: গুগলের জিমেইল, ইয়াহুর 
ইয়াহু মেইল । 

ভিডিও শেয়ারিং সাইট: 


চ্/্/ড/.00011719019-01-0 
ড/৬৮1৬.0৬৬০1-.০010 


ড/৮/.৬11)909.00171 এবং গুগলের 
অন্য একটি জনপ্রিয় পণ্য 
৬৬/%/-5০১০.০০। এসব সাইটে 
একাউন্ট খুলে ভিডিও শেয়ার করা 
যায়। তাছাড়া একাউন্ট না খুলেও 
ভিডিও দেখা যায়। যেমন ধরুণ 
আপনার আগামীকাল কোন সেমিনার 
আছে যেখানে আপনাকে মানুষের 
মস্তিষ্ক নিয়ে বক্তব্য দিতে হবে। 
এক্ষেত্রে আপনি চাচ্ছেন কোন ভিডিও 
লেকচার দেখতে যাদ্ধারা আপনি কিছু 
শিখতে পারবেন । তখন আপনি যদি 


[॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ত।থ্য ।-প্র।যু।ক্তি 


এই সাইটগুলোতে গিয়ে সার্চ করুন 
আপনার কঙ্কিত বিষয় 178100 010191) 
কিংবা বাংলায় মানুষের মস্তিষ্ক লিখে, 
তখন আপনাকে সে সম্পর্কিয় যাবতিয় 
ভিডিওগুলো সামনে উপস্থাপন করবে । 


পরিশেষে এইটুকু বলতে চাই, 


পুরোধা, বরং এর জন্য প্রয়োজন চিত্ত 


ইন্টরনেট অনলাইন এর যেমন দশটা 


মরুর রৌদ্র-তাপে গলদঘর্ম হওয়ার, 


ভাল দিক রয়েছে ঠিক তেমনি খারাপ 


সাধনার তপ্ত শামিয়ানায় নিজেকে 


দিকও রয়েছে যা একটি দশটির 


মেলে ধরার । অথচ আমাদের অবস্থা 


সমতুল্য । তবে আমরা যদি 


জঘন্যভাবে ভিন্ন ও করুণ । বুকের ও 


চাইলে আপনি আপনার কোন 


ইন্টারনেটে অহেতুক সময় নষ্ট না 


মুখের সত্যে অসঙ্গতি সর্বদাই 


লেকচারও এখানে শেয়ার করতে 
পারেন । অন্যরা তা দেখবে এমনকি 
মন্তব্য, এফবির মত লাইক ছাড়াও 


করি । ইন্টারনেটকে কেবল বিনোদন 
হিসেবে না নিয়ে ক্যারিয়ার, সফলতা 
কিংবা অধিক জানার আগ্রহ হিসেবে 


ডিসলাইকও দিতে পারবে | অনেকটা 


ব্যবহার করি তবে মনে করি এক্সিডেন্ট 


সার্ইিঞ্জিনের মতো তফাৎ শুধু এটিতে 
ভিড়িও দেখাবে আর এটিতে 
আর্টিকেল, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি । 
প্রাসধঙ্গিকভাবে একটি কথা নোট 
করছি, ইউটিউব এটি গুগলের পণ্য 
হলেও এটি তৈরী করেছিল আমাদের 
ংলাদেশী বংশভূত জাওয়েদ করিম 
নামে জার্মানে থাকা এক যুবক | তিনি 
এবং তার আরও দু'জন বন্ধু মিলে 
২০০৫ সালের ২৩শে এপ্রিল এই 
ইউটিউব প্রতিষ্টা করেন । পরবর্তীতে 
তা গুগল কিনে নেয়। তার বিনিময়ে 
তার ভাগে পড়ে ৬৪ মিলিয়ন ডলার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৫৫ কোটি 
টাকা)। 
সোশ্যেল নেটওয়ার্কিং সাইট: অর্থাৎ 
সমাজিক যোগাযোগ সাইট যা এখন 
কমিউনিটি বা যোগযোগের ক্ষেত্রে 
সকলের প্রিয় | কিন্তু অনেকে দেখি 
ফেইসবুকই সোশ্যেল সাইট কিংবা 
ইন্টারনেট মনে করে থাকে । এটি 
একটি নিঃসন্দেহ ভুল । ফেইসবুক 
জনপ্রিয়তা বেশি এবং অধিক সুবিধা 
সম্ভলিত তাই বলে এর মধ্যে সোশ্যেল 
নেটওয়ার্ক সিমাবদ্ধ নয়। এছাড়া 
আরও জনপ্রিয় সোশ্যেল সাইটগুলোর 
মধ্যে রয়েছে, টুইটার 
ড/ড/ড4.17159]0805-001]) 
ড৮ডড৮.1115.00171 ড৮/৬/.98560.9011) 
৮/৮/%.11091705661:00177 
জাভ/৬/.11%:9101-00]7 ইত্যাদি । 
আমাদের দেশের কিছু সোশ্যেল সাইট 
ছিল তবে আমার জানা মতে 
সচলভাবে ৮/৬/৬931110.০01) | 
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নয় সুফলপ্রসূ বয়ে আনবে । 


জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ-৭ 
পৃষ্ঠা ৩৩ কলাম ২-এর পর 

জ্বলন্ত বাস্তবতার যুগে আবেগি লেখা ও 
বক্তব্য, যোগ্যতার ভিক্তিতে অধিকার 
আদায়ের যুগে খেয়ালখুশি মতো 
অধিকার আদায়ের দাবি, বিপ্রবী 
কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অগ্রগতি 
অর্জনের যুগে শুধু মিটিং-মিছিলের 
মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের 
চেষ্টাস্বপ্ন, সমাজবাদিতার গুরুত্বের 
যুগে নিছক রাজনৈতিক বজ্রবুলি 
আউড়িয়ে উন্নতি লাভ করার পরিকল্পনা 
- ইত্যাদি সবই পুরনো চাবি দিয়ে 
নতুন তালা খোলার একটি একটি 
উদাহরণ । এরকম মানসিকতা ও 
টিল মারার মতোই আত্মঘাতি ৷ 

বিগত সময়ের মান ও মানদপ্ডের ওপর 
আদায় করতে চায়, তাদের 
ভাগ্যলিপিই হলো চরম হতাশা ও 
ব্যর্থতা । তাদের ভেতর সর্বদাই 
জাগরাক থাকে প্রাপ্য থেকে 
বঞ্চনাবোধ | ফলে সে নেতিবাচক 


আমাদের জীবনে ঘোল মারে | একটা 
কিছু করতে গিয়ে আবার সামান্য 
্বার্থচিন্তায় আমরা কেটে পড়ি চিন্তা 
থেকে, ইচ্ছা থেকে, কর্ম থেকে, ধর্ম 
থেকে, সংঘ থেকে, সঙ্গী থেকে 
আমাদের অবস্থা যেন তৈলাক্ত বাঁশের 
মাথায় উঠার দুঃসাধ্য নিয়তি, যতটা 
উঠি, পিছিয়ে পড়ি তার চেয়ে অনেক 
বেশি । সে সংকট থেকে উত্তরণের 
জন্য এত ঢাকঢোল পেটাই, সে 
সংকটগুলোই বারবার ফিরে ফিরে 
আসে আমাদের মাঝে, আমাদের 
খোজে । একই চেহারায় নয় হয় তো; 
কালের সঙ্গে ভোলও বদলায় 
বজমুষ্টিতে কিছুই ধরে রাখতে পারি না 
আমরা । আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে 
পড়ে সবকিছু । বানরের পিঠেভাগই 
হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নিম্ষল ভাগ্য 
বারে বারে ঠেকে ঠেকেও একই 
পরিণতির পৌনঃপুনিক আবর্তন 
ঘরের ছাদে ওঠার মই নেই যদিও, 
কিন্তু আকাশের সীমানা খোঁজার চেষ্টাও 
আমাদের অন্তহীন । এসবের কারণে 
আমাদেরকে ঝাপটে ধরেছে এক 
মারাত্বক মানসিকতা, আর তা তা 
হলো, ব্যর্থতার কারণ শুধু অন্যের 
মাঝে খোজে বেড়ানো ৷ দোষের মূল 
হোতা যদিও নিজেরাই, তবু অন্যের 
দোষের তালিকা সাড়ম্বরে ঘোষণা 
করতে আমরা কুগ্ঠাবোধ করি না । 


মানসিকতার শিকার হয়ে মানসিক 
ব্যাধিতে চরমভাবে আক্রান্ত হয়ে 
পড়ে । তখন কর্মোন্তেজনার বিভ্রমময় 
চাঞ্চল্যও স্তিমিত হয়ে ওঠে মুহুর্তেই । 
বুদ্ধি হয় বন্ধ্যা, বিবেক হয়ে পড়ে 
বিকল। 

মনে রাখতে হবে, সবার চোখে ধুলো 
দিয়ে মুহুর্তেই কিংবদ্তী হওয়া যায় না, 


এসব মানসিকতা সতর্কভাবে পরিহার 
করতে হবে । সংকটে থেকেও সংকট 
থেকে উত্তরণের পথ খোঁজতে হবে । 
দুঃস্বপ্ন ও দিবাস্বগ্নের অপঝলকানিতে 
নয়; আমাদের জীবন আলোকিত হতে 
পারে বাস্তবতার বিভায়, কর্মের প্রকৃত 
প্রভায় । হতাশা ও স্বপ্রপিপাসার এহেন 
কাতর যুগে এটাই হোক আমাদের 


রাতারাতি হওয়া যায় না বিপ্রবের 


জীবনের প্রদীপ্ত প্রজ্ঞাপাঠ | 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৫ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


মহাবিশ্বের বিস্ময় ব্ল্যাকহোল 
ছোট বন্ধুরা, আজকের আলোচনায় 
আমরা র্যাকহোল সম্পকে 

ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করব । ব্লযাকহোল 
হচ্ছে মহাকাশের এমন একটি ভারি 
এলাকার নাম যেখানে পদার্থের ঘনত্ব 
খুব বেশি এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত 
বেশি যে, কোনো কিছু এর আওতায় 
আসলে এর আকর্ষণ শক্তির কারণে 
এর ভেতরে হারিয়ে যায়। সব 
কিছুকেই র্লযাকহোল গিলে ফেলে । 
তার আশেপাশে যাই পাবে ছোট হোক 
বা বড় হোক এমন কি সৌর জগত 
পর্যন্ত ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় টানের 
মধ্যে পড়ে গেলে আর রক্ষা নাই। 
র্যাকহোলের পেটের ভিতরে ধীরে 
ধীরে হজম হয়ে যাবে । খুব ভয়ংকর 
ব্যাপার ৷ এটা হয় ব্ল্যাকহোলের অতি 
ভরের কারণে । 

এই ব্যাপারটা বুঝার আগে আমরা ভর 
আর আকর্ষণ বুঝার চেষ্টা করব। 
কিছু ছুড়ে মারা হয় তাহলে সেটা কিছু 
র উঠার পরে আবার নিচের 
দিকে নেমে আসে পৃথিবীর টানের 
কারণে । এটা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ 
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শক্তির কারণে হয়ে থাকে । এভাবে 


সেকেন্ডে মাত্র ২ দশমিক ৪ 
কিলোমিটারবা ঘন্টায় ৫৩০০ মাইল । 
এবার মনে কর র্লযাকহোল এমন 
একটি বস্ত বা স্থান যার ভিতরে এত 
বেশি পদার্থ আর ভর ঘনিভূত হয়ে 
আছে যে এর ভেলোসিটি আলোর 
গতির চেয়েও বেশি | তার মানে এই 
ব্যাকহোলের আকর্ষণ শক্তির বাইরে 
যেতে হলে আলোর গতির চেয়েও 
বেশি গতির প্রয়োজন হবে । আমরা 
জানি কোনো কিছুর গতিই আলোর 
গতির চেয়ে বেশি হতে পারে না। 
সুতরাং এই ব্লাকহোলের আকর্ষণ 
শক্তির আওতায় যা'ই পড়বে সব 
কিছুই ব্লযাকহোলের ভিতরে ঢুকে 
হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য । 
এমনকি গ্রহ নক্ষত্র সৌরজগতের মতো 
বিরাটকায় বস্তু পর্যন্ত হারিয়ে যায় এই 
ব্লাকহোলের ভিতরে । আলো পর্যস্ত 
র্যাকহোলের গ্রাভিটি বা মধ্যাকর্ষণকে 
উপেক্ষা করতে পারে না। 

ব্যাপারটা অনেকটাই নদীর পানিতে 
ঘুর্ণিপাকের মতো । নদীতে যখন 


প্রত্যেকে গ্রহ-নক্ষত্রের রয়েছে নিজের 
দিকে যেকোনো জিনিসকে টেনে 


ঘুর্ণিপাক উঠে তখন কচুড়িপানা থেকে 
শুরু করে নৌকা সম্পান পর্যন্ত সব 


আনার একটি ক্ষমতা ৷ এই ক্ষমতা 
কার কত হবে সেটা নির্ভর করে সেই 


কিছুই তাতে তলিয়ে যায়। ঠিক 
সেরকম ব্ল্যাকহোলের মধ্যাকর্ষণ শক্তির 


গ্রহ বা নক্ষত্রের ভরের উপর | যেটার 


ভেতরে যা'ই আসবে সব এর ভিতরে 


ভর বেশি হবে সেটার আকর্ষণ শক্তিও 
বেশি হবে । মহাবিশ্বে প্রত্যেক বস্তই 


একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ 


ঢুকে যাবে । 
ব্লাকহোলকে বাংলায় বলা হয় 
কৃষ্ণগহ্বর | কালো কুপ বা অন্ধ কুপ। 


করে । এটাকে বলা হয় মহাকর্ষীয় বল 
বা মধ্যাকর্ষণ শক্তি । কোনো গ্রহ থেকে 
বাইরে যেতে হলে তার মধ্যাকর্ষণ 
শক্তিকে উপেক্ষা করার মত শক্তি 
প্রয়োগ করতে হবে । আমরা উপরের 
দিকে যে টিল ছুড়ে মারি তা যদি সেই 
নির্দিষ্ট গতির চেয়ে বেশি জোরে ছুড়তে 
পারি তাহলে সেই বস্তু পৃথিবীতে আর 
ফিরে আসবে না। তা মহাকাশে 
হারিয়ে যাবে । যে বেগে ওই পাথরটি 
ছুড়লে তা মহাকাশে চলে যেতে 
পারবে, তাকে বলা হয় ওই গ্রহের 
এসকেপভেলোসিটি । আমাদের 
পৃথিবীর ক্ষেত্রে এসকেপ ভেলোসিটির 
মান হচ্ছে সেকেন্ডে ১১ দশমিক ২ 
কিলোমিটারবা ঘন্টায় ২৫ হাজার 
মাইল । চাঁদের বেলায় এর মান 


কারণ আলো এর থেকে বাইরে 
বেরিয়ে আসতে পারে না বলে আমরা 
এর ভেতরে দেখতে পারি না। তাই 
এই বস্তু সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় 
না। ব্যাকহলোকে দেখা না গেলেও 
এর আশপাশের গ্রহ-নক্ষত্রপগ্ুলোর এর 
ভেতিরে হারিয়ে যাওয়া দেখে 
ব্লযাকহোলের অস্থিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। যেমন যখন দেখা যায় কোনো 
একটি এলাকায় গ্রহ-নক্ষত্রগুলোপ্রচণ্ড 
বেগে ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় 
ঢুকে হারিয়ে যাচ্ছে তখন বিজ্ঞানীরা 
বলেন, এটা র্যাকহলের আকর্ষণের 
কারণে হচ্ছে । বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় 
সবকটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্যাকহোল 
রয়েছে। 

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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অসুস্থ সাহাবীকে নবীজি 
সো.)-এর উপদেশ 


হযরত 

করীম 

সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার 


শুনতে পেলেন, তার একজন 


সাহাবী অসুস্থতায় শয্যাশায়ী । তাকে 
তিনি দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে 


বসন্তের সন্ধান কর। মৃত্যুর গলিতে 
খুজে নাও অনন্ত জীবন । 


15 /৪। ০ /০৮ ০1৮৫ ০ 
192401201৮৫ 
“সেই বসন্ত লুকায়িত শীতের 

প্রকোপের মাঝে, 


বসে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন । 

অসুস্থ সাহাবী চোখ মেলে যেইনা 
দেখতে পেলেন, স্বয়ং নবীজি তার 
শিয়রে উপস্থিত এবং তার অসুস্কতার 


ভুল করে ফেলেছি। আমি যখন 
গোনাহের  পঞ্কিলতায় হাবুডুবু 
খাচ্ছিলাম, তখন উদ্ধার পাবার জন্য 
হাতপা ছোড়াছুড়ি করছিলাম | কোনো 
উপায় খুঁজছিলাম গোনাহের আবর্ত 
থেকে বেরিয়ে আসার জন্য । তখন 
আপনার পবিত্র যবান হতে শুনতে 


বসন্তে আছে সেই শীতকাল, পালাবে 
না তাথেকে । 
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খোজ নিতে এসেছেন, তখন তার 


দুঃখের সাথে বাস কর, যত ভয় জয় 


দেহে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। 


করে চল, 


পেতাম, গোনাহের ভয়াবহ পরিণামের 
নানা বর্ণনা আর ভয়ে বিচলিত হয়ে 


পড়তাম । তখন উপায় না দেখে 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি 
করছিলাম 


তার খুশি ও আনন্দ কে দেখে । মুহুর্তে 
নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে 


ত্যুর গলিতে সন্ধান কর অনন্ত 
র স্বাদ । 


অবাধ্য নফসকে বশীভূত করে দাও । 


বলতে থাকেন, আহ! এই অসুস্থতাই 


নবীজি অসুস্থ সাহাবীকে আদরের পরশ 


বাবেল শহরে যেভাবে হারুত 


আমার সৌভাগ্যের ধন । এর কারণেই 


বুলিয়ে জানতে চাইলেন, আচ্ছা তুমি 


মারুতকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে 


নবীকুল শিরোমনি দু'জাহানের 


কি কখনো এমন কোনো দোয়া করেছ, 


দিয়েছিলে আমাকেও সেরূপ পরীক্ষায় 


নয়নমমনি আজ আমাকে দেখতে 
এসেছেন । এখন আমি সুস্থ, 
রোগবালাইমুক্ত । সৌভাগ্যময় সেই 


যে কারণে এ অসুখটা হল? ব্যাপারটা 
যেন মনে হয় খাবার গ্রাসের সাথে 
বিষাক্ত কিছু তোমার ভেতরে প্রবেশ 


দুঃখ, যা বয়ে আনে সুখের সওগাত । 
হৃদয়গ্রাহী সেই ব্যথা, যা প্রিয়তমকে 


করেছে। 
সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 


কাতর করে আমার জন্য । আল্লাহর 
খাস রহমত ছিল তাই আমি অসুস্থ 
হয়েছি । রোগশয্যায় প্রিয় নবীজি 


আমার তো এমন কোনো কথা মনে 
পড়ে না। তবুও আপনার পবিত্র মুখের 
এই জিজ্ঞাসার জবাব আমি পাই কিনা 


(সা.)-এর পরশ পেয়েছি । আমি আজ 


ভেবে দেখি 


ঘুমাবো না। কিছু সময় কাটিয়ে দেব 
হযরতের ম্নেহের পরশ ছায়ায় । 
মওলানা রূমী বলেন; হ্যা তোমার 
জীবনে যদি কখনো শীতের প্রকোপ 


নূরের নবীজি (সা.)-এর আগমনে 


জর্জরিত কর । পরিত্রাণ দাও | আগ্তনে 
পোড়া স্বর্ণের ন্যায় নিখাদ করে দাও । 

কিন্তু দেখছি, আজ যদি আপনি আমার 
খোজ না নিতেন, আমি সম্পূর্ণ 
দেউলিয়া হয়ে যেতাম । আমার কপাল 
পোড়া যেত। নবীজি বললেন, হায় 
হায়! এমন দুআ করতে নেই । তুমি 
দুর্বল, অসহায় । আল্লাহ তাআলা 
পাহাড়ের বিরাট পাথর এনে তোমার 
মাথায় রাখবেন, তা বহন করার ক্ষমতা 


আলোকিত হয়েছিল সাহাবীর বাড়িঘর, 


কি তোমার আছে? কীভাবে এমন 


অন্তর-নগর হৃদয়ে উদ্ভাসিত 


দুআটি করলে তুমি? কক্ষনো না, 


আলোতে তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল 


জীবনে কখনো এমন দুআ আর করবে 


নামে, মন খারাপ করো না । কেননা 


তখন অতীত জীবন । সবিনয়ে 


না। 


এই শীতের বুকেই লুকিয়ে আছে শত 


বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মুহূর্তে 


বসন্ত । কাজেই শীতের ভেতরে তুমি 


মে'১৪ 


সাহাবী ভুল বুঝতে পারলেন । 


আমার মনে পড়ে, আমি একটি বড় 


বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ মুহুর্তে 
[ তাত্তার্তহীদ ৩৮ 


আমি তওবা করলাম, আর কখনো 


টানছি, এক জায়গায় গোয়ালেই বাধা 


বড়বড় কথা বলব না। আল্লাহর 
সমীপে তুচ্ছ অসহায় নিবেদিত প্রাণ 
হয়ে থাকব । আমি বুঝতে পারিনি 
ভুল পথে ছিলাম । আপনি পথ 


আছি। 
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দেখিয়েছেন । আল্লাহর কাছে চাওয়ার 
পাওয়ার সঠিক পথ বাৎলে দিয়েছেন 
আপনি আমার কাছে হযরত মুসা 


“বছরের পর বছর পথ চলি আর দেখি 
অবশেষে, 
বাধা আছি সেই মনযিলে, যেখানে 


(আ.) এর মতো হয়ে আবির্ভূত 
হয়েছেন। যিনি তীহ প্রান্তরে 


ছিলাম শুরুতে ৷ 
পয়গাম্বর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে 


বি।শ্ব।-।|সা।হি।ত্য 

দাও আমাদের পরপারের জীবনেও 
কল্যাণ । 
সূরা আল-বাকারার ২০১ আয়াতের 
শিক্ষা ও মুনাজাত হোক তোমার 
জীবনের সাধনা | আরো বল, 
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“পথ চলা আমাদের কর ফুলবনসম 


কুসুমাস্তীর্ণ 


দিশকুলহারা জাতিকে মনযিলে 
মকসুদ, সঠিক গন্তব্যের পথ দেখিয়ে 


ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীকে আল্লাহর 
কাছে দুআ করার পথ বাৎলে দিলেন । 


ছিলেন । আমার অবস্থা তীহ প্রান্তরের 


আমাদের মনযিল তো তুমিই ওহে 
মহাসম্মানিত ৷ 


বললেন, আল্লাহর কাছে এভাবে 


আখেরাতের পথচলাকে আমাদের জন্য 


মানুষগুলোর মতো ছিল । বছরের পর 


ফরিয়াদ জানাবে, প্রভূ হে আমার 


বছর পথ চলে যখন লক্ষ করেছি, আমি 


সকল কঠিন বালা-মুসিবত আসান 


ফুলবনের মতো সহজ, আনন্দময় ও 
কুসুমাস্তীর্ণ কর । কেননা হে মহামহিম 


কোথায়? দেখি যে, সেই আগের 


করে দাও | বিপদ আপদ আপন দয়ায় 


জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি । আল্লাহকে 
পাওয়ার, আল্লাহর কাছে চাওয়ার, 
আন্াহর কাছে যাওয়ার সাধনায় 
নিজের জ্ঞানবুদ্ধির খুঁটিতে আমার রশি 


দূর করে দাও । 
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বাধা, তাই জীবনের ঘানি টানছি তো 


“দাও আমাদের দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ 


আল্লাহ! আমাদের শেষ গন্তব্য তো 
তুমিই! তোমার কাছেই যেতে চাই। 
তোমাকেই চাই | কাজেই যাবার পথ 
সহজ করে দাও । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 
বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


৩৭. হাফেজ মাও. কুনরী মুহা. জুনাইদ 
পিতা: জনাব মরহুম জেওর মুলক 

গ্রাম: রঙ্গীখালী, ডাক: হালা 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৪৫২১৮৬২৪ 

৪০. মাও. বারী মুহা. ইলিয়াছ আশেকী 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ ইয়ার আহমদ 

গ্রাম: গণিপুর, পো: মাতৃভূঞা, 

থানা: দাগনভুঞ্া, জেলা: ফেনী 

মোবাইল: ০১৮২২১৭০০৬২ 
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[তালিকার বাকি অংশ: পৃষ্ঠা ৪৮-এর পর] 


৩৮ মাও, কারী মুহা. আবদুল করীম 
পিতা: জনাব মুহা. মোদ্চ্ছির আলী 
গ্রাম: সাবাইগাছী, ডাক: গুবিয়া 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৫৮ ৫১৪৯৫৬ 


৪১. মাও, ক্বারী মুহা. ছাদেকুল ইসলাম 


৩৯.মাও, স্বারী মুহা. আতিকুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহা. মতিউর রহমান 
গ্রাম: সরদার পাড়া, ডাক: বড়গ্রাম 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 
মোবাইল: ০১৭৩৩২৭৯৮০০ 


৪২. মাও. কারী মুহা. আবদুল মালেক 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক 
গ্রাম: পয়নাড়ী, পো: রাইগী, 

থানা: বদলগাছি, জেলা: নওগা, 
মোবাইল: ০১৭৬০০২১৯২৩ 


৪৩. মাও. ক্বারী আমির হোছাইন 
পিতা: মরহুম মনির আহমদ 

গ্রাম: জুইদপ্তী, ডাক: বরুম ছড়া 
থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম, 
মোবাইল: ০১৮৩৫০৪০৫৬৪ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ বিনইয়ামিন 
গ্রাম: নোয়াপাড়া, পো: সাবরাং 
থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৬০১৬৭৬৬ 
[থা] 
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ক।বি।তা 


আমাকে জ্বলে ওঠতে দাও 
আবদুল হালীম খা 


প্রভু, আমাকে একবার জলে ওঠতে দাও 
কিছু জ্বালাতে দাও । 

আমি কতকাল যাবৎ তুষের অনলের সতো 
শুধু ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে হচ্ছি অঙ্গার । 
আমার চারপাশে অন্যায় বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠে 
ঢেকে ফেলেছে ফুলের বাগান ফসলের মাঠ 
নাগ-নাগিনীরা অবরোধ করে রেখেছে 

ফল ফুলের খামার 

মিথ্যে চেটে চেটে খাচ্ছে পবিত্র জোসনা 
ভোরের সোনালি আলো । 

সাপের মতো লিকলিক করে বীভৎস 

ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সুন্দরের দিকে 
কল্যাণের দিকে । 

সুন্দর দংশিত হচ্ছে বারবার 

মানবতা দংশিত হচ্ছে বারবার 

প্রভু, আমার চারদিক কুৎসিত অন্ধকার 
আদিগন্ত ঢেকে আছে 

প্রভু, আমাকে এবার জ্বলে ওঠতে দাও 
আমাকে জ্বালাতে দাও 

পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় পাপ অন্ধকার । 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
এলোরে বৈশাখ 

দিন বদলের ডাক 

বসন্তীরা মন ছুঁয়েছে এলোরে বৈশাখ, 
নবীন বর্ষ নবীন দিনে রঙ লেগেছে মনে 
বৈশাখের এই ক্ষণে । 

নবীন দিনের নবীন হাওয়া 

পাওয়া না পাওয়ার গান গাওয়া । 

হঠাৎ করে ছুটে এলো কাল বৈশাখীর ঝড় 


ভাঙলো আমার ঘর-বাড়ি সব ভাঙলো মনের ঘর । 


কত স্বপ্নের রঙ মাখিয়ে এলে তুমি বৈশাখ 
কখন জানি ভাঙ্গিয়ে নেয় গাছ-গাছালি ডাল 
দমকী হাওয়ার হাল । 

কত স্বপ্ন ছড়িয়ে গেছে নবীন সালের কাছে 
দিন বদলের কত চাওয়া আমার কাছে যাচ্ছে, 
বটতলাতে মেলা 

বাংলার গান আপন সাজে বাংলার সব খেলা । 


মে'১৪ 


নবীন পরাগ 


এক বৈশাখী ঝড়ে 

প্রিয়তমার মেহেদী রাঙা হাত নিথর হয়েছিল চিরতরে, 
এক নির্মম স্মৃতি বুকের ভিতর করে নিঃশব্দ চিৎকার 
সব প্রিয় স্মৃতি হারিয়েছে যার । 

উনব্রিশে এপ্রিলে প্রকৃতির হিংস্রতার দাগ 

সন্ত্রস্ত করেছো তুমি আমায় ওগো বৈশাখ 

আমি বারবার খুঁজি সাগরের অনুরাগ, 

আগুন মেঘ কেড়ে নেয় আমার সব শাখ 

বর্ণিল অনুরাগে ডানা মেলি তুমি এলে বৈশাখ 

হৃদয় রেনুতে নবীন পরাগ | 

প্রত্যাশার বিপরীতে তবু কেন এত হিংস্রত তব বুকে 
ধ্বংসের ফুলকি তব মুখে 

তব হিংস্রতার ইতিহাস মুছে যাক | 


সবাই যদি..! 
আলাউদ্দিন কবির 

দেশের এমন দুঃসময়ে 
দেখলে দলের স্বার্থ 
তখন কি ভাই দেশপ্রীতিটার 

থাকে কোনো অর্থ! 
গদির লোভে করি যদি 

দেশবিধবংসী কর্ম 
তখন কি আর পবিত্র রয় 

রাজনীতিটার ধর্ম! 
উচিত কি নয় এ দর্শনেই 

করে যাওয়া চেষ্টা? 
সব লোকসান মেনে নিয়ে 

সবাই যদি এক হই, 
সবাই যদি দেশ-মানুষের 

উন্নয়নের ধ্যানে রই! 
তখন কি ভাই দূর হতো না 

দুঃসহ এ দুর্দিন 
জনগণের উৎকণ্ঠা 

বাড়তো কি আর দিন দিন?? 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


মদীনার সমাজ ও সংস্কৃতি 


লেখক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
প্রকাশক : খতিবে আযম ফাউন্ডেশন 
প্রাপ্তিস্থান : হাবিবিয়া বুক ডিপো, বায়তুল 
লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা, চষ্টগ্রাম 
প্রকাশনার সাল : ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ 
মূল্য ১৭০ 
মহানবী সা.-এর সময়ে 


মদীনা নগরী বহু 
গুরুত্ব ছিল সমধিক । যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসায়-বানিজ্য, গোত্র- 


মে'১৪ 


তিহ্যের ধারক | ইসলামি যুগেও এর 


শাসন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারা, 
ভাষা, ধর্মীয় চেতনাবোধ ও এতিহ্য চর্চা এ নগরীকে করেছে 
সমৃদ্ধ, আলোচিত ও বিশ্বদরবারে পরিচিত | ইতিহাসের 
ধারাবাহিক বিকাশে মদীনা পরিণত হয় আন্তর্জাতিক 
নগরীতে | 

বিশ্বনবী সো.)-এর হিযরত উত্তর মদীনা লাভ করে 
মুসলমানদের ধর্মীয় নগরীর পূর্ণ মর্যাদা । ফলে এর আরেক 
নাম পবিভ্র নগরী (তাইয়েবা) | মদীনা এখন কেবল শহরই 
নয়; ধর্মীয় পীঠস্থানও বটে । ইসলামের ইতিহাসে মদীনার 
গুরুত্ব এতখানি যে, কেবল এ নগরীকে কেন্দ্র করেই 
বিশ্বনবী (সা.) সারা পৃথিবীতে একটি মর্যাদাশীল মুসলিম 
জাতিগঠনে সক্ষম হন । প্রথম ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী 
মদীনা । আর একে কেন্দ্র করেই ইসলামের দ্যুতি নগর 
জনপদ-দেশ পেরিয়ে আর্তজাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে 
বিশ্বববেককে আলোকিত করে, আন্দোলিত করে, করে 
মুক্তির পথে ধাবিত । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে মদীনার সংস্কৃতি ও 
সমাজব্যবস্থা” শিরোনামে প্রথিতযশা লেখক ও গবেষক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন একটি তথ্য নির্ভর পুস্তিকা রচনা 
করে আন্তর্জাতিক পরিসরে মদীনা নগরীর এঁতিহ্য ও গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি নগর কেন্দ্রীক 
আর্দশ কিভাবে সব ধারার মানুষকে যাদুর ছোয়ায় একীভূত 
করতে পারে; কিভাবে বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন আদর্শিক 
উন্নত জাতিগোষ্টী সৃষ্টি করতে পারে-তারই প্রামাণিক দলিল 
লেখকের এই বইটি । 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের সাবেক 
চেয়ারম্যান ড. প্রফেসর আ ক ম আবদুল কাদের শাশ্বত 
মদীনা নগরীর প্রচার-প্রসার ও এর আন্তর্জাতিকীকরণ ব্যাখ্যা 
করে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করায় বইটির গুরুত্ব 
বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও 
অন্যান্য কয়েকটি বহুল প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হলে 
বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষ উপকৃত হতে পারবে । বইটি পাঠক 
মহলে সমাদৃত ও গৃহীত হবে, এই প্রত্যাশা করছি। 


আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


লু] আত্তান্তহীদ ৪১ 


যে কিতাব ভবিষ্যতের সংবাদ দেয় 
ইতিহাসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দামেশকে 


একজন নবীর মাযার ছিল । ঘটনাচক্রে বৃষ্টিপাতের কারণে 
বা অনা কোনো কারণে মাযারটি উন্ুক্ত হয়ে পড়ল । এ 
মাযারে একটি কিতাব পাওয়া গেল । কিতাবে এমন কিছু 
নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ ছিল, যা দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু সংবাদ 
জানা সম্ভব হতো । এক ব্যক্তি এসব পড়ে বলতে লাগল 
আগামীকাল এটা হবে, পরশু সেটা হবে ইত্যাদি । তার 
কথাবার্তা জনগণের মধ্যে ফেতনার উদ্ভব হলো । অবশেষে 
সেই পাঠক দাবি করে বসল, আমি নিজেই নবী | দেখ! 
তিন দিন পরে কী হবে তা আমি বলে দিতে পারি । এক 
সপ্তাহ পরে কী হবে, এক মাস পরে কী হবে, সবই বলে 
দিতে পারি, যদিও সে বলছে সব কিতাব দেখে দেখে | এ 
জাতীয় কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে জনগণের মধ্যে 
ফেতনা দেখা দিল । হযরত ফারুকে আযম (োযি.)-কে 
বিষয়টি জানানো হলো | তিনি মদীনা থেকে সুদূর সিরিয়ায় 
সফর করলেন । বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে পৌছলেন এবং 
লোকটাকে ডেকে পাঠালেন, আর তার নিকট থেকে 
কিতাবটি সংগ্রহ করলন | এ কিতাবে এমন কিছু রিতিনীতি 
লিপিবদ্ধ করা ছিল, যা দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু কিছু বিষয় 
অবগত হওয়া সম্ভব হতো । কিন্তু পরিস্কার কথা, বাধাধরা 
নিয়মনীতির মাধ্যমে যেসব কথা জানা যাবে, তা বিশ্বাস 
যোগ্য হবে না, তা হবে ধারণা প্রসূত 


নিয়মনীতি লিখেছেন, যা দ্বারা পরবর্তী কালের কিছু 
কথাবার্তা সম্পকে অনুমান করা যায় । 
ইসলাম এ সমস্ত জিনিস থেকে এজন্য বাধা দিয়ে থাকে যে, 
এর সবই হল অনুমাননির্ভর | নিশ্চিত কিছুই নয় । এসবের 
প্রতি ঈমান আনয়ন,বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যকীয় নয় ৷ এমনটি 
হতেও পারে আবার অন্য রকমও হতে পারে । মুমিনের 
কর্তব্য হলো, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে | আল্লাহ পাক 
তার পয়গাম্বর (আ.)-এর মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, 
তার প্রতি বিশ্বাস রাখবে | তা ছাড়া অন্য কোন জিনিস 
বিশ্বাসযোগ্য নয় । 
হযরত ফারুকে আযম (রাঘি.)-এর সামনে কিতাবটি পেশ 
করা হলো । তিনি যে মাযারটি উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল, সেখানে 
আরও এগারোটি নতুন কবর খনন করার আদেশ দিলেন 
এগারোটি কবর খনন করা হলো এবং ঘোষণা করা যে, 
নবীর দেহ মুবারক বের হয়ে পড়েছিল, তা পুনরায় দাফন 
করা হবে । দেহ মুবারক কবর থেকে বের করে আনা 
হলো । রাতে যখন সবায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন এগারোটি 
কবরের একটিতে নবীর লাশ দাফন করে দেওয়া হলো এবং 
কিতাবটিও তার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলো । এরপর সবগুলো 
সমতল করে দেওয়া হলো | এখন মনুষ বুঝতে পারল না 
যে, কোন কবরে কিতাবটি দাফন করা হয়েছে । সন্ধানও 
করতে পারল না । চিরকালের জন্য কিতাটি দৃষ্টির আড়ালে 
চলে গেল । এ কাজটি এজন্য করলেন যে, যদি কিতাবটি 
থেকে যেত, তবে ভবিষ্যতে নানা 


অনুমানভিত্তিক | যেমন- কোন ডাক্তার হুক্কাহুয়া করছে তারা ফেতনার উত্তৰ হতো । এ দ্বারা মানুষ 
কবিরাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিয়ম নীতি ইযাযুল হক সদস্য ০৩] ভবিষ্যদ্বানী করত | নিজেকে নবী বলে 
অনুযায়ী যদি ভবিষ্যদ্বানী করে যে, ভিডিং বিডিং করছে ভীষণ দাবি করত। তার ইলহাম হয় বলে 
অমুক রোগী তিনদিন পর মারা যাবে । তসলিমার ওই বাচ্চারা প্রচার করত । খতমে নুবুওয়ত অস্বীকার 
তবে এটা কোনো এঁশীবাণী নয় যে, খায় না যারা কোন কিছু করার পথ উন্মুক্ত হত । কাজেই অনেক 
তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, বিশ্বাস ধর্মদ্রোহের ঘাস ছাড়া! দূরের আশঙ্কাকে বন্ধ করে দিলেন, যেন 
করতে হবে। অনুমাননির্ভর কথা, ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়ায় জন সাধারণের হাতে এ কিতাবটিই না 
হতেও পারে নাও হতে পারে । অনেক লিখছে তারা যাচ্ছে তাই, পৌছে। 

মানুষ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাণী করে মোটা অঙ্কের টাকার নেশীয় মোটকথা এজাতীয় উপাদান ও 
থাকেন যে, দুই বছর পর অমুক নিয়মিত খাচ্ছে তাই! উপকরণকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
রাজ্যের এই দুরাবস্থা হবে। তারা আল্লাহ রাসূল ধর্মভীরু করেছে, প্রতিহত করেছে, তাওহীদকে 
তাদের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক মুসলমানের শান নিয়ে পরিপূর্ণ করার জন্য । যেন মানুষের 
নিয়মনীতি অনুসারে বলেন। এসব করছে তারা 2 অন্তরে তাওহীদের পরিপূর্ণ রূপটি 
এমন এঁশীবাণী নয় যে, তা অবশ্যই আনাতে প্রবেশ করতে পারে, স্থান লাভ করতে 
বিশ্বাস করতে হবে, ঈমান আনতে কুরআন পোড়ার নাটক দেখে রা 

হবে । প্রত্যেক বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভাসছে তানিন ভোলে! খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ১৪০ 
তার বিষয় ও বিভাগ সম্ম্পকে কিছু কিছু দারিতলোনমীনতেন্তরে টিটি টিটি 

ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এভাবে কেন এতো বুক জ্বলে? মুহাম্মদ রায়হান শফিক 

ওলামায়ে কেরামও এমন কিছু ূ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


মে'১৪ 


[| তআত্তান্তহীদ ৪২ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১০৪. মুহাম্মদ ফয়েজ, কেন্দ্রীয় লাইব্রোর (৪র্থ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১০৫. মুসাম্মত লিম্পা আক্তার, পিতা: আবুল কাশেম, 

গ্রাম+ডাকঘর: ছোট বাহিরদিয়া, থানা: সালথা, জেলা: 
ফরিদুপর 
১০৬. মুহাম্মদ রুহুল কাদের, রুম 7 ৪২, দারে জদীদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১০৭. মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রুম 7 ১৬, তিবিবয়া 
ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৪ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

রনি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


তুমি বিশ্বনবী... 

আমির সিদ্দীক |সদস্য % ১৩) 

মরুর বুকে আধার দিনে আসলে সবে তুমি ভবে, 
আধার গেল আলো এল দিশা পেল বিশ্ব সবে । 
গাছ-গাছালি, পাকপাখালি গায়যে গান তোমার শানে, 
তুমি কিশ্বনবী, দয়ার ছবি সৃষ্টিকুল সবাই জানে । 
তোমার পরশে মনের হরষে পূণ্য পথে গেলেন যারা, 
সবার মরমে প্রীতির পরমে শিরোমণি আজো তারা । 
ক্ষয়ের আসরে লয়ের চাদরে শৃণ্য পথে গেলেন যারা, 
জাতির নয়নে ঘৃণার ভরনে নিধনমণি আজো তারা | 
রোজ হাশরে তোমার আধারে যাইবে সবে সুধাপানে, 
“শফি' হয়ে খোদার দ্ধারে চাইবে ক্ষমা মোদের টানে । 


আলন্নাহর শানে 
মুহাম্মদ শাবিবির আহমদ !সদস্য % ৫৯] 
তুমি আছো হে আল্লাহ 
মোর জীবনে, 
তাই তো মোরা পাই দিশা 
এই ভূবণে । 
তোমার হুকুম মানবো মোরা 
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.. -১ [অফিস কর্তৃক পুরশ্রী] 


রি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


মে'১৪ 


| আত্তান্তহীদ ৪৩ 


প্রতিযোগিতা 


১. সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন কাকে রাশিয়ার সাথে 
একীভূত করে ফেলেছেন? [_] ইউক্রেন [_] ক্রিমিয়া 
[] উভয়কেই 

২. ক্রিমিয়ার আয়তন কত কিলোমিটার? [] ২৬,১৫০ 
কি.মি] ২৫,২০০ কি.মি] ২৬,২০০ কি.মি 

৩..7580 [11001151681] কোন দেশের 
মানবাধিকার সংগঠন? [| ভারতের [2] বাংলাদেশের 
[] পাকিস্তানের 

৪. উমাইয়া শাসকের শেষ সেনাপতির নাম কি? |] 
মুহাম্মদ বিন কাসিম [] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ | 
তারেক বিন যিয়াদ 

৫. স্পেনের হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি “এপ্রিল ফুল' ঘটেছিল 
কত সালে? |] ১৪৯১ সালে |] ১৪৯২ সালে 
১৪৯৩ সালে 

৬. খ্রিস্টান মিশনারির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে 

ংলাদেশে প্রতি তিনজনে কতজনকে খিস্টান ধর্মে 

ধর্মান্তর করা হবে? [] একজন [] দুইজন [] 
তিনজন 

১. ৭. আল্লামা যুবায়রুল হাসান (রহ.) কত সালে শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর পূর্ণ খিলাফত লাভ 
করেন? |] ১৯৭৭ সালে |] ১৯৭৮ সালে 
১৯৭৯ সালে 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 
২. কণ্ঠস্ত/ কণ্ঠস্থ 


১. কল্যাণ/ কল্যান 
৩. কনা/কণা ৪. একবদ্ধ/ 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ] 


এপ্রিল'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. প্রায় ২৭ মিলিয়ন ২. হাজী শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.), ৩. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী 
(রহ.), ৪. সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬, ৫. প্রায় ৩০০টি, ৬. 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭. উভয়টিই । 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১১. পরিধান করা; ২. পাঠ করা, পতন; ৩. 
পরিধান করে, পরবর্তী সময়ে, পিছনে; ৪. পাঠ করে, পতন হয় । 


০ তে 
বত 


বপ৩ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মে”১৪ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর এপ্রিল'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মে'১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৬ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পর্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ”১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ ইসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 


২. হাফেজ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর [সদস্য % ৯৮] 
৩. মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ [সদস্য % ৫৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


 আাত্তত্ুহীদ ৪৪ 


*. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও আন্ত্বমানে 
 ইত্তেহাদূল মাদারিস (কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 


ংলাদেশ)-এর অধীনে সকল কওমী মাদরাসার ১৪৩৪-৩৫ 
হিজরী সমাপনী পরীক্ষা আগামী ১২ শাবান বুধবার শুরু 
হয়ে ১৮ শাবান মঙ্গলবার শেষ হবে ইনশাল্লাহ । 


আগামী ১ শাবান ১৪৩৫ (৩১ মে ২০১৪) শনিবার থেকে 


হেফয সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা শুরু হয়ে ৬ 
শাবান ১৪৩৫ €৫ জুন ২০১৪) তিবার পর্যন্ত চলবে 


উলুম চট্টগ্রাম, ৩ শাবান সোমবার জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া ফেনী, ৪ শাবান মঙ্গলবার মাদরাসা এমদাদুল 


সংগঠন “বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার উদ্যোগে 


২৩, ২৪ ও২৫ এপ্রিল বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার জামিয়ার 
তাহফীয মিলনায়তনে ৩৪তম হিফযুল কুরআন ও ৪র্থ 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। সংস্থার 
সভাপতি ও জামিয়ার প্রধানপরিচালক আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী সভাপতির ভাষণে বলেন 
পবিত্র কালামে মজীদের তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াতকে 
হাজী ইউনুস রেহ.) ১৯৭৬ এ সংস্থাটি গড়ে তুলেছিলেন । 
তিনি বলেন, তাহফীযুল কুরআনের পাশাপাশি তাহফীযুল 
গুরুত্ব দিতে হবে । কারণ আহলে হাদীস 
একটি ফেরকা এ নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি 
ছড়াচ্ছে । ইখতিলাফী বিষয়ে সহীহ হাদীস মুখস্ত করে 
মানুষের সামনে সত্য উপস্থাপন করতে হবে । 
উল্লেখ্য যে, এ বছর সর্বমোট ৫৭৫ জন প্রতিযোগী 
ংশগ্রহণ করেন । তাদের মধ্যে প্রথম গ্রুপে (৩০ পরায়) 
প্রথম হন মুহাম্মদ নুরুল হক, দ্বিতীয় হন মুহাম্মদ আতা 
ইলাহী ও তৃতীয় হন মুহাম্মদ সলিম মাহমূদ এবং দ্বিতীয় 
গ্রুপে (১৫ পারায়) প্রথম হন মুহাম্মদ খালেদ, দ্বিতীয় হন 
মাহমুদুল হাসান ও তৃতীয় হন মুহাম্মদ তাফহীম | হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতায় প্রথম গ্রুপে প্রথম হন মুহাম্মদ সাদ্দাম 
হুসাইন, মুহাম্মদ সুহাইব ও মুহাম্মদ ইলিয়াস, দ্বিতীয় হন 
রাশেদুল ইসলাম ও মঞ্জুরুল ইসলাম এবং তৃতীয় হন 
মুহাম্মদ শাহরিয়ার মাহমুদ । দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম হন মুহাম্মদ 
আযম, মুহাম্মদ খুবাইব ও মুহাম্মদ ইসহাক, দ্বিতীয় হন নূর 
কামাল, ইয়াসিন এবং তৃতীয় হন মুহাম্মদ জুহাইর, আবু 
বকর । উভয় গ্রুপে ১ম ২য় ও ওয় স্থান অর্জনকারীদেরকে 
আকর্ষণীয় পুরস্কার, নির্বাচিত বিশেষ প্রতিযোগীদেরকে সনদ 
পত্রসহ মূল্যবান এবং অন্যান্য সকলকে সনদপত্র ও সান্ত্বনা 
পুরস্কার দেওয়া হয়। 


জামিয়ার বার্ষিক ও বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 


মে*১৪ 


১5৩ ৫ শাবান বুধবার মাদরাসা 

মোজাহেরুল উলুম সাতঘড়িয়া, রামু, ৬ শাবান বৃহস্পতিবার 
জামিয়া দারুস সুরাহ হীলালহ মোট ছয়টি কেনে পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ 
উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে 
এবং যুহরের আগে শেষ হবে । পরীক্ষার ফি ২৫০ টাকা 
পরীক্ষার্থীদের তালিকা ফিসহ ২০ রজবের মধ্যেই সংস্থার 
প্রধান কার্যালয়ে পৌছাতে হবে । 


জামিয়া অঙ্গনে আলহাজ ডা. হাশেমের 


নামাযে জানাযা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম 
হাজী ইউনুস (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য ও বেহাই পটিয়ার 
প্রথিতযশা ডাক্তার আলহাজ হাশেম বহুদিন ধরে ফুসফুসে 
পানিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ এপ্রিল'১৪ 
তিবার চট্টগ্রাম সিএসসিআর হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬.৪৫ 
মিনিটে ইন্তেকাল করেন । ইন্নালিল্লাহ... 


অনুষ্ঠিত হয় । নামাযে ইমামতি করেন হাজী সাহেব হুযুরের 
সাহেবযাদা জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
জাহেদুল্লাহ । মৃত্যকালে তার বয়স ৭৬, ৪ ছেলে ৪ মেয়ে 
সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান । জানাযাশেষে মরহুমকে 
পটিয়াস্থ মনসা নিজ গ্রামে দাফন করা হয় । 


২৬ ও২৭ ফেরুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেরুয়ারি'১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন। জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী উক্ত তারিখে দীনি মাহফিল ও 

বার্ষিক সভার তারিখ নিধরিণ না করার আহ্বান জানান | 


তথ্য সত : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


0) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় 
বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
১. মাও. বারী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন ২. মাও. কারী মুহা. শফিউল আজম ৩. মাও, ক্বারী মুহা. নুরুল হুদা (শরিফী) 


পিতা: মাও. মুহাম্মদ ইমদাদ উল্লাহ পিতা: আলহাজ্ব রফিক আহমদ পিতা: জনাব মুহাম্মদ কালু সওদাগর 
গ্রাম: পূর্ব সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার ! গ্রাম + ডাক: শোভনদন্তী গ্রাম: দমদমিয়া, ডাক: হীলা 
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: পটিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন:০১৮২৯-৫৯৬৬৭৫ ফোন: ০১৮২৫-১১৫০৩৩ ফোন: ০১৮২৬-১৩৩৩৫৭ 
৪. হাফেয মাও. বারী মুহা. আবদুল কাদের ৷ ৫. মাও. ক্বারী মুহা. আনিসুল হাসান (মাহমুদ) : ৬. মাও. থ্রী মুহাম্মদ সালমান 
পিতা: মরহুম শফিকুর রহমান পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল হক পিতা: জনাব আবদুল মালেক 
গ্রাম: মধুখাম, ডাক: সুবার বাজার গ্রাম: উত্তর ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার গ্রাম: পশ্চিম দুর্গাপুর, ডাক: আনন্দ 
থানা: পরশুরাম, জেলা: ফেনী ছড়া, থানা: মহেশখালী, জেলা: বাজার, থানা: মতলব (উত্তর) জেলা: 
ফোন: ০১৮২৫-৯১৯১৩৬ কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৩২-৯৪১৬৯১ . চাদপুর, ফোন: ০১৮১৩-১২১২২৪ 
রি ৮. মাও. ঝ্বীরী মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম খান 
[থা] [ঘা পিতা, হম আবু তাহের বান [াাযাাগাহাযাগাছা 
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বাঘা] [ঘা] থানা: ফরিদ গঞ্জ, জেলা: ঠাদপুর হাহা] 


ফোন: ০১৮২২-৮৫৭৫০১ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 


বর্ষের ১৪৩৪-৩৫ হি. _ ২০১৩-২০১৪ খর. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 
১. মাও. ক্বারী মুহা. মাহবুবুর রহমান ৷ ২. মাও. ব্থারী মুহাম্মদ ইসমাইল ৩. হাফেজ মাও. স্বারী মুহা. ইসমত উল্লাহ 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল হক পিতা: জনাব মরহুম আবু ইউসুফ পিতা: মরহুম জাফর আহমদ 

গ্রাম: পুরাড়িয়া, ডাক: হাজির বাজার গ্রাম: শ্রীমন্তপুর, ডাক: চান্দিনা গ্রাম: পশ্চিম সোনাই ছড়ি, হাজির বাজার 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার থানা: চান্দিনা, জেলা: কুমিল্লা থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৮৬৭৭৮৫৪ ফোন: ০১৮২৩-৫২৯৪০৮ ফোন: ০১৮২৯-৩২৩২৭০ 

৪. মাও. ক্বারী মুহা. আনীসুর রহমান ৷ €. মাও. বারী মোহাম্মদ উল্লাহ ৬. মাও. ক্বারী মুহা. খালেদ হোছাইন 
পিতা: খলীলুর রহমান পিতা: মাওলানা ইউনুস পিতা: জনাব হাজী সিরাজুল ইসলাম 
গ্রাম: বৈলতলী, ডাক: বৈলতলী গ্রাম: বৈলছড়ি, ডাক: কে.বি. বাজার গ্রাম: এওচিয়া, ডাক: দেওদিঘী 

থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্গ্রাম থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৫-২৬৩৭০৩ ফোন: ০১৮২৯-৩৩৬২৬৪ ফোন: ০১৮১৯-৭৮৩৫০১ 

৭. মাও. স্বারী মুহা. রাশেদুল ইসলাম গাজী | ৮. হাফেজ মাও, কীরী মুহা. আবদুর রহীম ৷ ৯. হাফেজ মাও. ক্বারী মুহা. আবদুল বাছেত 
পিতা: গাজী মো: নুরুল আলম পিতা: জনাব আবদুল্লাহ পিতা: মাও. কারী, আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম: চারিয়া, ডাক: চারিয়া মাদরাসা গ্রাম: মহেশ খালীয়া পাড়া, ডাক: গ্রাম: পুকুরিয়া, ডাক: পুকুরিয়া 

থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম নয়াপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৩-৬৮৯৫৫৮ কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৫৭৪৯৬ ফোন: ০১৮৩০-৪৮৪ ১৩৬ 

১০. মাও. কারী মুহাম্মদ আবুল বশর ১১. মাও. ব্বারী মুহা. রেজাউল করীম 1১২. মাও. বারী মুহা. মুরাদ হোছাইন 
পিতা: জনাব ছালেহ আহমদ পিতা: জনাব তোফাজ্জল হোছাইন পিতা: জনাব ইলিয়াছ 

গ্রাম: পূর্ব সুলতান পুর, ডাক: কেএম হাট . গ্রাম: মাতাজীহাট, ডাক: রাই গী গ্রাম: উত্তর মন্দিয়া, ডাক: দারোগারহাট 
থানা: ফেনী সদর, জেলা: ফেনী সদর থানা: মহাদেব পুর, জেলা: নওগাঁ থানা: ছাগল নাইয়া, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮৪৬-০৩৪৬৪২ ফোন: ০১৭৩৮-৪৮০৬৮০ ফোন: ০১৮৩১-৯৬২১৮৮ 


মে১৪... ______ 5 আত্তান্তহীদ ৪৬ 


১৩. মাও. ক্বারী মুহা. আবদুর রহমান (ভুঁইয়া) 
পিতা: মরহুম আবুল খায়ের (ভুইয়া) 

গ্রাম: লুদিয়ারা, ডাক: পাতডডা বাজার 
থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১৫-৩১৯৫২৩ 

১৬. মাও.্ারী মুহা. শাহাদাত হোছাইন 
পিতা: মরহুম মুহাম্মদ ইসহাক 

গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাক: মজাফ্ফরাবাদ 
থানা: চন্দনাইশ, জেলা: উট্গ্রাম 

ফোন: ০১৮২৪-৭৮১৭৮৩ 


১৯. মাও. ক্বারী মঈন উদ্দীন আহমদ 


১৪. মাও. ক্বারী মুহা. সোহাইল আহমদ 
পিতা: জনাব ইসমাঈল 

গ্রাম: কৈ খাইন, ডাক: পকৈকুড়া 

থানা: আনোয়ারা, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২১-০৮৫৯২০ 


১৭. মাও. স্বারী মুহা. আলী আকবার 
পিতা: মরহুম আবদুল হামীদ গাজী 
গ্রাম: আড়ুয়াকংশুর, ডাক: করপাড়া 
থানা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ 
ফোন: ০১৯১৮-৩৭৩৪১৩ 


২০. মাও. ব্বারী মুহা. আলা উদ্দীন 


পিতা: জনবা মুহাম্মদ আমানুল হক চৌধুরী 
গ্রাম: রাজঘাটা, ডাক: পদুয়া আমিরাবাদ 
থানা: লোহাঘাটা, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১৫-৩৮৫২৮৩ 


২২. মাও. বারী মাকছুদুর রহমান 
পিতা: জনাব মো: সুলাইমান 

গ্রাম: মুলুকডাঙ্গা, ডাক: নোনাহার 
থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৯১-৬৯৪ ২৬০ 


২৫. মাও. ক্বারী মুহা. সালাহ উদ্দিন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আমির হোসেন 
গ্রাম: ছওরুয়া, ডাক: করেরহাট 

থানা: মীরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৯-২১১২৬২ 


২৮. হাফেজ মাও, ক্বারী মুহা. ফরিদুল আলম 
পিতা: জনাব মরহুম আবু ছেয়দ 

গ্রাম: কোরাল খালী, ডাক: সাহারবিল 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২১-৬৮৫৬১৩ 


৩১. মাও. কারী মুহা. ইবরাহীম 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক 
গ্রাম: দৌলাহজারা, ডাক: দোলহাজারা 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩২৭৯৫৩৮৯ 


৩৪. মাও. কারী মুহা. আনিসুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মরহুম নুরুল ইসলাম 
গ্রাম: যাদিমুড়া, ডাক: হীলা 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮৩৪ ৯০৮১৬৬ 


পিতা: জনাব জয়নাল আবদীন 
গ্রাম: জামালপুর, ডাক: অঙ্টদ্বন 
থানা: সেনবাগ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮৩০-৭৩৪৮৭৮ 


২৩. মাও. ক্বারী মুহা. জাহিদুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল মালেক 


১৫. মাও. কারী মুহা, আজিজুর রহমান 
পিতা: জনাব মমতাজুল ইসলাম 

গ্রাম: ছাইরা খালী, ডাক: ফীসিয়াখালী 
থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫১-২৭৩৬১৩ 


১৮. হাফেজ মাও. বারী মুহা. শফি উল আলম 
পিতা: জনাব আলহাজ্ব আবদুস শুকুর 
গ্রাম: রহমানিয়া পাড়া, ডাক: ছুনতি 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৯-৩০৬৩৭৭ 


২১. মাও. ক্বারী মুহা. আখতার কামাল 
পিতা: জনাব মো: নুরুল আমিন 

গ্রাম: দক্ষিণ চাকমারকুল, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩২-৫৭৭৯০১ 


২৪. মাও. স্থারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
পিতা: মাও. ক্বারী আবদুল মাবুদ 


গ্রাম: জেরকাছাড়, ডাক: মুহাম্মদ আলী 
বাজার, থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী 
ফোন: ০১৮১৭-৭০৮৪৩৫ 


২৬. মাও. বারী মুহা. শরীফ আবরারী 
পিতা: জনাব মো: হেলাল উদ্দীন 

গ্রাম: গাড়াইকুটি, ডাক: মনতলা 

থানা: মোক্তাগাছা, জেলা: মোমেনশাহী 
ফোন: ০১৮৩৯-৭৬৫৯১৫ 


২৯. হাফেজ মাও. কারী মুহা. আনছ 
পিতা: জনাব খাইরুল বাশার 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাক: নয়াপাড়া 

থানা: টেকনাফ, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৫৫-১৬৯৪১৮ 


৩২. মাও. কারী মুহা. আবদুল মতিন 
পিতা: জনাব মুহা. শফি উদ্দিন 

গ্রাম: কাতিপুর, ডাক: নিশ্চিন্তপুর 

থানা: সাপাহার, জেলা: নওগী 
মোবাইল, ০১৭৪০১৬৭৩৬০ 


৩৫. মাও. কৃীরী মুহা. কাউছার উদ্দিন 
পিতা: জনাব মুহা. আবুল কালাম 

গ্রাম: ফাইতং, ডাক: ফাইতং, 

থানা: লামা, জেলা: বান্দরবান 

মোবাইল: ০১৮২৯৭৮১০৩৩ 


আলীশান রোড, গোরকঘাটা পৌরসভা 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২৯-৬১৯৪ ১৬ 


২৭. মাও. কারী মুহা. মাহমুদুল হাসান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ মজিবুর রহমান 
গ্রাম: রাণীগাছ, ডাক: মাধবপুর 

থানা: বি. পাড়া, জেলা: কুমিল্লা 

ফোন: ০১৮১২-০৬৭৩৪২ 


৩০. মাও. স্ত্রী মুহা. মীর আলম 
পিতা: জনাব মুহা. সিরাজ উদ্দিন 
গ্রাম: বিনোদপুর, ডাক: সাপাহার 
থানা: সাপাহার, জেলা: নওগাঁ 

ফোন: ০১৭৫১-৫২৪২২৫ 


৩৩. মাও. কারী মুহা. আবদুল আল্লাম 
পিতা: জনাব মরহুম ফরিদুল আলম 
গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাক: হোয়ানক 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
মোবাইল: ০১৮২৫ ১৭৫৬৫৮ 


৩৬. মাও. ্বারী মুহা. লুৎফুর রহমান 
পিতা: মরহুম জানে আলম 

গ্রাম: রাজঘাটা, ডাক: নোয়ারবিলা চরম্থা 
থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
মোবাইল: ০১৮১২৪৯৪৩৫৮ 


তালিকার বাকি অংশের জন্য ৩৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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না 
মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন । . আও ১৭২ 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) [ 
ট 
প্রধান সম্পাদক 
সম্পাদকীয় ৩ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী হি 
সমকালান মকালীন [3 
সম্পাদক মৌলবাদের গোড়ার কথা 
ড. আফ মখালিদ হোসেন ইরা রি 
ফিকৃহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রেহ.) 
সহকারী সম্পাদক __ আবিদুর রহমান তালুকদার ০৭ 
'লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান'-এর তাৎপর্য 
মাওলানা ওবায 
বায়দুলাহ হামযাহ ___ মুফতী মুতিউর রাহমান ১২ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক ধর্ম-দর্শন [ 
. সগির আহমদ চৌধুর মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
মু ধুরী -___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ১৫ 
যোগাযোগ “আত্মশুদ্ধি” অপরাধ বন্ধের মহৌষধ 
__ মুহাম্মদ নোমান ১৯ 
আততান্তহীদ মহাজীবন 
সম্পাদনা দফতর উমামা বিনতে আবিল আস (রাঘি.) 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) ___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ ২২ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ইতিহাস-এতিহ্য 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ সেম্পাদক) সাড়ে তেরো শবছর আগের মসজিদ 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) ___ মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্তফা ২৪ 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) কাষী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) __ আহমদ আবদুল্লাহ নজীব ২৭ 
ই-মেইল: 170096)010110071581695/11990-001 আলোর পথে 
100101001596011990(6)2711811.00177 জীবনের প্রজ্ঞা-পাঠ 
011091100962510911.001 (সম্পাদক) ___ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ২৯ 
ব্যবস্থাপনায় মহলাঙ্গন এ 
দাম্পত্য কলহ ও সমাধান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ___ কাজী মোস্তাফিজুর রহমান ৩৪ 
দাম: পনের টাকা মাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি [ 
টা রি মওলানা রূমীর উপদেশ 
07117)15 4১(-09৮5 1766 ___ ড. মুহাম্মদ শাহেদী 
44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 ্ রা হি 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, নয় মত বিভ গ 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. পাঠকের পাতা [০ ০৩ | কবিতার পাতা [০0 ৪১। 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চথাম ? 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া আর তলা), ১৬০ ্রন্থপর্যালোচনা | ৪২ । নওল হাতের কলম 7 ৪৩। 
আন্দরকিল্লা, চট্রথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪৫। 


বাংলা ভাষায় ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্‌ 
গ্রহণ প্রয়োজন 


রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী হিসেবে 
ওলামায়ে কেরামকেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কৈফিয়ত 
দিতে হবে । তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা 
দীনের এমন অসহায় অবস্থা কিভাবে হতে পারল? কোন 
মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দীড়িয়েছ? প্রথম 
খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেছিলেন, আমি 
বেঁচে থাকতে দীনের কোন অজহানি ঘটবে এটা কি করে 
হতে পারে? এই মুহুর্তে ওলামায়ে কেরামের খুঁটিনাটি 
মতপার্থক্য ভূলে গিয়ে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে 
এক্যবদ্ধ হতে হবে । বুদ্ধিবৃত্তির সংকটে নিপাতিত জাতির 
এই মুহুর্তে ওলামায়ে কেরামদের এক্যবদ্ধ বড় প্রয়োজন । 
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য- 
চচয়ি কোন পৃণয নেই, যত পুণ্য সব আরবি আর উরদুতে, 
এ ধারণা বর্জন করে নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল 
প্রতিভারূপে পড়ে তুলতে হবে। ওলামায়ে কেরামের 
প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, বক্তা ও 
সাহিত্যিক । সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় ওলামায়ে কেরামের 
থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা, লেখনী হতে হবে রসসিক্ত ও 
সম্মোহনী শক্তির অধিকারী । যেন আজকের ধর্মবিমুখ 
শিক্ষিত তরুণসমাজ ও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকরা 
আলেমদের সাহিত্যকর্মের প্রতি আকর্ষিত হয় । 
উরদু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের 
খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষে করেছে, সে আজ 
আলেমদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে 
বলছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামবিরোধী শক্তির 
রহম-করমের ওপর ছেড়ে দিও না। “ওরা লিখবে আর 
আপনারা পড়বেন' এই অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা 
আমাদের উচিত নয় । মনে রাখতে হবে, লেখনীর এক 
অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে 
লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও 
পাঠকের মধ্যে সংক্রমিক হয় । ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান 
লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের 
বিদ্যুৎ প্রবাহ । আমাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা | এ 
দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে 
€লায় কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তরজমাকারী হচ্ছেন 
একজন হিন্দু সাহিত্যিক । 
অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত 
থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে 


জুন'১৪ 


নিতে হবে | আমাদের দেওবন্দি আলেমগণ প্রথম থেকেই 
এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন । ফলে সাহিত্য, কাব্য, 
কাব্য-সমালোচনা, ইতিহাসসহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের 
দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে । তাদের উজ্ঘ্ল প্রতিভার 
সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদার একেবারেই নষ্ট্রভ 
পাক-ভারতে উরদু সাহিত্যকে দেওবন্দিরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে 
যেতে দেইনি । ফলে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না, 
মাওলানারা উরদু জানে না । এখনও হিন্দুস্থানীয় আলেমদের 
মধ্য এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন, 
যাদের সামনে দীড়াতেও অন্যদের সংকোচবোধ হবে । 
আমাদেরও তাই করা উচিত । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ 
আমাদের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর । 

এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আলেমদের । 
ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন 
শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় আলেমদের গড়া এই শত 
শত মকতব-মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে । আল্লাহ না 
করুন, ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব- 
মাদরাসার কোনই যৌক্তিকতা নেই । আমাদের দায়িত্ব 
এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা । ইসলামের সাথে 
জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা । যেকোনো মূল্যে দেশ ও জাতির 
নেতৃত্ব ও সঠিক পথ-নির্দেশনা নিজেদের হাতে নেওয়া 
আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহনের 
মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখনো 
সম্ভব নয় | 

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয় 
পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিটি ভাষারই 
রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য । ভাষা বিদ্বেষ হলো 
জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার । কোন ভাষা যেমন পূজনীয় 
নয়, ঘৃণ্যও নয় । একমাত্র আরবি ভাষাই পেতে পারে পবিত্র 
ভাষার মরযাদা। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই 
সমমযাদার অধিকারী | মানুষকে আল্লাহ পাক বাকশক্তি 
দিয়েছেন ৷ তাই মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার 
চোখে দেখে । কেননা মনের ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর 
সকল ভাষাই সাহায্য করে । প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা 
ইসলামেরই নির্দেশ । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত যায়দ 
বিন সাবিত (রাযি.)-কে হিকু ভাষা শেখার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, অথচ হিক্র হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদি ভাষা । 
দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও 
নির্লিপ্ত থাকি, তবে তা স্বাভাবিকভাবেই অনৈসলামিক শক্তির 
নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে | ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারত 
ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম, তাই হয়ে দীড়াবে 


শয়তানের শক্তিশালী বাহন । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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অপহরণ বন্ধে রাষ্ট্রীয় 


উদ্যোগ জননিরাপত্তার খাতিরে 


অতীব জরুরি 


ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার ও কারা হেফাজতে কোন 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের 


নাগরিকের মৃত্যু সুস্থ সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাম্য 


প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব 


হতে পারে না। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড অব্যাহত 


রাষ্ট্রের । সাম্প্রতিক সময়ে সাদা পোষাকধারী অথবা 


থাকলে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার অকার্যকর হয়ে 


ইউনিফর্মধারী কিছু লোক দিনে বা রাতে যে কোন 
মানুষকে ঘর বা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পরে 


পড়বে । প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার 
অধিকার আছে অন্যথায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত 


ডোবায়, খালে ও বিলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশ 


আমাদের সব স্বপ্রস্বাধ ব্যর্থ হয়ে যাবে । যথাযথ 


পাওয়া যাচ্ছে। এ সংস্কৃতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম 


আদালতের পরওয়ানা (৬৪17-81-01 47951) ছাড়া 


দেশের জন্য কেবল বেদনাদায়ক নয়, লঙজ্জাজনকও 


কোন নাগরিককে গ্রেফতার করা আইনের শাসন ও 


বটে । এর সাথে কারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে 


মানবাধিকার পরিপন্থী । ৫৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা 


আদালতে সোপর্দ করতে হবে । আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 


আইন বাতিলের আমরা দাবী জানাই । আফসোসের 


কোন সদস্যও যদি এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত 


কথা হচ্ছে বিগত 8৪ বছরে পালাক্রমে যারাই রাষ্ট্রীয় 


থাকে তিনিও যাতে রেহাই না পান । কারণ দু'চারজন 


ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েছেন তারাই বিরোধী পক্ষকে 


বিপথগামী সদস্যের কারণে আস্থাভাজন ও সৃশৃঙ্খল 
বাহিনীর গৌরব যেন কালিমালিপ্ত না হয় । 


যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সময় ওই 
বাহিনীর ইউনিফর্ম থাকা বাঞ্নীয় । হরতালের সময় 
ইউনিফর্মধারী আইন শরঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশে 
অস্ত্র হাতে সাদা পোষাকে কিছু লোক দেখা যায়। 


দমন-নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে এ ধারাগুলো 
ব্যবহার করেন । 


এখনতো আর ব্রিটিশ বেনিয়া অথবা পাকিস্তানী 
শোষকগোষ্ঠী নেই, তার পরও কেন নিজদেশের 
জনগণের সাথে এই নির্মম আচরণ | একটি স্বাধীন- 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি থাকা চাই। 


আমাদের প্রশ্ন তারা কারা? তারা কী আইন শঙ্খলা 


আপহরণ, গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে 


বাহিনীর সদস্য? না দলীয় ক্যাডার? বিষয়টি পরিস্কার 


সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তড়িৎ ও কার্ষকর পদক্ষেপ 


হওয়া দরকার । রাজপথে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে দৌড়াতে 


নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । অন্যথায় 


দেখলে সাধারণ মানুষ আতংকিত ও শংকিত না হয়ে 
পারে না। মানবাধিকার কমিশনের আরো জোরালো 
কর্মপ্রয়াস প্রয়োজন । তাদের নীরব ভূমিকায় সাধারণ 
মানুষ উৎকপ্ঠিত ও হতাশ । 


যে ব্যক্তি যতই ভয়ংকর অপরাধী ও সন্ত্রাসী হোক না 
কেন, তার দলীয় পরিচয় যাই হোক না কেন আইনের 
আওতায় তাকে এনে শাস্তির বিধান করা রাষ্ট্রের 
(প্রশাসন-বিচার বিভাগ) দায়িত্ব । সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠার এটাই পূর্বশর্ত । গুম, অপহরণ গুপ্তহত্যা, 
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জননিরাপত্তার ভিত ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে ।% 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


একটি অভিজাত বহর বিপণী 
 আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


পবিত্র কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান 

মানুষের চিন্তা চেতনাবোধ ও বিশ্বাসকে 
পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ও শানিত করে । 
ইসলামী জীবনবিধান পালনে তাকে 
ইহকাল ও পরকালের কল্যাণকর পথে 


সাজ নার 
কডে আবার মৌলবাদী এই গালির 


গোড়ার কথা 


আবদুল হালীম খা 


ঘটে, তার বিপরীতে বাইবেলের প্রাটীন 
ব্যাখ্যা ও মৌলিক 


গালিচা গায়ে ধারণ করে নিজকে 
মৌলবাদী হিসাবে পরিচয় দিতে 
গর্ববোধ করেন এ জন্য যে, তিনি 
ইসলামের মুল বিষয়কে ধারণ করে 


পরিচালিত করে | অন্যদিকে ইসলামের আছে। 


সঠিক জ্ঞান না থাকলে সারাজীবনই সে 
ভুল পথে ও মতে চলে জন্-জীবন 
ব্যর্থ করে ফেলে । আর সেই ব্যক্তিটি 
যদি নেতৃস্থানীয় হন তা হলে হয় 
আরো মারাত্বক । তার অনুসারীরা সেই 
ভুলটি চারদিকে ছড়াতে থাকে । 
সমাজের মানুষকে করে বিভ্রান্ত, সৃষ্টি 
করে দল উপদল ও নানা ফেরকা । নষ্ট 
হয় সমাজের এক্য ও সংহতি । 

মৌলবাদ বর্তমানে এ ধরনের একটি 


] অনুশাসনকে 
আঁকড়ে ধরে রাখাই হলো মৌলবাদের 
লক্ষ্য । 

১৮৭৬ সালে -এর 
সোয়াম্পসকট নামক শহরে অনুষ্ঠিত 
বাইবেল কনফারেনস এবং ১৯৭৭ সালে 


মৌলবাদ বিষয়টা খুব পুরনো নয় । 


নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রফেটিক 


সমাজে এর আলোচনা আগে শোনা 
যায়নি | সম্প্রতি ইহুদী-খরিস্টান চক্র 
এবং তার সাথে মুসলমান নামধারী 
তাদের দোসররা নানা মিডিয়ায় 
বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করে দিয়েছে যে, 
মুসলমানরাই মৌলবাদী, মুসলমানরাই 
জঙ্গি । বিশেষ করে যারা দাড়ি টুপি 
পাগড়িধারী, নামাযী; যারা মসজিদ 
মাদরাসা ও ইসলামের কথা বলেন 


বিষয় হয়ে ওঠেছে । যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে । এ 
সমস্যার উৎপত্তি স্থল কোথায়, কিভাবে 


কনফারেন্সের মাধ্যমে ফান্ডামেন্টালিস্ট 
(চ0170910917691151) আন্দোলনের 
সূচনা | জেমস ইঙ্গলিস 
(81163 115119) কানাডার নায়াগ্রা 
অন দি লেক শহরে শুরু করেন নায়াগ্রা 
বাইবেল কনফারেস | এই আন্দোলন 
মিলেনারিয়াম আন্দোলন নামে 
পরিচিত । ১৯১০-১২ সাল সময় পর্যন্ত 
সময়ে মিলেনারিয়াম আন্দোলনের 


তারাই মৌলবাদী । ইহুদী-খিস্টান 
চক্রের চক্রান্ত জালে পতিত এই সব 
এক অংশ যারা 


উৎপত্তি হলো, মৌলবাদ কি, মৌলবাদী 
কারা, এ বিষয়গ্তলো জানা থাকলে 
আমাদের কোনো সমস্যা হতো না। 

ত মৌলবাদ সমস্যাটি মুসলমানদের 
সৃষ্ট নয় কোনো বিষয়ও 
নয়। অজ্ঞানতার কারণেই মৌলবাদ 
সমস্যাটি মুসলমান সমাজে ঢুকে 
পড়েছে । আমরা প্রায়ই পথে ঘাটে 
বৈঠকাদিতে আলোচনা, এমনকি 


হয়, তাদের প্রতি এটা ঘৃণা ও গালি 
ইসাবে ছুড়ে মারা হয় । 


মুসলমনাদের 

উদারপন্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় 
দিতে পছন্দ করেন তারা বলেন, 
আমরা মৌলবাদী নই মৌলবাদী হচ্ছে 
ওরা... এভাবে এক শ্রেণীর মুসলমান 
অন্য শ্রেণীর মুসলমানদের মৌলবাদী 
আখ্যা দিয়ে, মুসলমান নিজেরাই 
করে ফেলেছেন । 


মৌলবাদের গোড়ার কথা 

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল 
প্রোট্যাস্টান্ট খিস্টানদের একটি গোড়া 
ধর্মীয় মতবাদ । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার 


অগ্রযাত্রার ফলে যে যুক্তিবাদী ও 


কারণে এ গালির সঠিক জবাব দিতে 
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বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার উদ্ভব 


উদ্যোক্তরা ১২ খণ্ডের 
17017091000106819 4১ ']6911111010% 
97 1117007” গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এনসাইকর্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষায়: 
[0079 131019 00171610706 ৮101) 
19 30005 [01010179110 
09019191101) ৮85 ৬1501901919 
০৮৪11611501 8170 
19৬1৬8115015.? 


৩ 

নির্ধারণ করেন: 

১. বাইবেলের নিশর্ত অনুপ্রেরণা ও 
অন্রান্ততা, 

২.যিশুর দেবত্ব, রনরোরর 
৩. কোনো পুরুষের ওরস ব্যতাত 

কুমারী মী র গর্ভে যিশুর জনা, 

৪. মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু 
যীশুর রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু, 
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৫.যিশু সশরীরে পুনরুথান ও রাজস্ব, 
১৯১৯ সালে 
আন্দোলনের নাম পরিবর্তন করে 
৬৬011 (01011510181) 
[701705177171919 £১55001911010 
নামকরণ করা হয়। মৌলবাদ বা 
ফান্টামেন্টালিস্টরা আধুনিকতা, প্রগতি 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির ঘোরবিরোধী | যে 
সব ধর্মযাজক বা ধর্মবিদ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির সত্যকে রি নিতে এবং 
কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ব বাইবেলের 
গতিপাদের পঙগে সার্ হলে, তার 
কারণ নির্ণয় করতে আগ্রহী, 
ধর্মদ্রোহী 


তাদের 
(767501০) বলে বিবেচনা করে । 
বর্তমানে মৌলবাদীদের ৪টি প্রধান 
ঘরনা: 


138100505, [69159119175, 
1৬1৪1010015 এবং 
1258100091159 | বর্তমানে মার্কিন 


চাপিয়ে দেয়ার কারণ 

যদিও মৌলবাদ" শব্দটির উৎপত্তি, 
সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগতভাবে একটি গোড়া 
খিস্টিয় মতবাদ তবু ইসলামের বিরুদ্ধে 
এই শব্দটি অপপ্রয়োগ শুরু হয় অল্প 
কয়েক বতসর যাবত । বিশ্বব্যাগী 
ইসলামী জাগরণের সূচনার পটভূমিতে । 
১৯৭৯ সালে ইরানে ইশনা আসারিয়া 
ভিত্তিক ইসলামী বিপ্রব সফল হওয়ার 
পর এই অপপ্রয়োগ আরো জোরদার 
হতে শরু করে । বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজমের 
৬টি সাবেক সোভিয়েট 


আফগানিস্তানে ইসলামপন্থিদের উত্থান, 
আলজিরিয়ার নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের 
বিরাট বিজয়, মালয়েশিয়ায় ইসলামী 
বিধি-বিধান ও মূল্যবোধের বিজয়, 
ওয়াশিংটনে লুই ফারাহ খানের নেতৃত্তে 


দশ লক্ষাধিক কৃষ্ণ মুসলমানের সমাবেশ 


যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের হোয়েউন 


ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী ও 


অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদী 
আ মনে করে লাল 
পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা" যেমন 
অধিকতর কার্ধকর ঠিক তেমনি 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান 
নামধারীদের লেলিয়ে দিতে পারা তাদের 
স্বার্থ হাসিলে অধিকতর ফলপ্রসু 
বাংলাদেশে এরূপ মুসলিম নামধারী 
ইসলামদ্বোহীরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ 
বলে দাবি করে। সত্যিকার 
ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা সকল ধর্মের বিরোধী 
হলেও, এই সব মুসলিম নামধারী 
ধনিনাীনা শুধু ইসলাম তথা 
আল্লাহ, কুরআন, সুনাহ, ইবাদত 
ইত্যাদিরই বিরোধীতা করে এবং অন্যান্য 
ধর্মবলম্বীদের গোড়ামী উগ্রতা, এমনকি 
উগ্র সহিংসতাকেও সমর্থন করে । 
যেমন-_ ড. মুঞ্জে সাভারকার, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবা প্রমুখ যখন ঘোষণা 
করেন মুসলমানরা ভারতের মাটির 
সন্তান নয়, সুতরাং ভারতে থাকার 
অধিকার তাদের নেই কিংবা 


রে মৌলবাদীদের প্রধান কার্যালয় 


মৌলবাদের ইতিহাস, মৌলবাদের 
সংজ্ঞা, মৌলবাদের শর্তাবলী ইত্যাদি 
থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, 
সম্পণুরূপেই প্রোট্যাস্টান্ট খ্রিস্টানদের 
একটি ব্যাপার, যার কেন্দ্রবিন্দুতে 
রয়েছেন যিশু খ্রিস্ট । এটাও সুস্পষ্ট যে 
মৌলবাদের সঙ্গে অন্য ধর্মের মূলত 
কোনোই সম্পর্ক নেই, ইসলামের সঙ্গে 
তো প্রশ্নই ওঠেনা। 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্িটানিকসহ 
অন্যান্য প্রামান্য গ্রন্থে মৌলবাদের যে 
সংজ্ঞা ও বর্ণনা দেয়া আছে, তার 
কোথাও ইসলাম সম্পর্কে একটি শব্দও 
উল্লেখ হয়নি। এবং কোথাও 
মুসলমানদের বা মুসলমানদের কোনো 

₹শকে মৌলবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়নি। বস্তুত মৌলবাদ যেহেতু যীশু 
শ্ীস্ট ও বাইবেল ভিত্তিক একটি 
ব্যাপার, সেহেতু কোনোক্রমেই 
সম্ভবপর নয় । 


খিস্টান অধ্যুষিত সাগ্রজ্যবাদী বিশ্ব ভীত 
হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই শব্দটির 


বালথ্যাকার যখন বলেন, মুসলমানদের 
পাছায় লাথি মেরে ভারত থেকে 


ব্যাপক অপপ্রয়োগ শুরু করে নানা 
মিডিয়ায় । 
বিশ্বের অনেক ধর্মে বা ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যেই অবৈজ্ঞানিক গোড়ামী আচার- 
অর্চনা রয়েছে, রয়েছে অন্য ধমের প্রতি 
উম্মত্ত অসহিষ্কতা । কিন্তু তা সত্তেও 
তাদেরকে মৌলবাদী বা উগ্রপন্থী বলে 
অভিহিত করা হচ্ছে না। যেমন, উগ্র 
ইহুদি ও জঙ্গী হিন্দুদের পাশ্চাত্য দুনিয়া 
তেমন একটা মৌলবাদী হিসেবে চিহিত 
করে না। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, বেছে বেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই 
এই শব্দটি অপপ্রয়োগের মূলে রয়েছে 
আর্থ-রাজনৈতিক কারণ । আর্থ- 
রাজনৈতিক ও স্ট্যাটেজিক শক্তি হিসাবে 
ইসলামী দুনিয়ার উত্থানকে প্রতিহত 
করার উদ্দেশ্যে নয়া সাম্রাজ্যবাদ 
আগ্রাসনবাদের নিরঙ্কুশ স্বার্থ । শুধু তাই 
নয়, সাগ্রাজ্যবাদী আগ্রাসীরা মুসলিম 
নামধারীদের ভেতর থেকে দালাল 
সেবাদাস_ সৃষ্টিতে অত্যন্ত তৎপর | এ 


তবুও মুসলমানদের ওপর মৌলবাদ 
দোষটি চক্রান্তকারীরা চাপিয়ে দিচ্ছে। 
যাচ্ছে । 


জুন'১৪ 


জন্য আর্থিক সুবিধা বা উৎকোচ প্রদান, 
যৌনতা ও যথেচ্ছাচারের সুবিধা প্রদান, 
মিডিয়ায় প্রচারের সুযোগ প্রদান, মস্তিস্ক 
ধোলাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারা 


তাড়িয়ে দিতে হবে কিংবা ভারতের 
সহিংস হিন্দুরা যখন মুসলমানদের 
ওপর হামলা চালায় ও মসজিদ ভেঙে 
দেয় কিংবা ভারতীয় সৈন্যরা যখন 
কাশ্বিরের মুসলিম রমনীদের ধর্ষণ 
করে, তখন বাংলাদেশের তথাকথিত 
এই নিরপেক্ষবাদীরা এ সব 
কর্মকান্ডকে অন্ধভাবে সমর্থন করে, 
এরা সমর্থন করে ইসরাইল কর্তৃক 
মুসলিম নিধন ও আল আকসা মসজিদ 
অপবিত্রকরণসহ যাবতীয় ইসলাম ও 
মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডকে । এরা 
বলে মৌলবাদ, কিন্তু রামরাজ্য 
কায়েমের তৎপরতাকে দেয় সমর্থন 
এরা প্রতিমাপুজাকে বলে প্রগতিশীল, 
নিরাকার আল্লাহর উপাসনাকে বলে 
অন্ধ গোড়ামী । এতে মনে হয়, এরা 
প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এরা 
নিছক ইসলামদ্রোহী মাত্র এবং এদের 
এই ইসলামদ্রোহীতার পেছনে আছে 
তি ও গোষ্ঠিগত হীন ও বিকৃত 
স্বাথ | 


লেখক: কবি, ইসলামি চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী 
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ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) 


তিন চতুর্থাংশ মুসলিম । ফতোয়া 


“যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা 


ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত 


প্রদানে তার অসাধারণ প্রত্যৎপন্নমতিত্‌ 


বলবে না আমিও তোমার সাথে কথা 


একজন জলীলুল কদর তাবেয়ি | উন্নত 


ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতা শুধু তার 


বলব না।” তৎক্ষনাৎ স্ত্রীও স্বামীর 


আমল-আখলাক ও তাক্ওয়া- 
পরহেজগারিতে তিনি এক অনুপম 


অনুসারীদেরকেই অনুপ্রাণিত করেনি. 


অনুরূপ শপথ করে বসল । পরবর্তীতে 


সমগ্র বিশ্বের আইন বিশেষজ্ঞদেরকেও 


আদর্শ । ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান 
সর্বজনবিদিত । কুরআন-হাদীস ছাড়াও 
সাহাবায়ে কেরামের ইজমা ও কিয়াসে 


করেছে বিস্ময়ে হতবাক | ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর বিস্ময়কর মেধা, 
প্রখর মননশীলতা ও স্বচ্ছ 


উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে ইমাম সুফিয়ান 
সাওরী রেহ.)-এর নিকট গমন করল 
এবং ঘটনার বিবরন দিয়ে সঠিক 
সমাধান চাইল । সুফিয়ান সাওরী 


তার পারঙ্গমতা সমকালীন জগতে ছিল 
বহুলম্বীকৃত। একজন ক্ষণজম্মা ও 
বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হিসেবেও 


বিশ্রেষণক্ষমতা মুসলিম বিশ্বের সর্বজন 
মনীষী কর্তৃক একান্ত স্বীকৃত । আল্লামা 


বললেন, “শপথের কাফফারা দেওয়া 
ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই । স্বামী 


যাহাবী (রহ.) তাকে বনী আদমের 


তিনি সুপরিচিত | ফিকহশাস্ত্রের প্রবক্তা 


হতাশ হয়ে কাফফারার বিকল্প এবং 


সর্বশ্রেষ্ট মেধাবী ব্যক্তি বলে অবহিত 
করেছেন । সূক্ষাতিসূক্ম _ সমস্যার 


তার সহজাত 
ইসলামি আইনের সহজীকরণ ও 


সহজ সমাধানের জন্য ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 


অভাবিত ও সুষ্ঠু সমাধানে বিবেক হত 


ঘটনার পুনঃবিবরণ দিল । ইমাম আবু 


বিহ্বল হয়ে পড়ে । নিম্নে তারই প্রদত্ত 


বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যার তুলনা 


কয়েকটি দৃষ্টাত্তোপযোগী ফতোয়া ও 


একমাত্র তিনিই । ফিকহ-ই হানাফীর 
অনুসারী হিসেবে শরিয়তের বিধি- 


ফিক্হী সমাধান উপস্থাপিন হল: 
১. জনৈক স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ওপর 


বিধান পালন করে ধন্য হচ্ছে বিশ্বের 
জুন”১৪ 


অসন্তুষ্ট হয়ে শপথ করে বলল যে, 


হানীফা রেহ.) বললেন, তোমরা গিয়ে 
পরস্পরে আগ্রহভরে কথাবার্তা বল। 
কাউকে কাফফারা দিতে হবে না। 
ইমাম সুফিয়ান সাওরী এ ঘটনা শুনে 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট 
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গিয়ে বললেন, আপনি মানুষকে অযথা 
অশুদ্ধ মাসআলা বলেন কেন? ইমাম 


কী মতামত? ইমাম আবূ হানীফা 
(রহ.) বললেন, স্বামী আমার কাছে 


ক্রীতদাসী ক্রয় করলে আযাদ করে 
দেয়। আপনার কাছে সমস্যাটির 


আবু হানীফা রেহ.) লোকটিকে ডেকে 


স্বশরীরে এসে জবানবন্দি দেওয়ার পর 


পাঠালেন এবং ঘটনার পুনঃবর্ণনা দিতে 
বললেন | লোকটির বর্ণনার পর ইমাম 
আবু হানীফা রেহ.) সুফিয়ান সাওরী 
(রহ.)-কে সম্বোধ করে বললেন, 
আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি, অশুদ্ধ 
কিছুই বলেনি। সুফিয়ান সাওরী 
বললেন, কীভাবে? ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.) বললেন, স্বামীর শপথের উত্তরে 
যখন স্ত্রীও অনুরূপ কথা বলল, কথা 
বলার সূত্রপাত স্ত্রীর পক্ষ থেকে পাওয়া 
গেল । সুতরাং শপথের আর কোন 
কার্ষকারীতা বাকী রইল না । সুফিয়ান 
সাওরী ইমমি আবু হানীফা রেহ.)-এর 
অভূতপূর্ব সমাধান শুনে বললেন, 
প্রকৃতপক্ষে আপনি যা চিন্তা করেন 
আমরা তা খেয়ালও করি না। 

২. কুফার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি মহা 
ধুমধামে একসাথে দু'কন্যার বিয়ে 
দিল। ওয়ালিমা অনুষ্ঠানে স্বামীর 
পক্ষের সকল আত্মীয়-স্বজনকে 
আমন্ত্রণ জানাল । মিছআর ইবনে 
কুদাম (রহ.), হাসান ইবনে সালেহ 
(রহ.), সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতো 
স্বনামধন্য ইমামগণও অনুষ্ঠানে 
মহামান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রীতিভোজ 
চলাকালে অস্বাভাবিক অবস্থায় গৃহকর্তা 
বের হয়ে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে । 
বাসর রাতে মহিলাদের ভুলের কারণে 
স্বামী-স্ত্রী রদবদল হয়ে গেছে। যে 
কন্যা যার সাথে বাসর করছে সে তার 
স্বামী নয়। অর্থাৎ মেয়ে দুটি 
প্রকৃতপক্ষে অপর বোনের স্বামীর 
সাথেই ভুলক্রমে বাসর করেছে । 
সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, হযরত 
মুআবিয়া রোযি.)-এর সময়ও এমন 
ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । তাতে 
নিকাহে কোন অসুবিধা হয় না । অবশ্য 
দু'জনকে মোহর দিতে হবে । মিসআর 
ইবনে কুদাম (রহ.) ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-কে বললেন, আপনার 


জুন'১৪ 


আমার মতামত প্রদান করব । স্বামীকে 
ডেকে আনা হল । ইমাম সাহেব 


সমাধান চাই । ইমাম আবু হানীফা 
(রহ.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তুমি 
তাকে ক্রীতদাসী বেচাকেনার বাজারে 


দু'জনকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস 


নিয়ে যাও এবং তোমার পছন্দনীয় 


করলেন যে, যে মহিলা রাতে তোমার 


ক্রীতদাসী ক্রয় করে তার সাথে বিয়ে 


সাথে ছিল সে তোমার স্ত্রী হলে তুমি 


দাও । এখন সে আর আযাদ করতে 


কী রাজি আছ? উভয়ে হ্যা জবাব দিলে 


পারবে না । কারণ ওই ক্রীতদাসীর সে 


ইমাম সাহেব বললেন, যে মহিলার 


মালিক নয় । তালাক দিলেও তোমার 


সাথে তোমাদের বিয়ে হয়েছিল 
তাদেরকে তালাক দিয়ে 
তোমরা সেই মহিলাকে বিয়ে কর যার 
সাথে তোমাদের বাসর হয়েছে । 


কোন অসুবিধা নেই। তোমার 
ক্রীতদাসী তোমারই থাকবে । সা'দ 
বললেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)- 
এর উত্তরে আমি যতটুকু অভিভূত 


সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বললেন, 


হয়নি; তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছি 


ফিকহের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক সহবাস 


তার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ে । 


হওয়ার কারণে এটা বিশুদ্ধ । এতে 
নিকাহও ভেঙে যায় না। কিন্তু ইমাম 
সাহেব সর্বদা জনকল্যাণকে প্রাধান্য 
দিয়েই ফিকহী সমাধান পেশ করেন । 
তিনি সম্যক অবগত ছিলেন যে, 


৪. খলীফা মনসুরের দরবারে রবি 
নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.)-এর সাথে শক্রতা 
পোষণ করত । খলীফার আহ্বানে 
একদিন ইমাম সাহেব মনসুরের 


বর্তমান পদ্ধতিতে নিকাহ বহাল থাকা 


দরবারে গেলেন। সেখানে রবিও 


আত্মসম্মানবোধের বিপরীত । কোন 
বাধ্যবাধকতার কারণে যদিও ওই 


ছিল। সে খলীফাকে বলল, হুযুর এ 
লোকটি খলীফার পিতামহের 


দম্পতি নিকাহকে মেনেও নেয় তবুও 
উভয়ের মধ্যে নিষ্ঠা ও আস্থায় কিছুটা 
হলেও ছন্দপতন ঘটবে । এ অবস্থায় 


(আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বিরোধিতা 
করে । তিনি বললেন, একজন ব্যক্তি 
কোন বিষয়ে শপথ করার দু-এক দিন 


বিশুদ্ধ নির্জনবাস পাওয়া যায়নি বিধায় 
মোহর ও অর্ধেক ধার্য হবে । 


পর ইনশাআল্লাহ বললে শপথ বলে 
গণ্য হবে । এ শপথ পুরণ করা জরুরি 


৩. মিসরের প্রসিদ্ধ ইমাম লায়স ইবনে 


হবে । ইমাম সাহেব তার বিপরীত 


সা'দ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু 
হানীফা (রহ.) রেহ.)-এর কথা প্রায়ই 
শুনতাম, তবে দেখার সুযোগ হয়নি । 
হজের প্রাক্কালে মক্কা শরীফের এক 


ফতোয়া প্রদান করলেন | ইনশাআল্লাহ 
শব্দটি শপথের সাথে আসলে শপথের 
অংশ বলে গণ্য হবে । নতুবা অনর্থক 
হবে । ইমাম সাহেব বললেন যে, রবির 


বিরাট মজলিশে প্রচুর ভীড় লক্ষ 
করলাম | জনৈক ব্যক্তি উচ্চাসনে বসে 


ধারণা হল যে, জ সাধারনের ওপর 
আপনার বায়আতের কোন প্রভাব 


আছে । সবাই তার নিকট মাসআলা 
জিজ্ঞেস করছে । এক ব্যক্তি বলল, হে 
ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)! 
[লোকটির সম্বোধনের কারণেই আমি 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে চিনতে 
পারলাম] ইমাম আবু হানীফা (রহ.)- 


নেই | খলীফা বললেন কীভাবে? ইমাম 
সাহেব বললেন, তার ধারণা হল যে, 
জনসাধারণ আপনার হাতে খেলাফতের 
বায়আত গ্রহণ করে এবং শপথ করার 
যাতে শপথের কোন প্রভাব থাকে না। 


এর নিকট লোকটি প্রশ্ন করল, 'আমার 
রূটু স্বভাবের এক ছেলে আছে । তাকে 
বিয়ে করালে সে তালাক দিয়ে দেয় । 


এতে তাদের ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না । খলীফা 
এসে রবিকে বললেন, তুমি ইমাম আবু 


) আত্তান্তহীদ ৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হানীফা (রহ.)-কে চক্রান্তের জালে 


তবে তাকে আশ্রয় দাও । যাতে সে 


আমার স্ত্রীগণ তালাক । অতঃপর 


আবদ্ধ করতে পার না। তার ওপর 


আল্লাহর কালাম শুনতে পায় । অতপর 


তোমার চক্রান্ত কার্ধকর হবে না। 


তাকে তার আশ্রয়স্থল পর্যন্ত পৌছে 


ইমাম সাহেব দরবার থেকে বের 


দাও । খারিজীরা তাদের ব্যতিরেকে 


বলল, আমি আজ স্ত্রীর সাথে সহবাস 
না করলে সে তালাক । ইমাম সাহেব 
এর নিকট মাসআলার সমাধান চাইলে 


হওয়ার পর রবি বলল, আজকে তুমি 


মুসলমানদের সকল সম্প্রদায়কে 


তিনি বলেন, আসরের নামায পড়ে 


আমার প্রাণসংহার করে ছিলে? তিনি 
বললেন, এটাতো তোমার ধারণা । 
আমি প্রতিরোধ করেছি মাত্র । 

৫. একবার কিছু খারিজী সম্প্রদয়ের 
লোক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর 
ঘরে চড়াও হয়ে বলল, কুফরী থেকে 


কাফির মনে করে এবং হত্যা ওয়াজিব 
মনে করে । যাতে ইমাম আবু হানীফা 
তার আকীদা বর্ণনা করার পর তাকে 


স্ত্রীর সাথে সহবাস কর এবং সূর্যাস্তের 
পরে গোসল করে তাড়াতাড়ি নামজ 
পড়ে নাও । এমতাবস্থায় সকল শর্ত 


কাফির সাব্যস্থ করে হত্যা করবে। 


পুরণ হয়ে যাবে । স্ত্রীর সাথে সহবাসও 


কিন্তু ইমাম সাহেবের উত্তরে তারা 


হল নামাযও কাযা হল না । জানাবতের 


হতবাক হয়ে গেল । সুতরাং তাদের 


গোসল সে সময়ে হল যখন দিন চলে 


তাওবা কর। ইমাম সাহেব বললেন, 
হ্যা। আমি কুফরী থেকে তাওবা 
করলাম । খারিজীদের বিশ্বাস হল, 


সর্দার সাথীদের বলল, তাকে কোরান 
পাঠ করে শোনাও এবং তার গৃহে 
পৌছে দাও । 


গেল। 
৯. জনৈক ব্যক্তি একদিন ইমাম আবু 
হানীফা রেহ.)-এর নিকট এসে বলল, 


গোনাহ করলে মানুষ কাফির হয়ে 
যায়। অর্থাৎ গোনাহ ও কুফর এক 
জিনিস | ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল 


৭. আবুল আব্বাস মনসুরের দরবারে 
একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সে 
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে 


যে জিনিস কে তোমরা কুফরী মনে কর 


শক্রতা পোষন করত । সর্বদা ইমাম 


আমি তা থেকে তাওবা করলাম । কিন্তু 
কিছু লোক খারিজীদের নিকট গিয়ে 
বলল যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 
তোমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। 


আমি এক জায়গায় কিছু টাকা 
রেখেছিলাম । এখন জায়গাটি আমার 
স্মরণ থেকে উধাও হয়ে গেছে 
আমাকে একটি তদবীর বলে দিন 


আবু হানীফা (রহ.)-এর ক্ষতিসাধন 
করার চিন্তা করত । একদিন ইমাম 


টাকা আমার বেশ প্রয়োজন | ইমাম 
সাহেব বললেন, তুমি আজ সারা রাত 


আবু হানীফা (রহ.) কোন প্রয়োজনে 
খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন । 


নামায পড়তে থাক । লোকটি নামায 
পড়া আরম্ভ করে দিল । ঘটনাক্রমে 


তার উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি । 
খারিজীরা ইমাম আবু হানীফা রেহ.)- 
কে বলল, তুমি আমাদের সাথে 
প্রতারণা করলে কেন? ইমাম সাহেব 
বললেন, তোমরা পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে 


ঘটনাক্রমে আবুল আব্বাস তখন 


কিছুক্ষন পর তার টাকা রাখার জায়গা 


দরবারে উপস্থিত ছিলেন । সে বলতে 


মনে পড়ে গেল। লোকটি দৌড়াতে 


লাগল ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আজ 
আমার হাত থেকে বাচতে পারবে না । 
সে ইমাম সাহেবকে সম্বোধন করে 


দৌড়াতে ইমাম সাহেবের নিকট আসল 
এবং বলল, আপনার তদবীর কার্যকর 
য়ে ্ ই ] এ হে 5 তুমি 


আমার প্রতি এ ধারণা করেছ নাকি 
ধারণাপ্রসৃত? তারা উত্তরে বলল, 


বলল, খলীফা আমাদেরকে অনেক 


সারা রাত নামায পড়বে এটা শয়তান 


সময় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করার 


কতটুকু সহ্য করতে পারে? এ জন্য সে 


ধারণাপ্রসূত । ইমাম সাহেব বললেন, 


নির্দশে দেন অথচ লোকটি অদৌ 


তোমাকে তাড়াতাড়ি স্মরণ করিয়ে 


তবে তোমাদের নিজেদের তাওবা করা অপরাধী কিনা আমরা জানি না। এ দিল। আপনার উচিত ছিল 
উচিত । কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, অবস্থায় আমরা কি খলীফার আদেশ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সারা রাত নামায 
কিছু কিছু ধারণা পাপের অন্তর্ভূক্ত | পালন করব? ইমাম সাহেব তাকে আদায় করতে থাকা । 


৬. একদিন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 


পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, তোমাদের 


১০. এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট 


মসজিদে অবস্থান করছিলেন । 


মতে খলীফার আদেশ সত্য মনে হয় 


শাগরিদরা উপস্থিত ছিলেন | অকস্মাৎ 
খারিজীরা ঢুকে পড়ল। লোকজন 
পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ইমাম 


নাকি মিথ্যা? খলীফার দরবারে তারই 
সামনে তার আদেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার সাহস কার থাকতে পারে? 


সাহেব স্বাস্ত্রনাদানপূর্বক বললেন, 
তোমরা ভয় করো না। শান্তিতে বস। 


আবুল আব্বাস বাধ্য হয়ে বললেন, 
সত্য! ইমাম সাহেব বললেন, সত্য 


আদেশ পালনে প্রশ্ন করার কী আছে? 


বললেন, তোমরা কারা? ইমাম সাহেব 


৮. জনৈক ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, 


বললেন, আমরা আশ্রয়প্রার্থী । আল্লাহ 


“আজ আমি জানাবতের গোসল করলে 


তায়ালা ইরশাদ করেন, মুশরিকদের 
কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায় 


জুন'১৪ 


আমার স্ত্রীগণ তালাক । কিছুক্ষণ পরে 
বলল, আজ আমি নামায কাযা করলে 


দৌড়ে এসে বলল, ঘরের কোণে আমি 
কোন জিনিস লুকিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু 
এখন ভ্রম হয়ে গেছে । ইমাম সাহেব 
বললেন, তোমার স্মরণ না থাকলে 
আমার স্মরণ থাকার কথা নয় | এতে 
লোকটি কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল । 
ইমাম সাহেব তার নিকট সদয় হলেন 
এবং কিছু শাগরিদ নিয়ে তার বাড়িতে 
উপস্থিত হলেন | শাগরিদদের বললেন, 
এটা যদি তোমাদের ঘর হত তবে 
কোন জিনিস হেফাযতের জন্য তোমরা 


[| আত্তার্তহীদ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


কোথায় গোপন রাখতে? প্রত্যেকে নিজ 
নিজ বিবেকনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের কথা 
বললেন । সেই চারটি স্থানের কোথাও 
নিশ্চয় সংরক্ষিত থাকবে । ইমাম 


মৃত্যু বরণ করেছে যার নাম ছিল 
ওমর । বাস্তবে তাই ঘটেছিল । 
১১. কুফায় একজন কষ্টরপন্থি শিয়া 


ছিল। সে হযরত ওমর (োযি.)-কে 


সাহেব সকল স্থান খনন করার নির্দেশ 


ইহুদি বলত | একদিন ইমাম সাহেব 


দিলেন । তৃতীয় স্থান খনন করতেই 
হারানো বস্তু পাওয়া গেল । 
ইমাম সাহেবের মহল্লায় একজন 


তার নিকট গিয়ে কললেন, তোমার 
কন্যার জন্য একজন সুপাত্র পাওয়া 
গেছে । সে ভদ্র এবং ধনী । তা ছাড়া 


আটাপেষক থাকত । সে ছিল 


পরহেযগারও, রাত্রী জাগরণকারী এবং 


গৌড়াপন্থী শিয়া সম্প্রদয়ের অন্তর্ভূক্ত । 


হাফেষে কুরআন | লোকটি বলল এর 


তার কাছে দুটি খচ্চর ছিল । একটির 
নাম রাখল আবু বকর । দ্বিতীয়টির নাম 
রাখল ওমর । ঘটনাক্রমে এক খচ্চরের 


চেয়ে ভালো পাত্র আর কে হতে 
পারে । আপনি বিয়ের কাজ শুরু করে 
দিন। ইমাম সাহেব বললেন, কিন্তু 


লাথিতে লোকটির মাথা ফেটে গেল। 
এবং এ আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ 


লোকটি ইহুদি | লোকটি বলল, আপনি 
একজন ইহুদির সাথে আত্মীয়তা 


হল। ঘটনাটি ইমাম সাহেবের নিকট করতে বলছেন? ইমাম সাহেব 
পৌছলে ইমাম সাহেব বললেন, বললেন, আল্লাহ রাসূল একজন ইহুদির 
লোকটি হয়তো সেই খচ্চরের আঘাতে সাথে (আপনার ধারনা মতে) 
গুমের মিছিল কেউ বলছে না তবু... 
ইসমাঈল ।সদস্য % ৯৯] আলাউদ্দিন কবির |সদস্য % ৩২) 
খালে-বিলে নদী-নালায় চারিদিকে আজ মিথ্যের জয়জয়কার 
লাশের মিছিল দেখি | সত্যকে পাঠানো হচ্ছে কারাগারে 
এসব শুনে শিউরে উঠি মারা হচ্ছে মানবতাকে নির্বিচারে 
স্বাধীন দেশে এ কি? দিকে দিকে বাড়ছে কেবল হাহাকার! 
দিনে রাতে রাস্তা-ঘাটে দেশপ্রেমিক আজ খুনের আসামী 

মারষ' ক্ষমতাওয়ালার রণ-হুস্কারে 
হচ্ছে মানুষ গুম, 
ঘরে ধা নেইকো এখন ংকার হাওয়া ঘরে ঘরে 
কারো চোখে ঘৃম | ভগ্ডেরাই সবখানে সবচে" দামী! 

রি ধর্মপরায়ন আজ চরম সংকটে 

দেশের তরে আছে 
কত রকম বাহিনী সংস্কৃতি বিকৃতির শিকার 
তারপরেও শুনি কেন অপসংস্কৃতি অতি দুর্নিবার 
এত আজব কাহিনী । সুশীলরা(?) সুখী পরের পা চেটে! 
কুলি, মজুর, কৃষক কারো ছাত্ররা আজ নতুন নাটকের বলি 
নেই তো নিরাপত্তা, আলেম-ওলামা উগ্র-জঙ্গী 
রাস্তা-ঘাটে লাশ পাওয়া যায় আইনে জুলুমে বেহায়া সন্ধি 
হচ্ছে সদা হত্যা । কেউ বলে না তবু,“এক হয়ে চলি"! 
আর কত কাল দেখব আমি স্বাধীনতা আজ স্বাধীনতা হারা 
আর কত কাল সইব, দেশটা বন্ধক প্রভুর হাতে 
এ সব থেকে উত্তরণের সততা নেই নেতার সাথে 
কবে শপথ লইব । কেউ বলছে না তবু, “ভাঙ এ কারা"! 
জুন'১৪ 


আত্মীয়তা করতে পারলে আপনার 
অসুবিধা কোথায়? আল্লাহর কী অপার 
মহিমা! এতটুকু কথায় সে বুঝতে 
পারল এবং নিজ ভ্রান্ত আকীদা 
পরিত্যাগ করল | 


তথ্য নির্দেশিকা 

১. উকুদুল মারজান: ইমাম তাহাওয়ী (রহ.) 
২. মানাকিবুল নুমান: শায়খ আবু আবদুল্লাহ 
আস-সামীরী 
৩. শাফায়িকুন নু'মান: আল্লামা যামাখশারী 
৪. কাশাফুল আসরার: ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে 
হারিসী 

৫. মানাকিবে আবু হানীফা: আল্লামা যাহাবী 
(রহ.) 
৬. খয়রাতুল হিসান: ইবনে হাজার মককী 
৭. সীরাতুন নু'মান: আল্লামা শিবলী নুমানী 


ইসমাঈল দানী /দদস্য % ৭৯ 
না চাহিতে এসব কিছু 
আমায় দিলে তুমি, 
পরিশেষে করে দিলে 

ংলা আমার ভূমি | 


যে বাংলাতে লোকে আছে 
লক্ষ ওলীর প্রাণ, 
সেথায় আমি পেয়ে থাকি 
সাহাবাদের ত্বাণ । 


শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ বাণী 
শক্তি আমায় দাও দয়াময় 
করতে তার আহ্বান । 


পিতা, মাতা, শিক্ষা গুরু 
নাওরে তোমার হাতে, 
দেখা যেন করতে পারে 
প্রভু তোমার সাথে । 


মৃত্যু কালে কালমা পড়ে 
নিও আমার জান, 
বৃথা করে দেওনা ছেড়ে 
শোনো আমার গান । 


| আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


বেয়াদবির বিষফল ও 
আমাদের শিক্ষা 
মিযানুর রহমান জামীল 


তখন ছিল সভ্যতার জয়জয়কার । বিশ্ব 


গায়ে অঙ্কিত হয় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এক 
উজ্্ল মানচিত্র । উম্মতের সাফল্যময় 


পরিচিত হয়ে আছে । চৌদ্দ'শ বছর 


নবীর ওয়ারিসদের দিকে অস্ত্র তাক 


পূর্বে রাসূলের জামানা বা তারও আগে 


করে, পাষাণ দিলে রাত গভীরে তাদের 


বেয়াদবীর বিষফল ছিল এমন ভয়াবহ, 


জীবনের অংশে মিলিত হয় মুক্তির 


যাদের নাম পবিত্র কোরানের মাধ্যমে 


সীনা বুলেট মেরে ঝাযরা করে দেয় 
এবং আলেমদের মানহানীসহ 


সোনালি অধ্যায় । যুগে যুগে সে সব 
প্রেক্ষাপট ও স্থান অলংকিত করে 


পরবর্তী উম্মতদের জানিয়ে দেয়া 
হয়েছে । 


ন্যায়-নিষ্ঠা ও নীতি-নৈতিকতার প্রতীক 


পূর্ববীরা পরবতীদের জন্য শিক্ষা, 


আদর্শের বঝাণ্াধারী রাসূলের 
অনুসারীরা | সে ধারা এখনও বহাল 
এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে । “আলেমগণ পয়গাম্বরগণের 


চাই তা আদর্শগত বা অন্যকোনো দিক 
থেকে হোক না কেন। আর সত্যের 
ধবজাধারীরাই একসময় চেতনায় 
দুনিয়া কীপিয়েছিল | কিন্তু পবিত্র 


ওয়ারিস' । তারা যা বলেন তা 


কোরআনে অভিশপ্তের চক্রে মানবতার 


পয়গাম্বরের পবিত্র জবান নিঃসৃত বাণী 


অকল্যাণদর্শী সত্যবিরোধীদের নাম 


চিরন্তণী । এ বাণী চিরন্তনী যারা 
উচ্চারণ করে তার শীতল ছায়ায় 


উল্লেখ থাকায় আজ মানুষ তাদের 
সার্বিক ব্যপারে সম্মক অবগত । 


আশ্রয় নিয়েছে তারাই সফলতার 
স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 


আব্দুল কাদের জিলানী, বায়যীদ 
বোস্তামী, শাহজালাল, শাহপরান, শাহ 


রাসূলের নীতি অনুসরণসহ তার 


মাখদুমসহ নিজামুদ্দীন আউলিয়াদের 


দেখানো পথ ও সুন্নতকে এই নিজীবি 


নাম এখনও মানুষ অত্যন্ত গর্বের সাথে 


ধরাপৃষ্ঠে জিন্দা করার কোনো বিকল্প 


উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের জামানার 


নেই। সাথে সাথে তার হেদায়েতী 
বিচ্ছুরণ মানুষের জীবনে বাস্তবায়নের 
দৃঢ় প্রত্যয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া 
বাঞ্চনীয় | 
আল্লাহঅলা হক্কানী আলেম বুজুর্গকে বা 
তাদের বাইরে কোনো সাধারণ ব্যক্তি 
অথবা কোনো জীব জন্তকে বিহীত 
কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট বা ধোকা দেওয়া 
উচিত নয়। এর পরিণাম অত্যন্ত 
ভয়াবহ । দুনিয়ার ইতিহাসে যাদের 
নাম মানুষ ধিক্কারের সাথে স্মরণ করে 
তাদের মধ্যে ফেরআউন নমরূদ, 
হামান, আবু জেহেল, আবু লাহাব, 
উতবা, শাইবা অন্যতম | তারা তাদের 
যুগে নিজ গোত্রীয় নবীদের সাথে 
বেয়াদবীর কারণে মানুষের ময়দানে 


দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট কীট হিসেবে 
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শাসকদের নাম আজ কারো জানা 
নেই। সম্প্রতি যারা মহাসত্যের 
বিপ্রবকে অবদমিত করার জন্য 
ইসলামের সিপাহ সালারদের প্রতি 
ৃদ্ধাঙগুলী প্রদর্শন করে যাচ্ছে তারাও 
একদিন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হয়ে ঘৃণ্য অধ্যায়ে রূপান্তরিত হবে । 
নাম নেয়ার মতো লোকবল আর 
জৌলুস থাকবে না । পবিত্র কুরআনে 
বর্ণিত “বালাম বাউরা” ছিল আল্লাহর 
ইবাদতকারীদের মধ্যে অন্যতম | যখন 
অক্টোপাসে আটকা পড়ে 


কাছে হাত উত্তলন করলো তখন তার 
জিহ্বা সাস্থিসরূপ নাভি পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
দেয়া হলো । এটা নবীর বিরুদ্ধে হাত 
উঠানোর বিষফল । আর এখন যারা 


নিজেদের যাবতীয় নষ্ট এবং ভ্রষ্ট ধ্যান- 
ধারণা জাতি ও সমাজের রকন্ধে রক্ধে 
বিকৃত চিন্তার অদৃশ্য সুই দিয়ে ঢুকিয়ে 
চেয়ে ভয়াবহ হওয়ার কথা নয়? যুগে 
যুগে শাস্তির মাধ্যমে 
বেয়াদবদের আল্লাহ চিহিতি করে 
দিয়েছেন । নীল নদ আর দীড়িয়ে থাকা 
পিরামিড রাজ্য মিশরের প্রাচীন জালেম 
শাসক ফেরাউন তার জলন্ত প্রমাণ | 
মানুষ এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় না 
বলে অন্যায় অনাচার খুন রাহাজানী 
বন্ধ হয় না। যাদের দ্বারা অন্যের 
সম্পদ লুষ্ঠিত হয় তারা কখনও 
মানুষের নিরাপত্বার বেষ্টনি হতে পারে 
না। যাদের জবান থেকে আলেম- 
ওলামা মুক্ত নয় তারা কখনও রাসুলের 
উম্মত দাবি করতে পারে না। যদি 
করেও থাকে তবে এটা চরম 
ধোকাবাজি ও উদ্দেশ্য প্রণদিত বলে 
বিবেচিত হবে । স্বার্থের শিকার হয়ে 
আল্লাহর অবাধ্য হলে সে পয়সালা 
আল্লাহই করবেন । তবে এখন থেকে 
মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম 
ভালোবাসা, আলেমদের প্রতি দেশের 
সর্বমহলের সম্মান প্রদর্শন যদি 
আল্লাহর রাগকে অবদমিক না করতে 
পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এর 
হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
আন্নাহ আমাদের সহায় হোন । 


সাহিত্য সাংবাদিকতা বিভাগ, মাদরাসা দারুর 
রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা 
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'লায়লাতুন নিসফি মিন 
শাবান'-এর তাৎপর্য 


পবিত্র শাবান মাসের একটি ফযীলত ও 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত রাত শবেবরাত । ১৫ 
শাবান রাতই সে শবে বরাত | আরবি 
দিন-তারিখের হিসেবে রাত আগে 
আসে বলে ১৪ শাবান দিবাগত রাতই 
১৫ শাবানের রাত। রাসূল (সা.) 
হাদীসে এ মহিমান্বিত রাতকে 
'লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান ১৫ 
শাবানের রাত বলেছেন । হাদীসে এ 
রাতের অন্য কোনও নাম পাওয়া যায় 
না। তবে আমাদের সমাজে এ রাতটি 
শবে বরাত নামেই অধিক প্রসিদ্ধ 
ফার্সি শব আর আরবি 'বরাআত' শব্দ 
দু'টির সমন্বয়ে গঠিত শবে বরাত 
“শব' অর্থ রাত, রজনী । আর বরাআত 
অর্থ মুক্তি, নিঙ্কৃতি, অব্যাহতি, পবিত্রতা 
ইত্যাদি । সুতরাং শবে বরাতের 
শাব্দিক অর্থ দীড়ায় মুক্তি, নিষ্কৃতি, 
অব্যাহতির রজনী । এ রাতে যেহেতু 
আল্লাহ তাআলা পাপী লোকদের ক্ষমা 
করেন, নিষ্কৃতি দেন, জাহান্নাম থেকে 

ক্তি দেন সেহেত এ রাতকে 
লায়লাতুল বরাআত বা শবে বরাত 
বলা অযৌক্তিক নয় | বহু হাদীসে শবে 
বরাআতের ফযীলত ও মর্যাদার বিশদ 
বর্ণনা পাওয়া যায় । 
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মুফতি মুতিউর রাহমান 


এ মতি 9505): 904০25৮৮৪৩৪ 


০০ ঠা এ ০৪০ 4 
“হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লায়লাতুল 
অপেক্ষা অধিক উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ 
অন্য কোনও রাত নেই 1” 

এ রাতে কি হয়? এ প্রসঙ্গে এক 


15:05 পি * এ]| ৫ ৫5505 2753 
উঠ এগ ৩্প ০০ সপ 


কপ 
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141 4520 0৮৪১৮ ৬৮6 ০৮৪৩৪ 
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হযরত আয়িশা (রাধি.) রাসূল (সা.) 
থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সো.) 
ইরশাদ করেন, হে আয়শা! এ রাতে 
কি হয় জানো? হযরত আয়শা প্রশ্ন 


করলেন, হে আন্লাহর রাসূল! এ রাতে 
কি হয়? তিনি বললেন, “এ রাতে 
আগামী বছর যত শিশু জন্ম নেবে 
এবং যত লোক মারা যাবে তাদের নাম 
লেখা হয় এবং মানুষের বিগত বছরের 
সব আমল আলাহর দরবারে পেশ করা 
হয় । এ রাতে মানুষের রিযৃক অবতীর্ণ 
হয় [৮৯ 
2355610:45-598%-৬ 
₹৯)১৫/৮০১০৪৬ ২০৯৪ 
৫919125৮৪০০ ১8৬ 
৩5593 শি ০7956 
পখ এ 2৭৬ নখ 
হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) 
বলেন, পনের শাবান রাতে মৃত্যুর 
দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা 
আযরাইল (আ.)-কে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে একটি তালিকা দেওয়া হয় 
এবং এ তালিকায় যাদের নাম আছে 
তাদের প্রাণ হরণের আদেশ দেওয়া 
হয়। এদের কেউ বাগানে বৃক্ষরোপণ 
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প্রাসাদ নির্মাণ করে, অথচ যারা 


নবীজীকে হারিয়ে ফেললাম । অতঃপর 


করার দৃঢু প্রত্যয় গ্রহণ করা | এ রাতে 


মৃত্যুবরণ করবে তাদের তালিকায় নাম 
লেখা হয়ে গেছে ।”* 

এ হাদীসগুলো বিশদভাবে পর্যালোচনা 
করলে সহজেই বৃঝে আসে, লায়লাতুন 
নিসফ মিন শাবান শবে বরাত ভাগ্য 
রজনী বটে । এ রাতে আগামী পনের 
শাবান পর্যন্ত এক বছরের ভাগ্য 
নির্ধারিত হয় । জীবন-মরণ-সুখ-দুঃখ 
বিপদ-আপদ ইত্যাদির সব কিছু চূড়ান্ত 
হয়। শবে বরাতে আল্লাহর বিশেষ 
রহমত বর্ষিত হয়। পাপীদের ক্ষমা 
করা হয় । জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া 
হয়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ 
তাআলা পৃথিবীর আকাশে নেমে 
আসেন এবং ফজর পর্যন্ত মানুষকে 
থেকে নাজাত, রিষ্ক ইত্যাদি বৈধ সব 
কিছু প্রার্থনা করার আহ্বান করতে 
থাকেন । 


1) রানে টা 


3 মি / ৮85 638 8 টি 


4০ ০৮৮৪ 2০29৬ 
হযরত আবু বকর (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 
(সা.) ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা 
শবে বরাতে পৃথিবীর আকাশে নেমে 
আসেন এবং কাফির-মুশরিক ও 
হিংসুক ছাড়া সবাইকেই ক্ষমা 
করেন ৮5 
ধু ক 4১20 ০০৪৪ :০৪ ০৪৬ 
৬০): 9৪05519 ১০৯ 
418 4503 452 8 ১ ৫ 
০৮ এএ ৬৪1 425৪ 


৮4১৫ 


2 ৩৫০০, 
৮5৯০৯ 


হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি এক রাতে প্রিয় 
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আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম । 
অবশেষে তাকে জান্নাতুল বাকিতে 


অধিকহারে ইস্তিগফার ক্ষমাপ্রার্থনা 
করা । পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের 


খুজে পেলাম । আমাকে দেখে তিনি 
বললেন, “হে আয়িশা! তুমি কি আশঙ্কা 
করছ যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) 
তোমার প্রতি যুলুম করবেন'? হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা 
করেছিলাম আপনি হয়তো আপনার 
অন্য কোনও স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন 
অতঃপর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“পনের শাবান রাতে আলাহ তাআলা 
পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং 
বনু-কালব গোত্রের মেষের পশম 
অপেক্ষা অধিক লোকদের ক্ষমা 
করেন 1৮৫ 


এ ০০ ০৮০০০1৪০০০৪ 
1990590558৪ 5৮220 গত ৩৬ গু: 
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42৯৫৬ 58858 
হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাযি.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা 
করেন, “পনের শাবান রাতে আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা 
করতে থাকেন, কোনও ক্ষমা 
প্রার্থনাকারী আছ? আমি তাকে ক্ষমা 
করব । কোনও প্রার্থনাকারী আছ? 
আমি তাকে দান করব । তখন যে 
আল্লাহর কাছে যা কিছু চায় আল্লাহ 
তাকে তা দান করবেন ব্যভিচারিণী ও 
মুশরিক ব্যতীত 1৮৬ 
কিন্তু এ পবিত্র মহান ও সাধারণ ক্ষমার 
রজনীতেও কিছু হতভাগ্য লোকদের 
ক্ষমা করা হয় না। এ পবিত্র ও 
সাধারণ ক্ষমার রাতেও যাদের ক্ষমা 
করা হয় না তাদের চেয়ে হতভাগ্য, 
বঞ্চিত আর কে? তা ছাড়া তাদেরও 


জন্য উচিত পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা 
চাওয়া । যে কোনও উপায়ে তাদের 
খুশি করা এবং নিজের অপরাধ ক্ষমা 


41755০12742 3. ১8:91:5০ 
41০59 90 :9 ১০৪৮০ ০: ৫৪৬৮ 
০ বণ হরি 


রে 


রি 


টি 1) পু 


096 4 ৫ 1১১ 
“হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাঘি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“পনের শাবানের রাত জেগে ইবাদত 
কর এবং পরদিন রোযা রাখ 1”? 


এ হাদীস থেকে শবে বরাতের দু'টি 


করণীয় বুঝে আসে । 

১. রাত জেগে বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগি 
যেমন- নামায, কুরআন 
তিলাওয়াত, ঘযিক্র, তওবা, 
ইস্তিগফার ইত্যাদি করা এবং 

২. পরদিন রোযা রাখা 


যেহেতু এ রাতে সাধারণ ক্ষমা করা 
হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় 
সেহেতু কবরবাসী আত্মীয়-স্বজন মুমিন 
নর-নারীদের কবর আযাব মাফের জন্য 
দুআ করা উচিত। সম্ভব হলে 
কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করা 
অথবা যে কোনও স্থান থেকে দুআ 
করা । আমাদের সমাজে এবং 
একটি প্রচলন রয়েছে । অনেকে এ 
ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেন 
হালুয়া-রুটির আয়োজন না করা হলে 
শবে বরাতই পালন হল না বলে 
অনেকে মনে করেন । অনেকে তো এ 
রাতে ইবাদত-বন্দেগির কোনও গুরুত্ব 
দেন না । কিন্তু হালুয়া-রুটির আয়োজন 


নিরাশ হওয়া উচিত নয় । বরং তাদের 
উচিত হচ্ছে, এসব পাপের জন্য 


করেন । এটা এক ধরনের কুসংস্কারও 
বটে । হালুয়া-রুটি বছরের যে কোনও 


অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তওবা 
করা । ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর না 


দিনে যে কোনও সময় পাকানো ও 
খাওয়া যায় । কিন্তু শবে বরাতের সঙ্গে 


[| আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


এর বৈশিষ্ট্য কি? রাসূল (সা.) 
সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন, তাব-ই- 
তাবেঈন এবং যুগে যুগে ওলামায়ে 
কেরাম এটা করেননি | উপরক্ত যেহেতু 
এ রাতে ইবাদত-বন্দেগির রাত তাই 
এ রাতে সব ঝামেলা মুক্ত হয়ে 


মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা ১ 
যুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. ১৫৭, 


আল-বায়হাকী, শুজারুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

, খ- ৫, পৃ ৩৬২, হাদীস: ৩৫৫৫ 

ইবনে _ মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
য়ায় কুতুব আল-আরাবিয়া, 

পাবলিশিং ত্যাড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 8৪8, হাদীস: 


ইবাদতে মগ্ন খ. ৩, পৃ. ১০৭, হাদীস: ৭৩৯ ১৩৮৮ 

হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 

ফিকর এ রাতের 

পর ধক ওলামা সিটি 

টা? 

য়। 
গ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 

' আল-জালাকা়ীঃ শরহু | শত শত আলেম, ওলামা, ছীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
48 ৬ উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টগ্রামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 
ওয়াল জামাতা, দারু 
শ্্মমঞ” ৷ আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 
ই বাশবাডিয়া, পিএইচপি গ্রাস ফ্যাক্টরীর বিপরীতে পশ্চিম দিকে 
_ ২০০৩ খ্ি), | 58:8558158ট অন্মানিক ১ কিলোমিটার পাকা রোড, নডালিয়া জামে মসজিদ ও 
৩, পৃ. ৫০০, হাদীস: সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ । 

৭৬৯ চট ৰ 

২ (ক) আল-বায়হাকী, 
আদ-দ। ওয়াতিল 
নাশর ওয়াত-তাওযী', 
কুয়েত (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. 

ক ১৯৮৯ খ্রি.), খ. 

১, পৃ. ১৪৬, হাদীস: 

৫৩০; (খে) আত- 

তাবরীষী, মিশকাতুল 

মাসাবীহ।. আল- 

১, পৃ. ৪০৮, হাদীস: 
১৩০ ৫. 

৩ জার আল- [ ১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 
আমালি  আল- [ শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 
কুতুব আল-ইলমিয়া, এ 
বয়রুত, লেবনান | মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
হি টব এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
পরের ব্লক্দন্: সীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ 

৪ আল" বাষযার আ)ল- ১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চষ্টথাম। 
মুসনাদ 8 আল- (বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 716010176 :2557527, 10016 :01811-20 80 20, 01831-49 1265 
বাহরত্য হাখখার বিঃ ইরগি তিক ০০০/- ত্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা। 

৭ প্রতি কাঠা নগদ মূল্য ৩, ৫০,০০০/- কিস্তিতে ৪,০০,০০০/- 
জুন'১৪ [7 তাত, ১৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
হযরত সা'দ (োযি.) তার সন্ত 
[নদেরকে এই কালিমাগুলো এরূপ 
গুরুত্বের সাথে শিক্ষা বলতেন, যেরূপ 
একজন মুয়াল্লিম ছাত্রদেরকে লিখনি 
বিদ্যার প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি 
বলতেন, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের পর এই দুআটির মাধ্যমে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন 
যে, 
৪১৮ ০] 9১৮ 
৩5৩8১805০০৭ ৫9 8 

এ ৩/4৪ ১58২5 130 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা 
থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি অশীতিপর 
বার্ধক্য থেকে, আরো আশ্রয় প্রর্থনা 
করছি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের 
আযাব থেকে 1” 


হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাযি) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


জুন'১৪ 


(সা.) নামায থেকে সালাম ফিরানোর 

পর এই দুআটি পড়তেন, 

2 ০৩০ 2545৪ 5৫ 9 িঠি 

এড ১০০ ৮7215? ১০০ 

১৫50 এও (36 এ ০৪০৮ 
এ 


“হে আল্লাহ! আমার পূর্বপর সমস্ত 
গুনাহ ক্ষমা করুন, তা প্রকাশ্য হোক 


সুরা আল-কাফিরুন পাঠ করার নির্দেশ 

দিয়েছেন 1” 

১০ এড এ 45539 $:6৬£ এ ০১5 

০ ভি 
4৫৫৬2) ০১2 


করেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয 


কিংবা অপ্রকাশ্য । আর আমার সেসব 
গুনাহও ক্ষমা করুন, যা সম্পর্কে 


নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ 
করবে, তার এবং জান্নাতের মাঝে 


আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন । 


মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন জিনিস 


আপনি অগ্রসরকারী ও পশ্চাদে 
নিক্ষেপকারী, আপনি ব্যতীত কোন 
মাবুদ নেই 1৮৩ 
| 925 05:48 ০৬ ৩৭ 2৬ ৬৪ 
4৯০ 487১৩, 64159 396 
“হযরত উকবা (োযি.) হতে বর্ণিত, 
নবী করীম সো.) তাকে প্রত্যেক 
নামাযের পর সুরা আল-ইখলাস ও 


আড়াল হিসেবে থাকবে না ।% 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ফরয 
নামাযের পর চারটি জিনিস থেকে 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এই 
দুআটি পাঠ করতেন, 


5৬) 25587 521 2৮5১) 2০%% 
০০4৮ ১৪০ ০55] 7৩ ০০ 4৬ ১৪০) 
টিটি রাতে পেয়ার 
78৮ 5 ০92 ০৮ 4৬ ১৪৩ | ৮15৬ 
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টি রে যারা 
১৪১ 2 ০১ ৭৩ ১৪পি৩ ৪ ৩৩ ৬ 
.(৮915৩৩1 


“হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব 
থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের 
আগুন থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি। হে 
আল্লাহ! আমি জাহেরী ও বাতেনী 
ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
হে আল্লাহ! আমি অন্ধ-মিথ্যুকে 
(দাজ্জাল) ফেতনা থেকে আপনার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।** 

হযরত উকবা ইবনে আমির (োযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী 
করীম (সা.) তাকে প্রত্যেক নামাযের 
পর মুয়াওয়াযাতাইন বা সুরা আন-নাস 
ও সুরা আল-ফালাক পাঠ করার 
নির্দেশ দিয়েছেন |”? 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
প্রত্যেক নামাযের পর নিয়োক্ত দুআটি 

করতেন, 


5019515০035 ৭039 ৩০৪0 

.॥ এ ০155 500 2৮ ১০৩12 
“হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল 
ও ইসরাঈল (আ.)-এর প্রতিপালক! 
আমাকে জাহান্নামের আগুন ও কবরের 
আযাব থেকে বাচান 1৮ 


সকাল বিকালের দুআসমূহ 
হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন, 
যেসব হাদীসে সকাল-বিকাল বিভিন্ন 
দুআ পড়ার কথা বলা হয়েছে, তা 
থেকে সূর্য উদয় ও অস্তের প্রাক মুহূর্ত 
উদ্দেশ্য । তাই এসব দুআসমূহ বাদে 
ফজর ও বাদে আসর পাঠ করা হবে ।৯ 
তবে এক্ষেত্রে আলেমদের আরেকটি 
মত হল, তা থেকে উদ্দেশ্য বাদে 
ফজর ও বাদে মাগরিব | সুতরাং এই 
দুই সময়ের মধ্যে সকাল ও বিকালের 
দুআগুলো পাঠ করা উচিত। 

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি দেনিক একশ" বার 4০৬৩ 


»১::$ পাঠ করবে, সে কিয়ামত 


জুন'১৪ 


দিবসে সর্বাপেক্ষা বেশি আমল 
বহনকারী হবে, তবে যে ব্যক্তি তার 


দুনিয়াবি ফেতনা ও কবরের আযাব 
থেকে । 


ন্যায় আমল করেছে অথবা তার চেয়ে 
বেশি (সে ব্যতীত) ।৯৭ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
নিয়োক্ত দুআটি দৈনিক একশ বার পাঠ 
থু এ 895 ও এত | ২ এ! ২ 
৬ এ 9৩ ০৬০ বড এ 
.(৮:4$ 
“সে দশজন দাস মুক্তি দানের সমতুল্য 
সওয়াব লাভ করবে । তার 
আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখা হবে 
এবং একশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে । 
গোটা দিন সে শয়তানের প্ররোচনা 
থেকে মাহফুজ থাকবে এবং সেই 
সবেত্তিম আমলদার হবে, তবে যে 
ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি আমল করেছে 
সে ব্যতীত 1৮১১ 
নবী করীম (সা.) প্রতিদিন বিকালে 
নিম্োক্ত দুআটি পাঠ করতেন, 
5 ০ 12) 1 ৫2 


55948 ৩ 


449 ০9 রা 
2৮ 4 522 4535 ৬5 ৩০ ৯৪ 
₹€৮25 4503 « ০0 ৩ ১ ষ্ঠ 

এ ০25 4014 25 এ 
“আমাদের বিকালের সময় এসেছে 
এবং এই সময়ও সবকিছুর রাজত্ব 
আল্লাহর সাথেই নির্দিষ্ট । সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর জন্য, তিনি ব্যতীত অন্য 
কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও 
অদ্বিতীয় সন্তা। তার কোন শরিক 
নেই । হে আল্লাহ! আমি এই রাত ও 
এর মধ্যে রক্ষিত (লাভের জন্য) মঙ্গল 
প্রার্থনা করছি এবং এই রাত ও এর 
অমঙ্গল থেকে আপনার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি 
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি 
অলসতা, বার্ধক্য, বার্ধক্যের অনিষ্টতা, 


অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, এই দুআটি 
সকালেও পাঠ করবে এবং এর জন্য 
দুআর শুরুতে এভাবে পরিবর্তন করবে 
যে, 'আসবাহনা আসবাহাল মুলকু 
লিল্লাহ ১২ 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ 
করেন, ইয়া র ! আমাকে এমন 
কিছু দুআ শিক্ষা দিন, যা আমি সকাল- 
বিকাল পাঠ করতে পারি, তখন নবী 
করীম (সা.) এই দুআটি ইরশাদ 
করেন, 

চি “১৮৭9 ৩০201 2৮৮5 £ 2 
2245 45998805- 


%5১5 ৫১১১2 এসি 91১23 


“হে আল্লাহ! নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের 
সৃষ্টিকাঁ, জাহেরি ও বাতেনি সবকিছুর 
মহাজ্ঞানী, গোটা সৃষ্টিজগতের 
প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন 
মাবুদ নেই । আমি আপনার নিকট 
প্রার্থনা করছি নফস ও শয়তানের 
অনিষ্ঠতা ও শিরক থেকে ।" অতঃপর 
নবীজি ইরশাদ করেন, “এই দুআটি 
সকালেও পাঠ করবে এবং বিকালেও, 
আর যখন শয়নের জন্য বিছানায় 
আসন গ্রহণ করবে তখনও 1৯৩ 
হযরত ইবনে ওমর (োযি.) হতে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) কখনো 
সকাল বিকাল এই দুআটির পাঠ ছেড়ে 
হিরা । 


৭। পবর্দ ০৫ ০৬) ৫ 


০৯১ £3016 3 ঘি রা [2 
০০9৬ 29 7 ৩০5 9 125 
598৬৮ ০5০ ৩৩ 
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“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 
দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সুস্থতা 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
কামনা করছি । হে আল্লাহ! আমি 


“আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, 


আপনার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, 
পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা ও 
মার্জনা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! 
আপনি আমার দোষ-ত্রটিকে আবৃত 
করুন এবং আমার ভয়কে শান্তি ও 
নিরাপত্তায় পরিবর্তন করুন। হে 
আল্লাহ! আমাকে সামনে, পেছনে, 
ডানে, বামে ও ওপর দিক থেকে 
হেফাজত করুন এবং আপনার 
আজমতের বদৌলতে আমাকে পশ্চাৎ 
দিক দিয়ে কেউ হত্যা করা থেকে 
আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । 
(আল্লাহু আকবর! যদি এই একটি দুআ 
কবুল হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়া ও 
আখেরাতের সফলতা, পার্থিব জঞ্জাল 
ও কন্টক থেকে মুক্তির জন্য 
যথেষ্ট ।)১ 


হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 


যার নামের বদৌলতে আসমান ও 
জমিনের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন 
করতে পারে না । তিনি বড় শ্রবণকারী 
ও মহান জ্ঞানী । 

এই হাদীস বর্ণনাকারী আবান বিন 
উসমান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন । তাই ছাত্ররা বর্ণনাকারীর 
মুখে হাদীসটি শুনে তার অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করলে তিনি বলেন, এই 
হাদীসটি বর্ণনার মধ্যে আমি হযরত 
উসমান (রাযি.)-এর ওপর কোন রূপ 


3শ- ওলি ৪৬৪ 
1৩58 উল ৫ ৮435 এ ও 
“হে হাইয্ুন কাইয়ুম! আমি আপনার 
রহমতে সাহায্য কামনা করছি । আমার 
সমস্ত কাজ সংশোধন করুন এবং 
আমাকে একটি মুহুর্তের জন্যও 
নফসের হাতে সোপর্দ করবেন না ।৯৯ 
হযরত মুসলিম ইবনুল হারিস আত- 
তামীমী (রাযি.) থেকে বর্ণি, নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি 
মাগরিবের পর নিমোক্ত দুআ”টি 


মিথ্যারোপ করিনি এবং তিনিও নবী 
করীম (সা.)-এর ওপর কোন রূপ 
মিথ্যারোপ করেননি, বরং হাদীসটি 
সম্পূর্ণ সত্য ৷ তবে যে দিন আমি এই 
রোগে আক্রান্ত হয়েছি, সেদিন আমি 


(সা.) প্রতিদিন সকালে এই দুআটি 
করতেন, 
27245 “৯০315 2 মি (০5 


৫৮৯ 
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৩৮০৯৯ 
“আমার সকাল হয়েছে ইসলামের 
ফিতরতের ওপর, ইখলাসের কালিমার 
ওপর, মুহাম্মদ (সা.)-এর দীনের 
ওপর, আমাদের পিতা হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের ওপর, 
যিনি হকের প্রতি ধাবিত ছিল এবং 
মুসলিম ছিল । আর আমি মুশরিকদের 
দলভুক্ত নই 1১ 
হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান 
(রাযি.) নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)- 
এর নিকট উপস্থিত হয়ে ভোর বেলায় 


সাতবার পাঠ করবে, অতঃপর সে যদি 
ওই রাতে মারা যায়, তাহলে তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। 
অনুরূপভাবে যদি ফজরের নামাযের 
পর সাতবার পাঠ করে এবং সেই 
দিনই সে মারা যায়, তবে তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। 
দুআটি হচ্ছে: 


3 টি (10 
“হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে 


বিচ্ছুর কামড় সম্পর্কে অভিযোগ 
করেন, তখন তিনি ইরশাদ করেন, 
“যদি তুমি বিকালে নিমোক্ত দুআ"টি 
পাঠ করতে, তাহলে তোমার কোন 
ক্ষতি হত না। 
৮৪৮+5৪৬৮৪৪। | 54১৪ 
ছি 
“আমি আল্লাহর কালিমাতে তাম্মার 
বদৌলতে সৃষ্টির অমঙ্গল থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি ।১* 
অন্যত্র হযরত হাওলা বিনতে হাকীম 
আস-সুলায়মিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
“যদি কেউ কোন স্থানে অবতরণ করে, 


করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল 
বিকাল এই দুআটি তিনবার পাঠ 


তাহলে উক্ত দুআটি পাঠ করলে সে 
ওই স্থানের অমঙ্গলজনক জিনিস থেকে 


করবে, তাকে কোন জিনিস ক্ষতি 
করতে পারবে না। 


এ. ৬৪ রণ তর রড 5 5৭ 41 নে 
2) 235৮ 205১ ৮০ 
এন 
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নিরাপদে থাকবে 1৯৮ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হযরত 
ফাতেমা (রোযি.)-কে সকাল বিকাল 
এই দুআ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, 


মুক্তি দান করুন 1২০ 

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসের সাথে 
সকালে কিংবা বিকালে সাইয়িদুল 
ইস্তিগফার পাঠ করবে, সে যদি ওই 
দিনে কিংবা রাত্রে মৃত্যুবরণ করে, 
তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ॥" 
সায়েদুল ইস্তিগফার হল, 


০4৫ প 


3৩৮০3101335 ৩ 
৫ 95859 44450 ৪6 4৪ 
১০৩০ ও 2 2 এ ৪ ই 
৬ এ৫ ৪৪ ৫ 4৪০৪ এ৪ £৬ 
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“হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। 
আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। 
আপনি আমাকে সৃষ্টি করছেন | আমি 
আপনার গোলাম এবং সাধ্যানুসারে 
আপনার সাথে কৃতওয়াদা ও অঙ্গীকার 
পালনে বদ্ধপরিকর । আপনার কাছে 


| আত্তান্তহীদ ১৭ 
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যাবতীয় অনিষ্ঠকর কৃত-কর্ম থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর 
আপনার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করছি 
এবং আপনার না-ফরমানির কথাও 
স্বীকার করছি। অতএব আপনি 
আমাকে ক্ষমা করুন । কেননা, আপনি 
ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষমা করার উপযুক্ত 
নয় 1১১ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি সকাল বিকাল 
আয়াতুল কুরসী ও সুরা “হা-মিম'-এর 
প্রথম দুটি আয়াত পাঠ করবে, সকাল 
থেকে বিকাল পর্যন্ত এবং বিকাল থেকে 
সকাল পর্যন্ত তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করা হবে ২ আয়াতগুলো হচ্ছে: 
১৩৩ ৯৪1 )১14)1 25800556824 
:5055। ০১ গা ১১১৪৩) 85০0 


95৮১2 


০4%574045141 
হাদীসে পাকে বর্ণিত: হযরত মা'কল 


ব্যক্তি এই দুআ'টি 2] ৪৮০1 4535 
০5) 9-155 তিনবার পাঠ করত 
সুরা হাশর-এর শেষের তিনটি আয়াত 
সকালে পাঠ করবে, সত্তর হাজার 
ফেরেশতা বিকাল পর্যন্ত তার জন্য 
দুআ করবে এবং ওই দিন মারা গেলে 
সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে । আর 
যদি বিকালে পাঠ করে, তাহলে সেও 
সমান মযাদা লাভ করবে ।৩ 
আয়াতগুলো হচ্ছে: 


। ০০2 ৫ হর্দ 5,528 


রি 8১৩ 2৯. 22) 50902 
৩2১৩ 2) ৬৩ 2) 2 ০25 ৩2 
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98) পট 


2912 90৯2 06 4) ০2 2 


ধারী সচীর্টগ৫3) ৬ ৯৬৮৪1 


০০2 

৪2১৫ 2৮55০595১0৬ 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সকালে 
পাঠ করবে, তাতে দিনের ক্রটিগুলোর 
ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি তা 
বিকালে পাঠ করবে, তার জন্য সকাল 
পর্যন্ত ক্রটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে 1৪ 
আয়াতগুলো হচ্ছে: 


পরত পা প5552 ০5 )৮0 55৫ 


এর ০৪5 ০৪ ৫৯ এ 491 তেও 


11৫,১51 


94১8 ০৯৪5০895৬1৬ ও 
£416241414 


€ পাঞর্প 2 ৫2৫ ৫2৫5, 


৪৩৮৪৫ এ ৪০৮৩৬ ০০৭ 
[চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান, রা ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১১ 
হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত: এরি 7০5 

২ আল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩, হাদীস: 
২৮২২ 

৩. আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৫০৯ 

* আবু দাউদ, এাঁওক্, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: 
১৫২৩ 

আন-নাসায়ী, আস-সৃনানুল কুবরা, 
মুআস্সিসা আর-রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৯, পৃ. ৪৪, হাদীস: ৯৮৪৮ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৪০৮, হাদীস: ২৬৬৭ 
« আবু দাউদ, প্রাওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: 
১৫২৩ 

* (ক) আন-নাসায়ী, আল-মুঁজতাবা মিনাস- 

সুনান _ আস-সুনানুস সুবগরা, মাকতাবুল 

মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, 

খ. ৩, পৃ. ৭২, হাদীস: ১৩৪৫; (খ) আত- 

তাবারানী, আল-মু 'জামুল আওসাত, 


জুন'১৪ 


সেরা উপাদান সেরা মান 


দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. 
১৫৬, হাদীস: ৩৮৫৮ 

৯ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আল- 
ওয়াবিলুস সাহইীরিব মিনাল কালিমিত 
তাইীরিব, পৃ. ১৯২ 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস: ২৮ (২৬৯১) 

* আল-বুখারী, এাওকত, খ. ৪, পৃ. ১২৬, 
হাদীস: ৩২৯৩ ও খ. ৮, পৃ. ৮৫, হাদীস: 
৬৪০৩ 

৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭৯, হাদীস: ৭৫ ও ৭৬ 
(২৭২৩১) 

* আবু দাউদ, প্রা, খ. ৪, পৃ. ৩১৬, 

হাদীস: ৫০৬৭ 

» আবু দাউদ, এরাও, খ. ৪, পৃ. ৩১৮, 

হাদীস: ৫০৭৪ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাক ফীল 

আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 

রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৫, পৃ. 

৩২৪, হাদীস: ২৬৫৪০ 

* আবু দাউদ, এজ, খ. ৪, পৃ. ৩২৩, 

হাদীস: ৫০৮৮ 

** মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 

৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস: ৫৫ (২৭০৯) 

» মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৮০-২০৮১, হাদীস: ৫৪ ও ৫৫ 
লিন 

৯ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 

সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 

বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪১১ 

হি. _ ১৯৯০ খি.), খ. ১, পৃ. ৭৩০, 

হাদীস: ২০০০ 

২, আবু দাউদ, এাঁওক্, 

হাদীস: ৫০৭৯ 

২ আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ১২৬, 

হাদীস: ৩২৯৩ ও খ. ৮, পৃ. ৬৭, হাদীস: 

৬৩০৬ ও পৃ. ৭১, হাদীস: ৬৩২৩ 

না আল-বায়হাকী, শুতরুল _ ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৪, পৃ. ১০১, হাদীস: ২২৪৪ 

২৩ আত-তিরমিধী, আল-জামি উল কবীর - 
আস-স্রুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্গ 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ১৮২, হাদীস: ২৯২২ 

২, আবু দাউদ, রাও খ. ৪, পৃ. ৩১৯, 
হাদীস: ৫০৭৬ 


[। আত্তর্তহীদ ১৮ 


খ. ৪, পৃ. ৩২০, 
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অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার মহৌষধ 


ঘুষ এবং দুর্নীতি মারাত্মক দুটি ব্যাধি, 


মানুষ অবশ্যই ভালো আছে) । এই দুষ্ট 


যা অনেক দেশেই মহামারি আকারে 


চক্রের কবল থেকে দেশ ও জাতির 


ছড়িয়ে পড়েছে । আমদের দেশও তা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে | ঘুষ 
এবং দুর্নীতির কারণে দেশ এবং 
জনগণের কতটা ক্ষতি হচ্ছে তা আর 
নতুন করে বলার প্রয়োজন নাই । এর 
সাথে যোগ হয়েছে অন্যায়, অনাচার, 
জুলুম নির্যাতন ৷ অপরাধীদের দৌক্স্য 
দিন দিন বাড়ছে আর মজলুম জনতার 
আহজারিতে আকাশ বাতাস ভারি 
হচ্ছে। 

অপরাধ বন্ধের আইন হচ্ছে, লেখা 
লেখি হচ্ছে, বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়া 
হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ কমছে না। 
বছরের পর বছর যুগের পর যুগ 
এভাবেই চলছে । এক সময় যারা 
দুরীতি আর জুলুম নির্যাতন বন্ধের 
উপদেশ দেয় তারাই আবার দায়িত্ 
পেলে দুর্নীতি আর জুলুম নির্যাতনের 
সাথে কম বেশি জড়িয়ে পড়েছে (কিছু 
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যেন মুক্তি নেই । কিন্তু কেন? 


প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেক্ট্রনিক 
মিডিয়াতে যারা দুর্নীতি আর জুলুম 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন 


কেউ বলেছেন, আইনের শাসনের 
অভাব রয়েছে আবার কেও বলেছেন 
আইনের শাসন ঠিক ঠাক মতই 
চলছে । তা ঠিক থাকুক বা না থাকুক 
আইন মানুষকে সার্বক্ষণিক পাহারা 
দিতে পারে না। রাতের অন্ধকারে 
যেখানে কেও দেখছে না সেখানেও 
মানুষ অপরাধ করে । তাকে আইন 
কিভাবে বাঁধা দেবে । আবার আইনের 
ফাক গলে রাঘব বোয়াল গুলো বের 
হয়ে যেতেও দেখা যায় হর হামেশাই | 
সঠিক বিচার বা ন্যায় বিচার বলে 
যেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেটার 
রায়ও অনেকটা নির্ভও করে সাক্ষীর 
সাক্ষ্যে উপর । কিন্তু মানুষ যদি হলফ 
করেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহলে 
সেটাকে থামাবে কে? 


তারাও দায়িত্ব পেলে দুর্নীতি বা জালুম 
নির্যাতন করবে না তার কী গ্যারান্টি 
আছে? আজকাল যাদের বিরুদ্ধে এই 
সব অপরাধের অভিযোগ আসছে 
তাদের অনেককেই তো এক সময় এই 
সব অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে 
দেখা গেছে । আর ক্ষমতা ধরে রাখার 
জন্য সন্ত্রাসী লালন করা এখন গরু 
ছাগলে পালনের মতো ডাল ভাত হয়ে 
গেছে । তাহলে এই সব অপরাধ থেকে 
বাচার উপায় কি? বাচার পথ একটা 


দুনিয়াবি লোভ লালসা, জবাবদিহিতার 
ভয় না থাকা, ধরা না পড়ার সম্ভাবনা 
আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে পার 
পেয়ে যাওয়ার মতো কিছু কারণেই 
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সাধারণত মানুষ অপরাধ করে থাকে । 


অবগত হন এবং সহজে শয়তানের 


আর যারা অভাবের কারণে অপরাধ 


ধোকা থেকে বাচতে পারেন । আর 


করে সেটাও যদিও অপরাধ তাবে তা 
মোটামুটি ছোটখাটো ধরণের অপরাধ 


যারা তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের 
কাছে থেকে শয়তান আর নফসের 


হয়ে থাকে । যেমন ক্ষুধার তাড়নায় 


ধোকা থেকে বাচার বিভিন্ন তদবির 


কেও চুরি করলে সে একবেলার খানা 
চুরি করে । ঘুষ দুর্নীতির মতো বড় বড় 
অপরাধগুলো বন্ধ হয়ে গেলে কেও 


শিখেন তারাও শয়তানের ধোকা 
সম্পর্কে সহজে অবগত হন এবং 
তারাও সহজে বাচতে পারেন । 


আর অভাবের মধ্যে থাকবে না| তাই 
অভাবের কারণে যে সব অপরাধ করা 
হয় তা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে । 

লোভ লালসাকে যদি ত্যাগ করা যায় 


আল্লাহর নেক বান্দাগণের বাতানো 
রাস্তায় চলার কারণে নফসের বিভিন্ন 
দোষ-ব্রটিগুলি আস্তে আস্তে ত্যাগ করা 
সহজ হয়ে যায়। এটায় হল অপরাধ 


বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, জবাবদিহিতার 
ভয় যদি অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে, 
ধরা না পড়ে রেহায় নাই বরং অপরাধী 
ধরা পড়বেই এরকম দৃঢ় বিশ্বাস যদি 
কারো ক্ষমতা থাকবে না একমাত্র 
পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার 
ক্ষমতাই চলবে তাই ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে পার পাওয়া যাবে না 
এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেও দায়িত্ 
পালন করে তাহলে কারো পক্ষে 
অপরাধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
কথা গুলি অনেকেরই মুখস্থ আছে তার 
পরেও তারা অপরাধ করছে । কিন্তু 
কেন? তাহলে বাচার উপায় কি? এটাই 
আজকের মূল আলোচ্য বিষয় । 

আমরা এমন অনেক কিছুই জানি যা 
জানা থাকা সত্যেও উপায় উপকরণ 
আর প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে তার 
উপর আমল করতে পারি না। আর 
যদি উপায় উপকরণ আর প্রশিক্ষণ 
থাকে তাহলে জানা বিষয় গুলোর উপর 
আমরা আমল করে দেখাতে পারি খুব 
সহজেই মানুষের মধ্যে সাধরণত 
অহংকার, হিংসা, দুনিয়ার লোভ- 
উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি আগ্রহ 
ইত্যাদি দোষ-ক্রুটিগুলি থাকে । এই 
সমস্ত দোষ-ক্রুটিগুলি শয়তানের 
ওয়াসওয়াসা আর কুমন্ত্রণার দ্বারা বৃদ্ধি ও 
পেতে থাকে | আল্লাহর নেক বান্দাগণ 
রিয়াযাত আর মুজাহাদার মাধ্যমে 
আত্মশুদ্ধি করেছেন তাই তারা 
শয়তানের এসব ধোকা সম্পর্কে সহজে 


জুন'১৪ 


ত্যাগ করা আর ইবাদতের প্রতি 
মনোযোগী হওয়া সহজ করার 
প্রশিক্ষণ | যাকে কোরানের ভাষায় বলা 
হয় তাযকিয়ায়ে নস বা আত্মশুদ্ধি 
অর্থাৎ অন্তর পবিত্র করা । আন্মাহ 
তাআলা বলেন, 
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[তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে 
একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি 
তাদের কাছে পাঠ করেন তার 
আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন 
এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত 
ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় 
লিপ্ত ।”১ 


অন্তরে ৷ অন্তরই মানুষের এক প্রকার 
পরিচালক বলা যায় । যাকে আরবীতে 
বলা হয় কলব বা অন্তরের ইচ্ছেটাকেই 
পরে মানুষ কর্মে পরিণত করে । এই 
অন্তর যদি ভালো হয় তাহলে মানুষের 
কাজও ভালো হয় আর অন্তর যদি 
খারপ হয় তাহলে মানুষের কাজও 
খারাপ হয় । 
হারে এসেছে হযরত রসূলে করীম 
১৬০ ঠ 222 ১251 তর 912 মু 
5485 ই ২] ৮ 
(৩৭) গে রা নেও এ] 


“যেনে রাখো মানবদেহের মধ্যে একটা 
গোশতের টুকরা রয়েছে যখন তা 
সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন 
গোটা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায় । আর 
যখন তা অপবিত্র বা অশুদ্ধ হয়ে যায়, 
তখন গোটা শরীরই অশুদ্ধ হয়ে যায় । 
অত এব জেনে রাখো যে, তা হচ্ছে 


তাযকিয়া বলা হয় অন্তরের 
পবিত্রতাকে ৷ অর্থাৎ মানুষের চিন্তা 
চেতনাকে নির্লজ্জতা আর দুনিয়াবি 
লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করে তাতে 
আখেরাতের ভয় আর আল্লাহর 
মুহাব্বাত সৃষ্টি করে দেওয়া । মানুষের 
স্বভাবে যে সব দোষ-ক্রটি থাকে, 
তাকে কিছু আমল এর মাধ্যমে বের 
করে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণ করা | যেমন 
রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) 
অহংকার, লোভ লালসা, দুনিয়ার 
মুহাববাত, হিংসা, কৃপণতা ইত্যাদি । 
মান্ষ সাধারণত নিজের দোষ নিজে 
দেখে না। তাই যে সমস্ত নেককার 
ব্যাক্তি তাদের অন্তরকে পবিত্র করেছেন 
তাদের সান্িধ্যে এসে তাদের 
সহযোগিতায় তাযকিয়ার মাধ্যমে এসব 
দোষ-ত্রটিগুলো মন থেকে বের করে 
দিয়ে এই মনের মোড়কে হেদায়েত 
আর নেকীর দিকে ঘুরিয়ে দিতে 
পারলে তখন সেই অন্তরে আল্লাহর ভয় 
সদা জাগ্রত থাকে । আখেরাতে হিসাব 
দেওয়ার কথা মানুষ আর ভুলে না। 
তখন সে পাপ কাজ থেকে এমন ভাবে 
দূরে থাকতে চায় যেভাবে মানুষ 
বিষাক্ত সাফ থেকে দূরে থাকতে চায় । 
রাতের অন্ধকারে যেখানে কেও তাকে 
দেখছে না সেখানেও পাপের উপকরণ 
থাকা সত্যেও তার মন পাপের দিকে 
যায় না। সেখানেও সে আল্লাহর ভয়ে 
পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে । 

এ কারণে পবিত্র কুরআনে তাযকিয়ায়ে 
নপসের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৪৫০5 
“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে 
শুদ্ধ হয় 1” 
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৬৯৬৪৩৬৫৪১৫৫ ৩০৩৪৪ 
“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই 
সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে 
কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ 
হয় 15 

এই দুটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে 
বোঝা যায় কল্যাণ আর সফলতা 
তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সম্পর্কিত । 
দিল বা অন্তর পাক পবিত্র থাকলেই 
নেক কাজ করা যায়। যাতে নিহিত 
রয়েছে দুনিয়াবি ইজ্জত, মানসিক 
প্রশান্তি আর পরকালিন নেয়ামত, তথা 
জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন | সর্বোপরি 
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি । 

আমরা জানি নবী করীম এ্ঞ্জ-এর 


এসেছিল যে যারা এক সময় মানুষের 


আসবেনা । শুধু কাজে আসবে আল্লাহ 


ধন-সম্পদ লোট করতো সেই তারাই 
নিজের খাবার অন্যের মুখে তুলে 
দিয়েছিল । পরোপকারিতা এবং মানব 
সেবার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল যা 
ইতিহাসে বিরল । 
ঘুষ আর দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ 
অর্জন করা যায় কিন্তু শান্তি অর্জন করা 
যায় না । অপরাধ আর অশান্তি একটা 
আরেকটার সাথে উৎপ্রোত ভাবে 
জড়িত । যারা অপরাধ করে তারা 
মানসিক অশান্তিতে ভোগে । অপরাধ 
বোধ তাদের মনের শান্তি কেড়ে নেয় 


আর যারা ন্যায় নীতি মেনে চলে 
তাদের অন্তরে শান্তি বিরাজমান 


থাকে । এছাড়া দুনিয়াতে শাস্তি হোক 


আগমনের আগে আরব জাতি ছির 


বা নাহোক আখেরাতে সব অপরাধের 


বর্বর, জুনুমবাজ, মানুষের ধন সম্পদ 
নির্দিধায় লোট করত তারা এবং সব 


বিচার হবে। তখন অন্যায়ভাবে 
উপর্জিত সম্পদ কাওকে রক্ষা করতে 


ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত ছিল । 
কিন্তু নবী করীম ক্রস সানিধ্যে আসার 
হয়ে গিয়েছিল । তাই তারা জাহিলি 
যুগের সব অপরাধ ছেড়ে দিতে 
পেরেছিল মুহূর্তে এবং ঈমান আনার 
সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের 
অতীত পাপগুলো মুছে দিয়েছিলেন । 
ফলে তাদের স্বভাবে এমন পরিবর্তন 


পারবে না। তবে যারা আত্মশুদ্ধির 
মাধ্যমে অন্তর পবিত্র করেছেন এবং 
অপরাধ ছেড়ে দিয়ে সৎ ভাবে জীবন 
যাপন করেছেন তারা আল্লাহ 
তা'আলার কঠিন আযাব থেকে রক্ষা 
পাবেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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“যেদিন ধনবল ও জনবল কোন কাজে 


প্রদত্ত বিশুদ্ধ আত্মা 1” 

এতে সহজেই অনুমেয় যে, আত্মকে 
বিশুদ্ধ করা কতটুকু প্রয়োজন । 
পরিশেষে বলতে চাই আমরা যদি 
তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির 
মাধ্যমে অপরাধ আর দুর্নীতি করার 
ইচ্ছা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে 
পারি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে 
পাপ পুণ্যের হিসাব দেওয়ার ভয় 
অন্তরে জাগ্রত রাখতে পারি তাহলে 
আমাদের দ্বারা অপরাধ করা আর 
সহজ হবেনা বরং ন্যায় নীতি মেনে 
চলা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ 
হবে । তখন দেশ উন্নতির দিকে দ্রুত 
এগিয়ে যাবে আর মানুষের মধ্যে 
বিরাজ করবে স্বগীয় শান্তি । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ুস্ব তা ৬২:২ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: 
৫২; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১২১৯, হাদীস: ১০৭ 
(১৫৯৯), হযরত নু"মান ইবনে বশীর রা 
থেকে বর্ণিত 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আ লা ৮৭:১৪ 

* আল-কুরআন, সরা আশ-শামস্থ ৯১:৯-১০ 

«. আল-কুরআন, সৃরা আশ-শ আরা 
২৬:৮৮-৮৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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হঘরত উমামর বড় পরিচয় তিনি 


হযরত রাসুলে করীম (সা.)-এ 
দৌহিত্রী। তার পিতা আবিল আস 


রাসূল (সা.)-এর নাতনী 
উমামা বিনতে আবিল 
আস 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ 


(রাষি-) 


রাসূলুল্লাহ, সা.) উমামা বিনত আবিল 


মনে ভাবলেন, না জানি তিনি এটা 


আসকে কীধে আমাদের মাঝে 
উপস্থিত হলেন । রাসূল (সা.) নামাযে 


নি ইবনে রাবী এবং মাতা 


দীড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে 


যায়নাব (রাযি.) বিনতে রাসূলিল্লাহ 


নামাযে দীড়িয়ে গেলাম । আর উমামা 


(সা.) । উমামা তার নানার জীবদ্দশায় 
মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তার 
জন্মের অনেক আগেই তার নানী উম্মুল 


তখনও তার নানার কাধে একইভাবে 


বসা। রাসূল (সা.) রুকৃতে যাবার 
সময় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে 


মুমিনীন হযরত খাদীযাতুল কুবরা 
(রাযি.) ইন্তেকাল করেন । উমামার 
দাদী ছিলেন হযরত খাদীযার ছোট 
বোন হালা বিনত খুওয়ায়লিদ | হিজরী 


মাটিতে রাখেন | তারপর রুকু-সিজদা 
শেষ করে আবার যখন উঠে দাঁড়ান 
তখন আবার তাকে ধরে কাধের ওপর 
উঠিয়ে নেন। প্রত্যেক রাকআতে 


৮ম সনে উমামার মা এবং দ্বাদশ সনে 
পিতা ইন্তেকাল করেন ।১ 

নানা হযরত রাসূলে করীম (সো.) শিশু 
উমামাকে 


এমনটি করে তিনি নামায শেষ 


অত্যধিক ম্নেহ করতেন 
সব সময় তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন 
এমনকি নামাযের সময়ও কাছে 


রাসূলুল্লাহকে সো.) কিছু 
স্বর্ণের অলঙ্কার উপহার হিসেবে পাঠান, 


রাখতেন । মাঝে মাঝে এমনও হতো 
যে, রাসূল (সা.) তাকে কাধের ওপর 
রুকৃতে যাওয়ার সময় কাধ থেকে 


যার মধ্যে একটি স্বর্ণের আংটিও ছিল । 
রাসূল (সা.) সেটি উমামাকে দেন 

উমামার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ম্নেহের প্রবলতা আরেকটি ঘটনার 


নামিয়ে দিতেন। তারপর সিজদায় 


দ্বারাও অনুমান করা যায়। একবার 


আমাকে না দিয়ে অন্য কোন বেগমের 
গলায় পরিয়ে দেন কিনা । অন্য 
বেগমগণও ধারণা করলেন, এটা 
হয়তো হযরত আয়িশার (রাযি.) 
ভাগ্যেই জুটবে। এদিকে বালিকা 
উমামা তার নানা ও নানীদের অদূরেই 
মাটিতে খেলছিল । রাসূল (সা.) তাঁর 
দিকে এগিয়ে, গিয়ে তার গলায় হারটি 
পরিয়ে দেন | 

হযরত উমামার (রাধি.) পিতা আবিল 
আস ইবনে রাবী (রাযি.) হিজরী ১২ 
সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে 
তিনি তাঁর মামাতো ভাই যুবাইর ইবনে 
আল-আওয়ামের সাথে উমামার বিয়ে 
দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলে যান। 
এদিকে উমামার খালা হযরত ফাতিমা 
(রাযি১)ও ইন্তিকাল করেন মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি স্বামী হযরত বলে 
যান, তার পরে তিনি যেন উমামাকে 
বিয়ে করেন। অতঃপর উমামা 
(রাি.)-এর বিয়ের বয়স হলো। 
যুবাইর ইবনে আল-আওয়াম (রাযি.) 


গিয়ে তাকে মাথার ওপর বসাতেন 
এবং সিজদা থেকে উঠার সময় কীধের 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর নিকট মুক্তা 
বসানো স্বর্ণের একটি হার আসে। 


হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর অন্তিম 
ইচ্ছা পূরণের জন্য উদ্যোগী হলেন । 


ওপর নিয়ে আসতেন । এভাবে তিনি 
নামায শেষ করতেন । এ আচারণ দ্বারা 
উমামার প্রতি তার ম্নেহের আধিক্য 
কিছুটা অনুমান করা যায় । 

রাসূলুল্লাহর (সো.) সাহাবী হযরত আবু 
কাতাদা (রাযি.) বলেন, একদিন 
বিলাল আযান দেওয়ার পর আমরা 
জুহর, মতান্তরে আসরের নামাযের 
জন্য অপেক্ষায় আছি, এমন সময় 


জুন”১৪ 


হারটি হাতে করে ঘরে এসে বেগমদের 
দেখিয়ে বলেন, দেখ তো, এটি 
কেমন? তারা বলেন, 
অতিচমৎকার! এর চেয়ে সুন্দর হার 
আমরা এর আগে কখনো দেখি নি। 
রাসুল (সা.) বললেন, এটি আমি 
আমার পরিবারের মধ্যে যে আমার 
দেব। হযরত আয়িশা (রাযি.) মনে 


তারই মধ্যস্থতায় আলী (রাঘি.)-এর 
সাথে উমামা (রোযি.)-এর বিয়ে সম্পন্ন 
হলো । তখন আমীরুল মুমিনীন ওমার 
(রাযি.)-এর খিলাফতকাল । 

হিজরী ৪০ সন পর্যন্ত তিনি হযরত 
আলী (রাযি.)-এর সাথে বৈবাহিক 
জীবন যাপন করেন | এর মধ্যে হযরত 
আলী (রাধি.)-এর জীবনের ওপর 
দিয়ে নানা রকম ঝড়-ঝঞ্া বয়ে যায় । 
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এ খবর উমামা (রাযি.)-এর কানে 


আততায়ীর হাতে মারাত্বকভাবে আহত 
হন । এই আঘাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 


গেল। তিনি সাথে সাথে আল- 


সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু শিশুকালেই 
তার মৃত্যু হয় । উমামার মৃত্যুর মাধ্যমে 


মুগীরাকে লোক মারফত বললেন, যদি 


নবী দুহিতা যায়নাব (রাযি.)-এর 


আপনি আমাকে পেতে চান, দ্রুত চলে 


ত্যাগ করেন । মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী 


আসুন । তিনি উপস্থিত হলেন এবং 


তুমি কোন পুরুষের প্রয়োজনবোধ কর, 
তাহলে আল-মুগীরা ইবন নাওফালকে 


হযরত হাসান ইবন আলী (রাযি.)-এর 
মধ্যস্থতায় বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় ৷" 


বিয়ে করতে পার। তিনি আল- 
মুগীরাকেও বলে যান, তার মৃত্যুর পরে 


এই আল-মুগীরার স্ত্রী থাকা অবস্থায় 
হযরত মুআবিয়ার (রাযি.) 


তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন 
তিনি আশঙ্কা করেন, তার মৃত্যুর পরে 
হযরত মুআবিয়া (রাষি.) উমামাকে 


খিলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘরে 
উমামার কোন সন্তান হয়নি । তবে 


বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন । তার এ 
আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়। তিনি 
ইন্তিকাল করলেন । উমামা ইদ্দত তথা 
অপেক্ষার নির্ধারিতি সময়সীমা 
অতিবাহিত করলেন । হযরত মুআবিয়া 


আল-মুগীরার ঘরে তিনি এক ছেলের 
মা হন এবং তীর নাম রাখেন 
ইয়াহইয়া ১ 

তবে অনেকে বলেছেন, আল-মুগীরার 
ঘরেও তিনি কোন সন্তানের মা হননি । 


(রাযি.) মোটেই দেরী করলেন না 


তারা বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা.) 


তিনি মারওয়ানকে লিখলেন, তুমি 
আমার পক্ষ থেকে উমামার নিকট 
বিয়ের পয়গাম পাঠাও এবং এ 


কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা 
(রাযি.) ছাড়া আর কারো বংশধারা 
অব্যাহত নেই । হতে পারে আল- 


উপলক্ষে এক হাজার দিনার ব্যয় কর 


ভর্তি চলছে ! $ 


মুগীরার ওঁরসে ইয়াহইয়া নামের এক 


বংশধারার সমাপ্তি ঘটে | কারণ তার 


যায়নাব (রাযি. পুত্রসন্তান 
হযরত আলী (োষি.) মৃত্যু হয় ।? 


১ তারাজিমু সাইয়িদাতি বায়াতিন নুবুওয়া, পৃ. 
৫৩৬-৫৩৭ 

২ সুনানুন নাসায়ী, খ. ২, পৃ. ৪৫, খ. ৩, পৃ. 
১০; তাবাকাত, খ. ৮, পৃ. ২৩২; আল- 
ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ২৩৬; হায়াতুস সাহাবা, 
খ. ২, পৃ. ৪৮২ 

* নিসা মিন আসর আন নুবুওয়া, পৃ. ২৮৯ 

৪ আল-ইস্তিয়াব, খ. ৪, পৃ. ২৩৮; উসুদুল 

গাবা, খ. ৫, পৃ. ৪০০; আস-সীরাতুল 

হালাবিয়া, খ. ২, পৃ. ৪৫২; দুররুস সাহাবা 

ফী মানাকিবিল কারাবা ওয়াস সাহাবা, পৃ. 
৫৩৫) আ'লামুন নিসা, খ. ১, পৃ. ৭৭ 

« আল-ইসাবা, খ. ৪, পৃ. ২৩৭ 

৬ প্রাপ্তক্ত; উসুদুল গাবা, খ. ৫, 


৫৩৮; নিসা মিন আসর আন নুবুওয়া, পৃ. 
২৮০ 


(মাদানী নিসাবে সালওয়ালা ওলামার তত্তাবধানে পরিচালিত ডি জিত 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ কদমতলী, ঢাকা, মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬, ০১৮৫৬-৪২২৭০৭ 


আপনার বোন ও কন্যাকে এই মাদরাসায় কেন ভর্তি করাবেন ? 


মেয়েদের সহীহ্‌ ছ্ীনি শিক্ষা এবং ছীন যিন্দার ফিকির ও নবী ওয় 


লা মেহনতে নৃছরতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ৬ বছর মেয়াদী মাদ্রাসাতুল 


মাসতুরাত। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি দাওয়াতের ক্ষেত্রে হালের বিরাট তাকাধা পূরণার্থে মেয়েদেরকে ভাষাগত দিক থেকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে করে 


আরবী-উর্দ ভাষাভাষী বিদেশী মাসত্রাত জামাত পরিচালনা এবং যোগ্য তরজমান (5/$3।/খা08) হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করে দ্বীনের নূছরতে শরীক হতে পারে। 


এছাড়া এখানে রয়েছে-বাংলা, আরবী-উর্দু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ছয় নন্বর বা ছয়টি সিফাতের মোজাকারা আয়তৃকরণ । * দাওয়াতের মেজায ও দাঈয়াহ্‌ রূপে 


গড়ে তোলার জন্য মাদরাসায় দেশী মাসতুরাত জামাত এবং ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে আরবী-উর্দু ভাষাভাষী বিদেশী মাসতুরাত জামাত-এর প্রোগ্থাম। 
25052 বিদে শী যাসত্রাত জামাত-এর তাকাযা পূরা করার জন্য প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে মাসতুরাতদেরকে উ্দূ-আরবী 


ভাষা শিখানো প্রয়োজন । (মাওলানা মোশাররফ হোসেন সাহেব, শুরার সাথী কাকরাইল মসজিদ ২০০২ইং ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকাল ১১-৩০ মিঃ সময়ে কাকরাইল মসজিদে 
সালওয়ালা ওলামাগণের জোড়ে বয়ানে গুরুত্বারোপ করেন)-___ নিজস্ব ভায়েরী থেকে। 


বিভাগ সমূহ £ (১) নাজেরা ও হেফজ বিভা (২) কিতাব বিভাগ ? ৫ম শ্রেণী (কওমী নিসাব) এবং মীযান জামাত থেকে পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত । 


নূরানী মু'আল্লিমা ও কীরিয়ানা ট্রেনিং কোর্স 


ঘর বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে এবং বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান ডাঃ হাকীম মাওলানা 


নৃরুল্নাহ্‌ নূরানী-এর তত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষিকাগণের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে ৩ মাস ব্যাপী (বছরে ৩টি ব্যাচে) এবং রমযান মাসে ১লা রমযান 


থেকে ২৫ দিন ব্যাপী নূরানী মু'আল্লিমা ও কীরিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। 


[কলকে বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কর্তৃক সংকলিত “কবরের যাত্রীগণ হুশিয়ার” বইটি 
বং কোর্স উত্তীর্দদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। 


50580 ্্তি বছর ১লা রমযান থেকে নাজেরা ও 


ও হেফজ বিভাগ এবং কিতাব বিভাগে নতুন ছাএরাদের 


ভর্তি নেওয়া হয়। ২০১৪ ইং শিক্ষা বছরে টাকা সিটি সহ সমগ্ধ বাংলাদেশ থেকে নাজেরা ও হেফজ বিভাগে 


৫০জন, ৫ম শ্রেণী ৩০জন এবং মীযান জামাতে মাত্র ৭০জন ছাত্রী আবাসিকভাবে ভর্তি নেওয়া হবে। ইনশাল্লাহ্‌ 


সৌজন্যে ঃ খালেছ ও্ষধালয়-ঢাকা ও খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস বাংলাদেশ। 


নিবেদক 
ডাঃ হাকীম মাওঃ নৃরুল্লাহ্‌ নূরানী 
প্রতিষ্ঠাতা-মুহতামিম 
একজন দক্ষ হাফেজা, একজন নুরানা 
কারিয়া ও একজন আরবী ভাষায় দক্ষ 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকা আবশ্যক । 
অতিসত্বর যোগাযোগ করুন । 


যাতায়াত ৪ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং 


জুন'১৪ 


রাড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে ঃ মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত বিন্ডিং। 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বাংলাদেশে একটি 


সম্প্রতি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের 
জেলা লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম 


লে 


সাড়ে তেরো শ 


মুহাম্মদ সাঈদুল মোস্তফা 


মধ্যাঞ্চলজুড়ে যে প্রাচীন সভ্যতা 


প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে 


খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকে গড়ে উঠেছিল, 
তার সঙ্গে প্রাটীন রোমান ও আরব- 


হয়েছে ৬৯ হিজরিতে নির্মিত 


উত্তর প্রদেশের নাম ছিলো “বরেন্দ' | 
পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় এ নামটি 


সভ্যতার সম্পর্ককে ইতিহাসের 


মসজিদ ।এলাকার প্রবীণ মানুষের 
কাছে স্থানটি আজও “সাগরের ছড়া' 
নামে পরিচিত, যার অনতিদূরে তিস্তা 
নদীর অবস্থান । ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা 
অববাহিকাকে বলা হয় পৃথিবীর 
প্রাচীনতম অববাহিকাগ্তলোর একটি 
কাজেই এই অববাহিকায় ৬৯ হিজরি 
বা ৬৪৮ খিস্টাব্দে একটি মসজিদ 
নির্মাণের ঘটনা বিস্ময় জাগানিয়া 
হলেও একেবারে অস্বাভাবিক 

নয় বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উত্তর ও 


জুন'১৪ 


ই ঘটনা হিসেবেই মনে করা 


দুদু প্রাচীন কাল থেকেই আরবদের 
সাথে একই উপকূলীয় পথে তৎকালীন 
বাংলাদেশের টি ও প্রাচ্যের 
জাভা,সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহের সঙ্গে 
গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান 


ছিলো ।এমনকি সে সময় থেকেই 
দক্ষিন চীন-সাগর পাড়ি দিয়ে আরবগণ 
চীন দেশের ক্যান্টন' বন্দরের সাথে 
বানিজ্যিক সম্পর্ক রাখার কথা 
ইতিহাসে প্রমাণিত । 


আরব বনিকদের দেয়া । আরবিতে ছু 


(বারর) শব্দের অর্থ হলো স্থলভাগ, 
আর .১ (হিন্দ) শব্দের অর্থ হচ্ছে 
হিন্দুস্থান, যেহেতু তখন সমস্ত দক্ষিন 
এশিয়াকেই “হিন্দ' বলেই ডাকা হতো 
ফলে ১ % শব্দদ্বয়ের অর্থ দীড়ায় 
“হিন্দুস্থানের স্থলভাগ” যার আরবী 
উচ্চারন 'বাররুল হিন্দ'-এরই বিকৃত 
রূপ “বরেন্দ” । স্বভাবতই মরুবালিতে 
অভ্যস্ত আরবরা এদেশের লাল মৃত্তিকা 
দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়েই এ নাম দেয় 


[| আত্তান্তহীদ ২৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গভূমির 
উত্তরাঞ্চল (যেখানকার মাটি লাল)-এর 
সাথেও আরবদের যোগসাজশ ছিলো । 
আর শুধু দু'একবার বা দু'একজনের 
যাতায়াতের ফলে দেয়া নাম ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ হওয়াটা অসম্ভব | 
স্থানীয় অধিবাসী এবং ইতিমধ্যে গঠিত 
“হারানো মসজিদ কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত 
একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা 
যায়, তাদের দাবি অনুযায়ী এই 
মসজিদটি নির্মাণ করেছেন মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ এ্রস্জী-এর একজন 
রা । যিনি এই অঞ্চল দিয়ে চীনে 
পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। এবং চীনের 
বিস্মৃত কোয়াংটা নদীর ধারে কোয়াংটা 
(উল্লিখিত ক্যান্টন” বন্দর) শহরে তার 
নির্মিত মসজিদ ও সমাধি রয়েছে । ওই 
সাহাবির নাম আবু আক্কাস রহ । 
বর্তমানের হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স 
যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটি একদা 
পরিচিত ছিল 'মোস্তের আড়া” বা 
এ আড়া* নামে, (এটাও আরবী 
শব্দ ১ -এ. |মাজদুল ওয়ারা]-এর 
বিকৃত রূপ)। স্থানীয় অধিবাসী 
দেলওয়ার হোসেন জানান, স্থানটি 
টিলার মতো ছিল । ওখানে কেউ যেত 
না। তবে অনেকেই আগরবাতি, 
মোমবাতি, ফুল, ধুপ ইত্যাদি ওই 
স্থানে রেখে আসত | এখানে মসজিদ 
না অন্য কিছু আছে কিছুই জানত না 
তারা । উল্লেখ্য, স্থানীয় ভাষায় আড়া 
শব্দের অর্থ হলো জঙ্গলময় স্থান 
দীর্ঘদিনের পতিত এই জঙলে স্থানীয় 
লোকজন ভেতরে প্রবেশ করত না। 
জানা যায়, এলাকায় বর্তমানে যারা 
বসবাস করছেন, তাদের পূর্ব পুরুষরা 
২০০ বছর আগে এখানে বসতি শুরু 
করেন । হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স যা 
আগে আড়া নামে পরিচিত ছিল, তার 
একদা মালিক ছিলেন পচা দালাল 
তার কাছে থেকে কিনে নেন ইয়াকুব 
আলী । আনুমানিক সময়কাল ১৯৪৯ 
খিস্টাব্দ | পরবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার 
সুত্রে জায়গাটির মালিক হন নবাব 
আলী । হারানো মসজিদ 


আরবী হিজরী ও কালিমা উল্লিখিত শিলালিপি 


তা'লীমুল কুরআন নূরানী মাদ্রাসার 
শিক্ষক হাফিজ নূর আলম জানান, 
“মজদের আড়"য় চাষাবাদ করার জন্য 
খোঁড়া শুরু হয় ১৯৮৩-৮৪ সালের 
দিকে । টিলাটি সমতল করার জন্য 


এখানে ছিল । এ কারণে তারা এ নিয়ে 
কোনো রূপ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন 
অনুভব করেনি । যে যার মতো ভাঙা 
ইটের টুকরো নিয়ে গেছে এবং বেশির 
ভাগই তারা নিজেদের বাড়িঘরের 
কাজে লাগিয়েছে । 

কিন্ত একটা ঘটনায় পাল্টে যায় পুরো 
ঘটনাচক্র | একটা ইট ছিটকে পড়ার 
ঘটনা, স্থানীয় ভাষায় “ছটকে পড়ার 


১ 


হালাল ব্যাবসায় হালাল জীবন 


রর ইভ বা ওদিকে 
হারানো মসজিদ । স্থানীয় অধিবাসী 
আফসার আলী বলেন, “আমরা 


যেন লেখা দেখতে পান। 
টিউবওয়েলের পানিতে ইটটা ভালো 
করে ধুয়ে নেন। তারপর ইটটা 
অন্যদের দেখালে সবাই দেখতে পান, 
ওই ইটটি একটি প্রাটান শিলালিপি, 
যার আকার ৬৯৬৮২, ওপরে 
স্পষ্টাক্ষরে লেখা, “লা ইলাহা ইন্্রাল্লাহু 
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ হিজরি সন ৬৯, । 
এই ঘটনায় স্থানীয় লোকদের মনে দৃু 
প্রত্যয় জন্মে, এটা কোনো হারানো 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ । 


অলৌকিক কাহিনি 

ওই ঘটনার পর তখনো মজদের 
আড়ায় নামায পড়া শুরু হয়নি । এক 
রাতে আফসার আলী শুনতে পান 
একজন বলছেন (কণ্ঠটা ঠিক তীর 
ভায়রা নওয়াব আলীর মতো) চলো, 


| আত্তার্তহীদ ২৫ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আমরা মজদের আড়ায় নামায পড়ি । 
নামায পড়ার জন্য তিনি বেরিয়েও 


সালে রংপুরের টাউন হলে একটি 
সেমিনারের আয়োজন করা হয় । যার 


পড়েন । একসময় পৌছে যান ভায়রার 


বিষয় ছিল “হিজরী প্রথম শতাব্দীতে 


বাড়িতে | অপেক্ষা করেন, কিন্তু ভায়রা 
আর ভেতর থেকে বের হন না। পরে 


সবচেয়ে পুরোনো আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত 
হওয়ার প্রমাণও পাওয়া গেছে। 


ইসলাম ও বাংলাদেশ" । এতে 


ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পাড় ধরে সিকিম 


সভাপতিত্ব করেন কারমাইকেল 


হয়ে চীনের ভেতর দিয়ে আরব 


ডাকাডাকি শুরু করেন এবং বলেন 
নামায পড়ার জন্য ডেকে নিয়ে এসে 
তুমি আর বেরোচ্ছ না কেন? এ কথা 
শুনে নওয়াব আলী তাজ্জব বনে যান । 


বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল 


বণিকদের বাণিজ্যবহরের যাতায়াতের 


কুদ্দুস বিশ্বাস । প্রবন্ধকার ও সব 
আলোচক এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, ৬৯ 


ঘটনাটা এলাকায় জানাজানি হলে, 


হিজরী অর্থাৎ ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে সাহাবায়ে 


অনেক প্রমাণও আছে। খ্রিস্টপূর্ব সময় 
থেকে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা দিয়ে চীন ও 
ভারতবর্ষ থেকে রোমান ও আরবরা 
পণ্য নিয়ে যেত । রোমানদের সঙ্গে 


সবাই মিলে ওই দিন থেকেই নামায 


কেরাম কর্তৃক এই হারানো মসজিদ 


পড়া শুরু করেন | এলাকাবাসীর মতে, 
সেটা ১৯৮৬ সালের ঘটনা, ওই দিন 


নির্মাণ করা মোটেই অসম্ভব নয় । 


ংলার যোগাযোগের আরও প্রমাণ 
পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরনগর 


৬৪৮ খিস্টাব্দে কে কেন লালমনিরহাট 


ছিল মহররমের ১০ তারিখ | পরবর্তী 
সময়ে এখানেই নির্মাণ করা হয় 
হারানো মসজিদ কমপ্রেক্স এবং একটি 
নূরানী মাদ্রাসা । 


উল্লেখ্য, এর আগে এলাকাবাসী নামায 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্বতত্ব বিভাগের 


এলাকায় ওই মসজিদ নির্মাণ করল তা 


অধ্যাপক সুফী মোস্তাফিজুর রহমানের 


খুজতে গেলে তিনি দেখা যায় বেশির 
ভাগ প্রত্মতান্তিক ও ইতিহাসবিদ মতে 


ওয়ারি-বটেশ্বর সভ্যতা নিয়ে 
গবেষণায় । নরসংদী থেকে কিশোরগঞ্জ 


এত আগে ওই অঞ্চলে মসজিদ নির্মিত 


পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে প্রাচীন নগর- 


হওয়ার কথা না। বাংলার ইসলাম 


সভ্যতার যে নিদর্শন মোস্তাফিজুর 


পড়ত তিন কিলোমিটার দূরের সুবেদার 
মুনসুর খা নিদীড়িয়া মসজিদে, যা 
একই ইউনিয়নের নয়ারহাট পাড়ায় 
অবস্থিত । এই মসজিদটি মোগল 
আমলের স্থাপত্যকীর্তির সাক্ষ্য বহন 
করছে। অবশ্য এটিও দীর্ঘদিন 


বিস্তারের ইতিহাসের প্রভাবশালী ধারা 
বলে ১০০০ শতকে উট্গ্রামে সুফীদের 


রহমান পেয়েছেন, তাতে এটা ধীরে 
ধীরে পরিষ্কার হয়ে পড়ছে, দক্ষিণ 


হাত ধরে পূর্ববাংলায় ইসলামের প্রচার 
ও প্রসার শুরু | তাদের হাতেই এই 
অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ হয়। 
পরে সুলতান ও মোগলদের হাত ধরে 


লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল । স্থানীয় 
লোকজন গরু খুঁজতে গিয়ে এই 
মসজিদটি জঙ্গলের ভেতর খুঁজে পায় । 
অবশ্য এলাকাবাসী তারও আগে ছয় 


তার আরও প্রসার ঘটে। 
লালমনিরহাটের এক প্রত্যন্ত গ্রামে 


এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা 
বাংলাদেশ ভূখনে গড়ে উঠেছিল । 
বগুড়ার মহাস্থানগড় বা নওগীর প্রাচীন 
মসজিদ এই সবকিছু বাংলাদেশ ভূখ 
গড়ে ওঠা প্রাচীন-সভ্যতার প্রামানিক 
নিদর্শন | 


দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন 
মসজিদ রয়েছে, এটা প্রমাণ সাপেক্ষ | 


বাংলাদেশের ওই হারানো মসজিদের 
ওপর আরও গবেষণা হওয়া উচিত 


থেকে সাত কিলোমিটার দুরের 


কেননা রোমান ও জার্মান অনেক 


রতিপুরের কেরামতিয়া বড় মসজিদে 
নামাজ পড়তে যেত। 


সাক্ষী শিলালিপি 

যে শিলালিপির আলোকে হারানো 

মসজিদকে ৬৯ হিজরীর বলা হচ্ছে, 

সেই শিলালিপি এখন নানা হাত ঘুরে 
জমিদারবাড়ির 


রংপুরের তাজহাট রবাড়ির 
জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 
শিলালিপিটি রামদাসবাসীর কাছ থেকে 


নিয়ে যান কুড়িগ্রামের একজন 
সাংবাদিক | তার কাছ থেকে 
পরবর্তী সময়ে সংগ্রহ করে 
সংরক্ষণের জন্য রাখা হয় 
জমিদারবাড়ি 


ইতিহাসবিদের লেখায় আরব ও 


বিশেষ করে আলেম সমাজ” কেই 
এগিয়ে আসতে হবে । ওই মসজিদ 


রোমান বণিকদের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় 


নির্মাণের ইতিহাস খুঁজে পেলে হয়তো 


নৌ-বাণিজ্যের সুত্রে আসা-যাওয়ার 


বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের 


কথা লিপিবদ্ধ আছে । কয়েকটি চলমান 
গবেষণায় ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা অববাহিকাকে 
পৃথিবীর 


21511201 


তাজহাট রবাড়ি এশিয়ায় মুসলিমদের 
জাদুঘরে । রেখ, ১৯৯৩ টাটা 1৫11 আগমনের ইতিহাস। 
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সঙ্গে বিশ্ব সভ্যতার সম্পর্কের আরেক 
ইতিহাস জানার পথ খুলে যাবে 
রোমান, চৈনিক, আরব আর বাংলা 
এই চার অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার 
সঙ্গে সম্পর্ক জানা গেলে হয়তো 
পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে 
হবে। টিম স্টিলের গবেষণায় 
প্রতীয়মান হচ্ছে, এটি এক 
হাজার তিন শ চৌষন্ি বছর 
আগের মসজিদ! যার সূত্র 
ধরে পাল্টে যাবে দক্ষিণ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


আহমদ আবদুল্সাহ নজীব 


কাষী শুরাইহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী 


বিক্রেতা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! 


ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা, 


আমি ঘোড়াটি ফেরত নেব না, কেননা 


বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাপ্তিত্যের অধিকারী 


শুরাইহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যা! 
এটাই তো ন্যায়বিচার | হে বিচারপতি! 


আপনি তা সুস্থ ও সবল অবস্থাতেই 


এক অনন্যসাধারণ বিচারপতি ছিলেন । 
তিনি একাধারে ওমর ঞ্রক্, ওসমান 
এল, আলী কট ও মু'আবিয়া এক 
এর শাসনামলে বিচারপতি পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । ৬০ বছর যাবৎ 
বিচারকার্য পরিচালনার পর ৭৮ হিজরী 

সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন । তার 
রসে বিচারের দীপ্তিমান ইতিহাস 
সর্বকালেই মানবজাতিকে প্রেরণা 
জুগিয়ে থাকে । নিছে তার দু'টি ঘটনা 


বিবৃত হল: 
[১] 


ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে 
ভালভাবে দেখেশুনে একটি ঘোড়া ক্রয় 
করলেন। অতঃপর ঘোড়ার পিঠে 
আরোহণ করে স্বীয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন। কিন্তু কিছু দূর 
যাওয়ার পর ঘোড়াটি অসুস্থ হয়ে পড়ল 
এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল । 
ওমর র্ট কালবিলম্ব না করে সরাসরি 
বিক্রেতার নিকটে ফিরে এলেন এবং 
তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘোড়া 
ফিরিয়ে নাও, এটা ত্রুটিযুক্ত । 
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আপনি কুফায় গমন করুন । আমি 


আমার নিকট থেকে ক্রয় করেছেন । 


আপনাকে কুফার প্রধান বিচারপতি 


ওমর একট বললেন, ঠিক আছে, 
তাহলে তোমার মাঝে ও আমার মাঝে 
একজন বিচারক নির্ধারণ করা হোক । 
বিক্রেতা বললেন, ঠিক আছে, কাহী 
শুরাইহ আমাদের মাঝে ফায়সালা 
করবেন। 

ঘটনার বর্ণনাকারী শাবী একই বলেন, 
তারা উভয়েই শুরাইহের ' উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হলেন এবং তার নিকটে 


মালিকের অভিযোগ শ্রবণ করে ওমর 
একে বললেন, আপনি কি 
ঘোডটিকে সবল ও সুস্থ অবস্থায় 
কিনেছিলেন? ওমর ক্ষ বললেন, জি 


হিসেবে নিয়োগ দান করলাম 1১ 


[২] 

চতুর্থ খলীফা আলী রঞ্ক্ষ একদিন 
বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খিস্টান 
লোক একটা লোহার বর্ম বিক্রি 
করছে । আলী ক্ষ তৎক্ষণাৎ বর্মটি 
চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম 
তো আমার | চল, আদালতে তোমার 
ও আমার মধ্যে ফায়সালা হবে। 
সেসময় ওই আদালতের বিচারক 
ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন 
আমীরুল মুমিনীনকে আসতে 
দেখলেন, তখন তার বসার স্থান থেকে 
উঠে দীড়ালেন এবং আলী /ঞ্-কে 


হ্যা। বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার 
মূর্তপ্রতীক কাযী শুরাইহ ঘোষণা 


করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! 


আলী র্ক্ষ বিচারপতি শুরাইহকে 


আপনি যা ক্রয় করেছেন তা গ্রহণ করে 
সন্তুষ্ট হোন অথবা যে অবস্থায় 
ঘোড়াটিকে গ্রহণ করেছিলেন সে 
অবস্থায় ফেরত প্রদান করুন 
হতচকিত খলীফা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাষী 


বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার 
বিরোধ মিটিয়ে দিন । শুরাইহ বললেন, 
আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য 
কি? আলী এ্ক্ট বললেন, এই বর্মটি 
আমার | অনেক দিন হল এটি হারিয়ে 


| আত্তার্তহীদ ২৭ 
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গেছে । আমি তা বিক্রয় করিনি, দানও 
করিনি । 

শুরাইহ বললেন, ওহে খিস্টান! 
আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে 
ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে 
বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে 
মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত 
করছি না, তবে বর্মটি আমারই । 
শুরাইহ বললেন, বর্মটিতো এই ব্যক্তির 
দখলে রয়েছে । কোন প্রমাণ ছাড়া তার 
কাছ থেকে সেটা নেওয়া যাবে বলে 
আমি মনে করি না। আপনার কাছে 
কোন প্রমাণ আছে কি? 

আলী ঞ্ক্ট হেসে ফেললেন এবং 
বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন । 
আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। 
রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে 
রওয়ানা হল । কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে 
আবার ফিরে এল এবং বলল, আমি 
সাক্ষী দিচ্ছি যে, এটাই নবীদের বিধান 
ও শিক্ষা । আমীরুল মুমিনীন নিজের 
দাবি বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, 
আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় 
! এটা আপনারই বর্ম । আমি 
বিক্রয় 


হা 
উর 


এবং মুহাম্মদ আল্লাহর 


আলী রঞ্ক্ট বললেন, তুমি যখন 
মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম 
এখন থেকে তোমার । অতঃপর আলী 
ঞ্ক তীকে ভালো দেখে একটা 
ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে 
চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন । 

ইমাম শাবী বলেন, আমি 
পরবর্তীকালে এই নওমুসলমানকে 
নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি । অপর 
বর্ণনায় শা'বী বলেন, আলী এ 


জুন'১৪ 


এছাড়া তার জন্য দু'হাজার দিরহাম 
ভাতাও নির্ধারণ করে দেন । অবশেষে 
এই ব্যক্তি সিফফীনের যুদ্ধে আলী 
একষ-এর পক্ষে লড়াই করে শহীদ 
হন ।২ 


শিক্ষা: 

১. ন্যায়বিচার মানবতাকে সমুন্নত 
করে। 

আল্লাহর আইনের সামনে রাজা- 
প্রজা সকলে সমান । 

ক্ষমাশীল আচরণ দিয়ে মানব 


হদয় জয় করা যায়। 

৪. বিচারপতিকে বিচক্ষণ, মহৎ ও 
সৎসাহসী হতে হয় । 

৫. ইসলামী খেলাফতে মুসলিম- 
অমুসলিম সকলের নাগরিক 
অধিকার সমান । 


১ ইবনে কসীর, আল-বিদায়। ওয়ান নিহায়া, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ 
হি. _ ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৩২ 

২ ইবনে কসীর, গ্রাগক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না । 


গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের থাহক হবার নীতিমালা 
বলিস ৬ লালন শাহ হত 


টি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00010 


10019, 091051017, 
31101915081 


[২০5)051 
1101370 


01067917905 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


17652 
00791, 121, 1120, 
081, /১00থ01বাথ], 
৩10. 4১518] 0001)0195. 


01100 


3810৩ & 4১110217 0010110163, 1101600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


10111) /100108 1101900 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/১0309119. 1101160 


টাকা । 


* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপধু্ত চার্টেপ্রদ্ত | 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


আ।লো।র। ।প।থে 


“সৌভাগ্য 

প্রত্যেক র দরোজায় এসে জিজ্ঞেস করে 
আপনার ত কোনো বোধশক্তি আছে কি? 
দুর্ভাগ্য 

যা আমরা প্রত্যহ তার জন্য খোলা রাখি ॥ 


লাইন-ভেঙে-ভেঙে লেখা উপরের দু'টি কথা মনে হতে 
পারে কারো কবিতা, কিংবা, কুরআন-হাদীসের বাণী, 
অথবা, কেউ-কেউ ভাবতে পারে, আমার কলম থেকে ঝরে- 
পড়া সোনালী শব্দের ছড়ানো রেণু । কিন্তু এতিনটি 
ঠিক নয় কথাগুলো কুরআন- 
কবিতাও নয়; নয় আমার 


সেটি মৌলিক রচনা নয় । উর্দু থেকে বাংলায় রূপান্তরিত । 
মূল উর্দু ভারতের বিখ্যাত আলেম চিন্তাবিদ মাওলানা 
ওয়াহীদুদ্দীন খানের | মূল উর্দুর শব্দ-বাক্য ও বর্ণনাশৈলী 
কেমন তা জানার সুযোগ হয় নি, তবে বাংলায় যে রূপটা 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা নিতান্ত সাদামাটা, যেখানে নেই 
শব্দ-ছন্দের মারপ্যাচ, বাক্যের ভারিক্কিভাব, রূপের রোমাঞ্চ, 
উপমার উন্যত্ততা কিংবা প্রতীকের অযথা পান্তিত্য । তবু 
বাণীদ্বয়ে মানবজীবনের যে বাস্তবতা পরিস্ফুটিত হয়েছে তা 
যথার্থেই ভদী ও হৃদস্পশ্শী । 

চিন্তার সাগরে ডুব দেওয়া বা চিন্তাসরোবরে অবগাহন করা 
যাকে বলে সেরকম গভীরতর চিন্তার দরকার নেই, বরং 
চিন্তাশক্তিকে মৃদু স্পর্শ করলেও এ কথা আমাদের সমানে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৌভাগ্য নামের যে মুল্যবান রত্ুটা 
প্রত্যহ আমরা খুঁজে বেড়াই তা পাবার জন্য খুব বেশি 
কাঠখড় পোড়াবার দরকার নেই, কারণ সৌভাগ্য নিজেই 
আমাদের দরোজায় এসে হাজির হয় এবং প্রতিদিন 
আমাদেরকে ডাক দিয়ে যায় । তার পরও আমরা তাকে 
নিজেদের পাশে ধরে রাখতে পারি না। তার কারণ 
আমাদের মাঝে সঠিক বোধশক্তি নেই। যার সঠিক 
বোধশক্তি আছে সৌভাগ্য তার হাতের নাগালেই । 


মে'১৪ 


একই রকমভাবে দুর্ভাগ্যের দৌরাত্ম্য থেকে বাচার 
দৌড়ঝাঁড়ও আমাদের কম নয় । অথচ সে আমরাই আবার 
প্রতিনিয়ত তার জন্য দরজা খুলে রাখি । আমাদের জীবনে 
নেমে-আসা দুর্ভাগ্য আমাদেরই কর্মের ফল। প্রতিহিংসা 
দিয়ে, পরশ্রীকাতরতা দিয়ে যারা অন্যকে ছোট করতে চায়, 
জীবনে দুর্ভাগ্য এড়ানো তাদের পক্ষে খুব কঠিন ৷ যতোদিন 
না তারা নিজেদের বলদর্গী অহংকার ভাজতে পারে, 
ততোদিন সৌভাগ্যময় শান্তির দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব | 
জীবন এবং মানুষের জীবন এককথা নয় | জীবনের সম্বন্ধ 
যখন মানবের দিকে, মানুষের দিকে হয়, তখন তার ব্যঞ্জনা 
বদলে যায় আমূল । মানুষের জীবন অন্যান্য জীবের জীবন 
থেকে বহুভিন্রভাবেই আলাদা । 'প্রতিটি মানুষকে জীবনযুদ্ধে 
নিজেকেই লড়ে যেতে হয়, কারো জন্যে কেউ লড়ে না।” 
মানুষের জীবন একইসাথে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক ও 
প্রশিক্ষণাগার । প্রশিক্ষণে-প্রশিক্ষণে পরিশীলিত হয় মানুষের 
জীবন । মানুষের জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার পথে যেসব 
প্রশিক্ষণের পাথুরে পথ পাড়ি দিতে হয় সেসবের একটি 
হলো অভ্যাসপরিবর্তনের প্রশিক্ষণ । 
বাহিরের বস্তজগতে চলমান ঘটনা মানুষের সতত- 
সঞ্চরণশীল মননক্রিয়ায় প্রভূত প্রভাব ফেলে বলেই মানুষের 
জীবনে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাস | মানবজীবনে অভ্যাসের 
প্রভাব ও কর্তৃত্ব খুবই বিশাল ও বিস্তৃত। বলতে গেলে 
অভ্যাসই মানুষকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে । অভ্যাস, 
বিশেষত খারাপ অভ্যাস, পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর সকল 
দেশে বিভিন্ন উদ্যোগ, পদক্ষেপ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, 
ম্যান্টাল ক্লিনিক স্থাপন, মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা এবং আরও কত কিছুই না চলছে! কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না । তাদের কোনো প্রচেষ্টায়ই 
সু সফলতার মুখ দেখতে পাচ্ছে না । যতই তারা চেষ্টা 
চালাচ্ছে, ততই হতাশার হায়েনা তাদের দিকে তেড়ে 
আসছে । কারণ ধর্মীয় অনুশাসন তারা মানে না, ধর্মের ধার 
তারা ধরে না। তাছাড়াও চলিত হাওয়ায় পাল তুলে 
গড্ডালিকা স্রোতে যারা ভেসে যায় তারা ভালো অভ্যাস 
গড়ে তুলতে পারে না। 


__ললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


আ।লো।র। ।প।থে 
অভ্যাসের পরিবর্তন যেন খতুর পালাবদল | শীত-গ্রীম্ম- 


আনন্দ | মনে হয় যেন বসন্তের সম্ভ্রীবনী সমীরণ বয়ে যায় 


বসন্ত পর্যায়ক্রমে আসে । প্রকৃতি সেগুলোকে বরণ করে নেয় 
পরম মমতায় । প্রকৃতিকে সেগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
নিতে হয় । মানুষ এবং অন্যান্য জীবও সেগুলোর সঙ্গে খাপ 


হদেয়র বাগিচায় । 
রমজান শরীফের আগমনে আমরা একটি এশী-উজ্ভ্বল ও 
শুভ্র-সুকোমল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, অভ্যাসের 


খাইয়ে নেয় অতি সহজেই | অন্যথায় জীবন-জগতের 
পরিক্রমা ও চলিঞ্চুতা ব্যাহত হতে বাধ্য | 

অভ্যাস কী? অভ্যাস হলো যে কাজ করার ওপর আমরা 
নিজেদের গড়ে তুলি । অভ্যাস কখনও অনুভবযোগ্য ও 
অনুভূতিগ্রাহ্য হয় । যেমন, কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া 
বা বসা, নির্দিষ্ট কিছু শোনা বা পড়া । আবার কখনও একান্ত 
প্রবণতা, চৈত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা মননচেতনা হয় | যেমন, 
অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, সম্মান ও আত্মমর্ধাদাোবোধ এবং 
অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি | মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অভ্যাস 
তিনটি উপাদান দিয়ে গঠিত হয়। যেগুলো পরস্পর 
অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত । 

এক. জ্ঞান, তথা উদ্দিষ্ট কাজের তাত্ত্বিক জ্ঞান । 

দুই. উৎসাহ, তথা কাজটি করার যথাযথ প্রেরণা ও 
উদ্দীপনা । 

তিন. দক্ষতা, তথা কাজটি করার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা । 
মুসলমানদের জীবনে অভ্যাস-পরিবর্তনের একটি সুবর্ণ 
সুযোগ আসন্ন মাহে রমজান | এই মোবারক মাস হলো 
মানুষের মানসিক, শারীরিক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভ্যাস ও 
চলন পরিবর্তনের এক মাসব্যাপী ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ । 
স্বাধীন ও স্বেচ্ছামত্ত খাওয়া-দাওয়ার ১১টি মাস অতিক্রম 
করে যখন রমজান শরীফ উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের 
জীবনে পরিবর্তন ঘটে আহার-পানাহার ও রাত জেগে 
নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে । রমজান শরীফ পূর্বেকার 
গড়ে-ওঠা অভ্যাস, দৈনন্দিন রুটিন এবং বিশেষ করে 
আহার-পানাহার, ঘুম ও নামাজের কর্মসূচিতে এক 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে । পুরনো অভ্যাসের জায়গা 
দখল করে কিছু নতুন অভ্যাস । রমজান শরীফের রোজা 
বছরে একবারই শুধু আসে | ফলে রমজান শরীফের প্রথম 
দিনগুলো অধিকাংশ মানুষের জন্য একটু কঠিন ও কষ্টসাধ্য 
হয়ে দাঁড়ায় । প্রথম দিনগুলো চলে যাওয়ার পর ধীরে-ধীরে 
আমরা রোজা এবং দীর্ঘ নামাজের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যাই । 
পরিবর্তিত হয় আমাদের দৈনন্দিন রুটিন । সেই রুটিন 
অনুযায়ী কাজ করা সহজ হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে যখন 
রমজানের শেষ দিনগুলো আসে, তখন আমাদের প্রত্যেকে 
এক পরিবর্তিত নতুন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে | ফলে 
না রোজা আদায়ে তার কোনো কষ্ট হয়, না দীর্ঘ নামাজ 
আদায়ে । আর এভাবেই অভ্যাস গড়ে তোলার 
ধারাবাহিকতায় জীবনের তিক্ততাও মিষ্টতায় পরিণত হয় । 
কেন? কারণ সে অভ্যাস গড়ে তুলেছে। পুরনো অভ্যাসকে 


পরিবর্তন ও পরিমার্জন খুবই সহজ একটি ব্যাপার, যা সবার 
জন্য সমান সহজসাধ্য; যা সম্পাদনে মহিলা-পুরুষে কোনো 
পার্থক্য নেই, শিশু-যুবকের মাঝে নেই কোনো ভেদরেখা । 
তাই রোজা কোনো শারীরিক ব্যাধি, বার্ধক্য কিংবা 
এমনতরো অন্য কোনো শরীয়তসম্মত কারণে স্বাস্ত্ের জন্য 
ক্ষতিসাধন হতে পারে না। অথচ আজ পাশ্চাত্য জগতের 
মানস-শীষ্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ডাক্তাররা বিশ্বাসী মানুষের 
অন্তরে এ বিষয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে চলছেন । এ 
বিষয়ে মুসলমানদের খুব সতর্ক ও সচেতন হওয়া দরকার । 
রোজা ও রমজান শরীফ অভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে 
মানবজীবনকে পরিশীলিত করে বলেই মানুষের হৃদয়ে 
রয়েছে রোজা ও রোজানের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা, ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা। আল্লাহ যাদেরকে কলব দিয়েছেন, কলম দান 
করেছেন তারা বোঝে রোজা ও রমজানের কদর, এবং তারা 
অন্যদেরকে বোঝাতেও পারে | মাহে রমজানের সাথে অট্রুট 
সখ্য গড়ে ওঠে তাদের | রমজানের পুণ্য আলোক-স্পর্শে 
জেগে ওঠে পৃথিবীর সকল জীব । এ রমজানই অমৃতের 
সাকি হয়ে সুধারসের ভরিয়ে তুলে মানবজীবনের পানপাত্র । 
তাকে নিয়ে যায় সফলতার লক্ষ্যপথে, নিয়ে চলে মুক্তির 
সৈকতে | একজন কবির কী সুন্দর অভিব্যক্তি দেখুন, 

আবার এসেছ তুমি আলোকে রথে 

নিদাঘের বহি-ঢালা মর্ত্য-মরু-পথে। 

দ্বিতীয়বার এই পুণ্য তিথি যুগান্তের 

সখি তব, তুলির লীলায় দিনান্তের 

নীলিমার পটে এঁকে দেয় প্রতি বর্ষে 

তোমার আভাস । পুণ্যের আলোক-স্পর্শে 

জেগে ওঠে নিখিলের নরনারী-হিয়া; 

স্বর্গের কিরণচ্ছটা পড়ে বিচ্ছুরিয়া 

ধরিত্রীর আঁধার ললাটে । 

এসো তুমি 

মুক্তি-দূত বিশ্বদেবতার, মর্ত্যভুমি 

জর্জর কাতর, শুঙ্কবক্ষ স্পন্দহীন 

আসন্ন মরণ লুটাইছে ধুলিলীন । 

এসো তুমি অমৃতের সাকি! দাও ভরি 

পানপাত্র, সুধারসে উজ্জীবিত করি 

হাত ধরে নিয়ে চলো সেই লক্ষ্যপথে 

জীবনের কাম্যপুঞ্জে_ মুক্তির সৈকতে | 
(শাহাদৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, আবদুল মান্নান সৈয়দ 
সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, পৃ. 
৬৬) 


নতুন অভ্যাস দিয়ে পরিবর্তিত করেছে । এভাবে এক একটি 
ভালো অভ্যাস গড়ে ওঠলে মানুষের মনে দোল দেয় নতুন 


মে'১৪ 


একজন মুলমান জীবনকে পরিশীলিত করার লক্ষ্যে 
রমজানের অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে ৷ রমজানকে বরণ 
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করে নতুন বধূর মতো | তার বিদায়- 
বেলা ঘনিয়ে আসলে সে দুঃখভারাক্রান্ত 
হয়ে ওঠে । রমজানের বিদায় মেনে 
নিতে কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট | রমজানের 
বিদায়-বেলায় একজন কবির সে কী 
ভীষণ কাতর কণ্ঠ শুনুন, 


বেলায় 

স্তিমিত জ্যোতির কনক-কণিকা 

ছড়ায়ে চলেছ দূরে । 

চির-অজানার সন্ধানী দূত অজানা 

কিরণ-পুরে । 
(শাহাদৎ হোসেনের ইসলামী কবিতা, 
আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
প্রকাশিত, পৃ. ১৩৫) 
সৌভাগ্য আমাদের চিরসঙ্গী হোক, 
দুর্ভাগ্যের কীট দূরিভূত হোক অস্কুরমান 
জীবনকলি থেকে | অভ্যাসের অভিসার 
হোক সুন্দরের দিকে । প্রশিক্ষণে- 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

গুলেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক য় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

€প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


প্রশিক্ষণে পরিশীলিত হোক আমাদের 
জীবন-যৌবন । পত্র-পল্নুবে ভরে ওঠে 
জীবনের মরুমাঠ । এটাই হোক 
আমাদের জীবনের প্রজ্ঞাপাঠ । 


মে'১৪ 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্কনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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মক্কার রাজপথে বদলে গেল এক 
বাংলাদেশী ঝাড়ুদারের জীবন!! 


নিমেষেই বদলে গেল মক্কার রাজপথের 
এক প্রবাসী বাংলাদেশি ঝাড়দারের 


তউমি 
ধরে এরা কেউ কাউকে দেখেনি । এক 


জড়ো হয়ে যায়। তাদেরকে উদ্দেশ্য 


সৌদি নিউজ সাইটের সুত্র মতে, 


জীবন । ঘটনাটি ঘটেছে এবারের 
হজের মৌসুমে । একসময় সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়ে যাওয়া ছোট ভাইকে তার প্রাপ্য 


করে ছোট ভাই বলেন, “আমার প্রতি 


বাংলাদেশের সন্ত্রান্ত এবং সম্পদশালী 
এক পরিবারের সন্তান এরা । কিন্তু 
বর্তমানে বৃদ্ধ এই বড় ভাই একসময় 


বিষয় সম্পত্তির ভাগ ফিরিয়ে দিয়ে 


তার এই ঝাড়দার ছোট ভাইকে ১৭ 


নিজের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে 
গিয়ে ঘটল এই ঘটনা । 


মিলিয়ন রিয়াল (৩৭ কোটি 
টাকা) সমমূল্যের নগদ অর্থসহ আরও 


প্রবাসী বাংলাদেশি সেই ঝাড়দার তখন 
মক্কার তানীম সড়ক ঝাড় দিতে ব্যস্ত 
এমন সময় হজের ইহরাম পরিহিত 
এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যস্ত রাজপথ পার হয়ে 
এসে ঝাড়ুদারকে দু'হাত দিয়ে বুকে 


অনেক বিষয় সম্পত্তি দিতে অস্বীকার 
করে তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য 


খারাপ আচরণের জন্য আমার ভাই 
চাচ্ছেন; আমি তাকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি । আমি ভাইয়ের সাথে বাড়ি 
ফিরে যেতে প্রস্তুত । 

বড় ভাই জানান, তার ক্যান্সার ধরা 
পড়েছে এবং তিনি যে কোনো সময় 
মারা যেতে পারেন । তিনি আরো 


সমুদয় বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করেছিল । 
ভাই 


বলেন, ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার 
জন্য তিনি তাকে অনেক জায়গায় 


এমনকি যখনই ছোট তার 


জড়িয়ে ধরেন । এতে আশপাশের সব 
পথচারীরা অবাক হয়ে যান। তবে 
ঝাড়াদারও যখন বৃদ্ধকে সাদরে বুকে 


সম্পত্তির ভাগ চাইতো তখনই বড় 


খুঁজেছেন। এতোগুলো বছর তিনি 
তাকে বঞ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য 


ভাই কোনো না কোনোভাবে তাকে 


করেছেন । ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে 


জেল পাঠিয়ে জেল খাটাতো | দুঃখ 


য়ে নিলেন তখন বোঝা গেল বৃদ্ধও 
ঝাড়দারের পূর্ব পরিচিত! 
পরস্পরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকা 


আর মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত ছোট 


তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন । 
এমনকি তার ভাইকে কেউ খুঁজে দিলে 


ভাইটি গত্যন্তর না দেখে বাংলাদেশ 
ছেড়ে সৌদি আরবে পাড়ি জমায় এবং 


এই ব্যক্তি দু'জন আসলে আপন 
দু'ভাই;ঃ উত্তারধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগিকে 
কেন্দ্র করে বিবাদের জের ধরে 


মক্কার রাজপথে ঝাড়দারের চাকরি 
নেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 


তার জন্য তিনি অর্থ পুরস্কারও ঘোষণা 


র | 
ওয়েব সাইটটির সুত্র মতে, ছোট 
ভাইয়ের বক্তব্য হলো তিনি অতীতকে 


বর্তমানে বাংলাদেশে সে একজন 
কোটিপতি! 


ভুলে গিয়ে তার নতুন জীবন নিয়ে 
আগামীর পথে এগিয়ে যেতে চান। 


একসময় দু'ভাইয়রে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে 
যায় । গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় 
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দু'ভাইয়ের মধ্যেকার আবেগঘন দৃশ্য 


তিনি বলেন, “দরিদ্র আর অভাবীদের 


দেখে আশপাশে অনেক লোকজন 


প্রতি আমি সর্বদায় সদয় থাকবো | গত 
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পাঁচ বছরে দারিদ্র আর বঞ্চনার জীবন 
আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে । 
বছরের পর বছর অন্যায় আর 


(২৫৮০), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ২ মুসলিম, এাগুক্, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: 
রনী থেকে বর্ণিত ৫৮ (২৫৮০), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


অবিচারের মাঝে জীবন কাটিয়ে এখন 
আমি প্রতিটি মানুষের সাথে সদাচরণ 
করে চলবো । মক্কার রাজপথ ঝাড় 
দিতে দিতে বিগত পাঁচ বছরে শিখে 
ফেলা আরবি ভাষায় কথাগুলো বলেন 
তিনি। 

55 38৫ এ ঠা ৪০৮৪ ১2০) 


(4৮৮৮ 


“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ 
করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার 
প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন 1” 


এবং তিনি ক্র বলেন, 

11290920169 22544 
“যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একজন 
বিশ্বাসীর দুশ্চিন্তা দূর করে দেবে, 


ওমর (রানী থেকে বর্ণিত 


মরকোর নীল আটলান্টিকের ওপর 


ঝুলন্ত উদ্যানের কথা তো শুনেছেন । কিন্তু ঝুলন্ত মসজিদের কথা 
কেউ শুনেছেন কি? হ্যা, এরকম একটি মসজিদ রয়েছে মরক্কোর 
কাসারাঙ্কা শহরে। বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান এ মসজিদটি তৈরি করেন । 


মহান আল্লাহ তাকে পুনরুথান দিবসের 
দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদে রাখবেন | যে 
ব্যক্তি কারো কাজকে সহজ করে দেবে 
(যে কঠিন কাজে নিয়োজিত), মহান 
আল্লাহ তার দুনিয়া ও পরকালের 
কাজকে সহজ করে দেবেন । যে ব্যক্তি 
একজন মুসলিমের দোষ গোপন 
রাখবে মহান আন্রাহ দুনিয়া ও 
পরকালে তার দোষ গোপন রাখবেন । 
মহান আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত 
একজনকে সাহায্য করতে থাকেন 
যতক্ষণ পর্যস্ত সে তার ভাইকে সাহায্য 
করতে থাকে | 


সৌজন্যে: কুরআনের আলো 


১. (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদীস: 
২৪৪২ ও খ. ৯, পৃ. ২২, হাদীস: ৬৯৫১; 
(খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৬, হাদীস: ৫৮ 
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ফরাসি কোম্পানির হস্তক্ষেপে মসজিদের ভাক্ষর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ইচ্ছে করবে ফরাসি স্থপতি মিশেল পিনচিউকে | যাই হোক, 
মসজিদকে ভাসমান আ্যাখা দেওয়ার কারণ কী? এটা জানতে গেলে 
পাড়ি দিতে হবে আটলান্টিক সমুদ্রে । জাহাজ থেকে ওই মসজিদকে 
দেখলে মনে হবে, টেউয়ের বুকে যেন মসজিদটি দুলছে । 

আর একটু কান পাতলে শোনা যাবে একযোগে মুসলমানদের নামাজ 
পড়ার সুর। মসজিদের তিনভাগের একভাগ নীল আটলান্টিকের 
ওপরে বিরাজমান । আর বাকি অংশটি সমুদ্বের তলায় রয়েছে বলে 
মনে হবে । ২২.২৪ একরের এই মসজিদে রয়েছে গ্রন্থাগার, 
কোরআন শিক্ষালয়, আলোচনা-কক্ষ প্রভৃতি। 

এখানের প্রার্থনাগৃহে একসঙ্গে এক লাখ মানুষ নামাজ পড়তে 
পারেন | মিনারের উচ্চতা ২০০ মিটার | মেঝে থেকে ছাদের উচ্চতা 
৬৫ মিটার এবং এর ছাদটি প্রতি ৩ মিনিট অন্তর কৃত্রিম উপায়ে খুলে 
যায়, যার ফলে মসজিদের ভেতরে আলো, বাতাস ঢুকতে পারে । 
মসজিদের বাইরে রয়েছে ১২৪টি ঝরনা ও ৫০ টি ক্রিস্টালের 
ঝাড়বাতি । দ্বিতীয় হাসান মসজিদ-এর এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্য চোখে 
না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। 


তথ্য সূত্র: হ্যালোট্ডে 
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দাম্পত্য কলহ ও সমাধান 


স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সহযোগী । 
উভয়ের সমঝোতা, সহযোগিতা ও 


কাজী মোস্তাফিজুর রহমান 


একটি পাখির দুইটি পাখা । সুতরাং 
তাদের সমমর্ধাদার ভিত্তিতে আচরণ 


আরাম ও নিরাপদ স্থান । স্ত্রীর সাথে 
সৌজন্য মূলক ও মধুর ব্যবহার করা 


যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সংসার 
গড়ে ওঠে । স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি 


করা প্রয়োজন । সে তার দায়িত্বের 
ব্যাপারে জবাবদিহি করবে । স্ত্রী তার 


ধরণের হবে, সে ব্যাপারে হযরত 


স্বামীর কর্তব্য । নচেৎ এর কারণেই 
পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। 


স্বামীর, পরিজনের এবং সন্তানের 


মুহাম্মাদ (সা.) এক অতুলনীয় মহান 
আদর্শ । তার ব্যাপারে তার স্ত্রীগণ 


তত্বাবধায়ক । তাকে এ ব্যাপারেও 
জবাবদিহি করতে হবে । এ সব দায়িত্ব 


চমৎকার ধারণা পোষণ করতেন । 
তিনিও তাদের ভূয়সী প্রশং 
করতেন। 

আসলে সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য 
এমন অবস্থাই কাম্য । স্থামী্ত্রী 


ভাল ব্যবহার দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর 
ও সুখকর করতে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 
রাখতে পারে । উত্তম ব্যবহার মানুষের 


গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য এখানে সব 


মধ্যকার সকল বিরোধকে হ্রাস করে 


দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। প্রধান 
দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 
স্বামী-্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব বোধ 


দেয় । কোনো কোনো স্বামী নিজেকে 
প্রভু আর স্ত্রীকে ভূত্য মনে করে আবার 
কেউ কেউ নিজেকে রাজা, স্ত্রীকে প্রজা 


এবং আন্তরিকতার ফলে দাম্পত্য 


পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে 


জীবন তথা সংসার একটি সুখের 


ভাবার ফলে তাদের প্রতি খারাপ 
আচরণ করে থাকে । কারো কারো 


পরিবার একটি সুখের আবাসে পরিণত 
হয় । আবার কর্তব্য অবহেলার কারণে 
পারিবারিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে । 

দাম্পত্য জীবন কোন খেল তামাশার 
বিষয় নয় । এতে বেশ কিছু দায়িত্ব ও 
কর্তব্য পালন করতে হয়। আর এ 


ঠিকানায় পরিণত হয় । আর এতে 


চিন্তা-চেতনা এর চেয়েও কুৎসিত 


স্বামী-স্ত্রী কারোর অবদান কম নয় । 


যার পরিপ্রেক্ষিতে সংসারে কলহ দেখা 


তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীদের দায়িত্ব অধিক । 


দেয় এবং সংসারে ভাঙনের সৃষ্টি হয় । 


স্ত্রীকে সংসার এবং পরিবারের এমন 


দাম্পত্য সুখ-শান্তি অনেকটা নির্ভর 


একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে 
স্বামীর সেখানে আসার জন্য এবং 


উপলব্ধির অভাবে অনেকাংশে কলহ ও 
বিরোধ সৃষ্টি হয় । পরিবারের স্বামী-স্ত্রী 
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অবস্থান করার জন্য ব্যাকুল থাকে । 
স্বামী মনে করবে এটা তার জন্য এক 


করে ত্যাগের মানসিকতার উপর 
একেক জনের সমান ত্যাগ সংসারকে 
ভয়াবহ অনাকাঙ্খিত অবস্থা থেকে 
উদ্ধার করতে পারে | এজন্য স্বামী-স্ত্রী 
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উভয়কে ত্যাগ স্বীকারে_ মানসিক 
প্রস্তুতি নিয়েই দাম্পত্য জীবন শুরু 


জীবনকে একটি গন্ডির মধ্যে বেঁধে 
রাখা উচিৎ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 


করে, তাদের কল্যাণকর বিষয়গুলো 
বাস্তবায়নের চেষ্টা করে । বাবা-মায়ের 


করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর 
পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে 
অনেকাংশ বিরোধ মিটে যায় । তখন 
ভুল কিছু হলেও কেউ কাউকে 


একটি ভাল সম্পর্ক রাখা উচিত । 
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ফলে ইহার প্রভাব 
পড়ে তাদের ছেলে-মেয়ে এবং 


সঠিক ভালবাসা আর ম্নেহ-মমতার 
মাধ্যমে শিশুদের অন্তর থেকে অহেতুক 
ভয়-ভীতি আর নেতিবাচক প্রভাব 


অন্যান্যদের উপর | যার ফলে তাদের 


দূরীভূত হয়ে যায় । তারা নিজেদেরকে 


দোষারোপ করার কিছু থাকে না 


সন্তানেরা বিভিন্ন মানসিক যয্ত্রণায় 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জানা অজানা নানা 
বিষয় নিয়ে মত দ্বৈততার সৃষ্টি হয় 
এর একটি হলো অনুমান নির্ভর । স্বামী 
তার স্ত্রীর ব্যাপারে এবং স্ত্রী তার 
স্বামীর ব্যাপারে ধারণা করে অনেক 
সময় বসে থাকে । যা অনেক সময় 


ভোগে এবং তারা বিভিন্ন খারাপ কাজে 


আত্মিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতা 
সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে । 


লিগ হয়। তার ফলে ওই পরিবারটা 


আজকাল স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কারণে 


ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তাই 


সন্তান-সন্ততিরা বিপদগামী হয়। 


স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নত রাখার 
বড় একটা মাধ্যম ধের্য। দাম্পত্য 
জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখনই কোনো 


তাদের সন্তানরা মাদকাসক্ত হচ্ছে, 
বাজে লোকদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে 
এবং আরো অজানা খারাপ কাজে 


অবাস্তব প্রমাণিত হয়। এর ফলে 
পরিবারের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় 
এজন্য নিশ্চিত না হয়ে কারোর 


প্রকার ঝগড়া বিবাদ বা মন-মালিন্য 


জড়িয়ে পড়ছে । আর স্বামী-স্ত্রীর 


দেখা দেবে, তখন প্রত্যেকে যেন একে 
অপরের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সহ্য 


ব্যাপারে অনুমান নির্ভর কথা না বলা 
উচিত । 
সমাজে নারী ও পুরুষ এক নয় এবং 


শক্তি সুরক্ষা করে, অপরের কোনো 
কিছু অপছন্দনীয় হলে সে যেন 


ঝগড়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্তুতির 
উপর এর প্রভাব পড়ে । স্বামী-স্ত্রী 
সংঘর্ষ নিরসনের মাধ্যমেই সংসারে 
সুখ-সমূদ্ধি নিয়ে আসে। নিন্রে 


দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার 


বিষয়গুলি যদি তারা অনুসরণ করে 


এক হতেও পারে না। তাদের 


উদ্দেশ্যে অকপটে বরদাস্ত করতে চেষ্টা 


তাহলে পরিবারের সুখ আসবে । 


প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বভাব, 
বৈশিষ্ট্য, চরিত্র । স্বামী-স্ত্রী পরিবারে 
এক অন্যের পরিপূরক | তেমনিভাবে 
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এক নয় 
এবং এক মনে করা ঠিক নয়। বরং 


করে । কেননা এ কথা সর্বজন বিদিত 
যে স্বামী ও স্ত্রীর স্বভাব ও প্রকৃতি, মন, 


যেমন, সুখ-দুঃখকে ভাগাভাগি করে 
নেওয়া, একে অন্যের পরিপূরক মনে 


মেজাজ ও ব্যবহার ইত্যাদি দিক দিয়ে 
পূর্ণমাত্রায় সমান হতে পারে না। এটা 


করা, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাপারে 
খোঁজ-খবর রাখা, লজ্জ্বা, 


সৃষ্টি রহস্যও বটে। কাজেই অপরের 


আত্মসমালোচনা ও আত্মবিচার 


এক মনে করাটা উভয়ের জন্য 
ক্ষতিকর । স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে 


অসহনীয় ব্যাপার সহ্য করে নেয়ার 


সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, নিষ্ঠা, 


জন্য নিজের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা 


পিতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, 


কর্তব্য | 


সরলতা দায়িত্বানুভৃতি নিজেদের 
সমস্যা যথা সম্ভব নিজেরাই নিষ্পত্তি 


পরিবারের, স্ত্রী, পুত্র, ছেলে সন্তান ও 
অন্যান্য সদস্যদের শান্তি ও নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করা ৷ আর স্ত্রীর দায়িত্‌ হচ্ছে 


অতএব শিশুদের তালিম তারবিয়্যাত 


করা, কুপ্রবৃত্তির দমন ও সুপ্রবৃত্তির 


শিক্ষা-দীক্ষা, শিষ্টাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে 


মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা, সন্তান 
লালন-পালন ও যথাযথ শাস্তি, 


ভালবাসা, ম্নেহ-মমতা, টি 
দয়া, অনুগ্রহ এবং শ11 


নিরাপত্তা ও পরিবারের পরিচর্যার 


নিরাপত্তা ইত্যাদি পূর্ব 


ব্যবস্থা করা । পাশাপাশি যদি স্ত্রীর 


শর্ত । বাবা-মায়ের বা 


অতিরিক্ত সময় থাকে, তাহলে তিনি 


ইচ্ছা করলে যে কোনো চাকরি করতে 


পারেন । অতএব, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত 


পরিবারের বুহাচ্গক 
ভালোবাসা ইত্যাদি 
শিশুদের হৃদয়ে 


এক মনে করার মানেই তাদের দায়িত্ৃ 
ও কর্তব্য বিপন সৃষ্টি করা । এ ব্যাপারে 


ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, শান্তি, 
নিরাপত্তা ও আনুগত্যের 


সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সংঘর্ষ নিরসনে 
বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ 
গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন । যাতে 
কিভাবে উত্তম পন্থায় পারিবারিক 
সংঘর্ষ নিরসন করা যায় । 
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প্রবণতার জন্ম দেয় 
শিশুরা সর্বাবস্থায় তাদের 
বাবা-মা ও পরিবারের 
তাদের আনুগত্য স্বীকার 


লালন, পারস্পরিক ভালোবাসা ও 
কাজের প্রতি মূল্যায়ন ইত্যাদি । 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


মাইনুল ইসলাম 


বারমুডা ট্রায়াঙ্গল । যার নামের মধ্যেই 
লুকিয়ে রয়েছে রহস্য । যে রহস্য 


পর এক দুর্ঘটনা ঘটে এ স্থানে? 


দেখবে এর উত্তর কোণে বারমুডা, 


সেগুলো কি আদৌ কেনো দুর্ঘটনা, 


উদঘাটন করতে গিয়ে বছরের পর বছর 


নাকি অন্য কিছ? বন্ধুরা! চলো আজ 


তৈরি হয়েছে নতুন রহস্যের । কিন্তু 
রহস্য থেকে গেছে রহস্যেই । রহস্য 
থেকে জন নিয়েছে নতুন রূপকথা | যে 
রূপকথার শুরুটা রোমাঞ্চকর, শেষটা 
করুণ । এ রূপকথার মধ্যে রয়েছে 
বৈজ্ঞানিক 
অলীক বিশ্বাস । 

বারমুডা ট্রায়াল উত্তর আটলান্টিক 
মহাসাগরের একটি অঞ্চলের নাম । 
জাহাজ এবং বিমান চলাচলের একটি 
রুট এটি । কিন্তু ভয়ানক কথা এই যে, 
বিমান কিংবা নৌযানগুলো এ অঞ্চল 
দিয়ে চলাচলের সময় রহস্যজনকভাবে 
নিখোজ হয়, কিংবা বলা যায় হয়েছে, 
যে যানগ্তলো নিখোজ হয়েছে, অনেক 
চেষ্টার পরেও সেসব নৌজাহাজ বা 
বিমানের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি । 
উপরন্তু যেসব বিমান ও জলযান 
অধিকাংশই আর ফেরেনি । কিন্তু কেন? 
কী আছে সেখানে? কেনই বা একের 
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এসব প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা করি । 
বারমুডা ট্রায়ালের অপর নাম 
ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল । বাংলায় যাকে বলা 
হয় শয়তানের ত্রিকোণ ৷ বিশ্বের 


মানচিত্রে এর অবস্থানটি লক্ষ্য করলে 


দক্ষিণ কোণে পুয়েত্তো রিকোর সান 
জুয়ান এবং পশ্চিম কোণে ফ্লোরিডার 
মিয়ামির অবস্থান । এ তিনটি স্থানের 
মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় বারমুডা 
ট্রায়াল । আর এ অঞ্চলেই সংঘটিত 
হয়েছে অস্বাভাবিক বেশকিছু ঘটনা । 

কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা 
যাক । ৪ মার্চ, ১৯১৮ । লেফটেন্যান্ট 
কমান্ডার জি. ডর্লিউ. ওউরলের নেতৃত্বে 
৩০৯ জন নাবিকসহ ইউএসএস 
জাহাজ 


সময় পর থেকে এ পর্যন্ত সে জাহাজ 
বা তার একজন নাবিকেরও আর 
কোনো খোজ পাওয়া যায়নি । 
সাইক্লোপসের মতো আরও দুটি মার্কিন 
জাহাজ নিখোজ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় । 
১৯১৯ সালে ক্যারোল এ. ডিএরিং 


একটি বালুচরে আটকে থাকা অবস্থায় 
পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায়নি তার 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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মা যা 
পাচ ডিসেম্বর ফ্লাইট-১৯ নামক 
একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান নিখোজ 
হয় এ অঞ্চলেই | বিমানটির খোজে 


বের হয় অন্য একটি উড়োজাহাজ | 


কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটিও আর ফিরে 


এয়াওয়েজের যাত্রীবাহী বিমান জি- 
এএইচএন পি স্টার টাইগার | পরের 
বছর একই মাসে বারমুডা থেকে 
কিংস্টোন যাওয়ার পথে নিখোজ হয় 
একই কোম্পানির আরেকটি 
যাত্রীবাহী বিমান স্টার এরিয়েল। 
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে পুয়ের্তো 
রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে 
৩২ জন যাত্রীসহ নিখোজ হয় ডগলাস 
ডিসি-৩ নামক বিমান | 

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে কী এমন আছে, যা 
এতগুলো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে? 
কথিত আছে, এ মহাসাগরের 
তলদেশে ডুবে আছে আরেকটি 
মহাদেশ । আর সে মহাদেশেরই 
কোনো বিশেষ শক্তি গ্রাস করছে এ 
জাহাজ ও বিমানগুলোকে | 

অন্য একটি মতে, এ অঞ্চলে একটি 


যা দিক নিক যন্ত্রে রুটির সৃষ্টি করে 
নাবিককে বিভ্রান্ত করতে পারে | তবে 
বিশেজ্ঞরা বলছেন, কোনো অলৌকিক 
শক্তির প্রভাবে নয়, বেশ কিছু কারণেই 
এ সব দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । 

তারা কারণ হিসেবে বলেছেন, উত্তর 
আটলান্টিকের একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী 
স্রোতের নাম গল্প স্রোত । এর গতি 
প্রতি সেকেন্ডে ২.৫ মিটার । যান্ত্রিক 
ক্রটি বা অন্য কোনো প্রয়োজনে 


জলরাশির ওপর অবতরণ করানো) 
করালে এ তীব্র স্রোতের আঘাতে 
বিমানটি প্রচণ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
পারে । একইভাবে স্রোতের সঙ্গে 
থাকা ভাসমান বস্তর আঘাতেও 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিমানটি | 

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আরেকটি 
কারণ হতে পারে এ অঞ্চলে সৃষ্ট 
প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় । এ 
গতিবেগ এতো দ্রুত বেড়ে যায় যে, 
কোনো ধরনের প্রস্ততি নেওয়ারও 
সুযোগ থাকে না। ১৯৮৬ সালে 


বেচে যাওয়া 
একজন নাবিকের মতে, বাতাস হঠাৎ 
করে ঘন্টায় ২০ মাইল থেকে প্রায় ৯০ 


এমন বৈজ্ঞানিক বা কাল্পনিক বিশ্বাস 
কোনোটিই পৌছাতে পারেনি রহস্যের 
শেষ সীমান্তে । বারমুডা ট্রায়াল 
বিশ্বের কাছে এমনই এক রহস্য, যার 
কোনো শেষ নেই। 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 
ফাইল মাত্র ৪০০/- টাকা । প্রথম 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 

এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও 

রা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কবল, ঢাকা, 
লাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

রা তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


৮ 


কি 


৮ 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ক 


১ 


কক 


পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ । 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকীশ পর্ব-১৬: মহাবিশ্বের সৃষ্ট 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তা 


নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকগতলো 


এবং দূরের গ্যালাক্সিগুলোর দূরে সরে 
যাওয়ার গতিও বেশি । গ্যালাক্সিগুলো 


মতবাদ প্রচলিত আছে । তার মধ্যে সব সরে যাওয়া মানে আসলে গ্যালাক্সির 


চেয়ে বেশি প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্যতা 
পেয়েছে বিগব্যা৬ থিউরি । তা 
মোটামুটি এরকম, আজ থেকে প্রায় 
১৫ শত কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের 


ভেতরেও সম্প্রসারণ হচ্ছে আর 
বাইরেও হচ্ছে। তার মানে স্থান 
সম্প্রসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে । আমরা 
জানি গ্যালাক্সিগুলোর আয়তনের চেয়ে 


সব পদার্থ এবং তাপ অকল্পনীয় 


দুটি গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী অঞ্চলের 


ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে ঘনীভূত 


দূরত্ব অনেক বেশি হয়। তাই 


অবস্থায় ছিল। অসীম তাপ আর 


গ্যালাক্সির ভিতরে গ্রহ নক্ষত্রগুলোর 


চাপের কারণে তা হঠাৎ বিস্কুরিত হয়ে 


চার দিকে সম্প্রসারিত হতে থাকে 


তুলনায় দুটি গ্রহের দূরত্বের 
সম্প্রসারণটা সহজেই বুঝা যায় । 


[এখানে আল্লাহ তালার ইচ্ছা প্রধান 


কুরআন মজীদের সুরা আল-আমিয়ায় 


কারণ] যা আজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। সম্প্রসারণ হচ্ছে চতুর্দিকে 


সমানভাবে । যেমন একটি 
বেলুনকে বাতাস দিয়ে ফুলালে 
সেটা চতুর্দিকে সমান ভাবে 
সম্প্রসারিত হয়। ঠিক 
সেরকম মহাবিশ্ব আজও 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । বিজ্ঞানীরা 
শক্তিশালী দূরভিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(৫৬5,016 58 20664 পে 


এর্ণে ৮৮ 5৫৫59 শর্ত পার্টিপার্ণি তো) 2৫৫৫ 
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“অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে রী যে, 
আকাশমগ্তলী ও পৃথিবী মিশে ছিলি 
ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি 


"4 উভয়কে বিচ্ছিন করে দিলাম এবং 


প্রাণবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি 


॥ করলাম । এরপরও কি তারা বিশ্বাস 


স্থাপন করবে না ।” 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বিগব্যাঙ 


| ছাড়াও আরো কিছু টিউরি প্রচলিত 


আছে । এর মধ্যে রয়েছে: 
 স্টেডি স্টেট ইউনিভার্স । এই তত্ত 
বলে যে মহাবিশ্বের ঘনত্ব অতীত, 
বর্তমান এবং ভবিষ্যতে একই রকম 
থাকে । সম্প্রসারণের সাথে সাথে 
সমানুপাতিক হারে মহাবিশ্ব নতুন 
বস্তু তৈরি করে। এ কারণে 
মহাবিশ্বের ঘনত্বের কোন পরিবর্তন 
হয়না । 
৪ বিগ বাউন্স তত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব 
সম্পসারিত হয় । 
তার পর একসময় সে সংকুচিত 
হওয়া শুরু করে । তারপর আবার 
সে সম্প্রসারিত হয় । আমাদের 
মহাবিশ্ব এইরকম সংকোচন- 
প্রসারণের মাধ্যমে তৈরি হওয়া 
অনেকগুলো মহাবিশ্বের একটি | 
০ একপাইরোটিক তত্ব বলে আরো 
একটি মডেল আছে। এই তন্তটি 
বলে যে আমাদের মহাবিশ্ব চতুর্থ 
মাত্রায় দুইটি ত্রিমাত্রিক জগতের 
পারস্পারিক সংঘর্ষের ফলাফল! 
এই তত্ব বিগব্যাঙের সাথে 
বিরোধপূর্ণ নয়। একটা সময় পর 
মহাবিশ্ব বিগব্যাঙ প্রদর্শিত পথে 
বিকশিত হয় । 
$09৮10-৩ 2১47 
“নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় ।”২ 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-আক্ছিয়া, ২১:৩০ 
২ আল-কুরআন, সুরা আাল-ম্বমিনুন, ২৩:১৪ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূশীর উপদেশ [১৭ 


দিল; সমাজে তিন প্রকার মেয়ে 
৷ এর দুই প্রকার নিয়ে শান্তি 


্‌ ফকির থাকেন পাগল সেজে 
1. রাবী 


মনের অর্ধেকটা থাকবে আগের স্বামীর 
কাছে। তৃতীয় যে মহিলার কথা 


নাই, কপালে দুঃখ লেখা । তৃতীয় 


বলেছি, সে হলো এমন মহিলা, যার 


প্রকার মেয়ে তোমার জন্য সম্পদের 


খনি, সৌভাগ্যের ধন। এই তিন 


সমস্যায় জ্ঞানী লোকের পরামর্শের 


কিসিমের মহিলার মধ্যে যে প্রথম 


আগের স্বামীর ঘরের শিশু সন্তান 
কোলে আছে । কোলের শিশুর কারণে 
মহিলার মন বারে বারে সন্তানের বাবা, 


প্রকারকে বিয়ে করবে, সে স্ত্রী হবে 
সম্পূর্ণ তোমার | তার রূপগুণ একা 


প্রয়োজন ছিল তার | লোকজনের কাছে 


তুমি ভোগ করবে । দ্বিতীয় প্রকার স্ত্রীর 


জিজ্ঞাসা করছিল, এমন লোকের সন্ধান 


অর্ধেক তোমার আর অর্ধেক অন্যের । 


কীভাবে পাওয়া যায়? এক লোক 


তৃতীয় প্রকারের স্ত্রীর কথা বলি- 


বলল; এই শহরে মাত্র একজন জ্ঞানী 
লোক আছেন। কিন্তু থাকেন 


তোমার আর তার মধ্যে এতই দূরত্ব 
হবে, যেন তোমার সাথে তার আদৌ 


লোকচক্ষুর অন্তরালে ৷ তিনি পাগলের 


কোনো সম্পর্ক নাই । জবাব শুনলে 


ছদ্মবেশ ধরে ঘুরেন। হাতে তার 
বাশের একটি কঞ্চি । সেটিকে ঘোড়া 


তো । এবার জলদি চলে যাও । নতুবা 


বানিয়ে তার উপর চড়ে দৌড়ান । 
পোলাপানের মাঝে গিয়ে বলেন, এটি 


তোমাকে । এ কথা বলেই পাগল 
ছুটলো তার কঞ্চির ঘোড়া নিয়ে । 


আমার ঘোড়া | এ দেখুন, দুই পায়ের 


ছেলেপেলের দলে গিয়ে খেলায় সে 


মাঝখানে কঞ্চি চেপে দৌড় দিচ্ছেন: 


আবার মশগুল হল । 


হুররা । এই আমার ঘোড়া +' আসলে 
লোকটি জ্ঞানী । পাগলের বেশ ধরে 
আত্মগোপন করে আছেন । 
সন্ধানী লোকটি কঞ্চি আরোহী 
পাগলের দিকে এগিয়ে গেলেন । ডাক 
দিয়ে বললেন, হে আশ্বীরোহী! 
আপনার ঘোড়াটা একটু আমার দিকে 
ঘুরান দেখি । তৎক্ষণাৎ কঞ্চির ঘোড়ার 
পিঠে সওয়ার হয়ে পাগল হাজির 
বলল; জলদি বল, কি চাই তোমার 
বেশীক্ষণ দাড়াতে পারব না । আমার 
ঘোড়ার পাগলামী আছে । সে অবাধ্য 
পায়ের আঘাতে তোমাকে ফেলে 
দেবে । লোকটি বলল; আমার জানার 
বিষয়টি হলো-এই মহল্লায় আমি বিয়ে 
করতে চাই । আপনার মতে, কোন 
ধরনের পাত্রী আমার জন্য ভাল হবে? 
ছদ্মবেশি পাগল সাথে সাথে জবাব 


জুন'১৪ 


প্রশ্নকারী একেবারে হতভম্ব । কিছুই 
বুঝতে পারলেন না এই জবারের 
গুঢ়ুরহস্য । তাই তিনি দৌড় দিলেন 
পাগলের পেছনে | কাছে গিয়ে বিনয়ের 


আগের স্বামীর জন্য ব্যাকুল হয়ে 
| 
পাগল বলল; ব্যাখ্যা শুনলে তো, সরে 
যাও । আমার ঘোড়ার পথ ছেড়ে দাও । 
তোমার গায়ে যেন লাথি না মারে। 
একথা বলে চলে গেল ছেলেদের 
দলে। 
ছদ্মবেশি পাগলের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় 
লোকটি হতবাক । তার কৌতুহল 
আরো বেড়ে গেল। এতবড় জ্ঞানী 
লোক কেন এভাবে পাগলের বেশে 
ছেলেপেলের দলে মিশে আছে, জানতে 
হবে। তাই তিনি এগিয়ে গেলেন 
পাগলের দিকে । ডাক দিলেন, হে 
ঘোড়-সওয়ার বন্ধ! আরেকটি প্রশ্ন 
আছে । জবাব দিন । তারপর চলে 
যাব | ছদ্মবেশি পাগল বলল, জলদি 
বল। আমার সময় নাই । বললেন, 


সাথে বললেন; জনাব, আরেকটু 
আসুন। আপনি যে কথাগুলো 


আচ্ছা আপনার যে এত জ্ঞানবুদ্ধি 
প্রজ্ঞা, তাপরও এসব ছেলেমি পাগলামি 


বললেন । আমার তো বুঝে আসল না 


করেন কেন? এর পেছনে কারণ কী? 


দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন । পাগল 
আবার ছুটে আসল তার কাছে । বলল; 
প্রথম যে স্ত্রীর কথা বলেছি, যে 


জবাব দিল; এই অসভ্যটা (তেখনকার 
শাসক) চাচ্ছে যে, আমাকে শহরের 
কাজী পদে নিয়োগ দেবে । তখন 


পুরোপুরি তোমার হয়ে যাবে, সে হলো 
অবিবাহিতা কুমারি মেয়ে । রূপগুণে 


বিচারকের এজলাসে বসে তার মর্জি 
মত আমাকে ফায়সালা দিতে হবে । 


ব্যবহারে সে তোমাকে আনন্দে ডুবিয়ে 
রাখবে । দ্বিতীয় প্রকারের যে স্ত্রীর কথা 


বহু চেষ্টা করেছি, যাতে এ দায়িত্ব 
এড়ানো যায় । কিন্তু সে নাছোড়বান্দা । 


বলেছি, সে হল কোনো বিধাব নারী 
যদি কোনো বিধবাকে তুমি বিয়ে কর, 
তাহলে তার অর্ধেকটা তুমি পাবে, 


আমাকে রেহাই দেবে না। কাজেই 
উপায়ান্তর না দেখে এ পথ বেছ 
নিয়েছি । পাগলের বেশ ধারণ করেছি । 


বাকি অর্ধেক থাকবে অন্যের । তার 


যাতে এই জালিম শাসকের অধীনে 
| আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


জজের পদ গ্রহণ করতে না হয় । এসব 
জালিম গোমরাহরা আমাকে ডাকছে 


কাজেই জ্ঞানকে আল্লাহর দীনের জন্য 
রাসূলে পাকের দেখানো পথে, 


তাদের জুলুম-অত্যাচারে সাহায্য করার 
জন্য, যদি তার মোকাবিলায় নিজে 


হতে আমাকে, 
পর্দা সরাও, লজ্জা দিওনা আমার 


আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিয়োজিত 


সন্ত্রমের পর্দা ছিড়ে । 


করতে হবে । দুনিয়ার কাদামাটিতে 


পাগলের বেশ ধারণ না করি, তাহলে 


লুটোপুটু খাওয়ার জন্যে নয়। তবে 


আমিই হব আসল পাগল । শুধু আমি 


আল্লাহর একান্ত দয়ার হাতছানি ছাড়া 


নই, যে কেউ এসব জালিম জল্লাদদের 
দেখে নিজের জ্ঞানের হেফাযতের জন্য 
পাগলের বেশ ধারণ করে না, আসলে 
সে পাগল এবং চরম মূর্খ । কারণ, 
আসল জ্ঞান সেটি, যা হাকিকতের 
সাথে মিশ্রিত থাকে | হাকিকত মানে 
পরম সত্য,তাৎপর্য ও সারসত্তা । যে 
জ্ঞান পেশাগত অর্থ উপার্জনের জন্য, 
া জৈবিক চাহিদা পুরনের হাতিয়ার 
ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমার জ্ঞান 
প্রথম প্রকারের যা হাকিকতের সাথে 
মিশ্রিত । সেটিই সৌভাগ্যের 
পরশমনি । আমার এ জ্ঞান দ্বিতীয় 
প্রকারের নয় । সেটি অর্থ উপার্জনের 
পণ্য । আমার এই অমূল্য জ্ঞান আমি 
আল্লাহর পরম সৌন্দর্যের সাথেই 
বিনিময় করি । হালাল উপার্জনেই ব্যয় 
হয় আমার দক্ষতা, পাণ্তিত্য । 
শয়তানের সহযোগী হয়ে আমার জ্ঞান 


৫ 


হারাম উপার্জনের পথে যায় না। 
আমার জ্ঞান হলো রত্বের খনি; আর 
আমি বিরানভূমি । পতিত বিরান 


ভূমিতেই লুকিয়ে থাকে অনন্ত 
রত্বখনি । কাজেই আমি যদি ভেতরের 
রত্ুখনি প্রকাশ করে দেই, তাহলে 
পাগল সাব্যস্ত হব । পাগল ছাড়া কেউ 
নিজের গুপ্তধন অন্যের কাছে খুলে দেয় 
না। আমার জ্ঞান অমূল্য রতন । 
আজেবাজে জিনিস খরিদ করার জন্য 
সেই অমূল্য রত্ব ব্যয় করব না। বরং 
এই অমূল্য রত্ব দিয়ে খরিদ করব, 
পরম আরাধ্যের প্রেম ও সস্তুষ্টি। 
আমার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ । তিনিই 
জান্নাত কাননের পানে । সুরা আত- 
তওবায় সে কথাই বলেছেন, “আল্লাহ 
মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও 
মাল খরিদ করে নিয়েছেন চির সুখের 
জান্নাতের বিনিময়ে । 


জুন'১৪ 


এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই 
আল্লাহর দরবারে মওলানা রূমীর 
আকুতি! 
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“বাচাও, বাচাও, রেহাই দাও নিজ হাত 


আমার হাত ধর বাঁচাও, উদ্ধার কর। 
আমার হাত হতে আমাকে খরিদ করে 
নাও। নফসে আম্মারার কবল হতে, 
বস্তগত অস্তিত্বের জিঞ্জির হতে আমাকে 
মুক্তি দাও । তোমার আমার মাঝখানের 
পর্দাখানি সরিয়ে দাও । আমার মান 
সম্ভরমের পর্দা ছিনন কর না । লঙ্জিত কর 
না । আমার জারিজুরি যেন ফাশ হয়ে 
না যায় সমাজে, মানুষে কাছে। 


বিসমি্লাহি রাহমানির রাহিম 


শায়খুল হাদিস আল্লামা ইসহাক রাহ, 
(প্রকাশ- কানাইমাদারীর মুহাদ্দিস সাহেব) 


এর ছাত্র-শিষ্য, ভক্ত-অনুরাগী, ঘনিষ্ঠজন ও গুণগ্রাহীদের খেদমতে 


আপনাদের লেখায় আমরা সাজাবো 


আজ থেকে বোল বছর আগে 


কোনো এস প্রকাশিত না হওয়া সচেতন শিশ্য, ভক্ত- 
তীর সন্তানদের মধ্যে আমরা দুইজন অল্প-বিস্তর লেখালেখির সঙ্গে 


মাদরাসাসহ উট্টথামের প্র 
5 রনি 


সফর শেষে আখিরাতের ওপারে পাড়ি 


থাকা সত্বেও এই মনীষী 


শত-সহত্র রূহানী সন্তানদের দিকে তাকিয়ে মহৎ কাজটি সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় সময় পার করেছি; 


তো রয়েছেই। 


আমরা মনে করি এটি তাদের অগথ্াধিকার। পাশাপাশি নিজেদের যোগ্যতার স্বল্পতা ও আনুষঙ্গিক 


আপনার_ মুল্যবান 


৫ 


মাদের তাওফীক দিন! 


...তবুও এ ব্যর্থতার দায় কবুল করে আপনাদের কাছে বিনম্র নিবেদন, নিজের প্রিয় মানুষটি সম্পর্কে 


থবা আপনার কথাগুলো 


নিম্নের ঠিকানায় (অ 
কাছে) পাঠিয়ে দিন। আপনাদের প্রেরিত লেখাগুলো 
দিয়ে আমরা সাজাবো আল্লামা ইসহাক রাহ. স্মারক্থহ্ব “আলোকিত এক মাটির মানুষ' | আল্লাহ 


ক।বি।তা 


মেঘের চাদর 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
বৃষ্টিপড়ে টিনের চালে 

ঝড়ের দানব ডালে ডালে । 
ধুম করে টিনের ঘরে । 
বৈশাখী আম কুড়াতে 

ওরা দুজন ওঠে মেতে | 

দেয় দৌড় ঝাপ 

কার আগে কে আম কুড়াবে 
তাইতো মারে লাফ | 
কাল-বৈশাখির মাতাল ঝড় 
ছিন্ন ভিন্ন টিনের ঘর 
সামান্তার লাগছে ডর 

শিল পাথর টিনে 

হঠাৎ করে মেঘের চাদর ঢেকে গেছে দিনে । 


বিশ্বজয় 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম 


যুবক তোমর রক্ত গরম চলছে যেমন ইচ্ছা হয় 
এমনি চলে কেউ কি কভু বিশ্ব নিখিল করছে জয়! 
তোমরা মাঝে আশার আলো 
দেখছে সকল মানুষগুলো, 
ভাবছে তারা ভাঙবে তুমি জালিমশাহীর সিংহাসন 
আবর্জনা সাফ করে সব করবে আবাদ ফুলকানন । 
নয় সাধারণ তুমি কেহ 
যুগ-হুজুগে ভাসবে দেহ, 
তোমার খুনে নিত্য রাজে ওমর-আলী-খালিদ ভাই 
হুজুগ তালে ডুবলে তুমি প্রতীক্ষ আর কোথায় যায! 
দীন চেতনায় তুমিই বীর 
সিংহ জাতি, উচ্চ শির, 
একহাতে লও মশাল তুমি অন্য হাতে দীন কেতু 
জোর কদমে আঘাত হানো যেথায় জালিম মুলহেতু । 
দাও যদি ভাই যুগের দোষ 
লঙঘিতে এই হুজুগ ছড়া দাও সরিয়ে সকল ভয় 
পূর্বসুরির পথ ধরে যাও সামনে, করো বিশ্বজয় । 


জুন'১৪ 


কার কী? 
মুহাম্মদ আবদুর রহিম 
দেশ চলছে নিত্যতালে 


দ্রব্যমূল্য আর কি, 
জীবন চলা নিঃশ্ব হলো 
চললে চলুক কার কী? 


আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ঝোলা 
একটুতো কম নয়, 
না খেয়ে বাচি মরি 

অচিন গজব সহ্য হয় । 


রাস্তা-ঘাটে বেহাল দশা 
চারেদিকে ট্রাফিক জট, 
ঘুষ চলছে অফিস পাড়ায় 
না দিলে ফাইলটি নট । 
ফরমালিনে বিষাক্ত আজ 
মৌসুমি ফল-মূলে, 
হালাল নামে, খাচ্ছি হারাম 
হয় না হজম গাজ্বলে। 
হতো যদি আম-জনতার 


একটুখানি হুশ, 
খুজতো না আর দোষ | 


গণতন্ত্রের অবদান 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


কেমন নৃশংস গণতত্ত্রের অবদান 
গুম হত্যা লাশের পরে লাশ, 

মানুষের রক্ত ঝরাতে মানৃষ রাখে অস্ত্র 
গণতন্ত্রই করে মানবতার সর্বনাশ । 
গোলা-বারুদের শব্দ রাজপথে আজ 
ক্ষমতার লোভে মানুষ হয়েছে দাঙ্গাবাজ, 
শহীদদের রক্ত আজও আছে বাতাসে 
তবুও শুনি মা-বোনের নির্মম আওয়াজ । 
বায়ান্ন ও একাত্তরের আন্দৌলনের 

রক্ত দিয়ে কেনা আমার বাংলাদেশে 
মানুষের হাতে আজ মানুষ হয় খুন, 
জানি না ফলাফল কি হয় পরিশেষে । 
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আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দো. বা.) লিখিত 


'আমার জীবন কথা" 
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লেখক : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী 
গ্রন্থের নাম : আমার জীবন কথা' 
প্রকাশক : নদভী প্রকাশনী, জামেয়া দারুল 

মা'আরিফ, চান্দগীও, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
প্রথমপ্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪ 
বিনিময় : ২০০ টাকা মাত্র 


আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) বিশ্ববরেণ্য 
অপ্রতিদ্বন্ধী এক ইসলামী চিন্তানায়ক, কথা শিল্পের নিপুন 
সারথী ও সব্যসাচী লেখক । বিরলপ্রজ মেধা, তীক্ষ মনীষা ও 
সৃজনশীলতার বহুমাত্রিকতা তার মহিমান্বিত জীবনের অনন্য 
বৈশিষ্ট্য । তিনি একাধারে বুখারী শরীফের শায়খ, প্রাজ্ঞ 
কবি, আরবি-উ্দূকথা শিল্পী, যশষী লেখক, ইসলামি উলুমের 
জ্যোতির্ময় তারকা বোদ্ধা, আল্লাহর রাহে সমর্পিত এক 
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রূহানী সাধক | তিনি আমাদের অহংকার ও গর্বের ধন। 
তার দীপ্ত চরিত্রের প্রচণ্ড মোহময়তার চৌম্বকশক্তি যে কোন 
মানুষকে কাছে টানে, আপন করে নেয় । তার শান্ত, সৌম্য 
ও নিষ্ষলুষ অবয়ব মুহূর্তেই যে কোন সাক্ষাতপ্রার্থীর হৃদয়ে 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । সমুদ্রসম ইলম, প্রজ্ঞা ও সঙ্ঞার ধারক 
হওয়া সত্তেও সহজাত বিনয়, নিরহংকার আচরণ, মার্জিত 
ব্যবহার, শালীন বাকরীতি হযরত “যওক' সাহেবের কীর্তি ও 
খ্যাতির মুকুটে যোগ করেছে কনকশোভা | অক্রান্ত চেষ্টা, 
প্রাণান্তকর অধ্যাবসায় সময়ের কদর ও উত্তাদের সাথে মধুর 
সম্পর্ক একজন মানুষকে সফলতায় ভরে দিতে পারে তার 
প্রকৃষ্ট নযির আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী | ৭৫ 
বছরের বর্ণাঢ্য ও বর্ণালী জীবনের পথ পরিক্রমা, শিক্ষা ও 
শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, বিদেশ ভ্রমণ ও নানা চড়াই 


। উত্রাইয়ের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জাতীয় সম্পদ হিসেবে 
. বিবেচিত । দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া হযরত 


“যওক' সাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি । দারুল মা'আরিফ 


.. আল-ইসলামিয়া ও হযরত “যওক' সাহেব এক অপরের 


পরিপূরক সম্পূরক । 

আত্মজীবনী ইতিহাসের স্বীকৃত উপাদান । জাতীয় ইতিহাস 
প্রণয়নে এর গুরুত্ব সমধিক । কোন মনীষী যখন নিজের 
স্মৃতিকথা নিজে লিখেন তখন তা হয় অকাট্য দলিল; অন্য 
জনে লিখলে প্রমাদগত ভ্রান্তির আশংকা থাকতেই পারে । 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী লিখিত “আমার জীবন 
কথা” বাংলা জীবনী সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন । ৩৮৪ 
পৃষ্ঠার এ গ্রন্থ ১৭৫টি উপশিরোনামে বিন্যস্ত । গ্রস্থকারের 
উপস্থাপনা যৌক্তিক, বর্ণনাভঙ্গি প্রাঞ্জল, শব্দের গীথুনি 


মানানসই | মাঝে মধ্যে আরবি, ফার্সী ও উর্দু কবিতার 


উদ্ধৃতি গ্রন্থ্‌টিকে সৃখপাঠ্য করেছে। কাগজ উন্নত, ছাপা 


, মনোরম, বাধাই যুৎসই তবে প্রচ্ছদটি বেশি আকর্ষণীয় 


হয়নি । আগামী সংস্করণে চারবর্ণের দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের 
প্রত্যাশা রইল । 

বিশিষ্ট লেখক, প্রাজ্ঞ আলিমে দীন ও দারুল মাআরিফ আল 
ইসলামিয়ার উপপ্রধান পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ 
ফুরকানুল্লাহ_খলীল সাহেব লিখিত ১০পৃষ্ঠার “মুখবন্ধ' ও 
দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক, সময়ের সাহসী 
কলম যোদ্ধা মাওলানা উবায়দুর রহমান নদীর ৯ পৃষ্ঠার 
“অভিমত” উক্ত গ্রন্থটির অমূল্য সংযুক্তি। 'মুখবন্ধ' ও 
“অভিমত'-এর ছত্রে ছত্রে রয়েছে পগ্তিতদ্বয়ের জ্ঞান গভীরতা, 
ভাষা পারঙ্গমতা ও হযরত “ঘওক" সাহেবের প্রতি বিন্ম্ 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির উষ্ণ উত্ভতাস। 

“আমার জীবন কথা" প্রতিটি সচেতন মানুষের সংগ্রহে রাখার 
মত একটি আকর গ্রন্থ । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি এবং আল্লাহ তালার দরবারে প্রার্থনা করি যেন 
আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভীর পৃতাত্বা ও বিশুদ্ধ 
জীবনের ছায়াকে আমাদের ওপর প্রলম্িত করেন, আমিন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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লাশের মিহিল কি থামবে না? 


সবুজ-শ্যামল, সুজলা-সুফলা আমার স্বাধীন দেশ 
ংলাদেশ | অনেক ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা 
অর্জিত হয়েছে । আশা ছিল, স্বাধীন দেশে স্ববীনভাবে 
বসবাস করব | যে দেশে থাকবে মানুষের জান-মালের পূর্ণ 
নিরাপত্তা । একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি নতুন পতাকা । একেছি 
একটি নতুন মানচিত্র । আর পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র । 
কিন্তু স্বাধীনতার তেতাল্নিশ বছর গত হলেও আমরা এখনো 
পায়নি সত্যিকারের স্বাধীনতা | পায়নি জান-মালের নিরাপত্তা 
ও ন্যায্য অধিকার । প্রতিদিন পত্রিকার বেশির ভাগ 
জায়গাজুড়ে দেখা যায় খুন আর গুমের চিত্র। গাড়ি 
এক্সিডেন্ট, দলীয় কোন্দলের কারণে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ছে 
কত তাজা প্রাণ । একজন পিতা নিজ সন্তানকে মাদরাসা বা 
পাড়ি দেওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায় । কিন্তু বর্তমান দূষিত পরিস্থিতির 
কারণে উচ্চ শিক্ষার বদলে তাকে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে 
হয় । আজ শান্তিকামী ও আমাদের দেশের অতন্দ্র প্রহরী 
কওমি মাদরাসার ছাত্ররাও নিরাপদ নয় | 
এমন এক অনাকাজ্কষিত হত্যার শিকার হয়েছে বাশখালীর 
হাফেজ মুহাম্মদ কাইসার নামের এক মাদরাসা ছাত্র । সে 
ছিল খুব মেধাবী | বাশখালী জামিয়া মিল্লিয়া আজিজিয়ায় 
জামায়াতে ছুয়াম পর্যন্ত পড়েছে । কওমি শিক্ষার পাশাপাশি 
এ সেশনে সে আলিম পরীক্ষাও দিয়েছে । কিন্তু ভাগ্যের 
নির্মম পরিহাস রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই তাকে প্রভুর 
ডাকে সাড়া দিতে হল। ১৩ মে ২০১৪ মঙ্গলবার ভোরে 
পাশবরতী একটি বাড়ির কর্ণারে তার লাশ পাওয়া যায় । 
সাথে সাথে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে অজানা আতঙ্ক । 
আহ! আজ একটি স্বাধীন দেশে একজন মাদ্রাসা ছাত্রের 
জীবনও নিরাপদ নয় ৷ এখন মানুষ তা হতে উত্তরণের দিন 
গুণছে। যে দিন শুনতে হবে না আর লাশের মিছিল | মহান 
রবের কাছে প্রত্যাশা করি, তিনি যেন এ দেশে জনগণের 
জান-মালের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন। 


রিদ্‌্ওয়ানুল হক শামসী (সদস্য ₹ ৩০ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


দারুল উলুম থেকে কাসেমুল উলুম 
১৮৬৬ সালের ৩০ মে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব ইসলামি প্রতিষ্ঠান 
দারুল উলুম দেওবন্দ | দারুল উলুম কেবল একটি শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান নয় | বরং নববী তালীমের আলোকে গড়া একটি 
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মানবতাবাদী বিপ্রুবী বিশ্বকেন্দ্র ৷ মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে 
এমন কোন ডাক নেই এমন কোন ক্ষেত্র নেই । সবক্ষেত্রেই 
নেতৃতের উজ্্বল সাক্ষর রেখেছে এই দারুল উলুম 
দেওবন্দ । আকীদা-বিশ্বাসে, আখলাক-চরিত্রে, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণে, দাওয়াত-ইরশাদ, বাতিল বিরোধী সংগ্বামে ও 
নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতার মুক্তির লড়াইয়ে দারুল উলুম 
দেওবন্দ তার সুচনালগ্ন থেকেই জম্ম দিয়েছে সহস্র লায়েক 
সন্তান । যারা নিজ প্রতিভা ও প্রকৃতি, যোগ্যতা ও দক্ষতা 
অনুসারে জাতিকে দিয়ে যাচ্ছে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও 
প্রকৃত আদর্শের সন্ধান, মুকাবিলা করে যাচ্ছে যুগের সকল 
চ্যালেঞ্জের ও তাগুতী ফিতনার | তারা হকের অকুতোভয় 
সৈনিক । 
আজ পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই, যেখানে দারুল উলুম 
দেওবন্দের কোনো শাখা নেই । আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়া (জমিরিয়া কাসেমূল উলুম) আমাদের 
মাতৃভূমিতে দারুল উলুমের শাখাসমূহের অন্যতম | কুতুবুষ 
যমান আরিফ বিল্লাহ হযরত মুফতী আজীজুল হক (রহ.) 
প্রতিষ্ঠিত জামিয়া পটিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রহণ করেছে যুগোপযোগী কার্যকর ও 
ব্যতিক্রমধর্মী বহু পদক্ষেপ | জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আজ থেকে অনেক পূর্বেই বিভিন্ন 
পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে । দাওয়াতের অপরিহার্য মাধ্যম 
হিসেবে মাতৃভাষায় আলিম সমাজকে দক্ষ করে তুলতে 
₹লা সাহিত্য বিভাগ জামিয়ার ব্যতিক্রমধর্মী 
পদক্ষেপসমূহের অন্যতম । 
কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলিমসমাজ যে 
মারাত্মক অবনতি ও দুর্গতির শিকার ছিল তা দূর করে 
তাদের মাঝে সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াতের অনুপ্রেরণা যোগাতে 
জামিয়া স্থাপন করেছে বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থা 
এবং কওমি মাদারিসসমূহের মাঝে এঁক্যের সেতুবন্ধন রচনা 
করতে প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল মাদারিস নামে 
একটি বোর্ড । 
তা ছাড়া মাতৃভাষায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে কওমি 
মাদরাসা অঙ্গনে জামিয়া পটিয়া থেকে সবার আগে 
সফলভাবে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশনা চালু করা হয়েছে 
সেই ১৯৭১ সাল থেকে | অনুরূপভাবে মানবতার কল্যাণে 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম আরও 
অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা এই দীনী ইদারাকে কবুল করুন | আমীন | 


মুহাম্মদ ইবর হীম !সদস্য % ২৪] 


| আত্তান্তহীদ ৪৩ 


প্রতিযোগিতা 


১. বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু বৈদেশিক খণের পরিমান 
কত? [] ১০,৩১২.৪০ টাকা [] ১৪৭,৩২.০০ টাকা 
[] ১১,০০০ টাকা 

২. ভিয়েতনাম কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে? [] 
১৯৬৫ সালে] ১৯৭৬ সালে] ১৯৮৪ সালে 

৩. শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু'-এটি কার ঘোষণা? [_] আল্লাহর 
[] নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর [] ধনীদের 

৪. “হালাল রিসার্চ কাউন্সিল” কোন দেশ ভিত্তিক 
পরিচালিত প্রতিষ্ঠান? [] বাংলাদেশ [] পাকিস্তান] 
মালয়েশিয়া 


৫. দারুল উলুম দেওবন্দ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [] 
৩০ মে ১৮২১ সালে] ৩০ জুন ১৮২২ সালে __ 
৩০ মে ১৮২২ সালে 

৬. জামার্নে প্রবাসী বাংলাদেশী বংশভূত জাওয়েদ করিম 
তার আরও দুই বন্ধু মিলে কত সালে ইউটিউব প্রতিষ্ঠা 
করেন? [] ২০০৫ সালে] ২০০৬ সালে] ২০০৭ 
সালে 

১. ড. আফ মখালিদ হোসেন রচিত “মহানবী (সা.)-এর 
সময়ে মদীনার সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থটির ভূমিকা 
লেখেন [] ড. আহসান সাইয়েদ[] ড. আকম 
আবদুল কাদের [] ড. আহমদ আলী 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


১. কল্যাণ/ কল্যান. :[__________] 
২. কণ্ঠস্ত/ কণ্ঠস্থ ৮ 
৩. কনা/কণা [জা 


8. একবদ্ধ/ এক্যবদ্ধা |] 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: [______] 


মে'১৪ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ক্রিমিয়া ২. ২৬,২০০ বর্গ 
কিলোমিটার, ৩. বাংলাদেশের, ৪. তারেক বিন যিয়াদ, ৫. 
১৪৯২ সালে, ৬. একজন, ৭. ১৯৭৮ সালে । 

দৃষ্টি আকর্ষণ 


৭ টে) 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তত করা হয় বিধায় জুন'১৪ সংখ্যার সবকণট প্রশ্নের 
উত্তর মে'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 
করা হবে । 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ ৯০- ক 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: ৯» ৪০-৫০) সংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
পূ্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য | 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা' 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 

উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্চ'১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন মাহমুদ |সদস্য % ৬০] 


২. মুহাম্মদ ইসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 
৩. মুহাম্মদ ইসমাইল [সদস্য % ৯৯] 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


“ওল হাতের কলম' 


মে ২০১৪ সংখ্যায় শব্দের মারপ্যাচ-প্রশ্নের ধরন ভুলবশত 
উল্লেখ করতে না পারায় এই অংশটি প্রতিযোগিতা থেকে 
বাদ দেয়া হয়। তাই মে সংখ্যার প্রতিযোগিতায় কথায় 
কথায় উত্তর বিবেচনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে । 
বর্তমান সংখ্যা (জুন ২০১৪) থেকে যথরীতি নতুনরূপে 
শব্দের মারপ্যাচ অন্তর্ভুক্ত করা হলো । অনাকাভিক্ষত এ 
ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ৷ বিভাগীয় সম্পাদক 


জুন'১৪ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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তহাদুল মাদারিস বোডের বে 
পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 


আশ্ত্রমানে ইতেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের (কওমি মাদ্রাসা 
শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ) অধীনে সকল কওমি মাদ্রাসার 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এবং আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
১৪৩৪-৩৫ হি. (২০১৩-১৪) শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষা 
আগামী ১২ শাবান ১৪৩৫ হি. (১১ জুন*১৪) বুধবার থেকে 
শুরু হয়ে ১৮ শাবান (১৭ জুন*১৪) মঙ্গলবার সমাপ্ত হবে 
ইনশাল্লাহ । 


হেফজ ও দওর 


রা ছাত্রদের 


আঞ্জুমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের অধীনে হেফজ ও 
দওরসম্পন্নকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১ শী"বান 
১৪৩৫ হি. (৩১ মে'১৪) শনিবার থেকে শুরু হয়ে ৬ শা'বান 
(৫ জুন) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে | এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে 
মোট ছয়টি কেন্দ্রে: কেন্দ্রের নাম ও তারিখ: ১. আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়া, ১ শা'বান (৩১ মে), শনিবার | ২. 
জামিয়া মোজাহেরুল উলুম চট্টগ্রাম, ২ শা'বান (১ জুন), 
রবিবার | ৩. জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, ৩ শা*বান 
(২ জুন) সোমবার | ৪. মাদরাসা এমদাদুল উলুম মহিচ্ছুনাহ 
চিরিঙ্গা, চকরিয়া, ৪ শা'বান (৩ জুন) মঙ্গলবার | ৫. মাদরাসা 
মোজাহেরুল উলুম সাতঘড়িয়া পাড়া, রামু, ৫ শা*বান (৪ জুন) 
বুধবার | ৬. জামিয়া দারুচ্ছুনাহ হালা, ৬ শা'বান (৫ জুন) 
বৃহস্পতিবার । উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে 
যুহর পর্যন্ত চলবে । পরীক্ষার ফি: ২৫০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের 
তালিকা ফিসহ ২০ রজবের মধ্যেই সংস্থার প্রধান কাযলিয়ে 
পৌছাতে হবে । 


খতমে বোখারী ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন 
১৯ মে*১৪ সোমবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে 
১৪৩৪-৩৫ হি. (২০১৩-১৪) শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস 
সমাপনী ছাত্রদের খতমে বোখারী ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । এতে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারীর আখেরী 


জুন'১৪ 


সবক ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়ার প্রধান মুফতী 
ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.) | 
তিনি দেশ, জাতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ও মুসল্লিগণের 
উদ্দেশ্যে বিশেষত জামিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ 
ছাত্রদের উজ্ভ্বল ভবিষ্যতের জন্য দুআ ও মুনাজাত করা হয় । 


বিদায়ী ও কৃতি সংবর্ধনা সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৩ মে'১৪ শনিবার বাদে ইশা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য সংগঠন দায়িরাতুল আদব আল- 
ইসলামীর উদ্যোগে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী সদস্যদের 
বিদায়ী সংবর্ধনা ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীঃ 
প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকব | সংগঠনের সদস্য 
মুজিবুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজাল্লাতুদ্দায়িরা পত্রিকার সম্পাদক 
জামিয়ার উস্তাদ মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক । 
আসাতেজায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 
দায়েরা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জামিয়ার ছাত্রদের 

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । এর ধারাবাহিকতায় এ বছর আল- 
হামদুল্লাহ মুজাল্লাতুদ্দায়িরা (আরবি পত্রিকা) এবং আরবি- 
বাংলায় অনেক দেয় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা 
হয়েছে। 


১ মে'১৪ বৃহস্পতিবার কক্সবাজার থেকে দীনী মাহফিল শেষে 
যাত্রাপথে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক 
হযরতুল আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারীর সাথে 
সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
আমীর মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব 
চরমোনাই) | তিনি দেশের শীর্ষ আলেমে দীন ও মুরববী 
আল্লামা বুখারীর সাথে প্রায় আধঘন্টা একান্তে মতবিনিময় 
করেন | এ সময় তিনি হযরতের স্বাস্থ্য ও জামিয়ার খোজ-খবর 
নেন এবং দীন ও দেশের জন্য হযরতের কাছে দুআ কামনা 
করেন বলে জানা যায় । এ ছাড়া পীর সাহেব চরমোনাই প্রধান 
মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ ও 
শারিহুল হাদীস বন্গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা রফীক সাহেবসহ 
আসাতিযায়ে কেরামের সাথে সালাম ও মতবিনিময় করেন | এ 
সময় জামিয়ার পক্ষ থেকে পীর সাহেবকে জামিয়ার দ্বিতীয় 
মুহতামিম হযরত হাজী ইউনুছ (রহ.)-এর জীবনীগ্রন্থ ও 
আল্লামা রফিক সাহেব-রচিত বেশ কিছু গুরুত্পূর্ণ বই উপহার 
হিসেবে দেয়া হয়। পীর সাহেবের আগমনে পটিয়ার প্রত্যন্ত 
এলাকা থেকে তার অনেক ভক্ত-মুরিদান জমিয়ানে এসে ভীড় 
জমায় | তিনি মকবরায়ে অজিজিতে শায়িত মুরবিবগণের কবর 
জিয়ারত করে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন 


তথ্য সর : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুন১৪ . __১:) আত্তান্তহীদ ৪৬ 


দারুল ইফতা-ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 


[একটি উচ্চতর ফতওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
নয়ন মঞ্জিল, ব্রীজঘাট রোড, ফিরিজি বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম সিটি, নিত নিকটস্থ। 


ভর্তি : ৫ শাওয়াল থেকে ২০ শাওয়াল পর্যন্ত । 
পৃষ্ঠপোষক 
আল্লামা মুফতী নূরুল ইসলাম আদীব সাহেব (শায়খুল হাদিস, ওলামা বাজার মাদরাসা, ফেনী) 


আন্রামা মুফতী আহমদুল্লাহ সাহেব (প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া) 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব প্রেধান মুহাদ্দিস ও গবেষক, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী) 


ফতওয়া বিভাগ 

ফতওয়া বিভাগের কাজ- 

[১] ফতওয়ার নিয়মাবলী শিক্ষাদান । 

[২] মুসলমানদের সমস্যা সমাধান। 

[৩] তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা । 

ফতওয়া বিভাগে ভর্তির নিয়মাবলী 

অত্র প্রতিষ্ঠানে ফতওয়া শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের নিম্নোক্ত শর্তাবলী পুরণ করতে হবে। 
১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দীওরায়ে হাদিস তাকমিল করতে হবে । 

২. দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষাসমুহে “মমতাজ বা জাইয়েদ জিদ্দায়' উত্তীর্ণ হতে হবে। 
৩. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদশী বা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে । 

৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ ও আচার-আচরণে অভ্যস্থ না হতে হবে । 
৫. ভর্তি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে হবে। 


[কোর্সের মেয়াদ দুই বছর । তৃতীয় বছর ফিকহি মকালা ও গবেষণা] 


গবেষণা বিভাগ 

গবেষণা বিভাগের কাজ- (আল-হামদু লিল্লাহ, এযাবৎ গবেষণা বিভাগ থেকে ত্রিশাধিক বই-পুস্তক 
সংকলিত হয়েছে ।) 

[১] গবেষণা কার্যক্রম । 

[২] যুগোপযোগি বই সংকলন। 

[৩] তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা । 


গবেষণা বিভাগে ভর্তির নিয়মাবলী 

দাওরায়ে হাদিস তাকমিলের পর যারা লিখনির জগতে পারদর্শীতা ও যুগোপযোগি বই-পুস্তক 
সংকলন করার যোগ্যতা অর্জন করতে চান, কেবল তাদের জন্যই এই সুযোগ । তবে নিম়োক্ত 
শর্তাবলী পুরণ করতে হবে । 

১. প্রসিদ্ধ কোন কওমী মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস তাকমিল করতে হবে। 

২. আরবী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী বা কমপক্ষে তা বুঝার ও লিখার যোগ্যতা থাকতে হবে । 

৩. যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন ভাষায় একটি প্রবন্ধ থাকতে হবে, যদিও তা দু'য়েক পৃষ্ঠার হোক। 
৪. ইসলামী শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ ও আচার-আচরণে অভ্যস্থ না হতে হবে। 
৫. নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের সুপারিশপত্র আনতে হবে । [কোর্সের মেয়াদ সর্বনিম্ন এক বছর ॥] 


রাজন মোক বকের 
জজ অংশগ্রহণ কারীদের জন্য মাদরাসার শিক্ষক কিংবা ইফতা, দীওরা বা মিশকাতের ছাত্র হতে হবে। 
ঞ্ ভর্তির মেয়াদ ২০ শী*বান থেকে ১লা রমযান পর্ষস্ত। 
জজ. সার্বিক তত্বাবধানে £ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
(ফাযেল ও মুতাখাসসিস, দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান) 
আলাপনি [০১৭২১-১১৫৭৫২ -০১৭১৫-৩২২৮২৩] 


মনোরম পরিবেশ, ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়, দক্ষ ও পুণ্যবান শিক্ষিক। দ্বারা পাঠদান, স্বতন্ত্র পাঠাগার, রুচি সম্মত খাবার পরিবেশন ও সার্বিক নিরাপত্তা 


| 


ভ গরশিক্ষণপ্াপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । 
ভি রর 
ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত মনোরম । 
ভশিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ধতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । 
ভ আবাসিক ছাত্রদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 
১লা'রমজান+১৪৩৫)হিঃ ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্ববেক্ষণ। 
শে ইং ভ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 
২ জুঅ)২০১৪হং ভ আত্মুদ্ধির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 
সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা 
ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 


সল এু্য্ইক্ট স্ব লই [যি ইন্ডিজ নক ০ন্ুক্ষ তুল ল্য যন যহ্ক-্ইঘিকল্ 


বাড়ানোর 
ইতচরজী ভ্ডান্বান্ম বস্তুত্জা ও রচনা 
2198 


ক্লাস শু বিশেষ কেয়ার । 
খম্ীয় ন্িিতেশ্পিলার বাত্ডব অআন্শ্ীলানের 
৮- স্পিত্ঞল স্শীলীটিবক-ন্মান্বাল্নিক িহ সি লব হি 
বিল্াশ ও উত্বককবত্ভার জন ₹বখ ভা 
০খলাঞ্জুলা, ব্ু-চিম্ীল বিত্লাদন্য ও, ৯০০. স্নুক্পন্িস্লল -্াল্িচ্হ ন্বিলাক্পচ 


নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা । বাবা নন্য ৩৪ নখ আতা ল্য | 


বাল্য ভিন না চাল নচ্ছনের অভিজ্ঞ হাত্ফত্দ ৪ ব্ড্রালী াতহতবল অক্ত্রাব শাতুল্ পীক্কন্িবদিল্ল স্রর্ণ কুলত্বান স্পলীষ্ষ_ ০হসফ্জ্ 
াশ্ীন্পাশ্নি ক্লাস €ফাল ভি বাহ্লাজেস্ণ সাদলাল্নী স্পিম্কষা_ এবার্ভ ছাকা কর্তুক ওশিত বাংলা, আত্ক ৩ ইততেরিভ্ি বিঅক়ত্জলো 
সাভ্ভাতলা হক ॥ 6হক্ষজ্ক সন্মান্তির সাল স্নান ১ বছতল ৫ম ত্রালীল সন্বাপলী লীদ্কা-হ্‌ জান্নাতে লুহষ্ম সাবর্ত্ভ শ্ি্কা তদওক়া হক । 
পিত্ভা াত্টিন্ি ৩ বকিত্তাত বিত্ভান্পী 
এই ন্িত্ভাত্গপী ঘি €খতেকি আিন্বয এএনৎ উলত্িদ্দীহক্সতী €খ্খতকি ন্বিস্পীবীতুড ও €হদ্দান্সী "পম ্শীঞ্চচ্লীন্ন স্স্স্পল্ব লা 
হতে ।. এই স্তলেল €ম্মমআীদ বাল স্নবতন্বীট্ট এএ-াতেনো ছে । “ত্তাতহজীী” এএক বছেল- “ইবত্চাীল্ী” স্পশীচ হল, 


্বিভ্জান্ন । ৬. শীলিতড লা গা স্লাশারা ভভ্তান্য । ৯০. ব্াজ্কনিল্সী ও 


এ িজ্ঞাহ্প হব সস্পককাত্রী জান তলিল তক বালী স্পাম্লীক্পীশ্পি নাছ ২০ হৎ্তভ্জী- নী» ভিভ্ভীম্ন ৩৪ 
হিলি এ শান ভি সাম্ব -্পী৯াস্ন -ল্বী তত হল্স্পী-নাভলী, | 


জে এ শাতগা নিক ৬৩টা খুকু আমাস্লতক তি পাস নি বাসি ক্যা বক্স» গোকু্িভ্টীন্বি ৩৪ ব্বত্তবত্লাক্মীন্লহ 
বিত্ত ০ 


স্লাস্বাললী শিশু ৫্লীবুতদলিতব বুলত্মান শ্পিল্কলী 


ব্ডঞাজ্জবিদি-্লহ্-কাতর কুলত্সান্ব স্ীষ্ক শ্শি-খততি তীতাহী 
দক্ষ আ্ষ । 


বন্য হক্ডিভ্ ১ €হাাল্িৎ নব ১৬৪৪১ আ্রীজ্জহ্নাট্ €লাত্ড১ ন্িট্িহিি বীত্কাল, উ্ী্ম 


€যালীতআালী হ ০১ ৭১৫৮-২৩০৯২৯৮৮৯২১০০ ০১৬ ৭১০-২৯১৬৪৮০১০০ ০১-৯৯-১৯১৩ সক 


৯ ক 


সঃ রা 


০০১০০ সা আস মী চুলিল র টি - 
৯০8০ হল আকসা আল ৯ ৮৮ ৭ 
৮৮৫ এজন নিলা জ / 


সস মুনা ২0358) 


ও ছুট 
নিজ 


১ রি [৪1114 যারা 18711. 


শক জি তিন ইল 


। টু জ। হজ আআ আস ৭ 
যা লী রিনী। 


ঠা এহালার। জাত 11 এ] 15117 টা ঘরআঠারার, হাজত 2]: 1 


[বীশখালী ও বড়দিদির পাড়ে কাজের শভ-উদ্বো ন উপদক্ষেননাপেষ হল ছা সু চলছে! 


রি 


০ * 


নিউ ও 


১৯৮ ১/০488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার £) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ এও ১০) আলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/ ৬/ ৬/ - 17017111১25 10105 ৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ৭ | শা*বান-রামাযান*৩৫ _ জুলাই১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক ০ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী টি 
সম্পাদক সম্পাদকীয় [| ০৩ 
সমকালীন [এ 
5/5205855 রোযার আধুনিক মাসআলা 
কারী সম্পা __ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ ০৫ 
- বু, বিশ রাকাআত তারাবীহ 
মাওলানা ওবায়দুল্াহ হামযাহ ___ মুফতী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান ১০ 
ই'তিকাফের ফযীলত 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 2888 ১৬ 
মু. সণির আহমদ চৌধুরী লায়লাতুল কদর মহিমান্বিত রজনী 
___ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী ১৯ 
১84941524 যুগের আবদুল্লাহ ইবনে সাবাদের চিনে রাখুন 
আততাতুহীদ _হমিদমীর _ ২৩ 
সম্পাদনা দফতর ধর্ম-দর্শন 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ __ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ২৫ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) শিক্ষা ও সভ্যতা 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) জ্ঞান ও আল্লাহ নামের যুগল-বন্ধন 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) ___ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী ২৮ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ইন্টারনেট বিপ্লব: উপেক্ষিত থাকছে ইসলাম 
ণ ___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ৩১ 
ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 
10011010158069%51০006)5009811.001) সাহিত্য-সংস্কৃতি এ 
01078110096)7911.001। (সম্পাদক) মওলানা রূমীর উপদেশ 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৫ 
ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানপ্যুক্তি [ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ছোটদের বিজ্ঞান মহাকাশ 
টাকা ___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৪২ 
ইতিহাস-এতিহ্য 
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474577101, 07122574000, টিটি নয় মত ব্ভ গ শে 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মৃদ্ধণ বিভাগ, চ্টথাম পাঠকের পাতা [ ০২ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [2 ৩৭। 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ নওল হাতের কলম ৪৭। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত ্ 


আমরা কি আসলেই স্বাধীন? 


মানুষ আজন্ম স্বাধীন । প্রতিটি মানবসন্তান স্বাধীন হয়েই 
জন্গ্রহণ করে । বিশ্বের বিস্ময় হযরত ওমর (রাযি.) 
বলেছেন, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ জন্মগতভাবে স্বাধীন 
করেই সৃষ্টি করেন । তবে স্বাধীনতার প্রকারভেদ রয়েছে, 
ভৌগোলিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মন ও মননের 


এ], 


স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ইত্যাদি | সর্বক্ষেত্রে যখন একটা মানুষ, একটা 
জাতি স্বাধীনতা অনুভব করে, তখন সে মানুষটি বা সে 
জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধির সুযোগ পায় । এর 
কোনো এক ক্ষেত্রে দি সে অবদমনের শিকার হয়, তবে 
সে কখনো প্রকৃত অর্থে স্বাধীন থাকে না । 

সত্যি বটে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা একটি ক্ষুদ্র 
স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি । একটা সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ও 


পেরেছি? অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
আমাদের সফলতা কতটুকুঃ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী 
বৈষম্যের সামনে আমাদের অবস্থান কোথায়? 

অথচ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া ভৌগোলিক 
স্বাধীনতা কোন উপকার সাধন করতে পারে না । সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতাভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফলপ্রসূ হয় না । মূর্তির 
পৌত্তলিকতায় আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা কিভাবে পর্যুদস্ত 
হচ্ছে, তা বোঝার জন্য কি কোনো গবেষণাপত্রের প্রয়োজন 
রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন বৈশ্বিক 
বাজারব্যবস্থা বিশ্বায়নের নামে আঞ্চলিক অর্থনীতি আজ 
সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন । এসব বাধার মহাপ্রাচীর 
প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে আমাদের মননের স্বাধীনতা, 
বিবেকের স্বাধীনতাকে । আমাদের লাল-সবুজ পতাকা 
চিত্রিত হয়েছে যাদের সম্ভ্রম বিসর্জন আর রক্তের চিহ্নে, 
তাদের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা কি বাস্তবে এতটুকুই? 
বস্তুত পৃথিবীতে সব স্বাধীনতাই পরাধীনতার শৃভ্খলে 
আবদ্ধ । কোথাও সামাজিকতার রক্তচক্ষু, কোথাও ব্যক্তি 
অধিকারের ধমক । তাহলে কি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ থেকে 
আমরা চিরকাল বঞ্চিত থাকব? না, উপায় নিশ্চয় আছে। 
অনন্ত স্বাধীনতার মুক্তির ঘোষক, বিশ্বনবী (সা.) পথ 
দেখিয়েছেন প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের | বর্ণিত হয়েছে, 
ব্যক্তিস্বার্থের উধ্র্বে ওঠে মানব ও সব সৃষ্টির প্রতি পরম 
ভালোবাসা মেখে এশী প্রেমের অথৈ সমুদ্র অবগাহনে তুমি 
নিজেকে নিষ্কলুষ, পবিত্র করে তোল-___এটাই মুক্তির পথ, 
একমাত্র উপায় । পবিত্র কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় 
ঘোষণা করছে, ওহে! কান খুলে শোন, রিপুতাড়নামুক্ত 
আল্লাহর বন্ধুর নেই কোনো শঙ্কা, আর তারা কখনো হবে না 
বিষর-কাতর । 

আজকের স্বাধীনতার ৪৩ বছরে দাঁড়িয়ে প্রকৃত মানবিক 
স্বাধীনতা অর্জনই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার | আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের 
বসুন্ধরা, ঢাকা 


ভৌগোলিক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সীমিত রাজনৈতিক মালিকানাও 
স্থাপিত হয়েছে বটে । এটুকুও অর্জন করতে আমাদের পাড়ি 
দিতে হয়েছে রক্তের সাগর, বিসর্জন দিতে হয়েছে হাজারো 
মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম, গণহত্যার শিকার হয়েছে অজস্র 
মানব-সন্তান। কিন্তু এই ভৌগোলিক স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৩ 
বছর পরেও আমরা কি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করতে 


জুলাই”১৪ 


এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


একটি অভিজাত বন্ত বিপণী 


___ 0 আত্তত্ুহীদ ২ 


পরিশুদ্ধ জীবন ও 
সমাজ গঠনে রোযা 


ভেতরে লুকিয়ে থাকা পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য থেকে তাকে 


পবিত্র রামাযানে মাসভর সিয়াম সাধনা সৎ, শুদ্ধ এবং সুন্দর 
জীবন ও সমাজ গঠনের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় । মহৎ 


মুক্ত করে তার দৈহিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে; অন্যদিকে 
নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আত্মিক সুস্তা অর্জন 


চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন ও সততাবোধকে জাগ্রত করতে এ 
সময়ের সংযম ও কৃচ্ছের ভূমিকা ব্যাপক । সিয়াম মানে 


করে । মাসব্যাপী রোযা পালনের মাধ্যমে সংশ্রিষ্ট ব্যক্তির 
মনুষ্যত্ব ও রুহানিয়ত সজীব ও সক্রিয় হয় ৷ এভাবে রিপুর 


বিরত থাকা । সব ধরনের কুকর্ম ও কুচিন্তা এবং ইন্দ্রিয় 
পরিচর্যা পরিহার করে আলোকিত মন-মগজ-মস্তিক্ষের 
অধিকারী হওয়া রোযার গুরুত্পূর্ণ শিক্ষা । রামাযানের 
শাব্দিক অর্থ দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার উত্তাপে, ধৈর্ষের 
অগ্নিদহনে মুসলমান মাত্রই এ মাসে কৃপ্রবত্তিকে দগ্ধ করে 
শুদ্ধ পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয় । তাই রামযানুল 
মোবারক দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধ 
প্রশিক্ষণের মাস। দিনের বেলা রোযা এবং রাতের বেলা 
ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে 
এ পবিত্র মৌসুমে | 

আত্মার পরিশুদ্ধি: রোযার মাধ্যমে সংশিষ্ট ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি 
ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করে থাকে । আল্লামা ইবনুল 
কাইয়িম আল-জাওযিয়া রেহ.) বলেন, মানুষের আত্মিক ও 
দৈহিক শক্তি সংরক্ষণে রোযা অত্যন্ত কার্ধকর | একদিকে 


তা মানুষের 


তাড়নামুক্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার 
সদ্যবহার করে সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হওয়ার 
প্রণোদনা লাভ করে । অসদুপায়ে সম্পদ পুঞ্ভীভূত করার 
মানসিকতা দূর হয় । 


দৈহিক পরিশুদ্ধ: অতি ভোজন স্নায়ুকোষে বিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে । এ ক্ষেত্রে রোযা দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে 
থাকে । চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, 
উপবাস্বতের কারণে দেহের ভেতরে ত্যান্টিবায়োটিক এক 
বিরাট শক্তি অর্জিত হয়, যার মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, 
ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে । ধারাবাহিক এক মাস রোযা 
পালনের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন পানাহার বন্ধ থাকে, 
তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্ি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ 


পদার্থগুলোকে বের (015911017) করে দেয় | সারা বছর 
জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, রোযার অদৃশ্য 
আগুনে তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, রক্ত শুদ্ধ হয়, শরীর 


কটু কথায় উত্তরের বদলে যেন বলে, আমি রোযাদার । 
রোযা ধৈর্য, সংযম ও নৈতিক উৎকর্ষ শিক্ষা দেয়। 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন রামাযানের অন্যতম 


বিষমুক্ত হয় । একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি 
অঙ্গ বিশেষত হাত, পা, চোখ, মুখ, পেটকে অবৈধ ও গরিত 
কাজ থেকে বিরত রেখে সংযমী হয় ৷ দেহের ওপর রোযার 
প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে । ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার 
মহান শিক্ষা দেয় রামাযানুল মোবারক । 


মৌলিক শিক্ষা | 


সামাজিক পরিশুদ্ধি: শুদ্ধতার এ পবিত্র মাস সাধনায় 
সাফল্য লাভ করার বিশাল সুযোগ । সিয়ামের দাবি 
তাকওয়ার অনুশীলন । তাকওয়ার অনুশীলন মানেই 
অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির কার্যকর কৌশল । 
রামাযানুল মোবারক সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবিকতাবোধের 


নৈতিক পরিশুদ্ধি: রামাযানুল মোবারক শুরু হলে মহান 


উন্মেষ ঘটায় । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র 


আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে দেন, জাহান্নামের দরজা বন্ধ 
করে দেন এবং শয়তানকে শঙ্খলিত করে রাখেন ৷ এসব 


ভাষায় সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস রামাযানুল মোবারক । 
ধনী ও বিভ্তশালীরা সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 


কারণে ইবাদত-বন্দেগি, যিকর-আযকার, তেলাওয়াতে 


ক্ষুধার জ্বালার যন্ত্রণা বুঝতে সক্ষম হয় | ফলে তাদের মধ্যে 


কোরআন, কৃচ্ছ সাধন ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জান্নাতি 
পরিবেশ তৈরি হয়। কেবল পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ 


সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাব্রস্ত 


করলেই রোযা পালন হয় না। সঙ্গে সবদিক থেকে অন্তরকে 
পরিচ্ছন ও আলোকিত করতে হবে । আল্লাহ ও তাঁর 


মানুষের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা, দান-খয়রাত করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ । মহানবী (সা.) বলেন, আয়েশা! অভাবপ্রস্ত 


রাসুলের ভালোবাসায় ভরপুর করতে হবে। জীবন 


মানুষকে ফেরত দিও না। একটি খেজুর টুকরো টুকরো 


পরিচালনার বাহ্যিক দিকগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের 
নির্দেশনার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে । তবেই রোযা মুমিনের 


করে হলেও তা দান কর । দরিদ্র মানুষকে ভালোবাস এবং 
কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে 


জীবনে অফুরন্ত রহমত ও বরকত হয়ে উঠবে । সহীহ বুখারী 
ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, মহান রাসুল হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা 
রাখে, সে যেন কোনো রকম অশ্ীলতা ও হৈ-হুল্পোড় না 
করে । কেউ যদি তাকে কটু কথা বলে তাহলে সে পাল্টা 


টানবেন । মাসভর রোযা পালনের ফলে অর্জিত সহমর্মিতার 
শিক্ষা বছরের বাকি ১১ মাস অনুশীলন করতে পারলে 
সহজেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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রোযার আধুনিক মাসআলা 


আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুলাহ (দা. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজীফৃফর আহমদ (দো. বা.) 
হকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে | বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
বলা হয়।২ 

রোযা কার ওপর ফরয 
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৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় । 


&. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 


ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 
নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
রোযা গুলোর কাযা করতে হবে 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
তাহলে মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা 
রাখা উত্তম। যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
হতে পারে এবং পরবর্তীতে ক্যা 
রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 


খেতু্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে 
যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোযাগুলো 


সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 


তাদেরকে রাখতে হবে এবং 
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রামাযানের পর ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ।১ 
পাগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 


কেউ যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 


কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


অক্সিজেন ব্যবহার 
১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 


দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না ।১৩ 


রোযা অবস্থায় 
আযান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: ্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


রোযা ভেঙে যাবে । যেহেতু শরীরের 


এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তি্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না ।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলাঃ চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 


ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম ।১১ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 
করে খতুম্রাব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্রাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন । সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুশ্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে । 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ১২ 


রোযা রেখে রক্ত 

দেওয়া ও নেওয়া 

১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 
কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 


১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 


রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
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না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে । 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি 
বস্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি' বলা হয় । সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
না। তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন 
লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 
কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোযা 
ভেঙে যাবে 1১৪ 


রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 
১৫. মাসআলা: ইনজেকশন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয় |৯৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 

১৬. মাসআলা: এনজিওগ্রাম করালে 
রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রূক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 
কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 
ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 
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কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 


তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব 


গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ।৯৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 
এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খতুত্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 
কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 
তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক ভ্রাব হিসেবে গণ্য হবে 
আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 
তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক স্রাব স্থায়িত্ব 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ৮ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮, মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা | নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায় ।১৮ 


মাসআলা: সালবুটামল, 


মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না। এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না । তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর | কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 


নাইট্রোগ্রিসারিন ব্যবহার 

২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা | তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 


অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 


থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 


কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ৯ 


শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাজে 
না।১ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 


নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্য: 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই । হ্যা, 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 


ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 


ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 


যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। 
এতে যে জায়গায় শ্বীসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় ৷ ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য 
ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায় । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
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ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা 
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না ।২০ 


রোযা অবস্থায় 


উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২২ 


ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না ২৩ 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রীবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 
নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের 
রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
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ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 
এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। 


সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 


বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র । আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ২ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 
২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্লাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ূতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে 1২৫ 


ঢুস ব্যবহার 

২৬. মাসআলা: ঢ্ুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।৯ 


রোযা অবস্থায় 

প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোৌসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 


সতর্কতা 1১ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
ভাঙ্গার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু 
শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বন্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সি ৬ মাসের গ্রাহক হতে আজ 


নিহিলান্ার ড্রাফট, 


00081010 


11014, 78109101, 
81101217, ৩911 


|. 0০আএপচা7২654595 001019] 099 [১09 
11370 


0606791 ])05 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


794৯ 07, থিাথা, 
01001), [াথ1), [াথণ, 
07811, /১02118019191, 
৩10. 89181) ০0০170165, 


01100 


130100৩21) & 4১110 008011193, 11.2200 11600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্লি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
জুলাই”১৪ 


101) 41001108. 112550 111900 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ 


/১0309118. 11.1800 101160 


টাকা । 


দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


যাবে ৯৮ 

রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯, মাসআলা: সিরোদকার 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 
সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 
গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 
মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা । এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
নি হওরা মোরা ভলের নন কানন 


৩০, 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
সংক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 
ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
পরত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্কতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 
আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে | সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 


জুলাই”১৪ 


সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে 15০ 


৯ (ক) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ  শারারি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; খে) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়। 
ফী শরাহি বিদারাতিল ম্ববত/দী, দারুল 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 

0৯১51 রাদ্দল ম্বহতার আলাদ 


// 


পৃ. ৩৭১; (খে) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
৩ কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; (গে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানাহিদ 
দাকায়িক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; ঘে) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
* আত-তাবরীষী, মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ. ১৭৩ 
পৃ. 
খ 


(ক) ইবনে আবিদীন, এঁওভ্ঞ, খ. ২, 

৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রা এ 

১, পৃ. ২১১) (গ) আলিম ইবনুল আলা, 

আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. 

২, পৃ ৩৮৩ 

(কে) আল-কাসানী, প্রাক, খ. ২, পৃ. 

২৩৬; (খ) আল-মারগীনানী, এীগক্ত, খ. 

১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 

আল-ফতৃওয়ালা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. 

২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রা খ. ২, 

পৃ ২৫৭ 

ইসলাম ও আর্নিক চিকিওস] বিজ্ঞান, পৃ. 

৩২০ 

* কে) ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

৯ (কে) জাদীদ ফিক্হী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 

* ইসলাম ও আাধানিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ কে) ইবনে আবিদীন, এঁওক্, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুলাসাতুল ফাত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 


নি 


রে 


-০ 


১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

** ক) আল-কাসানী, গ্রাঙজ খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এাঁওক, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আাল- 
ফতৃওয়।লা অ/ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাযিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬ খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, গ্রাওক্ত খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

** ভাল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯” (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খুঁলাসাতিল ফা7ত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁও, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২২ (ক) আ)পকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আখধানিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খ) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আাবানিক চিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, এীগজ্, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) আল-মারগীনানী, এরা, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২২ ইসলাম ও আধানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আখনিক 
চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

৩ (ক) ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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উম্মতের ১৪'শ বছরের আমল 


তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা 
তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারী 
শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযুল 
হাদীস ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী (রহ.) বলেন, 
৩৯৩5455০254) 
25191058712151 
০৫১৯ 28 ৮4৫৪ 
শা) 329 
45170427০55 
চ171215 £5511-5 
০ 
অর্থাৎ 24 শব্দটি 2444 
শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 
একবার আরাম করা । 
যেমন- £-: অর্থ 


মুফতী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান 


বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম 
বায়হাকী রেহ.) তার অমর গ্রন্থ আস- 
সুনানুল কুবরায় হাদীস বর্ণনা করেন 


যে, 
৭2 ৫০৯০2০০2১16 42 5 ল্ ০ 
০৩৬৬০৬59285 2৮০1১ 


হু 


3৮550 ৮85 3৮ ৩৬৬০ ১:০০ ৪ 
52115965206 8 ৩27 
ও ৪০৪ এ 3582 95৬8 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়াধীদ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফাতুল 
মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন । 
হযরত ওসমান (রাযি.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামাযে দীর্ঘ সময় দীড়িয়ে 
থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লাঠিতে 
ভর করে দাড়াতেন ।২ 
উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, 
(6৩০৮ ১943 4 243৩৪ 
02759 3০2৮5514893 নি 
843 
হযরত আলী (রাযি.)-এর যোগ্য 
শাগরিদ জলীলুল কদর তাবেয়ী হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল (রহ.) 
তারাবীহের নামাযের ইমাম ছিলেন । 


তিনি তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 
পড়াতেন ॥ 


তিনি একথাও বলেন, 
৫ ০। রর 57757 (৫.১) 1৫ ০৫ 
720 ০০০5০ ও ৪০1 ৩১:90 ৫৪৩০ 
দুহাত ও পায়রা য়েব হে 
55 027৯5 ০০৬ এ স২৩ ০৪2 
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হযরত আলী (োঘি.) এক ব্যক্তিকে 


উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) 


২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ানোর জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন 1 

তখনকার মক্কাবাসীর আমলও বিশ 
রাকাআত ছিল | হযরত নাফে' (রহ.) 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) মক্কায় বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন ৷ তবে মক্কাবাসীরা প্রতি ৪ 
রাকাআত পর বিরতিকালে তাওয়াফ 
করে অধিক সাওয়াব অর্জন করতেন, 
মদীনাবাসী এটা শুনে মনক্কাবাসীদের 
অনুরূপ সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রতি চার রাকাআত পর ৪ রাকাআত 
করে বাড়িয়ে দেন। তাই ২০ 
রাকাআত ৩৬ রাকাআতে পরিণত 
হয়। 

তাই ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 
হার্রা যুদ্ধের আগে থেকে আজ পর্যন্ত 
৩৬ রাকাআত তারাবীহের নামাযের 
আমল চালু রয়েছে। ইমাম শা'রানী 
বলেন, 

৪১৮ 0০3 ৬৪০৩ ৮1০০৪ 


২5১ ৩৬-৯৮ ১৮০১৫৪৩০970 
ও ৬ ০০৪ ৮০4৯0179501 30815 
০৪১১৩ ৬ শ - ৪৪৭। ৫১ 
এ) 
অর্থাৎ তারাবীহের রাকাআত সম্পর্কে 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও 
ইমাম আহমদ (রহ.) এর উক্তি হল, 
রামাযান মাসে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকাআত | আর তা জামাতের সাথে 
আদায় করা উত্তম | ইমাম মালেক 
(রহ.)-এর এক উক্তি হচ্ছে, 
তারাবীহের নামায ৩৬ রাকাআত ৬ 
ইমাম তিরমিযী (রহ.) তারাবীহের 
রাকাআত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী 


(রহ.) তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেন। 
ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 


তারাবীহের নামায (বিতিরসহ) ৩৯ 
রাকাআত । 


জুলাই”১৪ 


উক্ত আলোচনায় ৮ রাকাআতের কোন 
উক্তি পেশ করেননি । এটা একথার 
প্রমাণ যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর 
যুগে বা তার আগে ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ৮ 
রাকাআত তারাবীহ হওয়া ছিল 
কল্পনাতীত । ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
যেহেতু বিশ রাকাআত তারাবীহের 
পক্ষে ছিলেন তাই মক্কা-মদীনাসহ সারা 


ভাবে ইরাক, কুফা 
যেহেতু হযরত আলী রোযি.)-এর 
দারুল হুকুমত ছিল তাই সেখানেও ২০ 
রাকাআতের ওপর আমল চালু ছিল। 
কুফাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রোঘি.)ও ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন । 

হযরত আসওয়াদ ও মুয়াইদ ইবনে 
গফলা রেহ.) [যারা হযরত ওমর, 
হযরত মুয়ায, হযরত হুযায়ফা, হযরত 
বিলাল (রাযি.)সহ বহু কেবারে 
সাহাবাদের সানিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন] বিশ 
রাকাআত তারাবীহ পড়তেন বলে 
পাওয়া যায়। হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু 
হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
সকলেই ২০ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন এবং সকলকে পড়তে 
বলতেন । 

এই আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল 
ইতিহাসের সোনালি যুগ থেকে শুরু 
করে শত শত বছর পর্যন্ত ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ২০ 
রাকাআতের কম তারাবীহ হওয়ার 
কল্পনাও ছিল না। এরই 
ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মক্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে প্রায় সকল মসজিদে ২০ 
রাকাআত তারাবীহের জামাআত 
অনুষ্ঠিত হয় ৷ এটা মনগড়া নয়, বরং 
সহীহ হাদীস মুতাবেক আমল । 


ইজমার আলোকে ২০ 


শি 2] 


রাকাআত তারাবীহ 

পূর্বের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
সামনে দিবালোকের ন্যায় একথা স্পষ্ট 
হয়ে গেলো যে, সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রাষি.)-এর 
যুগ থেকে মক্কা-মদীনা, কুফা-বাসারা, 
শাম-সিরিয়াসহ সারা বিশ্বে সাহাবা ও 
তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে 
জামাআতবদ্ধভাবে বিশ রাকাআত 
তারাবীহের আমল চালু রয়েছে । কোন 
একজন সাহাবী বা তাবেয়ী এতে কোন 
আপত্তি উত্থাপন করেননি । আর এটাই 
ইজমা । জগত-বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রেহ.) বলেন, 
একথা চিরসত্য যে, হযরত উবাই 
ইবনে কাআব (রাযি.) হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর যুগে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন । আর এটা খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত । 
এ কাজে সকল মুহাজির আনসারগণ 
শরীক ছিলেন। কেউ অস্বীকার 
করেননি, বরং সাদরে বরণ করে 
নিয়েছেন ।? 

মুহাদ্দিস ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, 
হযরত ওমর (রোযি.)-এর বিশ 
রাকাআত তারাবীহ আদায় করার 
ওপর সকল সাহাবার ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। এটা আমাদের সকলকে 
মানতে হবে 1৮ 

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী 
আল কারী (রহ.) বলেন, ূ 
৩৯-১০০%০/6 64৬ 
অর্থাৎ সকল সাহাবায়ে কেরাম বিশ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর একমত 
পোষণ করেছেন ৯ 

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) বলেন, বিক্ষিপ্ততা বন্ধ করে এক 
ইমামের পিছনে ২০ রাকাতের ওপর 
ইজমা সংঘটিত করলেন 1১ 


মুহাদ্দিসদের শিরোমণি আল্লামা 
ইউসুফ বানুরী (রহ) বলেন, 


___--- আত্তান্তহীদ ১১ 
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[থা] ]াাাা|]াা]][]]। 
] ! কলা], 
অর্থাৎ বিশ রাকাআত তারাবীহ এটা 
উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত সকল 
ইমামদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি ছাড়া 
মিমাংসিত বিষয় ৯১ 
তিনি আরও বলেন, পরবর্তী যুগে 
তারাবীহের নামায কেউ ২০ 
রাকাআতের অধিক আদায় করলেও 
হযরত ওমর (রাষি.) যা করেছেন তার 
ওপর সাহাবাদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে এটা সকলকে মানতে হবে । 
একথা ইমাম শা'রানী ও ইমাম সুযুতী 
উভয়েই স্বীকার করেছেন । অতএব 
কেউ যদি এর বিপরিত করে সেটা হবে 
ইজমার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা এবং 
আত্মপুজা মাত্র 1১২ 
হযরত ওমর (রাষি.)সহ সকল 
মর্যাদা রাখে । কারণ হাদীসে মাওকুফ 
যদি কিয়াসী বিষয় না হয় আর তাঁর 
বিরুদ্ধে কোন হাদীস না থাকে সেটা 
হাদীসে মারফুর মতো দলীল হবে 1৮ 
বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.) বলেন, 
25১ ০৯০৯৪ ৩৭ আখ হা ১৪৬ 
শি 390 এ৯৮৩৪ 
অর্থাৎ চার ইমামগণ ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মত গ্রহণ করা, এটা 


ফারুকে আযম ওমর (রাযি.) এর 
আমল | তিনি আরো বলেন, [] 


0505 281 ০৮5০ 39580 4০ তাও 


১৪৮ ও 8১0 ২1 ও 09150 ৮০৬৪৪ 


এসপি 
অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.)-এর ২০ 


দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল ২০ 


ফারুকে আযম (রাযি.)-এর আমল । 


রাকাআত তারাবীহের ওপর হযরত 
ওমর (োযি.)-এর যুগে ইজমা 
সংঘটিত হয়েছে । এটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিগত আমল নয়। 
সাহাবায়ে কেরামের কাছে অবশ্যই ২০ 
রাকাআতের ওপর দলীল ছিল । নতুবা 
একেবারে ঘৃণা করতেন তারা কেন 
প্রতিবাদ করলেন না। তারা সকলে 
নিচ্ছুপ থাকাটাই দলীল | উল্লেখ্য যে, 
পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের কেউ বিশ 
রাকাআতের বেশি পড়লেও কোন 
সমস্যা নেই। কারণ ইজমায়ে 
আকসারী অর্থাৎ অধিকাংশের মত 
হিসেবেও ইজমা বলা যাবে । 


আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী 
(রহ.)-এর উক্তির অপব্যাখ্যা 

আমাদের লা মাযহাবী বন্ধুরা ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে 


তিনি আরও বলেন, 
0505 281 ০৮5১ 33950 4০ তাও 
১৪৪ এ 8১0 ২1 ও 09150 ৮১৬3 


০ 
অর্থাৎ ওমর (রাি.)-এর তারাবীহের 
২০ রাকাতের আমল সকল উম্মত এক 
বাক্যে মেনে নিয়েছে । ওমর (রাযি.) 
এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআতের 
ওপর মিমাংসা হয়ে গেছে। তিনি 
আরও বলেন, 


2০৩ সই শি) ১৮2০ ও তত ৭3৩ 
0 ০৩5 (০৩-+৫]। ০:১+91911 ৮৮29 

এপ জা ৮৪৪৯ 39১৩০ 
অর্থাৎ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে 


রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা আমার 
সুন্নাতের অনুসরণ কর এবং 


জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর 
উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন । 
তারা বলেন, আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) 
বলেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামায আট রাকাআত ছিল 


রাসূল (সো.)-এর যুগে তারাবীহের 
রাকাআত ছিল তা 
প্রমাণ করেছি। কোন ইমাম বা 
মুহাদ্দিসের উক্তির আলোকে নয়। 
আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.)-এর উক্তিই 
যদি আপনাদের দলীল হয় তাহলে 
তাঁর বাকী কথা আপনারা গ্রহণ 
করলেন না কেন? তিনি তো একথাও 


রাকাআত তারাবীহের আমল সকল 
উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। 
তারাবীহের বিষয়টি ওমর রাজি এর 
খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ২০ 
রাকাআতের ওপর চির মিমাংসা হয়ে 
যায় ডি 


জুলাই”১৪ 


বলেছেন, 
২ ১০৪ ০০ ৪১ টস ৩ ৪ 

৮৪৪৭ 3550010৯৮০৯ 
অর্থাৎ ইমাম চতুষ্ঠয়ের ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মতগ্রহণ করা হযরত 


খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের 
অনুসরণ কর | অতএব হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ২০ রাকাআত তারাবীহের 
আমলও সুন্নাত হবে ।৮৫ 

আপনারা তার পূর্বের কথাগুলি দলীল 
বানিয়ে পেশ করলেন । অথচ পরবর্তী 
কথাগুলি কেন গ্রহণ করলেন না। ওহ! 
আপনারা দইয়ের হাড়ি নিতে রাজি 
মুগ্ডরের বাড়ি খেতে রাজি না। সহীহ 
হাদীসের চেয়ে একজন হানাফী 
মুহাদ্দিসের কথার যদি মূল্য আপনাদের 
কাছে বেশি হয় তাহলে তার পূর্ণ 
তাহকীক গ্রহণ করলেও সঠিক রাস্তা 
পেয়ে যেতেন । আল্লাহ পাক তাওফীক 
দান করুন । 


আল্লামী শামীর নামে অপপ্রচার 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 
ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে তারাবীহের 
রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, 
54০ 2০০৮৫5927৮৬ 5৫ 
০১৪ (৫9 ০১-/৪ তেও ৯09) 
৫১5৮5 ১০৫142549১৫ ৫] 
অর্থাৎ তারাবীহের নামা বিশ 
রাকাআত, এটাই জমহুরে ওলামার 


+::::-0 আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মত | সারা বিশ্বে এর ওপরই আমল 
চালু রয়েছে 1১৬ 

কিন্তু জনৈক শায়খে আহলে হাদীস 
বলেন যে, আল্লামা শামী নাকি ফতোয়া 
শামীতে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত বলেছেন। অথচ 
তিনি ফতোয়া ত বলেন, ফতহুল 
কদীর কিতাবে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত ও বাকি ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব বলা হয়েছে, আমি 
সে কিতাবের টিকাতে জোর প্রতিবাদ 
করেছি 1১৭ 

এরপরেও যদি বলা হয় আল্লামা শামী 


(রহ.) তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত বলেছেন, এটা 
অপপ্রচার বৈ আর কিছু নয় । 
আল্লামা লাখনবী 

সম্পর্কে ভুল ধারণা 

আহলে হাদীস নামধারীরা আল্লামা 


তারাবীহের নামায আট রাকাতের 
পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । এটা সম্পূর্ণ 
বাজে কথা । কারণ মাজমুয়ায়ে 

ফতোয়া গ্রন্থে আল্লামা লাখনবী (রহ.) 
লিখেন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত 
আয়িশা (রাযি.)-এর হাদীস 
তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে । আর এ 
ক্ষেত্রে রামাযান ও গায়রে রামাযান 


সমান । 

সিহাহ সিত্তার কোন হাদীস দ্বারা 
তারাবীহের নামাযের রাকাআত সংখ্যা 
জানা যায় না। শুধু মুসলিম শরীফের 
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত 
আয়িশা (রাঘি-) বলেন, 


0৯৭ ঙঁ ১4 র 41 5 ৩৮) 


৩25৩ লা 
অর্থাৎ রাসূল (সা.) রামাযান মাসের 
শেষ দশদিন এত বেশী এবাদত 
করতেন যা অন্য সময় করতেন না ।৯৮ 


মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা ও 


৩৬ ঞু এ ০১০ ৪ ০০০৬৪ ০ ৩৪ 
দু ৬০ ৩ 8 রর দ582-81518 
(89 ৩2০৯৪ ০০০৪০ এ খু 


জুলাই”১৪ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
রামাযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করেন ৯৯ 


সুনানে বায়হাকীতে সহীহ সনদে 
এসেছে, 


০45 134) :4$ 5 ১ ০%-০ ১৪ 
৩:০৯ ৩৮59 ০65 ঙঁ 7৯6 5৫৪ ছি 
.(280 


'হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রাষি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
তারা রামাযান মাসে হযরত ওমর 
(রাযি.) এর যুগে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন 1" 

অতএব প্রমাণ হল, আল্লামা লাখনবী 
(রহ.)ও তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত হওয়ার পক্ষেই ছিলেন | এর 
পরেও আল্লামা লাখনবী (রহ.) ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে ছিলেন 
বলে মন্তব্য করা বোকামি ছাড়া আর 
কিছু নয় । 


আল্লামা আইনী রেহ.)-এর মত 
মাযহাবের ভাষ্যকার আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে, তিনি তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। 
অথচ তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
উমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন, 
১১2552৩৪৩৮৯) 
০৩ 800০৯৯০৮৮০০ খুন 
অর্থাৎ আলমুগনী কিতাবে উল্লেখ 
রয়েছে, হযরত আলী (রাযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন 
মুসুল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়ে । আল্লামা আইনী রেহ.) 
বলেন, তারাবীহ বিশ রাকাআত 
হওয়াটা ইজমার মতো 1২১ 
অতএব বোঝা গেল আল্লামা আইনী 
(রহ.)-এর দৃষ্টিতেও তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত । 


শায়খুল হাদীস আল্পামা মুহাম্মদ 
যাকারিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে 
তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া 
(রহ.) আওজাযুল মাসালিক শরহে 
মুওয়াভা মালিক কিতাবে লিখেন, 
১০০৬ ১৪০৮৯) ৩ এও 
৬৮৫৬5 এএ১ এপি ঘতপখা ৬৬ 
৯৭৬০ ১০০4 0 এ | ১৭৬ 
“একথা অনস্বীকার্য যে, তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত হওয়াটা হযরত 
ওমর (োযি.)-এর আমল দ্বারা 
প্রমাণিত এবং তখনকার সকল 
সাহাবায়ে কেরাম নিরবে-নির্ধিধায় গ্রহণ 
করা একথার প্রমীণ যে, তাদের কাছে 
অবশ্যই কোন দলীল ছিল ।২২ 


আল্লামা যায়লায়ী 
(রহ.)-এর অভিমত 
আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) হানাফী 
মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ তাবয়ীনুল 
হাকায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক 
কিতাবে লিখেন, তারাবীহের নামায 
২০ রাকাআত । দলীল হিসেবে তিনি 
ইমাম বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি বর্ণনা করেন । অতএব তিনি 
বলেন, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআতের ওপর ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে 
এরপরেও আল্লামা যায়লায়ী সম্মর্কে 
একথা বলা যে, তিনি বিশ রাকাআতের 
হাদীস যয়ীফ বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ 
অনর্থক কথা | 
মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থের বর্ণনা 
হানাফী মাযহাবের ফিকাহগ্রন্থ নুরুল 
ইযাহ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল 
ফালাহে বলা হয়েছে, 
৮-534125519 0-0এ1 এট ত95 
০৪ 401০১ ০১০০]।1৩ ৬ ৩৪০০০] 
অর্থাৎ তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত এটা আবু বকর (রাযি.) 
দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


+::::-----------7--__ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


যেসব হানাফী মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন 
তারা সকলেই বিশ রাকাআত 
তারাবীহের পক্ষে হযরত সায়িব ইবনে 
ইয়াধীদ (রাধি.)-এর হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেছেন। তথাকথিত 


রাসূল (সা.)-এর কথা বা কাজ যেমন 
সুনমাত তদ্রুপ সাহাবায়ে কেরামের 
কাজও সুনাত। সেখানে রাসূলের 
সুনাতকে সুন্নাত বলা আর সাহাবাদের 
সুনাতকে মুস্তাহাব বলার কোনো 
অবকাশ নেই, এমনটি কেউ বলেননি | 
রাসূল (সা.) বলেন, 

95910] 942০) 253 চি (5 


.৪02542 
“তোমরা আমার সুনাত ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতের অনুসরণ 
করবে 1৫ 
এখানে রাসূল (সা.) খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতকেও সুন্নাত 
বলেছেন । অতএব দুয়ের মাঝে 
পার্থক্য করা যাবে না ।৯৬ 


আল্লামা ইবনুল হুমাম 
হানাফী (রহ.) ফতহুল 
কদীর নামক গ্রন্থে বলেন, 
তারাবীহের নামায মোট 
২০ রাকাআত | এর মধ্যে 
৮ রাকাআত সুন্নাত বাকি 
১২ রাকাআত মুস্তাহাব । 
তবে আল্লামা ইবনুল 
হুমামের এই তাহকীক 


কেউ গ্রহণ করেননি । বরং 
সকলেই প্রতিবাদ 
করেছেন । আল্লামা 


(রহ.) বলেন, আল্লামা 
ইবনুল হুমাম রেহ.) এমন 


বসাঙ্পক্ট ওলামা সিটি 


গ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 


শত শত আলেম, ওলামা, ছ্বীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টথামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 


আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 


বাঁশবাড়িয়া, পিএইচপি গ্লাস ফ্যাক্টরীর বিপরীতে পশ্চিম দিকে 
85158 (আনুমানিক ১ কিলোমিটার পাকা রোড, নডালিয়া জামে মসজিদ ও 
সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শ্বে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


১২টি ও 

১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 
শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 


ধধানকার্ষদ্ঃ গ্বীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ 


১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চট্টথাম। 
(বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 116131016 : 2557527, 0011 : 01811-20 80 20, 01831-49 12 65 
বিঃদ্রঃ বানাতি হরির ০০০/- ত্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা । 
নগদ মূল্য ৩,৫০ ১০০০/- কিম্তিতে ৪,০০,০০০/- 


১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীও জোর 
প্রতিবাদ করেছেন ।২* 


54535153555, 
রি 2 ৩ এ] 28 ১% ও রা ০৬০১৪ 
০৮৩ ৩৪ এজ হর ণ 


হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাষি-) 
মানুষদেরকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন | অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম 
এটি সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
কারণ হযরত উবাই ইবনেয কাআ*ব 
(রাযি.) সকল মুহাজির ও আনসার 
সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ২০ 
রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন । কোন 
সাহাবী তার প্রতিবাদ করেননি । 
অতএব এটা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ ।৯৮ 


শেষ কথা 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল, 
সহীহ-শুদ্দধ হাদীসের আলোকে 
তারাবীহের নামায বিশ রাকাআত । 
এটি সকল ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ 
করেছেন । এমনকি অনেক আহলে 
হাদীস আলেমরাও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । যেমন আহলে হাদীসদের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেটে 
বলা হয়েছে, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত । ৮ রাকাআত সুন্নাত, ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব । এখানে তারা 
তাদের আত্মপঁজার স্বার্থে যদিও বিশ 
রাকাআতকে ২ ভাগ করেছে, তবে 
একথা অবশ্যই প্রমাণ করলো যে, ২০ 
প্রমাণিত । কারণ মুস্তাহাব তো হাদীস 
ছাড়া প্রমাণ হয় না। 


জুলাই'১৪ 


বিশ রাকাআত তারাবীহ যখন হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত অতএব আসুন 
লিফলেটবাজি করে মানুষের মাঝে 
বিভক্তি সৃষ্টি না করে কাঁধে কাঁধ 
মিলিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
আদায় করে অধিক সাওয়াব অর্জন 
করি। ২০ রাকাআত বিদআত বলে 
গুনাহ কামাই থেকে বিরত থাকি । 
আল্লাহ তাআলা সকলকে তওফীক দান 
করুন । আমীন । 


৯ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 
ও তা নার নন দল 


তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৫ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পু. 
২০৮ 

১ আশ-শা'রানী, আাল-মিফান, খ. ১, পৃ. ২১৭ 
৭ ইবনে তায়মিয়া, মজ্বউল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেকস, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. 
১১২ 

* ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 
৯ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল 


কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৫, 


পৃ ৫৪৫ 


৯ ইউদুক আল-বানুরী, পাত, খ. ৫, পৃ 


৫৪৬ 


* ইউসুফ আল-বানুরী, এাঁওক্ঞ, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

** ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াতু ইবনে 
আবিদীন » ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

১* ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

*” মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 


২, পৃ. ৮৩৯, হাদীস: ১১৭৫ (৮) 

১৯ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল. আাহাদীস . ওয়াল. আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 

খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২, (খ) 

আত-তাবারানী, আল-মুজায়ুল কবীর, 

মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 

মিসর, খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, 

(গ) আত-তাবারানী, আল-মু জাম়ুল 

আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 

মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৭৮৯ ও খ. 
৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) আবদ 
ইবনু হুমায়দ, আাল-মুনতাখাব মিন মুসনদি 
আাবদ ইবনি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুননা, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ 
(ড) আল-বায়হাকী, এওক, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

২০ (ক) ইবনুল জাসদ, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সাসাতু নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. 
৪১৩, হাদীস: ২৮২৫, (খ) আল-বায়হাকী, 
১ প্রা, খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 
২ বদরুদীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, দার ইর়াহইরারিত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 
২১৫) পৃ ১৭৮ 

মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-কান্ধলওয়ী, 

পাঙক, খ. ২, পৃ. ৫৩৪ 

২৬ আয-যায়লায়ী, তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহু 
কনহযিদ  দাকায়িক, টব 
মিসর (১৩১৩ হি. - ১৮৯৫), 'খ. ১. পৃ. 
১৭৮ 

২, আশ-শুররুমবুলালী, মারাকিউল ফালাহ 
শরহু নুরিল ঈষাহ, আল-মাকতাবাতুল 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর প্রথম সংস্করণ: 
০১৪২৫ হি. টা পৃ ১৫৭ 

আহমদ হাঘল, আল-মুসনদ, 

মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত 
_ ইরবায ইবনে সারিয়া এর থেকে বর্ণিত 
২ ইউসুফ আল-বামুরী, ঞাঁওজ্, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাভ্, খ. ২, পৃ. ৪৫ 
২ ইবনে তায়মিয়া, গাঁওক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 


আত্তান্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


মাওলানা লুতফুর রহমান ইবনে ইউসুফ 


ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ কোন স্থানে 


বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ 


থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে । ফলে 


অবস্থান করা। কুরআন-সুন্নাহর 


করেছেন। কেননা একবার তার 


তার আত্মা সর্বদা আল্লাহতাআলার 


পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্ত 


ই*তিকাফ কাযা হয়েছিল । 


যিক্রেই মশগ্ল থাকে | তাই তাকওয়া 


সাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময় সীমার 


মানবজাতির জন্য দুধ ও মধু যেমন 


অর্জন ও আত্মশুদ্ধির জন্য একটি মহৎ 


মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে ইবাদতের 


মহান আল্লাহর মহামূল্যবান নিয়ামত 


নিয়তে) অবস্থান করাকে ই'তিকাফ 


এবং সর্বোত্তম উপাদেয় পানীয় | 


বলে । পুরুষের জন্য ই'তিকাফের স্থান 


তেমনিভাবে একজন মুমিন বান্দার 


হলো জামে মসজিদ এবং মেয়েদের 
জন্য নিজ ঘরের নামাজের জন্য 


জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার বেহেশতি 
উপহার রামাযান মাসের রোজা তার 


নির্ধারিত স্থানে পর্দার আড়ালে অবস্থান 
করা । 


আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য 
অমৃত সুধাতুল্য ৷ মধু ও দুধ যেমন 


ই*তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো 
(বাইতুল্লাহ) _ মসজিদে হারাম । 


শরীরের জন্য মহা-উপকারী উপাদান 
এবং পুষ্টি সাধনকারী পানীয় । 


অতঃপর মসজিদে নববী, অতঃপর 
বাইতুলমুকাদ্দাস। অতঃপর জামে 


তেমনিভাবে রামাযান মাসের রোজা 
মুমিনের আত্মার শান্তি এবং নফসকে 


মসজিদ যেখানে বেশি বেশি লোকের 
জামাআতের ব্যবস্থা আছে। সেটা না 
হলে মহল্লাহর মসজিদ | 

ই'তিকাফ তিন প্রকার। ওয়াজির, 


দমন করে, তাকওয়া অর্জনের জন্য 
এক মহা উপকারী আমল | যে আমল 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য 
এক বিশেষ মহৌষধ | রোযা মুমিনের 


সুন্নতে মুআক্কাদা ও মুস্তাহাব । মান্নতের 
ইতিকাফ ওয়াজিব | রামাযান মাসের 


আত্মাকে শয়তানের সকল প্রকার কু- 
প্ররোচণা থেকে মুক্ত রেখে, মুত্তাকী 


শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নতে 


হওয়ার জন্য অপরিমিত শক্তি ও 


মুআক্কাদা ৷ তবে এলাকার কেউ কেউ 


তওফীক দান করে । 


আদায় করলে সকলেই দায়িত্বুক্ত 


একজন মুমিনের রোযাকে ক্রটিমুক্ত 


হবে । তা না হলে সকলেই গোনাহগার 
হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় 
নবী (স.) সারা জীবনই রামাযান 
মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ 


করে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ 
করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে 
বসা একান্তই প্রয়োজন । কেননা 


করেছেন। তবে তার ইন্তিতকালের 


জুলাই”১৪ 


ই'তিকাফকারী দুনিয়ার সকল পাপ 


ও সুন্দর পন্থা হচ্ছে রামাযান মাসের 
শেষ দশদিনের ই'তিকাফ | 
রামাযানের শেষ দশকে একটি রাত 


রয়েছে যে রাতের ইবাদত হাজার 
মাসের চেয়েও শ্রেয় । 
তাই প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, 
ইন ০5১21201352) 
(3৮555 45 ৮1991 
“তোমরা রামাযান মাসের শেষ 
দশদিনের বেজোড় তারিখে 
(মহাকল্যাণময়) কদর রাতের সন্ধান 
কর ।”১ 
মহিমান্বিত রজনী কদরের সন্ধান 
পেতে হলে এবং মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের রহমত, বরকত এবং 
মাগফিরাত ও ক্ষমার আশা পোষণ 
আমলে বসাই উত্তম কাজ | রামাযান 
মাসের বিশ তারিখ আসরের নামাজ 
মসজিদে পড়ে। অতঃপর সেই 
মসজিদেই ই'তিকাফের নিয়তে বসে 
পড়তে হবে এবং শাওয়ালের চাদ 
দেখা গেলে, ইতিকাফ সমাপ্ত হবে 
অর্থাৎ চাদ দেখা গেলে মসজিদ থেকে 
বের হয়ে আসতে হবে । 


বাল আত্তান্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
98 ৮09৮৫) : ০০৬ জে 8৩ ১০ 
02 এ ডি 2565 25 2 495 
গুদ 
হযরত আয়িশা রোযি.) হতে বর্ণিত, 
যখন রামাযানের শেষ দশদিন আগমন 
করত, নবী করীম (সা.) পরিধানের 
কাপড় মযবুত করে বাধতেন, রাত 


জাগতেন এবং পরিবারের লোক 
জনকেও জাগাতেন ।”২ 


৫৯5০ 547:5 এ 2 ০8419: ৩৪ 
৮55 ভা 50 ৩ এ ও 
. (০৮৪59 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 
রামাযানের শেষ দশ দনে ই*তিকাফে 
বসতেন | 
ইসলামের দৃষ্টিতে ই"তিকাফ 
মহাপুণ্যের কাজ । প্রিয়নবী (সো.) 
বলেছেন, 
১০ ৩৫ ০৮৮5০ 315৯5 ০৪৪ ৩০ 
(৩০৯5 
“যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ 
দশদিন ই'তিকাফ করল সে যেন দুটি 
হজ ও দুটি ওমরাহ আদায় করল 1” 


হে আল্লাহ । আমাদের ইতিকাফের 
মাধ্যমে ইবাদত করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন | 


৯ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, এীঁগজ্, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৪ 


৩ আল-বুখারী, প্রাগুজ, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৫ 


৪  আল-বায়হাকী, শুভাবুল ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৩, পৃ. ৩৯৬, হাদীস: ১৮৬৫, হযরত 
হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিজ্ঞপ্তি 


এত দ্বারা মাননীয় আদালত ও জনগণের অবগতির জন্য 
জানানো হচ্ছে যে, মোঃ রেজা, পিতা- মোঃ ইসা, গ্রাম- মালতিনগং, 
জেলা- বগুড়া, হাল সাং গবিন্দরখিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম-কে আল- 


আমি যে আম মোক্তারনামা প্রদান করেছিলা তা ২১/০৬/২০১৪ ইং 


তারিখে বাতিল করেছি । 


সুতরাং আল-জামিয়া সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কেউ তার সঙ্গে 
কোনো যোগাযোগ বা লেনদেন করবেন না । 


তাং ২২/০৬/২০১৪ ইং 


(মোঃ 


৮4৮ ২:৮৩ 
ঃ মা হালীম বোখারী) 


হা 57৬ চট্টগ্রাম 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 


রে 


ক, 


কি 


রে 


ক, 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ঞ, 
৯ 


পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ। 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুলাই'১৪ -__ আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


অবদান লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত্রি । মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস 
ইতিকাফ করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। 
তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও 
ইতিকাফ করেন | তারপর তাবু থেকে 
মুখটা বের করে বলেন, “আমি 
লায়লাতুল কদর খোজার জন্যই 
রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে 
ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে 
বলা হলো যে, “ওই রাত শেষ দশকে 
আছে । অতএব তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি আরও ইতিকাফ করতে পছন্দ 
করে সে যেনো আবার ইতিকাফ 


জুলাই”১৪ 


করে” ফলে সাহাবীরা তার সাথে 


আবার ইতিকাফ করলেন ।১ 

এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য 
আছে, যার জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও 
র সাহাবীগণ সুদীর্ঘ একটি মাস 
নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত 
রাতে কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? 
র উত্তর এই: বিখ্যাত মুফাসসিরে 
কুরআন ইমাম ইবনে আবু হাতিম 
(রহ.) বলেন, 
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“হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী ইসরাইলের 
চারজন সাধকের কথা বললেন, তারা 
সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে 
আল্লাহর “ইবাদত করেছেন যে, সে 
সময় চোখের পলক মারার মতো 
সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 


লা আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেননি । তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজুয ও 
ইউশা* ইবনে নুন । কথাগুলো শুনে 
সাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্িত 
হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, 
আপনার উম্মত সেই সাধকের আশি 
বছরের ইবাদতের কথা শুনে বিস্ময়ে 
বিমুঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তাআলা এর 
চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের জন্য 
নািল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, 
লায়লাতুল কদরে মাত্র একটি রাতের 
ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ তিরাশি 
বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 
উত্তম। এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও সাহাবাষে কেরাম খুব খুশি 


অন্য বর্ণনায় আছে, একদিন নবী 
(সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার লোকেদের 
আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই 
কম । সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ 
করলেও ওদের আমলের নিকটেও 
পৌছতে পারবে না। তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে লায়লাতুল কদর দান 
করেন যা হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম ১ 
কথিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ.) 
এবং যুলকারনাইন পাঁচশ' মাস ধরে 
রাজত্ব করেন। তাদের সেসব 
আমালগুলোকে আল্লাহ তাআলা কদরে 
উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে 
দিয়েছেন । 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে ০4 
শব্দের অর্থ হয় সম্মান ও মর্যাদা । 
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই 
বলেন, 
৪১০৬5401১৩6 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাঁদা 
বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, 
মহাপরাক্রমশীল ।* 


জুলাই'১৪ 


তাই আবু বকর অররাক বলেন, এ 


অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে 


রাতে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন, 


নামার ফলে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। 


মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইলের 


তাই ওই রাতকে লায়লাতুল কদর বা 


(আ.) দ্বারা মর্যাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাধিল 
হয়েছে। সে জন্য এ রাতটির নাম 
লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার রাত রাখা 
হয়েছে। 

৬ 03 201 29-81 এি 


85255529157 
“আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও 
জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
সৃষ্টি জগতের তাকদীর ভাগ্যলিপি 
লিখে রেখেছেন 1 
তা ছাড়া সুরা আদ-দুখানের তৃতীয় 
আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামীন 
বলেন, “কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই আয়াতের 
ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রোঘি.) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ বছর থেকে আগামী বছর পর্যন্ত 
বৃষ্টি ও রুজি এবং আয়ু ও মৃত্যুর 
পরিমাণ যতটা হবে তা এ লায়লাতুল 
কদরের রাতে নির্ধারণ করা হয়। 
অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
লওহে মাহফুযে যে ভাগ্যলিপি লেখা 
আছে তা থেকে উক্ত বিষয়গুলো এ 
রাতে ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ করিয়ে 
দেওয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের 
রাত বলা হয় । 
যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত 
বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় 
হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) উক্তি মোতাবেক তীরা হলেন 
চারজন ইসরাফীল, মীকাঈল, 
জিবরাঈল ও আযরাঈল (আ.)।? 


এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী 


জমীন সংকীর্ণ হওয়ার রাত বলা হয় ৮ 


লায়লাতুল কদর 
কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং 
রামাযানের শেষ দশকে হয় । শেষ 
দশকের ব্যাখ্যায় আর একটু বিশ্লেষণ 
করে মহানবী (সা.) বলেন, 


০৭1৩৪ 2:9১] 39421250195 
18055 ১৪2 
“তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে 
তা খুঁজে বেড়াও |” 
বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, 'লায়লাতুল কদর 
রাতে-একুশে রাত, কিংবা তেইশে রাত 
অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে রাত 
কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই 
রাত ইবাদতে কাটাবে তার আগেকার 
সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1১৭ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে একবার 
লায়লাতুল কদর একুশে রাতে 
হয়েছিল । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসর 
(রাষি.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


একবার নবী (সা.)-এর যুগে 
লায়লাতুল কদর তেইশের রাতে 
হয়েছিল ।৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) রামাযানের তেইশের রাতে 
নিজ পরিবারের ওপর পানি ছিটিয়ে 
দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর 
(রা.) রামাযানের তেইশের রাতে 
কাপড় ধুয়ে খুশবু লাগিয়ে পরতেন, 
তারপর সেই রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯২ 


ভাষাবিদ্যার মহারথী আল্লামা খলীল 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 


বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 


একদিন রামাযানে আমাকে স্বপ্নে বলা 


____711::0 আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
হল যে, আজকের রাত কদরের রাত। 


“সাহাবী আবু কিলাবা (োি.) বলেন, 


তখন আমি তন্দ্রালু অবস্থায় দাড়ালাম । 
অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম ৷ তারপর আমি 
নবী (সা.) এর নিকটে এলাম | তখন 
তিনি নামায পড়ছিলেন ৷ এরপর আমি 
সেই রাতটির ব্যাপারে খোজ খবর 
নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত ডি 

উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি 
বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, 
রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর 
দি হয় না। বরং তা কখনো 


9] 


লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 

দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 

থাকে 1৯৪ 

কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ 

রাতের যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ 

পাওয়া যায় তা হল এই: “এ রাতে 

কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয় ।শ] 
60১৩:266%$%্র 2 

“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক 

সতর্ককারী 1৯৫ 

৩৫ ৩৪০০ ৬ 295 সণ 05 ০ 

88৫8৮58৯১29 
“এ রাতে আল্লাহ রাববুল দি 


শান্তিময় হয় 1১৬ 
সারা জমিনের কাকর কুচি যত তার 
চেয়েও বেশি ফেরেশতা এই রাতে 
অবতরণ করে 1১৭ 


অন্য বর্ণনায় আছে, “আকাশের তারা 
যত তার চেয়েও বেশি ফেরেশতা 
অবতরণ করে 1৯৮ 

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রোযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের শেষ 
দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর 
ইবাদত ও সাধ্য-সাধনা করতেন ।১ 
তিনি কেবল একা নন, বরং 
পরিবারবর্গকেও সেই ইবাদতে শামিল 
করতেন । যেমন হযরত আয়িশা 


(রাযি.) বলেন, যখন রামাযানের শেষ 


বিশেষ নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও 
রূুছল আমীন জিবরাইল (আ.) 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় 


দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
জাগতেন 
জাগাতেন 1২০ 


এবং পরিবারবর্গকেও 


হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 


হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণিত হাদীসে 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [রা.] 


দারুল ইফতা-ইত্ললামী গবেষণী কেন্দ্র, চউগ্রাম । 


চে সস্বীন্স ২ জ্গীলীশিি- শ্পিস্বশী 


্হত₹লত্ভুস্ব ক ্ুত্বাহ্্্লী ১৩ হ্যাকার স্বা-্পী যয ্ভুড্রালয হুল ০বচভুক্স বুক ল্য ুযহ্-্পী্িিনবকলক্ব 


আবাদিক/অনাবানসিক/ে্ডেু কেয়ার 


৬. আবান্িক দে জ্ন্্ত স্মুকন্ম 
াবাত্েরর বতবজ্হা 
২. আক বল স্সিশউটাল তাৰ । 
৯৮- হহান্জতদল আান্বীলীত দম্ষত্তী 
বাড়ানোর জন্ম আরবী, বাহলা ও 
হতুরেজী ন্বাযস বক্তৃতা ও চলা 
গাভা। 


৯৮. বর্পীর নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের 
মাধ্ততম ছা আআমলী হিতে 


মান্র ভিন না চার বচত্েরে অভ্িত্ভ হাফিজ ৩ ন্ড্রারী সাতহতবর অক্তরাবখাতুন্ শাজ্ব্িদসহ সর্প কুক স্বীফ 


০হ কতজন 
সাস্াপাশ্পি ক্লাস এফাল "র্ষভ্ত বাহলাছদেস্ণ মাদলান্না শ্পিক্ষা_ ০বার্ভ ছাকা কর্তৃক এআলিত বাংলা, অক ও ইৎতেজিদ বিবক্ষশুলো 
পভ্ান্বো একস । হজ ম্বাক্তিন সাও ১ বচন ৯ শ্রী সস্বাসনী সপীম্কাসহু জ্ঞীীত নুহ পনর্ভ্জ শ্পিম্ষী তেও হজ । 


পিত্ডা গাটেন্বি ও 1কিত্তান হিত্ভান্স 


এ বিক্ভীতুগী ৫ তব আবালিস্ব শল্বহ, 


2 ভাতা 
27 75 


দহ নাহার তিদরা নিস? 

টা এাত্লা বহর । “ত্তাতহজীী” এক বছর “ইহবত্তদাক্সী” 

কিল বছন । 

সি 5 নত পানা ১ ই লজিন 1 
সফি ব্বিবীত্তি 


শীচ বছর, 


ও জ্পৌল । ৮ স্লাশীরপা ভান । ২৮. াজ্কনিক্সী ও 


াত্সনিচ্গাল । ১৭-০- 


এলম্ধাতলন্খি ও গত্বন্বলীা বার্ন । ১১. ্লাহস্কত্িক অনুষ্ঠান ও স্ুুজ্ছ বিতিলাদন । 


ঞ্ জ্ঞাত €হস্কজ্ক স্নস্পন্ সকা্রী হান্রহদলত্ক আারনীর স্লাম্পাস্পাম্পি াঁহ্লা, ত্বক, উইহ্তরিভ্গী, স্নহ্মীজ্জ, ্বিভ্ভান্য ও 
ন্সিভউডৌো- স্বহু ব্লগীসন ভ্। "পশু -শীচ্পীন্ব বা হতবি১ হ্বস্পীবাভলীহু | 


এ িত্ভাত্গী 
ত্তাজ্টিদি-্নহ্-্কাতল কুব্ধত্যান্ন 
দল ওযা হয | 


বন সক্ডিল১ €হান্তিৎু নু ১৬৩৩ 


সি টা ৫হ্খত্ক আআ-্নতেরেল আনন বশ্পি্ষলা াকুল্িত্টীনি 
সশজ্বীষ্ষ শ্িখততত আত্বরতী বিভ্ভিন্ব এল স্বাালণ শ্পিস্ষিত €লীুতদন্লত্ক কুলত্ান্য শিল্ষী 


বাঁ, বক্স, 


্ ২ রবন্সাক্ীল্লহ 


০লৌড, ক্ির্রিজি বাত্জীল, উউউআীচ্ম 


€যালাতযাললা 


জুলাই”১৪ 


২১৯7৯ ৫৮৪-১৩৯২৯২৮২১৩০ 


২৯৯৬ 7১-৯৯৬৬ক ৮ ২-৯১৩৩ 


২১১ 7৯২১-৯১-৪৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 


হযরত কাব (োযি.) বলেন, 


স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা 
থাকতেন এবং বিছানাপত্র গুটিয়ে 
রাখতেন আর এভাবে ভোর করে 
দিতেন । অর্থাৎ ইশা থেকে সাহারী 
পর্যন্ত ইবাদাত করতেন ।১১ 
হযরত যয়নাব বিনতে উম্মে সালামা 
(রাযি.) বলেন, রামাযানের যখন 
দশদিন বাকি থাকতো তখন নবীর 
(সা.) পরিবারের যে কেউ সালাতে 
দাড়াতে সক্ষম হতো তাকে তিনি 
সালাতে না দাড় করিয়ে ছাড়তেন 
না।২২ 

বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, 
দাড়িয়ে ও বসে যিকররত মুমিন 
বান্দাকে এ রাতে জিবরাঈল (আ.) 
সালাম দেন এবং ফেরেশতারা 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ।৯ 


সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও 
আল্লাহর বিভিন্ন যিকরের মাধ্যমে 
কাটানো উচিত । 
হযরত আয়িশা (োযি.) বলেন, 
একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল সো.)! আমি যদি জানতে পারি 
যে, কোন রাতটা কদরের তাহলে ওই 
রাতে আমি কী দুআ বলব? তিনি 
বললেন, এ দুআ বলবে, 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় | তুমি ক্ষমা 
করা ভালোবাসো । অতএব আমাকে 
ক্ষমা করো 1১৪ 
অন্য বর্ণনায় মা আয়িশা (রাযি.) 
বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, 
কোন রাতটি কদর তাহলে আমার 
বেশিরভাগ দুআ হতো: 

(2309 25011 9৩) 
'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও 
নিরাপত্তা কামনা করছি 1২৫ 


জুলাই”১৪ 


লায়লাতুল কদরে যে ব্যক্তি তিনবার ঁ 
২8151 বলবে; প্রথমবার বলার জন্য 
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন 
এবং তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন ।৯* 

সুতরাং কদরের রাতে উক্ত দুআগুলো 
অধিকমাত্রায় পড়া উচিত। আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮২৫, হাদীস: ২১৫ (১১৬৭) 

২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাষী, 
তাফসীরুল কুরআনিল জাযীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 
১৯৪২৬; খে) ইবনে কসীর, তাফসীর্ল 
কুরআনিল আযীয, দারুল কুতুব আল- 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ- ৮, পৃ. ৪২৬ 
ও মালিক ইবনে আনাস, ভআল-মুওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্জ, ২২:৭৪ 

« মুসলিম, গজ খ. ৪, পৃ. ২০৪৪, হাদীস: 
১৬ (২৬৫৩) 
ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ৩২, পৃ. ২২৯ 

" আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 

রজান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 

কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 

৮ আশ-শওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারু ইবনি 
কসীর, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৭৫ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৭, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭, হাদীস: ২২৭১৩, 


হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 
১ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৮২৭, হাদীস: 


২১৮ (১১৬৮) 


মুসানাীফ, . আল-মাকতাবুল 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. ₹ ১৯৮২ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ২৫২, 
হাদীস: ৭৬৯৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আদ-দুখান, ৪৪:৩ 

* আল-কুরআন, স্ুর/ আাল-কদর, ৯৭:৪-৫ 

১ ইবনু খুযায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ২১৯৪ 

»৮ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

১৯ মুসলিম, এরাও, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২০ মুসলিম, গাওজ্, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ আত-তাবারানী, আল-ু 'জায়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 
১৩, হাদীস: ৫৬৫৩ 

২২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
৯৯৯ ব্রি) খ. ৪, পৃ. ২৬৯ 

আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ২৯০-২৯১, হাদীস: ৩৪৪৪, 
রর আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 


তত 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২৫ ইবনে আবু শায়বা, এ্রাঁঙভ্, খ. ৬, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ২৯১৮৯ 

২ ইবনে কসীর, গ্রাঙজ, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ 
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মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া- 
ফ্যাসাদ লাগানোর ক্ষেত্রে সবসময় 


করে । ওই চরিত্রের লোকদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের হাত সম্মিলিতভাবে 
উঠবে, তারা যদি কোনো মুসলমানের 


প্রধান ভূমিকা পালন করেছে 
মুনাফিকরা । ওই মুনাফিকরা বেশির 
ভাগ সময় মুসলিম সেজে 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। 
আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ 


সন্তান হয় তবুও | মদীনা সনদে এটাও 


বিস্তারিত তুলে ধরেছেন । ড. তোয়াহা 
হোসাইন মুসলমানদের পরস্পরে 
সংঘটিত দুটি এতিহাসিক যুদ্ধ “জামাল* 
ও সিফফিনের চমৎকার বিশ্লেষণ 


বলা হয়েছিল, কোনো মুসলমানকে 


করেছেন । “জঙ্গে জামাল” হয়েছিল 


কাফেরের বদলে হত্যা করা যাবে না 


হযরত ওসমান (রোযি.)-এর 


এবং কোনো মুমিনের বিপরীতে 


(সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে 


কাফেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। 


ইন্তিকালের পর; হযরত আলী (রাযি.) 
ও হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 


মদীনায় গেলে সেখানে তার বিরুদ্ধে 


পাকিস্তানের লেখক রফিক দোগর তার 


অনুসারীদের মধ্যে । ইরাকের কুফা ও 


ষড়যন্ত্রকারীরা একটি মসজিদ নির্মাণ 
করে । ইতিহাসে সেটি “মসজিদে 


রচিত আল-আমিন" গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে মদীনা সনদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 


জেরার নামে পরিচিত । কুরআন 
মজীদেও মসজিদে জেরারের 
আলোচনা এসেছে। ওই মসজিদটি 


বসরায় একটি গ্রুপ ঘোষণা করে দিল, 
যতক্ষণ হযরত ওসমান রা.-এর 


করেছেন । চার খণ্ডের ওই বইটিতে 
নবী করিম (সা.)-এর জীবনী পড়ে 


ব্যবহার করতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রকারীরা | রাসুল (সা.) ওই 


পীয়তারা করেছে। রাসুল (সা.)-এর 


মসজিদটি গুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । 
মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসুল (সা.) 


হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত না হবে 
ততক্ষণ নতুন খলিফার আনুগত্য 
করবো না । রাসুলপত্রী হজরত হযরত 
আয়িশা (রাষি.)-এর মতও এটা ছিল 
যে, হজরত ওসমান (োযি.)-এর 


ইন্তেকালের পর তাদের ওই ষড়যন্ত্র 
আরো বেড়ে যায় । 


হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া 
হোক | হজরত আলী (রাযি.) একথা 


মিসরের পণ্তিত ড. তোয়াহা হোসাইন 


ঘোষণা দিলেন প্রকৃত ঈমানদারেরা 


হযরত ওসমান গনী (রাযি.) ও হযরত 


এক্যবদ্ধ হয়ে ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 


জানতে পেরে তিনিও এটা মত দিলেন 
যে, হজরত ওসমান (োযি.)-এর 


আলী (রাযি.)-এর আলাদা আলাদা 


হত্যাকারীদের সাজা হওয়া উচিত । 


দীড়াতে হবে যারা চরমপন্থা অবলম্বন 
করে, জুলুম-নির্যধাতনের পথ বেছে নেয় 


জীবনী রচনা করেছেন । এতে তিনি 
সম্মানিত দুই সাহাবীর বিরুদ্ধে 


এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি 
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মুনাফিকদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কথা 


হজরত আলী রা. হজরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর সঙ্গে বিরোধ মেটানোর 
চেষ্টা করেন; বাসারায় উভয়ের গ্রুপের 
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মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়। হযরত 


অবস্থান করেন । তিনদিন পর তিনি 


আলী (রাযি.) ও হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-এর সমর্থকেরা যখন 
সমঝোতার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে 
যান তখন মুনাফিকরা বিচলিত হয়ে 
পড়ে । মুনাফিকদের সরদার ছিল 
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা । ওই লোক 
প্রথমে ছিল ইহুদি, পরে ইসলাম গ্রহণ 
করে । কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর সে 
মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে 
লিপ্ত থাকে । আবদুল্লাহ ইবনে সাবা 
যখন জানতে পারলো মুসলমানদের 
দুই পক্ষ পরস্পরে লড়াইয়ের পরিবর্তে 
সমঝোতায় পৌছে যাচ্ছে তখন সে 
একটি চক্রান্তের ফাদ তৈরি করলো । 
এক রাতে তার কিছু লোক হযরত 
আলী রোযি.)-এর পক্ষে অবস্থান নিল 
আর কিছু লোক অবস্থান নিল হযরত 
আয়িশা (োযি.)-এর পক্ষে । তারা 
পরস্পরের ওপর তীর মেরে লড়াইকে 
উক্কে দিল । 

রাতের অন্ধকারে মুনাফিকদের এই 
চক্রান্ত সফল হলো । মুসলমানদের দুই 
পক্ষ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত 
হলো। হযরত আলী (রাযি.) এই 
লড়াই এড়ানোর অনেক চেষ্টা 
করেছেন, কিন্ত সফল হননি । কারণ 
হযরত আয়িশা (োযি.)-কে একটি 
উটের ওপর আরোহন করিয়ে যুদ্ধের 
ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। 
হযরত আলী (রাযি.) যখন দেখলেন 
উভয় দিকে সাহাবারা শহীদ হচ্ছেন 
তখন তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.)- 
এর উটের ওপর হামলা করার নির্দেশ 
দিলেন । আঘাত পেয়ে উট মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ল । পরে হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-কে অত্যন্ত সম্মান-সম্রমের 
সঙ্গে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরত 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এভাবে যুদ্ধ থেমে 
যায় । যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাযি.) 
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন । যুদ্ধে 
যারা নিহত হয়েছেন সবার জানাজা 
তিনি নিজে পড়ান। হযরত আলী 
(রাযি.) তিনদিন পর্যন্ত বাসারার বাইরে 
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শহরে আসেন এবং হযরত আয়িশা 
(রাি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
হযরত আলী (রাযি. তার 
অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন, উম্মুল 
মুমিনীন (মুমিনদের মা) হযরত 
আয়িশা (োযি.)-এর সম্মানে যেন 


চক্রান্ত করে প্রথমে হযরত আলী 
(রাঘি.) এবং হযরত আয়িশা (রোযি.)- 
এর মধ্যে যুদ্ধ বাধায় । পরে হজরত 
আলী (োযি.) ও হযরত মুয়াবিয়া 
(রাষি.)-এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে । 
পরে হযরত আমর ইবনুল আস 
(রাযি.)-এর সঙ্গে তাদের দুজনকেও 


কোনো ক্রটি না হয়। ফিরে যাওয়ার 


হত্যার ক্ষেত্র তৈরি করে । 


সময় তিনি জানতে পারলেন কুফাবাসী 
দুই লোক হযরত আয়িশা (রাঘি.)-এর 


আমি এতিহাসিক ওই ঘটনাগুলো 
বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়েছি । 


সঙ্গে বেয়াদবিমূলক আচরণ করেছে । 


আজও কিছু মুসলমান নামধারী 


তখন হযরত আলি (রাঘি.) তাদের 
ডেকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-এর 
খিলাফতকালে মুনাফিকদের বড়যন্ত্ 
অব্যাহত থাকে । মুনাফিকরা একদিকে 
হযরত ওসমান (োযি.)-এর 
হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করতো 
অন্যদিকে হযরত আলী (রাযি.) যেন 
হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার মতো 
শক্তি অর্জন করতে না পারে সে চেষ্টাও 
অব্যাহত রাখতো | এভাবেই হযরত 
আলী (রাযি. ও হযরত মুয়াবিয়া 
(রাষি.)-এর অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ 
সৃষ্টি হয়। অপর আরেকটি গ্রুপ সৃষ্টি 
হয় যারা হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
মুয়াবিয়া (রাযি.) ও হযরত আমর 
ইবনুল আস (রাযি.)-কে ঝগড়া- 
ফাসাদের মুল হোতা সাব্যস্ত করে 
তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ওই 
গ্রুপটি একপর্যায়ে হযরত মুয়াবিয়া 
(রাি.)-এর ওপর হামলা করে বসে। 
তবে সে হামলা সফল হয়নি । হযরত 
আমর ইবনুল আস (োাযি.) এজন্য 
বেঁচে যান যে, তিনি অসুস্থতার কারণে 
মসজিদে আসেননি ৷ কিন্তু হযরত 
আলী (রাষি.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
সফল হয় এবং তাকে শহীদ করে 
দেওয়া হয়। 

হয়ত কোনো কোনো ইতিহাসবিদ 
এসব ঘটনা সত্য বলে মানবেন না, 
কিন্তু আমি নিছক ড. তোয়াহা 
হোসাইনের বিশ্রেষণ বর্ণনা করলাম । 
এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুনাফিকরা 


মুনাফিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করে যাচ্ছে । তারা মুসলমানদের ওপর 
কুফুরির ফতোয়া আরোপ করে 
মুসলমানদেরই হত্যা করাচ্ছে । যখনই 
মুসলমানদের বিরোধপূর্ণ বিবদমান 
গ্রুপগুলোর মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে 
আলোচনার চেষ্টা চলে তখনই 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার গোষ্ঠী এমন 
কোনো ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাতে 
মুসলমানরা আলোচনা ছেড়ে ফের 
লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয় । 
আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
নিতে হবে। জঙ্গে জামাল ও 
সিফফিনের পরে সংঘটিত হয়েছিল 
কারবালার হদয়বিদারক ঘটনা । 
সেখানে মুসলমানরাই মুসলমানদের 
হত্যা করেছিল। এসব ঘটনা কেন 
ঘটেছিল? এ ব্যাপারে মুসলমানদের 
ভাবতে হবে। ওই মুনাফিকদের 
চিহিন্ত করতে হবে যারা মুসলমানদের 
পরস্পরে ঝগড়া-লড়াই বাধায় । 
মদিনার সনদ থেকে শিক্ষা নিন, 
মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদ বিস্ত 
কারীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হওয়া 
সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । 
কোনোক্রমেই বৈধ নয় । আসুন, এ 
যুগের আবদুল্লাহ ইবনে সাবাদের চিনে 
রাখি | মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হলে সব 
ষড়যন্ত্রের জাল ছিনন হতে বাধ্য | 
[পাকিস্তানের দৈনিক জং থেকে অনুদিত] 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


ফরযের পর দুআ 
ফরয নামাযের পর বিভিন্ন দুআর কথা 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । উপর্যুক্ত দুআসমূহ এরই 
জ্বলন্ত প্রমাণ । তেমনিভাবে ফরষের 
পর দুআ কবুল হওয়ার কথাও হাদীস 
দারা প্রমাণিত । 
রী || ১45 6 5৪ :০$ এডি 
০৭ 92 ১5) :5$ ৫ 55 
(০৫ বি ৩1221 2১5 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর নিকট 
জানতে চাওয়া হল, কোন সময় দুআ 
করলে কবুল হওয়ার বেশি আশা রাখা 
যায়? তিনি উত্তর দিলেন: শেষ রাতের 
দুআ এবং ফরয নামায সমাপ্তির পর 
যে দুআ করা হয় ।২ 


দুআর পদ্ধতি 
দুআর শুরুতে আল্লাহ তাআলার হামদ 
ও নবী করীম (সা.)-এর ওপর দরূদ 


জুলাই”১৪ 


পাঠ করবে । অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও 


প্রতি দরূদ পাঠ করে নিজের জন্য দুআ 


নম্রতার সাথে, দুআ কবুল হওয়ার প্রতি 
দৃঢ়বিশ্বাস রেখে এবং চোখের অশ্রু 
প্রবাহিত করে নিজ প্রত্যাশা আল্লাহর 
দরবারে পেশ করবে । 


এ ১৪99 এ ৬৪ :98 ১০৫ ৬৪ 
এ একি এ ০ টি এ রড 

এ নি 
৫ 027 ক ই টা রি ৩5০ 


১০ ৬০৯ ২০ এ এ এ 

(0 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমি নামায 
পড়ছিলাম । তখন নবী করীম (সা.)- 
এর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকরও 
ওমর (োযি.)। আমি নামায শেষে 
বসে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলাম 
এবং তারপর নবী করীম (সা.)-এর 


করলাম । তখন নবী করীম (সা.) 
আমাকে লক্ষ করে বললেন, “তুমি 
প্রার্থনা কর, তোমাকে দান করা হবে । 
তুমি প্রার্থনা কর, তোমাকে দান করা 


গত 


দুআতে হাত উঠানো 

স্বাভাবিক দুআতে হাত উঠানো নবী 
করীম (সা.) থেকে সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত । ফরয নামাযের পর হাত 
উঠিয়ে দুআ করাও নবীজি থেকে 
প্রমাণিত রয়েছে । 


144 4৩৩৪৩05৮৪৬০ 
65776121052 ৪518: 
৩1) 55০656652৮৮ 
(2৬৮4 ৩ ৮ ৭495 
4০৮৩4901495, (45১০ 
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“হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে 
বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোঘি.) এক ব্যক্তিকে নামায 
শেষ হওয়ার পূর্বে দুই হাত উঠিয়ে 
দুআ করতে দেখলেন । তারপর যখন 
সে নামায সমাপ্ত করল, আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (োযি.) তাকে বললেন, 
নবী করীম সো.) নামায থেকে ফারেগ 
হওয়ার (শেষ করার) পূর্বে হাত উঠিয়ে 
দুআ করতেন না, বরং নামায শেষে 
হাত উঠিয়ে দুআ করতেন 1 


৪০৫9৩ পু ঞ1 4520 80228 ৬ 
221 ১০ (8 :১8) 7১০০ 9 ও 
দে ০৪০ ৮১ ও 8212 ০৪]%। ঠে 


হে পপ 


৬ ৩5 2184 এটি 9 ০ রা 
5 এ 095 এ তে ৩7৪ 

(১০5১2 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যুহরের 
নামাধের পর এই দুআটি পাঠ 
করতেন, “হে আল্লাহ! আপনি 
ওয়ালিদ, সালামা, আইয়াশ ও দুর্বল 
মুসলমান যারা কোন কৌশল ও পন্থায় 
কাফিরদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে 
না, তাদেরকে মুক্তি দান করুন ।”৫ 
হযরত আনাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে 
কোন মুমিন বান্দা প্রত্যেক নামাযের 
পর তার উভয় হাতকে আল্লাহর 
সামনে প্রসারিত করে নিম্নোক্ত দুআটি 
পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
তার হাতকে শূন্য অবস্থায় ফেরত 
দিবেন না । দুআটি হচ্ছে, 
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এ 
“হে আল্লাহ! হে আমার, ইবরাহীম, 
ইসহাক, ইয়াকুব, জীবরাঈল, মিকাঈল 
ও ইসরাফীল (আ.)-এর ইলাহ! 
আপনার কাছে আমার দুআ কবুল 
করার জন্য প্রার্থনা করছি । কেননা, 
আমি অসহায় । আমার দীনের সংরক্ষণ 
কামনা করছি । কেননা আমি আক্রান্ত । 
আপনার রহমত কামনা করছি। 
কেননা আমি গুনাহগার । আমার 
দারিদ্র্য দূর করে দাও । কেননা আমি 
মিসকীন ও বেসাহারা ।%৬ 


; &257 এ 4১43৩ 94585 
[5৫১5 22৭ এিে £ 
1 ভি ও 5 ৬ এ 46 ৬ 
145 26 ০০ ও ৬৪৮ 2 ৩৪. 11305 

.শই। টি ১0493 23545) শি 
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হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আল- 
ফাহরী (োষি.) মুস্তাজাবুদ দাওয়াত 
ছিলেন। তিনি একদল সেনাদেরকে 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


একটি পথের গলিতে অনুশীলনের 


করেছেন, যখন কতক লোক হাত 
উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কোন বন্ত 
প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
অবশ্যই তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের 


হাতে দান করেন 1”? 
: এ শে ১৪ ০3০৪।৩4-৫৬৪ 
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“হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত 
লজ্জাশীল ও দয়ালু । বান্দা যখন তার 


সামনে দুই হাত প্রসারিত করেন, তখন 


নির্দেশে দিলেন। অতঃপর যখন 
দুশমনের সাথে মুখোমুখী হয়, তখন 
তিনি বললেন, আমি নবী করীম 
(সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, 
কোন জামাআত যদি একত্রিত হয়ে 
তার মধ্যে কাউকে দিয়ে দুআ করায় 
এবং অন্য সব লোকেরা তাতে আমিন 
বলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা 
তাদের দুআ কবুল করবেন । অতঃপর 
তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন 
করে দুআ করলেন, “হে আল্লাহ! 
আমাদের রক্তকে হেফাজত করুন এবং 
আমাদেরকে শহীদের সওয়াব দান 
করুন ।”৯ 


তিনি তা শুন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে 
লজ্জাবোধ করেন ।”৮ 


এ যাবৎ ফরযের পর হাত উঠিয়ে দুআ 
করার কথা বলা হয়েছে । অন্য একটি 
রিওয়ায়তে সংঘবদ্ধ হয়ে একজনের 
দুআ করা এবং উপস্থিত অন্য সব 
লোকরা আমীন বলার কথাও হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে । 


সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, ফরয নামাযের পর হাত 
উঠিয়ে দুআ করা মুস্তাহাব । যদি ইমাম 
ও মুক্তাদি সকলে একক্রে হাত উঠিয়ে 
দুআ করে, তা জায়েয ও মুস্তাহাব । 
তবে এখানে কতিপয় বিষয়ের প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । 

১. এই দুআ নামাযের অংশ নয় । 


[| আত্তান্তহীদ ২৬ 


|ম।-।দ।র্শ।ন 


২. এই দুআ জরুরি বা অত্যাবশ্যক 
কিছুও নয় । 

৩. এখানে সংঘবদ্ধ দুআর ব্যাপারটা 
প্রাসঙ্গিক ও অনানুষ্ঠানিক | 


৫ 


এ ধরনের আরও অসংখ্য বাণী 
আমাদের আসলাফ থেকে পাওয়া যায়, 
যা সংক্ষিপ্ত এই বইটিতে পরিবেশন 
করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে 


৪. যারা এতে শরীক হবে না তাদের 
কোন ধরনের নিন্দা করা যাবে 
না। 

এসব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে 

ইমাম ও মুক্তাদীদের একত্রে হাত তুলে 


কতিপয় গায়রে মুকান্রিদ আলেমদের » 
ফতওয়াও জানা থাকার প্রয়োজন মনে 
করছি। এই ফাতাওয়াসমূহ নবীজির 
নামায নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা 
হয়েছে। 


দুআ করা এবং ইমাম সাহেব শিক্ষার 


হাফিয আবদুল্লাহ রুপড়ি বলেন, ফরয 


নিয়তে জোরে দুআ করলে মুক্তাদীদের নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা 
আমীন বলা, শরিয়া দৃষ্টিতে তাতে প্রচলিত পদ্ধতি সঠিক 1৯ 
অসুবিধার কিছু নেই। ফরযের মিয়া নযির হুসাইন দেহলবী বলেন, 


পর প্রচলিত দুআ সম্পর্কে কতিপয় 
ফতওয়া উল্লেখ করা হল । ফাতাওয়া 
আলমগীরীতে লেখা হয়েছে, 
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ইমাম সাহেব যখন আদিয়ায়ে মাছুরার 
সাথে উচ্চস্বরে দুআ করে এবং তার 
সাথে মুক্তাদীরাও দুআতে শরীক হয়, 
তাদেরকে শিখানোর উদ্দেশ্য এভাবে 
উচ্চস্বরে দুআ করলে কোন সমস্যা 
নেই 1৯? 


আল্লামা ইবনে নুজাইম (রেহ.) 
সালাতুল খুসুফ বা চন্দ্রগ্রহণের 
নামাযের কথা উল্লেখ করে লিখেন, 
এই নামায যদিও পৃথকভাবে আদায় 
করা হয়, তবে দুআ ও কান্নাকাটির 
জন্য সকলে একত্রিত হয় । কেননা 
একত্রিতভাবে দুআ করলে তা কবুল 
হওয়ার বেশি আশা করা যায় | যদিও 
নামায একাকী পড়তে হয় ।৯ 

আল্লামা ইউসুফ বিশ্বুরী (রহ.) লিখেন, 
“এসব রেওয়ায়ত বর্তমান প্রচলিত 
নামাযের পর সংঘবদ্ধ দুআ প্রমাণিত 
করার জন্য যথেষ্ট । এ কারণে 
আমাদের ফকীহগণ নুরুল ঈযাহ ও 
এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থে 
মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন । ইমাম 
নববী (রহ.) শরহুল মুহায্যব গ্রন্থে 
লিখেন যে, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী 
নামায আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক 
নামাযের পর দুআ করা মুস্তাহাব, এতে 
কারো দ্বিমত নেই ৯২ 


জুলাই”১৪ 


চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ফরয 
নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা 
জায়েয ও মুস্তাহাব । যায়দ (যিনি এই 
দুআকে বিদআত বলেছেন) ভুল 
বলেছেন ।১৪ 
মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতশ্বরী বলেন, 
কোন কোন রিওয়ায়েতে নামাযের পর 


হাত তুলে দুআ করার কথা রয়েছে ।৯ 
[সমাগড] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত: এপ ওঠিও 2০5 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫২৬, হাদীস: ৩৪৯৯ 

ও আত-তিরমিহী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯, হাদীস: ৫৯৩ 

+ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ারিদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খি.), খ. ১০, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
১৭৩৪৫; খে) আত-তাবারানী, আল- 
মর্জায়ল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৩, পৃ. 
১২৯, হাদীস: ৩২৪ 

« (ক) ইবনে কসীর, ত/ফসীরঙ্ল কুরআনিল 
আযষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৪৫; খে) 
আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৫, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৯২৮৫ 
১ ইবনুস সুনী, আমলুল যাও ওয়াল লায়ল 
£ সুলুকুন নবী মা? রাবিবিহি আযৃযা ওয়? 
জালা ওয়া মুআশারাতুহু মাআল ইবাদ, 
দারুল কিবলা, জিদ্দ, সুউদি আরব / 
মুওয়াস্সিসাতু উলুমিল করুআন, বয়রুত, 
লেবনান, পৃ. ১২১ হাদীস: ১৩৮ 

* কে) আল-হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
১৭৩৪১; (খে) আত-তাবারানী, আল- 
ম্জায়ুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৫৪, 
হাদীস: ৬১৪২ 

৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৫৬, হাদীস: ৩৫৫৬ 

৯ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৭০, হাদীস: 


১৭৩৪৭; (খ) আত-তাবারানী, আল- 
যজাম়ুল কবীর, _ মাকতাবাতু ইবনে 


তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ২১, 
হাদীস: ৩৫৩৬ 

১০ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. 
৩১৮ 

» ইবনে নুজাইম, আশ-আশবাহ ওয়ান 
নাযায়ির আলা মাযহাবি আবী হানীফা 
আন-নৃ'মান, দারুল কিতাব আল-ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. - ১৯৯৯ খরি.), খ. ১, পৃ. ৩৩২ 

১২ ইউসুফ বিনুরী, মাআরিফুস সুনান শরহু 
স্ুনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ₹ ১৯৯২ খি.), খ. ৩, 
পৃ ১২৩ 

৯৩ হাফিয আবদুল্লাহ রুপড়ি, ফাতাওয়? 
আহলে হাদীস, খ. ২, পৃ. ১৯০ 

»৪ মিয়া নযির হুসাইন দেহলবী, ফাতাওয়া 
নাধিরিয়, খ. ১, পৃ. ৫৬৬ 

১» মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া 
সানাইর়া, খ. ১, পৃ. ৫২৭ 
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জ্ঞান 


নামের যুগল-বন্ধন 
শ্বাশত ও প্রাকৃতিক 


ও আল্লাহ 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি প্রথম 


থেকে একজনকে মনোনীত নবী প্রেরণ 


দীর্ঘকালব্যাপী সেখানে কোনো নবীরও 


করেছেন । যে জনপদকে তার 


যে ওহি_ নাজিল হয়েছিল; যদি তার 
আগে পৃথিবী সকল জ্ঞান ও বিদ্বানদের 
একত্র করা হতো, যাদের ব্যাপারে 


অধিবাসীদের এমন কোনো সামষ্টিক 


আগমন ঘটেনি । মহান আল্লাহ বলেন, 
এখানে পবিভ্র-পরিচ্ছন জীবনধারার 


বৈশিষ্ট্যে সম্বোধন করা হয় যা সকলের 
পরিচিতিমূলক প্রতীকী নাম হয়ে উঠে; 


কথিত আছে যে, তারা আকাশের 
তারকা খুলে আনতে পারে, চুল থেকে 
তার চামড়া আলাদা করতে পারে, 


জগতের সুক্ষাতিসূক্ম সবকিছুর নাড়ি- 


সবক, দুক্কর্মের পরিণতি সম্পর্কে 
সতর্কবার্তা তথা হেদায়তের মিশন- 


তারা উম্মি। বুঝতে অসুবিধা হবার 
কথা নয় যে, এ জনপদ শিক্ষার 
আলোবঞ্চিত অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত | 
এমন শিক্ষাবঞ্চিত জাতির কাছে, 


নক্ষত্র বুঝেন তাদের প্রতি যদি প্রশ্ন 


অশিক্ষার যুগপর্বে তিনি নবী হিসেবে 


ধারাবাহিকতা ছিল অনুপস্থিত । এমন 
প্রেক্ষাপটে (সমকালীণ পৃথিবীর 
সমবেত জ্ঞানীদের কাছে উত্থাপিত 
সেই প্রশ্নের জবাবে তারা কী বলবেন) 
যখন তার কাছে প্রথম বার্তা এলো 


ছুড়ে দেয়া হতো যে বলুন তো এমন 


আগমন করেন যখন পুরো মক্কায় যদি 


আল্লাহর পক্ষ থেকে, সমগ্র জাহানের 


একটি জনপদে যে ভূখণ্ডের লোকজন 
শিক্ষিত নয়, যারা ছিল 11101-819 


কলম খুঁজতে বলা হতো তবে বহু 
কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানে দু'চারটি কলম 


নিরক্ষর; যারা এ নামেই পরিচিতি 
পেয়েছিল । এমনকি ইহুদিরা বলতো 


হয়তো পাওয়া যেতো । আর উঠে 


অুষ্টার পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার হেদায়তের 
একচ্ছত্র মালিকের পক্ষ থেকে, 
মানবতার পধপ্রদর্শন বিষয়ে নিরঙ্কুশ 


আসতো ওরাকা বিন নওফেল প্রমুখের 


ক্ষমতাবানের পক্ষ থেকে “এবার 


উম্মি লোকদের ব্যাপারে আমাদের 
কোনো-ই করণীয় নেই" [সুরা আলে 


মতো হাতোগোণা ক'জন লোকের নাম 
যারা তখনকার শিক্ষিত ছিলেন । 


ইমরান: ৭৫]। আর তারা কী বলতো, 


ওরাকা বাইবেলের জ্ঞান রাখতেন | এ 


আপনারা বলুন যে, সে বার্তার সূচনা 
কী রূপ হতে পারে? আপনাদের অন্তর 
কী বলে? যুক্তি কী বলে? প্রথম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি পবিত্র 
সত্তা যিনি উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য 
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জনপদে না ছিল কোনো পাঠাগার আর 
না কোনো শিক্ষানিকেতন । উপরন্তু 


আয়াতগুলো কী বিষয়ে হওয়া চাই? এ 
পয়গামের প্রথম শব্দাবলি কোন বার্তা 
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বয়ে আনতে পারে? এর বাণীর প্রথম 


জ্ঞানই বর্বরতার অন্ধকার, অন্তহীন 


বাক্যগ্তলোতে কোন সত্যের বয়ান 
উচ্চারিত হওয়া চাই? 

আমি আপনাদের নিশ্চিতরূপে বলতে 
পারি, কালজয়ী, যুগশ্রেষ্ঠ হাজার 
হাজার জ্ঞানীদের' সম্মুখে প্রশ্নটি ছুঁড়ে 
দেয়া হলে জবাবে তারা কেউ বলতো 
না যে, “পড়া শব্দেই এ বাণীর সূচনা 
হওয়া চাই | “পাঠ শব্দটির মাধ্যমে 
ওহির সূচনা হতে পারে | এটা তাদের 
ভাবনায় ঘৃণাক্ষরেও উদিত না হবার 
কারণ হলো, এটি বিরাজিত প্রেক্ষাপট 
আর সাধারণ প্রত্যাশার সমান্তরাল ছিল 
না। এমন সম্বোধনের সঙ্গে সমকালীন 
পরিবেশ-প্রতিবেশের পরিচয় ছিল না। 


কোথায় আকিদা-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ, 


পরিত্যাগের প্রসঙ্গই বা কোথায়? কিন্ত 
আপনাদের সকলের এটা জানা আছে 
যে, (আপনারা হাদীস ও তাফসীর 
বিষয়ের বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ এখানে 
উপস্থিত রয়েছেন) সীরাতে নবভী 
বিষয়েও আপনাদের পড়াশোনা ও 
পর্যবেক্ষণ রয়েছে । দেখুন সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে প্রথম ওহি যা নাজিল 
হলো তার প্রথম বাক্যই হলো, “পড়' । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানেই এ 
জাতির জন্ম ও অভ্যুদয় 

প্রতিভাত হয়েছে এ জাতির জন্ম ও 
অভ্যুদয় ঘটেছে জ্ঞানের আলোয়, এ 
জাতি বেড়ে উঠেছে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার 


্রান্তির অমানিশা, হিংস্রতা, নৃসংশতা, 


নিতে চান । কারণ জ্ঞান ও আল্লাহর 
মাঝে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল তৈরি করে 
ফেলা হয়েছে । পৃথিবীতে জ্ঞানের অস্তি 


জুলুম-নিপীড়ন, প্রবৃত্তিপূজা ও 
বস্তবাদিতার পঙ্চিলতা থেকে মানুষকে 
উদ্ধার করতে পারে যা মহান আল্লাহর 
নামের সাথে সার্থকভাবে বিযুক্ত। যে 
জ্ঞান তার প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
আছে, প্রভুর নামেই যার শুরু হয়, 
বিসমিল্লাহ বলেই যার সূচনা সেটাই 
প্রকৃত জ্ঞান । 

এটা আমাদের কাছে একটি চিরায়ত 
বিষয় যে, বিসমিল্লাহ দিয়েই পড়তে 
শুরু করি। বাচ্চাদের হাতেখড়ি 
মাধ্যমেই হয়ে থাকে । “আমি শুরু 
করছি সে আল্লাহর নামে যিনি পরম 
করুণাময় ও অসীম দয়ালু | 

কিন্ত এর মাধ্যমে (“পড়' শব্দে ওহি 
অবতরণের সুচনা, গোটা সমকালীন 
বিশ্বের কাছে চমকে উঠার মতো 
বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল) বস্তুত, মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো দুনিয়াকে 
একটি বার্তা দেয়া হলো, সতর্কবাণী 
উচ্চারিত হলো, যে, উম্ম নবীকে, 
উম্মি জাতির প্রতি, এক উম্মি সাজে 
ওহির সূচনা হয়, ইকরা বা “পড়ুন' 
কথাটির এর মাধ্যমে | তবে শর্ত হলো 
পড়া হতে হবে আল্লাহর নামে সংযুক্ত, 
প্রভুর নামের সাথে সম্পৃক্ত । 


হাতধহে এবং সুনিশ্চিতভাবেই কেবল 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে শুদ্ধ সূচনা 


সম্ভব । বাস্তবে তার রূপায়ন ঘটল উম্মি 


নবীর প্রতি “পড়ুন” ওহি অবতরণের 


অডিটোরিয়ামে, বিভিন্ন শহরে এবং 


মধ্যদিয়ে । 'পড়ন আপনার প্রভুর নামে 


তাদের ঘরে-বাইরে বলেছি, যে পৃথিবী 


যিনি সৃষ্টি করেছেন... ।' এতে যে 


বর্তমানে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে 


বিশেষত্টটি বর্তমান তা হলো, জ্ঞান ও 
জুষ্টার নামের মাঝে সুনিবিড় সংযোগ- 
বন্ধন। সে জ্ঞানের ক্ষেত্রেই 'জ্ঞান' 
অভিধা প্রযোজ্য হবে, সে জ্ঞানকেই 
“উপকারী জ্ঞান, বলা যাবে, সে 
জ্ঞানকেই মানবতার নির্মাতা হিসেবে 
অভিহিত করা যাবে, সে জ্ঞানই 
আলোর দিশা দিতে পারে, গোটা 
মানবজাতিকে পথ দেখাতে পারে, সে 
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বরং বলা যায় গোটা দুনিয়া এখন 
ধবংসের প্রান্তে এসে দীড়িয়েছে। মনে 
হচ্ছে আকাশের ঘণঘটা যেকোনো 
মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাবে এবং 
মানবতাকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত সময়ের 
ব্যাপারমাত্র ৷ আল্লাহ পক্ষ থেকেই এর 
ধ্বংসের ফায়সালা হয়ে গেছে, যিনি 
বিশ্বজগৎ ও মানবজাতিকে 

করেছেন তিনিই এ আয়োজন গুটিয়ে 


ত্ব আছে তবে তা জ্ঞানের প্রভু থেকে 
বিচ্ছিন অবস্থায় । আজ আপনারা যা 
দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি- 
উদ্ভাবনের ক্রমাগত উন্নতি, 
পারমাণবিক শক্তি, ব্যাপক বিধ্বংসী 
মারণাস্ত্র আর এমন সব জিনিস যা 
কয়েক মিনিট নয় কয়েক সেকেন্ডে 
শহরে পর শহর ধ্বংস্তপে পরিণত 
করার ক্ষমতাসম্পন । জাপানের 
হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুটি শহরের 
আমেরিকা যে বোমা বর্ষণ করেছিল সে 
সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত অবগত 
আছেন । ইতিহাসের ভায়েরীতে আজও 
এর ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত আছে । বিগত 
দিনের পত্রিকা খুললে এর খতিয়ান 
মিলবে । একটি বোমা একটি শহরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছিল । আজও সে 
রত বু 
প্রবল রয়েছে তবে পূর্বেকার 
দুটি মহাযুদ্দধ আগামীদিনের তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় তেমন কিছুই নয় 
ভয়াবহতা-বিচারে প্রথম ও দ্বিতীয় 
অনুন্নেখ্য । তখন আজকের মতো 
এমন ভয়ানক মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত 
হয়নি। কেন এতসব মানববিধবংসী 
অস্ত্র তৈরি হলো? এর নেপথ্য কারণ 
কী? এটি কিসের পরিণতি? 
এটি যার অনিবার্ধ পরিণতি সে বিষয়ে 
ইউরোপ এখনও চিন্তা-ভাবনাও 
করেনি । তাই সেদিন তাদের সামনে 
আমি এটি উপস্থাপন করেছি; এ 
বিষয়ে তাদেরকে চিন্তা ও গবেষণার 
আহ্বান জানিয়েছি । বলেছি, এটি 
বস্তুত আল্লাহ ও জ্ঞানের মাঝে সংগত 
ও স্বাভাবিক বন্ধন-ছিনতার ফল। 
যাবতীয় পড়াশোনা, মেধা-প্রতিভা, 
চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, 
ধীশক্তি ও বুদ্ধির তীক্ষতা-প্রখরতা 
সবকিছুই যিনি দিলেন এ-সবকিছুর 
ফলাফল ও পরীক্ষাগারে সেই আল্লাহ 
নেই কেন? আল্লাহর নামে কেন শুরু 
করা হবে না? কেন সমান্তিতেও 
উচ্চারিত হবে না? প্রকৃতপক্ষে এখানে 
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আল্লাহর নামকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে! 


পড়ছিল জ্ঞানভাপ্তারে । গ্রন্থাগার যেমন 


এহেন আচরণের মূলে রয়েছে আল্লাহর 
নামের প্রতি বিদ্বেষ লালন । আল্লাহর 


নামকে অস্বীকার করাই যেন 
এখনকার-বিজ্ঞানচর্চার বুনিয়াদ হয়ে 
উঠতে চাইছে । আল্লাহর নামকে 


তাচ্ছিল্য ও বিদ্রপাত্রক আচরণকে 
আধুনিকতা ও প্রগতি-চিত্তার ভিত 
সাব্যস্ত করা হয়েছে । 


বিশ্বের তাবৎ ভূখণ্ড ও জনপদ ধ্বংসের 
কিনারায় এসে দীড়িয়েছে। এমন 
গভীর ও ভয়ানক খাদের প্রান্তঘেষৈ 
দীড়িয়েছে যে, একবার ওখানে পতিত 
হলে পুনর্বার জীবন ফিরে পাওয়ার 
কিঞিৎ সম্ভাবনাও নেই । তো যৌক্তিক 
কারণেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, প্রিয়নবীর ওপর মহান আল্লাহ 
তার প্রথম ওহি ইকরা' (পেড়ো) বাক্যে 
নাজিল করা কুরআনের মুজিযা তথা 
অপার বিস্ময় ও অলৌকিততার অংশ । 
কিন্তু এখানে পড়ো” কথাটির গত্বাধা 
মর্ম উদ্দেশ্য নয়। কারণ সমকালীন 
বিশ্বে পড়ালেখা জানা কিছু বিদ্বান 
লোক যে ছিল না এমন নয়। আপনি 
দেখুন, ইহুদি ও খরিস্টধর্মে শিক্ষিত 
মানুষের মোটেও অভাব ছিল না। বড় 
বড় ধর্মযাজক, পুরোহিত ও মেধাবী 
ধর্মতত্তববিদ ছিলেন । 

আপনি তখনকার শাম (সিরিয়া, জর্ডান 
ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ) অঞ্চলের 
ইতিহাস পড়ুন । আপনি গিবনের লেখা 
ইতিহাস (10০. 171507%  0? 
[)9০01176 ৫&০179]] 00 1২01081 
[2101)116) পড়ে দেখুন কিংবা আপনি 
পাঠ করতে পারেন 111997 ০9? 
[0101098 101-815 | পশ্চিমা 
লেখকদের হাতে লেখা ইউরোপের 
ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করুন। 
অথবা সাসানীদের ইতিহাস অধ্যয়ন 
করলেও আপনি দেখবেন জ্ঞানের 
সমুদ্রে ভরা জোয়ার বা পূর্ণ যৌবন 
ঢেউ খেলছিল । সম্পদের প্রাচুর্য উপচে 
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ছিল গ্রন্থরচনার কাজও চলছিলও সমান 
গতিতে । কিন্তু সবকিছুই ছিল প্রভুর 
নাম থেকে বিচ্ছিন্ন । জ্ঞান ও প্রভুর 
আড়াল ও দূরত্বের দেয়াল। এর 
পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছিল এবং 
হতে চলেছে । পৃথিবী ক্রমেই ধ্বংসের 
দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 
সভ্যতা ধীরে ধীরে আত্মহননের পথ 
ধরেছে । জ্ঞান আর আল্লাহ-নামের 
মাঝে সৃষ্ট দূরত্বই মানবজাতির এ 
আত্মহননের কারণ হিসেবে চিহিতি 
হয়েছে । 


সুবাস বিলায় ঘ্নি্ধ আভায় 
হৃদয় অত শান্ত 
পাপড়িমালার রূপের শোভায় 
সবাই প্রাণবন্ত । 


হলদে পাখি লালচে আঁখি 
তুমি সূর্যমুখী 

কোন সে মনন সুধাসদন 
ছিলে তুমি লুকি? 


শাপলা বেলী জুই চামেলি 
কৃষ্ণচূড়ার লাঝ 
তোমার রূপে রূপ হারিয়ে 
নিত্য সকাল-সাঁঝ | 


হৃদ প্রাসাধে স্বগ্রসাধে 
মামার ছোন্ট আশা, 

জ্ঞানে-গুনে শ্রেষ্ঠ মনে 
হও যুগের আয়েশা । 


হীরা মতি নুরের দ্যোতি 
তুমি উষার আলো 

হবে তুমি বীরঙ্গনা 
নিখিল ধরা জ্বালো । 


এমন এক ম্নেহময়ী মায়ের নাম 


যার স্তনের প্রতি ফোটা দুধ 
তার প্রত্যেক সন্তানের জন্য 
হোক সে সন্তান__ 

মুসলিম 

হিন্দু 

বৌদ্ধ 

খৃস্টান অথবা 

বাংলাদেশ, 

এমন এক বিস্তীর্ণ জমির নাম 
যার বুকের পবিত্র প্রতি কণায় 
অসংখ্য বীজ! 

তার পবিত্র বুকে 

কোনো স্থান নেই 

হিংসা আর সাম্প্রদায়িকতার... 
তবু কেনো জানি, 

কতিপয় কুলাঙ্গার 

পাগলের মতোন ফেরি করে বেড়ায় 
অলিক সাম্প্রদায়িকতার প্রলাপ! 
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ইন্টারনেট বিপ্ুব: 
উপেক্ষিত থাকছে 
বাংলায় ইসলাম 
প্রচার 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


বর্তমানকালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
নতুন অনুষঙ্গ” হয়ে এসেছে 


ইন্টারনেট । ঘরে ঘরে কম্পিউটার ঠাই 


সবকিছুতেই ঢুকে পড়ছে ইন্টারনেটের 


ও ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় না বলা 


ব্যবহার । কোন কিছু জানার সবচেয়ে 
সহজ এবং দ্রুততম উপায় এখন 


করে নিয়েছে । তারই ওপর ভিত্তি করে 


ইন্টারনেট | তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে 


চলে । ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের 
গতিশীল ব্যাখ্যা ও প্রকৃত সত্য তুলে 
ধরা সময়ের দাবি । বর্তমানে দাওয়াতী 


যোগাযোগের নতুন এই মাধ্যম সব 
জায়গায় ঢুকে পড়েছে। প্রথমে 
কম্পিউটারভিত্তিক থাকলেও তার 
বিবর্তন ঘটছে দ্রুত । মোবাইল ফোন 
বা মুঠো ফোনের মাধ্যমেও আজ 
ইন্টারনেটের বিশাল জগতে ঢোকা 
যাচ্ছে । একই সঙ্গে প্রসার বেড়েছে 
উপগ্রহ টেলিভিশনের । এ ছাড়া, 
রেডিও-টেলিভিশন বা সংবাদপত্রের 
জগতে এসেছে অকল্পনীয় ও অভাবিত 
সব পরিবর্তন । যোগাযোগের এ সব 
ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে 
নানা সাংস্কৃতিক পণ্য। নাটক, 
সংস্কৃতির নানা পণ্য বিনা বাধায় আজ 
আমাদের ঘরে ঢুকছে । যোগাযোগ 
অবারিত হওয়ায় শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, 
শৈল্পিক ও বিনোদনের জগতে নানা 
ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে । একই সঙ্গে 
মানুষের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ খুলে 
গেছে। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে 
হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বিশ্ব। 
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তাই ইসলাম প্রচার ও ইসলামী চর্চায় 
ইন্টারনেট ব্যাপক ভূমিকা রাখতে 
পারে । সহজেই ইসলামকে জানার ও 


ক্ষেত্রে ইন্টারনেট হতে পারে বড় 
একটি মাধ্যম | মালয়েশিয়ার সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, 


ইসলামের প্রসারে নতুন এক দিগন্তের 
সুচনা করে দিয়েছে ইন্টারনেট । 
একসময় পৃথিবীর অনেক দেশেই 
ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত 
কোনো তথ্য পেতে অনেক কাঠখড় 
পোড়াতে হত কিন্তু বর্তমানে প্রথিবীর 


“আমরা ইন্টারনেটের মোকাবিলা 
করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে । 
এবং কলমের মোকাবিলা করতে পারি 
কলমের সাহায্যে । আমরা উটের পিঠে 

ল্যান্ড ক্রুজারের সঙ্গে 


বিভিন্ন দেশের বিধর্মীরাও ইন্টারনেটের 


চড়ে ্রুজারের 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না । 


মাধ্যমেই ইসলামকে জেনে ইসলামের 


ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূলনীতি 


দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আফসোসের 
বিষয় এদেশের খুব কম মানুষই 
ইন্টারনেটকে ইসলামী জ্ঞান চর্চায় 
ব্যবহার করে। সামরিক কারণে 
ইন্টারনেটের আবিষ্কার হলেও বর্তমানে 
শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, 
তথ্যপ্রবাহ, গবেষণা ইত্যাদি কাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে । এগ্তলো ছাড়াও নিজস্ব 
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম 
হিসাবেও ইন্টারনেট কাজ করে 
যাচ্ছে । ইসলামী জাহানে কম্পিউটার 


হলো যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় 
ও কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা | যুগের 
পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াতের 
প্রকৃতি ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আসে । 
আল কুরআনে দাওয়াতের মূলনীতি 
বর্ণনা করে ইরশাদ হচ্ছে, 
৮১০03 ৮৩৬ 4৫ 9০৫0৯ 
তি ১8৯55 
“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
প্রতি আহ্বান কর হিকমত ও 
সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে 
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সপ্তাবে বিতর্ক কর । [সুরা আন-নাহল 
১৬:১২৫ 


লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে 
ইসলামের দাওয়াতকে কোনো নির্দিষ্ট 
বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক রাখা 
হয়েছে । এতে দাওয়াতের সব মাধ্যম 
ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত । অথচ এ সুযোগ 
লুফে নিচ্ছে বিধ্মীরা | ২০১০ সালের 
ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে দেনিক প্রথম 
আলোয় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 
সেটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি 
“ক্যাথলিক খিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ 
ষোডশ বেনেডিক্ট যেসব ধর্মযাজক 
তাদের বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে 
দেওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন, তাদের জন্য নতুন নির্দেশনা 
দিয়েছেন । তিনি ধর্মযাজকদের 
ওয়েবসাইটে নিজস্ব ব্লগ খোলার 
নির্দেশ দিয়েছেন । পোপ গত শনিবার 
ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য এবং অন্য 
ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকজনের সঙ্গে কথা 
বলার জন্য সম্ভব হলে সব 
মাল্টিমিডিয়া টুল ব্যবহারের পরামর্শ 
দিয়েছেন । পোপ বেনেডিক্ট এক 
বার্তায় বলেন, শুধু ই-মেইল ব্যবহার 
বা ওয়েব সার্ফ করাই যথেষ্ট নয়, 
নিজেদের প্রকাশ করা এবং নিজ নিজ 
সম্প্রদায কে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 
ধর্মযাজকদের সব ধরনের প্রযুক্তি 
ব্যবহার করা উচিত । ভ্যাটিকান থেকে 
প্রকাশিত বার্তায় ৮২ বছর বয়সী পোপ 
আরও বলেন, তরুণ ধর্মযাজকদের 
নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে বেশি করে 
পরিচিত হওয়া উচিত | তিনি বিনোদন 
গণমাধ্যমণ্তলোর যৌনতা ও 
সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার প্রবণতায় 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির 
ভূয়সী প্রশংসা করেন পোপ । তিনি 
বলেন, প্রযুক্তি মানুষের জন্য সবচেয়ে 
বড় উপহার | উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক 
বছরগুলোতে ওয়েবে পোপের উপস্থিতি 
ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গেছে । ভিডিও 


ও ছবি আদান-প্রদান করার 
ওয়েবসাইট ইউটিউবে পোপের একটি 
জুলাই”১৪ 


নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে । এই চ্যানেলের 
মাধ্যমে পোপ তীর ধর্মীয় বাণী প্রচার 


করেন । 
ইন্টারনেট কীভাবে ইসলাম প্রচারে 


তাদের বিপক্ষ শক্তিগুলো একে কতটা 
কাজে লাগাচ্ছেন তা চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে প্রথম আলোয় 
প্রকাশিত উপরোল্লিখিত প্রতিবেদনটি 


ভূমিকা রাখছে তার ধারণা দিতে 


অনেকে মনে করেন ইন্টারনেটে শুধু 


“'আল-সুনাহ' নামক একটি ইসলামি 


খারাপ ছবি আর সিনেমা দেখার কাজ 


সাইটের একজন দায়ীর বক্তব্য তুলে 
ধরছি । সাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে 


হয়, তাদের ভুল ভেঙে দিতে ভূমিকা 
রাখতে পারে উপরোক্ত তথ্যটি । 


তিনি বলেন, ইন্টারনেট চ্যাটে 


আমরা যারা ইন্টারনেট থেকে দূরে, 


আমাকে নিউজিল্যান্ডের এক বন্ধু 


তারা মনে করি, বাংলাদেশের কয 


জানিয়েছেন, তিনি বছর তিনেক আগে 


জনই বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন 


ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার বাবা-মা 


আমাদের এ অমূলক ধারণা ভেঙে 


এখনো এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। 


দিতে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে এ 


আমেরিকান বোন তরুণী জামিলা 
জানিয়েছেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে । 


দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্ট 
ভার্সন যতজন পড়েন, তারচেয়েও 
অনেক অনেক বেশিজন পড়েন 


কাজের ফাকে ফাকে তিনি ইন্টারনেট 
থেকে ইসলামি বই-পুস্তক প্রিন্ট করে 


ইন্টারনেট ভার্সন | যে পত্রিকার প্রিন্ট 
ভার্সনের পাঠক দুই লাখ তার নেট 


রাখেন । তারপর সাপ্তাহিক ছুটির দিন 


ভার্সনের পাঠক অন্তত তিন লাখ । শীর্ষ 


সেগুলো মনযোগ দিয়ে পড়েন । তিনি 


দৈনিক প্রথম আলো থেকে নিয়ে পিচ্চি 


আমার কাছে অনেক ছাত্র ও গবেষকের 


দৈনিক আমাদের সময় পর্যন্ত 


পক্ষে মেইল করেন। আমি ইসলাম 


সবগুলোর নেট ভার্সনের পাঠক প্রিন্ট 


সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব 


ভার্সনের দ্বিগুণ বা তারচেয়েও বেশি । 


দেই । আমি সর্বশেষ যে মেইলের 
জবাব দিয়েছি সেটি পাঠিয়েছেন ১৫ 


তাছাড়া আমরা জানি, বর্তমান সরকার 
ক্ষমতায় এসেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ 


বছর বয়সী এক বিটিশ তরুণ | তিনি 
আমার কাছে জানতে চেয়েছেন 


গড়ার প্রত্যয় নিয়ে । অতীতের যে 
কোনো সময়ের চেয়ে দেশে এখন 


মৃতুদণ্তকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে 


ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে 


দেখে? আমি আমেরিকার হার্ভার্ড 


প্রত্যেক সাংসদকে নেট সংযোগ বিশিষ্ট 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের 
মেইলও পেয়েছি । তিনি আমার কাছে 


ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে 
দেশের প্রতিটি কলেজ এমনকি স্কুলে 


ইসলাম বিষয়ে অনেক কিছু জানতে 
চেয়েছেন । 


পর্যন্ত নেট সংযোগ বিশিষ্ট কম্পিউটার 
সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 


আমরা বাংলাদেশের আলেম-উলামার 
ইন্টারনেটে অনুপস্থিতির করুণ বাস্ত 
বতা সম্পর্কে ধারণা পাই । বর্তমান 
বিশ্বে এমন সাইদ হাজার হাজার নয়, 


আগামী এক দেড বছরের মধ্যে 
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট 
সেবা পৌছে দেয়ারও সক্রিয় উদ্যোগ 
নেয়া হয়েছে । 


লাখ লাখ নয়; কোটি কোটি । একটু 


শুধু উন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বেই নয়; 


চিন্তা করে দেখুন, শুধু ইন্টারনেটে 


অনুন্নত বিশ্বেও আজ ইন্টারনেট 


আলেম-ওলামার আনাগোনা না থাকায় 


ব্যবহার বাড়ছে খুব দ্রুত গতিতে । 


একজন প্রকৌশলী বাংলাদেশকে 


উন্নত বিশ্বে এখন লেখাপড়া থেকে 


মসজিদ-মাদরাসা আর আলেম- 


নিয়ে কেনাকাটা পর্যন্ত সবকিছুই হচ্ছে 


ওলামার দিক থেকে কত না কাঙাল 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে । সেদিন বেশি 


ভেবেছিলেন! পক্ষান্তরে ইসলামপন্থীরা 


দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশের, অন্তত 


যখন ইন্টারনেট থেকে দূরে তখন 


শহরের কোটি কোটি মানুষও তাদের 
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সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রথমে 
ধর্ণা দেবে ইন্টারনেটের কাছে। 

ইন্টারনেটে ইংরেজি ও আরবি ভাষায় 
একজন সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে 


আসুন সুন্দরের বিস্তারে । বর্তমান বিশ্বে 
মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে 


আমি বরং বলতে চাই আমাদের 
দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণকারী 


কৌতুহল বাড়ছে । ইসলামকে জানতে 


দলগুলোর বৃহদাংশের উচিৎ 


ও বুঝতে সবাই উদগ্রীব । বিশেষত 


বিদঞ্ধ গবেষক পর্যন্ত এমন কোনো 
শেণী নেই যাদের জ্ঞানের পর্যাপ্ত 


দেশে দেশে অমুসলিম যুব শ্রেণী 
আগ্রহী হচ্ছে ইসলামের অমীয় 


রি নেই । দুনিয়া বা আখিরাতের 


সৌন্দর্ষের প্রতি ৷ কিন্তু তাদের কাছে 


প্রতুল তথ্য নেই । এর জন্য কোনো 


সত্যের পয়গাম না পৌছার কারণে 


ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমানে সময় দিয়ে 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি 
রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনের 
ব্যপারে সুন্দর ও গঠনমুলক তথ্য 
উপাত্ত ছড়িয়ে দেয়া । কারন যে কেউ 


নি ওয়েব সাইটের এড়েস জানারও 


তারা এতে সাড়া দিতে পারছে না। 


দরকার হয় না। প্রয়োজনীয় তথ্যের 


এসব লোকের কাছে ইসলামের 


একটি সম্ভাব্য শব্দ দিয়ে গুগলে সার্চ 
দিলেই উপস্থিত হয় শত শত প্রবন্ধ বা 
বইয়ের (লিংক) এডেস। তারপর সেই 


দাওয়াত পৌছে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ 


যখন এ ব্যপারে গুগলে বা অন্য কোন 
সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দেয় তখন বিভিন্ন 
নেতি বাচক তথ্য উপাত্য এবং মিথ্যা 


হচ্ছে ইন্টারনেট । ঘরে বসে বিশ্বের 
মানুষের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 


ইনফরমেশন গুলো বেশি আসে | এর 
কারন হল, বাংলাদেশের বামপন্থি ও 


এড্রেসে একটি মাত্র ক্লিকেই পেতে 


তুলে ধরা যায় শ্বাশত দীনের আহ্বান | 


পাওয়া যায় কাক্ষিত তথ্য ৷ উদাহরণ 


এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াস যেমন- 


সেক্যুলার আন্দোলনের কর্মীরা প্রায় 
কয়েক যুগ ধরে ইন্টারনেটে এসব 


স্বরপ আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই 


দরকার, তেমনি প্রয়োজন সামষ্টিক 


শেয়ার করি । আমি এই প্রবন্ধটি 


উদ্যোগ । আশার কথা হচ্ছে, 


লেখার আগে ইন্টারনেটে আরবি 


ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের এই 


তথ্যাদি আপলোড করে আসছে । আজ 
এমন সময়ে এই মিথ্যা ইনফরমেশনের 
পরিমান এত বেশি হয়ে দাড়িয়েছে যে 


ভাষায় “আদ-দাওয়াত ইলাল্লাহ 


উজ্ম্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর 


আবরাল  ইন্টারনেট' (অর্থাৎ 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার) 
লিখে সার্চ দিলাম | বেশ এ সম্পর্কে 


জন্য ইতিমধ্যে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা 
যুগোপযোগী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে । 
এ ধরনের উদ্যোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ 


দশ বারোটি প্রবন্ধ পেয়ে গেলাম | 


করতে পারলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 


আগামী বিশ বছরও যদি ওরা চুপ করে 
বসে থাকে আর আমরা যদি 
বিরামহীনভাবে ইসলামের ব্যপারে 
সত্য ইনফরমেশন আপলোড করতে 
থাকি তাতেও তাদের কিঞ্চিৎ 


বক্ষমাণ নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে 


ইসলাম প্রচারের নতুন দিগন্ত 


উদ্ধত 'আল-সুন্নাহ' সাইটের সন্ধান 
আমি এভাবেই পেয়েছি । কিন্তু বাং 


উন্মোচিত হবে । 


পরিমানও কোন সমস্যা হবে না। বরং 
আমরা এর পরও জোযন জোযন দূরে 


বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের ছড়াছড়ি 


পড়ে থাকবো । 


এভাবে কোনো শব্দ দিয়ে ইসলামি 


পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ৷ যুবসমাজ 


কোনো প্রবন্ধ বা বই পাওয়া সহজ 


অগণিত মূল্যবান সময় নষ্ট করছে এই 
ইন্টারনেটে । ব্লগিং গুগলিং, ইউটিউব, 


কিন্তু তাই বলে কি তারা থেমে আছে? 
না, বরং তারা আরও তুমুল গতিতে 
এগিয়ে চলছে । ইন্টারনেটে বাংলায় যে 


নয়। 
আরবি এবং ইংরেজি 


তাদের হক যথাযথভাবে আদায় 


করছেন বললে অত্যুক্তি হবে না 


উইকিপিডিয়া, আপ্রোডিং এবং 


ভাষাভাষীরা টুইটারিংং চ্যাটিং, ফেসবুকিং, কয়টা ব্লগ আছে তার নব্বই ভাগ ব্লগই 
ফন্ডস্টার, হাই ফাইভ, ইমেইল, নাস্তিক ও বামপন্থিদের দ্বারা 


পরিচালিত । সেসকল রগে যদি কেউ 


অথচ এই দুই ভাষার পরই প্রথিবীর 


ডাউনলোডিং এগ্তলো নিয়েই চলছে 


ইসলামি মূল্যবোধ নিয়ে কোন পোস্ট 


অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা বাংলায় 
এর হক প্রায় পুরোটাই অনাদায় রয়ে 


কিশোর যুবক এমনকি বৃদ্ধদেরও 
সারাটা দিন। কেউ কেউ অভিযোগ 


গেছে । বাংলায় ইসলামের বাইরের 


করেন ছেলে-পেলে শুধু বিনোদন 


করেন তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই মাইনাস 
রেটিং পড়তে থাকে । অসম্ভব অশ্লীল 
ভাষায় গালি-গালাজ চলতে থাকে । 


বিষয় ইন্টারনেটে অভাব নেই । কিন্তু 


করতে ইন্টারনেটে পড়ে থাকায় তাদের 


ইসলামি বিষয় নেই বললেই চলে 


নৈতিক মানের অবনতি হচ্ছে । আর 


যা-ও আছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন 
বিভ্রান্ত মতাদরশশীদের সরবরাহকৃত । 

তাই শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামের কাছে 
অনুরোধ, এই অপ্রতিরোধ্য ইন্টারনেট 


তাই ইসলামি আন্দোলনের সাথী ও 
বন্ধুদের এই সকল বেহুদা কাজ থেকে 


এমনকি তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কে পর্যন্ত খারাপ ভাষায় গালি 
দিয়ে থাকে । 

বিভিন্ন রগে যখন কোন লেখক তার 


দূরে থেকে প্রচুর পরিমানে দাওয়াতি 


লেখা প্রকাশ করেন তখন তিনি তার 


কাজ ও কোরান হাদীস অধ্যায়ন করা 


আগ্রাসনের যুগে আপনারা একে আর 


জরুরি । আমি তাদের সাথে মাত্র চার 


এড়িয়ে চলবেন না । মন্দের সর্বপ্রাবী 
বিস্তারের আগেই আপনারাও এগিয়ে 


জুলাই”১৪ 


আনা একমত আর বাকি বারো আনাই 
অন্যমত | 


প্রবন্ধটিকে বিভিন্ন পরিচিত একাধিক 
কমন নামে ট্যাগ করে থাকেন, 
(যেমন- গনতন্ত্র, বাংলাদেশ, দেশ, 
ইতিহাস, ৭১, একাত্তর, অর্থনীতি, ধর্ম, 
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ইসলাম, জামায়াত, শিবির, বিএনপি, 
আওয়ামী লীগ এরকম যেসকল নামে 
আপনি আমি সাধারনত গুগলে সার্চ 


প্রবন্ধ দেয়া থাকে । পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য 
সাইটগুলোর মধ্যে এগুলোকে অন্যতম 
বলে মনে করা হয়। যে কোন 


দরজা বন্ধ একটি কারাগারে ওরা 
বন্দি । অপরিচিত কেউ ঢোকার সাধ্য 
নেই। কিন্তু একটি জানালা খোলা 


দিয়ে থাকি |) ফলে গুগল বা অন্য 


ইন্টারনেট ইউজার এগুলো এডিট 


আছে আর সেটা হল ইন্টারনেট | এই 


কোন সার্চ ইঞ্জিনে পৃথিবির যেকোন 


করতে পারেন এবং নতুন তথ্যের 


সকল ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা 


সংযোজন করতে পারেন । তবে 


প্রবন্ধ সার্চ রেজাল্টে 


অবশ্যই সেটা হতে হবে রেফারেন্স 


চলে আসে | এভাবে ট্যাগিং করে করে 


ভিত্তিক | এভাবে সবার দেওয়া তথ্যের 


এতদিনে যথেষ্ঠ পরিমানে মিথ্যা তথ্য 
আগ্রোড করা হয়ে গেছে । যেগুলোর 
বিপরীতে সদুত্তর সমৃদ্ধ কোন তথ্য 
নেই বললেই চলে । 


ভিত্তিতে এক বিশাল তথ্যভান্ডার 
নিমেশেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে । উল্লেখ্য 
যে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় এই 
সাইটগুলো পাওয়া যায় । তাদের বাংলা 


এইসকল র্গে কিছু পরিমানে 


বিভাগও আছে। কিন্তু তাদের বাংলা 


ইসলামপন্থি লোকজনও লিখে থাকেন 


বিভাগে যারা কাজ করেন তারা সবাই 


কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক থেকে সবাই 


চরম ভাবে সেক্যুলার ও বামপন্থি । শুধু 


ংখিত মানের নন । আবার এদের 
কে ব্লক বা ব্যান করার জন্য রগের 
মডারেটরগণ সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকেন। কোনও একটি অজুহাত 
পেলেই তাকে সাথে সাথে ব্যান করা 
হয় । আর ব্যান করা মানেই এ যাবত 


তাই নয় ইসলামপন্থিদের এই সকল 
কাজে উপস্থিতি সম্পূর্ণ শুণ্যের 
কোঠায় । যার কারণে একপাক্ষিকভাবে 


প্রতিফলনই সেখানে নগ্নভাবে ফুটে 
উঠে । তাই আমাদের উচিৎ বড় অঙ্কের 


কালে তিনি যত পোস্ট করেছেন তা 
মেইন সোর্স থেকে ডিলিট হয়ে 


বাজেট নিয়ে ইসলামপন্থিদেরকে এই 
সেক্টরে কাজে লাগানো । 


যাওয়া । অপরদিকে অশ্লীল ও ইসলাম 
বিরোধী কোন পোস্ট বা পোস্টদাতাকে 


আর্বানাইজেশনের এই যুগে তৈরি 
হচ্ছে বিশাল বিশাল অস্টালিকা । এক 


সাধারনত ব্যান করা হয় না, তবে 
লোক চোখে ফেয়ার থাকার জন্য কিছু 


একটি অস্টালিকার এক একটি তলায় 


কিছু পদক্ষেপ তারা নিয়ে থাকেন যাতে 


ফ্যামেলি ৷ নিরাপত্তার নামে সে সকল 


লোকে তাদেরকে সন্দেহ করতে না 


ফ্ল্যাটে প্রবেশ সম্পূর্ণই দুরহ । প্রবেশের 


পারে । এভাবেই ইন্টারনেট জগত 
দিনে দিনে আমাদের নাগালের বাইরে 


একমাত্র পথ হল যদি সেই অস্টালিকায় 
কোন পরিচিত কেউ থাকে । কিন্তু 


চলে যাচ্ছে । প্রতিদিন একজ দুই জন 


তাতেও লাভ নেই তেমন একটা । এক 


নন হাজার হাজার ব্লগার ব্লগ লিখছেন 


একটি ফ্ল্যাট যেন এক একটি দ্বীপ। 


আর ট্যাগ করছেন । প্রতি মিনিটে 


কারও সাথে কারও যোগাযোগ নেই । 


নতুন নতুন পোস্ট আসছে, লোকজন 


তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া 


সারাদিন নেটে পড়ে থাকে । তাদের 
কাছে পৌছার এই একটাই পথ । 


লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দাওয়াতুল 
হক, উউগ্রাম 


মাহবুবা মাসুমা অনুর কবিতা 
বৃষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে সকাল দুপুর 
রিম ঝিম ঝিম তালে, 
রুপালি টিনের চালে । 
বৃষ্টি পড়ে ফুলের বনে 
আমন ধানে ক্ষেতে, 
শিউলীতলে ফুল কুড়াতে 
শিশু ওঠে মেতে | 
বৃষ্টি পড়ে হাওর বিলে 
পদ্ধ শাপলা ফুলে, 
কদম কেয়া কাশের রূপে 
মনটা ওঠে দুলে, 
বৃষ্টি পড়ে সিক্ত হয় 
শুস্ক ধরাতল, 
বৃষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার 
রহমাতের জল । 


মেঘ কন্যা 

মেঘ কণ্যা মেলেছে ডানা 
আকাশটা তাই কালো, 
গাছের পাতায় বর্ষরি ফোটা 


সেগুলো পড়ছে । তাই এখন আমাদের 
ইসলাম পন্থিদের নিজেদের প্রচুর 
পরিমানে পৃথক পৃথক ব্লগীয় প্রাটফরম 


নেড়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
সুযোগ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে । লোক 
সংখ্যার বিচারে এই রকম একটি 


দরকার | আরও দরকার দাওয়াতের 
উদ্দেশ্যে বেশি বেশি ইন্টারনেটে সময় 


দেয়া । 
উইকিপিডিয়া এবং এনসাইকোপিডিয়া 
এই দুটি হল বিশ্ববিখ্যাত ওয়েব সাইট 


অস্টালিকা একটি গ্রামের মতন । যার 
অর্থ হল এরকম হাজার গ্রামে আমরা 
দাওয়াত নিয়ে যেতে পারছি না। এই 


দেখায় দারুন ভালো । 
শিউলি ফুলের মিষ্টি সুভাস 
মনটা পাগল করে, 
কদম ফুলের দৃশ্য আহা 
দেখলে হৃদয় ভরে । 
কাশে ঢাকা নদীর তীরে 


সকল ঘরের সন্তানরা খুব একটা 


নৌকাতে পাল তোলে, 


বাইরেও বের হয় না। তাদের 


যেখানে ইতিহাস, অর্থনিতিসহ সকল 


ভরানদে নৌকা ভ্রমন 


মায়েরাও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নয় 


বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমান তথ্য সমৃদ্ধ 
জুলাই”১৪ 


যে সন্তানকে ইসলাম শেখাবে । এ যেন 


যায়নাতো আর ভোলা | 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৮] 
অন্ধ ভিখারি ও সৌভাগ্যবান কুকুর 


প্রশিক্ষণের তাগিদ দিয়ে বুঝিয়ে 


আক চিএ 


এক 
অন্ধ 
ভিখারী 
এক গলি দিয়ে 
যাচ্ছিল । গায়ে ছিল 
ঝুলমুল কাপড় । দেখে এক 
বেয়াড়া কুকুর হামলে পড়ল 
ভিক্ষুকের উপর | কুকুর তার গায়ের 
কাপড় ছিড়ে ফেলল টানাটানি করে । 
ভিখারি তখন অসহায় । মারমুখো 
সিংহের মতো হামলে পড়া কুকুরকে 
বারণ করার শক্তি তার নেই। 
অবশেষে পরাভব মেনে কুকুরকে সে 
বলল, ওহে শিকারী কুকুর প্রবর! 
ঘামলা করা কি উচিত হল তোমার 
আমার ওপর? তোমার জন্য তো এ 
কাজ মোটেও শোভন নয় । আমার 
মতো অসহায় দুর্বলকে আক্রমণ করার 
মধ্যে তো কোনো কৃতিত্ব নাই । দেখ, 
তোমার বন্ধুরা প্রান্তরভূমিতে জেবা 
শিকার করছে । আর তুমি এক অন্ধ 
ভিক্ষুক পেয়ে আক্রমণ চালাচছ। 


5১ 2০4৮ ৫ /% 
০১ ও | 89১7 /০/ 


“জ্বো খোজে তোমার সঙ্গীরা বনে 
শিকারে গিয়ে 


০1৮9০৮৫০৪০৮ 
০ এ ০ ০4৬ 
“কুকুর যখন শেখে জ্ঞান, নিস্তার পায় 


বলছেন, 
শর কল /৫ ৮৯ ৮০৮০ 


গোমরাহী হতে ই 2০091/5115 
সে তখন হালাল জন্ত শিকার করে “কুকুর চিনল শিকারের রাজা-পরিচয় 
প্রান্তর ভূমিতে ॥ আসল মালিকের 
এ হ ৬৫ র হে খোদা! আমাদের দাও সে আলো 
রি আত্মপরিচয় লাভের 1" 
২ অর্ঠ 4 ০৯-১/৮-6 মওলানা বলছেন, শিকারী কুকুর যেমন 


“বিদ্যা অর্জন করেছে কুকুর তাই সে 
চালাক বিচক্ষণ, 

দিব্যজ্ঞানে হয়েছে কুকুর আসহাবে 
কাহাফের 


তার শত্রু মিত্র চেনে, তেমনি আসহাবে 
কাহাফের কুকুর চিনেছে তার আসল 
মনিব। তাই সে আল্লাহর পরিচয় 
লাভে ধন্য । কতই সৌভাগ্যবান সেই 


বন্ধুজন | 
গল্পের সূত্রপাত অন্ধ ভিখারির ওপর 


কুকুর । প্রভূ হে! আমাকে দাও সেই 


কুকুরের হামলা দিয়ে । অসহায় ভিক্ষুক 


আলো, সেই জ্যোতি, সেই দিব্যজ্ঞান 


তখন কথা বলে মারমুখো কুকুরের 


যাতে চিনতে পারি তোমাকে । 


সাথে । এর ধারাবাহিকতায় মওলানা 


অন্ধ ভিখারির সূত্রে মওলানা প্রকৃত 


(রহ.) তার তত্দর্শন ব্যক্ত 


অন্ধ কে, সে পরিচয় তুলে ধরতে চান 


করেছেন এভাবে: কুকুর দুই প্রকার 


মওলানা বলেন, যাদের যাহেরি চোখ 


এক প্রকার বেয়াড়া বেয়াদব, অলি 


নেই, দুনিয়ার রং রূপ দেখতে পায় না, 


গলিতে ঘুরে উচ্ছিষ্ট খোঁজে । কিন্তু যে 
কুকুর জ্ঞান লাভ করে, প্রশিক্ষণ পায় 
তার মূল্য অনেক। এরপ প্রশিক্ষিত 
শিকারী কুকুর পঁচা, দুগন্ধযুক্ত বা 


তারা প্রকৃত অন্ধ নয়। কারণ, বহু 
অন্ধলোক আছে, যাদের আস্তার জগত 
উদ্ভাসিত । আর এমন অগণিত 


হারাম খাদ্য খায় না। বরং বনপ্রান্তরে 


চক্ষুম্মান ব্যক্তি আছে, যাদের দিব্যদৃষ্টি 


হালাল পশু-পাখি শিকার করে মনিবের 


নাই। অন্তর অমাবশ্যার অন্ধকার 


কাছে নিয়ে আসে । শুধু কি তাই; 


রজনী । অভিজ্ঞতা প্রমাণ দিয়েছে, 


তুমি এই অন্ধকে খামছাও গলিতে 
অসহায় পেয়ে ॥ 


কুকুর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিও অর্জন করতে 
পারে। দিব্যজ্ঞান লাভকারী এই 


অন্তর যখন অন্ধকারাচ্ছনন হয়, তখন 
দিব্যজ্ঞানের অভাব দেখা দেয়, চিন্তা ও 


হ্যা, আসল ব্যাপার হল তুমি জ্ঞানের 
আলো পাও নাই । দীক্ষা নাও নাই। 
তাই জেবার বদলে অন্ধকে কামড়াও | 
নচেৎ দেখ গিয়ে, প্রশিক্ষণ পাওয়া 
কুকুর কীভাবে বনে পশু শিকার 


কুকুরের মর্ধাদা তখন অনেক উর্ধে চলে 
যায় । আসহাবে কাহাফের সাথে হয় 


মননে বক্রতা জন্মে, যত খারাপ চিন্তা 
মাথায় এসে বাসা বাঁধে । অথচ তাদের 


তার বসবাস | কুরআন মজীদের বর্ণনা 


যাহেরী চোখে দৃষ্টিশক্তির অভাব নাই । 


মতে বনি ইসরাঈল বংশে আল্লাহতে 
একদল যুবকের সাথী হয়ে 
একটি 


আর যদি আল্লাহর সাথে সংযোগ 
স্থাপিত হয়, তখন অন্ধলোকের অন্তরও 


করছে। তার কারণ, শিকারি কুকুর 
জ্ঞান লাভ করেছে, দীক্ষা পেয়েছে, 
ভাল মন্দ ফারাক করার যোগ্যতা 
অর্জন করেছ । আর তুমি সে তরবিয়ত 
পাওনি | 


জুলাই”১৪ 


আলোকিত, খোদায়ী তত্তবজ্ঞানে 


কুর কয়েকশ বছর ঘুমের 
মধ্যে য় দেয় । কুরআন মজীদে 


উল্লেখের ফলে পরিপূর্ণ মর্যাদায় 


উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । এর প্রমাণ 
হিসাবে মওলানা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে 


অভিষিক্ত হয় আসহাবে কাহাফের সেই 


নানা উদাহরণ চয়ন করে বলছেন: 


কুকুর । মওলানা এখানে নফসের 


মাটির পৃথিবীর চেয়ে দৃষ্টিহীন অন্ধ আর 
[॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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কিছু হতে পারে না। অথচ আল্লাহর 


কান ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি থাকলেও যেন দিব্যজ্ঞান দিয়ে আলোকিত করেন 


দয়ার সংযোগ হলে এই মাটি দৃষ্টিমান 
হয়, ফারাক করে চিনে নেয় দোস্ত 
দুশমন, আপন পর । 


০০11 (৮ 5 &3 চো ০৪ 


৮০০05 1/ 958 ১/ ০১৪ ৮৯ 
“মুসার নূর দেখল মাটি করল মুসার 
সমাদর 


কারুনকে গিলে খায় পেটে,চিনে 
আল্লাহর দুশমন, পর ।' 

পৃথিবীর মাটি-যা দেখতে অন্ধ, তা 
আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.)-এর 
প্রতি খাতির দেখাল; অথচ অজস্র 
সম্পদের দর্পিত মালিক কৃপণ 
কারুনকে গিলে ফেলল নিজের 
গহবরে | আল্লাহর ইশারায় পৃথিবীতে 
ভূমিকম্প, বান-তুফান ধবংসলীলাও 
মাটির এই বিচক্ষণতার ফল । মওলানা 
বলেন, 

/8 | 55১৮5 শা ও এঠি 


250 ৮50৮৪ 
“মাটি, পানি, বায়ু আর লেলিহান 


এ 0582 ঠা চর্র 
42 ৫০ 9 0 4 ৫ 
“এর বিপরীতে আমরা আল্লাহ ছাড়া 
আল্লাহর খবর রাখিনা, উদাসীন যত 

আসুক সতর্ককারী 1 

আল্লাহর খবর যারা রাখে না, তাদের 

বাহ্য-ইন্দ্রিয় যদিও প্রখর, তারা জ্ঞানী, 

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান; কিন্তু আল্লাহর সাথে 

পরিচয় না থাকায় তারা অন্ধ, নিজের 

ভেতরের খবরও তাদের নেই । 
5012 ৬৫ ৮ ৩১ 4 
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“যে অন্ধদিল তার প্রাণ,কান, চোখ 

থাকা সত্তেও 

চিনে না চোর শয়তান, শয়তানী 

পদচিহ দেখে । ৃ 

অন্তর যদি কালো হয়, আধারে চেয়ে 

থাকে, তাহলে দেহে প্রাণ, শোনার 


জুলাই”১৪ 


আসল শক্রকে চিনতে পারে না সে। আমাদের জীবন মন । 

সবকিছু দেখে, শোনে, বুঝে সত্য । অন্ধ ভিখারী ও দুষ্ট কুকুরের ছোট্ট 
কিন্তু চোর শয়তান দেহ ও মনের উপমায় সুউচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, শিক্ষা 
গৃহের ভেতরে ঢুকে যে সবকিছু লুট ও চেতনার উজ্জীবন ঘটানোর এমন 
করে নিয়ে যায়, টের পায় না, সে খবর কৃতিত্বের জন্যই মওলানা রূমী রেহ.) 
থাকে না তার কাছে। তাই মহান বিশ্ব সাহিত্যে অমর আর তার বাণী 
আল্লাহর কাছে আকুতি জানাই: তিনি অমিয়, অমৃত । 


ভিনগ্রহ থেকে উড়ে আসা 
দিয়েছে মার্কিন পারমাণবিক 


স্থাপনা! 

“ইউএফও* বা আন আইডিন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নামের রহস্যময় ভিনগ্রহের 
মহাকাশযান নিয়ে বহু হলিউডি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে । তবে এসব রহস্যময় 
অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তর অস্তিত্বের বিষয়টি বরাবরই উড়িয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা । 
সম্প্রতি ইউএফও' নিয়ে রীতিমত বোমা ফাটালেন একজন মার্কিন লেখক ও তার 
সহচর বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন বিমানবাহিনীর সদস্য । কয়েকদিন 
আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেছেন, 
আমেরিকার একটি পারমাণবিক স্থাপনার অস্তরভান্ডার নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে মহাকাশ 
থেকে উড়ে আসা কিছু “ইউএফও | তাদের মতে, ইউএফও সংক্রান্ত এই সংবাদ 
জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত তুলে গোপন করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা ৷ এ ঘটনার 
প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে বলেও তারা দাবি করেছেন | কেবল তাই নয়, সংবাদ 
সম্মেলনে বক্তারা দাবি করেছেন ১৯৪৮ সাল থেকেই নিয়মিত মহাকাশের 
রহস্যময় উড়ন্ত বস্তু পৃথিবীতে এসেছে এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন পারমাণবিক স্থাপনা 
একাধিকবার বিকল করার পেছনেও হাত রয়েছে এই আকাশচারীদের । 
“ইউএফও* বিষয়ক জনপ্রিয় লেখক রবার্ট হেসটিং বলেন, “আমি এবং এই 
অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা বিশ্বাস করি ভিনগ্রহের বাসিন্দারা 
“ইউএফও" নিয়ে পৃথিবীতে নিয়মিত ভ্রমণ করছেন এবং ভিনগ্রহের মানুষরা 
পারমাণবিক অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে" কেন তারা একাজ করছে তার জবাবে 
হেসটিং বলেন, “সম্ভবত ভিনগ্রহের মানুষরা চায় পারমাণবিক অস্ত্রযুক্ত একটা 
পৃথিবী । আর সেকারণেই তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইতি টানতে চায় । হেসটিং 
অভিযোগ করেন “ইউএফও" এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে একটি 
আন্তর্জাতিক চক্র | বহুদেশের সরকার এ ধরনের একটি চক্রান্তের সাথে জড়িত 
বলে তিনি দাবি করেন । ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীরা যদি বিশ্ব শান্তির পক্ষে ও 
পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এতটা সোচ্চার হন তবে কেন তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলা বন্ধ করতে 
পারলেন না- এমন প্রশ্নে উত্তর খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে দিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনের 
আয়োজকরা | 'ইউএফও"র পক্ষে প্রচারকারীরা বলেন, “যদি ওই বোমা দ:'টি না 
ফাটত তবে কী লাভ হত? আজ বা কাল মানব সভ্যতার উপর আরো বড় হামলার 
আশংকা থাকত । ভিনগ্রহের প্রাণীরা মানুষকে বোঝার অবকাশ দিয়েছে 
পারমাণবিক হামলার প্রভাব কত মারাত্মক ৷ আর নিরম্ত্রীকরণেও এই হামলার 
ভয়াবহতা প্রভাব ফেলেছে । মানুষ শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে এর ধ্বংস ক্ষমতা 
সম্পর্কে । সংবাদ সম্মেলনকারীরা বিশ্বনেতাদের অনুরোধ করেন ভিনগ্রহবাসীদের 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উন্মোচন করার ক্ষেত্রে সকল বাধা তুলে নিতে ৷ তাদের মতে, 
ভিনগ্রহবাসীর নজর রয়েছে বলে পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি কমে 
গেছে। গ্রন্থনা : আহমেদ মুনির, সূত্র : লাইভ সায়েন্স ডট কম 
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অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া 

চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


শেষরাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় | সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয়। 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রিকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 
খাবার গ্রহণের ফলে রক্তের গুকোজ 


বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং মাঝারি 


দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 
ইফতারি গ্রহণের আগে রক্তের গুকোজ 
কমে হাইপো যার মতো 
মাল্রক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে | 


জুলাই”১৪ 


অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে। তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক 
ডায়াবেটিক রোগী সস্ভাব্য জটিলতার 
বিষয় জেনেশুনেও রোজা পালন করতে 
আগ্রহী হন । 


ঝুঁকিপূর্ণ ডায়াবেটিক রোগী 
চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে রোজা পালনের 
সময় সম্ভাব্য জটিলতার মাত্রানুসারে 


ডায়াবেটিস রোগীদের ১. অত্যধিক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ২. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৩. 
ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪. কম 
কিপণ এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা 
অত্যধিক_ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 
চা রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 


যারা প্রায়ই হাইপোগাইসেমিয়ায় 
আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্ুকোজ 
কমে যায় । 

৬ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 


বুঝতে পারেন না। 


কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 

হয়েছেন । 

গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 

অন্য কোনও মাল্সক রোগে আক্রান্ত 

রোগী । 

€ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 

মেটফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 


__77..] আত্তার্ডহীদ ৩৭ 
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অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 
ডায়াবেটিসের জন্য কোনওরূপ বাড়তি 
নেই বললেই চলে। এর 


ফুসফুস, লিভার বা অন্যান্য অঙ্গের 
কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের রোজা 
পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় 
লক্ষণীয়, ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের 
ঝুঁকি চিহিতি করা বা বুঝতে পারা 
রোগীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে । তাছাড়া রোজা পালনের সময় 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
হাজার ক্যালরি খাবার তালিকা 
প্রযোজ্য হলে রোজা পালনকালীনও 
সেই র খাদ্যই গ্রহণ করা 
যাবে । দৈনিক খাদ্যতালিকার খাবার 
ইফতারি, সান্ধ্যকালীন খাবার ও 
সেহরির খাবারে ভাগ করে খেতে 
হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেঁয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 
যাবে | তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি, চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 


ডায়াবেটিক রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য 


মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 


গ্রহণের নিয়মাবলীর বেশ পরিবর্তন 
করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিয়বর্ণিত পরামর্শগুলো প্রদান করে 
থাকেন । 


সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 
হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও না গ্রহণ 
করাযাবে। 

সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 
জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 
খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 
ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 
পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসরণ করা 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 
যাদের ডায়াবেটিসের পাশাপাশি হার্ট, 
কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাল্মক অসুখ 


বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি | 
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বাঞ্ছনীয় ৷ সেহরির খাবার যতদূর সম্ভব 
দেরিতে গ্রহণ করা ভালো । 

ব্যায়াম 

যথারীতি ব্যায়াম করা যাবে তবে 
ইফতারির আগে বেশি কায়িক পরিশ্রম 
করা ঠিক হবে না । সন্ধ্যারাতের খাবার 
যেতে পারে । তারাবিসহ রাব্রিকালীন 
নামাজ আদায়ে বেশ ব্যায়াম হয়ে 
থাকে । 


মুখে খাবার ওবুধ 

চিকিৎসকরা রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনে বেশ কিছু 
পরিবর্তন করে থাকে | চিকিৎসকদের 
মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে । সাধারণত মেটফরমিন ও এ 


জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
যারা মেটফরমিন ছাড়া অন্য খাবার 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয় । 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক | 


যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 
বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গুকোজের ওপর 
নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে ইনসুলিনের 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে। 


সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করা উচতি | সেহরির 
সময় এ শ্রেণীর ইনসুলিন গ্রহণে 
ইফতারের আগে হাইপোগইসেমিয়ার 
সম্ভাবনা বেশি থাকে । 

রোজা পালনকালে নিয়মিত রক্তের 
গ্লুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘন্টা পর, 
সেহরির আগে, এর ২ ঘণ্টা পর এবং 
কখনও হাইপো অথবা 
হাইপারপগ্রাইসেমিয়ার ন্যায় উপসর্গ বা 
সন্দেহ হলেই রক্তের গ্ুকোজ মেপে 
নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রাম%-এর কম হলে বা ৩০০ 
মিঃগ্রাম%্-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 
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জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত । 


ভাজায় পেঁয়াজ, শুকনো অথবা কাচা 
মরিচ, টমেটো, শসা দিয়ে খেলে 


এ মাসে ইফতার, রাতের খাবার, 
সাহরীতে এমন খাবার গ্রহণ করতে 
হবে, যা উপাদেয়, রুচিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত । 


ইফতার 

তারের প্রথম উপাদানটি হলো 
শরবত | এই শরবতের প্রচলন হয়েছে 
মূলত দেহে পানির ঘাটতি পূরণ করার 
জন্য । একেকটি বাড়িতে শরবত 
নিজস্ব স্বাদ ও রুচি অনুযায়ী তৈরি করা 
হয়। শরবতের উপকরণগুলো হল: 
লেবু, তেতুল, ঈসপগুল, তোকমা, 
স্কোয়াস, যে কোন ফলের রস, দুধ, 
দই, চিড়া ইত্যাদি । এর মধ্যে দেখা 
যায়, প্রতিটি উপাদানেরই খাদ্যগুণ 
ভালোমানের রয়েছে । যেমন- লেবু 
ছাড়াও অন্যান্য ফলের রসে রয়েছে 
পর্যাপ্ত ভিটামিন সি, খনিজ পদার্থ । 
আবার ঈসপগুল ও তোকমা অন্ত্রের 
কার্কারিতা ভালো রাখে । ডাবের পানি 
বেশ উত্তম । এতে পটাশিয়াম ও 
সোডিয়াম রয়েছে । যাদের প্রস্রাবে 
সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ প্রস্রাব কম হয় 
তাদের জন্য ডাবের পানি খুবই 
কার্ষকর | রামাযানে ডাবের ব্যবহার 
অনেক বেড়ে যায়। শরবতের পর 
প্রথমেই আসে ছোলার কথা ৷ ছোলা 
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সত্যিই অপূর্ব লাগে । ছোলায় যেমন 
ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি। ছোলা 
রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য 
করে । তবে ওজন বেশি থাকলে ছোলা 
ভাজা বা ভুনা না খেয়ে সেদ্ধ ছোলা 
খাওয়া উচিত এবং পরিমাণেও কম 
হওয়া উচিত । ছোলা ছাড়া মটর দিয়ে 
চটপটি, ঘুঘনিও খাওয়া যেতে পারে 
যারা বয়স্ক, চিবাতে অসুবিধা হয় 
তাদের জন্য ঘুঘনিই সবচেয়ে ভালো 
আলুর চপ, হালিম, তেহারি, চিড়া, 
কলা, নারকেল, দুধ, সেমাই, নরম 
খিচুড়ি, কাবাব, দইবড়া, জিলাপি 
ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের খাবার | 
যেহেতু এসব খাবার সবই 
ক্যালরিবহুল, এ কারণে খাবারের মধ্যে 


তেমনি 
হৃদরোগীদের জন্যও ভালো | দেশি- 
বিদেশি যে কোন ফলই রাখা যেতে 
পারে । তবে ডায়াবেটিস ও কিডনির 
রোগ থাকলে রোগটিকে বিবেচনায় 
এনে তবে ফল খেতে হবে । অনেকে 
ইফতারে কাচা ছোলা পছন্দ করেন । 
এটা যেমন রক্তের চর্বি কমাতে সাহায্য 
করে, তেমনি পুষ্টিকরও বটে । কাচা 
পেয়াজ, পুদিনা পাতা ও লবণ দিয়ে 
খেলে বেশ উপাদেয় হয় । 


অনেকে এত বেশি ইফতার করেন, 
ফলে রাতের খাবার খেতে চান না। 
এটা না করে কম করে সব বেলাতেই 
খাওয়া উচিত | রাতের খাবার হালকা 
হওয়াই বাঞ্কনীয়। ইফতারের খাবারে 
ডাল বেশি থাকে বলে এ সময় ডাল 


যেমন ভালো রাখে 


পরিমিত বোধটা অবশ্যই থাকতে 


বাদ দেয়া ভালো। মাংসের চেয়ে 


হবে | কারণ দেখা যায়, শুধু ইফতারি 
হিসাব করলেই দেখা যাবে ১০০০- 
১৪০০ ক্যালরি পর্যন্ত ইফতারিতে 
খাওয়া হয়ে যায়। 

ইফতারির উপাদানগুলোর মধ্যে ফল 
রাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত | এতে ভিটামিন ও 
ধাতব লবণের অভাব পুরণ করা যায় । 
ফল দেহ তক, চোখ, দীত, চুল, নখ 


হালকা মশলার রান্না মাছ, সবজি, 
শাক, ভর্তা এগুলো থাকতে পারে । 


সাহরি বা ভোররাতের খাবার 

রমজানে এই খাবারটির গুরুত্ব 
অনেক । অনেকে মনে করেন, যেহেতু 
সারাদিন উপবাস থাকতে হবে, 
সেহেতু এ সময় বেশি বেশি খাওয়া 
উচিত । অন্যদিকে কেউ কেউ 
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একেবারেই খেতে চান না। দুটোই 
ক্ষতিকর । অতি ভোজনে পেটে গ্যাস 
ৰা ডায়রিয়া হতে পারে, তেমনি আবার 
না খেয়ে রোজা রাখতে গেলে শরীর 


ইলেকস্টরোলাইটস ইমব্যালা্ হতে 
পারে । এদিকে যাদের ডায়াবেটিস 
আছে তাদের রক্তে চিনির পরিমাণ 
কমে গিয়ে হাইপোগ্রাইসেমিয়া হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । অর্থাৎ সুদীর্ঘ উপবাস 
দেহের বিপাক ক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব 
ফেলে । দেহের গুকোজ ক্ষয় হয় বলে 
সহজেই ক্লান্তি আসে । এতে দিনের 
স্বাভাবিক কাজকর্মও করা যাবে না। 
সাহরির খাবার হবে অন্যান্য দিনে 
দুপুরে যে পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় 
ততটুকু ৷ এ সময় এক কাপ দুধ খেতে 
পারলে ভালো হয়। ইফতারিতে 
তেলের পরিমাণ বেশি থাকে বলে 
রাতের খাবার ও সাহরিতে কম তেলের 
রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত । 
সবশেষে বলা যায়, রামাযানে অত্যন্ত 
গুরুপাক ও দামি খাবার নয়, 
সহজলভ্য, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, 
রুচিকর ও জলীয় খাবার খেলে ৩০ 
দিনের রামাযান সুন্দর এবং সুস্থভাবে 
কাটানো সম্ভব । 


অসুস্থতায় রোযার পথ্য 
প্রত্যেক মুসলমানেরই শারীরিক অবস্থা 


হয় । এজন্য ইফতারিতে ডুবো তেলে 
ভাজা খাবার পরিহার করে ইফতারির 
পেট সাজানো উচিত । 

হৃদরোগীর ক্ষেত্রে শরবত কোন 
ক্ষতিকারক উপাদান নয় । ফলের রস 
হলে আরও ভালো হয় । এছাড়া আরও 
কুসুমবিহীন সিদ্ধ বা পোচ ডিম | নরম 
খিচুড়ি, ঘি-চর্বি ছাড়া হালিম, নুডলস, 
চিড়ার পোলাও | ননস্টিক ফ্লাইপ্যানে 
তৈরি পেয়াজু, আলুর চপ, যে কোনও 
বড়া খাওয়া যেতে পারে । সঙ্গে তেতুল 
টমেটোর চাটনি থাকলে ভালো হয়। 
সন্ধ্যারাতে ভাত-মাছ-সবজি এবং 
ভোররাতে ভাত-মুরগির মাংস বা মাছ- 
ডাল-সবজি থাকা উচিত । দুধ পান 
করতে চাইলে ননীবিহীন দুধ খাওয়া 
ভালো । এর সঙ্গে কলা খেলেও 
হৃদরোগীর জন্য ভালো হয় । যা কিছুই 
খাওয়া হোক না কেন খাবারে পর্যাপ্ত 
পানি থাকা প্রয়োজন । 


ডায়াবেটিস 
ডায়াবেটিস থাকলে অনেকেই রোযা 
রাখতে ভয় পান । আসলে এতে ভয়ের 
কিছু নেই ৷ তবে ভয়টা অমুলক নয় 
কারণ খাদ্য উপদেশ দেয়ার সময় বলা 
হয় সময়মতো এবং প্রতি তিন ঘণ্টা 
পরপর খাবার খাবেন। আর যারা 
ইনসুলিন নেন তাদের খাবারের আগে 
অর্থাৎ ১৫-২০ মিনিট আগে ইনসুলিন 


বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও 
পথ্যবিদদের পরামর্শ নিয়ে রোজা রাখা 
উচিত | 


হৃদরোগ 

হার্টের রোগীরা কতখানি অসুস্থ সেটি 
হিসাব করেই রোযা রাখতে হবে। 
তবে এটি ঠিক যে, রোযার সময় 
ইফতারিতে যেসব উপাদান থাকে তা 
প্রায়ই ডুবো তেলে ভাজা হয় । এগুলো 
সবই ট্রান্সফ্যাট | এই ট্রান্সফ্যাট রক্তের 
কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 


নিতে বলা হয়। এজন্য রোযার সময় 
তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান | তবে যদি 
বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তারা 
রোযা রাখেন তাহলে কোনও 
অসুবিধাই হয় না । আবার রোযা রেখে 
রক্ত পরীক্ষা করলেও রোযা ভাঙবে 
না। সবচেয়ে সুখের বিষয় এই, 
রামাযানের প্রথম আহার ইফতারের 
প্রায় সব উপাদানই ডায়াবেটিস রোগীর 
জন্য উপযুক্ত । শুধু চিনি-গুড় বাদ 
দিলেই হল। শরবতের পরিবর্তে 
ডাবের পানি অথবা বিকল্প চিনি দিয়ে 


এবং তা হদরোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ 
জুলাই”১৪ 


লেবুর শরবত, ইসপগুলের শরবত, 


তোকমার শরবত, তেতুলের শরবত 
খাওয়া যেতে পারে । তবে ফলের রস 
নয় । ছোলা-পেয়াজুর পাশাপাশি মুড়ি 
বা চিড়া বা ফ্রায়েড রাইস অথবা 
খিচুড়ি চলবে । অর্থাৎ যে কোনও 
একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ 
করতে হবে । এদিকে নুডলস যেহেতু 
ময়দার তৈরি এ কারণে এটিও শর্করা 
জাতীয় খাবারের মধ্যেই পড়বে । 
আসলে অন্য দিনে সকালের নাশতায় 
যতটুকু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট 
খাওয়ার কথা ছিল ইফতারিতে ঠিক 
ততটুকুই কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে। 
মিষ্টি ফল যেমন- খেজুর, আম, 
কমলা, আপেল, কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
বলা যায় যদি রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে 
থাকে তাহলে যে কোনও একটি ফল 
পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে 
হবে। টক ফল যেমন- আমড়া, 
কামরাঙ্গা, ইত্যাদি রুচি অনুযায়ী 
খাওয়া যাবে । সন্ধ্যারাতে কেউ রুটি 
খেতে না চাইলে ভাত খেতে পারেন । 
তবে এ সময় ডাল বাদ দিলে ভালো 
হয় । কারণ ইফতারিতে ডালের তৈরি 
খাবারই বেশি খাওয়া হয় । সেহরিতে 
ভাত মাছ বা মাংস এবং সবজির সঙ্গে 
ডাল খাওয়া যেতে পারে | তবে যদি এ 
সময় দুধ খাওয়া হয় তাহলে ডাল বাদ 
দিলে ভালো হয়। আর যাদের 
ল্যাক্টোজ ইনটলারেসস আছে তাদের 
সয়াদুধ বা যে কোনও নিউট্রিশনের 
প্রোডাক্ট খেতে পারেন । তবে মনে 
রাখতে হবে অন্য দিনে পাচ থেকে 
ছয়বার যতটুকু খাবার খাওয়া হতো 
সেই পরিমাণ খাবারই ইফতার, 
সন্ধ্যারাতে ও সাহরিতে খেতে হবে 
এর বেশি নয়, আবার কমও নয় 
আবার কোনও বেলার খাবার বাদও 
দেয়া যাবে না। তাহলে হাইপোগ্ন- 
[ইসেমিয়া অর্থাৎ রক্তশর্করা 
স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে গিয়ে 
বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে 
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এজন্য এ সময় ডায়াবেটিস রোগীর 
পৃথকভাবে ব্যায়াম করায় কোনও 
প্রয়োজন নেই । 


বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রোযা 

রোযা পালন করা প্রতিটি মুসলমানরই 
ফরয বা অবশ্য পালনীয় বিষয় । 
সুতরাং বয়স বেড়ে শারীরিক সামর্থ্য 
কমে গেলেও রোযা রাখতে হয়। 
রোযা ছাড়তে পারেন না| তবে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতা ও খাবার 
গ্রহণের ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে 
তাদের অসুবিধা হয় । অর্থাৎ শরীর 
দুর্বল হয়ে পড়ে রোযা রাখার সামর্থ্য 
হারিয়ে ফেলেন । তাদের খাবার হবে 
সহজপাচ্য ও নরম | ছোলা ভাজা 
চিবাতে অসুবিধা হলে ঘুঘনি, চটপটি 


তেলের পরিমাণ কম হবে সেজন্য 


ডাল দিয়ে তৈরি হয় ফলে রক্তে 


সন্ধ্যারাতে এবং সাহরিতে কিছুটা 
হলেও তেল রাখতে হবে । একেবারে 
বিপাক ক্রিয়ায় সমস্যা হয় । এছাড়া 
স্বাদের একটা ব্যাপার তো থেকেই 
যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেহরিতে দুধ- 
ভাত-কলা দিলে ভালো হয়। তাদের 


জন্য খুবই উপযোগী খাবার | 


ইউরিক এসিড ও রোযা 

যেহেতু রোযা মুসলমানদের জন্য 
ফরয; এ জন্য যতটা সম্ভব রোজা বাদ 
না দেয়া সবারই উচিত । কিন্তু যাদের 


দেয়া যায়। এছাড়া ভিজানো চিড়া, 
নৃডলস, হালিম, দুধ-সুজি, দুধ-সেমাই 
এগুলোও ইফতারিতে সংযোজন করা 


ইউরিক এসিড বেশি তারা রোযা 
পড়ে যান । দেখা যায় রোযার সময় 


যেতে পারে । যেহেতু তাদের খাবারে 


নাজেরা বিভাগ 


ইফতারির উপাদানগুলো বেশিরভাগই 
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ইউরিক এসিড বেড়ে গিয়ে বাতে 
আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যথা বেড়ে যায়। 
এ কারণে সতর্কতার সঙ্গে ডাল 


অবশ্যই বাদ দিতে হবে। তাদের 


খাবার তৈরি করতে হবে ময়দা, চালের 
গুঁড়া, সুজি ইত্যাদি দিয়ে । এছাড়া 
তারা খেতে পারেন চিড়া, মুড়ি, 
নুডলস, দুধ, দই, ফ্রায়েড রাইস, ফল, 


শরবত ইত্যাদি । এ ধরনের রোগীর 
নিষিদ্ধ খাবার হল সব রকমের ডাল, 
ছোলা, বেসন, মটর, মটরশুঁটি, সীমের 
বিচি, বরবটি, বেগুন, পালংশাক, 


পুইশাক, মাশরুম, আতাফল, সমুদ্রের 
মাছ এবং কটাসহ ছোট মাছ। এদের 
ঘি, মাখন, মাছের ডিম, মাংসের চর্বি, 
মাংসের স্যুপ বাদ দেয়া প্রয়োজন । 


প্রতিদিন ইফতারিতে আনারস রাখতে 
পারলে বাতের জন্য উপকার পাবেন । 


লেখক: প্রধান পুষ্টি কমর্কর্তা, বারডেম, ঢাকা 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 


আবামিক| অনাবাসিক|ড-কেয়ার 


১লা'রমজানা১৪৩৩ হি; 
২৯ শে জুন,২০১৪ ইং 


ভ শিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধময়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা 
ভ আবাসিক ছাত্রিদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 

ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্যবেক্ষণ । 
৬ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

ভ সেমিষ্টার পদ্ধতিতে ব্যবস্থা । 

ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 

ভউগরাব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৭ ও ৯৮: উন্কা ও ধূমকেতু 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


উন্কা 
ছোট্ট বন্ধুরা 


সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার আগেই পৃথিবীতে 


ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা হয়ত দেখেছ 
রাতের আকাশে হঠাত একটি তারা 
যেন আকাশের এক দিক থেকে অন্য 


চলে আসতে পারে । এদেরকে পরে 
খোজে বের করাও কঠিন হয় । কারণ 
এই পাথরগুলো অনেকটাই পৃথিবীর 


দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে বা নিচের 
দিকে নেমে আসছে । এটা আসলে 


পাথরের মত হয় দেখতে । আবার খুব 
বেশি বড় উন্ধা হলে এদের আঘাতে 


উন্ধা | উক্ধা হল পাথর | যা আকাশে 
ঘুরে বেড়ানোর এক সময় পৃথিবীর 
বায়ুমণ্তলে এসে পড়লে বাতাসের 
ঘর্ষণে তাতে আগুন ধরে যায় । তখন 
সেটাকে আমাদের কাছে দেখতে তারা 


অনেক সময় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। 


আলোর মত । উইকিপিডিয়ার মতে 
ধূমকেতু (ইংরেজি: 0:01791 কমেট্) 
হল ধুলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক 
ধরনের মহাজাগতিক বস্তু । ধূমকেতু 
একটি ক্ষুদ্র বরফাবৃত সৌর জাগতিক 
বস্তু যা সূর্যের খুব নিকট দিয়ে 
পরিভ্রমণ করার সময় দর্শনীয় কমা 
(একটি পাতলা, ক্ষণস্থায়ী বায়ুমন্ডল) 
এবং কখনও লেজও প্রদর্শন করে । 
ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বরফ, ধুলা ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরে কণিকার একটি দুর্বল 
সংকলনে গঠিত। প্রস্থে কয়েকশ 
মিটার থেকে দশ কি. মি. এবং লেজ 
দৈর্ঘ্যে কয়েকশ কোটি কি. মি. পর্যন্ত 
হতে পারে । মানুষ সুপ্রাচীন কাল 
থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করছে । 
ধূমকেতুর পেছনে আলোকিত লেজের 
মত বা টর্চ লাইটের আলোর মত যা 
দেখা যায় তা হল ধূমকেতু যে দিকে 
ছুটে যায় তার পেছনের দিকে তার 
বায়ুমগ্ডল থেকে বা তার শরীর থেকে 
কিছু গ্যাস আর বরফ কণা কিচ্ছুরিত 
হতে থাকে । সেই বকিচ্ছুরিত অ 
যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন সেটাকে 
আলোকিত দেখায় । 

ধূমকেতুগ্তডলো অনেক বছর পর পর 
আমাদের সূর্যের কাছাকাছি আসে । 
কোনো কোনোটা ২০০ বছর পরে 


বড় আকারের উন্কাগুলোকে 
[]]২73/১]], বলে। বেশির ভাগ 
উক্কা সাগর এবং বন জঙ্গলে পড়ে 
থাকে । আগস্টের ১২ তারিখ আর 


ঝরে পড়ার মত মনে হয়। এরকম 
হাজার হাজার পাথরখণ্ড আকাশে ঘুরে 
বেড়ায় । এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে 


ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে উন্ধা বেশি 
দেখা যায় । কারণ পৃথিবী সূর্যের চার 
পাশে ঘুরার সময় এই দুই তারিখে 


থাকে । ঘ্বুরতে ঘুরতে পৃথিবীর 
কাছাকাছি চলে আসলে বাতাসের সাথে 
সেই পাথরের তীব্র ঘর্ষণের ফলে 
পাথরটি হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রা পর্যন্ত 
উত্তপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে আলোর 
ঝলকানি তৈরি হয় । মহাকাশ থেকে 
যে কোন তীব্র বেগে আসা বন্তই 
এরকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আগুন 
ধরে যায় । অধিকাংশ উন্কা পৃথিবীতে 
আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় । 


জুলাই”১৪ 


যেখান দিয়ে যায় সেই এলাকায় উক্কা 
বেশি থাকে । 


ধুমকেতু 

ছোট্ট বন্ধুরা 

তোমরা উন্ধার কথা এরই মধ্যে 
জেনেছ। ধূমকেতু দেখতে উক্ধার 
মত । তবে উক্কা খুব দ্রুত চলে যায় 
কিন্তু ধূমকেতু আকাশে অনেক দিন 
পর্যন্ত দেখা যায় । দেখতে টর্চ লাইটের 


আবার কোনো কোনোটা ১৫০ বছর 
পরে আসে । হেলির ধূমকেতু নামে 
একটা ধূমকেতু আছে । সেটা প্রতি ৭৬ 
বছর পরে সূর্যের কাছাকাছি আসে । 
তখন সেটাকে পৃথিবী থেকে খালি 
চোখে দেখা যায় । ১৯৯০ সালেও এটি 
একবার দেখা গিয়েছিল | সন্ধ্যার সময় 
এটিকে উত্তর পশ্চিমাকাশে টর্চের 
আলোর মত কয়েক দিন দেখা 
গিয়েছিল । 
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লাহোরে অবস্থিত সমরাঙ্জী নূুরজাহানর সমাধি 


নুরজাহানের কবরের লেখা কথা বলে! 


নূরজাহানের কবরের ফলকে একটি 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
(প্রধান) মন্ত্রীর পদে বসিয়ে নিজেই 


আবৃত্তি শুনে আমার স্মৃতি 


শাসন করেছেন বিশাল ভারতবর্ষ । 


সহযোগিতার হাত বাড়াল ৷ বললাম, 


শ্লোক লেখা আছে ফারসিতে | তোমার 


ভাতিজী মমতাজ মহলকে বিয়ে 


কি জানা আছে সেই সুন্দর শ্রোকটি? 
প্রশ্নটি করলেন বড় ভাই ইউসুফ 


দিয়েছিলেন পরবর্তী সম্রাট 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রাজিব 
হুমায়ুন একবার ফারসি শ্লোকটি পড়ে 


শাহজাহানের সাথে । তারই সমাধির 


উচ্চারণের শুদ্ধতা পরখ করতে 


আলী । কুরবানির ঈদে সন্ধ্যায় তার 
বাসায় শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম । 
ঈদ-উত্তর দেশের রাজনীতির ধামাকা 


ওপর শাহজাহান গড়েছিলেন পৃথিবীর 
সপ্তাশ্র্ষের অন্যতম বিস্ময় তাজমহল । 


বলেছিলেন । কিন্তু তখনও সঠিক 
সমাধান দিতে পারিনি | 


ইউসুফ ভাই বাংলাদেশ বিমানের 


সম্পর্কে দেশবাসীর অজানা আতঙ্ক 


দাপুটে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে 


চিন্তাটি মাথায় নিয়ে বাসায় এসে 
আলাদিনের চেরাগটি জ্বালিয়ে দেখি, 


আর দুই শীর্ষ মহিলার প্রসঙ্গ আসাতে 


কর্মজীবন লন্ডন, প্যারিস ও দুবাইতে 


আজব দুনিয়া । দুয়েকবার ক্লিক 


তার মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষের 


কাটালেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তার 


করতেই বলল, এই কবিতা 


রাজনীতির ইতিহাসের সবচে 


পরিবারের সৌন্দর্য আলাদা । বায়তুশ 


ক্ষমতাধর মহিলা নূর জাহানের 
(১৫৭৭-১৬৪৫) কথা । সম্রাট 


শরফের মরহুম পীর সাহেব মওলানা 
আব্দুল জববার (র.)-এর মুরিদ হিসেবে 


জাহাঙ্গীর বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য শাসন 


যেবুন্িসার ৷ যেবুনেসা (৬৩৮-১৭০২) 
স্মাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের চার 
মেয়ের মধ্যে বড় । সমকালীন সকল 


তিনি আমার পীর ভাই । এক-আদটু 


করতেন আর সম্রটকে শাসন করতেন 
নূরজাহান । সিংহাসনে না বসেও 


ফারসি চর্চা করি বলে আমার কাছে 
তার এই প্রশ্ন ছিল স্বাভাবিক ও 


জ্ঞানে পারদর্শী এই মেয়ে ছিলেন 
বিশাল রাজ্য শাসনে বাবার প্রধান 
উপদেষ্টা । প্রথম কাতারের ফারসি কবি 


নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন 


প্রাসঙ্গিক | সবিনয়ে অপারগতা প্রকাশ 


“জগত-আলো" খ্যাত এই বিচক্ষণ 


করলে শ্রোকটির অনুবাদ আমাকে 


হিসেবে তার খ্যাতি আজো অয়ান। 
শ্লোকটি কিনা তার লেখা এবং তার 


মহিলা । আপন ভাই আসফ খানকে 
জুলাই”১৪ 


শোনালেন অপূর্ব মোহনীয় ছন্দে । তার 


কবরের ফলকে উত্কীর্ণ। আশ্চর্য 
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হলাম, আরেকটি শ্লোক যা 


যেমন- মাযার, গরীব, চেরাগ ও 


শ্লোগানে মুখর, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক 


নিশ্চিতভাবে রা লেখা, তাকে 
বলা হয়েছে ও নূরজাহানের 
যৌথ রচনা বলে। বিষয়টি খুবই 
চমৎকার, মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য । 
আলাদা আসর না হলে এই 
আলোচনার স্বাদ পাওয়া যাবে না। 
তবে অন্তর্জালে এই তথ্যবিভ্রাটের 
কারণ যা বুঝলাম, সেই জগতে 
প্রত্যেকে নিজের পাপ্তিত্য উজাড় করে 
স্ট্যটটাস দেন আর তা গুগল সংরক্ষণ ও 
পরিবেশন করে । আলাদিনের পাতাল 
রাজ্যে ঢুকে এবার মনকে জিজ্ঞাস 
করলাম, এমন দিনে কবর চর্চায় ব্যস্ত 
হলে কেন? বলল, ২৩ তারিখ 
সরকারের মেয়াদ শেষ | বলা হচ্ছে, 
তারপর বাংলার মাটি উথ্থাল-পাথাল 
হবে। কেউ বলছেন, ২৪ তারিখ 
আকাশ ভেঙে পড়বে না । মাঝখানে 


যাবে । মানুষ তখন কবরের ফলকের 
সাথে কথা বলবে । দেশে বিরাজ 
করবে কবরের শান্তি, সুনসান 
নীরবতার অবস্থা । 

যাই হোক এতক্ষণ অন্তর্জালে জড়িয়ে 
প্রেমের আকরে লেখা ফারসি 
বয়েতটির পাঠোদ্ধার করার আনন্দের 
সাথে কিছুর তুলনা হয় না। 


রি 
শু ১০০ 1০০০ 
০৮ ১৮৩ ০ 
১৬৫:4০ 


৮৮০৪ ০০1৮০ 


এসে 


ঠা 21200 


:21.৮4-১৮৮৫৫৫- 
“গরীব গোরে দীপ জেলো না ফুল দিও 
না ভুলে, 
শামা পোকার না জ্বলে পাখ, দাগা না 
পায় বুলবুলে ।” 
কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের 
সাথে আমরা এমনিতেই পরিচিত । 


জুলাই”১৪ 


বুলবুলি এবং নয়” অর্থে অনেকগুলো 
নায়' | গরীবা বহুবচন | গরীব বলতে 
আমরা মনে করি, ফকীর, দরিদ্র । কিন্তু 
আসলে এর অর্থ প্রবাসী । কবির 
ভাষায় কবরের প্রবাসী বলছেন, আমার 
কবরে কেউ বাতি জ্বালাবেন না, ফুলও 
দেবেন না । কারণ বাতি জ্বালালে রাতে 
প্রেমাসক্ত পতঙ্গরা ওড়ে ওড়ে 
আত্মহুতি দেবে, প্রাণ যাবে । আর যদি 
বাগান থেকে ফুল ছিড়ে আমার কবরে 
দেন, তাহলে বুলবুলির কলিজায় 
রক্তক্ষরণ হবে, বিলাপ করবে ।' 

যারা জীবনভর মানুষের সেবা করেছে, 
কারো মনে ব্যথা দেয়নি । যাদের 
অন্তর প্রেমময়, মানবপ্রেমে আলোকিত 
ছিল, তারাই বলতে পারে, মৃত্যুর 
পরেও যেন আমার কারণে কোন 
পতঙ্গের পাখা না পুড়ে, বুলবুল যেন 
ফুলের বিরহে বিলাপ না করে । সত্যিই 
কবিতার এই আবেদন নূরজাহান বা 
যেবুনেসার কবরকে অন্য এক 


তাজমহল বানিয়েছে । 


এখন কথা বলছে তাদের মুখে । 
আমার বিশ্বাস, হিংসার র জনীতিতে 
অন্ধ নেতানেত্রীদের জন্য বিশাল শিক্ষা 


সাধনায় সিদ্ধি লাভের বাসনা পোষণ 
করেন, তাদের জন্য এসব কবিতা 
অব্যর্থ মহৌষধ । এখানেই তো সকল 
ধর্মের শিক্ষা বিধৃত। বিশেষ করে 
ইসলামের মর্মবাণী মূর্ত হয়ে ফুঠে 
উঠেছে । ইসলাম বলে, 
22 23 
'অন্যের কল্যাণ কামনার নামই হল 


405১ 


ধম । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত, 
403 ্ 25211 95 3 11:51 


(859 
“মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত 
থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে 
থাকে 1 
আল্লাহর ভাষায় একজন মানুষ হত্যার 
পাপ, দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা 
করার সমান | কুরআন মজীদে ইরশাদ 


৬৫৫৩ (8) ৬৫ ৬ ৫ ৪৫১ ৩৩ ৫5 
র ০৪% & 2: 2 ০৮24 ও 

95.2৩15 
“এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই 
বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা 
দুনিয়াতে ধ্বংসাত্রক কাজ করেছে 
এমন হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা 


রয়েছে কবিতার এই দুটি ছত্রে। একই 


করলে (তার পাপ হবে) সে যেন 


আবেদন নিয়ে ইরানের কবি হাফেয 
সিরাজী বলেন, 


৩10198/+/7622১০% 
০5/)152 ৮ ৬৪ //১-/ 
ম বাশ দর পেয়ে আ*যা'র-ও-হারছে 


যারা জ্ঞানচর্চা করেন, ধর্মপালন করেন, 
মানবতার দোহাই দেন, জনসেবার 


দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল । 
আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে 
(তার সওয়াব হবে) সে যেন সকল 
মানুষের প্রাণ রক্ষা করল ।”* 

অপর এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে, 

210 2 ঠা ০2582৩2৮৫55; 
90866৫65865 58245425 204 
“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে 
হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; 
সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ 
তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত 
করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি 
প্রস্তুত রাখবেন ।* 


__117হ.হ.0) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


অর্থাৎ অন্যায়ভাবে মানুষ খুনের শাস্তি 
নির্ঘাত জাহান্নাম । সেই শাস্তি হবে 
চিরস্থায়ী । তার ওপরে আছে আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি। আল্লাহর অভিশাপে 
গ্রেফতার থাকবে অহর্নিশ । তার 
বাইরেও আল্লাহ মহাশাস্তি প্রস্তুত 
রাখবেন তার জন্যে । এর নিরিখে 
আমাদের নেতানেত্রীরা আত্ম জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন, তারা কোন ধর্মে 
আছেন | মনে রাখতে হবে, যে মানুষ 
খুনের আদেশ দেয়, সেও খুনি, সমান 
পাপের ভাগী । 
এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোথায় আছি, 
কোথায় যাচ্ছি? তবে সবার যাত্রার 
শেষ ঠিকানা তো কবর । কবরের 
পাথেয় কি যোগাড় আছে? আমাদের 
নেতারা একটুও কি চিন্তা করেন, 
করবেন? কোন মানুষের মৃত্যুর কারণ 
নেওয়ার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? 
কুরবানীর ঈদ গেল। নতুন করে 
ইবরাহীম আ.)-এর জীবনকে 
আমাদের সামনে এনে দিল । ইবরাহীম 
(আ.)-এর প্রতিপক্ষ ছিল খোদাদ্ৰোহী 
নমরুদ | নমরুদ আজ কোথায়? 
ড়া মশার আক্রমণে মস্তিষ্কের 
যন্ত্রণা লাঘবে খড়মের লাগাতার 
পিটুনিতে জীবনাবসান হয়েছিল 
খোদায়ীত্বের দাবিদার নমরুদের | এই 
ইতিহাস কুরআন হাদিসের সূত্রে 
পাওয়া । বাংলাদেশের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে নুরজাহানের কবরের 
লেখাগুলো আজ কথা বলছে । এসব 
লেখা আমাদের নেতাদের পড়া 
দরকার । আমাদের নূরজাহানদের 


নূরজাহানের নামে অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৭৩, হাদীস: ৯৫ (৫৫), হযরত 
তামীম আদ-দারী একট থেকে বর্ণিত 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. ১১, হাদীস: 
১০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৬৫ (৪১), 
হযরত তামীম আদ-দারী কট থেকে বর্ণিত 

ও আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, ৫:৩২ 

* আল-কুরআন, সর? আন-নিসা, ৪:৯৩ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 


দূর আকাশে উঠল যখন 
সকল মুমিন মুসলমানের 
ভাঙ্গল খুশির বাধ । 
আমল করে হদয় মাঝে 
পাপ-পঙ্কিল হিংসা-দ্বেষ 


ভেবে দেখা উচিত, মৃত্যুর পর তাদের 
কবরের ফলকে লেখা হবে। 
ংলার একটি ছোট্ট হৃদয়গ্রাহী প্রবচন 
যেন আমাদের জীবনের দর্শন হয়। 
“এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরণে 
হাসিবে তুমি কীদিবে ভুবন ।' 


লেখক: সাবেক শিক্ষক, ফারসী বিভাগ, 
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


জুলাই”১৪ 


তাড়িয়ে বহুদূর | 
এগারো মাসের যতেক গুনাহ 


জননী 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


মোরে দুটি ডানা দাও 

পাখি ক্ষণিকের লাগি 

যাবো আমি নবীর ধারে 

একটু করে দেখিবো তারে 

দুণ্চক্ষু পরাণ ভরি | 

সুখ হবে না এখন যদি মরি 

যে রয়েছে মোর দেহ ভরি 
ইসলাম ধর্মের সকল কর্ম ধরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি | 
আমাকে নাও তার চরণ-ধুলায় 
স্পর্শতা মিশাও তার একবার 
মোর কায়ায় । 

সকল রুগৃ্ণতা যাক ঝরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি 
মিশাও আমায় একবার আরেকবার 
মানিব কত আর কেমন করে প্রাণে 
না হলে সকল আশা যে যাবে ঝরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি | 


৫৫০২৩০০ি 9৮ 


আম রা পি বদশহ 


মুহাম্মদ ইবরাহীম !সদস্য % ৩৮] 
আ-আজকে কাদের যড়যন্ত্রে 
জ্বলছে আগ্তন দেশে, 
ত-তরুণ-বুকে বুলেট কেন 
জীবন সর্বনাশে? 
তা-তাতে বাড়বে নাশকতা 
কষ্ট সদা রবে, 
ও-ওরা যদি সরে দীড়ায় 
শান্তি সবার হবে । 
হী-হীরক তুল্য গড়তে জীবন 
তাওহীদ পড়ে সবে, 
দ-দলের লাগি পরস্পরে 
হিংসা কেন হবে? 


স্বপ্নীল দেশ চায় 
আমান উল্লাহ আমান 
!সদস্য % ৮১] 
একাত্তরে জীবন দিয়ে 
আনলো যে বিজয়, 
প্রভাতে কেন দেখিনি আজও 
স্বাধীন সূর্যোদয় | 
শান্তি পেতে মুক্তি পেতে 
রক্ত দিলাম একাত্তরে 
তবু কেন সোনার দেশে 
রক্ত ঝড়ে দিনে-রাতে । 


হয়ে স্বাধীন তবুও পরাধীন 
কেমন ভাগ্য হায়! 
জাগছে জাতি মুক্ত স্বাধীন 
স্বপ্নীল দেশ চায় । 


করি অঙ্গিকার 
আলাউদ্দীন কবির |সদস্য% ৩২) 
বিজয়ের মাস এলো আবার 

মনের চোখে সুখের আলোক 

যায় যে ঝিলিক দিয়ে । 


ভাবতে কী যে ভালো লাগে 
এই যে মহান মাস, 


জুলাই”১৪ 


মুমিনের গুণাবলি ও পরিচয় 
সত্যিকারের মুমিনের কিছু আখলাক ও 
সিফাত যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট 
ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। 

১. মুমিন দুনিয়াতে অহংকার এবং 
উদ্ধত্য অহংকারে জীবন যাপন করে 
না। তারা মানুষকে কষ্ট দেয় না, 
নম্রভাবে জীবন-যাপন করে । 

২. অজ্ঞ বা অসভ্য লোকেরা যখন 


৬. তারা এক আল্লাহর বন্দেগি ও 
গোলামি করে । অন্য কাউকে আল্লাহর 
সঙ্গে শরীক করে না । 

৭. তীরা মানুষ হত্যা করে না, অবশ্যই 
যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের হত্যা 


ম] 

৮. তারা নারীর সতীত্ব হরণ করে না, 
যিনা করে না। কারণ তারা জানে যে, 
যে কেউ একাজ করবে, তারা 
জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি 
পাবেনা । 

৯. অবশ্যই যারা খাঁটি তওবা ও নেক 
আমল করবে তাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা করে দেবেন । 

১০. তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াতো দূরের কথা, মিথ্যার কাছেও 
যায়না। 

১১. যখন তারা বেহুদা কাজের নিকট 
দিয়ে হেটে যায়, তখন তারা তাতে 
লিপ্ত হয় না, বরং যারা লিপ্ত তাদের 
সঙ্গে ঝগড়াও করে না, তাদেরকে 
শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। 


তাদেরকে কটুক্তি করে তারা তার উত্তর 
দেয় না, নীরবে চুপ করে চলে আসে । 
৩. তারা দিনের বেলায় মানুষের সাথে 
ভালো ব্যবহার করে, রাতের বেলায় 
বেহুদা গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করে 
না, তারা বন্দেগিতে আল্লাহর সামনে 
দণ্ডায়মান থাকে এবং সাজদার 
অবস্থায় রাত কাটায় । 
৪. তারা আল্লাহর তাআলার রাগ এবং 
আযাবকে বড়ই ভয় করে আর 


৫. তারা সৎকাজে দান করে, গরীব- 
দুঃখীকে দান করতে কৃপণতা করে না, 
কিন্তু সীমার মধ্যে থেকে, নিজের 
সামর্থ্য অনুসারে দান করে থাকে । 


অথবা গান্তীর্য-সহকারে অন্যত্র চলে 
যায়। 

১২. যখন তাদেরকে আল্লাহর কুরআন 
থেকে অথবা সৃষ্টি জগত থেকে 
উদাহরণ পেশ করা হয়। তখন তা 
নিযে চিন্তা করে গ্রহণ করে, অন্ধ ও 
বধিরের ন্যায় গ্রহণ করে না। 

১৩. তারা শুধু নিজেরাই সৎ ও ভালো 
কাজ করে ক্ষান্ত হন না। বরং প্রভুর 
দরবারে দুআ করে যেন তাদের ছেলে- 
মেয়ে সন্তান-সন্ততি সবাই যেন 
পরহ্যেগার হয় । 

১৪. তারা এমন লোক যাদেরকে 
আল্লাহ পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান 
যাকাত দেবে এবং সতকাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে । 

সূত্র: _ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, 
তাফসীরে কুরতবী 


তি 


মাহমুদুল হাসান (সদস্য % ২৫ 
| তআত্তান্তহীদ ৪৬ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
মুহাম্মদ নু'মান, জামায়াতে সুয়াম, রুম 7% ৮৬, 


১০৯. মুহাম্মদ নুরউদ্দীন শরীফ, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৪৩-৪০৪৭৪৭ 
১১০. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, বাড়ি % ১৪৬, বাবুলের 
জেলা-৪৪৬০ 
মুহাম্মদ কুতুবউদ্দীন জাফরী, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১২. মুহাম্মদ মুরশেদ ফয়েজ, ৫/বি, তিবিবয়া ভবন 
(নিচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 


১১১. 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


বিদেশি ফল তুচ্ছ 

মুহাম্মদ ফয়েজ সদস্য % ১০৪] 
কিসের আপেল কিসের আঙ্গুর 
এসব কিছু তুচ্ছ 
সবার সেরা আমার দেশের 
আতা ফলের গুচ্হ। 
মধুমাসের আনারসে 
থোকায় থোকায় লিচু রেখে 
স্টঝবেরি খুজছো? 
দেশি ফলের কাছে এসো 
বিদেশি ফল তুচ্ছ। 
কাঠাল এবং আমের চেয়ে 
আর কি আছে মিষ্টি? 
নামুক না হয় বৃষ্টি। 
কীাচা-পাকা দেশি ফলে 
কেন তবে বেশি দামে 
বিদেশি ফল খুঁজছো? 
দেশি ফলের কাছে এসো 
বিদেশি ফল তুচ্ছ। 
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রি সদস্য কুপন 


ব2০০০ক০০,১অদস্য ক্রমিক:...... ... অফিস কর্তৃক পূরণ] 


সাক্ষর 


জুলাই'১৪ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


প্রতিযোগিতা 


১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কাকে ইহুদিদের হিক ভাষা শেখার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন? [_] হযরত যায়দ বিন সাবিত (ো.) 
[] হাসান বিন সাবিত রো.) [] উভয়কেই 

২. “মৌলবাদ শব্দটির উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগতভাবে 
কাদের গোড়া মতবাদ? [] খিস্টানদের [] ইহুদিদের 
[] বৌদ্ধদের 

৩. বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরে মৌলবাদীদের 
প্রধান কার্যালয় অবস্থিত? [7] ওয়াশিংটনে 
শিকাগোতে [] 

৪. ইমাম আযম আবু হানীফা ছিলেন? [] সাহাবী [] 
তাবেয়ি _] তবে-তাবেয়ি 

৫. রহস্যময় “বারমুডা ট্রায়াল' কোথায় অবস্থিত? [] 
আটলান্টিক মহাসাগরে |] প্রশান্ত মহাসাগরে 


সুন্দরবনে 

৬. মহাবিশ্বের সৃষ্টির কোন তত্ব বলে “মহাবিশ্বের চতুর্থ 
মাত্রায় দুইটি ত্রিমাত্রিক জগতের পারস্পরিক সংঘর্ষের 
ফলাফল"? [| বিগব্যাউ [] বিগ বাউ্স 
একপাইরোটিক 

১. ৭. আল্লামা সুলতান যওক নদভীর “আমার জীবনকথা" 
গ্রন্থে অভিমত লেখেন কে? [] আল্লামা ফুরকানুল্লাহ 
খলীল [] ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন [] মাও. 
উবায়দুর রহমান খান নদভী 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. এক্ষুণি/ এক্ষুনি 
২. কটুক্তি/ কটুক্তি টি 
চা] 


৪. জরুরী/ জরুরি 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ____] 


জুন'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ১০,৩১২.৪০ টাকা ২. ১৯৭৬ 
সালে, ৩. নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর, ৪. পাকিস্তান, ৫. ৩০ মে 
১৮২২ সালে, ৬. ২০০৫ সালে, ৭. ড. আ ক ম আবদুল 
কাদের । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. কল্যাণ, ২. কণ্ঠস্থ ৩. কণা, ৪. এক্যবদ্ধ 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই'১৪ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর জুন'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 


জুলাই”১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 
করা হবে। 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ সিন মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পৰ্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
জুন”১৪-এর বিজয়ী 


১. মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান [সদস্য % ৭৩] 

২. মুহাম্মদ রুহুল কাদের [সদস্য % ১০৯] 

৩. মুসাম্মত লিম্পা আক্তার [সদস্য % ১০৫] 

মুহাম্মদ ফয়েজ [সদস্য % ১০৪. মুহাম্মদ রুহুল কাদের 
সদস্য % ১০৬], মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক [সদস্য % ১৩) 
মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ [সদস্য % ৫৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল 
সদস্য + ৯৯], মুহাম্মদ ফারুক [সদস্য % ৭৮] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


সাপেক্ষে মেয়ে 


| আত্তান্তহীদ ৪৮ 


০৮ টি টি 


০1 এল+5140৯ এ লি 
দি রর চাই ৰ ঃ 
ন্ রাত কক লুল সু ২০০] 151 

ক উরস আজ নস 
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গুন, 47৮] আলে 
আধ্রালিক প্রয়াতিচির 
শোকর আমর 


নিউ ও 


১৯৮ ১/০488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার £) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ এও ১০) আলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ৮ | রামাযান-শাওয়াল'৩৫ _ আগস্ট"১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক ০ 
ট 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
উনার সম্পাদকীয় [0 ০৩ 
খালিদ সমকালীন [এ 
লাম হেলে ইসলামের মৌলিক কাঠামোতে সংশয় সৃষ্টিকারী 
ংলাদেশে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ __ ফিরোজ মাহবুব কামাল ০৮ 
দৈনিক জনকণ্ঠের হলুদ সাংবাদিকতা 
তা বাজে _ ড. আ ফ মখালিদ হোসেন ১৪ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী মুসলমান পিছিয়ে পড়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে 
যোগাযোগ __ মোশারেফ হোসেন পাটওয়ারী ১৮ 
ধর্ম-দর্শন [] 
আততার্তহীদ পর্দা: নারীর সম্তরমরক্ষার ঢাল 
সম্পাদনা দফতর _ চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ ২০ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম_৪০০০ __- মুহাম্মাদ আলী ২৪ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) মহাজীবন 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) আশারায়ে মুবাশশারা 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) ___ কাষী আবুল ফযল হাবীবুর রহমান ২৬ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) 
ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 _ আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী ০ 
10011010158069%51০006)5009811.001) শিক্ষা ও সভ্যতা [এ 
011019110096217811.001) (সম্পাদক) আল্লাহর নামের ছায়ায় মানবতার পরিশোধন 
___ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী ৩৩ 
ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক [ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম ইরাক ভেঙে তিন টুকরা হতে চলেছে? 
___ মেজর জেনা. (অব.) মো. আবদুর রশীদ ৩৬ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
৬107060015 /১1-69551)600 মওলানা রূমীর উপদেশ 
44 77109711111) 10977141107" 15177110 72524701471 1115747) 2174775 _ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদ ৩৫ 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. নিয়মিত বিভাগ এ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম পাঠকের পাতা [০ ০২ | কবিতা [ঢু ৪০ গ্রন্থ-পর্যালোচনা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট তয় তলা), ১৬০ ৪১ | রিররিচিলা [28৪6 ।আল-জানিজার রাতদিন ৪৭1 


আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সচেতন হতে হবে 


এদেশের গাঁও-গ্রামের সেই চিরাচরিত নববধূর নারীর ন্যায় 
মাথায় ঘোমটা দিয়ে পথচলার দৃশ্য, পুরুষ দেখে লুকিয়ে 
মুখ আচ্ছাদিত করা ছবি, রাস্তায় চলার পথে শিশুদের আস- 
সালামু আলাইকুম বলে শান্তি বানী উচ্চারণে হৃদয়ে প্নেহের 
অনুভূতি দিন দিন হ্রাস পাছে কেন? মাথায় টুপি পরিধান 
করে পায়ে চঞ্ল লাগিয়ে কীধে আরবীয় রুমাল ঝুলিয়ে 
গ্রামের মেঠোপথে মুসলিম শিশুর কায়দা-সিপারা হাতে 
মক্তবে যাওয়ার দৃশ্য কেন কমে যাচ্ছে? ফযরের পর ঘর 
থেকে সুরা ইয়াসিন আর রহমান, ওয়াকিয়া, মুয্যামৃমিল, 
পঞ্চ সূরা, দরূদ-সালাম, মুনাজাতে আকুল হয়ে রব্বনা 
রব্বনা বলে দরবারে ইলাহিতে কাকুতি-মিনতি করা 
আওয়াজ দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে কেন তরুনীরা ভাসছে 
অশ্লীলতার স্রোতে? কেন? কেন? লিখতে থাকলে হাজার 
কেন হয়ে যাবে | এই কেন এর উত্তর কি? আমরা আমাদের 
ইতিহাস এতিহ্য হারিয়ে আমাদের নিজস্ব-সংস্কৃতি সভ্যতার 
গায়ে পদাঘাত করে ভিন্ন পথে ভিন্নমতে কেন পরিচালিত 
হচ্ছে? এ সময়ে এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন | 
কারণপগ্তলো চিহিত করা সময়ের দাবি । দিন দিন সমস্যা 
তীব্রতর হচেছ। সংকটের পাহাড় গড়ে উঠছে মুসলিম 
সমাজে ও ইসলামী পরিবেশে । আমরা এ প্রজন্মকে পরিচিত 
করতে পারছিনা ইসলামের মহান শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতি 
সম্পর্কে। এ সময়ের যুবক-যুবতী পাশ্চাত্যের অন্ধ 
অনুকরণে নিজেকে ধন্য মনে করছে । সফলতা ও উন্নতির 
চাবিকাঠি সংগ্বহে ধর্না দিচ্ছে ইউরোপীয় লোকদের কাছে । 
নিজস্ব স্বকীয়তা বাদ দিয়ে তাদের চোখে পাশ্চাত্যের রঙ্গিন 
চশমা | তারা পথ চলে অথচ মুখে ইর্লশ গানের কলি । 
তারা একত্রিত হলে নারী-মদ আর অশ্বীলতার আলাপে 
নিমগ্ন থাকে | এদের এ প্রবণতার স্বোত কে ঘুরিয়ে দেয়ার 
জন্য যাদের ভূমিকা রাখার যোগ্যতা আছে যারা সময়ের 
স্পন্দন বুঝেন, যারা যুগের ভাষায় কথা বলতে পারেন, 
লেখতে পারেন তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে কি পালিত 
হচ্ছে? আবার সেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে 


আগস্ট'১৪ 


আজ চারদিকে শোনা যাচ্ছে পরিবর্তনের ডাক । সময়ের 
সাথে তাল মিলিয়ে চলার আওয়াজ প্রতিধবনিত হচ্ছে দেশে 
দেশে ইসলামের এতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় । মুসলমান 
তরুণ-তরুণীর মাঝে | ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন করে 
ইসলামের তাহযীৰ তামদ্দুন থেকে দূরে সরিয়ে মুসলিম 
জাতি সত্ত্বীকে, ঈমানদীপ্ত তরুণ-তরুণীকে ভিন্ন পথে অন্ধ 
পথে পরিচালিত করা হচ্ছে অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে । 
দীর্ঘ মেয়াদী টার্গেট নিয়ে বিশ্বায়নের নামে | মানবাধিকার 
রক্ষার শ্লোগান দিয়ে ৷ এ-সময়ের প্রবীণদের মুখে দীন-ধর্ম 
ও ইসলামী এতিহ্য রাক্ষা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনা 
গেলেও তরুণপ্রজন্ম ইসলামের কথা বলতে ও শুনতে 
নারাজ | আল হামদুলিল্লাহ । তাবলীগ জামাতের ইখলাসপূর্ণ 
প্রচেষ্টায়, হক্কানী পীর-মাশায়েখ এবং সহীহ ছাত্র সংগঠনের 
মেহনতে কিছু আলোকিত তরুণরা এখনো পাশ্চাত্যের 
আগ্রাসন থেকে কিছুটা মুক্ত থেকে তরুণ মৌলবাদী খেতাব 
পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। 

বর্তমানে আমাদের আবহমান এতিহ্যের রক্ষাকারী 
পারিবারিক ভিত্তি দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । পরিবারের 
যুবক ও ষোড়শী কন্যারা যা ভাবছেন বা ভাবতে চায়, 
প্রবীণরা তা ভাবেনা তা বুঝেনা আর বুঝলেও সতর্কতা 
অবলম্বন করেন না। পরিকল্পিত উপায়ে তার মনস্তাত্মিক 
চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে বৈধ উপায়ে তাকে 

উপাদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে ইসলামের পথে, আলোর 
পথে, চিরকল্যানের পথে পরিচালিত করা প্রতিটি সচেতন 
অভিভাবকের দায়িত্ব । ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা যদি আমাদের 
অবক্ষয়ের এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নিয়ে না ভাবেন তারা 
নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হন 
তাহরে আমাদের অবস্থা হবে আরো ভয়াবহ । নৈতিকতার 
বন্ধন ছিনন করে অজনা গন্তব্যে ছুটে চলবে আমাদের 
যুবসমাজ । বিভ্রান্ত ও নিশাগ্রস্থ হয়ে পরিবেশকে করে তুলবে 
অসহনীয় দুর্বিষহ । অশ্বীলতার স্রোতে ভেসে যাবে এ- 
প্রজন্ম । এখনো তো ফযরের আযানের সু-মধুর ধ্বনি শুনে 
কিছু যুবক নিদ্র থেকে ওঠে আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত 
হয়ে দুআ করে । কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির উন্নতির চিন্তা 
না করলে শুধু ফযরের সময় নয় জাতির প্রতিটি জীবনে ও 
পরিবেশের আঙ্গিনায় বিরাজ করবে গোমরাহী ও পথত্রষ্টতায় 
অন্ধকারময় রজনী । জাতি খুঁজে পাবে না। আলোর 
কাফেলার সন্ধান । হারিয়ে যাবে গোমরাহীর অতল গহ্বরে 
তাই আমাদের এতিহ্য রক্ষার ভাবনায় হতে হবে সচেতন 
প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি পরিবারকে এনিয়ে ভাবতে হবে 
দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে । মুসলিম সমাজের 
প্রতিটি ঘর থেকে আবার ভেসে আসবে কুরআন 
তিলাওয়াতের সু-মধুর ধ্বনি । ইথারে ইথারে ভাসবে 
জিকরুল্লাহর সুমিষ্ট ধ্বনি আল্লাহু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ । 


এবিএম অলিউল্লাহ 


লেখক: সম্পাদক, বাংলার মাটি 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


আগ্রাসন বন্ধ করতে পারে 


বিগত ২৮ দিনে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় 
ইসরাঈলের রাক্ট্রীয় সন্ত্রাসে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮শ" 


অন্য কোন জাতিগোষ্ঠী বিশেষত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও 
ইহুদী জাতির ১৮০০ মানুষ যদি মুসলমানরা মেরে 


মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন কয়েক 
লাখ | এর মধ্যে ৮০% মানুষ নারী ও শিশু | ৪লাখের 


ফেলতো তাহলে এতক্ষণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা 
বেজে তা। মুসলমানের শক্র মুসলমানই । 


মত মানুষ উদ্ধাস্ত শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে । ২০লাখ জন 


জাতিসংঘ এবং ১৭৫ কোটি মুসলমানের 


অধ্যধষিত ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারের গাজা উপত্যকা 
এখন যমপুরী ৷ গাজা মূলত পাখির খাঁচা । দুদিকে 


প্রতিনিধিত্বকারী ওআইসি কাগুজে বাঘ । ফিলিস্তিন 
ভূখন্রে সাথে যুক্ত মিশরের জনগণের দায়িত্ব সবচেয়ে 


ইসরাঈল, একদিকে ভূমধ্যসাগর অপর দিকে মিশর 


বেশি । ইখওয়ানের সংগ্রামী কর্মিদের ওপর আমাদের 


দ্বারা অবরুদ্ধ । বিশ্বের দু'টি শক্তিধর দেশ-মার্কিন 


প্রবল আস্থা । মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের সরকার প্রধান 


যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাঈল 
বেপরোয়াভাবে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাবার সাহস 


নিজেদের গদি রক্ষার স্বার্থে ইহুদী সন্ত্রাসবাদের 
মুকাবেলায় কার্ধকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না এবং 


পাচ্ছে, এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট | ইসরাঈলকে 


নেবেন না । রাজা-বাদশাহদের মুখের দিকে তাকিয়ে 


মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসী শক্তি রূপে দীড় করানোর জন্য 
আমেরিকা বার্ষিক ৩বিলিয়ন ডলার (২৪ হাজার কোটি 


লাভ নেই । আজ যদি শক্তিশালী খিলাফত ব্যবস্থা চালু 
থাকত, তাহলে খলীফাতুল মুসলেমীনের ডাকে সারা 


টাকা) সাহায্য প্রদান করে থাকে | শক্তির ভারসাম্য না 
থাকার কারণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিবীর্য ও স্থানু। 


বিশ্বের মুক্তিযোদ্ধারা ফিলিস্তিনের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের 
রক্ষায় এগিয়ে আসত | দুতিয়ালি, আলোচনা, 


জনমতের তোয়াক্কা না করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে 
স্বৈরাচারীচক্র ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে রেখেছে বংশ 


যুদ্ধবিরতি, সংলাপ এসব স্থায়ী সমাধান নয়। 
মধ্যপ্রাচ্৮সহ গোটা দুনিয়ায় যেসব মুক্তিসেনা বুকের 


পরম্পরায় । দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার উত্তর 


তাজা রক্তের বিনিময়ে নবীন প্রভাতের সূচনা করতে দৃঢ় 


ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২২টি দেশ নিয়ে গঠিত আরবলীগ 


প্রতিজ্ঞ, তাদের এগিয়ে আসতে হবে আগ্রাসন 


একটি বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে । আসলে 


প্রতিরোধে | ফিলিস্তিনের শাহাদতপ্রাপ্ত নারী পুরুষের 


তাদের কিছু করার শক্তিও নেই, সাহসও নেই | অথচ 
ফিলিস্তিন আরবলীগের সদস্য । 


প্রতিটি রক্ত ফোটা বুলেট হয়ে ইহুদি ও তাদের 
দোসরদের আঘাত হানবে, এটা কেবল সময়ের 


ধবংসপ্রাপ্ত গাজার পুনর্গঠনে মার্কিন সরকারের 


ব্যাপার | হামাস ও ফাতাহের বিভাজন রেখা মুছে 


সাহায্যের প্রতিশ্রুতি একটি উপহাস মাত্র । “সাপ হয়ে 


ফেলতে হবে । মুক্তিযোদ্ধাদের বজ্রনিনাদ শোনার জন্য 


কাট ওঝা হয়ে ঝাড়” এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল । 


দুনিয়ার মজলুম মানুষ প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। আল্লাহ 


এক মালালা নিয়ে কত নাটক, এখন হাজার মালালা 
গাজার রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় 
আর্তনাদ করছে। তুরস্কের 
প্রধানমন্ত্রী এরদুগান ছাড়া গোটা 
পৃথিবীর নীরব ভূমিকা কেবল 
দুঃখজনক নয়, লজ্জীজনকও বটে । 
মুসলমানগণ আজ অভিভাবকহীন । 


আগস্ট'১৪ 


তুমি ফিলিস্তিনের জনগণকে সাহায্য কর। 
হি মুজাহিদীনদের কুরবানীর বদৌলতে 
ক গাজায় বদরের মতো পরিস্থিতি- 


£+ পরিবেশ আবার তৈরি হোক এটাই 
আমাদের কামনা ও মুনাজাত । 


স।ম।কা।লী।ন 


|] 543535: মু ৃ 
“নাদান দোস্ত” থেকে সাবধান 


সংশয়মুক্ত কিতাব ও অদৃশ্যের ওপর 
ঈমান ইসলামের মৌলিক কাঠামো । 
আল-কুরআনের সুচনায় সুরা আল- 
বাকারার প্রারস্তে এ ব্যাপারে রয়েছে 
চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা । ইসলামি 
আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীসও 
কুরআনের মতো দ্যর্থীন ও 
সন্দেহমুক্ত । আল্লাহ তাআলা স্বয়ং 


হয়েছে সত্যানুসন্ধিৎসু মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় । 
সত্যের পুজারি মুসলিম কাফেলা 
কাউকে ছেড়ে দেয়নি বিনা চ্যালেঞ্জে । 
মানবমুক্তির সর্বশেষ এ সংবিধান 


প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত ওমর 
বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
তত্বাবধানে সংরক্ষিত হয়েছে নবীজী 
(সা.)-এর হাদীসসমগ্র । 

প্রথম শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে দ্বিতীয় 


কালের পরীক্ষা ও মানের তুলাদণ্ডে 


শতাব্দী পর্যন্ত মুজতাহিদ ইমামগণ 


উত্তীর্ণ । সত্য প্রতিষ্ঠায় শাসকেরা ছেড়ে 
দেয়নি শাসিতদের;  অধীনস্থরাও 


কুরআন-সুন্নাহর অকাট্যতা ও নির্ভলতা 
সুনিশ্চিত করেছেন অলৌকিকভাবে ও 


আপোস করেনি উপরস্থদের সাথে । 


ফিকহশাস্ত্রের প্রবর্তনের পাশাপাশি 
হাদীস সংকলনেও অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেছেন । ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ 


কুরআন সংকলনের প্রশ্নে হযরত ওমর 


কুদরতি পন্থায় । ইসলামের অভ্যুদয়ের 


৫ 


১৫০০ বছরের দীর্ঘ পদযাত্রায় এ 
দীনের সংশয়মুক্ততা অটুট ও অটল 


(রাযি.)-এর প্রস্তাব নির্দিধায় গ্রহণ 


করেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ৯৩ 
হজরীতে ইমাম মালিক (রেহ.), ১৫০ 


করেননি খলীফা হযরত আবু বকর 
(রাযি.) | একজন অবলা নারীর প্রবল 


রয়েছে । নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব 


হিজরীতে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও 
১৬৪ হিজরীতে ইমাম আহমদ ইবনে 


প্রতিবাদের মুখে মোহর সংকোচনের 


বিসজর্নের মাধ্যম পৃথিবীর প্রত্যন্ত 


সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন 


হাম্বল (রহ.)। মুলত দুই শতাব্দীর 
মধ্যে ফিকহশান্্ তার যৌবনকাল 


অঞ্চলে শরীয়তের কালজয়ী বিধিবিধান 
উপস্থাপিত হয়েছে নির্ভুলভাবে | পৌছে 
গেছে অনাগত মানবমণ্ডলীর 
দোরগোড়ায় । ইসলামের এ বিধান 
পদে পদে প্রতিটি মুহূর্তে মুখোমুখী 


আগস্ট'১৪ 


প্রতাপশালী খলীফা হযরত ওমর 
(রাষি.)। ইসলামি আইনের প্রধান 


অতিক্রম করেছে । পক্ষান্তরে ১৯৪ 
হিজরীতে জমাগ্রহণ করেন ইমাম 


উৎ্সকেন্দ্র আল-কুরআন যেভাবে 


বুখারী রেহ.), ২০৪ হিজরীতে ইমাম 


সংকলিত হয়েছে খলীফা আবু বকর 


মুসলিম রেহ.), ২১৫ হিজরীতে ইমাম 


(রাযি.)-এর আমলে, তেমনিভাবে 


নাসায়ী রেহ.), ২০২ হিজরীতে ইমাম 
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আবু দাউদ (রহ.), ২০৯ হিজরীতে 


(রহ.)। দ্বিতীয় শতাব্দীর 
ফিকহশাস্ত্রের কর্মধারা এবং তৃতীয় 
শতাব্দীর মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস 
সংকলনের কর্মপ্রয়াস সুসম্পন্ন হয়। 
তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের 
নির্ভেজাল ঈমান ও নিরস্বার্থ 
আত্মত্যাগে নবীজী (সা.)-এর সমর্থন 
রয়েছে । এ যুগের মনীষীদের সচ্চতা 
ও সাধুতার ওপর মহানবীর 
সার্টিফিকেট রয়েছে। নবীজী (সা.) 
বলেন, পু 
পে পরেনি উজ 2 
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“সর্বশ্রেষ্ট উম্মত হলো আমার 
সাহাবীগণ | তারপর তাবিয়ী অতঃপর 
তবে তাবিয়ীগণ 
কাদিসিয়ার যুদ্ধে আংশগ্রহণকারী ৬০ 
হাজার মুসলমানদের মধ্যে চার পাঁচ 
হাজার মাত্র সাহাবী ছিলেন, বাকি 
সবাই ছিলেন তাবিয়ী। তাদের 
ব্যাপারে হযরত. জাবির ইবনে 


আবদুল্লাহ রোযি.)-এর সাক্ষ্য 

প্রণিধানযোগ্য, 

৮006 0৮6 রঃ 13৬45 
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“আল্লাহর কসম! কাদিসিয়ার যুদ্ধে 
ংশগ্রহণকারদের মধ্যে কেউ 
দুনিয়দার ছিলেন না ।”২ 
তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মনীষীদের 
খেদমতের ওপর শরীয়তের যেভাবে 
সমর্থন রয়েছে, পরবর্তীদের 
অধিকাংশের কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য ও 
্রশ্নাতীত হলেও আনেকের কার্যব্রমের 
ওপর শরীয়তের কোন সমর্থন পাওয়া 
যায় না। তাদের আনেকের কর্মকাণ্ড 
স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদিতা ও 
পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট । 
ধূর্ততা, শটতা ও মুনাফিকির উন্নত 
সংস্করণের যুগে প্রাচ্যবিদ নামক একটি 


আগস্ট'১৪ 


শ্রেণির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে । যারা 
মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের 
অনুপ্রবেশে সিদ্ধহস্ত। ইহুদি- 
খিস্টানদের একটি মেধাবী গোষ্ঠী 
কুরআন-হাদীসের ওপর গবেষণাধর্মী 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট 
হাদীস পর্যাপ্তভাবে পৌছেনি । আবার 
সহীহ হাদীসের অভাবে তিনি কিয়াস 
দ্বারা অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 
যার ফলে মযহাব অনুসরণ বা ফিকহ 


কার্যক্রমের মাধ্যমে মহানবির চরিত্রে ও 
শরীয়তের বিধিবিধানে খুঁত বের করাই 
তাদের প্রধান মিশন | মুসলিম সমাজে 
সংশয়ের বীজবপনের মাধ্যমে ঈমানের 
মৌলিক কাঠামোতে ছিড় ধরানোই 
তাদের প্রধান কাজ। সম্প্রতি 
ইসলামের নেহাত হিতাকাজ্ষী সেজে 
এক শ্রেণির “নাদান দোস্ত এমন কিছু 
কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা চরম 
বিভ্রান্তিকর ও ফিতনা উদ্রেককারী | 
তাদের প্রধান আযাজেন্ডা হলো, হাদীস 
ফিকহ ও শরীয়তের বিধিবিধানের 
মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। তাদের 
পরিচয়মূলক বক্তব্য হলো, আমরা যে 
নিয়মে নামায পড়ি তা নবীজী (সা.)- 
এর নামাজের অনুরূপ নয় । আমাদের 
হজ নবীজী (সা.)-এর হজের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল নয় । আমরা যে ফিকহ 
অনুসরণ করি তা হাদীসসম্মত নয়। 
আর যে হাদীস আমরা আমল করি তা 
যয়ীফ ও দুর্বল কিংবা বানোয়াট | 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অল্প পরিশ্রমে 
অধিক ফল ভোগ করা এবং সংক্ষিপ্ত ও 
শর্টকাট ইসলামের প্রবর্তন করা । অথচ 
ইসলামে সওয়াবের অধিকারী হয় 
পরিশ্রম সাপেক্ষে । 

ইদানিং মধ্যে 


অনুযায়ী শরীয়ত পালন বৈধ নয়। 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ 
মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহ 
থেকে মাসআলা বের করার ব্যাপারে 
সবসময় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন তা নয়; তবে নিঃস্বার্থ ও 
নিরলস প্রচেষ্টার কারণে তারা ভুল 
করেও একটি সওয়াবের অধিকারী 
হয়েছেন । আবার সঠিক সিদ্ধান্তের 
কারণে লাভ করেছেন দুটি পুণ্য । 
নবীজী (সা.) বলেন, 

2৮০৪৪ (৮016৫) 
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“মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তের কারণে 
একটি সওয়াব এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে 
উপনিত হওয়ার কারণে দুটি পুণ্য লাভ 
করে |” 
তবে ইজতিহাদী ভুলের ওপর স্থায়ী 
থাকা আল্লাহর মর্জি নয় বিধায় 
পরবর্তীতে তাদের অনুগামী কিংবা 
মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম 
মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার ও যুক্তিতে তা 
সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে 
গেছেন। যার কারণে ইমাম আবু 


বস্তবাদিতার বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়ছে 


হানিফা (রহ.)-এর দুই শিষ্য দুই 


দ্রুতগতিতে | ধর্মবিমুখিতা ও ইসলামি 


তৃতীয়াংশ মাসআলায় স্বীয় উত্তাদের 


জ্ঞানার্জনে তারা নির্মোহ । নামায- 


বিরোধিতা করেছেন এবং বিপরীত মত 


রোযা, হজ ও যাকাতের মতো মৌলিক 


প্রদান করেছেন। মুসলমানদের 


বিধিবিধানের ব্যাপারেও অনেকটা 


মধ্যকার ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি আল্লাহ 


অনীহ। মুসলিমজাতির এমন 


তাআলা কুদরতিভাবেও সংশোধনের 


ক্রান্তিলগ্নে সমাজে বিভ্রান্তিমূলক 


ব্যবস্থা করেছেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত 


অপপ্রচার চরম আত্মঘাতি । তাদের 
প্রথম আঘাতটি হলো ফিকহশাস্ত্বের 
ওপর; প্রধানত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর ওপর | ফিকহ শব্দের অর্থ 
হলো গভীর বোধশক্তি; যা ছাড়া মানুষ 
পশুর সমতুল্য । তাদের যুক্তি হলো, 


আছে, আল্লাহ তাআলা প্রতি ১০০ 
বছরের মাথায় এমন একজন ব্যক্তির 
সুভাগমন ঘটান, যিনি দীনের ভুল- 
ক্রটির সংস্কার সাধন করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিন শতাব্দীর মধ্যে ফিকহ 
ও হাদীসশাস্ত্রের সংকলনক্রিয়া সম্পন্ন 
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হওয়ার পর কারো এ বিষয়ে আপত্তি 


ইবনুল জওযী (রহ.), ইমাম ইবনে 


করার বৈধ কোন আধিকার আবশিষ্ট 
থাকে না। 

দ্বিতীয় শতাব্দীর সুচনাকালে সর্বপ্রথম 
হাদীস সংকলন করেন ইমাম আৰু 


তাইমিয়া (রহ.), ইমা ইবনুল কাইয়িম 
(রহ.)সহ অনেক মুহাদ্দিস গঠনমূলক 


সম্প্রতি আরব বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র সওদি 
আরবে একজন মুহাদ্দিসের আর্বিভাব 
ঘটে । শায়খ আলবানী হিসেবে তিনি 


ও চুলছেঁড়া নিরীক্ষা আব্যাহত 
রেখেছেন । উপযুক্ত মুহান্দিসদের 


হানিফা রেহ.) | তার রচিত কিতাবের 
নাম ১512 | এই কিতাব থেকে 


অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তীতে ইমাম 
মালেক প্রণীত ৮৬ কিতাবটি সর্বপ্রথম 


রচিত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের শিরোপা 
লাভ করেছে । তৃতীয় শতাব্দীতে বিশুদ্ধ 
হাদীস সংকলনের জাগরণে নেতৃস্থানীয় 
আসন অলকৃত করেন ইমাম বুখারী 
(রহ.)। পরবতীতে বাকি পাঁচজন 
বিশুদ্ধ হাদীস-সংকলক ইতিহাসের 
গৌরবজনক আসনে অভিষিক্ত হন 
চতুর্থ শতাব্দীতে হাকিম নিশাপুরী 
(রেহ.), ইমাম দারাকুতনী (রেহ.), 
ইবনে হিব্বান (রহ.) ও ইবনে খুযাইমা 
(রহ.) এ ধারা অব্যাহত রাখেন এবং 
ছয়জন সহীহ হাদীস সংকলনকারীদের 
(৬10৮৮ ০০৮:০) শিদ্াশুদ্ধ 
রিজালশান্ত্রের কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ 
করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর অবস্থান অলৌকিক ও 
সর্বশিখরে । কিতাবটি -.€--৩।শেসা 
1৩৮ আল-কুরআনের পরে 
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কিতাব)-এর খেতাবে 
ভূষিত হয়েছে । তা সত্বেও ইমাম 
দারাকৃতনী (রহ.) ইমাম বুখারী 
(রহ.)-কে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে 
দেননি । তিনি বুখারী শরীফের বিভিন্ন 
হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নানাবিধ 
প্রশ্ন উত্থাপন করেন । ইমাম বুখারী 
(েহ.)-এর নিষ্কনুষ ইখলাস ও 
গ্রহণযোগ্য খেদমতের কারণে সকল 
আপত্তির দীতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন 
সমকালীন বিশ্বের মুহাদ্দিসগণ । সার্বিক 
বিবেচনায় এই কিতাব কুরআনের পর 
সর্বাপেক্ষা সহীহ গ্রন্থের শিরোপা অক্ষুন্ন 
রাখতে সক্ষম হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত । 
ইমাম বুখারী প্রণীত হাদীসের 
বিশুদ্ধতার ওপর পরবর্তী যুগে ইমাম 


আগস্ট'১৪ 


রিজালশাস্ত্রে কঠোর ও সুতীক্ষ দৃষ্টিপাত 
সত্তেও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনরূপ 
আপত্তি করার সাহস করেননি | ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) রিজালশাস্ত্রের 
একজন সুক্ষ্দর্শী পন্তিত। হাদীস 
বিজ্ঞানে তার পারদর্শিতা এতটা প্রসিদ্ধ 
যে,ত রা 
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-৬৮৪০০৪ 
“ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) যে 
হাদীসের স্বীকৃতি দেননি তা হাদীস 
হওয়ারই যোগ্য নয় ।"* 
সূর্যকিরণে সাধারণ মানুষ উপকৃত 
হোক হুতোম পেঁচা কখনো সহ্য করে 
না। গর্দভ প্রকৃতির মানুষেরা পানি 
ঘোলা করে পান করতে সদা অভ্যস্ত 
হয়। ফিকহশান্ত্রের প্রবক্তা ও 
হাদীসশাস্ত্রের সর্বপ্রথম সংকলক 
হিসেবে মুসলিম সমাজের প্রতিটি 
নাগরিক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
এর নিকট চিরখনী । অযু-গোসল, 
নামায-রোযা ছাড়াও বিয়ে-শাদি, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন, 
চাষাবাদসহ মানবজীবনের প্রতিটি 
অধ্যায় ইমাম আবু হানিফার ফিকহি 
সিদ্ধান্ত ছাড়া সমাধা হওয়া সম্ভব নয় । 
তা সত্তেও উম্মতের সর্বশেষ্ঠ এ 
মুহসিনের প্রতি আবিচার করতে তারা 
পিছপা হয় না। পাওয়ার হাউজে 
নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
আলোর উৎস বিকল করা গেলে 
অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সমগ্র পৃথিবী । 
পানির উৎসকেন্দ্র ঘোলা হয়ে গেলে 
পিপাসার্তকে ঘোলা পানিই পান করতে 
হয়। একটি কুচক্রীমহল ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটনা করে, আবার আজান্তে তার 
ফিকহ দ্বারা আমল করতে বাধ্য হয় । 


সমধিক প্রসিদ্ধ । হাদীসের ওপর তার 
গবেষণা অনস্বীকার্য । কিন্তু তার এ 
গবেষণা ও স্বাধীন মতপ্রকাশ বর্তমান 
বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের বিজ্ঞ 
আদালতে প্রশ্নীতীত নয়। কালের 
পরীক্ষা ও মানের উৎকৃষ্টতায় তা 
উত্তীর্ণও নয় । ১৪০০ বছর পর ইমাম 
আবু হানিফা রেহ.)-এর ফিকহ শাস্ত্র ও 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
হাদীসবিজ্ঞানের ওপর তিনি যে আপত্তি 
করেছেন তা একটি মীমাংসিত বিষয় 
যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য 
ফকিহ ও মুহান্দিসের নিকট প্রতিনিয়ত 
মুখোমুখী হয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) যে 
স্বার্থকতায় উপনীত হয়েছেন, শায়খ 
আলবানীর সামান্য ফুৎকারে তা 
নির্বাপিত হওয়ার নয়। তীর হাদীস 
গবেষণা ও পর্যালোচনা স্ববিরোধিতা ও 
পক্ষপাতিত্বের দোষে ক্ষতবিক্ষত 
তিনি পূর্ববর্তী তিন শতাব্দীর মনীষীদের 
মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে 
কখনো তুলনীয় নন। পূর্ববর্তী তিন 
শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ 
ইজতিহাদগত ভুলের কারণে পৃণ্যের 
অধিকারী হলেও তিনি বিশুদ্ধ গবেষণা 
দ্বারা কোন পুন্য লাভ করবেন কিনা তা 
রীতিমতো প্রশ্নসাপেক্ষ । আলবানির 
স্বপক্ষীয় সালাফী আলেম মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-দুআইশ এ 
ড০খি ৮৮1০ হস্ত 0০এ॥ নামক 
কিতাবে শায়খ আলবানী কর্তৃক যয়ীফ 
সাব্যস্ত ২৯৬টি হাদীসকে সহীহ প্রমাণ 
করেছেন । আবার সহীহ সাব্যস্ত ১৪টি 
হাদীসকে যয়ীফ প্রমাণ করেছেন । ২০ 
রাকাআত তারাবীহের নামাযের যে 


চার মযহাবের ইমামদের অনুসরণের 
মাধ্যমে মুসলিমসমাজ এখনো এক্যবদ্ধ 


7:00) আত্তাত্তহীদ্‌ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


রয়েছে রক্ষা পেয়েছে বহুধাবিভক্তির 


হাত থেকে । বুখারী শরীফ মুসলিম 
বিশ্বকে একিভূত ও আগলে রেখেছে 


ব্যাপারে নতুনভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করা 


বাংলাদেশের ইমাম-খতীবদের এ 


সমাজে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার 


বিষয়ে সাবধান থাকা সময়ের 


করবে । যা কতল ও হত্যার চেয়েও 


মায়ের আচলের মতো । তাতে 


মারাত্মক । মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে ফিৎনা 


ছিদ্বান্বেষণ ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার 
মুসলমানদের আরো বিচ্ছিনন করবে; 
শতধা বিভক্ত করবে । শক্ররা ফেটে 


সৃষ্টির কোনো সুযোগ ইসলামে নেই । 


পৃথিবির ৯৫% মুসলমানের আচরিত 
মাযহাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং 


পড়বে  অন্রহাসিতে । পৃথিবীর 


বুখারী শরিফে শুদ্ধাভিযান পরিচালনা 


৯৫%মুসলমান কোনা না কোনো 
মযহাবের আনুসারী | আর ১০০% 
মুসলমান বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতার 
ব্যাপারে একমত | হানাফী মাযহাবের 
রোযা ও হজ-যাকাতের যাবতীয় 
মাসায়িলের আফযলিয়তের ব্যাপারে 
কারো কারো মতবিরোধ থাকলেও 
জায়িয ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পৃথিবীর 
কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই। 
সুতরাং ইসলামের বিধিবদ্ধ আহকামের 


করা নির্ঘাত দুরভিসন্ধিমূলক | সহীহ 
হাদীস শরীফসমূহের নিচে ০৮ 
০০৪৬ (শোয়খ আলবানী হাদীসটির 
সত্যায়ন করেছে) মর্মে টিগ্পনী 
সংযোজন করা চরম গোস্তাখির 
শামিল । এ ধরনের কর্মকাণ্ডের 
ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের এ 
মুহূর্তে সচেতন না করলে ভবিষ্যতে 
বহুমুখী ফিতনার ভয়াবহ জাল বিস্তৃত 
হতে পারে । ১০০% হানাফী অধ্যুষিত 


অপরিহার্য দাবি । 


১» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৯, 
হাদীস: ৩৬৫০; হযরত ইমরান ইবনে 


হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 
রসুল ওয়াল ম্বলুক - তারীধত 


তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ১৯ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১০৮, 
হাদীস: ৭৩৫২; হযরত আমর ইবনুল আস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* ইবনে আবদুল হাদী, আল-উকুদ্দুদ দুররিয়া 
মিন মানাকিবি শায়খিল ইসলাম আহমদ 
আরবী, বয়রুত, লেবনান পৃ. ৪১ 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন |রা.] 


দীরুদল ইহফততা-ইসলামী গবেষণী কেকন্ড্ব, চউগ্রাম । 


- শ্রস্মীক্স ও জ্ীপীতিনক শ্পিম্বীব 


- স্নস্সুর্ণ চাক্পস্মুক্ত বিনোদন্বস্ুলাক 
শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
৪- দুর্বল হান্যদেলর জন ভভ্িিন্রিক্ত 


মাত্র তিন বা চার বছনে 


তু» বামনা ১৩ শুল্ক স্বা-্ীছিলিক ্ইত্ডরাত ্্াত্ -্তুক্ বুক যন্ত্র হ্্-্নাি্লক্ব 


আবানিক/জঅনাবানসিক/ঞ্ডেকেজমার 


৬৬. আনান্পিক হানবে জলন্ত স্ুকন্য 
সাবার বওবজ্ঞা । 
এ্রান্বিক 


২. যা লব লতাব ॥। 

৯৮- চ্হাক্ত্দন্ ত্তান্বীলীত্ দম্ষুত্ভী 
বাড়ানোর জন্ম আরবী, বাংলা ও 
ইনে ভ্তান্বান্স বক্তুত্তা ও বচ্ন্যা 
ও্রতভিনোগিত্ডা | 

স হু বু অনুশীলনে 
পাড়ে োোলা । 


১৯০- স্ুক্পক্িসল্ল "ল্িচ্ছল ন্বিলা-্পচ্ 


বা্বানন্ব ৩৪ ৩নালশ্িভীব১ কাব ান্ক | 
প্রতিষ্ঠীনের বিভ্ডাগন্সম্ুহ 


হাতফিজ্ক ও ্ড্রাী সাঁতহতেব তক্্াবখাত্েনে তক্কনিদততু এ্পুর্ণ কুরআন স্পল্বীষক _ ০হফজ্েন 


পাশান্পাশ্পি ক্লাস €ফাল্গ -র্ষজ্ত বাহ্লাদেশী মাদল্া্না শ্পিল্ষা বার্ড চাকা কর্তৃক ওরশিত বালা, অক ও ইৎনেত্িদি বিশুললো 


স্ড্ঞান্বো হক । হজ্জ সমাপ্তির পর মানব ১ বছতের ₹ম ্েলীর সমাপালী "ও 


বকিত্ডাল ারত্টেন্ব ও শকিত্ভঞা বিত্ভান্প 


জমাতে নুহুম্ম পপবর্ভ শ্পিস্কা দেওয়া ত্য । 


এ লিত্ভীতঙ্গী ০ খত আসালিস্ব এন হব ০১ ্টাহুজ্5 তক শ্িষ্পীবশীও ৩ €হদ্টীআী স্প্ভি ্পীঞচ্টীন্ন সস্স্পকব সলা 
শত্তভ্দ চর] রি সন ক্স 


তব |. ্িহু তত এম্মআাদি বাল 


এএাতিলা বহুল । শ্তাতহ 


-ই্লা্টিলাী” ভিন ছক “ল্নানভ্ভীকী” ভিন ছল । 
স্পীঞদ্দীত্নক্ হ সাহিত্ডর 


১- ত্ভাম্বা 


নী” এক বছর ১ “ইহ 


বহি ত 


এ বিত্জীতপী ০৯ স্স্পহববলশীকী হহী-্রতললিতব* বালী স্াম্পীস্পাম্পি ীছলী» সৎ» হুছতলজ্টী- শন, ন্িত্ভীল্ব ও 
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যুদ্ধ শুধু আগ্নেয়ান্ত্রে হয় না। স্রেফ 


রণাঙ্গনেও হয় না। বরং সবচেয়ে বড় 


ডাচ, আইরিশ, স্পেনিশ, আফিকান__ 
এরূপ নানাভাষী মানুষের বসতি ছিল 


ও বিরামহীন যুদ্ধটি হয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও 
₹স্কৃতিক ময়দানে । এ যুদ্ধে হেরে 
গেলে পরাজয়টি তখন নীরবে ঘটে । 
রণাঙ্গণের যুদ্ধ তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়ে । সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেছে 
এবং পোলান্ড, পূর্ব জার্মান, 
আলবানিয়া, বুলগারিয়ার ন্যায় বহু 
জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ 
ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত হয়েছে এবং 
সে সাথে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে 
কোন সামরিক পরাজয়ের কারণে নয় । 
বরং সে পরাজয়টি এসেছে সংস্কৃতি ও 
বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে । এমন একটি 
যুদ্ধকেই বলা হয় ম্াযুযুদ্ধ বা কোল্ড 
ওয়ার । এ যুদ্ধে পরাজিত হলে বিলুপ্ত 
হয় পরাজিত জনগণের নিজস্ব 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় । 
বাংলাদেশে তেমনি একটি আরোপিত 
যুদ্ধ চলছে। এক সময় মার্কিন 
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কিন্ত এখন সব মিলে-মিশে মার্কিনী 
হয়ে গেছে । এখানে সংস্কৃতির সে মূল 
ভারতে সেটি পৌত্তলিক হিন্দুত্ের 
হিন্দুত্ের সে রূপটি নিছক ধর্মীয় নয়, 
বরং তাতে রয়েছে সাংস্কৃতিক শক্তিও 
সে শক্তির বলেই অতীতে শক, হুন, 
জৈন__ এরূপ বহুজাতি হিন্দুত্র সাথে 
মিশে গেছে। ধর্মীয়ভাবে হিন্দু না 
হলেও সাংস্কৃতিকভাবে তারা হিন্দুতে 
পরিণত হয়। প্রতিদেশেই এভাবে 
বিজয়ী শক্তির হাতে নীরবে সাংস্কৃতিক 
কনভার্শন ঘটে । বাংলাদেশে এমন 

ংস্কৃতিক কনভার্টদের সংখ্যা আজ 
লক্ষ লক্ষ । 

স্কৃতিক শক্তি প্রবল বল পায় 
রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে। 
রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
শক্তি তখন সাংস্কৃতিক শক্তির বিকাশে 
দুয়ার খুলে দেয়। তখন শুরু হয় 
বিজয়ী শক্তির সাংস্কৃতিক বিপ্লব । 


বস্তুত এক সফল সাংস্কৃতিক বিপ্রবের 
লক্ষ্যেই প্রয়োজন পড়ে বিপুল 
রাজনৈতিক বিপ্রবের । মুসলিম 
শাসনামলে ভারতীয় হিন্দুগণ সে শক্তি 
পায়নি । তাদের সে শক্তিটি বিলুপ্ত 
হয়েছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক 
বিজয়ে। ইসলাম তখন শুধু 
রাজনৈতিক শক্তিরৰপে নয়, প্রবল 
সাংস্কৃতিক শক্তিরপে আত্মপ্রকাশ 
করে । ফলে শক-হুন-জৈনগণ যেভাবে 
হিন্দু সংস্কৃতিতে হারিয়ে গেছে, 
মুসলমানগণ সেভাবে হারিয়ে যায়নি । 
কিন্তু হাজার বছর পর হিন্দুগণ ভারতে 
এখন সে রাজনৈতিক শক্তিটি ফিরে 
পেয়েছে । ফলে হিন্দুদের মাঝে 
জেগেছে হিন্দু আচারে সাম্রাজ্য 
নির্মাণের প্রেরণা । ফলে তাদের 
রাজনীতিতে এসেছে প্রচণ্ড সাম্রাজ্য 
লিন্সা। ১৯৪৭ খিস্টাব্দে স্বাধীনতা 
লাভের পর ১৯৪৮ খিস্টাব্দে কাশ্মীর ও 
হায়দারাবাদ দখল এবং ১৯৭৪ সালে 
সিকিম দখলের ন্যায় ঘটনা ঘটেছে 
একই ধারাবাহিকতায় । ১৯৭১ সালে 
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সামরিক বিজয়ের পর তাদের সে 
প্রভাব-বলয়ের অধীনে এসে গেছে 
বাংলাদেশ | ১৯৭২ খিস্টাব্দে ভারতের 
সামরিক অধিকৃতি শেষ হলেও 


বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমান-খিস্টান- 


এ প্রক্রিয়াকেই আরবী ভাষায় তাহজিব 


বৌদ্ধদের সংস্কৃতি এক হতো | এখানে 
কাজ করে একটি দর্শন। আর সে 


সাংস্কৃতি অধিকৃতি শেষ হয়নি । বরং 
সেটি আরও তীব্রতর হয়েছে । 


বলা হয়। এটি হলো ব্যক্তির কর্ম, 
রুচি, আচার-আচারণ, পোষাক- 
পরিচ্ছদ ও সার্বিক জীবন যাপনের 


ও চেতনা । সে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র শুধু জরুরি নয়, 


প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধিকরণ । এ প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে মানুষ রিফাইনড হয় তথা 


ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর 


অপরিহার্য । শত বাধা অতিক্রম করে 


হিন্দুদের হাতে অখণ্ড ভারতের 


ও বহু রক্ত ব্যয় করে এমন একটি রাষ্ট্র 


শাসনক্ষমতা গেলে মুসলমানদের জন্য 
যে ভয়ানক বিপদ নেমে আসবে সেটি 
বহু আলেম, মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও 
রাজনীতিবিদ টের না পেলেও সেটি 
টের পেয়েছিলেন দার্শনিক আল্লামা 
ইকবাল । সে বিপদটি যে শুধু 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হবে না, 
বরং ভয়ানকরূপে নেবে সংস্কৃতির 
ময়দানে তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র 


রাজনৈতিক আধিপত্যের বাইরে স্বাধীন 
মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তার সে 
দুর্ভাবনার সে চিত্রটি ফুটে উঠে ১৯৩৭ 
সালের ২০ শে মার্চ কায়েদে আযম 
মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা তার 
এক চিঠিতে । তিনি লিখেছিলেন, 
“ভারতীয় মুসলমানদের মূল সমস্যাটি 
শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং বড় সমস্যাটি 
হলো সাংস্কৃতিক । মুসলমানদের 
সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান অখগু 
ভারতের কাঠামোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
শাসনাধীনে থেকে সম্ভব নয় । (সূত্র: 
জিন্নাহর প্রতি আল্লামা ইকবালের 
পত্রাবলি) ৷ এ ভাবনা নিয়েই ভারতের 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ নিয়ে 
পাকিস্তানে গড়ার প্রস্তাব দেন । একজন 
মুসলমান তার অর্থনৈতিক সমস্যার 
সমাধান ইউরোপ, আমেরিকা বা 
অন্যকোন সমৃদ্ধ দেশে চাকুরি নিয়ে 
গিয়ে মেটাতে পারে । কিন্তু তাতে তার 

ংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটে না 

ংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানে ইসলামি 
রাষ্ট্র গড়তে হয় । কারণ সংস্কৃতি খাদ্য- 
পানীয়,আলো-বাতাস, ভূমি বা 
জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে উঠে না 
সেটি সম্ভব হলে একই ভূখণ্ডে 
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নবীজী (সা.) নিজে নির্মান করে সেটি 


সুন্দরতম হয় । দিন দিন সুন্দরতম হয় 
তার রুচিবোধ, আচার-আচরণ, 
কাজকর্ম ও চরিত্র । মুসলমানের 


সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন । 


সংস্কৃতির শক্তি 

প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি কি? সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের বিপদই বা কি? মানুষ 
যেভাবে বাঁচে সেটাই তার রে | 
বাঁচবার মধ্যে সভ্য মানুষের জীবনে 
আসে লাগাতর সংস্কার,এবং সে 
সংস্কার থেকেই তার সংস্কৃতি । পশুর 
জীবনে সেরপ সংস্কার নাই, তাই 
সংস্কৃতিও নাই। সেটি না থাকার 
কারণে হাজার বছর আগের পশুটি 
যেভাবে বাচতো আজকের পশুটিও 
সেভাবেই বাচে। সংস্কারের সে 
এখানেই ইসলামের শক্তি ৷ সে শক্তির 
বলে মরুর অসভ্য মানুষগুলো 
ফেরেশতাতুল্য হতে পেরেছিল । সমগ্র 
মানব ইতিহাসে আর কোন কালেই 
এরূপ শক্তিশালী সাংস্কৃতিক শক্তির 
জন্ম হয়নি ৷ ইসলামের হাতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানবিক সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ তো 
এটাই । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ গড়ে 
উঠে তো সংস্কৃতির গুণে । বিশ্বাসী 
মুসলমান এবং মুর্তিপুজারি হিন্দু একই 
লক্ষ্যে এবং একই সংস্কার নিয়ে বাঁচে 
না, তাই তাদের সংস্কৃতিও এক নয় । 
বাঙালীর হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান 
একই গ্রামে বা একই মহল্লায় বাস 
করলেও উভয়ের সংস্কৃতি এজন্যই এক 
নয় । উলঙ্গ ও অশ্লিল মানুষটির মাঝে 
সংস্কার নেই, সে বাঁচে আদিম প্রস্তর 
যুগের আচার নিয়ে। ফলে তার 
সংস্কৃতিও নেই। 

সংস্কৃতি হলো মানুষের বাঁচাকে 
সভ্যতর করার এক লাগাতর প্রক্রিয়া । 


ইবাদত ও সংস্কৃতি__এ দুটোর মূলে 
হলো তার ঈমান | ঈমানের বাহ্যিক 
প্রকাশ ঘটে তার ইবাদত ও 
সংস্কৃতিতে । যেখানে ঈমান নেই, 
সেখানে ইবাদত যেমন নাই তেমনি 
সংস্কৃতিও নাই। অপরদিকে যখন 
ঈমানে জোয়ার আসে তখন শুধু 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদতই বাড়ে না, 
সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ হয় । ঈমান শুধু তার 
আত্মিক পরিশুদ্ধি দেয় না, পরিশুদ্ধি 
এবং 
চেতনা ও চৈতন্যে । পরিশুদ্ধি আসে 
তার অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও । 
এভাবেই মুসলমানের পরিবার,সমাজ 
ও রাষ্ট্রজুড়ে শুরু হয় সংস্কৃতির নির্মাণ 
কলেজ ও কলকারাখানা গড়া নয়। 
দেশ-শাসন ও বিচারকার্ষ পরিচালনাও 
নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি 
হলো,জনগণের  ঈমান-বৃদ্ধি ও 
সংস্কৃতির নির্মাণ । সে কাজে কুরআনি 
জ্ঞানের প্রসার যেমন জরুরি তেমনি 
জরুরি হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও 
পাপাচারের নির্মূল । পাপাচার বাচিয়ে 
যেমন সমাজে সংস্কার আনা যায় না, 
তেমনি ব্যক্তির জীবনেও তাতে 
পরিশুদ্ধি আসে না । তাই মুসলমানগণ 
যেখানে রাষ্ট্র গড়েছে সেখানে শুধু 
সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং দূর 
করেছে অপসংক্কৃতিকে । এভাবে 
সভ্যতার নির্মাণে লাগাতর ভূমিকা 
রাখতে হয়েছে । নবীজী (সা.)-এর 
এটাই বড় সুন্নত। সাহাবাদের 
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একাজে । এমন এক মহৎ লক্ষ্যে 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের নির্মাণ 
উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে 


ভেতর থেকে শিকড় কাটে। 


ইসলামের শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 


ংলাদেশের মুসলমানদের ওপর 
ভারতের সে বিনিয়োগটির শুরু 


রাজনীতিকে নয়। কারণ ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে তারা একটি প্রতিপক্ষ 


অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটি 


একাত্তর থেকে নয়, বরং ১৯৪৭ সালে 


অনাসৃষ্টি গণ্য হয় ইসলামের 


পাকিস্তান সৃষ্টির পরের দিন থেকে । সে 


শক্রপক্ষের কাছে। আল্লাহর 
অবাধ্যদের হাতে রাষ্ট্র অধিকৃত হলে 
কুরআনের জ্ঞান ও আল্লাহর শরীয়তই 
যে শুধু অবহেলিত হয় তা নয়, বরং 
উলঙ্গতা, অশ্লীলতা এবং নাচ-গানের 
ন্যায় পাপাচারও তখন শিল্পকলারূপে 
গণ্য হয়। মানুষকে মানবতা-বর্জিত 
করার লক্ষ্যে এটাই হলো শয়তানি 
শক্তির মিশন | আল্লাহর অবাধ্য এ 
শক্তিটি মুসলমানদের হাত থেকে যে 
কুরআন কেড়ে নেয়__তা নয়। বরং 
কেড়ে নেয় সত্যিকার মুসলমান রূপে 
বেড়ে উঠার পদ্ধতি । আর মুসলিম 
রূপে বেড়ে উঠার সে প্রক্রিয়াটিই হলো 
সংস্কৃতি | সাহাবায়ে কেরাম,তাবেঈন 
ও তাবে-তাবেঈনগণ যেভাবে নিষ্ঠাবান 
মুসলমানরূপে বেড়ে উঠেছে__ সেটি 
কি কোন মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাওয়ার কারণে? বরং সেটি মুসলিম 
রাষ্ট্রে বিদ্যমান ইসলামি সংস্কৃতির 
কারণে | ইসলামি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে বা 
ইসলামের বিপক্ষ শক্তির হাতে রাষ্ট্র 
অধিকৃত হলো বিলুপ্ত হয় সে সংস্কৃতি 
ছা ময়দানে তখন শুরু হয় 
উল্টো স্রোত। ইসলামের শক্রুশক্তি 
এজন্যই ইসলাম থেকে মুসলমানদের 
ফেরাতে মুসলিম দেশের রাজনীতির 
ওপর দখলদারি চায় । বাংলাদেশের 
ন্যায় মুসলিম দেশগুলির রাজনীতিতে 
কাফের শক্তির বিনিয়োগটি এজন্যই 
অধিক । আজকের বাংলাদেশ মূলত 
তাদের হাতেই অধিকৃত । 


শত্রর বিনিয়োগ 


বিনিয়োগটিই প্রকাণ্ড ফল দেয় ১৯৭১ 


সভ্যতার নির্মাণ দেখতে পায়। 
সভ্যতার সংঘাতের লড়াইয়ে এমন 
একটি শক্তিতে তারা নিজেদের 


সালে এসে | বাংলাদেশের ভারতসেবী 
ইসলামের 


প্রতিপক্ষ গণ্য করে। সভ্যতার এ 
লড়াইয়ে যারাই ইসলামের বিপক্ষ 


সেক্যুলারিস্টদের কাছে 
প্রতি অঙ্গীকার হলো সাম্প্রদায়িকতা | 


তারাই তাদের মিত্র। ইসলামকে 


সে যুক্তিটি দেখিয়ে ভারতীয় হিন্দুরা 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 
রুখতে রা এখন সে কথাটিই 


কুখতে তারা পাপাচারের জোয়ার সৃষ্টি 
করে। সেটিকে তারা ্ 
আধুনিকতা সেক্যুলার 


বাংলাদেশি সেক্যুলারিস্টরা 


সরকারগুলির কাজ তাই সুনীতির 


ভারতীয়দের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে 


প্রতিষ্ঠা যেমন নয়, তেমনি পাপাচারের 


রাষ্ট্র নির্মানে প্যান-ইসলামি চেতনার 
গুরুত্ব যেমন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য 


নিরলও নয়। নরর্মার কীট যেমন 
আবর্জনায় পরিপুষ্টি পায়, এরাই 


নয়, তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় ইসলামি 


তেমনি পরিপুষ্টি পায় দুর্নীতিতে | ফলে 


শরীয়তের প্রতিষ্ঠাও । তাতে তাদের 


এদের মূল কাজটি হলো, পাপাচারে ও 


রাজনীতি থাকে না। প্যান-ইসলামি 
চেতনা গুরুত্ব পেয়ে অবাঙালী 


দুর্নীতি দেশটিকে দ্রুত নীচে নামানো । 
সে মিশনে এরা যে কতটা সফল সেটি 


মুসলমানেরাও তো তখন ভাইরূপে 


তারা প্রমাণ করেছে পৃথিবীর দুইশতটি 


গৃহীত হয় । তখন মৃত্যু ঘটে বাঙালি 


দেশটির মাঝে দুর্নীতিতে ৫ বার প্রথম 


জাতিয়তাবাদী জাহেলিয়াতের । আর 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা পেলে তো তাদের 
মতো অপরাধীদের স্থান হতো হয় 


হওয়ার মধ্য দিয়ে 
শুধু কালেমা পাঠে সংস্কৃতবান মানুষ 
সৃষ্টি হয় না। সেজন্য তাকে সংস্কারের 


কারাগারে অথবা কবরস্থানে । কারণ 
তাদের অপরাধ তো আল্লাহর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের । একাত্তরের চেতনাধারীদের 


একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হয় । বহু বীজ যেমন গজিয়ে শেষ হয়ে 
যায়, তেমনি বহু মানুষের জীবনে 


লক্ষ্য শুধু পাকিস্তানের ধ্বংস ছিল না, 


কালেমা থাকলেও পরিপূর্ণ 


মূল লক্ষ্যটি ছিল ইসলামি চেতনার 


মুসলমানরূপে বেড়ে উঠাটি হয় না 


বিনাশ | সেটি যেমন জনগণের চেতনা 
থেকে এবং সে সাথে রাষ্ট্রকে ইসলাম 
থেকে দূরে সরানোও । রাষ্ট্র ও তার 
প্রশাসনিক শক্তিকে তারা পরিনত 
করেছে ইসলামি চেতনা নির্মুলের 
হাতিয়ারে ৷ একাত্তরের চেতনাধারীরা 
তাদের এ মিশনে সবচেয়ে বড় 
সাহায্যযটি যে শুধু ভারত থেকে পাচ্ছে 
তা নয়, বরং সেটি আসছে মার্কিন 


মুসলিম দেশেও অমুসলমানগণ প্রচুর 


যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিশ্বের তাবৎ 


বিনিয়োগ করে | তবে সেটি অর্থনীতির 
ময়দানে নয়। সেটি বুদ্ধিবৃত্তি ও 


ইসলামবিরোধী শক্তি থেকে | তাদের 
কাছে ইসলামের প্রতিষ্ঠার যে কোন 


সংস্কৃতির ময়দানে । সে বিনিয়োগের 


উদ্যোগই হলো মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও 


অর্থে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বহু হাজার 
এনজিও | উই পোকার মতো এরা 


আগস্ট'১৪ 


সন্ত্রাস । তারা যে কোন স্বৈরাচারকে 
মেনে নিতে রাজী আছে, কিন্তু 


বাংলাদেশে বহু মুসলমানতো মুখে 
কালেমা পাঠ করলেও বেড়ে 


মুসলমানের জীবনে সেখানে কাজ 
করে কুরআনি দর্শন। কুরআনের 
জ্ঞানার্জন এজন্যই ইসলামে ফরয । 
যেখানে সে জ্ঞান নেই সেখানে সে 
সংস্কারও নেই । তখন অসম্ভব হয় 
মুসলমান হওয়া | অথচ সে জ্ঞানে যার 
জীবন সমৃদ্ধ তার জীবনে সংস্কারটি 
আসে বিশাল আকারে । সে সংস্কারের 
চূড়ান্ত পর্ব হলো আল্লাহর রাস্তায় 
আত্মদান । তাই যে সমাজে কুরআনের 
চর্চা যত অধিক সে সমাজে ততই বাড়ে 
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আল্লাহর পথে মুজাহিদ এবং শহীদের 


ন্যায় নানাবিধ পাপাচার বৈধ্যতা পায় 


ভারতীয় মুসলমানগণ | সংখ্যায় তারা 


সংখ্যা । সে জ্ঞানে শুন্যতা দেখা দিলে 


জীবন উপভোগের এমন স্বেচ্ছাচারি 


পাকিস্তানের সমুদয় জনসংখ্যার চেয়ে 


বিপুল সংখ্যায় বেড়ে উঠে দুর্বৃত্তরা | 


প্রেরণা থেকেই। সেকু্যুলারিজম 


অধিক, ইন্দোনেশিয়ার পরই তাদের 


ইসলামের শত্রু পক্ষ সেজন্যই 


প্রবলতর হলে পাপাচারে এজন্যই 


অবস্থান। কিন্তু এতবড় বিশাল 


ইসলামের পথে বেড়ে উঠার পদ্ধতিটি 
রুখতে চায় । তাদের আগ্রহ মুসলিম 
চেতনায় অশিক্ষা ও অজ্ঞতার আবাদে । 
সাবেক সোভিয়েত রাশিয়াতে এজন্যই 
কোরআনের জ্ঞানচর্চা বন্ধ করা 
হয়েছিল । তালা ঝুলিয়েছিল মসজিদ- 
মাদরাসায় । অপরদিকে একই বরূপ 
উদ্দেশ্য নিয়ে আজ মার্কিনীগণ মুসলিম 
দেশে সিলেবাস নিয়ন্ত্রণে নেমেছে । 
বাংলাদেশের সেকুযুলারিস্টগণ তেমনি 
একটি উদ্দেশ্য নিয়েই পীর-ফকির ও 
আউল-বাউলদের খুঁজছে । আজ থেকে 
কয়েক শত বছর আগে ইসলামের 
বিজয় রুখার সে তাগিদে তারা 
চৈতন্যদেবকে হাজির করেছিল । 

অথচ ইসলামি সংস্কৃতি মুমিনকে 
ইসলামি সভ্যতার নির্মানে নিরলস 
সৈনিকে পরিণত করে । তখন তার 
মূল্যবোধ, রুচিবোধ, পানাহার, 
রাজনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার 
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় 
সংস্ষারপ্রাপ্ড এক মহান চেতনা ও 
জীবনবোধ | প্রকাশ পায় তার 
আল্লাহভীরুতা । এখানে কাজ করে 


আল্লাহর কাছে প্রিয়তর হওয়ার 
চেতনা । এ হলো তার বাঁচবার 
সংস্কৃতি | ঈমানদারের চিন্তা ও কর্মে 


এভাবেই আসে পবিভ্রতা-_যা একজন 
কাফের বা মুনাফিকের জীবনে কল্পনাও 
করা যায় না। মুসলিম সমাজে 
এভাবেই আসে শান্তি-শৃঙ্লা ও 
শ্রিলতা। অথচ সেক্যুলারের জীবনে 
সেটি আসে না। বরং সেক্যুলার 
সমাজে যেটি প্রবলতর হয় সেটি 
পার্থিব স্বার্থ হাসিলের প্রেরণা | জীবন- 


উপভোগে মানুষ এখানে প্রচণ্ড 
স্বেচ্ছাচারি হয়। সে স্বেচ্ছাচারকে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেবাস পড়িয়ে 


জায়েজ করে নিতে চায় । সেক্যুলার 


সমাজে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, 
সমকামিতা, অশ্লীলতা, মদ্যপানের 
আগস্ট'১৪ 


প্লাবন আসে । বাংলাদেশ আজ তেমনি 


জনসংখ্যার সফলতা কোথায়? কিছু 


এক প্লাবনে নিমজ্জমান । দুর্নীতির দ্রুত 
বৃদ্ধির কারণ তো এটাই । 


চাই শত্রুমুক্ত স্বাধীনতা 

আজকের বাংলাদেশে ভৌগোলিকভাবে 
অধিকৃত নয়। এখানে অধিকৃতিটি 
সংস্কৃতির । এরূপ সাংস্কৃতিক 
অধিকৃতিই অসম্ভব করেছে সত্যিকার 
মুসলিমরূপে বেড়ে উঠা । আর সে 
অধিকৃতিটি ইসলামের শক্রুপক্ষের | 
মুসলিমরূপে বেড়ে উঠার জন্য এ 
অধিকৃতিমুক্তিটি অপরিহার্য । 
মুসলিমরূপে বেঁচে থাকার জন্য 
ঘরবাধা, চাষাবাদ করা বা কলকারখানা 
গড়াই সবকিছু নয়। শুধু পানাহারে 
না। এমন বাচার মধ্য দিয়ে সিরাতুল 
মোস্তাকিম নাই । বরং জুটে পথত্রষ্টতা । 
সে পথভ্রষ্টতায় বিপন্ন হয় আখেরাতের 
জীবন । ইহকাল ও পরকাল বাচাতে 
এজন্যই একজন চিন্তাশীল মানুষকে 


অভিনেতা, কিছু গায়ক-গায়িকা, কিছু 
খেলোয়াড় সৃষ্টি করতে পারলেও তারা 
কি ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ মুজাহিদ, 
দার্শনিক ও আলেমের সৃষ্টি করতে 
পেরেছে? শুধু করাচিতে বা লাহোরে 
যে সংখ্যক আলিম, লেখক, বুদ্ধিজীবী, 
আইনবিদ, প্রফেসর, ব্যবসায়ী ও 
শিল্পোক্তদাতা সৃষ্টি হয়েছে তা কি 
ভারতের সমগ্র মুসলমানগণ সৃষ্টি 


করতে পেরেছে । হাজার হাজার 
পাকিস্তানিরা প্রাণ দিয়েছে 
আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত 


রাশিয়াকে হঠাতে, জিহাদের সে 
ময়দানে মুজাহিদ এসেছে সুদূর 
আফ্রিকা থেকে । কিন্তু ক'জন ভারতীয় 
মুসলমান সেখানে গেছে? অথচ 
মুসলমানের জীবনে জিহাদ তো 
অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি । চেতনার সংস্কার 
যেখানে চুড়ান্ত, জিহাদ সে জীবনে 
অনিবার্ধ। কোন ভৌগোলিক সীমান্ত 


বেড়ে উঠতে হয় জীবন-বিধান, 


দিয়ে কি সে জিহাদ সীমিত থাকে? 


মূল্যবোধ, জীবন ও জগত নিয়ে একটি 


ভারত যে স্ট্রাটেজি নিয়ে ভারতীয় 


সঠিক ধারণা নিয়ে। নিত্য দিনের 
বাচবার সে কোরআনভিত্তিক প্রক্রিয়াটি 


মুসলমানদের শক্তিহীন করেছে সে 
স্্রাটেজি কাজ করছে 


হলো ইসলামি সংস্কৃতি । মুসলমান 
রূপে বেড়ে সহজ করার 
লক্ষ্যেই শক্রমুক্ত স্বাধীনতা চাই । 

১৯৪৭ খিস্টাব্দের আগে মুসলমানদের 
প্রতিপক্ষ শুধু বিটিশগণ ছিল না, প্রবল 
প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দুরা । আল্লামা 
ইকবাল চেয়েছিলেন শুধু ওপনিবেশিক 
ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি নয়, হিন্দুদের 
থেকে মুক্তিও । উভয়ের থেকে মুক্তির 
লক্ষ্যেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন হতে 
পরামর্শ দেন। এজন্যই আল্লামা 
ইকবালকে বলা হয় পাকিস্তানের মূল 
স্বপ্নদ্রষ্টা। ইকবালের ধারণা যে কত 
নির্ভল ছিল তার প্রমাণ আজকের 


ংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও 
তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলমান এ 
সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ভারত একা নয় 
কাজ করছে এক বিশাল কোয়ালিশন 
এ কোয়ালিশনে ভারতের সাথে সমগ্র 
পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং ইসরাইল 
শক্রপক্ষের এ কোয়ালিশনটি একই 
যুদ্ধ লড়ছে আফগানিস্তান, ইরাক ও 
ফিলিস্তিনে । বাংলাদেশের রণাঙ্গনে 
তারা অতি-উৎ্সাহী সহযোদ্ধারূপে 
পেয়েছে দেশটির বিপুল সংখ্যক 
সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, 
সাংস্কৃতিক ক্যাডার, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, 
লেখক-সাংবাদিক, আইনজীবী, 
বিচারপতিসহ বহু সামরিক ও 


_____-_-- আত্তা্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


বেসামরিক কর্মকর্তা | বিশ্ব-রাজনীতির 


চালানো যায় । নগর-বন্দরও ধ্বংস 


অঙ্গণ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার 
বিদায়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল 
তাদের পথের কাটা এবার দূর হলো । 
আধিপত্য বিস্তৃত হবে এবার 
বিশ্বজুড়ে | কিন্তু সেটি হয়নি । একমাত্র 
আফগানিস্তান দখলে রাখতেই তাদের 
হিমশিম খেতে হচ্ছে। পরাজিত 
হয়েছে ইরাকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
ন্যায় মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 
যুদ্ধ শেষ হতে ৫ বছর লেগেছিল 
কিন্ত বিগত ১০ বছর যুদ্ধ লড়েও 
মার্কিন নেতৃত্বাধীন ৫০টিরও বেশি 
দেশের কোয়ালিশন বাহিনী 
আফগানিস্তানে বিজয় আনতে পারিনি 
বরং দ্রুত এগিয়ে চলেছে পরাজয়ের 


করা যায়। কিন্তু সে কামানে বা 
গোলায় কি দর্শন ও সংস্কৃতির বিনাশও 
সম্ভব? বরং তাদের আগ্রাসন ও 
গণহত্যায় প্রতিরোধের সে দর্শন ও 
সংস্কৃতিই দিন দিন আরো বলবান 
হচ্ছে । কোন রণাঙ্গণে 
রাখতে মাথাপিছু প্রায় ১০ লাখ ডলার 
খরচ হয় । অথচ মুসলমানরা হাজির 
হচ্ছে নিজ খরচে । তারা শুধু স্বেচ্ছাই 
অর্থই দিচ্ছে না, প্রাণও দিচ্ছে । 
অবস্থা বেগতিক দেখে পাশ্চাত্য এখন 
ভিন্ন স্ট্রাটেজী নিয়েছে । সেটি শুধু 
দেশদখল ও গণহত্যা নয়। নিছক 
নগর-বন্দর, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বিনাশও নয় । বরং সেটি 


দিকে । এখন তারা জান বাচিয়ে 
পালাবার রাস্তা খুজছে। 


লক্ষ্য ইসলামি চেতনা নির্মল 

পাশ্চাত্যের কাছে এখন এটি সুস্পষ্ট, 
আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, 
দেশগুলো দখল করা এবং সেগুলোকে 
কক্ট্রোলে রাখার সামার্থ্য তাদের নেই। 


ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের । 
কুরআনে বিশুদ্ধ ইসলাম ও সে 
ইসলামের অনুসারীদেরকে তারা শক্রু 
মনে করে । তারা চায়, মুসলমান বেঁচে 
থাকুক এমন এক ইসলাম নিয়ে যে 
বিধান নেই এবং সুদ-ঘুষ-মদ্যপান ও 
ব্যভিচারের ন্যায় পাপাচারগুলির 


যে প্রতিরোধের মুখে তারা হারতে 
বসেছে সেটির মুল হাতিয়ার যুদ্ধাস্ত্ 
নয় । জনবল বা অর্থবলও নয় । বরং 
সেটি কুরআনি দর্শন ও ইসলামের 
সনাতন জিহাদী সংস্কৃতি । এ রি ও 
সংস্কৃতিই. মুসলমানের 
আআঅসমর্পণকে অসম্ভব ও অটিসনীয় 
করে তুলেছে । বরং অতি কাম্য গণ্য 
হচ্ছে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে আমৃত্যু 
লড়াই ও শাহাদত । এমন চেতনা এবং 
এমন সংস্কৃতির বলেই অতীতে 
মুসলমানেরা রোমান ও পারস্য 
টি ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে 
পরাজিত করেছিল । এ যুগেও তারা 
বিশ্বের: সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও বিশ্বশক্তি 
রাশিয়াকে পরাজিত করেছে । এবং 


বিরুদ্ধে যুদ্ধও নেই এবং যুদ্ধ নেই 
সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির বিরুদ্ধেও । 
আত্মসমর্পণের এমন বিকৃত ইসলামকে 
তারা বলছে প্রকৃত ইসলাম | বলছে 
মডারেট ইসলাম | সে লক্ষ্যে পৌছার 
জন্য শুরু করেছে প্রকাণ্ড আকারের 
এক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। নতুন এ 
স্ট্রাটেজির আলোকে শুধু নিরপরাধ 
মানুষ হত্যাই করছে না, ঈমান 
হত্যাতেও তৎপর হয়েছে এবং সেটি 
শুধু আফগানিস্তান ও ইরাকে সীমিত 
নয়। বাংলাদেশের ন্যায় প্রতিটি 
মুসলিম দেশই এখন একই রূপ 


বোমায় পরিণত হয় না, কিন্তু মানুষ 
হয়। মাত্র ১৭ জন মুসলিম সৈনিক 
আজ থেকে হাজার বছর আগে 
বাংলাসহ সমগ্র পূর্ব ভারতের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রই 
পাল্টে দিয়েছিল । ইসলামের বিরুদ্ধে 
শক্রপক্ষের লড়াইটি সব সময়ই 
লাগাতর । শত্রুর পক্ষ থেকে চাপিয়ে 
দেয়া এমন যুদ্ধ থেকে খোদ নবীজী 
(সা.)ও বাঁচতে পারেননি । মাত্র ১০ 
বছরে তাকে ৫০টির বেশি যুদ্ধ করতে 
হয়। এমন যুদ্ধে শত্রুর লক্ষ্য, শুধু 
দৈহিক নির্মল নয়, মুসলমানদের 
ঈমানকে হত্যা করা | চলমান এ যুদ্ধে 
পরাজিত হলে অতি কঠিন হবে 

ংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান নিয়ে 
বাচা। ফলে সংকটে পড়বে 
আখেরাতের জীবনও | তবে শক্রর 
কাছে যারা আত্মসমর্পিত তাদের 
জীবনে যুদ্ধ আসে না, আসে লাগাতর 
গোলামী ৷ পোষা কুকুরে ন্যায় তাদের 
গলায় তখন শোভা পায় পরাধীনতার 
শিকল । 


যে যুদ্ধের শেষ নেই 

বাইবেলের বা বেদ-উপনিষদের জ্ঞান 
দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা 
অসম্ভব । অসম্ভব মুসলিম জনপদে 
পাদরি বা পুরোহিতদের নামিয়ে । 
ব্রিটিশ শাসকেরা সেটি জানতো । জানে 
আজকের ভারতীয় হিন্দুশাসকগণও | 
ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সৈন্য 
নামিয়েছে ধার্মিক মুসলিম বা ইসলামি 
শিক্ষার ছদ্মবেশে । যুগে যুগে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের এটাই কৌশল । 
মুসলমানেদের মাঝে কাউকে 
নামিয়েছে আলেমের বেশে, কাউকে বা 


সাংস্কৃতিক যুদ্ধের শিকার । তবে 


রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীর বেশে। 


বাংলাদেশ তাদের অন্যতম টার্গেট 


এখন গলা চেপে ধরেছে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের । আফগান মুজাহিদদের 
জিহাদ তাই পাল্টে দিচ্ছে 
বিশ্বরাজনীতির সমীকরণ । কামান, 
বোমা ও যুদ্ধবিমানের বলে গণহত্যা 


আগস্ট'১৪ 


ফলে নিরাপদ হয়েছিল তাদের ১৯০ 


হওয়ার কারণ, দেশটিতে ১৫ কোটি 
মুসলমানের বাস | তেল-গ্যাস বা অন্য 
কোন খনিজ সম্পদের চেয়ে ১৫ কোটি 
জনসংখ্যার ফ্যাক্টরটিই তাদের কাছে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ তেল-গ্যাস 


বছেরের শাসন | ইসলামে বিরুদ্ধে সে 
ময়দানে নেমেছে বাংলাদেশে । এখন 
সে কাজে বাংলাদেশে ব্যবহার করতে 
চায় জনগণের নিজ অর্থে প্রতিষ্ঠিত 
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অন্যান্য দেশি-বিদেশি ইসলাম বিরোধী 


মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় । 
বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন 
সেকু্যুলারিস্টদের সহায়তায় ইতিমধ্যই 


এখন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের 
হাতে অধিকৃত। অধিকৃত দেশের 
অধিকাংশ মিডিয়াও | শুরু হয়েছে 
ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রপাগাণ্ডা 
তাদের কথা, ইসলাম এ যুগে অচল । 
ইসলামের নামে মুসলমানদের 
চৌদ্দশত বছর নেওয়া যাবে না। যেন 
ইসলাম শুধু নবীজী (সা.)-এর 
জামানার লোকদের জন্যই নাঘিল 
হয়েছিল। তারা শরীয়তকে বলছে 
মানবতাবিরোধী । সে প্রপাগাণ্তাকে 
ব্যাপকতর করছে বাংলাদেশের বহু 
টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্ত 
ক। সেগুলির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা 
করেছে হাজার হাজার এনজিও । 
এদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা হলো, নবীজী 
(সা.)-এর আমলের ইসলামকে 
জনগণের মন থেকে বুলিয়ে দেওয়া 
এবং আল্লাহর কুরআনি হুকুমের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করা | 

বাংলাদেশে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 


আগস্ট১৪ 


সৈনিকদের হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে 


শক্তির সম্মিলিত 


নিলে তারা শক্তিহীন ও প্রতিরক্ষাহীন 
হয়, তেমনি ঈমানদারগণ জিহাদশুণ্য 


সংস্কৃতি বিলুপ্ত করা । এবং ভুলিয়ে 
দেওয়া ইসলামের এ 
শিক্ষাটিকে । অথচ ইসলাম থেকে 


হলে ইসলামের পক্ষে দাড়ানোর কেউ 


মৌল থাকে । শক্রপক্ষ তখন বিনা বাধায় 


আল্লাহর শরিয়তী বিধানকে আস্তাকুড়ে 


নামায-রোযাকে যেমন আলাদা করা 


ফেলে । আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


যায় না, তেমনি আলাদা করা যায় না 
জিহাদকেও । পবিত্র কোরআনে 
জিহাদে যোগ দেয়ার নির্দেশ এসেছে 


হয়তখন সর্বত্র জুড়ে । বাংলাদেশের 
১৫ কোটি মুসলমানের সামনে আল্লাহর 
হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে এবং 


বার বার । অত ধকের বেশি সাহাবা 
শহীদ হয়েছেন জিহাদে | নবীজী (সা.) 
নিজে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ লড়েছেন বহুবার 


তার শরীয়তী বিধান অপমানিত হচ্ছে 
তো এ কারণেই । সাহাবায়ে কেরামের 
যুগে মুসলমানদের সংখ্যা এর হাজার 


ইসলামের বহুশক্রকে হত্যা এবং বনু 
কুরাইজা ও বনু নাধির ন্যায় ইহুদী বস্তি 


ভাগের এক ভাগও ছিল না। কিন্তু 


কে নির্মূল করা হয়েছে তারই নির্দেশে 
অথচ নবীজী (সা.)-এর সে 


বিধান এভাবে পরাজিত ও অপমানিত 
হয়নি । কারণ তাদের ঈমানের সাথে 


আপোষহীন নীতি ও ইসলামের সে 
সৎ্থ্ামী ইতিহাসকে তারা 
সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করতে চায় 
নামায-রোযা, হজ-যাকাতের বাইরেও 


জিহাদও ছিল | নিজেদের রক্তক্ষয় ও 
অর্থব্যয় এড়াতে বাংলাদেশের ন্যায় 
একটি মুসলিম ভূমিতে এমন একটি 
যুৎসই সাংস্কৃতিক যুদ্ধকেই তারা 


শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন 


লাগাতর চালিয়ে যেতে চায় । ফলে এ 


প্রতিরক্ষা ও আইন-আদলতের 


যুদ্ধের শেষ নাই । দেশটির সাংস্কৃতিক 


সংস্কারে ঈমানদারের যে গুরুতর 


রণাঙ্গনে তাদের বিপুল সৈন্যসমাবেশ 


দায়ভার রয়েছে সেটিকেও ভুলিয়ে 
দিতে চায় । 


ও আয়োজন দেখে তা নিয়ে কি কোন 
সন্দেহ আছে? 
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দৈনিক জনকণ্ঠের হলুদ সাংবাদিকতা 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


গত ২৩ নভেম্বর ২০১২ শুক্রবার 


প্রয়োজনে জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা 


প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠে জনৈক 


দখল করতে হবে । চলতি বছরের 


বিভাষ বাড়ে এক প্রতিবেদনে বলেন 


করা হয়। একে কেন্দ্র করে বিস্তার 
ঘটছে জঙ্গীবাদের | যাদের পড়ানো হয় 


শুরুর দিকে প্রথমবারের মত 


যে, “সাধারণ গরিব মুসলিম 
জন বিভ্রান্ত করে কওমী 


নানা জেহাদী বই। আর আছে 


বিশ্বব্যাংকের কওমী মাদরাসা সংক্রান্ত 
এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 


মাদরাসা আড়ালে এর নিয়ন্ত্রকেরা 


অনিয়ন্ত্রিত এ মাদরাসার জঙ্গে 


কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, 
ফিকাহ ইত্যাদি । তবে ফার্সি ও 
উরদুকে অনেক বেশি পবিত্র ভাষা মনে 


দেশে সঙ্কট তৈরি করছেন | ইসলামের 
অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলিম 


বাংলাদেশে জঙ্গী নাশকতার সম্পর্ক 
রয়েছে । প্রচলিত শিক্ষানীতি এবং 


জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী করছেন 


কোন ধরনের তদারকির বাইরে কওমী 


করে এখানকার হারা | এর 
বেশিরভাগই পড়ে থাকে ফারসী ও 
উরদু ভাষায় | ত্রয়োদশ শতাব্দী ও 


বিতর্কিত করছেন সত্যিকারের 


মাদরাসাগুলো আসলে ধর্মীয় শিক্ষার 


চতুর্শি শতাব্দীতে এদেশে কওমী 


ইসলামকে । মাদরাসাগুলোর মূল অর্থ 
আসছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে 


নামে কি করছে তা জরুরি ভিত্তিতে 


মাদরাসা চালু হলেও তা চলতো কিছুটা 


খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেয় 


সুফি মতবাদী ধারায় । এ সময় এর 


দেশের অনেক এনজিও-যাদের 
মালিকানা জামায়াতসহ উগ্রবাদী ধর্মীয় 
রাজনৈতিক নেতাদের তাদের মাধ্যমে 
মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 
ব্যবহৃত হয় মাদরাসাগুলো । এরা 


আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাটি | শিক্ষার 


কর্মকাণ্ড নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন 


ধরণ, অর্থায়নের উৎস, শ্রেণীকক্ষের 
চিত্র, সাংগঠনিক বিন্যাসসহ সকল 
ক্ষেত্রেই কওমি মাদরাসার রয়েছে 
আলাদা বৈশিষ্ট্য । যদিও তাদের এসব 


নিজেদের মতো করে পরিচালনার জন্য 


কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোন স্বচ্ছ 


কখনোই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার 


আসেনি । তবে ১৮২২ সালের দিকে 
কওমী মাদরাসা ওয়াহাবী মতবাদ বা 
পলিটিক্যাল ইসলামের অধীনে চলে 
যায় । মূলত এখান থেকেই ক্রমান্বয়ে 
উগ্রবাদের দিকে ধাবিত হয় কওমী 


ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বলেও উল্লেখ 


মাদরাসাগ্তলোর কার্যক্রম । দেশে যত 


জন্য রাজি নন। উগ্র ওয়াহাবী 
মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই দেশে 
অন্তত ৫০ হাজার কওমী মাদরাসা 


করে বিশ্বব্যাংক | রিপোর্টে আরও বলা 


মাদরাসা আছে তার অন্তত ৭৫-৮০ 
ভাগই কওমী মাদরাসা । আবার জঙ্গী 


হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের 


চলছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে 
উগ্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এর 


পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী 


পরিচিতি গোপন রাখা । মাধ্যমিক 


তৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের 
বেশিরভাগই কওমী মাদরাসার ছাত্র 


পর্যায়ের ছাত্রদের দুই দশমিক দুইভাগ 
ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে 


বলে অভিযোগ আছে। কওমী 
মাদরাসার কারিকুলাম কোনভাবেই 


কারিকুলাম আর ব্যবস্থাপনা কমিটির 
দ্বারাই চলছে এই শিক্ষা । যেখানে 
বাংলা, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। পড়ানো হয় জামায়াতের 
প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর জীবনী । এই 
পলিটিক্যাল ইসলামের মূল কথাই 
হলো- শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 


আগস্ট'১৪ 


বলে গবেষণায় দেখা গেছে। কিন্তু 


জীবনঘনিষ্ঠ নয় বরং পরকালমুখী 


বাস্তবচিত্র হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় 
নিবন্ধিত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে বাস্তবে 
অনেকবেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখা 


আর সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে 
টেনে আনায় সহজেই তাদের এই 


যায়। এসব মাদরাসায় কীভাবে 
বেহেশতে যাওয়া যাবে তার 
ভিডিওচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের ধর্মান্ধ 


মনে করেন তারা । 


প্রতিবেদন বিশ্রেষণ 
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উপরিউক্ত প্রতিবেদনে সেব পয়েন্ট 


আলোচিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ: 


০ 


// 


আগস্ট'১৪ 


“সাধারণ গরিব 
জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে কওমী 


বিস্তারে সামান্য কিছু সাহায্য করে 
থাকেন । তাও আবার সব মাদরাসা 
নয় । প্রতিটি মাদরাসার হিসাব প্রতি 
বছর অডিট করে মজলিশে শুরায় 


মাদরাসা আড়ালে এর নিয়ন্ত্রকেরা 


(পরামর্শক সভা) অনুমোদিত হয় 


দেশে সঙ্কট তৈরি করছেন । 
ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ 
মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী 


আমাদের জানা মতে কোন এনজিও 
বা জামায়াতসহ উগ্রবাদী ধর্মীয় 
রাজনৈতিক নেতা কওমী মাদরাসা 


করছেন /। বিতরতি করছেন পরিচালনা করেন না। অধিকা€ 
অত্যিকারের ইসলামকে ॥ কওমী মাদরাসার সাথে দলীয় 


...এটি জঘন্যতম অপবাদ | সত্য 
হচ্ছে বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সঠিক 
পথে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
কওমী ধারার আলিমগণ । 
ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ 


ইসলামের মূল কথাই হলো- শক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনে 
জেহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
করতে হবে ॥ 

...কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রমের 
মূল ভিত্তি হচ্ছে 'দারসে নিজামী” ও 
দারুল উলুম দেওবন্দের নেসাবে 
তা'লীম । কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছায় 
ক্যারিকুলাম চালু করার সুযোগ 


নেই | এখন পুরো বাংলাদেশে কম- 
বেশি সব মাদরাসায় প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও 


রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারেন । 


দারুর রাশীদসহ বহু মাদরাসায় 


মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যাতে কেউ 
বিপথগামী করতে না পারে সে 
ব্যাপারে কওমী ধারার আলিমগণ 


সেটা ব্যক্তির অধিকার | তাই বলে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 
মাদরাসাগ্তলো ব্যবহৃত হয়, একথা 


অত্যন্ত সচেতন ৷ ইসলামকে যারা 


সত্য নয়। কওমী মাদরাসা তার 


বিতর্কিত করতে চায় তাদের 


প্রতিষ্ঠালগ্ থেকে সরকারি 


বিরদ্ধে কওমী মাদরাসার 
নিয়ন্ত্রকেরা মাঠে ময়দানে সোচ্চার | 


. মাদরাসাগুলোর মূল অর্থ আসছে 


মধ্যপ্রাচ্ের দেশগুলো থেকে । 


দাওরা হাদীস পাশ করা ছাত্রদের 
অনুমোদিত মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, 
সমাজ ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের 


নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেসরকারি 
ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে 


দু'বছর মেয়াদি কোর্স। কওমী 
মাদরাসায় জামায়াতে ইসলামীর 


আসছে । এটা কওমী মাদরাসার 
এঁতিহ্য । শায়খ আবদুল ওয়াহাব 


দেশের অনেক এনজিও-যাদের 


নাজদী হাম্বলী মাযহাবের পণ্ডিত 


মালিকানা জামায়াতসহ উএবাদী 
ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতাদের তাদের 
মাধ্যমে মুল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
বাতবায়নে ব্যবহত হয় 
মাদরাসাগুলো । এরা নিজেদের 


প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা 
মওদুদীর জীবনী পড়ানো হয় 
একথাটি রীতিমত হাস্যকর । শত 


অপর দিকে কওমী মাদরাসার ছাত্র 
শিক্ষকগণ ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর চিন্তাধারার 


বছরে ধরে কওমী মাদরাসা ও 
জামায়াতে ইসলামীর মাঝখানে 
একটি বিভেদের সমান্তরাল রেখা 


অনুসারী । প্রতিটি মাদরাসা আলিম, 


মতো করে পরিচালনার জন্য 
কখনোই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার 


বিদ্যমান | শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 


দখল করার কোন পরিকল্পনা কওমী 


(মাজলিসে শুরা) কর্তৃক ভারতের 


জন্য রাজি নন । উগ্র ওয়াহাবী 


দারুল উলুম দেওবন্দের অষ্ট 


মতবাদের ওপর ভিতি করেই দেশে নীতিমালা (উসুলে হাশতগানা) 
অন্তত ৫০ হাজার কওমী মাদরাসা অনুযায়ী পরিচালিত । প্রায় মাদরাসা 
চলছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ॥ কোন না কোন আঞ্চলিক 
...এটিও সত্যের অপলাপ। বেসরকারি বোর্ডের অধিভূক্ত | 

মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয় ৩. উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত 


জনগণের অর্থে । সরকারি বেতন, 


এর পৃষ্টপৌষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী 


ভাতা, সাহায্য ও অনুদান গ্রহণের 


কারিকুলাম আর ব্যবস্থাপনা 


রেওয়াজ কওমী মাদরাসায় নেই 
এবং অতীতেও ছিল না। 


কমিটির দ্বারাই চলছে এই শিক্ষা । 
যেখানে বাংলা, ইংরেজি ও 


আলিমদের অতীতেও ছিল না 
এখনও নেই । 


.বিশ্বব্যাকের কওমী মাদরাসা 


সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট 
... এ পুস্তিকার “কওমী মাদরাসা 
সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের ওদ্ধত্য, 
শিরোনামে এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
পর্যালোচনা করা হয়েছে । 


.এসব মাদরাসায়. কীভাবে 


বেহেশতে যাওয়া যাবে তার 
ভিডিওচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের ধর্মীন্ব 


মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত 
প্রবাসীরা অথবা দানশীল ব্যক্তিগণ 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামি শিক্ষা 


বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ । পড়ানো 
হয় জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর 
জীবনী । এই পলিটিক্যাল 


করা হয় । একে কেন্দ্র করে বিস্তার 
ঘটছে জজীবাদের | যাদের পড়ানো 
হয় নানা জিহাদী বই । আর আছে 
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কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, 
ফিকাহ ইত্যাদি । তবে ফাসী ও 
উরদুকে অনেক বেশি পবিত্র ভাষা 
মনে করে এখানকার হারা । এর 
বেশিরভাগই পড়ে থাকে ফারসী ও 
উরদু ভাষায় । 

...এসব কথা স্বকল্পিত ও মনগড়া । 
কওমী মাদরাসায় ভিডিওচিত্র 
প্রদর্শন অপরাধ হিসেবে গণ্য । তবে 
হ্যা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে 
রেহাই পেয়ে কিভাবে বেহেশতে 
যাওয়া যাবে তার জন্য ছাত্রদের 
উৎসাহিত করা হয়। গুটিকয়েক 
নাস্তিক ছাড়া পৃথিবীর সব আস্তিক 
মানুষ বেহেশতে যেতে আগ্রহী; 
এটাই তাদের আজীবনের সাধনা- 
কামনা । নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীরাই 
অন্ধ ও বধির। সত্যের আহ্বান 
তাদের কানে পৌছে না । বেহেশতে 
ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দান মাদরাসা 
শিক্ষার বৈশিষ্ঠ্য । জেহাদী বই 
বলতে প্রতিবেদক কী বুঝাতে 
চাচ্ছেন? পবিত্র কুরআন-হাদীস যদি 
জিহাদী বই হয়, তাহলে এগুলো 
পড়াতো ফরয । কেবল ফারসি ও 
উরদু কেন পৃথিবীর সব ভাষাই 
পবিত্র। ভাষা আল্লাহর দান। 
বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হওয়াতো 
অতিরিক্ত যোগ্যতা | ফারসি ভাষায় 
লিখিত মহাকবি শেখ সাদীর 
গুলিস্তান ও বুস্তান এবং মরমী কবি 


.ব্রয়োদশ শতাব্দী ও 


ভাষান্তরিত হয়েছে। ফলে 


এক কথায় জনকণ্ঠের প্রতিবেদনটি 
একপেশে, কল্পনাপ্রসৃত, 


শিক্ষার্থীগণ অনায়াসে এসব অধ্যয়ন 
করে ইলম হাসিল করতে পারে । 
মাদরাসার ক্যাম্পাসে বাংলার চর্চার 
প্রাধান্য রয়েছে । বাংলা ভাষার প্রতি 
গভীর মমত্ববোধের কারণে 
আলিমগণ বহু আরবি ও উরদু 
গ্রন্থকে বাংলা ভাষান্তরিত করে 
যাচ্ছেন । 


চতুদর্শ 
শতাব্দীতে এদেশে কওমী মাদ্রসা 
চালু হলেও তা চলতো কিছুটা সুফি 
মতবাদী ধারায় । এ সময় এর 
কর্মকাও নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন 
আসেনি । তবে ১৮২২ সালের 
দিকে কওমী মাদরাসা ওয়াহাবী 
মতবাদ বা পলিটিক্যাল ইসলামের 
অধীনে চলে যায় । মূলত এখান 
থেকেই ক্রমান্বয়ে উগএ্রবাদের দিকে 
ধাবিত হয় কওমী মাদরাসাঙলোর 
কার্যক্রম । দেশে যত মাদরাসা আছে 
তার অন্তত ৭৫-৮০ ভাগই কওমী 
মাদরাসা । আবার জঙ্গী তৎপরতার 
সঙ্গে জড়িতদের বেশিরভাগই 
কওমী মাদরাসার ছাত্র বলে 
অভিযোগ আছে ॥ 

... ত্রয়োদশ শতাব্দী ও চতুর্দশ 
শতাব্দীতে এদেশে কওমী মাদরাসা 
চালু হয়েছে একথা মোটেও সত্য 
নয় । উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে 
কওমী মাদরাসা চালু হয়। “তবে 


মাওলানা রুমির মসনবী ফারসি ১৮২২ সালের দিকে কওমী 
ভাষায় পড়ার স্বাইই আলাদা । এ মাদরাসা ওয়াহাবী মতবাদ বা 
কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্্র. পলিটিক্যাল ইসলামের অধীনে চলে 


নাথের মতো কবিরা আজীবন 


যায় ।' একথাটি সম্পূর্ণ উদ্ভট ও 


ফারসি চর্চা করেছেন। আরবি 
ব্যাকরণের পুস্তিকাগ্তলো একসময় 


কাল্পনিক | কওমী মাদরাসার ভিত্তি 
হচ্ছে ভারতের দারুল উলুম 


ফারসি ভাষায় লিখিত ছিল বলে 
ছাত্রদের এগুলো পড়ানো হতো 
এখন বাংলা ও আরবি ভাষায় 
আরবি ব্যাকরণ, রচনা বই বের 
হওয়ার কারণে কওমী মাদরাসায় 
ফারসির ব্যবহার ত্রাস পেয়েছে 
ইংরেজির মতো উরদুও কিন্তু 
আন্তর্জাতিক ভাষা | ইসলামি জ্ঞান 


আগস্ট'১৪ 


দেওবন্দ। আর দারুল উলুম 
দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৬ 
সনের ২১মে | “দেশে যত মাদরাসা 
আছে তার অন্তত ৭৫-৮০ ভাগই 
কওমী মাদরাসা 1 এ পরিসংখ্যাণও 


দূরভিসন্ধমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 


কঠোর গোয়েন্দা নজর দারি তে 
কওমি মাদরাসাগ্ডলো 

মিডিয়া, বামপন্থি ও ধর্মবিদ্বেষী 
বুদ্ধিজীবীদের অব্যাহত অসত্য 
প্রতিবেদন ও উস্কানিমূলক প্রচারণার 
ফলে সরকার কওমি মাদরাসার ওপর 
কঠোর নজরদারি করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । সরকার তার এজেলীর 
মাধ্যমে দেখতে পারেন কওমী 
মাদরাসায় কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা আছে 
কিনা । এতে কারো আপত্তি থাকার 
কথা নয় । এক তরফা প্রচারণার ফলে 
জনসাধারণের মনে ভুল ও 
বিভ্রান্তিমূলক ধারনা তৈরি হতে পারে । 
দেশে বিদেশে মাদরাসার ইমেজ 
ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। 
বিডিটুডে.নেট বিগত ২৬ এপ্রিল 
২০১৪ নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ 


গোয়েন্দা সংস্থাগুলো । বিশেষ করে ধর্ম 
ও দেশের ইতিহাস নিয়ে ভুল তথ্য 
সংবলিত বই এবং এগুলোর লেখক ও 
প্রকাশকদের ওপর কঠোর নজদারি 
করছে গোয়েন্দারা ৷ এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র 
গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা এ বিষয়ে 
গভীর পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে । এছাড়া 
ধরনের লেখক ও প্রকাশকদের সম্পর্কে 
তথ্য সরবরাহ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকেও 
নির্দেশ দিয়েছে । যাতে করে সরকার 
দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
পারে । 
“গত ২০ এপ্রিল ২০১৪ এই নির্দেশনা 
আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে 
হয়েছে বলে জানিয়েছেন 
একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন 
উরধবতন কর্মকর্তা । এ ছাড়া জঙ্গি 


সত্য নয় । দেশে কওমী মাদরাসার 
চাইতে আলিয়া পদ্ধতির মাদরাসা 
বেশি । 


সংগঠনগুলোর অর্থের উৎস খুঁজে বের 
(এনবিআর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে 
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কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় । জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধে 
গঠিত বিশেষ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকটি 
শিগগিরই অনুষ্ঠিত হবে । বৈঠকে 


নির্দেশনায় শিক্ষামন্ত্রণালয়কে ইসলামি 
জঙ্গিবাদের নেতিবাচক দিকপ্তলো ধরে 


ইমামদের নিয়ে প্রতিটি জেলায় 
জঙ্গিবাদ বিরোধী র্যালি করার জন্য 


শিক্ষার্থীদের মাঝে সতর্কতা তৈরি 
করতে বলা হয়েছে । একই সঙ্গে শিক্ষা 


এনবিআর চেয়ারম্যান, ংলাদেশ 


সচিবকে প্রতি মাসে এ সংক্রান্ত 


ব্যাংকের ফিন্যানন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স 
বিভাগের ডেপুটি গভর্নর এবং 


প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে । 
মাদরাসাগ্তলোতে জাতীয় সংগীত 


বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন 


পরিবেশন এবং সেখানে জঙ্গিবাদ 


রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে 
বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে । 
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থাগ্তলোকে 


বিরোধী বক্তব্য দেওয়া হচ্ছেকি না সে 

সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা 
হয়েছে । একই সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধের 
প্রকৃত ইতিহাস সংবলিত পাঠ্যপুস্তক 


কওমি ও আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর 


প্রণয়ন করে মাদরাসাগুলোতে আধুনিক 


ওপর কঠোর নজরদারি করতে বলা 


শিক্ষার ব্যবস্থা করতে শিক্ষা 


হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কওমি ও 


মন্ত্রণালয়কে পরমর্শ দেওয়া হয়েছে । 
“এছাড়া মসজিদে মসজিদে জুমার 


আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই আমাকে 


নামাযের আগে জঙ্গিবাদ বিরোধী 


দিয়েছেন । সেগুলোতে জিহাদি বক্তব্য 
রয়েছে । তবে এগুলো বিরুদ্ধে হুট 
করে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। 
এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া । গত ২০ 
এপ্রিল ২০১৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 


হেফজ বিভাগ 
নাজেরা বিভাগ 


বক্তব্য ও জঙ্গিবাদের ভয়াবহ পরিণতি 
সম্পর্কে বক্তব্য দিতে ইমামদের 
উৎসাহিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । 
স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মসজিদের 
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ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 
মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেওয়া 
হয়েছে । এছাড়া দেশব্যাপী মসজিদে 
মসজিদে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য 
দেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ 
করতে দেশের প্রত্যেক জেলা প্রশাসন 
ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । তাদেরকে প্রতি মাসে 
এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের পাঠাতে বলা হয়েছে। 
একই সঙ্গে জঙ্গিবাদ বিরুদ্ধে 
জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডকুমেন্ট, 
স্বল্প দৈর্ঘ্য সিনেমা, বিজ্ঞাপন এবং 
ভিডিও র্লিপিংস তৈরি করে বিভিন্ন 
ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমপ্তলোতে নিয়মিত 
প্রচার করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে 
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: 
ছ্ড/জ.010108175180991).015/065%50. 
90911/091911/31/74664 | 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 


আবামিক| অনাবাসিক|ড-কেয়ার 


১লা'রমজানা১৪৩৩ হি; 
২৯ শে জুন,২০১৪ ইং 


ভ শিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধময়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা 
ভ আবাসিক ছাত্রিদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 

ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্যবেক্ষণ । 
৬ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

ভ সেমিষ্টার পদ্ধতিতে ব্যবস্থা । 

ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 

ভউগরাব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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মুসলমান বিভিন্ন বিষয়ে আলাহর কাছে 
প্রার্থনা করে, কিন্তু চেষ্টা, পরিশ্রম ও 
গবেষণা করে না। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি কোন উৎসাহ- 
উদ্দীপনা লক্ষ করা যায় না। অলস, 


জ্ঞানকেই বোঝায়নি । যারা হিকমত 
(বিশেষ জ্ঞান) লাভ করেছে, তারা 
পরম সম্পদের অধিকারী এ 


বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসংখ্য নিদর্শন 
রয়েছে । যারা উঠতে-বসতে ও শুইতে 
সর্বাবস্থায় আলাহকে স্মরণ করে এবং 


হিকমতের মুখ্য অর্থ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি । মহানবী (সা.)-এর 


আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং গঠন 
সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে । তারা 


অকর্মা এবং আরও পরনির্ভরশীল 
হওয়ার শিক্ষা ঠিকই চলছে। 

আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যারা যত সমৃদ্ধ 
তারা তত উন্নত ও শক্তিধর । বর্তমানে 
মুসলমানরা পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও বাস্তবে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে অনেক 
পিছিয়ে রয়েছে । অথচ বিজ্ঞান, গণিত, 
অর্থনীতি, চিকিৎসা, সাহিত্যসহ আরও 
অনেক শাস্ত্রে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম 
অগাধ জ্ঞান লাভ করেছিল। মুসা 
আল-খাওয়ারযিমী, ইবনে সিনা, 
আল-রাম, হাসান ইবন হাইসাম, 
আল-বিরুনী, ইমাম বুখারী, ইবনে 
ওমর খৈয়াম, কবি ফেরদৌস প্রমুখ 
বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন। কিন্তু বর্তমান মুসলমানরা 
জ্ঞান আহরণের অভাবে কুসংস্কারসহ 
বিভিন্ন গৌড়ামির কারণে সেসব 
ইতিহাস এতিহ্য হারিয়ে ফেলেছেন । 


ইন্তিকালের পর তার আদর্শে উজ্জীবিত 


বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি এর কোন 


হয়ে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে 
আরও মহিমান্বিত করে তোলেন । 
জ্ঞানের দীপ শিখা হাতে নিয়ে পৃথিবীর 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন । প্রতিষ্ঠা করেন 
অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানাগার । 


কিছু বৃথা সৃষ্টি করনি ॥ 

মানব-কল্যাণের বাহক সব ধরনের 
এলেমই জরুরি । মানবতার কল্যাণ 
হবে এমন সব ধরনের এলেমই 
ইসলামে কাম্য । মৌলিক মানবিক 


অর্টা জীবন-প্রকৃতি সব কিছু নিয়েই 


জ্ঞান সব মানুষের জন্য এক ও 


গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, 
৩৯৪৫০০০ 

তোমরা যে বীজ বপন করো সে বিষয়ে 

ভেবেছ কি? 


| পর্ন 2১৫ শীণা1। 2, 
৪৬১৮৪০৪৩1৫০ ৮৪৪৮ 


অভিন্ন । 

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান 
অন্বেষণ করা ফরজ ।' “দোলনা থেকে 
কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো ।' 
মহানবীর এ বাণী সবার জন্য 
প্রযোজ্য । আল-কুরআনে বিরাশি বার 


তোমরা যে পানি পান করো সে বিষয়ে 
চিন্তা করেছ কি?২ 

এককথায় বিশ্ববজগতের সব কিছু নিয়ে 
আলাহ মানুষকে ভাবতে ও গবেষণা 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন, 

205 ৩5০৮950৬55৩ 
(8056 ৫56 $ এগ 452 ৬৬ 
51915026552 ৮5125 
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৪১৩৫৩1৫০ 


আমাদের সবার জানা উচিত, ইসলাম 
নির্দেশিত জ্ঞান বলতে কেবল ধমীয়ি 


আগস্ট'১৪ 


আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে এবং 
দিন ও রাতের আবর্তনে সেসব 


নামাযের তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি 
নিরানববইবার জ্ঞানচর্চার বিষয়ে তাগিদ 
দেওয়া হয়েছে। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ 
ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান অর্জনও 
জরুরি । 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিক্ষা-দীক্ষার বেশি 
প্রসার ঘটেছিল স্পেন ও ইরাকের 
বাগদাদে । কিন্তু এখন সেসব দেশের 
মুসলমানদের কাছেও শিক্ষা-দীক্ষা 
অবহেলার বস্ততে পরিণত হয়েছে । 
এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
একশ" বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুসলিম 
বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। 
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মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি মুসলিম দেশে কিনতে হয়। তবুও সিঙ্গাপুরের 
যেখানে বছরে মাত্র ৩০০টির মতো বই জিডিপি বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় 
অনুবাদ করা হয় সেখানে ইউরোপের ৪০ গুণ । সম্পদ গ্যাস, 


একটি ক্ষুদ্র দেশ গ্রিসে বছরে ৫০০টির 
মতো বই অনুবাদ করে। রাশিয়া, 
ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানির 
মাতৃভাষা কিন্তু ইংরেজি নয় । এসব 
দেশের বিজ্ঞানীরা একমাত্র মাতৃভাষায় 
বিজ্ঞান চর্চা করেই নিজেদের পৃথিবীতে 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
রে দেশগুলোতে ভাষান্তর 
করার রয়েছে যারা গোটা 
পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য 
প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই 
মাতৃভাষায় রূপান্তর করে সরবরাহ 
করে থাকে । সে রকম প্রতিষ্ঠান 
ংলাদেশসহ সব মুসলিম রাষ্ট্রেই 
জরুরি | নচেত সৃজনশীল বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি শিক্ষায় অগ্রগতি আসবে না । 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের ইরান ও 
মালয়েশিয়ার মতো কয়েকটি দেশ 
ছাড়া আর সব মুসলিম দেশের অবস্থা 
হতাশাব্যঞ্জক | গ্রহ-গ্রহান্তরে বিভিন্ন 
মহাশুন্যযান প্রেরণ করে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমে মহাশূন্যে বসতি 
স্থাপনের চেষ্টা করছে আমেরিকা ও 
রাশিয়া । সম্প্রতি ফ্রাস-সুইজারল্যান্ডের 
সীমান্তে বিগ ব্যাং পরীক্ষার মাধ্যমে 
সৌরজগৎ রহস্য উদঘাটনের 
চেষ্টা চলছে । চীন ও জাপান প্রযুক্তিগত 
উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ব-বাণিজ্যে 
অভাবনীয় আধিপত্য বিস্তার করছে 
অথচ মুসলিম দেশগুলোর কোন 
সি উলেখযোগ্য কোন ভূমিকা 
| 
সিঙ্গাপুর পৃথিবীর একমাত্র দেশ। যে 
দেশে মোট প্রয়োজনের সবটুকু পানিই 


তেল, ইউরেনিয়াম থাকা সত্ত্বেও উন্নত 
প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশ গরিব 
দেশ । যেমন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ 
আইভরিকোস্ট, ইথিওপিয়া, 
সিয়েরালিওন, সোমালিয়ায় অনেক 
প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিন্ত উন্নত 
নেই বিধায় গরিব দেশের 
তালিকায় পড়ে রয়েছে । এদিকে 
প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন না থাকলেও 
উন্নত প্রযুক্তি থাকার কারণে সিঙ্গাপুর, 
ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি প্রভৃতি 
দেশ অনেক উন্নত। বর্তমানে চীন ও 
জাপানের প্রযুক্তি সবচেয়ে উন্নত | তাই 
কৃষি প্রধান বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জমিতে যে পরিমাণ ফসল 
উৎপন্ন হয় জাপানে একই পরিমাণ 
জমিতে চারগুণ আর চীনে তিনগুণ 
ফসল উৎপন্ন হয় । 
বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশে যে 
ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে তা ওঠাতে 
পারলে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম 
একটি ধনী দেশে পরিণত হবে । কিন্তু 
ওঠাবে কিভাবে, আমাদের তো সে 
রকম প্রযুক্তি নেই। বরং পাটশিল্পের 
মতো বিশাল শিল্পকে আমরা প্রযুক্তির 
অভাবে ধ্বংস করে ফেলেছি । এভাবে 
চললে বাংলাদেশসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
ব্যর্থ রাক্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য । 
মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, 
চিকিৎসা, খেলাধুলা, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি, রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই 
পিছিয়ে পড়ছে । শির উচু করে 
দাড়াতে বলেছে । অলসতা আর 


ডিজাইন প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন 


সি ২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, ০১৮১১-৫০৪২৭৩, ০১৮১২৩৭২৮২৭ 


ভিক্ষাবৃত্তির শিক্ষা ইসলামে নেই। 
কর্মের শিক্ষা, চিন্তা ও গবেষণার 
শিক্ষা: 
321215 ০89312:5$ 8৯.। ৩৫০৫৬ 
0401 
যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় । আর 
আলাহর অনুগ্রহ তথা জীবিকা অন্বেষণ 
করো | 
ধর্ম-কর্মও করতে হবে আবার আমলে- 
সালেহও করতে হবে । যারা ঈমান 


আজ ধর্মীয় গৌড়ামি, কুসংস্কার ও 
মূর্খতাকে ঝেরে ফেলে মুসলমানদের 
উচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, 
গবেষণাসহ সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান 
লাভ করা । জুমার নামাযসহ প্রত্যেক 
নামাযে, ওয়া মাহফিলে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দুআ এবং সে 
অনুযায়ী চেষ্টা, গবেষণা ও পরিশ্রম 
করা আমাদের জন্য অপরিহার্য 
কর্তব্য । 


* আল-কুরআন, সুরা তাল-ওয়াকিতা, 
৫৬:৬৩ 

২. আল-কুরআন, সুরা আল-ওয়াকিআ, 
৫৬:৬৮ 

৩:১৯০-১৯১ 


* আল-কুরআন, স্তর আল-জুযবআা, ৬২:১০ 


+ নাওগ্াত ক্রাড 
স্টিকার 
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পর্দা: নারীর সন্ত্রমরক্ষার ঢাল 


পর্দা একটি ইবাদত, সালাত যেমন 


প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং 


ইবাদত | এটি আল্লাহর নির্দেশ । 


নর-নারীর অবাধ মেলামেশা | 


বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সময়োপযোগী | আল্লাহ তাআলা 
কুরআনে মাজীদে ইরশাদ করেন, 

09955 9৫555 ও ৬৪) ভা 
টিভি 50১ ১৬৮6 


পু পঠতঠ 


“হে নবী, রা তোমার চরের 
কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বল, তারা যেন তাদের জিলবাবের 
কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে 
দেয়। তাদেরকে চেনার ব্যাপারে 
এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে । 
ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। 
আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম 
দয়াময় ।১ 

বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা সমাজে কেমন বিরূপ 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে 
কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বন্তৃতে পরিণত 
করেছে তাআমরা আমাদের চারদিকে 


যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত 


শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মাতৃত্বের প্রতীক রূপেই 
বিবেচিত হয় । 

অতএব ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা 
নারীকে লিত করার পরিবর্তে 


তাৎপর্যকে না বুঝার কারণে কেউ কেউ 
একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, নারীকে 
শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, উন্নয়নের অন্ত 
রায় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি 
বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যায়িত 
করে থাকেন। মূলত এই ভুল 
বুঝাবুঝির জন্য মুসলিম বিশ্বের 
কতিপয় এলাকায় ইসলামের সত্যিকার 
শিক্ষার অপপ্রয়োগ আর পাশ্চাত্য 
গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকাই 
দায়ী । পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের এটা 
একটা নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে যে, 
ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি 
একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা 
হয়। আর তাদের এই অপপ্রচারে 
বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এই অঞ্চলেও 
অনেকে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকেন | একজন খিস্টান 
'নান' বা ধর্মজাজিকা যখন লম্বা গাউন 


আর মাথা-ঢাকা পোশাক পড়ে থাকেন 


তীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে, সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ 

সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। 
ইসলাম নারীকে কিরূপ আসনে 
অধিষ্ঠিত করেছে বা পর্দাপ্রথা নারীকে 
কী মর্ধাদা দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনায় যাওয়ার আগে আসুন 
আমরা দেখি, তথাকথিত প্রগতি, নারী- 


স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের _ অবাধ 
মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী 
দান করেছে। 


বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে 
নারীকে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে 
আখ্যায়িত করা হয় । সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল- 
মিলিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা 
9%101610 বলেও চিহিত করা হচ্ছে । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিই কি নারী লিঙ্গ- 
বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের 
সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 


তখন তা আর পশ্চাৎপদতা, উন্নয়নের 


অবিশ্বাস, বিয়ে-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন 
ইত্যাদি ' সবকিছুর পেছনেই একটি 


আগস্ট'১৪ 


কলঙ্কময় অতীতের নিগ্রহ ও দমন- 


অন্তরায় বা নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের 


নিগীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? 


প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না । বরং তা 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা কি 


__77111.হ..0) আত্তার্তহীদ ২০ 
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নৈতিকতা সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন 
সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? 
সত্যিই কি নারী প্রকৃত, সামাজিক 
ন্যায়-বিচার লাভে সমর্থ হয়েছে? 
আমরা যদি বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের 
দিকে তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে : 
“না' । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তাঁর 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও 
পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক 
ভয়াবহ সঙ্কটের সম্ম্ীন। তাই 
এককালের “সেকেলে বা ০০ 09690 
90115 ০0170০1 বা পারিবারিক প্রথা 
নিয়ে বিজ্ঞানীগণ নতুন করে 
ভাবতে শুরু করেছেন । নারী-নির্ধাতন, 
শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিয়ে- 
বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, 
কুমারী-মাতৃত্ব বা 510519 10000)01 
ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য- 
সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে । কেবল 
পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, আজ 
আমাদের সমাজেও এ-সকল ব্যাধির 


১৯৯৩ সালে তা দাড়ায় আট লক্ষ 
উনিশ হাজারে । এর মধ্যে পনের 
বছরের কম বয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন 
হাজার । এটা তো গেল যুক্তরাজ্যের 
অবস্থা । এখন আসুন যুক্তরাষ্ট্র বা 
আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 
সেখানকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ । 
রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে 
দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয় | এব 
অধধহ 0000009,011615 1175110009 
নামের একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের 
মতে প্রকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা উক্ত 
সংখ্যার তুলনায় ১০%-২০% বেশি । 
এক্ষেত্রে কানাডার পরিস্থিতি কিছুটা 
“ভালো' | অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক | 
তবে জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের 
দিগুন | অর্থাৎ জাপানে প্রতি বছর প্রায় 


মতে বিটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ 
থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড 
হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার 
চাইতেও বেশি । ১৯৯৪ সাল নাগাদ 
এই সংখ্যা গিয়ে দীড়িয়েছে ৩২,০০০ 
হাজারে | উক্ত সংস্থার মতে [ ৮০ 
800919 009 171511951 00195, 76 
1785 985 0180, 01] ৮61889, 006 
18109 9০0০013 8৮০1৮ 1100] 117 
15217518100. ক্তরাস্ত্রের 
পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ | এ 

বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটে থাকে । সে সংখ্যা জার্মানির 
সংখ্যার চাইতে চারগুণ, ব্িটেনের 
চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে 
প্রায় বিশগুণ বেশি । সবচাইতে 
উদ্বেগজনক এবংবাস্তবতা এই যে, 
৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে 
পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬% 


বিশ লক্ষ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো 
হয়ে থাকে । তথাকথিত সভ্য-জগতে 


ক্রমশ সংক্রমন ঘটছে। বাহ্যিক 


ইচ্ছার স্বাধীনতা'-র জন্য বিগত ২৫ 


চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ 
করতে পারলেই আমরা সেই অন্ত 
নিহিত সমস্যাগ্তলো দেখতে পাই। 
প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ 
শতান্দি, বিশেষ করে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ- 
পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ 
বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক 
সমীক্ষায় দেখা যায় যে,এই সময়ে 
বিশ্বে নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে 


শতকরা পচিশ ভাগ । এ বিষয়ে 
এখানে কয়েকটি জরিপের উল্লেখ করা 
হলো: 

গর্ভপাত 


১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডে গর্ভপাতকে 
বৈধতা প্রদান করার পর সেখানে 
কেবল রেজিস্টার্ড গর্ভপাতের ঘটনাই 
বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ | এর মধ্যে মাত্র 
শতকরা একভাগ (১%) স্বাস্থ্যগত 
কারণে আর বাকী ৯৯%-ই অবৈধ 
গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে । ১৯৬৮ 
সালে যেখানে ২২,০০০ রেজিস্টার্ড 
গর্ভপাত ঘটানো হয় সেখানে ১৯৯১ 
সালে এক লক্ষ আশি হাজার আর 


আগস্ট'১৪ 


বছরে এক বিলিয়ন অর্থাৎ দশ 
কোটিরও অধিক ভ্রণকে হত্যা করা 
হয়। উক্ত সংখ্যা কেবল 
রেজিস্টার্ডপরিসংখ্যান থেকে নেয়া 
হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ । 
বর্বর যুগে কন্যা-সন্তানদের হত্যা 
করা হতো অর্থনৈতিক কারণে । কিন্তু 
আজ তথাকথিত সভ্য-জগতে 
ব্যাভিচার, অবৈধ-মিলন আর 
অনৈতিকতার চিহ্‌ মুছে ফেলতে 
এইসব হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে । এ- 
সবই হলো বেপর্দা আর নারী-পুরুষের 
অবাধ মেলামেশার কুফল । 

ধর্ষণ 

ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয় । 
অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এ-বিষয়ে 
রিপোর্ট করে না। ফলে, যে-সংখ্যা 
পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক বেশি 
ঘটে । বিটিশ পুলিশের মতে ১৯৮৪ 
সালে, এই_ এক বছরে, বৃটেনে 
২০,০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক 
নিগ্রহ এবং ১৫০০ পেনের শ') ধর্ষণের 
ঘটনা রেকর্ড করা হয়। 1779 
[.0100017 1২8196 01515 0০91791-এর 


নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা 
81101081 000011 00 0151] 
[10991095 নামক সংস্থার মতে ৩৮% 
ক্ষেত্রে পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা 
বা কর্তৃত প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ 
করে থাকে । আর ৮৮% মহিলা 
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে 
থাকেন । এই হলো তথাকথিত উন্নত 
ও নারী-স্বাধীনতার দাবীদার 
দেশগুলোর অবস্থা । 


বিয়ে-বিচ্ছেদ 

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিয়েপূর্ব 
সহবাস এবং 116 1099907০1-এর 
প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ ১৯৬০ 
সালে জন্ম গ্রহণকারী বিটেনের 
সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ৷ এর 
পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে 
নর-নারী একে অপরকে ভালোভাবে 
জানতে পারে এবং এরপর বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হলে তা স্থায়িত্ব লাভ করে 
থাকে । কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত 
দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ডেই সর্বাধিক 
বিয়ে-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে । 
১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক 
লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের 


-____ __--_-.। আত্তার্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


ঘটনা ঘটে, ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা 
দীড়ায় এক লক্ষ পয়ষণ্টি হাজারে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিয়ে- 
বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ আট 
হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় 
বি ডি 
উল্লেখ তাক রিবন হি 


কুমারী-মাতৃত্ব ও একক-মাতৃত্ব 
পিমা-বিশবর তথাকথিত নারী 
স্বাধীনতার আরেক অভিশাপ হলো 
কুমারী-মাতৃত্ব। ব্রিটেনে এক জরিপে 
দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে 
কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিল নব্বই 
হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দীড়ায় 
দুই লক্ষ পনের হাজারে | ১৯৯২ সালে 
জন্ম নেওয়া শিশুদের ৩১% ছিল 
অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই 
অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের মধ্যে 
আড়াই হাজারের বয়স ১৫ (পনের) 
বছরের নীচে । বৈধ বিয়ের মাধ্যমে 
জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ 
শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে 
জন্মনেওয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা 
একক-মাতৃত্বের (517510 1700151) 
উপর । নারীর উপর কুমারী-মাতৃত্ের 
এই দায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী- 
নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ | 


মদ্যপান ও ধুমপান 

পশ্চিমা ধাচের নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার নারী সমাজের মধ্যে 
অনেক মন্দ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে । 
একসময় মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল 
পুরুষের বদঅভ্যাস চিহি্ত 
করা হতো । কিন্তু আজ নারীও তাতে 
আসক্ত হয়ে পড়েছে । 1176 ১7095 
ন10195-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় 
যে, নারীরা নির্ঘারিত মাত্রার চেয়ে 
অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছে । আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর 
সংখ্যা এবং পরিমাণ পুরুষের সমান 
সমান । 


বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফিতে 
আগস্ট'১৪ 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে 


ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে 


আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং 


পদে লাঞ্কিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, 
ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগের সামগ্রী 


পর্নোগ্রাফিতে | পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী 
যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয় । 


হিসেবে । এথেকে মুক্তির একমাত্র 
উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও 


সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার 


জীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ 


বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক 


অনুসরণ । 


জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 


আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র 


বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা যৌন- 


কুরআন মজীদের সুরা আল-আহ্যাবের 


ময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় 
হচ্ছে । তাদের সামনে যেসব পণ্য ও 


যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেখানে 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা নবী 


ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা 
যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে । মার্কিন 
সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান 
প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের 
যৌন-ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো 
হচ্ছে । আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল 
এসোসিয়েশন (এপিএ) টাস্ক ফোর্স 
অন দ্যা সেক্সুয়ালাইজেশন অব গার্লস- 
এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে 
একথা বলা হয় । রিপোর্টের প্রণেতাগণ 
বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন 
এবং মিউজিক-ভিডিও থেকে 
ইন্টারনেটপর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই 
এই চিত্রই দেখা যায় ।... প্রণেতাদের 
মতে, যৌনরূপদান তরুণী ও 
মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ 
মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত । এগুলো হলো পেটের 
গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং 
মনমরা ভাব । ... লিজ গুয়া নামের 
একজন মহিলা বলেন, তিনি তার ৮ 
(আট) বছরের মেয়ে তানিয়ার 
উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে 
অসুবিধায় রয়েছেন । প্রায়ই সেগুলো 
আঁটসাট, নয়তো খুবই খাটো । 
-আবেদন 'ফুটিয়ে তোলার জন্ুই 
এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয় ।”২ 
এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী- 
স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের 
ঘুনেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র 
আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছি । বাস্তবচিত্র তার চেয়েও আরও 
অনেক বেশি ভয়াবহ । অর্থনৈতিক 
চাকচিক্য আর. প্রযুক্তিগত উন্নতির 
আড়ালে তথাকথিত আধুনিক" বিশ্বের 
সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ 
ধ্বস নেমেছে । নারী-স্বাধীনতা ও 


করিমসান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এবং মুমিনগণকে এই নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, তাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ যেন 
চাদর দ্বারা নিজেদের শরীর ঢেকে 
রাখে । যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশান্তি । 
আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, 
অনেকে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে 
সঠিকভাবে না বুঝার কারণে একে 
নানাভাবে সমালোচনা করে থাকেন 
তারা মনে করেন, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে । যার ফলে, তাঁরা মানবীয় 
কার্ধাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে 
পারে না । কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় 
পর্দাপ্রথা এবং নারী-পুরুষের 
পৃথকীরণের ইসলামী ধারণাকে বুঝতে 
হলে তা বুঝতে হবে নারীদের 
সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং 
সমাজে নারীদের মর্ধাদা অক্ষুন্ন রাখার 
গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, 
যার মাধ্যমে এসব উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের 
আশঙ্কা তিরোহিত হয় । 
পবিত্র কুরআনে সুরা আন-নূরে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
18555 ০৯) ৩512 এঞ্দ্য ও 
শু পি 22) ৪) ০ ভূর্ম ১ ১১৪১ 
০৩১ 
মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের 
দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লঙ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই 
তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয় 
তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ 
সম্যক অবহিত ১ 


তআত্তার্তহীদ ২২ 
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5 ৩৩ ০৪৪ ৩ ৬৬5) ৩০৭৮5 ৬৪১ 
0৯৫ 5 5789 ৬ ৫৯৮৭ ০৮5 
৩9৫স্থ গা ৩ টা $225,65 
ভে 26০০ ৩ পর ঘর ওগর্ে 
৩৫৫০ ওতে ৩৪ ভর 6৪2 
এ ও 28 ৩৮2 ওলা ওরা 
5 টে ০৮ ৮8 ৩ 25৫ | 


১৪7 05 4 5 পু) 92৬ ০৮ 


2৪র্রিপ্প 55551) প্র 


০8 এ তত এ ৫ ভরি? 
০৩১8 

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা 
তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং 
তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে 
আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা 
ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ 
করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না 
দিয়ে বদেশকে আবৃত করে রাখে 


না করে। আর তারা যেন নিজদের 


সাধারণত অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত 


গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য 
সজোরে পদচারণা না করে। হে 
মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর 


ও লাঞ্কিত হন না। এভাবে একজন 
মুসলিম নারী হিজাব বা পর্দা-পালনের 
মাধ্যমে অনেক সমস্যা থেকে নিজেকে 


নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হতে পার 1১ 


নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং 
নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত 
সব অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিণাম 
কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমি 
ইতিপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন 
করেছি । আমরা দেখেছি যে, আপাত 
দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে 
সংঘটিত অপরাধের ফল নারীকেই 
এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। 
তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু 
পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই 
বারণ করেনি, অধিকন্ত সকল প্রকারের 
দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে 


আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, 
ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, 
আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার 
মালিক হয়েছে, অধীনস্থ 


অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না 
পারে । ইসলাম মনে করে 
[2০৮9170101 15 09102100781 016 
০০০ অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার 
পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর । 


যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের 


একজন নারী, যিনি তার পোশাক ও 


গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া 
কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ 


চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলি বা 
'হিজাব' পালন করে থাকেন, তিনি 


যুক্ত রাখতে পারেন, যা আজ পশ্চিমা 
জগতের নারীরা অহরহ মোকাবিলা 


ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে এবং তাকে এমন এক 
নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে 
একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দে তার 
কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে 
পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান 
করেছে । আমরা নিশ্য়ই লক্ষ্য করে 
থাকবো যে,পর্দা বা হিজাব পালনকারী 
একজন নারী অধিকতর নিরুদ্ধেগ ও 
স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকেন 
এটা এই কারণে যে, আত্মমর্যাদাশীল 
নারী হওয়ার জন্য ইসলাম দৈহিক 
অবয়বের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে 
আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বুঝে, সে 
অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান 
করুক 


] 
5 


১ আল-কুরআন, সুর আল-আহযাব, ৩৩:৫৯ 
২ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ 

* আল-কুরআন, স্র/ জান-নৃর, ২৪:৩০ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৩১ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ইসলাম এক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্বারোপ 
করেছে। এক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী 
সমুদয় কর্ম হতে বিরত থাকতে 
সকলকে তাগিদ দিয়েছে । সমাজে 
যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং 
এঁক্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙে তছনছ 
করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির 
অন্যতম হল পরনিন্দা বা গীবত | এর 
মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল 
ধরিয়ে থাকে | আল্লাহ তাআলা বলেন, 
88৫4565856 

“পশ্চাতে ও সম্মুখ পরনিন্দাকারীর 
জন্য দুর্ভোগ ।১ 

ও হাদীসে এই আচরণ 
সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা 
হয়েছে। 


গীবতের সংজ্ঞা 

গীবত অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন 

ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ 

করা । ইবনুল আসীর বলেন, 

পি ৩943 পু 3 ৯3 (2 

22415 8559 43 6৬ 91955 
8425 ৬4০19 

'গীবত হল কোন মানুষের এমন কিছু 

বিষয় যা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ 

করা, যা সে অপছন্দ করে, যদিও তা 

তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে 1” 

এসব সংজ্ঞা মূলত হাদীস হতে নেওয়া 

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) গীবতের 


আগস্ট'১৪ 


42866 825 
গীবত হল তোমার ভাইয়ের এমন 
আচরণ বর্ণনা করা, যা সে খারাপ 
জানে 12 


গীবত কবীরা গুনাহের অন্তভক্ত । 
গীবতের পাপ সুদ অপেক্ষা বড়; বরং 
হাদীসে গীবতকে বড় সুদ বলা 
হয়েছে। 

৩০৬১৬৪৯০৪৪৬ 


দি ০5 55 


হি ক 1222) 1%4৫৮5 £ 
58212565818 00১ 5০০৪5 


কি ০12৩ 
হযরত আয়িশা রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবীজি (সা.)-এর 
নিকট হযরত সাফিয়া (রাযি.)-এর 
ব্যাপারে বলি, আপনার জন্য সাফিয়ার 
এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট । এর 
বোঝাতে চেয়েছিলেন | এসব শুনে নবী 
করীম (সা.) বললেন, “হে আয়েশা! 
তুমি এমন কথা বললে, যদি তা 
সাগরের পানির সঙ্গে মিশানো যেত 
তবে তার রং তা বদলে দিত 1”* 


রিনি ): 


০9০০5 ৮০5৫5554524 %% ৮৪ 
বনি ভি 
৪৪৯০ 


2১5: 41528 52১85৬৬ 
০5. নর রহ 
3০১:%০৪115) 1 


গা 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মিরাজকালে 
আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে 
পিতলের তৈরি, তারা তা দিয়ে তাদের 
মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলোকে ছিড়ছিল। 
আমি জিজ্ঞাস করলাম, এরা কারা হে 
জিবরীল? তিনি বললেন, এরা তারাই 
যারা মানুষের গোশত খেত এবং 
তাদের ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট করত ।”৫ 
২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত 
খাওয়ার শামিল: আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

৬2 এক্সে 2৫ & ঠা 


শিপ ও ওরা 


5৮৫৯৮ 
“তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না 
করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে 
তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ 
করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই 
করে থাকো |” 
এ আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা 
মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার 
শামিল । 


৮১১ ২৪ 
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১৪৫০1 ০৩৩$ ১৫৫৭ ও এ এ 
৮1 62556 ৩৫ 44248 42০73 


814৮-264 65 ৮০ ৫০৪ 


₹ পচ 


১ ডি এ সপ 1201৫ 155 
১১৮৯ ৮৩ ০৪ ০৫ রি 
এ রে (4: ১০৪ ৮15): 
টি এ প্েখ। এ 6 4535 নএঞ 


4০৫2 


:18 449995 এএ 5৫194 3 


.৫25356 সেও এঞরঞে 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রাষি.) 
বলেন, আরবরা সফরে বের হলে একে 


(সা.)! আমরা আপনার নিকটে এসে 
লোক পাঠালাম তরকারি তলব করে, 
অথচ আপনি বলেছেন, আমরা 
তরকারি খেয়েছি? তখন নবী করীম 
(সা.) বললেন, “তোমরা তোমাদের 
ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। 
কসম সেই সত্তার! যার হাতে আমার 
প্রাণ, নিশ্য়ই আমি ওই খাদেমটির 
গোশত তোমাদের সামনের দাতের 
ফাক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি । তারা 
বললেন, [ইয়া রাসূলুল্াাহ (সো.)] 
আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা তলব 
করুন 1? 


£ 0505 এ ৯৪৬৪ 
7 ৮৪৮৫5585 32505 এ 
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অপরের খেদমত করত । হযরত আবু 
বকর রাযি.) ও হযরত ওমর (রোষি.)- 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
(রাধি.) বলেন, (একদিন) আমরা নবী 


এর সাথে একজন খাদেম ছিল। 
(একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে 
তারা উভয়ে জাগ্তত হয়ে দেখেন যে, 


করীম (সা.)-এর নিকটে ছিলাম | এ 
অবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে 
গেল । তার প্রস্থানের পর একজন তার 


তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা 
প্রস্তুত করেনি, তখন তারা পরস্পরকে 


সমালোচনা করল | তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাকে বললেন, “তোমার দাত 


বললেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ির 


খিলাল কর।' লোকটি বলল, কী 


ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে অর্থাৎ এমনভাবে 
নিদ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে 


কারণে দাত খিলাল করব? আমি তো 
কোন গোশত ভক্ষণ করিনি । তখন 


বাড়িতেই রয়েছে, সফরে নয়)। 


তিনি বললেন, “নিশ্যয়ই তুমি তোমার 


অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে 
বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
যাও এবং বল, আবু বকর ও ওমর 
আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং 
আপনার কাছে তরকারী চেয়ে 
পাঠিয়েছেন নোস্তা খাওয়ার জন্য) । 
লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে 
গেলে তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা.)] 
বললেন, তারা তো তরকারি 
খেয়েছে । তখন তারা বিস্মিত হলেন 
এবং নবী কারীম (সা.)-এর নিকটে 
এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 


আগস্ট'১৪ 


ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ অর্থাৎ 
“গীবত” করেছ ।”৮ 

৩. গীবত কবরে শাস্তি ভোগের 
অন্যতম কারণ: হাদীস শরীফে 
এসেছে, 

৫ দ্র.) % £ ট্রফির 9৮০1 ₹ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, একদিন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) দুটি কবরের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ তিনি থমকে 
দাড়ালেন এবং বললেন, “এই দুই 
কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। 
তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন 
অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা 
ছিল) । এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া 
হচ্ছে, চুগলখোরী করার কারণে এবং 
অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে 
পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার 
কারনে ৮৯ 


অপর হাদীসে চুগলখোরীর পরিবর্তে 
গীবত করার কথা উন্লেখ রয়েছে ।১ 


১০৪:১ 

২ ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফা গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯ 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০০১, হাদীস: ৭০ (২৫৮৯), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৪৮৭৫ 

“ আবু দাউদ, গ্রাও্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৯, 
হাদীস: ৪৮৭৮ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-হজরাত, 
৪৯:১২ 

* আল-মাকদিসী, আল-আহাদীহৃর মুখতারা, 
দারু খাযির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২০ হি. ৯ ২০০০ খ্রি.) খ. ৫, 
পৃ. ৭১, হাদীস: ১৬৯৭ 

”  আত-তাবারানী, আল-মুজায়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১০, পৃ ১০২, হাদীস: ১০০৯২ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৯৫-৯৬, হাদীস: ১৩৬১ 

** আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৪, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২০৪১১, হযরত 
আবু বাকারা রোযি.) থেকে বর্ণিত 


__লল্ঢ। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মুসলিমরা তাদের ধর্ম, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
ও বড়বড় মুসলিম নেতাদের পূর্ব 
এ্তিহ্যের ইতিহাস ভুলে যাওয়ার 
কারণে আজ অপ্রমাণিত, পদদলিত 
মথিত হচ্ছে । কারণ যে জাতি নিজের 
ইতিহাসকে ভুলে যায়, সে জাতির 
বীরত্ব, কৃতিত্ব ও মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন 
থাকে না__যা জাতিকে স্বাধীনতা ও 
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122$ 65555 289 ৬৬১)1%565159 ৫৫ 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার 
সাথে যারা আছেন তারা কাফিরদের 


বীর্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে । ফলে 
সে জাতির নাম ইতিহাসের পাতা 
থেকে মুছে যায় যেমন পারস্যের কবি 
শেখ সাদী বলেন, তোমরা অতীতের 
লোকের সুনামকে নষ্ট করো না, 
তাহলে তোমারও সুনাম বিদ্যমান 
থাকবে । 

মুসলিম-জাতির নবী-রাসূলগণের পর 
যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং 
যাদের পথ সবচেয়ে অনুসরণীয় তারা 
হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর 
সাহাবীগণ (রাষি.)। 

আল্লাহ তাআলা সেসব সাহাবীকে 
রাসূল (সা.)-এর পরামর্শদাতা ও 
উপদেষ্টা নির্ধারণ করে তাদের সম্মান 
আরও বর্ধিত করেছেন । 

আল্লাহ তাআলা তাদের সচ্চরিত্র 
সম্পর্কে তার বাণী অবতীর্ণ করে 
তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন, 
৮ 
১৯৮] 51৩১ ০৪৯5৫ 2029554 


আগস্ট'১৪ 


প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি 
সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, 
সাজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে । 
তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি 
অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত 
হচ্ছে, তাদের চেহারায় সাজদার চিহ্‌ 


থাকে । এটাই তাওরাতে তাদের 
দৃষ্টান্ত । আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত 
হলো একটি চারাগাছের মতো, যে 


তার কচিপাতা উদ্ীত করেছে ও শক্ত 
করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও 
স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবৃতভাবে 
দীড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয় । 
যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে 
ক্রোধান্বিত করতে পারেন । তাদের 
মধ্যে যারা ঈমান আনেন ও সৎকর্ম 
করেন, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও 
মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন ।”১ 
আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের 
প্রমাণে নিমোক্ত আয়াত নাযিল করেন । 
আল্লাহ বলেন, 
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“মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে 
অগ্রবর্তী সাহাবীগণ এবং কল্যাণকর্মের 
মাধ্যমে তাঁদের অনুসারীগণের প্রতি 
আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন । আর তারাও 
তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ।২ 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
৯১ ৫৮1৮2 এ ০28০1 গা 
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৫৮4] 
“এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য 
ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও 
ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া 
হয়েছিল । অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূলকে সাহায্য করেন । 
এরাই তো সত্যবাদী। আর 
মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা 
মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ 
করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের 
জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর 


225 
1৯51 
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এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে । আর 


“যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গাল দেবে 


মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে 


তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো 
ঈর্ষা অনুভব করে না । এবং নিজেদের 
অভাব থাকা সত্তেও নিজেদের ওপর 
তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় । যাদের 
মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, 
তারাই সফলকাম 1৩ 
সাহাবীদের প্রশংসায় রাসূল (সা.) 
ঞ. 

“আমার উম্মতের মধ্যে তারাই সব 
চাইতে নেক লোক যাদের মাঝে আমি 
প্রেরিত হয়েছি | 
অন্য বর্ণনায়, রাসূল (সা.) বলেছেন, 
0506 ০০৫] 2৩) 

সেরা মানব আমার 


“সবচাইতে 
সাহাবাগণ 1” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাষি.) 
বলেন, 


প ৪ 
এ 


142 ৫ € ০৪ 4 
(৮5 এ 2 ০৬৮ টিসি) 


(৫৮ ০ ৩৪ পু ০০৫৯১ 


(272৮ 
“তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সাহাবীদের গালাগাল করো না। 
কেননা তাদের এক মুহুর্তের 
(ইবাদতের) মর্যাদা তোমাদের 


প্রত্যেকের জীবনের আমলের চেয়ে 
বেশি |” 


রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে 
গালমন্দ করতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন । 

পভ ৫4১১০ ৪ আজ 48০০৮ 
12 এ ভি ০:৮2) :4 


৫ ০০৫5 


25132 3 2৯59 

5১5০০ 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, 
আগস্ট'১৪ 


তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা সকল 
মানুষের অভিশাপ । আল্লাহ তার নফল 
বা ফরয কিছুই কবুল করবেন না ।”? 
20 06:46 এ 5১340 ১৯০ তা ০ 
০2৮4৮ 


না ঠ 26 ৮৬৪10৭ প 
রি হি রটোর্রাতাারা রাযি 
৩ ৯১০1১58৫৬১০ ০5৪ 


৫৩৫ 
(4৮2৮৮) 


হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “তোমরা আমার 
ছসহাবীদের গালমন্দ করো না। সেই 
সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ | 
যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ 
স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে 
তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকরও 
সমকক্ষ হতে পারবে না 1” 
প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে উল্লেখিত 
এক মুদ সমান তিনপোয়া | 
সামগ্রিক বিচারে সাহাবরা সকলে অন্য 
সকল উম্মত অপেক্ষা উত্তম | তবে 
সাহাবারা নিজেরা কিন্তু সকলে একই 
স্তরের নন । বরং কেউ কেউ মর্যাদায় 
অন্যদের চেয়ে উত্তম। তাদের 
নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক তেকে 
বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস ও স্তর রয়েছে । 
নিতে তাদের ক্রমধারা প্রদত্ত হলো: 
সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চার 
খলীফা | অর্থাৎ হযরত আবু বকর 
(রাযি.) অতঃপর হযরত ওমর 
(রাযি.), এরপর হযরত ওসমান 
(রাধি.) এবং তারপর হযরত আলী 
(রাযি.)। 
এদের পরবর্তী স্তরে আছেন অবশিষ্ট 
আশারায়ে মুবাশশারাগণ । যারা 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী 
বলে পরিচিত । তাদের সম্পূর্ণ তালিকা 
হলো: 
১. হযরত 
(রাষি.), 


আবু বকর সিদ্দীক 


রত ওসমান ইবনে আফফান 
রাযি.) 
রত 
.), 
রত আবু ওবাইদা ইবনুল 
ররাহ (রাষি.), 

রত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
.), 

রত আবদুর রহমান ইবনে 
ওফ (রাষি.), 

রত যুবাইর ইবনে আওম 


ছি 
ঞ্& 


আলী ইবনে আবু তালিব 


শর 


রঃ 


রে 
শর? 


গু এ এ 


ব 
২” 
৬ 


মুহাজির সাহাবীবৃন্দ 
র চেয়ে উত্তম । বদর-যুদ্ধে 
ও বায়আতে রিদওয়ানে 
অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের চেয়ে 


গ্রহণ ও যুদ্ধে 


রত রঙ 
ও ৫5 6৮ ৩5 205 ৬৮ 2 গা 
20558 2054522550ত65 
“তোমাদের কি হল? তোমরা আল্লাহর 
পথে কেনো ব্যয় করো না? অথচ 
আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা 
তো আল্লাহরই । তোমাদের মধ্যে যার 
মক্কা বিয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও 
জিহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা 
সমান নয় | এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ 
করেছে । তবে আল্লাহ উভয়ের 
কল্যাণেল প্রতিশ্রতি দিয়েছেন। 


২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.), 


তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত |” 
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সাহাবাদের সম্পর্কে আহলে সুনাত 
ওয়ালা জামায়াতের আকীদা হচ্ছে, 
তাদের ব্যাপারে উম্মতের অন্তর এবং 
জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও নিরাপদ 
থাকবে । আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে 
তাদের মানষিকতা সম্পর্কে বলেন, 

পরত 1645 


৭৪৩৯৪5৬০১৬৫ 
9৩১56 (27050 ব৬ 
“এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা 
বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী 
আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে ক্ষমা কর এবং 
ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের 
অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে 


22 পা ৮৫ 


62420028 


“হযরত ওমার (রোযি.) বলেন, কেউই 


উম্মতের জন্য একজন করে 


সেই ব্যক্তিদের ছাড়া খিলাফাতের 


আমানতদার থাকে, আমার উম্মাতের 


হকদার নয়, যাদের প্রতি রাসূল (সা.) 
তার মৃত্যকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। 
অতঃপর হযরত ওমার (রাযি.) তাদের 
নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, হযরত 
ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, 
হযরত যুবাইর, হযরত সাদ এবং 
জান্নাতী 1৯২ 

মোল্লা আলী কারী তার প্রসিদ্ধ 
ভাষ্যগ্রন্থ মিরকাতে এই হাদীসে হযরত 
আবু ওবায়দা (রোযি) ও হযরত সাঈদ 
ইবনে যায়দ (রোযি.)-এর নাম উল্লেখ 
না করার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, 


প্রতিপালক! আপনি দয়ালু, পরম 
করুণাময় 1 

রাসূল (সা.)-এর এই দশজন 
সাহাবীগণ সম্পর্কে হাদীসে সহীহ ও 
দুর্বল উভয় প্রকার সনদে অনেক 
হাদীস এসেছে । তাদের মর্যাদা 
সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, 

১25 পু 2255 নু ও ০৫ উর 


ওই ল৮৩ এল 121০ এক719 


১১৯4৪ পি 3293 এক] 
4০59 ও এ] ৪455 এ] এ ৩১১০ 


টার নলিনিতিরি নি) 


০ ? 
.(2-)| 


আবু ওবায়দা (রোষি.) পূর্বেই ইন্তিকাল 
করেছিলেন । হযরত সাঈদ ইবনে 
যায়দ (রাযি.) সম্পর্কে বলেন যে, 
তিনি তার ভগ্নিপতি হওয়ার কারণে 
তার নাম উল্লেখ করেননি ।৯৩ 


91175045:53 3-54৮-ড৪ 


৪ এ রা গে ও [০ পু 


পর & 


১:১৬৬৪৪০০ড5 এ 23 
১:3০ 1703১৮78625 মিনি 
359৯8545745 খু 


এ ০ 


৯১৪ 5৩4১৩: 
1012০ 05 তি 


“আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 


ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, 


হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 


বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে 


আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, 


সবচেয়ে বড় রহমঅলা হযরত আবু 


সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, 
সাঈদ ইবনে যায়দ জান্নাতী এবং আবু 
ওবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী 1১১ 


29 ৮৫% 


9155৫ ভি রড এ ০৯৬০ 
0102 4 রঃ পপ 
ই ৩1455 35031 28 23 ৬ 


22. ক প%৩ 
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022৮8 ৭5 ৩-৮০৮৪৯ 
টি 2915728 
আগস্ট'১৪ 


বকর (রোযি.), আল্লাহর হুকুম পালনে 


আমানতদার হযরত আবু ওবায়দা 
(রাযি.) 1৯১ 
ইমাম মা*মার (হ.) হযরত কাতাদা 
(রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, 

8 ৮৪০ 
“সবচেয়ে বড় বিচারক হযরত আলী 
(রাযি.) 1৯৫ 
হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 


(রাঘি.) ছিলেন আল্লাহর পথে প্রথম 
ভীর হিামিনা রিনি বলেন, 


নি আদরে প্রথম ব্যক্ত 
যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ 
করেছি ।”৯৬ 


হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ 
(রাধি.) সম্পর্কে হাদীস 


24৮০ 4৪ ৪4৮ এ 
ভিসি £ িরিটিলি 

122152551ি 2 ধর পে ০১৯০ 
“হযরত যুবাইর (রাযি.) বলেন, উহ্দ 
যুদ্ধের দিন রাসূলে করীম (রাযি.)-এর 
গায়ে লৌহ বর্ম ছিল। শক্র সৈন্যদের 
অবস্থা দেখার জন্য তিনি একখানা 
পাথরের ওপর ওঠতে চাইলেন, কিন্তু 
বর্মের ভারি ওজনের দরুন উঠতে 
পারছিলেন না। তখন হযরত তালহা 


(রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীচে 
বসে গেলেন । এমনকি রাসুল (সা.) 


হযরত ওমার (োযি.) অদ্ধিতীয়, 


তার উপরে ভর করে পাথরটির ওপর 


সবচেয়ে লঙ্জাশীল হযরত ওসমান 
(রাষি.), সব বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ 
হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.), 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারী হযরত ওবাই 


ওঠলেন [বর্ণনাকারী বলেন, তখন 
আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
“তালহা নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব 
করে নিয়েছে ।”১* 


ইবনে কা'ব রোযি.), হালাল-হারাম 
বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হযরত মুয়ায 
ইবনে জাবাল (রাষি.), প্রত্যেক 


হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর দূর 
সম্পর্কের মামা । 
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ররর 
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“এমন কে আছে যে শক্রদলের তথ্য 
এনে আমাকে দিতে পারে? তখন 


হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 


হযরত যুবাইর (োযি.) বললেন, 


(রাযি.) বলেন, একদিন হযরত সাদ 
(রাষি.) রাসূল (সা.)-এর সামনে 
উপস্থিত হলেন । তখন রাসূল (সা.) 
তার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “ইনি 
হলেন, আমার মামা | অতএব কারও 
যদি এমন মামা থেকে থাকেন, তবে 
সে আমাকে দেখাক |” 

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত সা'দ 
(রাযি.) ছিলেন যুহরা খান্দানের লোক 
আর রাসূল (সা.)-এর মাতাও ছিলেন 
বনী যোহরার কন্যা । এ হিসেবে তিনি 
সাদকে বলেছেন, ইনি আমার 
মামা 1১৮ 

ই এ 9১০ ০৯৯৪ পা রা 


৫5৮৩ পু 


১০6 ৫0 :১৯199 ০ 
০০৪ ও 2 এ নিট 


হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) বলেন, 
আমি রাসূল (সা.)-কে তার স্ত্রীদেরকে 
বলতে শুনেছি, আমার ইন্তিকালের পর 
যে ব্যক্তি তোমাদেরকে অঞ্জলি-ভরে 
দান করবে, সে ঈমানদার এবং 
নেককার ৷ হে আল্লাহ! তুমি আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ (োযি.)-কে 
জানাতের সালাসাবিল থেকে পান 
করাও ।”৯৯ 


তি এ 


এ ০/১৯%1984 25082 25 


2715 458৭৪ রী 
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পপ 


90 9399৬ রে 540, 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাধি.) বলেন, রাসূল (সা.) 


আগস্ট'১৪ 


আমি । অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন, 
প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে । 
নিশ্চয়ই যুবাইর আমার হাওয়ারী 1২০ 


-5754--22 র2০ চাটি: 
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০ ৫ুপ ০০ রি রে 


৮:৮১ ভি এন 
হযরত ইবনে আবু মুলায়কা (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা 
(রাযি.)-কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 
রাসুল (সা.) প্রতিনিধি নিয়োগ করলে 
কাকে করতেন? মু'মিন-জননী 
বললেন, হযরত আবু বকর (োযি.)- 
কে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হযরত 
আবু বাকর (োযি.)-এর পর কাকে? 
বললেন, হযরত ওমর রোযি.)-কে; 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর 
কাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন? 
বললেন, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল 
জাররা (রাষি.)-কে ২১ 

আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অনুসৃত 
পথ অনুসরণ করার তওফীক দিন । 


+ আল-কুরআন, সরা আাল-ফতহ্‌, ৪৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আাত-ত7ওবা, ৯:১০০ 

আল-কুরআন, সুরা আল-হাশরা, ৫৯:৮-৯ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৬৩, হাদীস: ২১৩ (২৫৩৫), 
হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৩ 
হাদীস: ৩৬৫১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


৬. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদীস: 
১৬২ 

* আত-তাবারানী, আাদ-দ্র'ঝা, মাকতাবাতুল 
সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খর.), পৃ. ৫১, হাদীস: 
২১০৮ 

” আল-বুখারী, এরাও, খ. ৫, পৃ. ৮, হাদীস: 
৩৬৭৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-হাদীদ, ৫৭:১০ 

১ আল-কুরআন, স্্ুর/ আল-হাশর, ৫৯:১০ 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৬৪৭, হাদীস: ৩৭৪৭; হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আওফ (োষি.) থেকে 
বর্ণিত 

১২ (ক) আল-বুখারী, গাঁ, খ. ৫, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৩৭০০; (খ)ট আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৭২৫, হাদীস: ৬১০৮ 


৩৯৪৭ 

»* আত-তিরমিযী, গঁওভ্, খ. ৫, পৃ. ৬৬৪, 
হাদীস: ৩৭৯০ 

* মা*্মর ইবনে রাশিদ, আল-জামি' আল- 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮২ 
১), খ. ১১, পৃ. ২২৫, হাদীস: ২০৩৮৭ 

১৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২২, 
হাদীস: ৩৭২৮ 

** আত-তিরমিযী, এাঁওক্ঞ, 
হাদীস: ১৬৯২ 

*৮ আত-তিরমিযী, রাঁওক্ত, 
হাদীস: ৩৭৫২ 

১ আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪৪, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ২৬৫৫৯ 

২, আল-বুখারী, প্রা, খ. ৫, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ২৮৪৬ 

২ মুসলিম, এরা, খ. ৪, পৃ. ১৮৫৬, 
হাদীস: ৯ (২৩৫৮) 


খ. ৪, পৃ. ২০১, 


খ. ৪, পৃ. ৬৪৯, 
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ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) 
জ্ঞান-গবেষণার দীপ্ত আলোকবর্তিকা 


আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী 


যুগে যুগে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে 


সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল 


প্রধান এবং যুগের অভিশাপ, নিষ্ঠুর ও 


যে সকল মনীষী পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও 
ক্ষমতার মোহ যাদের ন্যায় ও সত্যের 


যেখানে কোনো প্রতিবাদ তো দূরের 
কথা কোনো প্রকার সংশোধনের কথা 
মুখে উচ্চারণ করাই ছিল নিজের মৃত্যু 


আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র পদঙ্খলন 
ঘটাতে পারেনি; যারা অন্যায় ও 
অসত্যের নিকট কোনো দিন মাথা নত 
করেননি, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণে 
সারাটা জীবন যারা পরিশ্রম করে 
গিয়েছেন, সত্যকে আঁকড়ে থাকার 
কারণে যারা জালেম সরকার কর্তৃক 
অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত; 
এমনকি কারাগারে নির্মমভাবে প্রহত 
হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
তাদের অন্যতম | 
উমাইয়া খলীফাগণের দুঃশাসন, 
কুশাসন ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপে সমগ্র 
মুসলিম-জাহান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিল। তাদের দ্বারা এমন সব 
জঘন্য কাজ সম্পাদিত হয়েছিল যা 
বিশ্বইতিহাসে বিরল । তাদের নিষ্ঠুর 


ডেকে আনা | তরবারির ভয় দেখিয়ে 
সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ 
থেকে নিষেধ করার সমস্ত পথ বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছিল । এক কথায় 


অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা । দেশের 
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছিল । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৪-১৫ 
বছর বয়সে একদিন যখন বাজারে 
যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তৎকালীন 


উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ ও তাদের 


বিখ্যাত ইমাম হযরত শা'বী রেহ.) 


বর্বর গভর্নরগণ মুসলিম জাহানে 


তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে 


নিষ্টুরতার এমন এক নজির স্থাপন 
রি যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও 


বিরল। 
ঠিক এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে 
জনুগ্রহণ করেছিলেন ইসলামের 
বিবেকী কণ্ঠ ও অন্যায়ের 


বালক! তুমি কি কোথাও লেখাপড়া 
শিখতে যাচ্ছ? উত্তরে তিনি অতি- 
দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমি কোথাও 
লেখাপড়া শিখি না।' ইমাম শা'বী 
(রহ.) বললেন, 'আমি যেন তোমার 
মধ্যে প্রতিভার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)। উল্লেখ্য 
যে, য়া বংশীয় খলীফাগণের 
মধ্যে কেবল ওয়ালিদ এবং খলীফা 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)- 


এর শাসনকালই ছিল ইসলাম ও ব্যক্তি 


কার্ধকলাপ কেবল নাগরিকদের ধন- 
সম্পদ ও জীবনের ওপর দিয়েই 
প্রবাহিত হয়নি, নারী জাতির মান- 


স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরি 


ভালো আলেমের নিকট তোমার 
লেখাপড়া শেখা উচিত । 

ইমাম শা'বী রেহ.)-এর উপদেশ ও 
অনুপ্রেরণায় ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
ইমাম হাম্মাদ (েহ.), ইমাম আতা 
ইবনে রবিয়া রেহ.) ও ইমাম জাফর 
সাদিক (রহ.)-এর মতো তৎকালীন 


_ ৭০২ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীতে 


বিখ্যাত আলেমগণের নিকট শিক্ষা 


সমমান ও সতীত্বও ধুলায় ধূসরিত হয়ে 


জন্গগ্রহণ করেন । তার আসল নাম 


5511717 আদর্শ 
রাশেদীনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 


হলো নু"মান | পিতার নাম সাবিত এবং 


লাভ করেন এবং খুব অল্প-সময়ের 
মধ্যেই কুরআন-হাদীস, ফিকাহ, ইলমে 


পিতামহের নাম জওতা। তার 


কালাম, আদব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি 


্ ভুলুষ্ঠিতই করা হয়নি; চতুর্থ 
খলীফা হযরত আলী (রাযি.)-এর 


বাল্যকালের ডাক নাম ছিল আবু 
হানিফা । তিনি ইমাম আযম নামেও 


নামে রীতিমতো জুমার নামাযে প্রকাশ্য 


সর্বাধিক পরিচিত । তার পূর্বপুরুষগণ 


লাভ করেন। জ্ঞান লাভের জন্য তিনি 
মক্কা-মদীনা, বসরা এবং কুফার বিভিন্ন 
এলাকায় অবস্থানরত আলেমগণের 


মিম্বরে দীড়িয়ে অভিশাপ বর্ষণ করা 


ইরানের অধিবাসী ছিলেন । পিতামহ 


হতো। খিলাফতের স্থান দখল 


জওতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে 


করেছিল রাজতন্ত্র । অত্যাচারের মূর্ত 
প্রতীক, যুগের অভিশাপ ও কলঙ্ক 


তৎকালীন আরবের সমৃদ্ধিশালী নগর 


নিকট পাগলের ন্যায় 
গিয়েছিলেন । বিভিন্ন স্থান থেকে 
হাদীসের অমূল্য রত সংগ্রহ করে স্বীয় 


কুফায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে 


ইয়াধিদ ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজ বিন 


স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । ইমাম 


ইউসুফের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে 
সামান্য কথার জন্য হাজার হাজার 
মুসলমানের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন 
করা হয়েছিল। লৌহদপ্ডের প্রতাপে 
উমাইয়া বংশীয় খলীফাগণ এমন 


আগস্ট'১৪ 


জ্ঞান-ভাণ্তার পূর্ণ করেন । 
উল্লেখ্য যে, তিনি চার সহস্বাধিক 


আবু হানিফা রেহ.) বাল্যকালে 
লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পাননি । 


আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন | ইমাম মালেক (রহ.)-এর 


কারণ তখন কুফায় মারওয়ানী 


নিকটও তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ 


খিলাফতের যুগ । আবদুল মালেক 


করেন । ইমাম মালেক (রহ.) যদিও 


ইবনে মারওয়ান ছিলেন খিলাফতের 


বয়সের দিক থেকে তার চেয়ে ১৩ 
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বছরের ছোট ছিলেন; তা সত্তেও ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) তাকে অশেষ 
সম্মান করতেন এবং ইমাম মালেক 
(রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
কে শিক্ষকের ন্যায় সম্মান দেখাতেন 
এমনই হয়ে থাকে | শিক্ষকগণের প্রতি 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এত 
ভক্তি-্রদ্ধা ছিল যে তিনি নিজেই বর্ণনা 
করেছেন, “আমার শিক্ষক 
হাম্মাদ (রহ.) যত দিন জীবিত ছিলেন 
তত দিন আমি তার বাড়ির দিকে পা 
মেলে বসিনি ৷ তার কারণ, আমার ভয় 
হতো শিক্ষকের প্রতি আমার বেয়াদবি 
হয়ে যায় কিনা ।' 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ী 
ছিলেন | সাহাবাগণের যুগ তখন প্রায় 
শেষ হলেও কয়েকজন সাহাবী জীবিত 
ছিলেন । ১০২ হিজরিতে তিনি যখন 
মদীনা গমন করেন তখন মদীনায় 
দু'জন সাহাবী হযরত সুলাইমান 
(রাধি.) ও হযরত সালেম ইবনে 
সুলাইমান (রাধি.) জীবিত ছিলেন এবং 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তীদের 
দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অনেকের 
মতে, তিনি কোনো সাহাবীর দর্শন 
পাননি । তবে তবে তাবেয়ী হওয়ার 
ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
শিক্ষকগণ প্রায় সবাই ছিলেন তাবেয়ী | 
ফলে হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের 
মাত্র একটি মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে 
হতো । তাই তার সংগৃহীত হাদীসসমূহ 
সম্পূর্ণ সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রে তার 
অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও পাপ্তিত্য থাকা 
সত্তেও ফিকাহশান্ত্রেই তিনি সর্বাধিক 
খ্যাতি লাভ করেছেন । তিনি কুরআন- 
হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে 
বিবিধ বিষয়ে ইসলামি আইনগুলোকে 
ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা 
করেছেন । বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের 
অনুসারী । ফিকাহশান্ত্রে তার অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অবদানের জন্যই মুসলিম 
জাতি সত্যের সন্ধান অনায়াসে লাভ 
করতে পেরেছে । ফিকাহশাস্ত্রের 
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ইমাম ইসলামের বিভিন্ন আইন 


উন্নতির জন্য তিনি ৪০ সদস্যবিশিষ্ট 
একটি সমিতি গঠন করেন । ইমাম 


দোষ-ক্রটি দেখিয়ে বললেন, “ক্রেতার 
নিকট যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন 


আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন সমিতির 
প্রধান । 

সমিতির সদস্যদের মধ্যে ইমাম জাফর 
সাদিক, ইমাম হাববান, ইমাম মুহাম্মদ 
ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে আবু জায়দা, 
ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফ ইবনে 
খালেদের নাম উল্লেখযোগ্য | 
নিয়ে 
সমিতিতে স্বাধীনভাবে আলোচনা 
হতো। প্রত্যেকেই কুরআন ও 
হাদীসের ভিত্তিতে নিজ নিজ মতামত 
ব্যক্ত করতেন । অতঃপর 
সর্বসমমতিক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হতো এবং তা লিপিবদ্ধ করা হতো । 
সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাল ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) ও অন্যদের আপ্রাণ 
চেষ্টা ও সাধনার ফলে ফিকাহশাস্ত্রের 
উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তার 
শিক্ষকতা জীবনে পৃথিবীতে হাজার 
হাজার মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
তৈরি করে গিয়েছেন। তার ছাত্রদের 
মধ্যে যারা ইসলামের ইতিহাসে 
বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), ইমাম আবু 
ইউসুফ (েহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) 


অন্যতম । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চরিত্র 
ছিল বহু গুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন 
আত্মসংযমী, মহান চরিত্রবান, 
পরহেজগার, উদার, দানশীল, অতিশয় 
বিচক্ষণ এবং মুত্তাকী । তিনি ছিলেন 
হিংসা, লোভ, ক্রোধ, পরনিন্দা ইত্যাদি 
থেকে পবিত্র । বিনা প্রয়োজনে কোনো 
কথা বলতেন না। তিনি সুদীর্ঘ চণ্রিশ 
বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের ওজু দিয়ে 
ফজরের নামায আদায় করেছেন 
এতে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি 
সারারাত আল্লাহর ইবাদত, ইসলামের 
বিভিন বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন 
থাকতেন । কতিপয় কর্মচারীর দ্বারা 
ব্যবসা পরিচালনা করতেন । ব্যবসায় 
যাতে হারাম অর্থ উপার্জিত না হয় সে 
জন্য তিনি কর্মচারীদের সব সময় 
সতর্ক করতেন। একবার তিনি 
দোকানে কর্মচারীদের কিছু কাপড়ের 


কাপড়ের এ দোষগুলো দেখিয়ে দেবে 
এবং এর মূল্য কম রাখবে ।' কিন্তু 
পরবর্তী কর্মচারীগণ ভুলক্রমে ক্রেতাকে 
কাপড়ের দোষক্রটি না দেখিয়েই বিক্রি 
করে দেন । এ কথা তিনি শুনতে পেরে 
খুব ব্যথিত হয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার 
করেন এবং বিক্রীত কাপড়ের সমুদয় 
অর্থ সদকা করে দেন । তার সততার 
এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে । 

তিনি কখনো সরকারি কোনো অনুদান 
গ্রহণ করেননি । নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
স্বাধীনতাকে উর্ধে স্থান দিতেন তিনি । 
উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের অত্যাচার, 
নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে সারা দেশে তীব্র 
আন্দোলনের সৃষ্টি হয় । বিশেষ করে 
মারওয়ানের শাসনামলে আব্বাসীয় 
খিলাফতের দাবিদারদের আন্দোলন 
ছিল তুঙ্গে । এ আন্দোলন সমগ্র ইরাক 
ও কুফায় উমাইয়া বংশীয় খলীফা 
মারওয়ানের সিংহাসন কাঁপিয়ে 
তুলেছিল । ১২৯ হিজরি মারওয়ান তার 
বিচক্ষণ আমলা ইয়ামীদ ইবনে ওমর 
ইবনে হুরায়রাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত 
করেন। ইয ইবনে হুরায়রা 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন । তাই 
তিনি ক্ষমতা ও অর্থের লোভ দেখিয়ে 
ধর্মীয় নেতাদের শাসনকার্ধে জড়িত 
করার চেষ্টা চালান এবং ইতিমধ্যে 
কয়েকজনকে বড় বড় রাজকীয় পদও 
দান করেন । তখন সমগ্র ইরাক ও 
কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সুনাম, সততা ও জনপ্রিয়তা ছিল 
সর্বাধিক | ইয়াধীদ ইবনে হুরায়রা 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে প্রধান 
বিচারপতির (কাধী) পদ গ্রহণ করার 
আমন্ত্রণ জানান | ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা 
হলো উমাইয়া খিলাফতকে দীর্ঘায়িত 
করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র । তিনি 
এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
প্রাদেশিক জালিম গভর্নরদের অধীনে 
কাষীর পদ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । 
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ম।হা।জী।ব।ন 
বিচারকার্ষে উমাইয়া শাসকগণ প্রভাব 


উমাইয়া খলীফাদের কবর খুঁড়ে তাদের 


ফেলতে পারে । তাদের অধীনে কাজীর 


বিসর্জন দিয়ে জালেমের পূজা করা । 


অস্থি পাজর তুলে এনে জ্বালিয়ে 


পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে সত্য ও 


ফেলেছিল । আববাসীয় বংশীয় খলীফা 


ন্যায়কে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা ও 


মনসুর সিংহাসনে বসে আহলে বায়ত 


অর্থের মোহে উমাইয়া জালিম 
শাসকগোষ্ঠীর গোলামি করা । পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, তিনি সরকারি কোনো 
সাহায্য গ্রহণ করতেন না এবং অবৈধ 
ক্ষমতা ও অর্থের লোভ-লালসা তাকে 
কোনো দিন স্পর্শ করতে পারেনি । 
তাই সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি 
কাউকে কখনো ভয় করতেন না। 
ইয়াধীদ ইবনে হুরায়রার আমন্ত্রণ 
পেয়ে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, 
বরং সুসপষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, প্রধান 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করা তো দূরের 
কথা, মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে 
ইয়াধীদ যদি মসজিদের দরজা 
জানালাগুলো গোনার মতো হালকা 
দায়িত্বও দেয় তবুও এ জালেম 
সরকারের অধীনে আমি তা গ্রহণ করব 
না। এতে ইয়াধীদ ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দি করেন। এরপর 
কারাগারে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করার জন্য অনুরোধ জানান । কিন্তু 
এতেও তিনি রাজি না হওয়ায় 
কারাগারে প্রতিদিন তাকে বেত্রাঘাত 
করা হতো । কিন্ত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) নির্যাতনের ভয়ে জালিম 
সরকারের নিকট মাথা নত করেননি । 
অবশষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 
তিনি মক্কায় চলে আসেন । 

১৩১ হিজরিতে উমাইয়া শাসনের 
অবসান ঘটলে আব্বাসীয় খিলাফতের 
সূচনা হয় । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
মক্কা থেকে কুফায় ফিরে আসেন। 
আব্বাসীয়গণ ইতঃপূর্বে আহলে 
বায়তদের পক্ষে আন্দোলন করলেও, 
ক্ষমতা লাভের পর আহলে বায়তদের 
প্রতি খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন এবং ধর্মীয় 
নেতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক 
নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। 
আব্বাসীয়গণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 
উমাইয়া বংশীয়দের প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমন কি 
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ও আলেম-সমাজের প্রতি অত্যাচারের 
স্টিম রোলার চালান | 

১৪৫ হিজরিতে মুহাম্মদ নাফসে 
জাকিয়া খলীফা মনসুরের অনৈসলামিক 
ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে 
শহীদ হন । ইমাম মালেক (রহ.) ও 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.)সহ প্রায় 
সকল ধর্মীয় নেতা মুহাম্মদ নাফসে 


তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খলীফা 
মনসুরকে বললেন, “আমি প্রধান 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করার যোগ্য 
নই । এতে খলীফা রাগান্বিত স্বরে 
বললেন, আপনি মিথ্যাবাদী । প্রত্যুত্তর 
ইমাম সাহেব বললেন, “আপনার কথা 
যদি সত্যি হয় (অর্থ আপনার 
কথানুযায়ী আমি যদি মিথ্যাবাদী হই) 
তাহলে আমার কথাই সঠিক । কারণ 
একজন মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রের “প্রধান 
বিচারপতি" পদের যোগ্য নয় ৷ 
অতঃপর খলীফা মনসুর কোনো উত্তর 


জাকিয়ার পক্ষে ছিলেন । নাফসে 


দিতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ইমাম আবু 


জাকিয়া শহীদ হওয়ার পর তার ভ্রাতা 
ইবরাহীম বিদ্রোহের পতাকা স্বহস্তে 


হানিফা (রহ.)-কে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দি করার নির্দেশ দেন। 


তুলে নেন এবং তৎকালীন দীনদার 
মুসলমান ও  আলেম-সমাজ 
ইবরাহীমের পতাকাতলে সমবেত হতে 
লাগলেন । 

জানা যায়, একমাত্র কুফা নগরেই বিশ 
লক্ষ মুসলমান মনসুরের বিরুদ্ধে 
প্রস্ততি গ্রহণ করেছিল । ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.) মুহাম্মদ ইবরাহীমকে 
গোপনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং 
সং্বাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন । যুগের 
নিষ্ঠুর ও জালেম মনসুর গোপনে বহু 
উপটৌকন পাঠিয়ে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে হাত করতে চেষ্টা করলেন । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
অবশেষে ১৪৬ হিজরিতে খলীফা 
মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে 
বাগদাদে খলীফার দরবারে তলব 
করেন। তিনি খলীফার দরবারে 
উপস্থিত হলে তাকে প্রধান বিচারপতির 
পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
জালেম সরকারের অধীনে এ পদ গ্রহণ 
করতে রাজি হলেন না । তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, এটা মনসুরের গভীর 
ষড়যন্ত্র । এছাড়া এ পদ গ্রহণ করার 


কারাগারে বসেও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ফিকাহশান্ত্রে তার কঠোর সাধনা 
চালিয়েছিলেন । কারাগারে বসেই তিনি 
কঠিন মাসআলার জবাব 
| বিভিন্ন জায়গা থেকে শত 
শত মানুষ এসে কারাগারেই মাসআলা 
শিক্ষা লাভ করে যেতেন । ইমাম আবু 
ইউসুফ রেহ.) লিখেছেন, ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.) কেবল কারাগারে বসেই 
১২ লাখ ৯০ হাজারের অধিক 
মাসআলা _ লিপিবদ্ধ করেছিলেন । 
এরপর খলীফা মনসুর একদিন খাদ্যের 
সাথে বিষ মিশিয়ে দেন । ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) বিষক্রিয়া বুঝতে পেরে 
সাজদায় পড়ে যান এবং সাজদা 
অবস্থায়ই তিনি ১৫০ হিজরিতে এ 
নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ 
করেন । এ সময় তার বয়স হয়েছিল 
৭০ বছর । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রা 
সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের সর্বস্তরের 
লোকজন মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে 
মৃহ্যমান হয়ে পড়ে। কথিত আছে, 
তার জানাজায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক 
লোক অংশগ্রহণ করেছিল; কিন্তু 
লোকজন আসতে থাকায় ৬ বার তার 
জানাযা পড়া হয়েছিল । তার অসিয়ত 
অনুযায়ী বিজরান কবরস্থানে তাকে 


অর্থ হবে ন্যায়, ইনসাফ ও ব্যক্তিত্বকে 


দাফন করা হয়। 
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আল্লাহর নামের 
ছায়ায় মানবতার 
পরিশৌধন 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


যে জ্ঞান আল্লাহর নামের সঙ্গে যুক্ত, তা 


না__ খুব স্বল্পসংখ্যক লোক আছেন 


ব্যাপারটি মানুষ বেমালুম ভুলে বসে । 


থেকে কিচ্ছিন হয় না-_এমন জ্ঞান 


যাদের সম্ভবত এবিষয়টি নিয়ে চিন্তা- 


আহরণের জন্যে আল্লাহ উদ্বুদ্ধ 
করেছেন । এ জ্ঞানকে আল্লাহর করুণা 
আখ্যায়িত করেছেন এবং মানবজাতির 
প্রতি নিজের করুণারাশির তালিকা 
গুরুত্বের সাথে এটাকে উলেখ 
করেছেন। আল্লাহর  গুণবাচক 
নামগ্তলো নিয়ে যখন আপনি চিন্তা 
করবেন প্রতিপালক, দয়ালু, করুণাময়, 


প্রজ্ঞাবান, সৃষ্টিকর্তা, পরাক্রমশালী 
প্রভৃতি মর্মে কী তাৎপর্য নিহিত তা 
গভীর ভাবনার বিষয় । 

জ্ঞান আল্লাহর এক অতুল দয়া, 
অনুপম করুণা 


এ সুরা আল-আলাক দিয়ে আমাদের 
সন্তানদের পড়াশোনার সুচনা করি । 
আমি অহমবোধ থেকে কিংবা কাউকে 
তাচ্ছিল্য করার মনোভাব নিয়ে বলছি 
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ভাবনার সুযোগ হয়েছে । আমি বলতে 
চাইছি, কোনো কাজের যখন রেওয়াজ- 
প্রচলন ঘটে যায় তখনে সে বিষয়ে 


সন্তানদের কুরআন পাঠের উদ্বোধন এ 
সুরা দিয়ে করালেও আমরা ক'জন 
ভেবেছি যে, এখানে কথাগুলো মহান 
আল্লাহ কী কারণে বললেন! 


ভাবনা-চিন্তার প্রথা যেন ক্রমেই বিলুপ্ত 


“পড়ুন, কিন্তু সে প্রভুর নামেই পড়ুন; 


হয় | যেমন আমার প্রিয় সালমান এখন 
বললো যে, মসজিদে প্রবেশের জন্য 
একটি দুআ আছে- এ এ শি ৮80 
৬৬৯১ । আর বেরিয়ে আসার সময়ের 
দুআটি হলো-_ ১০ এ 91180 4০ । 
এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার 
জন্য শৌচাগারে প্রবেশ ও বের হবার 
সময়ও নির্দিষ্ট দুআ আছে । দুআগুলো 
অনেকেকেই জানেন, অনেকে জানা 
মোতাবেক আমলও করেন । প্রাত্যহিক 
জীবনে রুটিনের অংশ হয়ে যাবার 
সাথে সাথেই যেন এ ধরনের বিষয়- 
আশয় ও বিধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণার 


নি সৃষ্টি করেছেন...এরপর বললেন, 
“যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্ট 
করেছেন*__একথার গভীরেও রহস্য 
অর্তনিহিত হেকমতটি হলো, 
পড়াশোনার অহম আর আত্মতৃপ্তিতে 
বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না যে আমি তো 
শিক্ষিত" হয়েছি । আমি '্ঞানী* হয়ে 
উঠেছি । আমি তো মস্তবড় বিদ্বান! 
“মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । মানুষের প্রশস্তির ক্ষেত্রে 
কতো কিছুর উলেখ করা যায় । মানুষ 
আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা 
মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় করুণা 
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(মহাগ্রন্থ আল-কুরআনসহ যুগে যুগে 


করি আর শহরে পর শহরে ধ্বংস করে 


প্রভু যখন “আকরাম' তোমরা মানুষের 


খোদায়ী প্রত্যাদেশ) তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে । অনন্তর আপনার 
প্রভুর অনুগ্বহসমূহের কথা বর্ণনা 
করুন! (সুরা আয-যুহাঃ ১১] । কুরআনের 


দিতে পারি তবে আমার পরিচয়ের 
শেষ কথা হলো আমাকে রক্তপিন্ড 
থেকে তৈরি করা হয়েছে । এ অনুভূতি 


ক্ষেত্রে হীন ও নীচ হবে কেন ? এত 
উচু পর্যায়ের সুমার্জিত ও সন্্রান্ত কারো 
কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞানের ধারক যখন 


ও উপলব্ধি যখন জ্ঞানের সঙ্গী হবে 


বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহর 
মানুষের প্রতি তার অনুগহের কথা 


বরং আমি একটু অগ্রসর হয়ে 
বলি-শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যখন 


আলোচনা করেছেন । এখানে সেসব 


আল্লাহর নাম যুক্ত থাকবে তখন 


বিষয়ের বিষয়ের আলোচনার পরিবর্তে 


মানুষের আত্মপরিচয়ের বাস্তবতা, 


যার ফলে মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাস 
বরং আত্মপ্রসাদ, আত্মতৃপ্তি প্রকাশ 
পাবে যে মানুষ আজ ইউরোপ, 
আমেরিকাসহ নতুন বিশ্বকে, পশ্চিমা 
দুনিয়াকে নবতর রূপে সাজিয়েছে; 
যাদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ, জ্ঞানের 
সাথে আল্লাহর সম্পর্ক যখন শনাক্ত 
করতে সক্ষম হবো, আল্লাহর ইচ্ছা, 
দয়া এবং আমাকে তিনিই যে জ্ঞান 
দান করেছেন সে অনুভূতি যখন আমার 
মাঝে বিরাজ করবে | যখন হাড়েহাড়ে 


গবেষণাগত নেতৃত্বসহ সব কিছুরই 
নেতৃত্বের বাগডোর | ঠিক সে মানুষই 


বুঝতে পারবো যে, মায়ের পেট থেকে 
আমি এ জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে 


আবার পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে । সে নিজের যোগ্যতাকে অনুভব 


আসিনি । স্রেফ নিজের মেধা-প্রতিভার 
জোরে জ্ঞান অর্জিত হয়নি, আল্লাহর 


করবে, নিজের প্রতিভার কারণে 
গৌরবান্বিত বোধ করবে, তার যেন সে 
ফুরসৎ মিলছে না যে, স্রেফ একটি 


অনুগ্ধহে তা লাভ করেছি। সে আল্লাহর 
“যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি 
করেছেন ।' 


রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্ট । “আল্লাহ মানুষকে 
রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন । স্বীয় 


'পড়ন! তবে আপনার প্রভু (আকরাম) 
সম্মানিত " এখানে আল্লাহ নিজের 


প্রভুর নামে পড়ো তবে ভুলে যেওনা 


যেসব গুণ বর্ণনা করেছে তার প্রতিটি 


মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে! জ্ঞান অর্জনের পর অহঙ্কার 


শব্দই অলৌকিকতার প্রকাশ । আপনি 
পুরো আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 


করবে না । এটা কখনও ভেবো না যে, 


করলে লক্ষ্য করবেন এটি একটি 


আমি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছি! আমি 


মিরাকলের সমিবেশ বৈ কিছু নয়। 


সৌরজগতের তারকাপুঞ্জ হাতের 
মুঠোয় পুরে নিয়েছি। মানুষ 
সৌরজগতের পৌছে গিয়েছে; 


বাক্যগ্তলোতে একটি শব্দও অতিরিক্ত 
নেই; বাহুল্য কোনো শব্দই নেই। 
একটি অবাস্তব উক্তিও নেই । বরং 


সেখানকার বিভিন্ন ছবিও নিয়ে 


প্রতিটি শব্দে মানবতার চিকিৎসা, 


এসেছে । সবকিছুই সত্য কিন্তু 


মানবজাতির রক্ষাকবচ ও সুরক্ষার 


মহাসত্য হলো আল্লাহ মানুষকে 


দিকনির্দেশ । প্রতিটি শব্দেই মানুষের 


রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন ।' 


জীবনপথের মানচিত্র । বাক্যগুলো 


উন্নতির যেখানেই সে পৌছে যাক এ 
বাস্তবতা আপন জায়গায় রয়ে গেছে। 
সুউচ্চ পর্বত শিখরে পৌছে গিয়ে, গ্রহ 
থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে কিংবা 
পাতাল ফুঁড়ে যেখানেই সে পৌছে 
যাক- চুড়ান্ত পর্যায়ে তার প্রকৃত 
আত্মপরিচয়ই মুক্তির ঠিকানা । আমি 
পৃথিবীকে জয় করি কিংবা সৌরজগৎ 


আগস্ট'১৪ 


আরবি ভাষার শাব্দিক বিচার কিংবা 
অর্থগত বিবেচনা উভয়দিক থেকেই 
সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত । 

হে পৃথিবীর উচ্চশিক্ষিত “ক্ষলারগণ"! 
উচ্চতর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিবর্গ! 
বন্ধুগণ! ভূলে গেলে চলবে না যে, 
তোমাদের প্রভূ সুমার্জিত, সন্তান্ত! 
তোমরা ইতর হয়ো না। তোমাদের 


হীন, ইতর ও নীচ হয়ে যায় তাহলে 
সেটি হবে অনুগ্রহকারী প্রতি নিকৃষ্ট 


অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ । 


শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নত পরিশীলিত 
জীবনবোধের প্রতিফলন 

নিজের জন্য মহান আল্লাহ এমন 
বৈশিষ্ট্যাবলি নির্বাচন করেছেন যে, 
তিনি বান্দারে জ্ঞান শিক্ষাদাতা, তিনি 
সহায়, তিনি সঙ্গ ও আশ্রয় দাতা । 
জ্ঞানের সফরে, অভিজ্ঞানের 
অভিযাত্রায়, আবিষ্কার-উদ্ভাবনে পদে 
পদে তিনি পাশেই থাকেন । বিপন্ন 
সময়ে তিনি রক্ষা করেন, সুরক্ষা দেন । 
পুরো ইউরোপ বরং সমগ্র পৃথিবীর 
দুর্ভাগ্য যে, জ্ঞান ছড়িয়ে আছে সর্বত্র 
তবে আল্লাহর নাম অবর্তমান | জ্ঞান 
অনেকের কাছেই আছে তবে কারো 
কাছেই যেন নিজের স্বরূপ-প্রকৃতির 
জ্ঞানটুকু নেই যে, আমি রক্তপিন্ড থেকে 
সৃষ্ট । মানুষ ভাবে, আমার পরমাণু 
বিজ্ঞানী আছে, আমি কতকিছু 
আবিষ্কার করেছি । (যদি আল্লাহর 
ওপর ইমান থাকে) তাহলে সে প্রকৃত 
বিচারেই সৃষ্টির সেরা। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় হলো নিজের উৎপত্তি 
ভুলে যায়। আর যখনই সে নিজের 
উৎস ভুলে গিয়েছে, তখনই হোচট 
খেয়েছে । অতঃপর বলা হচ্ছে: 
আপনার প্রভু সন্তরান্ত, মর্যাদাবান | এ 
ভাবটি প্রকাশের জন্যে সুরা আল- 
হলো । সম্মান, মর্ধাদা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি, 
পরাক্রম বোঝানোর জন্য “আকরাম' 
এর আরও বিভিন্ন প্রতিশব্দ ছিলো । 
ওসবের কোনোটি নয়, এটিই প্রয়োগ 
করা হলো কেন? এ উদ্দেশ্য হলো 
মানুষ জ্ঞান সাধনার পথপরিক্রমায়, 
অনুসন্ধিৎসার প্রতিটি ধাপে, 
পারস্পরিক লেনদেনে, রাষ্ট্র 
পরিচালনার ব্যবস্থাপনাগত কাজ-কর্মে, 
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ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে আল্লাহর 


সে শিক্ষায় যেন আল্লাহর নাম 


“আকরাম” হওয়াটি মুখ্য বিষয় 


বিতাড়িত না হয়। মহান আল্লাহর 


জ্ঞানদাতা আল্লাহ যখন পরিশীলিত ও 


পবিত্র নাম নিয়েই যেন সে জ্ঞানচর্চা 


সন্রান্ত সে জ্ঞান-অনুগ্রহের ধারক হয়ে 
আমাদেরও সে গুণে গুণান্বিত হওয়া 


বাস্তব জীবনে আমরা অবশ্যই মার্জিত, 
পরিশীলিত, দরদী, সহমর্মী, 


কোমলপ্রাণ ও দয়ালু হবো; নিমর্ম, 


তার পথ চলে । সেখানে আল্লাহ নামের 


নিষ্ঠুর, রূঢ়, হিংস্র ও পাশবিক চরিত্রের 


লোগো ব্যবহার করা জরুরি নয় তবে 


হতে পারি না। এমন হলে মানবতার 


চাই । শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজ গঠনে ও 
আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির চিন্তাধারায় এর 
প্রতিফলন জরুরি । আজ গোটা 
মানবতার দুর্ভাগ্য যে, ইউরোপিয়ান 


যারা পাঠদান করবেন তাদের অন্তরে 
যেন এটা গ্রথিত থাকে । যারা পাঠ 
গ্রহণ করছে তাদের চোখের সামনে 
যেন এটাই থাকে যে, আল্লাহর নামেই 


শিক্ষাব্যবস্থায় পরিশীলিতবোধের তীব্র 
সংকট বিরাজ করছে । এখানে জায়গা 


বিপর্যয় দেখতে হবে না । আলোকিত 
জীবনের পরিবর্তে অন্ধকারে তলিয়ে 
যাবার শঙ্কা জাগবে না। শিক্ষিত 
সমাজের কাছে প্রত্যাশিত আল্লাহভীতি 


আমাদের জ্ঞানার্জনের পথ চলতে 


ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা বরাবরই 


হবে । শিক্ষা গ্রহণের সূচনা বিসমিল- 


করে নিয়েছে হীনতা, নীচতা, জুলুম, 
পাশবিকতা, হিংপ্রতার মন্ত্র। এ 


মিলবে এর বিপরীতটা নয় । মানুষ 


হর সঙ্গেই যেন হয়। আমাদের 


অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দস্তে 


প্রাত্যহিক জীবনে বিসমিলাহ দিয়ে 


শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার অনুপ্রেরণা নয়; 
ভাঙার উন্মাদনা উ্কে দেয়, মানবতার 
প্রতি ভালোবাসা নয়; শক্রতা শেখায় 


মানুষেরই প্রভু সাজতে উদ্যত হবে 


প্রতি কাজ শুরু করার ব্যাপারটি মুখে 


না। সম্পদ মানুষের উপাস্য হবে না 


মুখে থাকলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সত্য 
কার্যত বেমালুম বিস্মৃত যে, এর 


বরং মানুষের পায়ে লুটিয়ে পড়বে । 
মানুষ সম্পদের মোহে ডুবে যাবার 


পুরো আয়াতটি একটি শিক্ষাব্যবস্থার 
ভিত ও রূপরেখা পেশ করেছে । এ 


সবকিছুই আল্লাহর নামে, আল্লাহর 


পরিবর্তে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা 


কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তার 


আয়াতে ইসলামের আন্রাহপ্রদত্ত 
চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে । সহজ 
কথায়__নবী-রাসূলদের কাছে 


আন্রাহপ্রদত্ত জ্ঞানের প্রকৃতি ও স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়েছে । এ জন্যে মাদরাসা 
ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা 
করা হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার 
বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে । এ 
বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা যে, বৈধ তাতে 
সন্দেহ নেই; কিন্তু সেখানে শর্ত হলো, 


নির্দেশিত পথে হওয়া চাই | আমাদের 
এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


সচেষ্ট ও তৎপর থাকবে | 


একটি অভিজাত বন্র বিপণী 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত ৃঁ ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


রে 


ক, 


ক 


রে 


ক, 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ঞ, 
৯ 


আও।ন্ত।র্জী।তি।ক 


রে 


পূর্বাঞ্চল ও ইরাকে র 
পালে মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা 


টা অর্থ, ভারি অস্ত্রশম্র ও 
তি সৈনিক । সেইসঙ্গে যোগ 


রি পনি সুমি গুপ ইসলামিক 


স্টেট অব ইরাক ও লিভান্ট (কের্দিরা) 


আনুগত্য ও সমর্থন | তাই 


নিনেভাহ প্রদেশের রাজধানী মসুল 


সময় নষ্ট না করেই বাগদাদের দিকে 


সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে শিথিল 
হয়ে _ যাচ্ছে। সুমি যোদ্ধাদের 
মোকাবিলায় মালিকির সামরিক শক্তি 
কুলিয়ে উঠতে পারছে না। সুন্ি 


এগিয়ে চলল সুন্নি যোদ্ধারা । দখল 


লাগিয়ে দিয়েছে । ইরাকের অরকারি 
সেনারা অনেকগুণ শক্তিশালী হওয়া 


যোদ্ধাদের আক্রমণ ঠেকাতে প্র 


হতে থাকল তিরকিত, বেইজা তেল 


পশ্চিমের শহর ফালুজা জানুয়ারি থেকে 


কোনো প্রতিরোধ না করে মার্কিনিদের 
দেওয়া ভারি ট্যাংক-আর্টিলারি তাদের 
জন্য ফেলে রেখে উর্দি খুলে পালিয়ে 
গেল । ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 
মসুলে প্রায় ১৬ লাখ মানুষের বাস 
সুন্নি যোদ্ধাদের রোষানলের ভয়ে প্রায় 
পাচ লাখ মানুষ জীবন বাচাতে শহর 
ছেড়ে পালিয়েছে । শহরের কেন্দ্রীয় 


দখলে রেখেছিল সুনি যোদ্ধারা । উত্তর 
পশ্চিমের নিনেভাহ, পশ্চিমের আনবার 
ও সালাহউদ্দীন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ 

প্রায় ইরাকের এক- 


মালিকির হাতে অতিরিক্ত সেনা ইউনিট 
শর নর সেনাবাহিনীর 
নেই । তেলসমূ কিরককের রা 
রোদ কিরকুককে ইরাকের 
4755 


তৃতীয়াংশের বেশি এলাকার ওপর 
দখল ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। 


এক অংশ সুন্নিদের দখলে অপর অংশ 


5, 


উত্তরের কুর্দিরা অনেক আগেই তাদের 


লড়াইয়ের ফীকে ইতোমধ্যে কুর্দি 


নিয়ে রদ আর্চলক সরকার 


সেনাবাহিনী কিরকুক নিজ দখলে নিয়ে 


ব্যাংকে ভোল্টে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের সমপরিমাণ ইরাকি ডিনার 


তার এলাকা সম্প্রসারিত করল 


ন নামে ত হচ্ছে। তুরস্ক 


পেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জিহাদী 


রাজনৈতিক ও উন্নয়ন অংশীদার | 


যোদ্ধারা ৷ ওসামা বিন 'আিলের 


কুর্দিদের তেলে তুরস্কসমৃদ্ধ এবং 


বাজেট ছিল ৭০ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের মতো | সেইসঙ্গে জেল ভেঙে 


ছুরম্কের বন্দরের সঙ্গে পাইগলাইনের 


ভবিষ্যতের স্বাধীনতার কথা ভেবে । 


সুবিধা গ্রহণের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু 


মাধ্যমে কুর্দিরা তেল রপ্তানি করছে। 


অনুগত দুই হাজার ৫০০ সুপ্রশিক্ষিত 
সেনা অ ফিস রও সৈন্যদের । একসঙ্গে 


আগস্ট'১৪ 


নয়। ইরাকের শিয়া নিয়ন্ত্রিত 


কেআরজির প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানী 


তুর্কি কুর্দির সঙ্গে তুরস্কের 
প্রক্রিয়াতে সহায়তা করছে । 


সরকারের প্রধানমন্ত্রী নূর আল-মালিকি 
কারি বাহিনী দিয়ে 


শান্তি তার 


কোনোভাবেই যোদ্ধাদের প্রতিরোধ 


৯২৯৯৯ ২২- 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে সমর্থ হচ্ছে না। সেনারা অস্ত্র- 
গোলাবারুদ থাকা সত্তেও যুদ্ধ করছে 
না বলে ইতিমধ্যে চারজন সামরিক 
কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। 


অভিন্ন সুন্নি জিহাদী গ্রুপে পরিণত 


তিনি শীর্ষ পদে বসার সুযোগ পান 


হয় । আইএসআইএস অথবা কুর্দিরা 
এর পরিচিতি নিয়ে উত্তর সিরিয়া এবং 


সিরিয়াতে গত তিন বছরের ৬ 
সুযোগ কাজে লাগিয়ে উত্তর সিরিয়ার 


পশ্চিম ইরাকের মরু অঞ্চলে নিজেদের 


প্রধানমন্ত্রী নুর  আল-মালিকির 


হত করে। 


রাক্কা প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে 
সিরিয়ার আর একটি আল-কায়েদাপন্থি 


শিয়াত্ীতি ও সুন্নি বৈরিতা 
জাতিগতভাবে ইরাককে বিভক্ত করেছে 
মারাঅকভাবে । সেইসঙ্গে সাদ্দাম 
অনুগতদের প্রতি নিষ্পেষণমূলক নীতি 
বিভক্তিকে আরও পোক্ত করেছে । এই 
জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করাই ছিল 
সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকে আল-কায়েদার 
লালিত স্বপ্ন। শিয়া-সুনি জাতিগত 
সংঘাতই আল-কায়েদাকে জায়গা 
তৈরি করে দেবে ইরাকের সংখ্যালঘু 
সুনিদের মধ্যে_এই স্ট্রাটেজি নিয়ে 
এগিয়েছে আল-কায়েদা এবং সার্থক 
হয়েছে। 

সাদ্দামের সময় আল-কায়েদা ইরাকে 
কোনো জায়গা করতে পারেনি, যদিও 
ইরাকে সামরিক অভিযানের যুক্তি 
বিরুদ্ধে আল-কায়েদা পৃষ্ঠপোষকতা ও 
গণবিধবংসী অস্ত্র তৈরির অভিযোগ 
দীড় করালেও এ দুটোর সত্যতা প্রমাণ 
করতে ব্যর্থ হয়েছে । ২০০৩ সালে 
মার্কিন দখলদারিত্বের পর আল- 
কায়েদা ইরাকে তাদের গোপন 
কার্যক্রম শুরু করে ইসলামিক স্টেট 
অব ইরাক' নাম দিয়ে হয় শুরু | মুসাব 
আল জারকাওয়ী ২০০৬ সালে 
শিয়াদের বিরুদ্ধে জাতিগত যুদ্ধ শুরু 
করে এবং সামারায় শিয়াদের ওপর 


মূলত তিনটি জাতিগোষ্ঠী নিয়ে ইরাক । 


জঙ্গি সংগঠন আল নুসরাকে নিয়ন্ত্রণ 


শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের 
বসবাস ইরানের সীমানাসংলগ্ন মধ্য ও 


করার চেষ্টা করলে দুই আল-কায়েদা 
অনুসারী দলের মধ্যে লড়াই শুরু হয় 


দক্ষিণ ইরাকে, সুমি সম্প্রদায় 


আফগানিস্তান থেকে আল-জাওয়াহিরী 


সংখ্যালঘু হলেও ইরাকের শাসনক্ষমতা 


মধ্যস্থতা করে আবু বকর আল- 


তাদের হাতেই ছিল মার্কিন আক্রমণের 
পূর্ব পর্যন্ত যাদের বাস উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম অঞ্চলে । ইরাকের সীমানার 
পাশে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলেও সুন্িরা 
বাস করে যারা সিরিয়ার বাশার আল- 
আসাদের নিম্পেষণের শিকার । 
তুরস্কের সীমানাবর্তী উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
কুর্দিদের বাস। কুর্দি সম্প্রদায় অনেক 
আগে থেকেই নিজেদের আলাদা করার 


বাগদাদীকে ইরাকে মনোনিবেশ করার 
পরামর্শ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
করলে আল-জাওয়াহিরী আল-কায়েদা 
থেকে কুর্দি গ্ুপটিকে বহিষ্কার করে । 
কুর্দিরা তখন থেকে আল-কায়েদার 
খগ্তিত অংশ হয়েই আছে । 

কিন্তু কার্ষত কুর্দিরা তাদের কর্মপরিধি 
ইরাক ও সিরিয়াজুড়ে চালাতে থাকে । 
প্রতিবেশী সুনি দেশগুলোর ব্যাপক 
সাহায্য পায় । ইরাকের শিয়া সরকার 


রিজিয়নাল গভর্নমেন্ট (কেআরজি) 


নুর আল-মালিকি ও সিরিয়ার বাশার 


গঠন করেছে। কুর্দিরা ইরান ও 


আল-আসাদ ইরানের ক্রীড়নক হয়ে 


সিরিয়াতেও বাস করে । সুনিদের ওপর 
ইরাকি শিয়া সরকারের উৎপীড়ন ও 
অসম আচরণ ইরাককে জাতিগত ও 
গোষ্ঠীগত লড়াইয়ের ময়দানে রূপান্তর 
করেছে। মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের 
পর এই নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। ইরানি 
মদদে ইরাক মার্কিন সেনাদের আইনি 
দায়মুক্তি দিতে অপারগতা জানালে সব 
মার্কিন বাহিনী চলে যায়, ফলে 
ইরাকের সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা 


বড় ধরনের বোমা হামলা করে । কিন্তু 
সুমি উপজাতি নেতারা তাকে মেনে 
নিতে পারেনি এবং মার্কিন অভিযানে 
তিনি নিহত হন। সুন্নি উপজাতি 
জাগরণের প্রায় ৯০ হাজার সদস্য 
মিলে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের 
ইরাকের মাটি থেকে উৎখাত করে 
মার্কিনিদের সহায়তায় । ২০০৮ সালের 
মধ্যে সিএসআই জীর্ণশীর্ণ হয়ে অস্তিত্ব 
উত্তর সিরিয়ার সুমি অধ্যুষিত অঞ্চলে 
আশ্রয় গ্রহণ করে । সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ 
শুরু হলে আইএসআই নামের সঙ্গে 
আল-শাম (সিরিয়া) যোগ করে এক 
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থেকেই যায় । ইরান সমর্থিত ইরাকের 
প্রধানমন্ত্রী নূর আল-মালিকি সুনিদের 
অধিকার বঞ্চিত করে সরকার ও 
সামরিক বাহিনীর গুরুতৃপূর্ণ পদ থেকে 
তাড়িয়ে দিলে শিয়া-সুনি বিভেদ চরম 
আকার পায় । 

অধিকারবঞ্চিত সুনিদের পুঁজি করে 
সং বাড়াতে থাকে | চার বছর 
বুক্কা জেলে মার্কিনিদের হাতে বন্দী 
থেকে ২০০৯ সালে বর্তমান কুর্দি নেতা 
আবু বকর আল-বাগদাদী মুক্তি পান 
এবং আবু ওমর আল-বাগদাদী ২০১০ 
সালে মার্কিন অভিযানে নিহত হলে 


পড়ায় উদ্দিগ্ন সৌদি আরব ও তুরস্ক 
কৌশলগত কারণে সুন্নি যোদ্ধাদের 
সমর্থন দিয়ে আসছিল । যোদ্ধাদের 
দ্রুত সামরিক সাফল্য ও বাগদাদের 
উপকণ্ঠে চলে আসাটা সবাইকে চমকে 
দিয়েছে৷ কুর্দিদের সাফল্যের পেছনে 
যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা 
হলো: প্রধানমন্ত্রী নুর আল-মালিকি 
সরকারের নিরষ্কুশ শিয়াকরণ, সুমি 
নিপীড়ন, কুর্দিদের প্রতি সুন্নি উপজাতি 
নেতাদের সমর্থন, চাকরিচ্যুত সাদ্দাম 
সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত 
কমান্ডার ও সেনাদের কুর্দি বাহিনীতে 
যোগদান, ইরানের আধিপত্য ঠেকাতে 
প্রতিবেশী দেশগুলোর অঘোষিত 
সাহায্য এবং সর্বোপরি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ 
ও প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের 
ইরাক সীমান্তবর্তী উত্তর সিরিয়ার 
বিশাল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারানো । 
কুর্দিদের সামরিক সাফল্য এক 
অপ্রত্যাশিত ভূরাজনৈতিক গোলকধাধা 
তৈরি করেছে । আরব বিশ্বের কেন্দ্রে 
আল-কায়েদার অবস্থান আরব 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


দেশগুলোকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। 


দিয়ে সুন্নিদের মধ্যে তাদের অবস্থান 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. আল-কায়েদা 


ংহত করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 


যোদ্ধাদের শক্তি খর্বে উদন্নীব থাকলেও 
ইরানের আধিপত্য রুখতে ঠিক তেমনি 


সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে 
শুরু করে বাগদাদের উপকণ্ঠ পর্যন্ত 


তৎপর । মার্কিন বিমান আক্রমণের 


সুন্নিদের নতুন দেশ গঠনের উদ্দেশ্য 


ক্ষেত্রে নির্নিপ্ততা তার স্বাক্ষর বহন 
করছে । ইরান তার সীমানার কাছে 
সুন্নি আল-কায়েদার অবস্থান 
নিরাপত্তার হুমকি হিসাবে দেখছে। 
অনেক বেশি । মধ্য ও দক্ষিণ ইরাকের 
বদ্ধপরিকর থাকবে এতে কোনো 
সন্দেহ নেই । শক্তি বাড়াতে গ্র্যান্ড 
আয়াতুল্লাহ আল-সিস্তানি ইতোমধ্যেই 


আরবের ১৯১৬ সালের ব্িটিশ ও 
ফ্রান্সের সমঝোতার ইতি ঘটিয়ে নতুন 
ম্যাপ তৈরিতে ব্যস্ত । যুদ্ধরত শিয়া- 
সুমিদের অচলাবস্থার মাঝে তুরস্কের 
সহায়তায় ইরাকের কুর্দিরা তেলসমৃদ্ধ 
কিরকুকসহ কুর্দি অধ্যুষিত উত্তর ইরাক 
অঞ্চলে স্বাধীন কুর্দিস্থান ঘোষণা শুধু 
সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে । 

বর্তমানে কুর্দিস্থান সংঘাতমুক্ত ও 
স্বিতিশীল অঞ্চল যারা ইতোমধ্যে 


আহ্বান জানিয়েছে শিয়া যুবকদের অস্ত্র 


তুরস্কের বন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন 


তুলে নেওয়ার জন্য । সুমি জঙ্গিদের 


স্থাপন করে এককভাবে তেল রপ্তানি 


রুখতে নুর আল-মালিকির নিজস্ব 
ক্ষমতা অনেক সীমিত হয়ে গেছে মসুল 
শহর দখল হওয়ার পর । কুর্দিরা মসুল 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রায় ৪৫০ 
মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ 
নিয়ে গেছে এবং ৩০ হাজার সরকারি 
বাহিনী ১ হাজার সুমি যোদ্ধাদের 
আক্রমণের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ভারী 
ও উন্নত অস্ত্র গোলাবারুদ ফেলে উর্দি 
খুলে পালিয়ে গেছে । তারপর থেকে 
সুনিদের অগ্রাভিযান রুখতে সরকারি 
বাহিনীর একের পর এক ব্যর্থতা প্রমাণ 
করছে শিয়ারা সুমিদের মাটিতে 
নিজেদের জীবন দিতে রাজি নয়। 
জাতিগত যুদ্ধে শিয়াদের অনীহা নুর 
আল-মালিকির সবচেয়ে বড় চিন্তার 
কারণ । 
শিয়া-সুনির বিবাদরেখা এখন 
বাগদাদসহ মধ্য ইরাকে এসে 
ঠেকেছে । শিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকার 
পেছনে ইরান সীমান্ত, আবার সুন্নি 
নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পাশে ও পেছনে 
রয়েছে সৌদি আরব ও তুরস্ক । সুমি- 
শিয়াদের সংঘাত জাতিগত পার্থক্যকে 
এত গভীর করেছে যা সহসা দূর হয়ে 


করার ঘোষণা দিয়েছে । অপরদিকে 
শিয়া অধ্যষিত মধ্য ও দক্ষিণ ইরাকের 
তেল সম্পদের অধিকার থেকেই যাবে 
শিয়াদের হাতে । ইরাকের তেল 
সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে আন্ত 
্জাতিক বাজারে সরবরাহ করে শিয়া, 
সুনি এবং কুর্দিরা নির্ভাবনায় স্বাধীন 
সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে । 
ইরাকের সংঘাত নিরসন ও 
স্থিতিশীলতা ইরাকের অখপ্ততা বজায় 
রেখে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। 
অখণ্ড ইরাকের কাঠামো রাখতে হলে 
সব পক্ষকে একমত করতে পারলে 
ফেডারেল ইরাক একটি বিকল্প হতে 
পারে । এক্ষেত্রে ইরাকের বিবদমান 
তিন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্রে 
প্রয়োজন সৌদি আরব, তুরস্ক ও 
ইরানের সদিচ্ছা ও একমত্য । আল- 
কায়েদা যোদ্ধাদের উত্থান ও সামরিক 
সফলতা খোদ যুক্তরাষ্ট্রসহ তিন দেশের 
নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দীড়িয়েছে, 
ফলে এ ক্ষেত্রে স্বার্থের অভিন্নতা একটি 
যুক্ত কৌশল গ্রহণের পক্ষে রয়েছে। 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সহযোগিতার রাস্তায় 
চলতে চাচ্ছে । ইরানের পরমাণু প্রকল্প 


পুনর্মিলনের সম্ভাবনা নেই বললেই 
চলে । কুর্দিরা এই সংঘাতকে উসকে 


আগস্ট'১৪ 


পরিস্থিতিকে তুরুপের তাস হিসেবে 
প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে । ইরান 


অতীতের বৈরিতা ভুলে যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সূচনায় আগ্রহী 
হয়ে উঠেছে এবং পারস্য উপসাগরে 


মার্কিন রণতরীর অবস্থানকে 
সহযোগিতার পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত 
জানিয়েছে । যদিও সৌদি আরব 


ইরানকে কোনো ছাড় দিতে নারাজ । 
ইরাকের বাস্তবতা বিশ্ব কুটনীতি ও 
মেরুকরণের গতিধারা পরিবর্তনের 
চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে । ইরাক, 
সিরিয়া, লেবাননের অভ্যন্তরীণ 
সমীকরণে ইরানের আধিপত্য ও 
ইরানের পরামাণু প্রকল্প ও 
ইসরায়েলের বিপক্ষে ইরানের 
ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করতে ইরাকের 
জাতিগত সংঘাত একটি সুযোগী 
পরিবেশ তৈরি করেছে । পশ্চিমা দেশ 
ও মার্কিন যুক্তরান্ট্রের কৌশলী ভূমিকা 
ও আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উৎখাতে 
সামরিক শক্তিপ্রয়োগে সতর্কতা 
অবলম্বন ও একইসঙ্গে শক্তিপ্রয়োগের 
পথ খোলা রাখার হুমকি এবং 
জাতিগত সংঘাত নিরসনে সমঝোতার 
কূটনীতি চালু রাখা একটি 
মহাকৌশলের ইঙ্গিত । এটা পরিষ্কার 
যে, মহাকৌশলের উদ্দেশ্য নুর আল- 
মালিকি শিয়া সরকারের পতন ঘটান, 
ইরানের আধিপত্যকে খর্ব করা, সুনি 
সম্প্রদায়ের অধিকার পুনরুদ্ধার ও 
ক্ষমতার অংশীদার করে তাদের ওপর 
আবু বকর আল-বাগদাদীর কুর্দিরের 
নেতৃত্ব উচ্ছেদ করে মধ্যপন্থি সুমিদের 
পুনঃস্থাপন করা । ইরাকের অখণ্ডতা 
মার্কিনিদের কাছে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ 
তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আল-কায়েদা 
যোদ্ধাদের দমন ও ইরানি আধিপত্য 
নিয়ন্ত্রণ । তাই ইরাকের অখণ্ডতা 
অতীতের সব সময়ের চেয়ে হুমকির 
মুখে । আরব ভূমিতে নতুন রাজনৈতিক 
ম্যাপ যেন বাস্তবতার খুব কাছে চলে 
এসেছে। 

লেখক : সামরিক ও নিরাপভা বিশ্লেষক এবং 
ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিষ্ট, ল' ত্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (আই র্ডস)-এর 
নির্বাহী পরিচালক ॥ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৯] 
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প্রেমের পাগল ও রাতের দারোগা 


সূত্রে পাকড়াও করা যাবে অপরাধী 


আমার যদি চলার শক্তি থাকত, তাহলে 


| নির্দেশ দিল, তাহলে আহ! 


কি পড়ে থাকতাম এখানে? নিজেই 


দারোগা 


আহ! কর দেখি । তখন তোমার মুখের 
গন্ধে আসল ব্যাপার ফীস হয়ে যাবে । 


রাব্রিকালীন 


কিন্তু পাগল আহ! আহ! শব্দ করার 


পাহারায় টহল দেয় 


পরিবর্তে বলল: হু হু। দারোগা বলল, 


কাজীর পক্ষ হয়ে । অলিগলি 


বলছি যে, আহ! আহ! কর । অথচ 


হাট-বাজার সর্বত্র তার বিচরণ । 


তুমি হু হু করছ । পাগল জবাব দেয়, 


কোথাও মাতাল দেখলে রক্ষা নাই । 


আমি আনন্দে বিভোর আর তুমি দৃহ্খে 


পাকড়াও করে সোজা নিয়ে যায় জেল- 
হাজতে । তারপর কাজীর দরবারে । 


ভারাক্রান্ত । দুঃখ-বেদনা অত্যাচারে 
নিগীড়িতদের ভাষা আহ! আহ! আর 


একরাতে একটি প্রাচীরের পাশে দেখল 


যারা আনন্দিত শরাবে মত্ত তাদের 


এক লোক ঘুমিয়ে আছে । মনে হলো 


আনন্দ ধবনি হুহু। 


নেশায় ঝুঁদ | দারোগা ডাক দিল, এই 


হু হু মানে “তিনিই তিনি” । আসলে হু 


যে মিয়া! পড়ে আছ। বল দেখি, কি 
খেয়েছ? পাগল জেগে ওঠে । ঢুলু-ঢুলু 


হু সুফীদের যিকরের ধ্বনি । মত্ততার 
শেষ সীমানায় পৌছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 


চোখে তাকিয়ে বলে, সুরাহীতে যা 


অন্তর্জগতের ভাব এশ্বর্ষের বিস্ফোরণ 


আছে, তাই খেয়েছি । দারোগা বলে, 
তাহলে বল সুরাহীতে কি আছে? 


ঘটে তাদের হু হু রবে । 
এবারো দারোগার মাথা ঘুরে গেল । 


মাতাল জবাব দেয়, যা খেয়েছি তা-ই 


যুক্তিতে জব্দ করার চেষ্টায় পরাস্ত । 


আছে ওখানে | দারোগা জিজ্ঞেস করে, 


তাই বলল, যুক্তি-তর্কের ধার ধারি না। 


তুমি কি খেয়েছ সেটিই তো জানতে 
চাই । মাতাল পুনরায় বলে, খেয়েছি 
তা-ই, যা সুরাহীতে আছে । এভাবে 


ওসব বাদ দাও | ওঠো, জলদি চলো । 
বুযুর্ি যাহির করো না, বাচলামি ছাড় । 
পাগল বলে, যাও তুমি। তুমি 


দারোগা আর পাগলের মাঝে সওয়াল 
জবাব চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ । শেষ 


কোথাকার আর আমি কোথাকার? 
তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ কিসের? 


পর্যন্ত দারোগা লা-জবাব, 


কেন যাৰ তোমার সাথে? দারোগা 


কিংকর্তব্যবিমুঢ় । অপরাধ প্রমাণ হতে 
হবে, তবেই তো পাকড়াও করতে 


বলল, তুমি মাতাল, তাই চলো আমার 
সাথে । তোমার ঠিকানা জিন্দানখানা, 


পারবে । অথচ পাগলকে জব্দ করা 


কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ট | 


যাচ্ছে না কোনো কথায় । মদপান করে 
পাগল হয়েছে একথা প্রমাণ করা যাচ্ছে 


না কিছুতেই । 


পাগল জবাব দেয়, দারোগা সাহেব! 
যান তো আপনে, আপনার রাস্তা 
মাপেন । আমাকে ছাড়েন । লাভ হবে 


হঠাৎ দারোগার মাথায় বুদ্ধি খেলে 
যায় । পাগলের মুখের ভেতর থেকে 
মদের গন্ধ বের করতে হবে । সেই 


আগস্ট'১৪ 


না কিছুই । যার গায়ে কাপড় নেই, 
তাকে জিম্মী করে কি কিছু আদায় করা 
যায় । অবান্তর কল্পনা । 


তো নিজের ঘরে হেঁটে চলে যেতাম । 
এখানে কী পড়ে থাকতাম? 

০৮%। (৪ ৮৯ ৮4৮ 
৮৮০74 9৮ £ 
“আমার যদি থাকত জ্ঞানবুদ্ধি ও সামর্থ্য 

পাতি । 

আমার যদি আকলবুদ্ধি থাকত | যদি 
চালাক-চতুর হতাম । সামর্থ যদি 
থাকত, তাহলে তো এখানে পড়ে 
থাকতাম না। দেখতেন যে, গীরালি 
সাজিয়ে দোকান পেতে বসেছি। 
মানুষের হাদিয়া, তুহফা, নযর-নেয়ায 
আসছে আমার কাছে । আমার দরবার 
থাকত জমজমাট । দেখতেন বিনা 
পুঁজিতে দোকানদারির কারামতি । 

21/ 5 (6815 ৮) /% 
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“ছেড়ে দাও আমায়, কারণ ভুলপথে 

এসেছ তুমি 

যাও খুঁজে দেখ কোথায় খানকাহ,কার 
লম্বা দাড়ি ।” 

আমি মত্ত-মাতাল, প্রেমের পাগল । 
আমার ভুবন আলাদা । আমি নিজকে 
নিয়ে ব্যস্ত । আমি কেবল একজনের 
সামনে অবনত | তাকেই সাজদা করি । 
বুযুর্গির নামে আসর জমিয়ে 
দোকানদারি আমার কাজ নয় । আমি 
শুধু তাকেই চাই। তার প্রেমেই 
পাগলপারা | চলো, তুমিও তার প্রেমে 
মজে হয়ে যাও আপনহারা | 
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ক।বি।তা 


ঈদের পণ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 

শাওয়ালের চাদ উঠলো যখন 
ধূসর আকাশ কোনে, 

ঈদের আমেজ মেললো ডানা 


করবে বিদ্বেশ ভুলে । 


নেসাব পরিমাণ, 
গরীব-দুঃখীর মনে বাজবে 
খুশির কলতান । 
বাজবে খুশির বাঁশি, 
যাকাত দিলে বাড়বে সম্পদ 
বিপুল রাশি রাশি । 
ঈদের দিনে মুমিনরা সব 
করল মিলে পণ, 
করবে সেবা দুঃখীজনের 
উজার করে মন । 
দিনের আলোয় গড়বে জীবন 


বলছে সুরে সুরে । 
আকাশেতে উকি দিলো 


জলিল ভাই আবার গর্জে উঠুন 
মাহমুদুল হাসনে নিজমী 

মেজর জলিল আপনি কেমন আছেন 

হঠাৎ করে না বলে না কয়ে হঠাৎ বলে গেলেন 
আর কোন খবরও নিলেন না। 

আপনার সাধীনতা এখন লেন্দুপ দর্জির পকেটে 
আপনার সেক্টরে ধৃতি পরা উন্লুক কমান্ডিং দিচ্ছে 
রাত আড়াইটায় মতিঝিলে গণহত্যা চালায় হানাদার 
সাধীনতার পতাকা এখন কাপুরুষের পকেটে । 
জলিল ভাই আপনার ঠিকানা না জানার কারণে 
খোলা চিঠি লিখলাম 

আঠারো শ"' সাতান্ন সালের আত্রকানন 

আর সৈয়দপুরের আত্রকাননের ব্যবধান 

আপনি শিখিয়ে গিয়েছিলেন 

তেইশে জুন গোলামির জিঞ্জিরে বেধে গিয়েছিলাম । 
তেইশে জুনের বন্দী দিবসে যারা উৎসব করে 
তারা সাধীনতার শক্র_আঠারো শ' সাতান্ন 
সেকথা শিখায়__ কিন্তু জলিল ভাই 

গব কিছু অরক্ষিত রেখে চলে গেলেন__ঠিক করেননি 
জলিল ভাই আপনি এখন কোথায় 

প্রতিদিন আমার জীবন্ত শরীর ছিড়ে ছিড়ে খায় । 
সীমান্ত শকুন_ 

প্রিজ জলিল ভাই__আবার গর্জে উঠুন । 


রিমঝিম বর্ষা 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


আধারেতে বষরি রিমঝিম শোনা যায় তান 
ব্যাঙ্রা সব মনের সুখে গাহে বর্ষার গান, 
খোকা-খুকু দল বেঁধে চড়ে কলার ভেলায় 
আকাশেতে সাদা-কালো মেঘ ভেসে বেড়ায়, 
ক্ষণে ক্ষণে বর্ধা ঝরে এক পশলা 
বিলে-ঝিলে ফোটে কতো সাদা লাল শাপলা, 
বর্ষায় জলে যায় খাল-বিল ভরে 

নদীর স্রোত বয়ে চলে কাছ থেকে দূরে, 
বর্ষার বাগানে ফোটে সাদা কাশ ও কেয়া 
নদীতে ভেসে চলে রঙীন পাল তোলা খেয়া, 
বর্ষায় পল্লীবধূ করে সেলাই নকশি কীথা 
বাহিরে যেতে সঙ্গী হয় রং-বেরঙের ছাতা, 
কদম ফুল হেসে রয় যেন কদমের শাখে 
বর্ষার পাখিরা সব চুপচাপ নীড়ে বসে থাকে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ড. আফ মখালিদ হোসেন লিখিত 
খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ.ঃ জীবন ও কর্মসাধনা 


প্রকাশক ঃ 

চট্টগ্রাম 
প্রথমপ্রকাশ : জুন ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা  :৯৬ 
বিনিময় ১২০ টাকা মাত্র 
আগস্ট'১৪ 


বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে জ্ঞান চর্চা, মানব সেবা, তথ্য- 
উপাত্তসমৃদ্ধ ওয়ায-বক্তুতা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এক অনন্য সাধারণ 
ব্যক্তিত্ব । পরিশীলিত জীবনধারা, সৃষ্টিধর্মী মননশীলতা ও 
অত্যাশ্চর্য বাগ্ীতার কারণে তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে 
অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন । পবিত্র কুরআনের 
উচ্চাঙ্গের তাফসীর, হাদীসে নববীর সুনিপুন ব্যাখ্যা, জাতীয় 
সংসদের ভিতরে-বাইরে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপনার 
যাদুময়তার মাধ্যমে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে ব্যতিক্রম 
হিসেবে জীবদ্দশায় স্বীকৃতি লাভ করেন । তিনি ছিলেন এ 
দেশের বহুধা বিভক্ত আলিম সমাজের এঁক্যের প্রতীক । 


মেধাবী লেখক অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
খতীবে আযম সাহেবের বিশাল বর্ণাট্য জীবনের সফলতার 
বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে “খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.): জীবন ও কর্মসাধনা' 
শীর্ষক একটি মানোত্রীর্ণ পুস্তিকা রচনা করেন । খতীবে 
আযম ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে সুধী-পাঠকদের হাতে এর 
কপি তুলে দিতে পারায় পুলক অনুভব করছি । আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বেফাকুল মাদারিস আল 
আরাবিয়ার চেয়ারম্যান, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, 
হাটহাজারীর প্রধান পরিচালক হযরত শাহ আল্লামা আহমদ 
শফী (দা. বা.)-এর সুচিন্তিত অভিমত ও বিশিষ্ট আলিমে 
দ্বীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ড. শবিবির আহমদের বুদ্ধিবৃত্তিক 
ভূমিকার ফলে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এ দেশে 
পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি শোষণমুক্ত কল্যাণ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন আজীবন । আমাদের দায়িত্ব 
হচ্ছে তার রেখে যাওয়া এ মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়া 
সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে | দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের 
জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্মরণীয়-বরণীয়-অনুসরণীয় এ 
মণীষীর জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করে প্রায়োগিক জ্ঞান, আদর্শিক 
চেতনাবোধ ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে পার্থিব ও 
পরকালীন কল্যাণে ব্রতী হবেন এটাই আমার প্রত্যাশা । 


পরিশেষে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে গ্রন্থটির ব্যাপক 
পাঠক প্রিয়তা কামনা করছি । 


মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


__00 আত্তার্তহীদ ৪১ 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৯: পৃথিবী ঘুরছে নাকি সূর্য ঘুরছে? 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা! 

আজকের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরছে 
নাকি সূর্য ঘুরছে? এই 
আলোচনা । আমরা প্রাথমিকভাবে 
দেখি যে, সূর্য পৃথিবীর পূর্ব দিক থেকে 
উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্তযায় | মনে 
হয় যে, সূর্যটাই ঘুরছে । যেকারণে দিন 
রাত হচ্ছে । 

আদিযুগের মানুষেরাও তাই মনে 
করত । কিন্তু পরে মানুষ তাদের জ্ঞান 
দ্বারা বুঝতে পেরেছিল যে, সূর্য নয়, 
পৃথিবী ঘুরছে । আর ওপরে যখন মানুষ 
আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখল তখন 
দেখা গেল যে, সূর্যও ঘুরছে আবার 
পৃথিবীও ঘুরছে । তবে যে কারণে দিন 
রাত হয় তাহল পৃথিবী ঘুরার কারণে | 
সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি 
যে, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর ঘুরে 
ঘুরে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে । নিজের 
অক্ষের ওপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে 
যায় । সেকারণেই দিন রাত হয় । আর 
সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ৩৬৫ দিন 


সূর্য ঘুরার ব্যাপারটাও আমরা আগে 
সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি । সেই 
ঘূর্ণনটা হল আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থিত সেই 
গ্যালাক্সিরকে কেন্দ্র করে সূর্য তার 
পরিবারের সব সদস্য অর্থাৎ গ্রহ আর 
উপগ্রহগুলোকে নিয়ে ঘুরে আসে। 
প্রতি সেকেন্ডে ৩৭০ কিলোমিটার 
গতিতে চলেও ২৫ হাজার বছর লাগে 
গ্যালাক্সির চারপাশে একবার ঘুরে 


অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছুই ঘূর্ণয়মান | 
তাই বলা চলে পৃথিবী এবং সূর্য থেকে 
শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছুই 
মহাকাশে আছে সবকিছুই ঘুরছে । 
গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণন আর মহাকাশের 
বন্তগুলোর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে 
কুরআনে কি বলা হয়েছে এ সম্পর্কে 
জানার আগ্রহ দেখা যায় অনেকের 
মধ্যেই । তাই এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা যাক । এক দিকে দেখা 
যায় কুরআনে আসমান-জমিনের সৃষ্টি 
সম্পর্কিত যেসব আয়াত এসেছে প্রায় 
সবগুলোতেই মানুষকে চিন্তা করার 
প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । যেমন-_ 
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95015 
নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং 
রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন 
রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে । 
যাঁরা দীড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় 
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা- 
গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির 
বিষয়ে, তোরা বলে,) পরওয়ারদেগার! 
এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি | সকল 
পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি 
দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও ।”১ 


আসতে | এখানে মনে রাখা দরকার 
যে, আমাদের সৌরজগত মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সির একেবারে প্রান্ত দিয়ে ঘুরে 
আসে না। বরং আমাদের সৌরজগত 
মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে 
যতটা দূরে অবস্থিত সেই দূরত্ব দিয়েই 
ঘুরে আসে । একেকটি গ্যালাক্সির 
আয়তন হয় লাখ লাখ আলোকবর্ষ । 
আবার দুটি গ্যালাক্সির মাঝখানে 
দূরত্বও হয় তার চেয়ে বেশি। 
অনেকগুলো গ্যালাক্সি আবার ঘুরে 
আরও বড় একটি এলাকাকে কেন্দ্র 
করে । এটাকে বলা হয় ক্রাস্টার | 


লাগে । আর একারণে খতু পরিবর্তন 
হয়। 


আগস্ট'১৪ 


আবার অনেকগুলো ক্লাস্টার ঘুরে অন্য 
একটি বড় এলাকাকে কেন্দ্র করে। 


অন্য আয়াতে আছে, 
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“নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, 
রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে 
নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য 
কল্যাণ রয়েছে । আর আল্লাহ তাআলা 
আকাশ থেকে যে পানি নাহিল 
করেছেন, তা দ্বারা মৃত জমিনকে 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 
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সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে 
ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব-জন্তু । 
আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং 
মেঘমালার যা তারই হুকুমের অধীনে 
আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ 
নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের 
জন্যে 1 

অন্য আয়াতে আছে, 

এঠিঞঠ ও ৫5৪৭ ৩ 985 
এ এডি ৪ ৫০৪৪৩ ৬৫ 


প%৫ 


গ্রে 2 পপ ০ 5 ৫ 
565৫86৫555585 4১১৩১] এক্স 


অন্য আয়াতে আছে, 
চার্চ চৈ ০48 ৫০ উঠ 2 


2 17» 0 
পার পাপার্ট চিপ তত 


2186055 5515491০৮০0) 
5 ৬৫৮ 


০৩১5) ১১ 


শি সিটি ওর্পন্পির্ট 


পপর 


এবং টা 
নির্ধারিত করেছেন এর 

মনজিলসমূহ, যাতে করে তোমরা 
চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যাও 
হিসাব । আল্লাহ এসব কিছু এমনিতেই 


“তিনিই ভূমগ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন 
এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী 
স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের 
মধ্যে দু" দু'প্রকার সৃষ্টি করে 
রেখেছেন । তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা 
আবৃত করেন । এতে তাদের জন্যে 
নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে ।”* 
অন্য আয়াতে আছে, 

৮৮805 02805 22205 এ প্র 95 
2১ ৩৬৬ 0১3 ৩1৯৮০ 80 


প 57৮5৫ 


[রাখি] 
“তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত 
করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং 


চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তারই বিধানের 
কর্মে নিয়োজিত রয়েছে । নিশ্চয়ই 
এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে 
নিদর্শনাবলি রয়েছে ।* 


এ রকম আরও অনেক আয়াতে দেখা 
যায় যে আল্লাহ তাআলা যেখানেই সৃষ্টি 
সম্পর্কে কথা বলেছেন সেখানেই চিন্তা- 
ভাবনা করার কথা বলেছেন । 
অন্য দিকে নবী করীম (সা.)-কে যখন 
চাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, 
921৯০1৬6955 

“আপনার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে 
নতুন চাদের বিষয়ে 1৫ 


তখন আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দেন 
যে, 


9 5৯৯)৫৫ ৮ 


৪৮০1০১৬৪৮৫৪ 
“এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ 
এবং করার 


সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থ তার সাথে 
তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সেসব 
লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে ।”' 


এখানে চন্দ্র-সূর্যের কথা বলা হয়েছে 
তবে তাদের গঠনপ্রণালী কি রকম, কি 
দিয়ে বানানো হয়েছে, কিভাবে চলাচল 
করে এসব কিছুই বলা হয়নি । আল্লাহ 
তাআলা একদিকে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা 
করতে বলেছেন আবার অন্যদিকে 
সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন । এ থেকে 
বুঝা যায় যে, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করা ততটুকুই জরুরী যতটুকু 
চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ তাআলার 
পরিচয় এবং তার অসীম কুদরত 
সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । এর চেয়ে 
বেশি জরুরি নয়, আবার কেউ আরও 
বেশি চিন্তা-ভাবনা করে সৃষ্টিজগত 
সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাইলে 
সেটা নিষেধও নয় । তাই যেটা জরুরি 
নয় সেটার দিকে কুরআন যায়নি এবং 
কেউ যেতে চাইলে তা নিষেধও 
করেনি । এখানে মনে রাখতে হবে 
বুঝানো হয়েছে । তবে সেটা আবার 
নিষেধও নয় । তাই কেউ বিজ্ঞান 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে সেটা তার 
জন্য ফরজ না হলেও যেহেতু কুরআনে 
তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং 
সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করতে 
উৎসাহিত করা হয়েছে, তাই সে 
সওয়াব পাবে । একারণে অর্থাৎ জরুরি 
নয় বলেই কুরআনে উল্লেখিত প্রশ্নের 


উত্তরে ততটুকুই জবাব দেওয়া হয়েছে 
যতটুকুতে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করে আল্লাহর পরিচয় এবং 
তার অসীম কুদরত সম্পর্কে ধারণা 
পেত পারে । আবার একই কারণে 
কুরআনে বিজ্ঞানের খুঁটি-নাটি নিয়ে 


আলোচনা করা হয়নি । 
নিত্যনতুন গবেষণা আর 


উন্নতযন্ত্রপাতির সাহায্যে সৃষ্টিজগত 
সম্পর্কে মানুষ যা কিছু জানতে পারবে 
তার সাথে কুরআনের কোনও অমিল 
হয়নি এবং হবেও না। আমরা যদি 
দেখি যে, কোনো বিষয়ে মানুষের 
জানার সাথে কুরআনের অমিল দেখা 
যাচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় 
যে, এখানে মানুষের জানাটা এখনো 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যখন মানুষ 
আরও ভালো করে জানবে তখন 
সেটাও কুরআনের সাথে মিলে যাবে । 
আমরা দেখি বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে 
কিছুকিছু বিষয় সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেছে। তার সাথে কুরআনের 
অমিল হয়নি । আর কিছুকিছু থিউরি 
আছে যেগুলো বারবার মত পাল্টাচ্ছে। 
তার সাথে কুরআনের মিল থাকুক বা 
না থাকুক তাতে কিছুই যায় আসে না। 
এইবিষয়গ্তলো যখনই সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে 
কুরআনের সাথে মিলে গেছে । যা সত্য 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তার সাথে 
অন্তত কুরআনের দ্বন্ধ হবে না । আবার 
তা কুরআনে থাকতে হবে তাও জরুরি 
নয় | অর্থাৎ কুরআনে সব কিছু খোঁজে 
পেতে হবে তা জরুরি নয়। কারণ 
আগেই বলেছি যে, কুরআন বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ নয় ৷ তবে যা পাওয়া যাবে তার 
সাথে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাওয়া বিজ্ঞানের অমিল হবে না বা দ্বন্ধ 
হবে না। সেটা নিশ্চিত করেই বলা 
যায় । 

এবার আগের কথায় ফিরে আসা 
যাক | কুরআনের যে আয়াতে বলা 
হয়েছে সূর্য ঘুরছে, 
স্পা এ এ জর 


সস ও ০৪12 
৩১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


“সুর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন 
করে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, 
আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ 1৮ 


এখানে অনেকেই যে ভুলটা করেন 
তাহলো তারা মনে করেন যে, শুধু 
সূর্যই ঘুরছে । তারা মনে করেন এখানে 
সূর্যের ঘুরার কথা বলা হয়েছে। 
পৃথিবীর ঘুরার কথা তো বলা হয়নি। 
এর জবাব হচ্ছে সূর্যের ঘুরার কথা বলা 
হয়েছে ভালো কথা কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে 
না তাও তো বলা হয়নি। তাহলে 
পৃথিবী ঘুরছে না এই বাড়তি কথাটুকু 
যোগ করার দরকার কি? এরপরেই যে 
90552463৩82 
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে 


এখান থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে যে, 
সবাই ঘুরছে । এখানে হয়ত অনেকেই 
বলতে পারেন যে, এখানে চাদ আর 
র কথাই শুধু বলা হয়েছে। 
পৃথিবীর কথা বলা হয়নি ৷ আমার যেটা 
মনে হচ্ছে সেটা হল পৃথিবীর কথা 
প্রসঙ্গক্রমে আসেনি তাই বলা হয়নি । 
যদি আসতো তাহলে সবকিছুই ঘুরছে 
একথাটি বোঝানোর জন্য তখনও $ 
০4৩8 বলা হত । 
সুতরাং পৃথিবী ঘুরছে নাকি সূর্য ঘুরছে 
এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সহজেই 
বলতে পারি যে, সবই ঘুরছে । 
84৫ 2894 
“নিপুণতম সুষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় 1৯ 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


১ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:৯০-৯১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৬৪ 

* আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:৩ 

* আল-কুরআন, সরা আান-নাহল, ১৬:১২ 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 

* আল-কুরআন, সর7 ইউনুস, ১০:৫ 

” আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৮ 

৯ আল-কুরআন, সর? ইয়াসীন, ৩৬:৪০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-মুমিনুন, ২৩:১৪ 


আগস্ট'১৪ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সনদ ৬ সালের খা হতে যতো 


00010 


10019, 08105101, 
3100191, 09] 


[২০5905 08106791090 


1101370 10750 


হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে (38 04. এ, 


01091 121), [20, 1100 


নগদ ট ক প্রদান করতে হবে ] 0811, 4১010401919], 


৩0০. 4518] 6901)0195. 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
80109921) &4400001) 000011193, 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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মাদরাসা ছাত্রদের জন্য সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ 


* যারা মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী, 
প্রতি বছর মে/জুন/জুলাই মাসে দৈনিক ইনকিলাবে চোখ 
রাখুন । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় | সেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ জন 
নির্বাচিত করা হয় | গত বছরের নির্বাচিতরা চলে গেছেন 
এবছরের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই । 

* সবচেয়ে বড় কথা বিদেশে পড়তে যাওযা নিতান্তই 
ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল | তাই আপনার দেশের লেখা-পড়া 
কিংবা অন্যান্য কাজ-কর্ম অবশ্যই চালু রাখুন । কারও কারও 
ক্ষেত্রে চার/পাঁচ বছর পরেও কবুল হয়েছে এমন জানা যায় 


* রিয়াদের জামিআতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ আল- 
ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত সৌদির আর কোনো 
বিশ্ববিদ্যালয় কাগ জ কিংবা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এখন আর 
আবেদন ফরম গ্রহণ করে না। 

* মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের যে কোনো সময়ে আবেদন 
করা গেলেও, রামাযানের ভেতরে কিংবা অন্ততপক্ষে 
কুরবানীর আগে আবেদন করলে পরের বছর কবুল হওয়ার 


৬ সৌদির সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত রামাযানের 
শেষের দিকে কবুল হওযা ছাত্রদের তালিকা প্রকাশ করে 
থাকে (জুলাই-আগস্ট, দেরি হওযা বিচিত্র নয়) । 

* উম্মুল কুরা ও কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের একটি 
নির্ধারিত সময়ে (যা এক মাস থেকে দুই মাস পর্যন্ত খোলা 
থাকে) অনলাইনে আবেদন করতে হয় । তবে এর জন্য 
নির্ধারিত কোনো সময় বলা যায় না। উম্মুল কুরাতে কয়েক 
মাস আগে আগামী বছরের জন্য আবেদন ফরম গ্রহণ করা 
হয়েছে । কিং সউদে এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি । 
* কাগজ-পত্র জমাদানের ক্ষেত্রে সৌদির সব বিশ্ববিদ্যালয় 
অনেকটা একই কাগজ-পত্র গ্রহণ করে থাকে । 
* আবেদন করার ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষান্ত না 


তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে বেশি বেশি দুআ করুন 
আল্লাহ আমাদের কবুল করুন । 


ধলা কবিতায় ইসলামি দাওয়াত" 
বিষয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ 
মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, পিতা মারহুম মাওলানা মুহাম্মদ 


ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি 
ত্যান্ড ইসলামিক 
স্টাডিজের আল-হাদীস 
আ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ হতে বিভাগীয় 
প্রফেসর ড. আ. খ. ম. 
ওয়ালী উল্লাহর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি 
অর্জন করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩ তম ত্যাকাডেমিক 
কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে বিগত ২২২ তম সিন্ডিকেট সভায় 
এই ডিগ্রি অনুমোদন করা হয়। মুহাম্মদ ইসমাইল 
হোসেনের পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) 
শিরোনাম ছিল “বাংলা কবিতায় ইসলামী দাওয়াত: একটি 
বিশ্লেষণ (১৮৭৩-১৯৪৭)। থিসিসটি সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় 
উপস্থাপন করা হয়। এর আরবি শিরোনাম ছিল: “আদ- 
দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিশ শি'রিল বাঙ্গালি (১৮৭৩- 
১৯৪৭) ।' 

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সৌদি আরবের কিং সউদ 


থেকে যত বেশি সম্ভব তত বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন 
করা যেতে পারে । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টম্যান্ট অব সিলেবাস ত্যান্ড টিচিং 
মেথোডোলজির ফিল্ড অব ত্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ত্যান্ড ইটস 


* যারা কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন 


লিটারেচার হতে লিসান্স শেষ করে বাংলাদেশের প্রথম 


করতে চান, তারা কিছুদিন পরপর নিচের লিংকটি চেক 
করুন । বর্তমানে এটি বন্ধ রয়েছে। সতর্ক থাকুন । 
যেকোনো সময়ে চালু হয়ে আবার মাস/দেড় মাস পরে বন্ধ 
হয়ে যাবে । ছাত্ররা তো দূরের কথা, স্বয়ং শিক্ষকরাও বলতে 
পারবেন না ঠিক কখন আবেদন করা যাবে । তাই নিয়মিত 
এই লিংকটি দেখুন: 


81190101551010.150..900.8/951906/811)011)9-1)000 
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বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসান থেকে স্নাতকোত্তর 
ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ২০০০ সালের জানুয়ারি 
থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ত্যান্ড 
ইসলামিক স্টাডিজে অধ্যাপনা শুরু করেন | তিনি বিভাগীয় 
চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তা ছাড়া 
ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক সংস্কারের সম্পাদনাসহ তিনি বিভিন্ন 
সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছেন । 


ই. আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ব্যাপকহারে কমলেও 
অন্যান্য ধর্মের 


জানা গেছে । দেশটির আদমশুমারিতে দেখা গেছে, ২০০৬ 
সালের আদমশুমারির পর থেকে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা 
শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে। অন্যদিকে খিস্টানধর্মের 
অনুসারীর সংখ্যা ১৯৭৬ সালের পর থেকে গত ৩৫ বছরে 
কমে শতকরা ৬১ ভাগে দীড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬ 
সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র 8৪ হাজার ৭১ জন । 
কিন্তু এখন দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৬ হাজার 
২৯১ জন । অর্থাৎ তখন থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে 
মুসলমানের সংখ্যা দশগুণ বেড়েছে । মুসলমানরা এখন 
অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ দশমিক ২ ভাগ । 
গত ৫ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ । 
অমুসলিমদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমছে। 
অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ বা প্রায় ৪৮ লাখ 
নাগরিক বলছেন, তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না। 
এদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক বা সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী কথিত 
মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি । 

২০০৬ সালের পর থেকে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এমন 
নাগরিকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৯ ভাগ । ২০০৬ 
সালে অস্ট্রেলিয়ার শতকরা ১৮ ভাগ নাগরিক (৩৭ লাখ) 
বলেছিলেন, তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না । আসলে 
বহু বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমে 
আসছে । কমে আসছে খরিস্টানের সংখ্যাও । ১৯১১ সালে 
দেশটির শতকরা ৯৬ ভাগ নাগরিক ছিলেন খিস্টান । ১৯৭৬ 
সালে এ হার ছিল শতকরা ৮৯ ভাগ । ৩৫ বছর পর এখন 
দেশটিতে এ হার ৬১ শতাংশ । অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার 
নারীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা বেশি । 
দেশটির ধর্মগ্ুলোর মধ্যে ক্যাথলিক খরিস্টধর্ম অনুসারীর 
সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । ৫৪ লাখ অস্ট্রেলীয় এ ধর্মমতে 
বিশ্বাস করেন। গত জরিপের তুলনায় তাদের সংখ্যা 
বেড়েছে ৬.১ শতাংশ হারে । ৩৭ লাখ অস্ট্রেলীয় 
্যাঙ্গলিকান বা চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুসারী | এ সংখ্যা 
ধর্মে অবিশ্বাসী অস্ট্রেলীয়দের সংখ্যার চেয়েও কম । সূত্র: 
আল-জাজিরা 
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ভারতীয় অভিনেত্রী মনিকার ইসলাম গ্রহণ 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী মনিকা । 
৩০ মে তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন । ইসলাম 
গ্রহণের পর তিনি নিজের 
নাম রেখেছেন এমজি 
রহিমা তামিল চলচ্চিত্রে 
শিশু শিল্পী হিসেবে তিনি 
অভিনয় শুরু করেন । এ 
পর্যস্ত ৭০টিরও বেশি 
ছবিতে কাজ করেছেন তিনি । তেলেগু, মালায়লাম ও 
কান্নাডা ছবিতের তিনি পরিচিত মুখ ।এক প্রেস কনফারেন্সে 
২৬ বছর বয়সী এ অভিনেত্রী বলেন, “আমি টাকা বা প্রেমের 
জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি | ইসলামের নিয়মকানুন ও 
রীতিনীতি পছন্দ হওয়ায় আমি এ ধর্ম গ্রহণ করেছি ।” প্রেস 
কনফারন্সে মনকা আরও জানান তিনি আর চলচ্চিত্রে 
অভিনয় করবেন না । এখন থেকে ইসলামী শরীয়তরে বিধি 
বিধান প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবেন | 


মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন 


বন্ধ করুন : দালাইলামা 

মিয়ানমার ও শ্রীলংকায় মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ 
করার আহ্বান জানলেন তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা 
দালাইলামা | সম্প্রতি জনুদিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ভক্তদের সামনে 
তিনি একথা বলেন 
দালাইলামা বলেন, 
গৌতম বুদ্ধ ভালোবাসা ও 
সহানুভূতির কথা শিক্ষা 
দিয়েছেন । তিনি বেঁচে 
থাকলে মুসলিমদের রক্ষার 
জন্য এগিয়ে আসতেন । তাদের পাশে দীড়াতেন । কিন্তু 
তার ধর্মের অনুসারীরা তার সে দীক্ষা ভুলে নিরীহ 
মুসলিমদের উপরে নৃশংস নিপীড়ন চালাচ্ছে । তিনি আরও 
বলেন, দুই দেশেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন 
চলছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুটি দেশের 
বৌদ্ধদেরকেই বলি, গৌতম বুদ্ধের অবয়বখানি কল্পনায় অন্ত 
ত একবারের জন্য আনুন | দেখবেন, শান্তি ফিরে আসবে । 

প্রসঙ্গত, ১৯৫৯ সালে চীনের বিরুদ্ধে গণজাগরণের প্রচেষ্টা 
চালান দালাইলামা । কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি 
তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতের বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ লাদাখ 
এলাকায় চলে আসেন । সেখানেই বসবাস করছেন । সূত্র: দি 
ডন 


সংকলন ও সম্পাদনা; মবহাম্মদ আবু তারিক 
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জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম শুরু 
৬ জুলাই'১৪ _ ৮ শাওয়াল'৩৫ আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম 


শুরু হবে | জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ হতে উক্ত তারিখের পূর্বে 


চলে আসার জন্য ভর্তিচ্ছুকদের প্রতি আহ্বান জানানো 
হয়েছে । ভর্তি শুরুর এক সপ্তাহর মধ্যেই নতুন শিক্ষাবর্ষের 
পড়া-লেখা আরম্ভ হবে । 


ইত্তেহাদুল মাদারিস বোর্ড ও জামিয়ার 
বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 


১৪ জুলাই'১৪ _ ১৫ রামাযান*৩৫ আশ্ত্রমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ 
থেকে বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি 
জামায়াতে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । জামায়াতগুলো হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ (রেওয়ায়াত), দাওরায়ে 
হাদীস, দুয়াম/কামেলাইন, চাহারুম, শাশুম ও হাশ্তুম 
প্রত্যেক জামাতে যারা ১ম হয়েছেন: দাওরায়ে হাদীস: 
দুয়াম/কামেলাইন: সরওয়ার কামাল, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া । চাহারুম: আয়াতুল্লাহ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও 
মুহাম্মদ কাযেম হায়দার, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া 
শাশুম: শহিদুল ইসলাম, মাদ্রাসা আশরফুল উলুম 
ধলিরছড়া । হাশ্তুম: মুহাম্মদ শোয়াইব, জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া ও 
সাজ্জাদ হোসাইন, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া | তাজবীদ 
(হাফ্স): মুহাম্মদ ইসমাইল, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
তাজবীদ (রেওয়ারাত): মুঈনুদ্দীন, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া । বোর্ডের পক্ষ হতে প্রত্যেক জামায়াতে মারকায 
(উচ্চ মার্ক)প্রাপ্তদের পুরক্কার ও সনদ প্রদান করা হয় 
একই দিন জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত 
হয়েছে। 


আগস্ট'১৪ 


মুসলমানদের মুক্তি কামনায় বিশেষ দুআ ও মুনাজাত 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে জামিয়ার প্রধান মুফতী আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ, শারেহুল হাদীস আল্লামা রফিক 
আহমদ ও মাওলানা হাফেয ফোরকান প্রমুখ উপস্থিত 


্ ছিলেন । 


এর 

কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 
জামিয়ার কেরাত বিভাগে মাসব্যাপী কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স 
১ রামাযান'৩৫ শুরু হয়ে ২০ রামাযান সমাপ্ত হয় । প্রশিক্ষণ 
প্রদান করেন জামিয়ার সিনিয়র কারী মাওলানা কারী 
আহমদুল হক ও মাওলানা কারী নবী হোসাইন । প্রশিক্ষণে 
প্রায় একশত ছাত্র অংশগ্রহণ করে। কোর্স শেষে 
প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং সনদ প্রদান 
করা হয়। 


ডুবুরি বূগের শুভ উদ্বোধন 

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক ফারিগীন ও তরুণ 
ওলামায়ে কেরামের উদ্যোগে ১৭ জুলাই'১৪ চট্টগ্রাম জেলা 
পরিষদ কার্যালয়ে স্টারলিট ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ডুবুরি 
বরূগের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে অনুষ্ঠানের সভাপতি আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 
স্টারলিট ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতী 
হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.) ব্লগ সাইট উদ্বোধন করেন । 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, 
প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ | বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, হাফেজ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা 
আবিদুর রহমান তালুকদার, মাওলানা সোহাইল সালেহ, 
মাওলানা আবু তাহের আরবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
অতিথিবৃন্দ বলেন, বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানে মিডিয়ায় 
আলেমদের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে । ব্লগ ও ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে যেকোন মাসআলার সমাধান তারা দিয়ে যাচ্ছে 
স্টারলিট ফাউন্ডেশনের যুগোপযোগী এ উদ্যোগকে তারা 
স্বাগত জানান | ডুবুরি ব্লগের মাধ্যমে আমাদের এ অভাব 
পূরণ হবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন । ফাউন্ডেশনের 
পক্ষ থেকে বলা হয়, শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে 
ডুবুরি ব্লগ পরিচালিত হবে । তারা এ কাজে বিশেষ করে 
আলিমদের সহায়তা কামনা করেন । আগ্রহীগণ নিয় 
ঠিকানায় ভিজিট করুন: ৮/৮/ঘ/-0010071010995.001 । 


তথ সর * রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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স্ক 
হা লিও ৮ ২ লী 
৯০১8তি হক সলিল হল ]| | 1০ 


গাজায় গণহত্যা এব 
বৃহত্তর ইপবাইল নির্মাণের গর স্ন্টে্ 


“চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়" 
জাতীয় কবির অর্থকষ্ট্রের দিনগুলো 


হাদীস জালকরণ ইসলামদ্রোহ্রী অপতৎপরতা 


খা্তীবে জাযম মাগ্লানা ছিচ্ছিক আহমদ রহ.) 


শায়খ নাসিরষ্র্মীন আল-ম্রালবাদী সম্পর্কে আরব্হিশের 
ৃ পথ্যাত হাদীমবিশারদ আন্থামা শায়খ 
শয়াইব আল-আরনাট্িত (রহ.)-এর প্রামাণা মন্ধন্য 


জিন ও 


৯১১৪৩৬ এ ১০৯ এ ৯০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সণির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ সোর্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 
100101001596011990(6)2711811.00177 
0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-(8%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধ 
__ ফরহাদ মজহার 

বৃহত্তর ইসরাইল নির্মাণের গ্রান্ড স্ট্রাটেজি 
__ ফিরোজ মাহবুব কামাল 

জাতীয় কবির অর্থকষ্টের দিনগুলো 

__ ড. গুলশান আরা 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 

__ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির আবদুল্লাহ 
ধর্ম-দর্শন 

হাদীস জালকরণ: ইসলামদ্ৰোহী অপতৎপরতা 
___ মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ 
মহাজীবন 

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
_ প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 

মওলানা রূমীর উপদেশ 

___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

আন্তর্জাতিক 
পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ... 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


নিয়মিত বিভাগ 
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কবিতা [ ৪৪ । গ্রন্থ-পর্যালোচনা [| ৪৫। 
আল-জামিয়ার রাত-দিন [ ৪৭ । 


উৎখাতের জন্য তাহরিকে ইনসাফ 


রন " 
পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারকে অভিযোগটি জোরালো হতো । প্রধানমন্ত্রী মিয়া নওয়াজ 


পাকিস্তানের 
ততে শকুনের থাবা 


শরীফ হাইকোর্টের ৩জন বিচারপতির নেতৃত্বে কারচুপির 


পার্টির নেতা ইমরান খান ও আওয়ামী তাহরিকের সভাপতি 


তদন্তের প্রস্তাব দিলে ইমরান-কাদেরী তাও প্রত্যাখ্যান 


ড. তাহির উল কাদেরী রাজপথে আন্দোলন নেমেছেন । 


করেন | আন্দোলনকারীরা সরকারের সাথে সংলাপ করলেও 


২০/৩০ হাজার সমর্থক নিয়ে তারা এখন ইসলামাবাদের 


দৃশ্যমান কোন ফল দেখা যায়নি । আমাদের বিচেনায় 


রেড জোনে ঢুকে দাবী আদায়ে 'ধর্না' দিচ্ছেন । তাদের মূল 


দাবী (ক) নওয়াজ শরীফের পদত্যাগ (খ) মধ্যবতাঁ জাতীয় 
নির্বাচন এবং (গ) নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন । মিয়া নওয়াজ 
শরীফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন অবস্থাতেই 
পদত্যাগ করবেন না। ইতোমধ্যে তাহরিকে ইনসাফ পার্টির 
৩৪জন সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা 
দেন। পিপলস পার্টির কো চেয়ারম্যান আসিফ আলী 
জারদারী সাংবিধানিক ধারবাহিকতার স্বার্থে নওয়াজ 
শরীফের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করায় ইমরান-কাদেরী বেশ 
কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন । 

বিচার্য বিষয় হলো যে, নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় এসেছেন 
নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্বীবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন 
করে। তিনি তো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে নির্বাচন 
করেননি । ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করলে হয়তো কারচুপির 


সেন্টেম্বর”১৪ 


নির্বাচনের ১৪মাস পর কারচুপির অভিযোগ তুলে সরকারকে 
পদত্যাগে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও 
সংবিধান পরিপন্থী । 
এমনিতে অর্থনৈতিক মন্দাভাব, জঙ্গি 
তৎপরতা, বিদ্যুতের অব্যাহত ঘাটতি, 
মার্কিন দ্রোণ হামলা ও বেকারত্ব 
পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিয়েছে । এর উপর 
যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রলঘিত হয় তা 
হলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, জাতীয় 
সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা হুমকির মুখে 
পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। বিদেশী 
সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী এ আন্দোলনের 
পেছনে সেনাবাহিনীর কতিপয় জেনারেলের 
সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তারাই নেপথ্যে 
কলকাঠি নাড়ছেন | জেনারেলরা নওয়াজ 
শরীফের উপর চাপ সৃষ্টি করে প্রতিরক্ষা ও 
৯. বিদেশ নীতিতে তাদের হহস্তক্ষেপ' 
লি ৯ পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী । সুযোগ পেলে 
| রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা বাগে নিতে তারা পিছপা 
না। ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, 


হবেন 
জিয়াউল হক ও পারভেজ মোশাররফ বন্দুকের নল দেখিয়ে 


ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ায় জেনারেলদের মনে 
উচ্চাভিলাষের জন্ম হয়। বর্তমানে গোলা পানিতে মাছ 
শিকার করতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা অধিকতর তৎপর । 
পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে শকুনের আনাগোনা দেখা 
যাচ্ছে । পারমাণবিক ক্ষমতাধর পাকিস্তানে সাংবিধানিক 
ধারাবাহিকতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ উপমহাদেশে 
ক্ষমতার ভারসাম্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য 
অপরিহার্য । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


0 আত্তান্তহীদ ২ 
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অবরুদ্ধ গাজায় সেটেলার অবৈধ 
ইসরাইলের যুদ্ধ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং 


ইহুদী জাতীয়তাবাদের কথা বলে 


যথার্থ এবং বৈধ 
ফরহাদ মজহার 


কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। 


অন্যদের ভূ-খণ্ড দখল করে সেখানকার 


হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধ আন্ত 


অধিবাসীদের উৎখাত করে থাকে । 


সেখানে হামাস যে প্রতিরোধ সংগ্রাম 
করছে সুড়ঙ্গ করে, গর্তকরে নানা 


জ্জাতিকভাবে যথার্থ এবং বৈধ । ফলে 
জায়নিস্ট স্টেট ইসরাইলের টিকে 


আর সেভাবেই ইসরাইল ফিলিস্তিনের 


প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমি বলব 


ভূ-খণ্ড দখল করে নিয়েছে। ফলে 


নির্যাতিত জনগণের এ ধরণের সংগ্রাম 


থাকার কোনো বৈধ নৈতিক,সাংস্কৃতিক 
এবং এতিহাসিক কারণ নেই । হামাস 
যেভাবে কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রাম 


স্বভাবতই তাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের 
মানুষ লড়ছে, এছাড়া তাদের সামনে 


করা মানবেতিহাসে একটা অসামান্য 
উদাহরণ | 


বিকল্প কোনো পথ নেই। তাদের 


করছে-সুড়ঙ্গ করে, গর্তকরে নানা 


ফলে বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ 


নিজস্ব ভূমি থেকে যে তাদের উৎখাত 


করেছে, আমরা যারা লড়াই করেছি 


প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে; আমি বলব 
নির্যাতিত জনগণের এ ধরণের সংগ্রাম 


করা হয়েছে ও অবিচার করা হয়েছে 


তাদের এটা মনে রাখা দরকার 


তার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে। 


করা মানব ইতিহাসে একটা অসামান্য 
উদাহরণ | 

অবরুদ্ধ গাজার নিরীহ নারী ও 
শিশুদেরকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হচ্ছে তার বিরুদ্ধে হামাস যে প্রতিরোধ 


গাজাবাসীরা যখন এ ধরণের সংগ্রাম 


কিভাবে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার 
মানুষেরা বহুবিধ বাধার পরও; প্রচণ্ড 


করছে তখন আমাদের মধ্যে অনেক 
ধরণের প্রিজুডিস কাজ করে । 


একটা প্রিজুডিস হচ্ছে মুসলমানদের 
সম্পর্কে । দ্বিতীয় প্রিজুডিস হচ্ছে, যে 


গড়ে তুলেছে এ বিষয়ে ফিলিস্তিনের 


কোনো ধরণের মজলুম যখন লড়াই 


এবং হামাসের পক্ষে কলম তুলে ধরার 


করে তখন তারা এটাকে নিন্দা করার 


ব্যাপারটি শুধু মমত্ববোধের বিষয় নয়, 
তবে নিঃসন্দেহে একটা নির্যাতিত 
জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের মমত্ববোধ 
থাকতেই হবে । এছাড়া হামাস যে 
প্রতিরোধ আন্দোলন করছে জায়ানবাদি 


*সেটেলার কলোনিয়ালিজম'-এর 


জন্য শান্তির কথা এবং অহিংসবাদের 

কথা বলা শুরু করে । ফলে এখানে 
একটা বিরাট সমস্যা তৈরি করে । সেই 
বাধাগুলোর বিরুদ্ধে এর যে নৈতিকতা- 
যে নৈতিকতার জায়গায় দাড়িয়ে লড়াই 
আসাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে 


বিরুদ্ধে । সেটেলার কলোনিয়ালিজম' 


করি । আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা 


এটা আসলে একটি বিশেষ ধরণের 
“কলোনিয়ালিজম* সাঘ্াজ্যবাদী যুগে 
আমরা দেখছি । 


অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও এই কারণে যে- 
গাজা আক্ষরিক অর্থে একটি 
কারাগার । এখানকার জনগণের 


রকম সীমাবদ্ধতা সত্বেও যুদ্ধ করছে। 
ফলে তাদের বিষয়টি সামনে আনা 
একান্ত দরকার । আপনারা খেয়াল 
করে থাকবেন আমার লেখার মধ্যে 
একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সেটি 
করা | জায়ানবাদ একটি 
জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ৷ জায়নিস্টরা 
ইনুদিধর্মাবলম্বী হিসেবে অতি ধার্মিক 
কেউই নয় | জায়নিস্টদের অধিকাংশই 
সত্যিকারার্থে নাস্তিক | কিন্তু তারা 
ইনুদিবাদ বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে 
ব্যবহার করছে মূলত একটা “সেটেলার 
কলোনিয়ালিজম' স্থাপনের জন্য । 

ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে 
অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে তার 
সমাধান হিসেবে ইউরোপের বাইরে 
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স।ম।কা।লী।ন 
ফিলিস্তিনীদের ভূ-খণ্ড দখল করে 


থেকে, রাজনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক 


সেখানে “সেটেলার কলোনিয়ালিজম' 


দিক থেকে অসম সংগ্রাম । 


স্থাপন করা। আর সেটেলার 
কলোনিয়ালিজম কিন্তু প্রথাগত 
কলোনিয়ালিজম অপেক্ষা চরিত্রগত 
দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 


ংলাদেশের মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধ করে 


বিশ্বযুদ্ধে এলায়েড (৪11190 101০9) 
ফোর্সকে সমর্থন করেছে । ফলে এটা 
একটা আন্তর্জাতিক বৈধ নীতি যার 


দেশটাকে স্বাধীন করেছে তাদেরকে 


ভিত্তিতে হামাস যুদ্ধ করছে। হামাসের 


হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধের এ বিষয়টি 
মনে করিয়ে দেয়া দরকার । 


উপনিবেশিক ইংরেজ আমলকে খেয়াল 
করলে দেখতে পাবেন উপনিবেশিক 
শক্তি বাইরে থেকে আমাদেরকে শোষণ 


যখনই কোনো লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে 
তখন মুসলিম বনাম ইহুদি এই দুয়ের 
মধ্যে রিডিউস করে ফেলা হয়। 


করেছে, শাসন ও লুগ্ঠন করেছে । তারা 
নানাভাবে আমাদেরকে নির্যাতন 
করেছে । কিন্তু তারা এদেশে এসে 
বসতি স্থাপন করে কাউকে উৎখাত 
করেনি । সেটেলার কলোনিয়ালিজমের 


ইহুদিদের নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য 
নেই । ইনুদিরা হযরত মুসা (আ.)-এর 
অনুসারী । ইহুদি এবং জায়নিজম 


গুলতি ছোড়া থেকে শুরু করে সব 
কিছুই আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে 
পড়ে । এখানে ইসরাইলের নিরাপত্তা 
মোটেও বিঘ্নিত হচ্ছে না । ইসরাইল যে 
কথা বলছে সেটা তাদের (9০17 
09159) এর জন্য । তবে এখানে 
তাদের 5916 065৪-এর কিছু 
নেই । যদি 9০17 0০০9০-এর কথা 


সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ । এ দুয়ের 


বলতে হয় তবে ইসরাইলের চেয়ে 


মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই ৷ বহু ইহুদি 


অত্যন্ত ভালো উদাহরণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং আক্ট্রেলিয়া । 


আছে যারা জায়ানিজমের বিরুদ্ধে । 


অর্থাথ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া 
মহাদেশের সাদা মানুষেরা সেখানে 


থিষ্কেল স্টাইন। তারা সুস্পষ্টভাবে 


বহুণগ্ুণ 5916 056175০-এর অধিকার 
রয়েছে অবরুদ্ধ গাজার মজলুম 
জনগণের । ফলে আন্তর্জাতিক 
আইনেও হামাসের প্রতিরোধ সংগ্রাম 


জায়ানিজমের বিরুদ্ধে । অন্যদিকে 


গিয়ে সেটেল করেছে এবং সেখানকার 


বৈধ । 


জায়ানিজমের পক্ষে যারা তাদের 


স্থানীয় অধিবাসীদের তারা উৎখাত 
করেছে । আর তাদের অত্যাচারে 
বহুজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু 
জনগোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং 


অবরুদ্ধ গাজার নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে 


অধিকাংশই ইহুদি নয়। যুক্তরাষ্ট্রের 


ইসরাইলের যুদ্ধ সম্পূর্ণ অবৈধ । যে 


যাদেরকে আমরা রিডেমটান 
স্টিশিয়েন” বলি । তারা ইহুদি না হওয়া 
সত্বেও ইহুদিবাদের পক্ষে দীড়িয়েছে। 


যারা জীবিত আছে তাদেরকে 


ফলে আমি আবারও বলছি ইহুদি এবং 


সেটেলার কলোনিয়ালিস্টরা রিজার্ভ 
করে রেখে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বা 


আটলান্টিক চার্টারের ভিত্তিতে 
পরবর্তীকালে জাতিসংঘ সৃষ্টি হয়েছে। 
সুতরাং আন্তর্জাতিক দিক থেকেও 
ইসরাইলের কাজটি সম্পূর্ণ অবৈধ । 


জায়ানিজমের মধ্যে যেমন সম্পর্ক 
নেই। ইসলাম ইহুদি ধর্ম নিয়েও 


অস্ট্রেলিয়াতে গেলে দেখতে পাবেন 
সেখানকার আদিবাসী যারা তাদের 
রিজার্ভ করে রেখেছে । 


কোনো কথা বলে না। এখানে অবরুদ্ধ 


ফলে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইল একটি 
জায়নিস্ট স্টেট, সেটেলার স্টেট- ফলে 
এই স্টেটটির কোনো লিগ্যাল ভিত্তি 


গাজায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
জায়ানিজমের লড়াই চলছে । এ 


আন্তর্জাতিক আইনে নেই | ফলে এই 
অবৈধ রাষ্ট্রকে রাখার পক্ষে যে যুক্তি 


আজকে রেড ইন্ডিয়ানদের কথা বলুন 
বা আফ্রিকার কিছু অধিবাসীদের কথা 
বলুন- তারা কিন্তু সেখানে নেই । 


লড়াইয়ে নির্যাতিত মজলুম মানুষের যে 


দেয়া হয় সেটা কোনো আন্তর্জাতিক 


পরিচয় তাদেরকে একত্রিত করে, যে 
পরিচয়ে তারা এক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে 


সেখানে যারা আছে তারা সকলেই 
বিদেশি । বাইরে থেকে এসে তারা 


শামিল হতে পারে সেই জায়গা থেকে 
আমি হামাসের লড়াইকে বিবেচনা 


মহাদেশ দখল করে নিয়েছে । এটাই 


আইনের পক্ষ থেকে দেয়া হয় না। 
এটি একান্তই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত | সাম্রাজ্যবাদের শক্তি 


করি। আমি পতাকার রং দেখে 


সেটেলার কলোনিয়ালিজমের অত্যন্ত 
ভয়াবহ এবং নির্মম দিক | অবরুদ্ধ 
গাজাতে যখন হামাস লড়াই করছে 


মজলুমের লড়াইকে সমর্থন করি না। 
যে প্রেক্ষাপটে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছে তা মোটেও বৈধ এবং ন্যায্য 


তখন তারা আমাদেরকে মনে করিয়ে 
দিচ্ছে দীর্ঘ মানব ইতিহাসে সেটেলার 
কলোনিয়ালিস্টরা কিভাবে জায়গা 


ছিল না। রুজভেল্ট এবং চার্টিলের 
মধ্যে যে আটলান্টিক চার্টার সই 


ইহুদিদের চায় না তাই তারা ইহুদিদের 
এখানে পাঠিয়ে ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং এবং সামরিক শক্তির 
ক্ষমতাবলেই তারা ইসরাইলকে 
টিকিয়ে রেখেছে । জায়নিস্ট স্টেট 
ইসরাইলের টিকে থাকার কোনো বৈধ 


হয়েছিল সেখানে যেকোনো জনগোষ্ঠীর 


নৈতিক,সাংস্কতিক এবং এঁতিহাসিক 


দখল করেছে! তারা কিভাবে বিভিন্ন 


আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি 


সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে । আর 
সেদিক থেকে হামাসের এই সংগ্রাম 


স্বীকৃত। শুধুতাই নয় সেখানে 
উপনিবেশিকরণকে নিষিদ্ধ করা 


এতিহাসিকভাবে, নৈতিকতার দিক 


কোনো কারণ নেই। 
হামাস হচ্ছে ফিলিস্তিনের নির্বাচিত 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ফিলিস্তিনের 


হয়েছে । যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় 


জনগণ ভোট দিয়ে হামাসকে 
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পার্লামেন্টে এনেছে । যদি বৈধতার প্রশ্ন 


করছে কিন্তু ইহুদিবাদী ইসরাইল কিংবা 


আমরা একটা রিফ্লেকশন দেখতে পাই 


ওঠে তাহালে রাজনৈতিক কর্তৃত্‌ 
আকারে হামাস সিদ্ধান্ত নিতে পারে । 
এখন ফিলিস্তিন জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে 
তারা হামাসের অধীনে থাকবেন না কি 
ফাতাহ'র অধীনে থাকবেন । ফিলিস্তি 
নের জনগণ তাদের স্বার্থ, সার্বভৌমত্, 
সেটেলার কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের প্রশ্নে কোন সংগঠন 
সত্যিকার নেতৃত্ব দিতে পারবে সে 
সিদ্ধান্ত নেয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার 
ফিলিস্তিনিদের 


মূলত 'অসলো” চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে 
টু স্টেট" থিওরির প্রস্তাব করা হয়েছে 
তাতে স্পষ্ট এ বিষয়টি বোঝা গেছে 
যে ফিলিস্তিনি জনগণ তা মেনে নেয় 
নি। কারণ জায়নিস্ট স্টেটকে মেনে 
নেয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই । 
শা ফিলিস্তিনিরা তাদের সবকিছু 
ভুলে গিয়েও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে, 
প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার 
শর্ত (যার আন্তর্জাতিক আইনের এবং 
নৈতিকতার বৈধতা না থাকার সত্তেও) 
রা মেনে নেয়ার পরও 
ইসরাইলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা 
ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের নিজের ভূমি 
থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। শুধু 
তাড়িয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হতে চায়। 
অবরুদ্ধ গাজায় বর্বর 
হামলা থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা 
ফিলিস্তিনিদের; আরবদের হত্যা করতে 
চায় । 
ইসরাইল থেকে প্রকাশিত হারেতজ 
পত্রিকায় জিপি লিভনি পরিস্কারভাবে 
বলেছেন, ইসরাইলের নীতি হচ্ছে 
আরবদের হত্যা করা । ফলে সেই 
নীতির ভিত্তিতে অন্যকোনো আলোচনা 
তো অর্থহীন। ফলে ফিলিস্তিনের 
জনগণ স্বভাবত সেই সংগঠনকে 
সমর্থন করবে যে সংগঠন তাদের 
জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
জন্য লড়বে । কারণ লড়াই ছাড়া 
র সামনে ইসরাইল 
অন্যকোনো পথ খোলা রাখেনি । 
ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ 


বিশ্বের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলো 
তাতে কর্ণপাত করছে না। যুগ যুগ 
ধরে চলে আসছে এই বর্বরতা । তো 
ইসরাইলের আগ্বাসন বন্ধের জন্য 


ইমপেরিলিজমের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত । 
আমরা যে ক্লাসিক্যাল জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন বলে থাকি সেটা অনেক বড় 
আন্দোলন বা লড়াই । এ বিষয়টি খুব 
লম্বা সংগ্রামের ব্যাপার | কিন্তু এটি 


যেখান থেকে কঠিন আকার ধারণ 
করেছে সেটি হচ্ছে মিডিয়া এবং 
তথাকথিত যারা নিজেদেরকে 


ইসলামকে বর্বর ধর্ম আকারে প্রচারের 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। 
এটা এমনভাবে গেঁড়ে বসেছে যে 
মুসলমানরা যে একটা আন্তর্জাতিক 
এক্য গড়ে তুলবে সেটি সম্ভব হচ্ছে 
না। জায়ানবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের মধ্যে সেই আন্তর্জাতিক 
এক্য গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে । 
তাছাড়া ওয়ার এ্যান্ড টেররের কারণে 
আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে । 
মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর একচ্ছত্র 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 

দেশগুলো নিজেরা এক্যবদ্ধ হয়েছে । 
ফলে পথটি অনেক কঠিন বলে আমি 
মনে করি | তবে এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে 
এবং অস্ট্রেলিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে । 
তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার অত্যন্ত 
গোড়ার দিকের যে অন্যায় গলদগ্ডলো 
রয়ে গেছে তাদের সেই নোংরামী এবং 
রক্তাক্ত বর্বরতার ইতিহাস আজ সামনে 
উঠে আসছে। 

সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ হচ্ছে প্রতিটি রাষ্ট্রের 
একটা লজিক আছে । বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
্বার্থাথেষী শ্রেণীর যারা ক্ষমতায় আছে 
তাদের কারণেও অনেকগুলো দ্বন্দ 
তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে । আর সেই 
দ্বন্দের মধ্যে রয়েছে ইরান বনাম 


অবরুদ্ধ গাজার হামাস এবং 
লেবাননের হিজবুল্লাহর ব্যাপারে 
ইরানের যে পরিমাণ সুৃষ্টি রয়েছে 
সুন্িপ্রধান আরব রাষ্ট্রগুলো সেভাবে 
দেখছে না। তবে এ বিষয়টির সমাধান 
আরব এবং ইরানের করা উচিত | তবে 
বাইরে থেকে বলে হঠাৎ করে এর 
সমাধান একদিনে হয়ে যাবে এমন 


রাষ্ট্রপ্তলোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট । 
ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কথা যখন 
আমরা বলি সেই ব্যবস্থা তো 
একইসঙ্গে জায়নিস্ট ব্যবস্থার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত । ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠানগুলো তাই সে যুক্তরাষ্ট্র হোক, 
সৌদি আরব হোক বা অন্য যেকোনো 
রাষ্ট্রের কথা বলা হোক না কেন-সেটা 
এই ব্যবস্থারই অংশ হিসেবে আছে। 
ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যারা 
ঘনিষ্ট তারা স্বভাবতই অবরুদ্ধ গাজার 
যুদ্ধের পক্ষে থাকবে না; থাকার কথাও 
না। আমরা গাজায় রি র 
এতবড় গণহত্যা দেখলাম এবং হামাস 

রক্ষার জন্য যে প্রতিরোধ 
যুদ্ধ করছে সেখানে সৌদি আরবসহ 
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো নীরব 
থাকছে । তারমানে এখানে একটা 
বিষয় স্পষ্ট যে, মুসলিম পরিচয়টা 
এখানে ইরিলিভেন্ট | মুসলিম পরিচয়টা 
এখানে পোষাকি | মূল প্রশ্নটি হচ্ছে 
আসলে আপনি মজলুমের পক্ষে নাকি 
মজলুমের বিপক্ষে? সেখানে যারা 
জালিম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নীরব 
থাকছে বা জালিমদের পক্ষে সহায়তা 
করছে তারা তো মজলুমের লড়াইকে 
সমর্থন করবে না। এতে আমাদের 
অবাক হওয়ার কিছু নেই । ফলে আমি 
এটাকে শিয়া-সুন্ির বিরোধ হিসেবে 
দেখতে চাই না । আমি দেখতে চাই- 
সত্যিকারার্থে জালিম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
মজলুম কিভাবে লড়াই করছে! 


মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সুনি প্রধান 


ইসরাইল আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি 


আরবদেশগুলোর বিভেদ । ফলে 


এক্সটেনশন রাষ্ট্র । ইসরাইল হচ্ছে 
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সেটেলার কলোলিয়ানিস্ট রাষ্ট্র ৷ শুধু 
আমেরিকা নয়; একটা কথা মনে 
রাখতে হবে যে ইউরোপে ইহুদিদের 
ওপর নির্যাতন হয়েছে। ইউরোপ 
ইহুদিদের চায় না। ইউরোপে এটা 
সাদাদের স্বভাবগত এবং সাংস্কৃতিক 
মারাত্বক সমস্যা । ফলে সেখানে 
ইহুদিদের থাকতে না দিয়ে আরবের 
ফিলিস্তিনে ইসরাইলকে সেটেল করে 
দেয় । তারা অন্য যেকোনো জায়গায় 
যেতে পারতো । উগাণ্ডায় বা 
আর্জেন্টিনায় যেতে পারত; কিন্তু সত্যি 
কথা বলতে কি আদি জায়নিস্ট 
লিডারদের দাবি এমন ছিল না যে 
শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই যেতে হবে । 

এখন ইসরাইলের নেতারা বা ইসরাইল 
নিজে যেকথাগুলো বলছে যে এটা 
তাদের ভূমি এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ 
লেখা আছে । এই দাবি কিন্তু আদি 
জায়নিস্টরা কখনও বলে নি । আর সে 
কারণেই আমি আগেই বলেছি যে, এটা 
ইহুদিবাদী বা ধর্মবাদী আন্দোলন ছিল 
না। এটা তখন ছিল জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন | সেখান থেকে সরে এসে 
এখন তারা ফিলিস্তিনে সেটেলার 


জ্বালানীর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের যে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তাদের যে 
অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের যে 
সামরিক স্বার্থ সে স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে 
ইসরাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে। ফলে যুক্তরান্ট্রেরে সেই 
সামগ্রিক স্বার্থের অংশ হিসেবেই সবাই 
সম্প্রসারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
অবশ্যই আমেরিকার এক্সটেনশন রাষ্ট্র 
হচ্ছে ইসরাইল । আমেরিকা নিজেও 
একটা সেটেলার কলোনিস্ট দেশ এবং 
ইসরাইলও তাই | ফলে তাদের মধ্যে 
চরিত্রগত মিল থাকবেই । 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ সম্পর্কে 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, | 
1 বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস)-এর | 


| আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)-এর | 
1 উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ | 
! প্রকাশের ব্যাপারে জামিয়ার প্রশাসনিক পরিষদ এক বিবৃতি | 
1 দিয়েছে । গত ৬ সেপ্টেম্বর'১৪ (শনিবার) জামিয়া প্রধানের | 
1 কার্যালয়ে পরিষদের সিনিয়র সদস্য হযরতুল আল্লামা মুফতী | 
1 মুজাফফর আহমদ সাহেব (দো. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত | 
! এক অধিবেশনের পক্ষ থেকে এই বিবৃতি দেওয়া হয় । বিবৃতিতে | 
1 জানানো হয়েছে যে, | 
| “দৈনিক ইনকিলাবের ৩০ আগস্ট*১৪ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠার | 
1 ৪র্থ কলামে জামিয়ার বর্তমান প্রধান হযরত মাও. আবদুল হালীম | 
| বোখারী সাহেব সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তিনি | 
1 দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও পটিয়া মাদরাসার সম্পদ জবরদখল করায় | 
1 তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম আদালতে একটি মামলা রয়েছে। | 
র অদ্যকার অধিবেশন এই সংবাদের জোর প্রতিবাদ | 
| জানাচ্ছে এবং অধিবেশন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে যে,। 
1 সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক । | 
| অধিবেশন ঘোষণা করছে যে, তিনি দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ । 
1 জামিয়ার প্রধান হিসেবে অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব পালন | 
1 করে আসছেন । তীর বিরুদ্ধে জামিয়ার প্রশাসনিক পরিষদ, শুরা | 
| কমিটি ও আমেলা কমিটির পক্ষ থেকে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ | 
| আজ পর্যন্ত উত্থাপিত হয়নি বা এ ধরনের কোনো মামলাও তীর | 
| বিরুদ্ধে নেই” | 
| অধিবেশনে পরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গ জামিয়া প্রধান | 
৷ আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী, আল্লামা আমীনুল হক, আল্লামা | 
1 মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া, আল্লামা রহমতুল্লাহ কওসার, আল্লামা | 
1 আবু তাহের নদভী ও আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ উপস্থিত | 
| ছিলেন এবং বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন । | 
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গাজায় গণহত্যা এবং 


বৃহত্তর ইসরাইল 


নির্মাণের গ্রান্ড স্ট্রাটেজি 


গাজায় গণহত্যা ও 
পাশ্চাত্যের সমর্থন 
ইসরাইলের জন্মুই শুধু নয়, অবৈধ এ 


নিয়েই গাজায় চলমান গণহত্যা আবার 
প্রমাণ করলো, মানবতা-শৃণ্যতা শুধু 

একার নয়, সে রোগটি 
তাদেরও যারা নেতৃত্‌ দিচ্ছে বিশ্বকে । 
সে মানবতা -শণ্যতাটির প্রকট অবস্থা 
আজ পাশ্চাত্য বিশ্বে । বিশাল একপাল 
হিংস্র ও ক্ষুদার্ত নেকড়ের কবলে 


ফিরোজ মাহবুব কামাল 


পড়েছে গাজার নিরস্ত্র জনগণ | চলমান 


বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে । ২৬ 


এ গণহত্যা থামানোর তেমন কোন 
আন্তরিক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেই । 
গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাও নেই । 


জুলাই অবধি এক হাজারের বেশি 
ফিলিস্তিনীকে তারা হত্যা করেছে। 
আহত করেছে বহু হাজার | লক্ষাধিক 


বরং পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে ইসরাইল 


মান্ষকে তারা ঘরছাড়া করেছে। 


পাচ্ছে লাগাতর সমর্থণ | তাদের কথা, 
হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ 
সংগঠনগুলির নির্মলে সর্বপ্রকার 


আহত ও নিহতদের অধিকাংশই হলো 
শিশু ও নারী | হামলার শিকার হচ্ছে 
শুধু ফিলিস্তিনীদের শুধু ঘরবাড়ি ও 


হামলার অধিকার রয়েছে ইসরাইলের । 
সে লক্ষ্য নিয়েই ৮ জুলাই থেকে 
ইসরাইলিদের নতুন হামলা শুরু হয় । 
হামলা হচ্ছে ইসরাইলের স্থল, নৌ ও 


দোকানপাটই নয়, মিজাইল নিক্ষেপ 
আশ্রয় শিবির, জাতিসংঘের 
ত্রাণদফতরেরও ওপরও | 
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অথচ এ নৃশংসক ইসরাইলি হামলার 


আনন্দ-উল্লাসকে সুনিশ্চিত করা নিয়ে । 


বিরুদ্ধে প্যারিস নগরীতে মিছিল করা 


লক্ষ্য, স্রেফ নেকড়দের নিরাপত্তাকে 


বেআইনি ঘোষণা করেছে ফ্রান্স 


সুনিশ্চিত করা । ফিলিস্তিনীদের বাঁচা- 


আর্থিক সহয়তা পাবে তাতেও কি 
কোন অবিশ্বাস আছে? যারা অধিকৃত 
ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের অবৈধ 


সরকার | হামাসের মিজাইল 
নিন্দা জানিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীকে 
বাণী পাঠিয়েছে বিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ডেভিট ক্যামেরন । কিন্তু ফিলিস্তিনীদের 
ওপর ইসরাইলি হামলার নিন্দায় একটি 
বাক্যও উচ্চারণ করেননি । কোন উচ্চ 
বাক্য নাই চীনাদের মুখেও | তেমন 
নিন্দা বা উচ্চ বাক্য নেই ভারতীয় 
নেতাদের মুখেও | কারণ চীন ও ভারত 
এ উভয় দেশেই রয়েছে তাদের নিজ 
নিজ ফিলিস্তিন। রয়েছে সে অধিকৃত 
ভূমিতে প্রতিরোধ জিহাদও | ভারতের 
সে নিজস্ব ফিলিস্তিন হলো কাশ্মীর ৷ 
চীনে সেটি হলো উইগুর মুসলমানদের 
অধিকৃত ভূমি জিংজিয়াং প্রদেশ । 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে? 


মরা নিয়ে তাদের সামান্যতম ভাবনাও 
নেই । 


লক্ষ্য: গাজা থেকে 
ফিলিস্তিনী নির্মূল 

ইসরাইল এখন আর স্বাধীন 
ফিলিস্তিনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাবে না 
পাশাপাশি ইহুদী ও ফিলিস্তিনীদের দুটি 
ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা অন্যরা 
বললেও র পলিসি 
নির্ধারকেরা সেকথা মুখে আনে না 
কেউ কেউ বললেও বলে স্রেফ 
বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার জন্য ৷ গাজা 
আজ অবরুদ্ধ । গাজার তীর ঘেঁষে 
ভূমধ্যসাগর হলেও সেখানে কোন 
সমুদ্র বন্দর গড়তে দেওয়া হয়নি 
নেই কোন বিমানবন্দর | নেই কোন 


প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, তারা 
যে অন্য ভূমির ওপর পরবর্তী 
দধলদারিকেও সমর্থন দেবে না সেটি 
কি করে ভাবা যায়? গোলান উপত্যাকা 
এক সময় সিরিয়ার ভূমি ছিল, কোন 
সময়ই সে ভূমি ফিলিস্তিনের অংশ ছিল 
না। কিন্তু এখন সেটি ইসরাইলের 
অংশ । 

আজও ইসরাইল ভূমি দখলের সে 
সনাতন কৌশল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । 
সমগ্র বিশ্বে ইসরাইলই একমাত্র দেশ 
যার সুনির্দিষ্ট কোন সীমানা নেই । সেটি 
নির্দিষ্ট করেনি লাগাতর ভূগোল 
বাড়ানোর স্বার্থে। কারণ 

নির্ধাাণ করলে তো যুদ্ধ শেষে সে 
সীমান্তের ভেতরে ফিরে যেতে হয়। 
প্রতি যুদ্ধেই তারা পাশ্ববর্তী কিছু ভূমি 


বিদ্যুৎকেন্দ্র । অধিকৃত পশ্চিম তীরের 


জবর দখল করে নেয়। আর সে 


মানবতা ও ন্যুনতম একইভাবে 


অর্ধেক ভূমি জুড়ে ইহুদী বসতি | এমন 


নৈতিকতা মারা পড়েছে ইসরাইলে মূল 
পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও । বীভৎস 


অবরুদ্ধ ও অধিকৃত ভূমি নিয়ে কি রাষ্ট্র 


অধিকৃত ভূমিতে ইহুদীদের জন্য নতুন 
বসতি গড়তে থাকে | সে নতুন ইহুদী 


গড়া যায়? এটি তো অবাস্তব কল্পনা । 


বসতি গড়াই বিশাল অঙ্কের তহবিল 


গণহত্যার নিন্দা জানানোর মতো 
নৈতিক সামর্থ পেতে মহামানব হওয়া 


অথচ সে কল্পনা দিয়ে ফিলিস্তিনীদের 


আসে ইউরোপ আমেরিকায় বসবাসরত 


ভুলিয়ে রাখা হয়েছে বিগত ৬০ বছর । 


লাগে না। সে সামর্থটুকু বহু স্কুল 
ছাত্রেরও থাকে । বহু নিরক্ষর 
মানুষেরও থাকে । অথচ সে সামর্থ 
দেখাতে পারেননি নবেল প্রাইজ বিজয়ী 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 
তিনি ও তার সরকার ইসরাইলের 
চলমান গণহত্যাকে জায়েজ বলছে এ 


এখন তাদের স্ট্রাটেজি, গাজা থেকে 
শুধু হামাসের নির্ল নয়, সকল 


ইহুদীদের থেকে । লক্ষ্য স্রেফ লাগাতর 
ভুগোলিক সীমানা 
বাড়ানো । ইসরাইল প্রতিষ্ঠার শুরুতেই 


ফিলিস্তিনীদের নির্মল । লক্ষ্য: বৃহত্তর 


অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে বহু লক্ষ 


ইসরাইল গড়া । তারা ফিলিস্তিনীদের 


ফিলিস্তিনীদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করা 


নিল চায় জর্দান নদীর পশ্চিম তীর 


হয়েছিল। সেটি ছিল যুদ্ধাপরাধ । 


থেকেও । পশ্চিম তীরে লক্ষ লক্ষ 


আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ । 


ইহুদীদের বসতি গড়েছে কি সেগুলি 


জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইল সে 


কারণ দেখিয়ে যে, এটি তাদের 


ভবিষ্যতের কোন ফিলিস্তিন সরকারের 


নিরপত্তা রক্ষার বৈধ অধিকার 


হাতে তুলে দেয়ার স্বার্থে? 


নিরাপত্তা রক্ষার দোহাই দিয়ে 
র গণহত্যাকে জায়েজ বলা 
হলেও তারা ফিলিস্তিনীদের নিজ ঘরে 


ফিলিস্তিনীদের ধীরে ধীরে নির্মূলের 


ফিলিস্তিনী উদ্বান্তদের ফিরিয়ে নিতে 
বাধ্য । কিন্তু কে বাধ্য করবে কে 
জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে নিতে? বাধ্য 


সনাতন পথ ধরেই আজকের 
ইসরাইলের শতভাগ গড়া | ফিলিস্তিন 


স্বাধীনভাবে বাচার অধিকার দিতে 


ভুমি শেষ হলে তারা জর্দান, সিরিয়া ও 


তারা রাজি নয় । ওবামার সাথে সুর 


করা দূরে থাক, ইসরাইল সেটি করুক 
সে ইচ্ছাও তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ 
কোন পাশ্চাত্য দেশের নেতাদের নাই । 


লেবাননেও যে হাত দেবে তাতে কি 


ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে যারা ঘর 


মিলিয়ে ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতি 


সন্দেহ আছে? আন্তর্জাতিক 


নিরংকুশ সমর্থন জানিয়েছে সম্ভাব্য 


ইহুদীবাদের বিশাল ইহুদী সাম্রাজ্য 


ছেড়েছিল তাদের আর ঘরে ফেরা 
হয়নি । ঘরে ফিরতে পারিনি তারাও 


প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি রিন্টন । 


গড়ার এটিই তো গ্রান্ড ভিশন | তাতে 


তাদের ভাবনা স্নেফে ইসরাইলের 


যারা ১৯৬৭ সাল ও ১৯৭৩ সালের 


তারা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল 


নিরাপত্তা ও সে দেশের মানুষের 


পাশ্চাত্যদেশের সর্বাত্মক সামরিক ও 


যুদ্ধে ঘর ছেড়েছিল | তাদের পরিত্যাক্ত 
পৈত্রিক ভিটায় ঘর বেঁধেছে ইউরোপ, 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া থেকে আসা 
ইহুদীগণ | অপর দিকে যুগ যুগ উদ্বাস্ত 


অন্যদের মাথায় । আনবিক বোমা 


অবৈধ ফসলটি এখনও বেচে আছে 


ফেলেছে নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে । 


শিবিরে বাস করাই ফিলিস্তিনীদের 


জন্মদাতা ব্রিটেন ও তার মিত্র মার্কিন 


হাজার হাজার টন 


নিয়তিতে পরিণত হয়েছে । অথচ তা 
নিয়ে কারা কোন মাথা ব্যাথা নেই । 


শান্তির মূল দুশমন পাশ্চাত্য শক্তি 
নেকড়ে যেমন আরেক নেকড়ের গায়ে 
হাত দেয় না, মার্কিনীরাও তেমনি 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি 
নয়। তারা বরং কোয়ালিশন গড়েছে 
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে। মার্কিন 
ভেটোর কারণে ইসরাইলের যে 
কোনরূপ বীভৎস বর্বরতার বিরুদ্ধে 
নিন্দা প্রস্তাবের সামর্থ নাই 
জাতিসংঘের । বিপদ তাই শুধু 
ফিলিস্তিনীদের নয়, সমগ্র 
বিশ্ববাসীরও | কারণ বিশ্ব আজ এরূপ 
বিবেকশৃণ্যদের হাতে জিম্মি । তারা যে 
মূল্যবোধের ধারক সেটি পুরাপুরি 
মানবতাশৃণ্য । এমন মূল্যবোধে কি 
মানুষের কোনরূপ কল্যান থাকে? আজ 
যে নৃশংসতা ঘটছে ফিলিস্তানের সাথে 
আগামীতে সেটি ঘটতে পারে অন্যদের 
সাথেও । নিকট অতীতে সেটি ঘটে 
গেল ইরাকী ও আফগানদের সাথে । 
এমন মূল্যবোধের কারণেই বিগত দু'টি 
বিশ্বযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে 
হত্যা 
কোনরূপ দ্বিধাদ্ধন্দে ভোগেনি। তারা 
আনবিক বোমা ফেলতেও ইতস্ততঃ 
করেনি । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গেট বিটেন 
ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো 
এমন ব্যক্তি ও দলের হাতে আজ 
অধিকৃত যারা শুধু ইসরাইলি বর্বরতার 
সমর্থকই নয়, সে বর্বরতার পুরাপুরি 

€শীদারও | ইসরাইল আজ আরব 
ভূমিতে যা কিছু করছে তা গ্রেট বিটেন, 
ফ্লাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর 
যাবত বিশ্বের নানা দুর্বল দেশে বহু 
বছর যাবত করে আসছে। 
ফিলিস্তিনীদের মাথার ওপর ইসরাইল 
আজ বোমা ফিলছে অথচ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে বহু হাজার গুণ 
বেশি বোমা ফেলেছে তৃতীয় বিশ্বের 


ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান ও ইরাকে । 


সাম্াজ্যবাদসহ অন্যান্য আগ্রাসী 
পাশ্চাত্যশক্তির মদদ নিয়ে । আরব 


আর আজ শত শত 


দেহে এটি এক বেদনাদায়ক 


পাকিস্তান, সোমালিয়া, 
বিশ্বের নানা কোণে 
চেয়েও বড় নেকড়ে হলো তো এই 


বিষফৌড়া। আর দেহে যতদিন 
বিষফৌড়া থাকে ততদিন ব্যাথা-বেদনা 
দেয়াই তার কাজ। আলাপ- 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ বিশ্ববাসীর বড় বিপদ 
হলো, সে হিংস্র নেকড়ের কাছে তাদের 


আলোচনায় কি বিষফৌড়ার ব্যথা দূর 
হয়? যুদ্ধবিরতিতেও কি যাতনা দূর 


আজ শান্তি ভিক্ষা করতে হচ্ছে। হয়? 


বিশ্বশান্তি আজ যে কতটা বিপন্ন এবং 


ইসরাইলিদের বিশাল স্থল বাহিনী, 


বিশ্ববাসী যে কতটা অসহায় এরপরও 
কি সেটি বুঝতে বাকি থাকে? 


ওপনিবেশিক 

সাম্রাজ্যবাদের লিগ্যাসি 

ইসরাইল নামে কোন দেশ ১৯৪৮ 
সালের আগে ছিল না। এ অবৈধ 
দেশটি সৃষ্টি করেছে ওপনিবেশিক 
ব্রিটিশ এবং সেটি ১৯১৭ সালে 
দখলকৃত আরব ভূমিতে । চোর- 


বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী আছে। 
অথচ ফিলিস্তিনীদের কিছুই নেই। 
ফলে ইসরাইলিরা পাচ্ছে 
ফিলিস্তিনীদের মাথার ওপর যত্রতত্র 
হামলার সাহস । মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে পাশ্চাত্য মহলে যদি 
সামান্যতম আগ্রহ থাকতো তবে 
ফিলিস্তিনীদের হাতেও তারা অস্ত্র 
পৌছে দিত। কারণ নেকড়ের হামলা 
থেকে নিরস্ত্র মানুষের প্রতিরক্ষা দিতে 


ডাকাত-খুনিরা যে ঘরে ঢুকে সে ঘরে 


হলে তাদেরও অস্ত্র দিতে হয় | নইলে 


ধ্বংস ও সর্বনাশা বিপদ ডেকে আনাই 


তারা প্রাণ বাচে না । নেকড়ে কখনোই 


তাদের নীতি । তেমন এক অভিন্ন নীতি 
হলো ও্পনিবেশিক সাম্যাজ্যবাদী 
দস্যুদেরও | ফলে যে মুসলিম ভূমিতেই 
তারা প্রবেশ করেছে সে দেশটিতেই 
তারা ধ্বংস, মৃত্যু ও বিপদের জন্ম 
দিয়েছে । আরব ভূমিতে উপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের লিগ্যাসি হলো এই 


ইসরাইল । অধিকৃত আরবভূমিতে 
অবৈধ ইসরাইলকে জন্ম দেয়া হয়েছে 
একটি জুদুরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদী 


লক্ষ্যকে সামনে রেখে । সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির এটি এক গ্যারিসন স্টেট । 
সাম্রাজ্যবাদিদের এ প্রকল্পটি তাই শুরু 
থেকেই পূর্ণ সমর্থন পেয়ে আসছে 
সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্ব থেকে। 
ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পতন 
ঘটেছে। বিলুপ্ত হয়েছে তাদের 
বিশ্বজুড়া সাম রাজ্য | কিন্ত তাদের এরূপ 
কুকর্মগুলো এখনও দেশে দেশে রক্ত 
ঝরাচ্ছে। সেটি যেমন কাশ্মীরে, 
তেমনি ফিলিস্তিনে । আরবভূমিতে এ 


সবলের ওপর হামলা করে না, তখন 
বরং পলায়নের পথ ধরে । ব্যালেস অব 
পাওয়ারই শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র 
পথ । কারণ তাতে ব্যালেস অব 
অথচ 


নীতি। ফলে বাড়ছে ফিলিস্তিনীদের 
অসহায় অবস্থা | সে সুযোগ নিয়ে গত 
৭ বছরে ইসরাইল গাজার ওপর 
তিনবার হামলা চালিয়েছে । প্রতিবারই 
চালিয়েছে নৃশংসতম গনহত্যা । প্রতিটি 
হামলায় ইসরাইলের পক্ষে বিপুল অস্ত্র 
ও অর্থের সাথে নিরংকুশ সমর্থন 
এসেছে পাশ্চাত্য দেশেগুলি থেকে । 
ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রা 
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির যে কতবড় দুশমন 
সেটি বুঝতে কি কোন প্রমাণ লাগে? 


স্বাধীনতা যুদ্ধ কি সন্ত্রাস? 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের 
ওপর যদি বিদেশি শক্তির হামলা হতো 
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এবং প্রতিষ্ঠিত হত তাদের অধিকৃতি, 


অধিকৃতি থেকে মুক্তির লড়াইকে বলছে 


পথের মানুষ অপরিচিত মানুষের ঘরে 


তবে কি সে বিদেশি দখলদারিকে তারা 


সন্ত্রাস । ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে 


মেনে নিত? সে বিদেশি অধিকৃতির 
বিরুদ্ধে সাথে সাথে কি যুদ্ধ শুরু 
করতো না? একজন ব্রিটিশ এমপি 


যুদ্ধ লড়ার কারণে হামাস চিত্রিত হচ্ছে 


আগুণ দেখলেও ছুটে যায়। এটিই 
সাধারণ মানবতা । তাই একটি 


সন্ত্রাসী সংগঠনরূপে । মার্কিন যুক্তরাক্ট্রে 


মানবতা ও মানবসুলভ বিবেক যে 


সম্প্রতি বলেছেন, “আমি গাজাবাসি 


কতটা দারুন ভাবে মারা পড়েছে এ 


রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগী হতে 
বেশি মানবতা লাগে না। সে 
নবতাটুকুতেও তাদের যে প্রচণ্ড 


হলে হয়তো আমিও মিজাইল 


হলো তার নমুনা । যুদ্ধবিরতির নামে 


ছুড়তাম ।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে 
টুইনটাউটারের ওপর হামলা ও সে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পক্ষ 


এ এ 


টতি সে বিষয়টিও তাদের আচরণে 
প্রকাশ পেল | এ ঘটনাটি সমগ্র বিশ্বের 


থেকে যা কিছু হচ্ছে তা হলো 


সামনে এসব নেতাদের উলঙ্গ করে 


হামলায় প্রায় ৩ হাজার মার্কিনীকে ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের ছেড়েছে। কিন্তু যাদের লঙ্জা-শরম ও 
হত্যার বদলা নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখলদারি ও অবরোধকে চিরস্থায়ী আত্মমর্যাদাোবোধ বহু আগেই মৃত্যু-বরণ 


দখল করে নিয়েছিল আফগানিস্তান ও 
ইরাকের ন্যায় দুটি দেশ। সে 
দেশটিতে তারা ধ্বংস করেছে অসংখ্য 


করা । শান্তি আলোচনার নামে প্রতি 
বৈঠকে যা অবিরাম বলা হয় তা হলো 


করেছে তাদের এরূপ উলঙ্গ হওয়াতেই 
বাকি ক্ষতি? গাজার পনের লাখ মানুষ 


ইসরাইলের অধিকৃতির পক্ষে তাদের 


নগর-বন্দর, ঘরবাড়ি ও ব্যবসা- 


লাগাতর মিথ্যাচার । 


আত্মসমর্পন না করলে কি হবে, ২০ 
কোটি আরবদের ক্ষমতাসীন নেতারা 


বাণিজ্য | এবং হত্যা করেছে বহু লক্ষ 


আলোচনার নামে এরূপ মিথ্যাচার 


মানুষ । অথচ ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে 
শক্রশক্তির এরূপ হামলা হচ্ছে তো 
নিয়মিত । সমগ্র ফিলিস্তিন আজ 
ইসরাইলিদের হাতে অধিকৃত । নিজ 
ঘরবাড়ি থেকে বলপূর্বক বের করে 
তাদেরকে উদ্বাস্তু বানানো হয়েছে ফলে 
বিগত ৬০-৭০ বছর তারা নানা 
দেশের পথে পথে ঘুরছে । আজ 
গুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের উদ্বাস্ত 
শিবিরগুলোও | গণহত্যা চলছে সে 
উদ্বান্ত শিবিরেও | কথা হলো, লাগাতর 
অধিকৃতি ও হামলার মুখে ফিলিস্তিনীরা 
কি আঙ্গুল চুষবে? 

স্বাধীনতা দেয়া দূরের কথা, ইসরাইল 
তাদের অধিকৃত ভূমিতে হাজার হাজার 
গৃহ নির্মান করছে বিশ্বের নানা দেশ 
থেকে আগত ইহুদীদের জন্য । অথচ 
কোন আন্তর্জাতিক আইনই অধিকৃত 
ভূমিতে আবাসিক পল্লী নির্মাণের 
অধিকার ইসরাইলকে দেয় না। 
অপরদিকে সে অবৈধ ইহুদী 
বস্তিগুলোকে নিরাপত্তা দিতে 
ফিলিস্তিনীদের ভূমির ওপর দিয়ে 
বিশাল উচ্চতার প্রাচীর নির্মান করা 
হয়েছে । অবিচার আর কাকে বলে? 
কিন্তু সে ইসরাইলি অধিকৃতি ও 
ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে মুক্তির 
লড়াইকে বৈধতা দিতে রাজি নয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। সে 


বহু পূর্বেই আত্মসমর্পন করেছে। প্রশ্ন 


বিগত ৬০ বছর যেমন চালিয়ে 
এসেছে । আরো বহুশত বছর চালিয়ে 
যাওয়ার জন্যও তারা প্রস্তুত । বিগত 
৬০ বছরে এমন আলোচনা কোন শান্তি 
প্রসব করতে পারিনি ৷ বরং বাড়িয়েছে 
ইসরাইলিদের দখলদারি ও বর্বরতা । 
বাড়ছে ইহুদী বস্তি । ফলে হামাসের 
পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে শান্তি আলোচনার 
নামে এমন ড়যন্ত্রমলক অধিকৃতি 
মেনে নেয়া । 


আত্মসমর্পিত আরব নেতৃত্ 

আরব নেতৃত্ব যে কতটা বিড ও 
আত্মসমর্পিত সেটি প্রতিবারের ন্যায় 
আবারও নতুনভাবে প্রমাণিত হল । গত 
৮ জুলাই থেকে গাজার নিরন্তর মানুষের 
ওপর চলছে ইসরাইলের বিরামহীন 
হামলা | হামলা হচ্ছে স্থল, বিমান ও 
সমুদ্রপথে ৷ বিগত ৩ সপ্তাহ ধরে চলা 
এ বর্বর গণহত্যা থামাতে ২২টি আরব 
রাষ্ট্র কিছু করা দূরে থাক, একবারও 
কোন বৈঠকে মিলিত হতে পারলো 
না । গাজার মানুষের প্রতিরক্ষায় এক 
বস্তা আটা বা এক কৌটা দুধও তারা 
পৌছাতে পারেনি । মিসর, জর্দান ও 
সৌদি শাসকদের ইসরাইলের খুনি 
নেতাদের সাথে প্রকাশ্যে বা গোপনে 
বসতে আপত্তি নেই, কিন্ত নানা আপত্তি 
হামাসের নেতাদের সাথে বসতে । 


হলো এমন সামর্থহীন,যোগ্যতাহীন ও 
আত্মসমর্পিতি ব্যক্তিদের কি 
দেশপরিচালনার অধিকার থাকে? যে 
শেখ, আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান,তার একটি 
ধুলিকনাও কি তাদের সৃষ্টি । আল্লাহর 
এ ভূমিতে এ অপদার্থরা কি শাসক 
হওয়ার অধিকার রাখে? শুধু কি আরব 
ভূমিতে জন্ম নেয়ার কারণে । আরব 
ভূমিতে তো বহু গরু-ভেড়া, উঠা-গাধা, 
খচ্চরও জন্ম নেয়। সে কারণে কি 
এসব গবাদি পশুদের কে শাসক 
বানানো যায়? শাসক আরবআশাসক 
হওয়ার দায়বন্ধতা হলো সর্ব সামর্থ 
দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের 

এটি মহান আল্লাহর 
ঈমানি দায়বদ্ধতা । কোন 
মধ্যে সে দায়বদ্ধতা না 
থাকলে তাকে শাসক পদে রাখাই তো 


রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ 
হলো নিপরাধ মুসলিম নাগরিকদের 
প্রাণে বাচানো । অতীতে মুসলিম 
শাসকগণ অমুসলিম রাষ্ট্রের জনগণকে 
প্রাণে বাচাতে সে দেশের জালেম 
সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন । 


সেপ্টেম্বর'১৪ _____77-..) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু দেশে 


খুলতে রাজি নয়। সীমান্ত দিয়ে 


আগমনের মূল কারণ তো ছিল সেটি । 


এমনকি অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও 


অথচ আজ মুসলিম দেশে 


খাদ্যসামগ্রীও গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে 


জীবনে । তাই যে দেশে শহীদের 
সংখ্যা যত বেশি সেদেশে ঈমানাদারের 
সংখ্যাও বেশি । তাই তো মাওলানা 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে লাগাতর 


না। জেনারেল সিসির সরকার 


মহম্মদ আলী জওহার বলেছিলেন, 


গণহত্যা | কিন্তু তা নিয়ে ৫৭ টি 


প্রতিনিধিত্ব করছে যেন ইসরাইলি 


ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর 


মুসলিম দেশে কোন মজলুম 


সরকারের । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রতি বছর 


মুসলমানদের বাঁচানোর আয়োজন 
নেই। গবাদি পশুর ব্যস্ততা যেমন 


সাহায্য দেয় | এ অর্থ দিয়ে মার্কিনীগণ 


পানাহার নিয়ে বাঁচার, তেমনি এসব 


বিবেক কিনে নিয়েছে মিসরের 


আরব শাসকদের ব্যস্ততা হলো 


ক্ষমতাসীন সামরিক এ বেসামরিক 


নিজেদের আরাম-আয়াশ নিয়ে বাঁচার 


নেতাদের | দাস যেমন প্রভুর সাথে সুর 


তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে মিলিয়ে কথা বলে, তেমনি অবস্থা 
আকাশচুম্বি টাওয়ার নির্মানে । মিসরের ক্ষমতাসীন নেতাদেরও 
কাতারের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দেশ গাজার মানুষের প্রতিরক্ষার কিছু সামর্থ 


নেমেছে বহু হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে 
ওয়ার্ড কাপ স্টেডিয়াম নির্মানে 


পায় পাতাল সুড়ঙ্গ যা দিয়ে । সে সুড়জ 
পথে মিসর সরকারের অগোচরে তারা 


দুবাইসহ আরব আমিরাতের নেতারা 
নেমেছে সমুদ্ধের মাঝে কৃত্রিম দ্বীপ ও 


অস্ত্র নেয় । কিছু খাদ্যসামগ্রীও নেয় । 
ইসরাইলের ন্যায় মিশর সরকারও ব্যস্ত 


সে দ্বীপে প্রাসাদ নির্মানে । সৌদি 


সে পাতাল সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করা নিয়ে 
ইসরাইল ও মিসরে উভয় শব্রদেশ 


ডলার ব্যয়ে জেনারাল সিসির ন্যায় 


কর্তৃক অবরুদ্ধ হলো গাজার ক্ষুদ্র 


স্বেরোচারী শাসকদের শাসনকে 


জনগোষ্ঠী । অবরুদ্ধ গাজায় যুদ্ধ করা 


দীর্ঘায়িত করতে । দায়িত্হীনা ও 
বিবেকহীন এমন শাসকদের নিয়ে কি 


তৃত্্ব 
গাজার গতি গৃহ, প্রত ইমারত ও 
প্রতিটি সড়ক আজ ইসরাইলিদের 
টার্গেট । যুদ্ধাক্রান্ত প্রতি দেশে কিছু 
চিহিনত নিরাপদ স্থান থাকে । তেমন 
স্থানের নিশ্চয়তা দেয় জাতিসংঘ ও 
হেলালে আহমার বা রেডক্রস | তেমন 
স্থান গাজায় নেই। নারী ও শিশুরা 
প্রাণে বাচছে না এমনকি জাতিসংঘের 
আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েও । আহত মানুষ 
বোমার আঘাতে পুনরায় আহত হচ্ছে 
হাসপাতালে গিয়ে । তোপের মুখে 
মানুষ প্রতিবেশী দেশে গিয়ে আশ্রয় 
নেবে সে সুযোগও নেই । গাজার পাশে 
একমাত্র মুসলিম দেশটি হলো মিসর 
অথচ সে দেশটি হামলাকারী 
ইসরাইলেরই বন্ধু । ইসরাইলি বোমা 
বর্ষণে আহত কোন গাজাবাসী প্রাণ 
বাচতে যদি মিসর সীমান্তে হাজির হয় 
তবে তার জন্য মিসর তার সীমান্ত 


দূরে থাক, যুদ্ধের স্বপ্ন দেখাই 
বিস্ময়কর । ইসরাইলের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের অর্থ, নিরস্ত্র হাতে হিংস্র 
বাঘের সামনে দীড়ানোর মতো 
ব্যাপার । এমন অবস্থায় হামাস যে 
অসীম বীরত্বের প্রমাণ দিল সেটি 
বিস্ময়কর । পাশ্চাত্যের কাছে হামাসের 
মূল অপরাধ, গাজার জেলখানায় স্রেফ 
খাদ্যপানীয় নিয়ে তারা খুশি নয় । তারা 
চায় পূর্ণ স্বাধীনতা । সেজন্য তারা 
লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছে । আর 
হামাসের সে প্রতিরোধের লড়াইকে 
বলা হচ্ছে সন্ত্রাস। হামাসের বিপুল 
ক্ষয়ক্ষতি হলেও এ যুদ্ধে হামাসের 
বিনাশ হচ্ছে না। এতেই হামাসের 
বিজয় । বরং এ হামলার ফলে 
প্রচণ্তভাবে বাড়বে তাদের শক্তি | কারণ 
রক্তের বিনিয়োগ কখনোই ব্যর্থ হয় 
না। ঈমানদারের সে বিনিয়োগ নামিয়ে 
আনে আল্লাহর রহমত । অতীতে 
শহীদের রক্ত কোথাও হারিয়ে গেছে 
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শহীদের রক্ত উমানের 
মিটি ঘটায় মুসলিম উম্মাহর 


কারবালা কি বাদ।' অর্থ: প্রতি 
কারবালার পরই ইসলাম জিন্দা হয় । 
তাই যেখানে কারবালা নেই সেখানে 
বিজয়ী ইসলামও নেই। প্রকৃত 
ঈমানদার গড়ে উঠার উর্বর ক্ষেত্রও 
নেই। 


জিহাদের বল ও বিজয়ের পথ 
ইসলামের বড় ইবাদত ট হলো 
জিহাদ । এ ইবাদত ম্বমিনের জীবন 
থেকে সব চেয় বড় বিনিয়োগ চায় । 
ফলে ফজিলতও বিশাল । মুমিনের 
জীবনে তাকওয়া গভীরতা পায় তো 
ইবাদতে তার বিনিয়োগের ভিত্তিতে । 
সে তাকওয়া থেকে বিপ্রব আসে 
চরিত্রে । অতীতে মুসলমানগণ নৈতিক 
বিপ্রব, সামরিক বল এবং সে সাথে 
বিজয় পেয়েছে জিহাদের বদৌলতেই । 
তাই যেখানে জিহাদ নেই, সেখানে 
যেমন বিজয় নেই, তেমনি নৈতিক 
বিপ্লব এবং গৌরবও নেই । ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে যত রক্তক্ষয়ী জিহাদ 
হয়েছে তত জিহাদ আর কোন সময়ই 
হয়নি । তাই সে সময় ঈমান সৃষ্টিতে 
প্রচন্ড উর্বরতা পেয়েছিল আরব ভূমি । 
শতকরা ৭০ ভাগের বেশি সাহাবী 
সেদিন শহিদ হয়েছিলেন । তাদের 
রক্তদানে সেদিন প্রচন্ড ভাবে বেড়েছিল 
মুসলমানের ঈমান ও তাদের সামরিক 
শক্তি । তাই লাগাতর জিহাদে মুসলিম 
উম্মাহ শক্তিহীন হয় না, বরং শক্তিশালী 


হয় । তাতে বাড়ে মানুষের 
সংখ্যা । বাড়ে ন্যায়নীতি ও সভ্যতা 
অথচ জাতিয়তাবাদী, বর্ণবাদি বা 


রাজাবাদশাহর যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি 
হলেও সেখানে ঈমান বাড়ে না 
ন্যায়নীতি এবং সভ্যতাও বাড়ে না 
এমন যুদ্ধে মানুষ বরং বেশি সন্ত্রাসী ও 
পশুচরিত্রের অধিকারী হয়। ফলে 
একাত্তরে বাঙালীদের জাতিয়তাবাদি 
যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি হলেও তাতে 
সুনীতি বাড়েনি। নৈতিক বিপ্রুবও 
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আসেনি । বরং বেড়েছে দুর্নীতি ও 


বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 


সন্ত্রাস । বেড়েছে পশুচরিত্র । ফলে 


মিত্ররা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 


দেশটি দুরীতে লাগাতর বিশ্ব- 
শিরোপাও পেয়েছে। 


অধিকাংশই শিশু । বিধস্ত হয়েছে বিপুল 
সংখ্যক বাড়ীঘর, অফিস-আদালত, 


যেভাবে মুসলিম শক্তির আবির্ভাব 
ঘটেছিল সে পথই ধরেছে হামাস । 


অতীতের তুলনায় আজকের মুসলিম 


আর সে পথেই বিস্ফোরণ ঘটেছে 


ভূমিতে জিহাদ যেমন দুর্লভ, তেমনি 
দুর্লভ হয়েছে ঈমানদার মুসলমানের 


ইসলামি শক্তির | হামাস ইতিমধ্যেই 


এমনকি হাসপাতাল | কিন্তু তাতে 
ইসরাইলের বিজয় জুটেনি | রক্ত আজ 
বিজয়ী হতে যাচ্ছে ইসরাইলের ট্যাংক- 
কামান, এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ও শত শত 


সে শক্তির প্রমাণ রেখেছে । অতীতের 


সংখ্যা । দেশে দেশে মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধে 


আজ এক প্রচণ্ড ঈমান ও 


মিসর, জর্দান ও সিরিয়ার 


টন বোমার ওপর । বিশ্বের ১২০ কোটি 
মুসলমান যেখানে দেশে দেশে 


সম্মিলিত বাহিনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে 


আত্মসমর্পনের ইতিহাস গড়ছে, গাজার 


তাকওয়া শৃণ্যতা | এরূপ ঈমানশুণ্যতা 
ও তাকওয়া শৃণ্যতার কারণেই 
বাংলাদেশের ন্যায় প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
দেশে ইসলামের শক্রশক্তি আজ 


৭ দিনও টিকতে পারেনি । আর 
লড়ে যাচ্ছে দীর্ঘ ২০দিন ধরে। 


১৫ লাখ মানুষ সেখানে সৃষ্টি করলো 
সংগ্রামী সাহসিকতা ও বিজয়ের এক 
গৌরবজনক ইতিহাস । আজকের 


হামাসের ভয়ে ইসরাইলের টাংকগতলো 


ক্ষমতাসীন । সেসব দেশে আজ 


মুসলমানদের সামনে গর্ব করার বিষয় 


এখনও গাজার অভ্যন্তরে ঢুকতে 


পরাজিত হলো আল্লাহর বিধান 


পারেনি । ঢুকতে গিয়ে তিরিশ জন 


“শরীয়ত? । আফগানিস্তানের 
মুসলমানেরা বিপুল রক্তের বিণিয়োগ 


সৈন্যকে তারা হারিয়েছে । হামাসের 
রকেট নিক্ষেপ বন্ধ করতে ইসরাইল 


করেছে আফগানিস্তানে । ফলে বেড়েছে 


যুদ্ধ শুরু করেছিল । কিন্তু সেটিও বন্ধ 


ঈমানের প্রচণ্ততা, সে প্রচণ্ডতায় 


করতে  পারিনি। এটি সত্য, 


পরাজিত হয়েছে এককালের বিশ্বশক্তি 
সোভিয়েত রাশিয়া । আর আজ 
সেখানে পরাজিত হতে যাচ্ছে আরেক 


ফিলিস্তিনীদের বহু ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তক্ষয় 
হয়েছে । এ অবধি মৃত্যু হয়েছে এক 
হাজারের বেশি ফিলিস্তিনীর | এর মধ্যে 


সামান্যই । 

হামাসের কৃতিত্ব, মুসলমানদের 
উপার্ধপরি পরাজয় ও অপমানের মাঝে 
তারা বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাচ্ছে। 
আগামী দিনের মুসলমানেরা এ নিয়ে 
বহুকাল গর্ব করতে পারবে । সে সাথে 
শিক্ষণীয় উৎসাহও পাবে । হামাসের 
অমর কীর্তি এখানেই । 


তাহের চৌধুরি বিদ্ডিং, বরকীর্নীপি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙী বাজার, চান । 


আবামিক| অনাবামিক|ডে-কেয়ার 


ভ রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধমীয়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

৬ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ। 

ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার ভান্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা। 


১লারমজান+১৪৩ঞোহিঃ 
২৯ শেজুন7২০১৪ই৫ 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 


স।ম।কা।লী।ন 


ড. গুলশান আরা 


নজরুল ইসলামের আর্থিক দুরাবস্থার 
খবর প্রায় সর্বজন বিদিত | আমরা 
জেনেছি কী নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন 
কেটেছে তার। শৈশব-কৈশোরের 
সোনালি দিন অতিক্রমের আগেই তিনি 
দুখু মিয়া । দুঃখের আগ্তনে পোড়া 
স্বর্ণপ্রতিভা নজরুল | আত্মজীবনী লিখে 
যেতে পারেননি তবে চিঠি পত্রে, 
প্রবন্ধে, অভিভাষণে নানাবিধ রচনায় 
ধরা পড়েছে তার দারিদর্ট নিম্পেষিত 
জীবন । 

হুগলি এবং কৃষ্ণনগর থেকে লেখা চিঠি 
পত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সময়ের কষ্ট 
দিনের কথা । ১৬-০৭-২৫-এ 
মাহফুজুর রহমান খানকে লিখেছেন, 
“বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাকলে 


কবিপুত্র বুলবুলের জন্মের পর ৯-১০- 


আমার শরীর আজ যথেষ্ট দুর্বল । জ্বর 


২৬ তারিখে কয়েক জনকে চিঠি লিখে 


আর আসছে না। নানান চিন্তায়, 


জানিয়ে ছিলেন সুখবরটা । তাদের 
মধ্যে শ্রী ব্রজবিহারী বর্মণ লিখেছেন, 


বিপদে মন বা মস্তিক্ষ স্তির নাই__যা 
আসছে কলমে লিখে যচ্ছিল । সওগাত 


“... টাকার বড্ড দরকার | যেমন করে 
পার পচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ 


হতে কিছু নিতে আমার কষ্ট হয়। 
আপনি এটা খণ মনে করে দেবেন । 


মনি অর্ডার করে পাঠাও । তুমি ত সব 
অবস্থা জান | বলেও এসেছি তোমায় | 


আমার বই-এর দাম হতে এ ঝণের 
টাকা কেটে নিবেন |... যদি আপনার 


এরপরের অবস্থা আরো করুণ। 


কষ্ট নায় হয় তাহলে গোটা বিশেক 


সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন 
জানাচ্ছেন, “১৯২৬ সালের ৩০ 


টাকা পাঠালে বড় উপকৃত হতুম । 
গোপাল দা একশ" টাকার সব টাকা 


ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর. থেকে নজরুল 
আমাকে একটি চিঠি লেখেন । নানা 
দুঃখ-দুর্দশায় ডুবে থাকায় তিনি চিঠিটা 


দেননি । চিঠি লিখে উত্তর পাইনি | ও 
টাকাটা এলে আপনাকে ব্ব্রিত করতাম 
না লিখে । গোপাল দা সে কিছু বলবেন 


স্থিরভাবে লিখতে পারেননি ' নজরুল 
ইসলাম নাসির উদ্দিনকে লিখে ছিলেন, 
'আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন 


পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে । বড্ড দরকার 


জীবনের জোয়ার-ভাটা দেখছি শুধু । 


পড়েছে টাকার । আদায় না হয়ে 
থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ 1 


মন বড় খারাব তাই এখন । ... 
আপনাকে অধিক লেখা নিম্প্রয়োজন । 


না যেন। এখানেও তাই অনেক খণ 
হয়ে গেছিল-_ টাকা পেলেই কিছু কিছু 
করে ধার শোধ দিতে হয়। অন্য 
পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছিনে 
চিঠি লিখে, লেখার দামও পাচ্ছ নে__ 
যেখানে যেখানে পাবার কথা । 
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আপনাকে আমি অসঙ্কোচে সব কথা 


'আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং 


লিখলাম বলে আপনার হাতে না 
থাকলে ব্বিত হবার কোন দরকার 
নেই । আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত 
হবো না। এ “নিতনাই'-এর সমস্যা 


চারিদিক দিয়ে এত ব্ব্রত হয়ে পড়েছি 


নাসির উদ্দিন এবং মইনুদ্দীন চিন্তা- 
ভাবনা করে ঠিক করলেন, তারা 


যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে 


নজরুল সাহায্য রজনী করবেন | কবি 


এই ভেবে ছিলুম প্রথমে । অবশ্য 
সামলে যে উঠেছি তা-ও নয় । নিত্য 


আর্থিক কষ্টে মুষড়ে পড়ে খান 
মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখলেন, “... 


পূরণ করতে হবে এবার কলকাতা 
গিয়ে । 


অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায় আরো 
দুর্বল করে তুলেছে । এখনও বাড়ি 


উক্ত চিঠি পেয়ে নাসির উদ্দিন কবিকে 
কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন । টাকা পেয়ে 


ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই । আমি 
শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু 


নাসির উদ্দিনকে ধন্যবদ জানিয়ে 
নজরুল লেখেন, “আমার এই দুর্দিনে 
আপনার প্রেরিত টাকা ক'টি খোদার 
রহমতের মতই আমার ঘরে এসে 
পৌছল । শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে 
লিখেছেন, 'আজ আর জ্বর আসেনি 
জ্বরের এটা ছেড়ে যাওয়া, না জিরিয়ে 
নেওয়া বুঝতে পারছি না ।' 
এ সময়ে নাসির উদ্দিন, খান মোহাম্মদ 
মঈনুদ্দীন ছাড়াও কলকাতায় আরো 
কয়েকজনকে তার সেখানকার অবস্থা 
জানিয়ে চিঠি লেখেন। তারা কেউ 
ছিলেন তার বইয়ের প্রকাশক, ছিলেন 
পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক 
দিতেন না বলে তিনি নিজের দুঃখ- 
কষ্টের কথা জানিয়ে পত্র লিখতে বাধ্য 
হয়েছেন । 
নজরুলের 


কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক 
বর্মণকে ২০ ডিসেম্বর 
১৯২৬ তারিখে লেখেন, “আজও আমি 
শয্যাগত । বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগেরও 
অন্যান্য চিন্তার জলায় । চিন্তার মধ্যে 
অর্থ চিন্তাটাই সব চেয়ে বড় | কী করে 
যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ জানেন । 
তোমার প্রেরিত পনের টাকা পেয়েছি । 
পঁচিশ টাকা চেয়েছিলাম । অবশ্য 
তোমারও বিপদ-আপদের কথা 
শুনলাম । আরও যদি পাঠাতে পার 
আমার এ দুর্দিনে বড় উপকৃত হবো । 
. ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ কালি-কলম 
পত্রিকার মুরলীধর বসুকে লিখলেন 
তার কষ্টের কথা: “তোমার চিঠি যখন 
পাই, তখন আমি বিছানা-সই হয়ে 
পড়ে আছি । তাই উত্তর দিতে পারিনি । 
প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ 
দিন চারেক হলো ভালো আছি । 


জুরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতিই 
করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি 
করলে । হ্যা, ৬৪116 
9170০1191011700-এর কী কতদুর 


গজলের সুরে । তার কয়েকটা 


করলি জানাবি । যত তাড়াতাড়ি হয় 


সওগাতে দিয়েছি । দুটো তোমার কাছে 


তত ভালো আমার পক্ষে । কেননা, 


বঙ্গবাণীতে দিয়ে আমায় 


আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে 
উঠছে । আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে কি 


অন্যসব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় 


পারবি নে? 


আমার কবিতার জন্য, একথা ওদের 
বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা 
টাকা দেয় তাহলে আমার খুব উপকারে 


নাসির উদ্দিন লিখেছেন, “এর আগে 
বহু অভাবের মধ্যে থেকেও নজরুল 
কোনদিন এমনভাবে আর্থিক সাহায্যের 


লাগে । আমাদের আর মানইজ্জত রইল 


জন্য কারো কাছে অনুরোধ জানাননি । 


না, মুরলী দা! অর্থাভাবে বুঝি 
মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেয় শেষে 1... 

১১ মাঘ, ১৩৩৩-এ মুরলী ধর বসুকে 
পুনরায় জানালেন, “কলকাতা গিয়েই 
জ্বরে পড়ি । অবশ্য যেতে হয়েছিল 
পেটের জ্বালায় । কল্লোলে গিয়ে 


আজ তিনি কতটা বিপদগ্রস্ত হয়ে এ 
কাজ করতে বারবার তাগিদ দিচ্ছেন, 
তা অনুধাবন করে আমরা মর্মাহত 
হলাম ।' 

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসের ১২ 
তারিখে শ্রীমনে মহফুজুর রহমান খান 


সেখানেই শয্যা নিই জ্বরে । তারপর 


কল্যাণীয়েঘুকে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত 


সওগাত অফিসে গিয়ে তিনচার দিন 
আর উঠতে পারিনি ।... ভয়নক দুর্দিন 
আমার এ বছর । 


দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, এক এক 
সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব 
করি যে, কত বিরাট সম্ভাবনার আশা 


এ সময়ে তিনি তার বইয়ের অন্যতম 
প্রকাশক বর্মণ পাবলিশিংয়ের 


আমার অভাবের আওতায় খর্ব হয়ে 
গেল ॥ 


ব্রজবিহারীকে লেখেন, আমি বড় 
বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ ষড়ি 
ভবাবৎ আসিতেছে । গোপালের টাকা 


আমরা অপার বিস্ময়ে লক্ষ করি অভাব 
নজরুলকে কখনও র 


পাঠাইবার কথা ছিল । আজও টাকা 
পাঠাইল না । বাড়িতে একটা পয়সাও 


সালে নজরুল এইচএমভিতে যোগদান 
করেন এবং গীতিকার, সুরকার, 


নাই । তুমি পত্রপাঠ মাত্র অন্তত কুড়িটি 
টাকা পাঠাও । নিইলে বড় মুশকিলে 
পড়ব । বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সাও 
নাই। বহু দেনা করেছি, আর টাকা 
পাওয়া যাবে না ধার । 


প্রশিক্ষক হিসেবে ত্রিশ দশকের প্রধান 
প্রচার মাধ্যমের সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ 
সঙ্গীত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন 
রোজগার বেড়ে যায় অনেক গুণ | গান 
লিখে প্রচুর টাকা আয় করেন, হলে কি 


কৃষ্ণনগরে কবি নজরুল ভয়াবহ 


হবে আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও করেন 


আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন 


প্রচুর। ফলে যাহা বাহান্ন-তাহাই 


পরিবার-পরিজন নিয়ে মাঝে মাঝে 


তেপান্না। আবার খণভারে জর্জরিত 


অনাহারে দিন কাটছে, শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য তিনি শয্যাশায়ী 


হয়ে পড়েন দুখি নজরুল | কবির ছিল 
গাড়ি চড়ার শখ । সওগাত অফিসে 
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আসতেন ট্যাক্সিতে করে ভাড়া দিতেন 


সেজন্য রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 


সম্পাদক নাসির উদ্দিন। নজরুলের 


খান কয়েক রিজার্ভ কামরাই শুধু নয় 


হাতে টাকা আছে জেনে মোটর 
কোম্পানির এক দালাল পরামর্শ দিলো 
কিস্তিতে গাড়ি কেনার । দালালের 
কথায় মুগ্ধ হয়ে গাড়ি কেনার জন্য 
উতলা হলেন । কিনে বসলেন ছয় 


তৈজসপত্র বোঝাই হয়ে সাথে 
“ওয়াগণ” পর্যন্ত যেতো । ফলে এক 
এক যাত্রায় কবিকে স্বাভাবিকভাবেই 
বেশ মোটা রকমের খরচান্ত হতে হতো 
ও ধার কর্জের কবলে পড়তে হতো । 


সিলিন্ডারের অতিসুন্দর 'ক্রাইসলার' 


তা ছাড়া সবসময় পোষ্য, অতিথি 


গাড়ি। দাম নয় হাজার টাকা । 


অভ্যাগত মিলে তার বাড়িতে অতিরিক্ত 


সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাব যিনি 


লোকজনের ভীড় লেগেই থাকতো; 


কোনদিন রাখতে পারেননি তিনি 


এতে তাকে এক বিরাট পরিবারের 


দেবেন মাসে মাসে কিস্তির টাকা? 


খরচ বহন করতে হতো | অথচ নিজের 


সময়মত কিস্তি পরিশোধ করতে না 


পরিবার বলতে ছিল মাত্র দুটি নাবালক 


পারায় কোম্পানি তার শখের গাড়িটা 
নিয়ে নিল! 
শুধু কি গাড়ি গেল? কবির জীবনে 


ছেলে স্ত্রী ও শাশুড়ি” নজরুলের 


করলাম, আপনি নিজের গাড়িতে 
প্রমোদন তো? ড. মুখার্জির সঙ্গে 
আপনিই যান । আমি সানি নিনিকে 
নিয়ে তাদের জামা-কাপড় কিনতে 
“কমলা লয়*-এ যাচ্ছি । 

১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ এই সময়টাতে 
নজরুলের জীবনে সবচে বেশি 
রোজগাড় করেছেন, এই দশকেই তার 
পুস্তকের স্বত্ব সবচে বেশি পেয়েছেন 
আবার এ সময়েই তিনি কঠোর শর্তে 
চার হাজার টাকা খণ নিয়েছেন 
প্রমীলার চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত 
খরচ করে খণভারে জর্জরিত হয়ে 
পড়েন কবি। উপায়ান্ত না দেখে 


শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের দেখাতে 


কলকাতার নাম করা গলিসিটর শ্রী 


চাইতেন তার মেয়ের মুসলমানের সঙ্গে 


নেমে এলো আরেক অভিশাপ । অসুস্থ 


বিয়ে হলেও কত সুখে আছেন তারা । 


অসীম কৃষ্ণ দত্তের কাছ থেকে চার 
হাজার টাক ধার নেন, সুযোগ বুঝে 


হলেন প্রমীলা নজরুল | মারাত্মক 


আর এই অভ্যাস ত্যাগ করা তার পক্ষে 


পক্ষাঘাতে আক্রান্ত প্রমীলা । স্ত্রীর 
চিকিৎসার জন্য প্রচুর খরচ করে দেনায় 


অসীম দত্ত কঠিন শর্ত জুড়ে দেন 


সম্ভব হয়নি, সে নজিরও তিনি 
রেখেছেন । 


টাকা ধার নেয়ার সময় কাজী নজরুল 
ইসলাম ও স্ত্রী অসীম কৃষ্ণ দত্তের মধ্যে 


জর্জরিত হয়ে পড়েন | ছোটখাটো বহু 
দেনা-চড়া সুদের দেনাও ছিল । সুফী 
জুলফিকার হায়দার জানাচ্ছেন, টাকার 
অভাবে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হতো 
যে, কবিকে প্রায়ই নানান জনের কাছ 
থেকে ধার করতে হতো । তাকে 
কাবুলিঅলার কাছ থেকে কয়েক বার 
টাকা ধার করতে হয়েছে । তিনি 
কাবুলিঅলার কাছ থেকে মোটা সুদে 
কোন কোন দফায় দু'হাজার টাকা 
পর্যাপ্ত ঝণ গ্রহণ করেছেন এবং এজন্য 
মাসিক দু'শ" টাকা করে সুদ, বছরের 
পর বছর ধরে দিয়েছেন 1 

তিনি আরো লিখেছেন, “কবি নজরুল 
ইসলাম মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন 
প্রাণবান ও হৃদয়াবেগে উচ্ছল, তেমনি 
বৈষয়িক বুদ্ধিতে ছিলেন একেবারেই 
অপরিপক্‌ ও বেহিসেবী ।... কবির 
মতোই দরাজ ছিল এবং দরাজ হাত 
ছিল তার শাশুড়ির | ...কবির আর্থিক 
সচ্ছলতার দিনে কবি তার স্ত্রী-শাশুড়ি 
এবং শ্বশুরকুলের অনেকে হাওয়া 
বদলাবার জন্য পশ্চিমে দিল্লি, আগরা, 
বোম্ষে, দেরাদুন, হাজারীবাগ, মধুপুর 
এসব স্থানে বিভিন্ন সময় যেতেন । 


নজরুলকে চিকিৎসার জন্য মধুপুর 
নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
টাকার ব্যবস্থা হবে ধার দেনায় । 
জোগাড় করে দেবেন ড. মুখার্জি । 
সুফি জুলফিকার হায়দার লিখেছেন, 
“এমন সময় আমাকে 
ডাকলেন । আমি তার কাছে গেলে 
তিনি বললেন, বাবা হায়দার সানি, 
কিনে দেবার জন্য, তাদের জামা 
কাপড়ও কিছু দরকার । 

“আমি রীতিমতো বিরক্তির সাথেই 
বললাম, আজ রাতে দাদা মধুপুর 
যাচ্ছেন ঠিক হলো । যাবার টাকা নেই, 
টাকা আনতে যেতে হচ্ছে ড. মুখার্জির 
সাথে । এখন ওদের জামা-কাপড় 
কিনতে হবে! টাকাই বা কোথায় আর 
সময়ই বা কোথায়? আমি ঠিক বুঝতে 
পারছি না। মাসীমা বললেন, ওদের 
দুটো রেইন কোট আর জামা কাপড় 
কেনার মতো টাকা আমি যে করেই 
হোক তোমাকে দিচ্ছি। তা নইলে 
নুরুর মধুপুর যাবার বেলায় ওরা 

রকরবে। 


যে দলিল সম্পাদিত হয় তাতে শ্রী 
দত্তকে এ ক্ষমতাও দেওয়া হয় যে, 
সুদে আসলে তার সমস্ত টাকা শোধ না 
হওয়া পর্যন্ত গ্রমোফোন কোম্পানি 
লিমিটেডের নিকট হতে নজরুলের 
পাওনা সমস্ত টাকা সোজাসুজি তিনিই 
পাবেন । দলিলে শুধু এটাই একমাত্র 
শর্ত নয়, নজরুলের ৩৭ খানা পুস্তকও 
এই খণের জন্য দত্তবাবু বন্ধক 
রেখেছেন। এই কারণে নজরুলের 
কিছু বইয়ের ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। 
চিরতরে হারিয়ে যায় তার বহু গান- 
কেননা নজরুলের এমন অনেক গান 
ছিল যা পুস্তকে ছাপা হয়নি । রেকর্ড 
করা হয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানির 
রেকর্ডে । সেই গানগ্তলো এখন আর 
পাওয়া যায় না। এই দলিল 
সম্পাদনের কিছুকাল পরে নজরুল 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, কথা 
হারা জ্ঞান হারা হয়ে যান কবি । কিন্তু 
টাকা শোধ হবার পর দলিলখানা 
ফেরত দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেননি অসীম কৃষ্ণ । 


“অগত্যা আর কি করা যায়ঃ আমি 
নাসির উদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস 


যখনই তার জীবনে অর্থবিত্ত এসেছে, 
সাথে এসেছে বিপদের অশনিসংকেত । 
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শত বিপদের মধ্যেও তাকে লিখতে 
করতে হয়েছে নতুন নতুন রাগ 
রাগিনী। 


গেল কবির | ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই 


উদ্দেশ্য তাদের সফল করেছে- অর্থ 


মস্তিক্ষ বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হলেন যা 
আর ভালো হলো না এবং প্রকৃত পক্ষে 


দারিদর্ট তাদের দমিত করেনি, মহৎ 
করেছে । সে কারণেই নজরুলের কণ্ঠে 


তখন থেকেই শুরু হয় নজরুলের 


১৯৩৬ সালেও কবিকে কাকুতি-মিনতি 
করে শ্রী অতুলচন্দ্র দত্ত, রায় ত্যান্ড রায় 


ধ্বনিত হয়েছে, 


কঠিনতম দুঃসময় । এই দুঃসময়ের 
বর্ণনা দেবার ভাষা সত্যি বিরল ।" 


চৌধুরী, বৃকসেলার ত্যান্ড পাবলিশার 


“কবি পরিবারের তখন কি যে দুরাবস্থা! 


“হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছে মহান! 
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান 
কন্টক-মুকুট শোভা | দিয়াছ, তাপস, 


তা এই ঠিকানায় লিখতে 
হয়েছে টাকার জন্য | 
“প্রিয় অতুল বাবুল, 
আজ সীতানাথ রোডেই একখানা বাড়ি 


এক বিভীষিকাময় জীবনযাপন করছেন 
সব সদস্য মিলে । নিজে উন্মাদ রোগে 
শয্যাশায়ী 


অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস; 
উদ্ধত উলঙ দৃষ্টিঃ বাণী ক্ষুরধার, 
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার ॥ 


পেলাম | এঁটেই হবার পনের আনা 


দুঃখ-কষ্ট-দারিদর্কে জয় করার নামই 


ভাড়া বাকিপড়ায় 


সম্ভাবনা | ভাড়া ৫৫ কি ৬০ । সন্ধ্যায় 


তৎপর | কেউ কেউ উঠিয়ে দিয়েছে 


ঠিক হবে । সেই সময় এক মাসের 
ভাড়াও অগ্রিম দিতে হবে । আপনাকে 
কাল একশ' টাকা হাওলাতের কথা 
বলেছিলাম । অনুগ্রহ করে চ-রি হাতে 
একশ" টাকা দেবেন ।...? 


বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে 


জীবন | রবীন্দ্রনাথও তাই উচ্চারণ 
করেন, 

“জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্রনয় |... 


বিভিন্ন জনের কাছে, বিভিন্ন ট্রাস্টের 


চিনিলাম আপনারে 


কাছে লিখে যাচ্ছেন সাহায্যের জন্য 


আঘাতে আঘাতে 


কেউ দিচ্ছেন, কেউ দিচ্ছেন না 


'হাতে টাকা ফুরিয়ে গেছে, আপনি 


বেদনায় বেদনায়; 


প্রমীলা অত্যন্ত ধৈর্য এবং সহনশীলতার 


সত্য যে কঠিন, 


টাকা না দিলে বাড়ি ভাড়া নিতে পারব 
না। আশা করি, এ উপকারটুকু 
করবেন বন্ধুর দুঃসময়ে |" 


সঙ্গে মোকাবেলা করেন এই দুঃসহ 


পরিস্থিতি । 


কঠিনেরে ভালোবাসিলাম 
সে কখনো করে না বঞ্তনা । 


ংলা সাহ্যিত্যের দুই মহান কবির 


“অতিরিক্তি পরিশ্রম পুত্রশোক-্ত্রী 


দুরাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে এই 


দুরারোগ্য ব্যক্তির জন্য সীমাহীন চিন্তা 
অর্থসঙ্কট কবিকে দিশেহারা করে 


সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া গেল যে, 


তাই নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে 
বলতই হয়: 
চিরদিন কাহারো 


অর্থকষ্টকে পদদলিত করে তারা নিরন্ত 


তুলল । মন ও মাথা এই চাপ সহ্য 
করতে পারল না, মস্তি বিকার হয়ে 


সমান নাহি যায় । 


র ছুটে চলেছেন সামনে সাফল্যের স্বর্ণ 
শিখরের চুড়া স্পর্শ করতে । মহৎ 


আজিকে যে রাজাধিরাজ 
কাল সে ভিক্ষা চায়॥ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী সম্পর্কে 
আরববিশ্বের প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা শায়খ 


শুয়াইব আল-আরনাউত (েহ.)-এর প্রামাণ্য মন্তব্য 


মূল: মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির আবদুল্লাহ 


/বিগত শতকের (১৩৩২-১৪২০হি. ক ১৯১৪-১৯৯৯ খি.) শায়খ নাসির্দীন আল-আলবানী (রহ.) 
ছিলেন আরববিশ্বের একজন বিখ্যাত ধমর্তত্ববিদ । শৈশবে তার পূর্বপুরুষগণ মাতৃভূমি আলবেনিয়া থেকে হিজরত 
করে সিরিয়ার দামেশকে এসে অধিবাস স্থাপন করেন এখানেই শায়খের শিক্ষা, দীক্ষা, ভ্ঞানচর্চা ও রি 


পরবতীর্কালে তিনি মদীনা ইসলামি ২৬ 79১/ সপ বিশ্ববিদ্যালয়সহ 
শিক্ষানিকেতনে কৃতি ছাত্ররপে টা নার স্ আলো হড়িয়েছেন । তার নির্বাচিত 


ও পছন্দের বিষয় ছিল হাদীসশাস্ত । যৌবনের শুরু থেকে জীবনসফরের 
শেষ অবধি এ বিষয়ের সজেই ছিল তার নিবিড় মিতালী । জ্ঞানের 
অন্যান্য শাখায় তার পারদশির্তা এরই নির্যাস বা সুফল বলা যায় । 
গবেষণা ও অনুসন্ধানে কিছু নিজস্ব অভিমত ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার 
কারণে তিনি অনেক জ্ঞানসাধকের সমালোচনার লক্ষ্যবস্ততে পরিণত 
হয়েছেন বারবার । বরর্মান বিশ্বের বিখ্যাত গবেষক শায়খ শুয়াইব 
আরনাউত সেসব সমালোচকের কাতারে অন্যতম । তিনি নিজেও 


আলবানী গোব্রভুক্ত এবং থেকে তার পরিবারও 
সিরিয়ায় হিজরত করেছে । শায়খ আলবানীর সাথে তার গোষ্ঠীগত 
সম্পর্ক বেশ মজবুতই আছে । নিউ কিছুদিন আগে শায়খ আরনভিতের 
এক শিষ্য শায়খ ইবরাহীম জিবাক | তার জীবন ও জ্ঞানচর্চায় বিশেষ 
অবদান সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রি সম্পাদনা করে । গ্রন্থটির নাম: 


/০]| 922 3 ৯৩৫৩ ৮ ৮৮ ও ০০৮ 2৮৪০৭ অলপ শি] ৮১০০ ৬০০। ॥ আরব বিশ্বের মর্যাদাশীল বিখ্যাত 
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, বয়রূত থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে । এ গ্রন্থের একটি 
অংশে শায়খ আলবানীর জ্ঞানগবেষণা বিষয়ে তার (শায়খ শুয়াইব আরনাউত) সমালোচনামূলক কিছু অভিমত 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । জ্ঞান ও গবেষণা-জগতে মতপার্থক্য আদৌ অপরিচিত কোনো বিষয় নয় কিন্তু 
“মতবিরোধের শালীনতা" বজায় রাখা মাজির্ত, পরিশীলিত, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুগ্ রেখে সুন্দর পন্থায় 
ভিন্নমতের প্রকাশ ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিমিতবোধসম্পন্ন জ্ঞানীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সবসময় । 

শায়খ আরনাউতের বক্ষ্যমান লেখাটি সে ধারার একটি চমৎকার নমুনা । যেহেতু শায়খ নিজেই একজন 
বড় মাপের গবেষক এবং শায়খ আলবানীর স্গোত্রীয় । শায়খের সাথে উঠা-বসা ও একই সঙ্গে বিভিন্ন কাজ করার 
সুযোগ লাভ করেছে । তার লেখা-ঝোকা, গ্রস্থাবলি, গবেষণাকর্ম প্রভৃতিতেও যথেষ্ট অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে 
শায়খ শুয়াইব আরনাউতের; কাজেই তার লেখার সাথে পুরোপুরি একমত না হলেও জ্ঞান ও অনুসন্ধানভিভিক 
সমালোচনাটি পাঠকের জন্য বেশ ফলপ্রসূ বলে আমরা দৃঢ়ভাবে ধারণা করতে পারি । এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রন্থটি 
নির্বাচিত অংশ পাঠকের জন্য অনুবাদ করা হলো -সম্পাদক 11 
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শায়খ আলবানীর অনন্য অবদান 
এ বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রশ্নে আমি 
মোটেও দ্বিধান্বিত নই যে, শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আলবানী একই সময়ে 
পক্ষ-বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মাঝে 
হাদীসশান্ত্র অধ্যয়ন এবং এ বিষয়ে 
অধিকতর অনুসন্ধান-গবেষণার আগ্রহ 
সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । বলা 
যেতে পারে, সাম্প্রতিক অতীতে তার 
সর্বাআক চেষ্টায় মিসর ও সিরিয়ায় 
হাদীস-গবেষণাকর্মে নতুন শক্তি, 
উদ্দ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে 
এ মহতি অবদানের জন্য মুসলমানদের 
পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তাকে সেরা 
পুরস্কারে ভূষিত করুন! এর সওয়াব 
তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করুন; 
কিন্তু এ ময়দানের তিনিই একক 
সেনাপতি নন। তার পূর্বে মিসরের 
শায়খ রশিদ রেযা, শায়খ আহমদ 
শাকের আল-আযহারী, সিরিয়ার শায়খ 
জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, শায়খ 
মুহাম্মদ বাহজাতুল বায়তারের মতো 
মুহাদ্দিসগণ বিগত হয়েছেন । সুতরাং 
তাকে “তাকলীদ পরিহার ও হাদীসের 
দিকে প্রত্যার্বনের প্রথম আহ্বায়ক' 
বলা যায় না। কিন্তু তিনি উল্লিখিত 
পূর্বসূরিদের মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য পন্থা 
থেকে উপকৃত হননি । বরং প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে উত্তপ্ত বিরোধিতায় জড়িয়ে 
পড়েছেন । বরং তিনি তাদেরকে এ 
পথের অনুসারী বানাবার পরিবর্তে 
পরাজিত করতে বেশি উৎসাহী 
ছিলেন । ফলে মুসলমানদের বিভক্ত 


ছিলো হাদীসের শুদ্ধতঘা ও বা ষাটটি বছর ব্যয় করেন । এ ক্ষেত্রে 

নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে তিনি যে তিনি শীর্ষ মুহাদ্দিসগণের সমান মর্যাদা 

ফলাফল তুলে এনেছেন এ অবদানকে আলবৎ অর্জন করেছেন। অর্থাৎ 

অনুসৃত শীর্ষ ইমামদের সমতুল্য বলে বরাবরের মতোই তার বেলায়ও 

স্বীকৃতি দেয়া হোক; একইসাথে সঠিক-ভুল উভয় রকমের সিদ্ধান্ত 

বিবদমান বিষয়ে তার রায়কেই অভিব্যক্ত হয়েছে এবং এটাই 

“সিদ্ধান্তসুচক অভিমত বিবেচিত স্বাভাবিক । 

হোক । কিন্তু এ স্তরটি তিনি কিংবা 

অন্য কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভবপর এক. মতন বা মূলপাঠের 
বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া 


হয়নি। এটি একারণে যে, 
ফিক্হবিশারদ ইমামদের প্রশংসনীয় 
মতভিন্নতা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ও 
তার কর্মকৌশলে সম্পাদিত একটি 


শায়খের যে বিষয়টি আমাকে 
যারপরনাই বিস্মিত করেছে তিনি তো 


কার্কারণের অধীনে অস্তিত্ব লাভ 
করেছে । 


পরিভাষায়) নিশ্চয় পড়েছেন সেটিই 
সহীহ হাদীস যার বর্ণনাকারী থেকে 


ভেবে দেখুন! সম্মানিত সাহাবাগণ তো 
সকলেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ 
থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন তা সত্ত্বেও 
মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যেতো। 
উপরন্তু মতবিরোধপূর্ণ. যেসব 
মাসআলায় দলিল (নুসুস)-এর 
ভিত্তিতে একটি মতগ্রহণ করেছেন তা 
সাহাবা কিংবা তাবেঈনের মাঝ থেকে 
পাওয়া । ফিকহ বিষয়ে মতপার্থক্যের 
শুরু সাহাবাযুগেই হয়েছিল আর এটি 
এ বিষয়ে আল্লাহর তাআলার ইচ্ছের 
পরিণত রূপ | এর ফলেই ইসলামি 
সংস্কৃতিতে মুক্তমত ও উদারনৈতিক 
চিন্তাধারা বিস্তীর্ণ পরিসরে ব্যাপ্তি লাভ 
করেছে । যেখানে চিন্তাগত ও 
সৃজনশীল মতামতের বিস্তৃত প্রাটফরম 
তৈরি হয়ে গেছে। যদি জ্ঞানভিত্তিক 


শ্রেণীদ্ধয়ের মাঝে তুমুল দ্বন্ধ শুরু হয়ে 
গেল যাতে জ্ঞানভিত্তিক বিতর্কের 
জায়গাটি দখল করলো পরস্পরের 
প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি, বিদ্রুপ ও 
কঠোর বৈরিতা | 

আমি একথা স্বীকার করতে চাই যে, 
শায়খ আলবানী কুরআন-সুনাহর দায়ী 
বা আহ্বায়ক ছিলেন | এটি নিঃসন্দেহে 
একটি শুভ ও ইতিবাচক প্রয়াস । কিন্তু 
বিপত্তি হলো তিনি নিজের অনুসন্ধানে 
বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীসগুলোর দিকে 
আহ্বান করতেন । তার আকাজ্া 


মতপার্থক্যের সুযোগ অবারিত না 
হতো তাহলে এ বিষয়ে বড় বড় 
গ্রন্থরাজি আলোর মুখ দেখতো না। 
জ্ঞান-গবেষণার উত্তাবনী যুগ থেকে 
আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থাগারগুলো 
এভাবে ভরেও উঠতো না । 


হাদীসশান্ত্র ও শায়খ আলবানী 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর 
(রহ.) জ্ঞানগবেষণার স্বতন্ত্র বিষয় 
হাদীসশান্ত্র। এর অধ্যয়ন, চর্চা ও 
গবেষণাকর্মে তিনি জীবনের ছয় দশক 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সুত্রের অবিছিনন 
ধারাপরম্পরা বিদ্যমান এবং বর্ণনাটি 
৬০ (রোগ) ও ১০ (বিরলতা) 
শ্রেণীভুক্ত নয় । কিন্ত পরিতাপের বিষয় 
হলো হাদীসের বিশুদ্ধতা-সম্পর্কিত 
সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে তিনি “রোগ' ও 
“বিরলতা" বিষয়ে নজর দিয়েছেন অথচ 
“মতন' বিশ্েষণে এ দুটি দিক তিনি 
উপেক্ষা করেছেন । ফলে তার মতে 
সনদবর্ণনা নিখুঁত হলেই হাদীসটি 
সহীহ বা বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হবে । ফলে 
তিনি এমন বহু হাদীসকে সহীহ বলে 
সিদ্ধান্ত টেনেছেন যার “মতন' বা 
মূলপাঠ সম্পর্কে হাদীসতত্ববিদ 
আলিমদের আপত্তি আছে । যেমন-_ 


এক. 
মিশকাতুল মাসাবীহ ও সহীহ আল- 
জামিউস সাগীরেশ্র বর্ণনা: 

. ১৫ 35503 £50191) 
“জীবন্ত কবরস্থকারীনী ও জীবন্ত কবর 
দেয়া মেয়ে উভয়ই জাহান্নামী 15 
শায়খ আলবানী এ বর্ণনাকে সহীহ 
বলেছেন । অথচ হাদীসটি কুরআনের 
আয়াত: উ৩: 8615 (আর যখন 
জীবন্তকবরস্থ মেয়ে জিজ্ঞাসিত হবে 
যে, কেন তাকে মাটিতে জ্যান্ত ফেলা 
হয়েছিল)এর সাথে সুস্পষ্ট 
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সাংঘর্ষিক | যদিও শায়খ এটার একটি 


বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে? 


ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সন্তোষজনক নয় | 


দুই. 

সিলসিলাতুল আহাদীস_ আস-সহীহা* 

গ্রন্থে শায়খ নিয়ে বর্ণিত বর্ণনাকে 

“সহীহ' বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 
(518 পি ভু ঞ1 81) 

“নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীকে শনিবারে সৃষ্টি 

করেছেন ।? 


এ বর্ণনাকে ইমাম মুসলিমও সহীহ 
বলেছেন। সহীহ মুসলিম”-এ তিনি 
এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্ত 
হাদীসটি কুরআনে করীমের সাথে 
সাংঘর্ষিক | বর্ণনায় ইসমাইল ইবনে 
উমাইয়ার কারণে এটাকে “মালুল* বা 
সমস্যাগ্রস্তও বলা হয়েছে। কারণ 
ইসমাইল এটাকে নিমের সনদে বর্ণনা 
করেছেন: ইসমাইল আইয়ুব ইবনে 
খালিদ থেকে তিনি খালিদ ইবনে 
রাফি' থেকে যিনি উম্মে সালমার 
ক্রীতদাস তিনি হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে মারফু* হিসেবে ।' 

অথচ রাবী ইসমাইলই আবার এ- 
বর্ণনাকে ইবরাহীম ইবনে ইয়াহইয়া 
তিনি আইয়ুব ইবনে খালিদ থেকে এ- 
সূত্রে বর্ণনা করেন। আর যেহেতু 
বর্ণনাকারী সূত্র হিসেবে ইবরাহীম 
প্রত্যাখ্যাত তাই তিনি ইবরাহীমের 
নামটি গায়েব করে দিয়েছেন । ইমাম 
বুখারীও আত-তারীখুল কবীর*-এ 
ইসমাইল ইবনে উমাইয়া থেকেই 
বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন । তিনি কতিপয় 
ইমামকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, 
বর্ণনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) 
থেকে তিনি কা'ব থেকে প্রাপ্ত... এটিই 
অধিকতর সঠিক ৷ অর্থাৎ এটি কা'ব 
আহবার কর্তৃক বর্ণিত ইসরাইলি 
বর্ণনাভূক্ত | কিন্তু শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানী ইমাম বুখারীকে নাকচ 
করে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন যে, 
কতিপয় মুহাদ্দিস আবার কে? 
স্মরণশক্তি ও হাদীস আয়ত্ব করার 
সক্ষমতায় তারা কোন শ্তরেরঃ যার 
ফলে এটাকে আবদুল্লাহ ইবন রাফে*র 


তিনি আরও লিখেছেন, হাদীসটি 
কুরআনের সাথে দ্বান্ধিক নয়, যেমনটি 
লোকদের অনুমান ।' কিন্ত তিনি তার 
দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন 
করেননি । 
তিন. 
সিলসিলাতুল আহাদীস আস- 
সাহীহা১*-এ নিম্ে বর্ণিত বিশুদ্ধ বলে 
দাবি করেন । যা 
2০৭ শু 2 লি 22 র্ ওরা) 
4430 30: 81.205 
“আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত, 
পরকালে তাদের উপর কোনো শাস্তি 
নেই তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই 1১১ 
হাদীসটির বিশুদ্ধতার কারণ দর্শাতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন, উম্মত" থেকে 
উদ্দেশ্য হলো: অধিকাংশ উম্মত । 


মনোনিবেশ করেছেন এবং হাদীসটিকে 
সহীহ হাদীসসমূহের বিপরীত বলে মন্ত 
ব্য করেছেন। যা (বর্ণনাকারীর 
সংখ্যাধিক্য বিবেচনায়) মুতাওয়াতির 
হাদীসের সেকল যুগে হাদীস বর্ণনার 
ধারাবাহিকতা)-এর কাছাকাছি । যার 
মর্মার্থ দীড়ায়, নিজেদের গুনাহের 
কারণে শুরুতে উম্মতে মুহাম্মদীর কিছু 
লোক জাহামামে প্রবেশ করবে পরে 
রাসূলের সুপারিশক্রমে তাদেরকে বের 
করে আনা হবে। 

যাই হোক মোদ্দাকথা হলো শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসের 
“মতন* নিরীক্ষণে পর্যাপ্ত মনোযোগ 
দিতেন না ১৩ তীর দাবি ছিল যে, 
পূর্বসূরি আলিমগণে “মতন' বা মূলপাঠ 
নিরীক্ষণের কোনো পন্থা নির্ধারণ করে 
যাননি আর সে বিষয়ে সর্বসম্মত 
কোনো রীতিও নেই । অথচ এটি বেশ 


কারণ এটি তো নিশ্চিত যে, কতিপয় 
লোক পাপের আবিলতা থেকে পবিত্র 
হবার জন্যে জাহানামে প্রবেশ 
করবেই । আমি মুসনদে আহমদের 
টীকা সম্পাদনা করতে গিয়ে এটাকে 
দুর্বল হাদীস বলেছি। আর 
হাদীসশাস্ত্বের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইমাম 
বুখারীও আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে 
হাদীসটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত 
করেছেন; কারণ তিনি হাদীসটির 


দুর্বল দৃষ্টিভজি। আমাদের এ 
অবস্থানের পক্ষে শায়খের গ্রন্থ 53 
2৬20 (6 26 20424 5998 যার 
বিষয়বস্তু মূলপাঠ নিরীক্ষণ (১৯ 42)- 
ই। 

বিরল ব্যতিক্রম ও 
মাঝে তফাৎ না করা 


সূত্রধারাগুলোর দুর্বলতা এবং তাতে 
'ইদতিরাব' (পরস্পর বৈপরিত্রপূর্ণ 
সেসব হাদীস যাদের মধ্যে সমন্বয় 
সম্ভব হয়নি) বর্ণনা করার পর বলেন, 
৩১03 4941 ও উপ ০০8০9 
“কিয়ামতের দিন সুপারিশ ও কতিপয় 
লোককে জাহান্নামে শাস্তি দেবার পর 
বের করে আনা বিষয়ক কিছু হাদীস 
খুবই স্পষ্ট আর বেশ প্রসিদ্ধ ৯২ 
উদ্ধৃত কথাগুলোর মূল আবেদন লক্ষ্য 
সনদের 'ইদতিরাব' বর্ণনার পাশাপাশি 
মূলপাঠেরও (মতন) বিশ্লেষণে 


আমার মতে আরো একটি আপত্তির 
জায়গা হলো শায়খ ১১, তথা বিরল 
ব্যতিক্রম ও এট ৬১৬১-এর মাঝে 
কোনো প্রভেদ রাখেন না। এ বিষয়ে 
তার অবস্থা পরবতীযুগের 
মুহাদ্দিসীনদের মতোই | অথচ ১.৫ ও 
22 ১৬) উভয় বেশ প্রসিদ্ধ পরিভাষা 
এবং মুহাদ্দিসমাত্রই সম্যক অবগত 
আছেন যে, (বিরল ব্যতিক্রম) বলা 
হয় যে বর্ণনাটি বর্ণনাকারী একাই তার 
উস্তাদ থেকে উদ্ধৃত করেন; অথচ সেই 
উত্তাদের অন্য শিষ্যদের কেউ তা 
বর্ণনা করেনি। এ-ক্ষেত্রে উক্ত 
বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, 
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আপনি শব্দটি কোথা থেকে এনেছেন? 


পূর্বযুগের বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের 


আপনার উত্তাদ থেকে বর্ণনাকারীদের 


তখন হযরত আদী বললেন, আমরা 


রীতি অনুসারে এ বিরল ব্যতিক্রম 


বড় একটি দল তো এমনটি বর্ণনা 
করেননি? 

পূর্বযুগের ইমামগণ ইমাম মুতকিনের 
“যিয়াদতে সিকাহ' বা অধিকতর 
নির্ভরযোগ্যতা তত্ব গ্রহণ করতে আবার 
'যিয়াদতে সিকাহ* ও বিরল 
ব্যতিক্রমের মাঝে পার্থক্যেরও প্রবক্তা 
ছিলেন । আলোচনার এ পর্যায়ে আমার 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.)- 
এর একটি হাদীস মনে পড়ছে, 
হাদীসটিতে তাশাহুদের অবস্থায় 
শাহাদাত আঙুল দ্বারা নাড়ার কথা 
আছে। এ বর্ণনায় আসিম ইবনে 
কালিব থেকে স্রেফ একজন বর্ণনাকারী 
যায়িদা ইবনে কুদামা 1$8% (আঙুল 
নাড়াবে) শব্দটি উদ্ধৃত করেন 
আসিমের অবশিষ্ট শিষ্যগণ যথা 
যিয়াদ, শু'বা, সুফিয়ান আস-সওরী, 
যুহাইর ইবনে মুআবিয়া, সুফিয়ান 
ইবনে ওয়াইনা, সালাম ইবনে আবু 
আহওয়াস, বিশর ইবনে মুফাজ্জল, 
আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস, কায়স ইবনে 
রাবী, আবু উওয়ানা ও 

খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ 
আল-ওয়াসিতী ই 

(আঙুল নাড়াবে) শব্দের 
পরিবর্তে ৫ ১৮ আঙুল 

দ্বারা ইশারা করবে) 

শব্দাবলি বর্ণনা করেন। 

মুসনদে আহমদের টীকায় 

আমি এসব সূত্রের উৎসধারা 

বিস্তারিত তুলে এনেছি ।৯* 


গ্রন্থে শব্দে €%৫ (আঙুল 
নাড়াবে) শব্দকে সহীহ 
আখ্যায়িত করার কারণ 
ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, 
“তাহরীক" শব্দটি “ইশারা'র 
সাথে বৈপরিত্যব্যঞ্ক নয় | 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


তো তাদের ইবাদত করতাম না? নবী 


শব্দকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য এ 
এই টীকা কী যথেষ্ট? 


বর্ণনাগ্ডলোকে “বিশুদ্ধ' এবং 
মুজতাহিদ ইমামগণের 


হাতিমের একটি হাদীস আমার মনে 
পড়ছে । তিনি যখন নবী করীম (সা.)- 
কে নিম্ন আয়াতটি তিলাওয়াত করতে 
শুনেন, 
১১১ ৩৪ (০8৩০5 ০১৩৩ ভিউ 
84। 
“তারা নিজেদের আল্লাহকে ছেড়ে 
ধর্মতত্ববিদ ও পুরোহিতদের প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে 1১৬ 
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করীম (সা.) বললেন, হ্যা তারাও 
ইবাদত করতো না; তবে এসব আলিম 
ও পুরোহিত যখন ইহুদি-খিস্টানদের 
জন্য কোনো বস্তু হালাল বলতেন তারা 
সেটা হালাল মনে করতো | আর ওরা 
তাদের জন্য কিছু হারাম করে দিলে 
এতেই তারা সেটা হারাম বলে বিশ্বাস 
করতো | এটা তাদের ইবাদত করার 
শামিল 1১? 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিথী (েহ.) 
জামে তিরমিধীতে*” দুর্বল বলেছেন । 
এটার পক্ষে কোনো শক্তিমান সাক্ষীও 
নেই। তা সত্তেও শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানী তার গ্রন্থ সহীহুত 
তিরমিযী গ্রন্থে এটাকে সহীহ দাবি 
করেছেন । সিলসিলাতুল আহাদীস 
আস-সহীহা*্য তাফসীরে রূহুল 
মাআনী২ণর বরাত দিয়ে আল্লামা আল- 
আলুসী (েহ.)-কে উদ্ধৃত করেন 
এভাবে: 
3০ ক এ ৬ হি ফিও 
| 586 1565 দেখা মু 
১94০ ০১৩ উঠ ক মিিও 
০সা ৯৩ ৭৮9৮7355 
এপ এও ৪9 এ €9১৪ 
ডা 015 আভা ০ 
-৩১১০ 2৬৯ 
“এ আয়াতে সেসব ভান্ত 


মতবাদীদেরকেই যদি 
ভর্বসনা করা হয়েছে যারা 


ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর 


কিত ব ০] রব সুলের 
সুননাতকে উপেক্ষা 
করেছিল । অথচ সত্যের 


অনুসরণই ছিল অধিকতর 
যৌক্তিক ও ন্যায্য । অতএব 


তআত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
যখন কোনটি সত্য তা উদ্তাসিত হয় 


হাদীস মানুষের মাঝে নতুনভাবে 


তখন তার অনুসরণই মুসলমানদের 


ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল 


কর্তব্য হয়ে দীড়ায়। সে ক্ষেত্রে 


না। কারণ এগুলো বিস্মৃতপ্রায় এবং 


অনুসৃত ইমামের অবস্থানকে ভুল বলে 
স্বীকার করতে হবে । 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
উপর্যুক্ত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে দীড় 
করিয়ে মাযহাবের ইমামগণকে 
সমালোচনার লক্ষ্যবস্ত বানালেন । এ 
বিষয়ে তার সাথে আমার আলোচনাও 
হয়েছে। আমি তাকে বলেছি, 
অনুসরণ আর মুজতাহিদ ইমামগণকে 
অনুসরণের মাঝে বিরাট তফাৎ আছে । 
কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
সেসব আলিম তো আন্মাহকর্তৃক নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূৃহকে বৈধতা দিতেন অথচ 
মুজতাহিদ ইমামগণতো তাদের 
ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের 
ওপর নির্ভর করে থাকেন । তাই তো 
প্রসিদ্ধ হাদীসের ঘোষণা মোতাবেক 
ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদ যখন 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন তার 
জন্য দুটি সওয়াব এবং সিদ্ধান্ত ভূল 
হলেও স্রেফ ইজতিহাদের জন্য একটি 
সওয়াব রয়েছে । এমনসব মুজতাহিদ 
ইমামকে ইনুদি-খিস্টানদের 


শায়খ নাসিরুদদীন আল-আলবানী 
(রহ.)-এর কোনো প্রসিদ্ধ রীতি বা 
সুপরিচিত পন্থা ছিল না । অনেক আগে 
তিনি ইমাম সুযুতী (রহ.)-এর আল- 
জামিউল কবীর ও আল-জামিউস 
সাগীরের দুর্বল হাদীসগুলো খুঁজে বের 
করে আলাদা কাগজে লিখে নিতেন । 
এ সংগ্রহ যখন একশ" অতিক্রম 
করতো তখন তিনি পুস্তক আকারে তা 
ছাপিয়ে দিতেন । যেখানে জাল হাদীস 
ও পরিত্যক্ত বর্ণনাও পাওয়া যায়। 
আমার জ্ঞানানুগ বিবেচনায়, এসব 


এসব বর্ণনা সমকালীন লোকদের 
অনেকেরই অগোচরেই ছিল । যেমন- 
এরূপ একটি বর্ণনা আছে, 

০৮০ রি সি 2 ০এএ্ (249) 


৫৫৫০০ 


'ডালকে খাবারের তালিকায় অবশ্য 
রাখবে, কারণ তা সন্তরজন নবীর 
সম্মানিত খাবার ছিল ২১ 

এ ধরনের অনেক হাদীস তিনি 
সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যয়ীফা 
পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করেছেন 
এসব কথিত হাদীস বিস্ৃতির গভীরে 
তলিয়ে যাবার সুযোগ দেয়াই ছিল 
কল্যাণকর । তবে যেসব বর্ণনা 
লোকজনদের মাঝে হাদীস হিসেবে 
প্রসিদ্ধ তার অনুসন্ধান ও বিচার- 
বিশ্রেষণে কোনো আপত্তি নেই। এ 
ক্ষেত্রে তার পরিশ্রম অবশ্যই সমীহ 
পাবার দাবি রাখে এবং আমরা দোয়া 
করছি আল্লাহ তাকে এ জন্যে উত্তম 
প্রতিদান দিন! 

অনুরূপভাবে সিলসিলাতুল আহাদীস 
আস-সহীহায়ও তার সুস্পষ্ট কোনো 


পেলে 
হাদীসশাস্ত্রে তার (নিজস্ব) দৃষ্টিকোণের 
মানদণ্ডে তিনি অনুসন্ধান করে সেটা 
বিশুদ্ধ হাদীসের তালিকাভুক্ত করে 
নেন । এধরনের সব হাদীসের ক্ষেত্রে 
শায়খের কাছে হাদীসটির “বিশুদ্ধতার 
বিশ্বাস" -ই ছিল বিবেচ্য দিক (আর 
তীর অনুসন্ধানের আলোকে এটি সহীহ 
হাদীস, ব্যাস!) | আমার মতে, একটি 
গ্রন্থে সহীহ হাদীস সংকলনের জন্য 
স্রেফ এটুকু আদৌ যথেষ্ট হতে পারে 
না। উপরন্ত্ 


গো 


অনুসৃত হয়নি বরং “যখন যেভাবে করা 
গেছে" রীতিই লক্ষ করা যায়) তিনি 
যদি হাদীসগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস 
করতেন তবে তা শ্রেয়তর হতো । 


হাদীসের শ্রেণী- 

বিন্যাস ও সূত্র লোপ 

শায়খের উল্লেখযোগ্য আপত্তিকর 
বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, 
তিনি যখন সুনানে আরবাআ (সুন্নাহ 
সংকলনচতুষ্টয়) যথা- সুনানে আবু 
দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে 
নাসায়ী ও সুনান ইবনে মাজাহর সহীহ 
ও দুর্বল হাদীসসমূহকে আলাদাভাবে 
প্রকাশ করেছেন তখন এর সূত্রগুলো 
বাদ দিয়েছেন। অথচ গবেষকসুলভ 
সৌজন্যের দাবি ছিল সূত্রগুলো উহ্য না 
করা । কেননা “সহীহ ও দুর্বল” হাদীস 
শনাক্তের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো সনদ 
বা সূত্রপরম্পরা । আমার মনে হয়েছে 
এর মাধ্যমে তিনি লোকদের এ 
বিষয়েই উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন যে, 
তারা যেন শায়খের অনুসন্ধানের 
ওপরই আস্থা ও পূর্ণ ভরসা রাখেন । 
তার অনুসন্ধান যে পর্যায়ে পৌছেছে 
সেটিই চুড়ান্ত সত্য এবং 
অবিসংবাদিত | 

এ ছাড়াও সহীহ ও দুর্বল হাদীসের 
মধ্যকার (শায়খের অনুসৃত) এ তফাৎ 
স্রেফ ভণিতা | হয়তো এর আড়ালে 
সুনানে আরবাআর দুর্বল 
হাদীসগুলোকে 'মুহমাল' বা দুর্বোধ্য 
(ও কোনো বিধানের পক্ষে দলিল স্তরে 
পৌছার অযোগ্য) সাব্যস্ত করার 
উদ্দেশ্য নিহিত; অথচ অনেক দুর্বল 
হাদীস সহীহ হাদীসের জন্য “সাক্ষ্য' 
হয়ে থাকে | কাজেই এসব হাদীসকে 
সহীহ হাদীসের চাইতে উন্নত পর্যায়ে 
তুলে আনা সমীচীন নয় । 

বাস্তবতা হলো, নিজেদের কিতাব 
সংকলনের ক্ষেত্রে খোদ ইমাম আবু 
দাউদ (রেহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), 
ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইবনে মাজাহ 
(রহ.) প্রমুখেরও আদৌ এমন দৃঢু 
আত্মপ্রত্যয় ছিলো না। কেননা তারা 
চাইলে তো স্রেফ সহীহ হাদীসই 
সংকলন করতে পারতেন । তাই শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
সুনানকেন্দ্রক এ কাজটিকে আমি তার 


সেপ্টেম্বর"১৪ ______লল্।। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


অনুত্তম কাজগুলোর সারিতে গণ্য 
করি । 


হাদীসসংক্রান্ত বিধান 
প্রসঙ্গে অন্য ইমামদের 
অভিমতগ্লোকে অগ্রাহ্য করা 
আরও একটি আপত্তির জায়গা হলো 
শায়খ যখন কোনো হাদীসকে “সহীহ' 
বলে সিদ্ধান্ত দেন তখন তার সাথে 
ভিন্নমত পোষণকারী হাফিযে হাদীসগণ 
যারা হাদীসকে “দুর্বল” আখ্যা দিয়েছে 
তাদের মতকে তিনি উল্লেখই করেন 
না। অথচ তিনি উন্লেখ করলে 
পাঠকমহল উভয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা সুযোগ 
কিন্তু মনে হয় তিনি 


গবেষণাকর্মের 
উপযুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শায়খ 
গবেষণাকর্মকে নিম্ে বর্ণিত ধারায় 
পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে 
মনে করছি । 


(রহ.)-এর২ং অনুসরণ করতে গিয়ে 
ক্ষেতের ফসলকে কেবল চার ভাগে 
সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন । ১. গম, ২. 
যব, ৩. খেজুর ও ৪. কিশমিস | কারণ 
এ চারটি ফসলের ব্যাপারে “নস' তথা 
হাদীসের সরল ভাষ্য বিদ্যমান এবং 
অন্য জিনিসগুলোকে এসবের সাথে 
(কিয়াস) তুলনা করে বিধান আরোপ 
করা যাবে না। অন্যদিকে অধিকাংশ 
ফিকহবিদ ব্যবসায়ের পণ্যে যাকাত 
ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা, অধিকন্তু তারা 
শহরের অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীকে 
উল্লিখিত খাদ্য-শফ্যের “কিয়াস” করার 
পক্ষপাতী (বিধায় অন্যান্য খাদ্যশষ্যে 
যাকাত দেয়া ওয়াজিব) । 

এখানে আমি অবাক হই এ কারণে যে, 
শায়খ এরূপ মত কীভাবে পোষণ 
করলেন! অথচ তিনি জানেন যে, 
ব্যবসায়ী তার পণ্য সিন্দুকে তালাবদ্ধ 
করে রাখেন না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত না 
হওয়ার জন্যে নিয়তই তা বদলাতে 
থাকেন । তাহলে কি এমনটি বলা যাবে 
যে, ব্যবসায়ী নিজ হাতে গচ্ছিত 
সম্পদেরই কেবল সত্াধিকারী? অথচ 
তার গুদামে বাণিজ্যিক পণ্যের চালান 
উঠা-নামা (1.98-000109) করছে । 
এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত 


১. উদাহরণ হিসেবে ব্যবসায়ের 
পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব না 


ফরজ হবার ক্ষেত্রে শরীয়তের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে তার দৃষ্টি বেশিদূর এগোয়নি । 


হওয়ার অভিমতটি নেওয়া যেতে 
পারে । তার আগে আল্লামা ইবনে 
হাযম (রহ.) আল-মুহাল্লা** গ্রন্থে এ- 
মতটি উল্লেখ করেন । ইমাম শাওকানী 
(রহ.) আদ-দুরারুল বাহিয়া্য় ও 
নওয়াব সিদ্দিক হাসান এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
আর-রাওযাতুন নাদ্দিয়া্য় ইমাম 
ইবনে হাযম (রহ.)-এরই অনুসরণ 
করেছেন। তাদের কাছে এ দাবির 


আর ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কেও 
তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন না । 


হাদীসের মর্ম অনুধাবনে 
মুহাদ্দিসগণের পন্থা 


শায়খ মনে করেন যে, কোনো সহীহ 


করলেন যে, আপনি আমাদের 
সুবিধার্থে পণ্যসামগ্রীর মূল নির্ধারণ 
করে দিন । জবাবে তিনি বলেছিলেন 
যে, 
50125712221 28213) 
09160] 
“আল্লাহই মূল্য নির্ধারণকারী, প্রাচুর্য ও 
তা। 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
জামে তিরমিযীতে২৬ সংকলন করেন । 
এ সত্তেও মুজতাহিদ ইমামগণ “মূল্য 
নির্ধারণ'-এর প্রবক্তা । তীরা বলেন, 
নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ, যথাযথ ও 
আল্লাহর রাসূলের ফরমান; কিন্তু এটা 
“সাধারণ থেকে বিশেষায়িত ব্যতি ক্রম'- 
এর গোত্রভুক্ত | তারা হাদীসটিকে সে 
অবস্থার জন্য প্রযোজ্য বলেছেন, 
যেখানে বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'জনের 
সমঝোতার ভিত্তিতে বিপণন কাজটি 
সচরাচর দৃশ্যের মতো ওখানে যদি 
লোভ-লালসা না থাকে । সংশিষ্ট 
সমাজে এরূপ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মূল্য 
নির্ধারণ বাতিল করা হবে। তিনি 
সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মূল্য 
নির্ধারণ না করে উপায় নেই। 
শায়খ মুহাম্মদ বুখাইত মুতিয়ী ইমাম 
নাওয়ায়ী (রহ.)-এর আল-মাজমুর 
তাকমিলা৯১ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
আলিমদের বিভিন্ন মতামত সংকলন 
করেন; কিন্তু শায়খ নাসিরুদ্দীন আল- 
আলবানী এসব বিষয়ের দিকে 
ভ্রুক্ষেপই করেননি । তার মতে সনদ 


হাদীসকে মূল ধরে নিলেই সমস্যার 


বিচারে সহীহ হাদীস হলেই এর 


সমাধান হয়ে যায় | অথচ এমন ব্যাপক 
পন্থা অনেক ক্ষেত্রে বির ঘটাতে পারে । 


বিরোধিতা সিদ্ধ নয়। অথচ পূর্বসূরি 
আলিমগণ সহীহ হাদীসের বিরোধিতা 


পক্ষে স্রেফ এ ছাড়া আর কোনো 
দলিল নেই যে, ব্যবসায়ের পণ্যে 


পূর্বসূরি আলিমগণ (আল্লাহ মাফ 


তো কখনোই করেননি! বরং তারা তো 


করুন) কখনো সহীহ হাদীস ত্যাগকারী 


যাকাত ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত রাসুল 
(সা.) থেকে কোনো হাদীসের বর্ণনা 
নেই। 


২. ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলে যাকাত 
ওয়াজিব নয়? ইমাম আশ-শাওকানী 


ছিলেন না; বরং তীরা হাদীসকে তার 
যথাযথ মর্যাদা দিতেন | যেমন হযরত 
আনাস (াযি.)-এর যে বর্ণনাটিতে 
বলা হয়েছে, কোনো কোনো সাহাবী 
রাসূল (সা.)-কে যখন আবেদন 


রাসূলের হাদীসসমূহকে পরিষ্কারভাবে 
তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এ 
ক্ষেত্রে নবীর নির্দেশনা অনুসরণ 
করতেন । এ বিষয়ে নিমের 
আন্নাহ পাক বলেন, 


সেপ্টেম্বর'১৪ ____77-.) আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৪০৪ 5০588853085 
“হে আমার পয়গম্বর! আমি তোমার 
ওপরই এ কুরআন এ-জন্যে নাযিল 
করেছি যে, যাতে তুমি লোকদের 


সামনে এটাকে পরিষ্কারভাবে 
সবিশ্সেষণ উপস্থাপন কর | যা তাদের 
জন্য অবতারিত হয়েছে ।”২৮ 


অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহর 
উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। 
মুজতাহিদ ইমামগণ এ কাজটির 
দায়িত্বই আঞ্জাম দিয়েছেন; তবে তারা 
নিষ্পাপ ছিলেন না। সঠিক-বেঠিক 
দুটোই তাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল । 
তবে খোদায়ী নির্দেশনা অনুধাবনে 
তারা যে, পন্থা অবলম্বন করেছিলেন 
তা শরীয়তের অভিষ্ট ও যথাযথ মর্ম 
অভিসারী ছিল । 

আমি শুরুতেই বলেছি, যদি মুজতাহিদ 
ইমামগণ কোনো হাদীস রদ করেছেন 
এমন হয় তাহলে সাহাবাদেরও সে 
বর্ণনাটি নাকচ করার মতো ব্যক্তি 
পাওয়া যাবে । আর তারা এমন হাদীস 
গ্রহণ করেছেন যে হাদীস মতো কোনো 
না কোনো সাহাবীর আমল লক্ষ করা 
যায় । উদাহরণ হিসেবে পাঠক নিয়ের 
হাদীসটি দেখুন, 

.(22 2055 ৩) 

“যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলো 
তার অজু করা উচিত ।”২৯ 


এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) তার মুসনদে উদ্ধৃত করেন এবং 
এটি (সূত্রবিচারে) সহীহ _হাদীস। 
ইমাম শাফেয়ী রেহ.) এ হাদীস মতে 
আমল করেছেন। এবার আপনি 
আরেকটি হাদীস দেখুন: 


চে 


সি তত পা 


৫৮০28, 
“এটি তো স্রেফ তোমার শরীরের 
একটি অংশ 1” 


পে 


শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে পুরুষাজ 


জ্ঞানীদের মাঝে আমি দেখিনি- কোনো 


করলে অজু ভেঙে যাবে আর 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে 
অজু ভঙ্গ হবে না । স্বস্ব মাযহাবে তারা 


মাসআলায় তার সাথে ভিন্নমত পোষণ 
করাই তার বাক্যবাণে আক্রান্ত হবার 
জন্য যথেষ্ট । ব্যস! এরপর থেকে 


উভয়ই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে 


আপনাকে তিনি এমন অভিধায় 


সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ৷ ঠিক অনুরূপভাবে 


“অলঙ্কৃত' করবেন যে সেটা আপনার 


সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনেকেই কেউ 


জন্য স্থায়ী তকমায় পরিণত হবে । 


প্রথম হাদীসটি নিয়েছেন কেউ 
দ্বিতীয়টির ওপর আমল করেছেন । 


যেমন- “জমহুর ফুকাহা” (সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ফিকহবিদ) পরিভাষা নিয়ে তিনি 


ফিকহ নিয়ে এরূপ মতপার্থক্য তো 
সাহাবাযুগ থেকে চলে আসছে । আর 
সাহাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক 
আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 


৫6? ৫৮৫ 52%£ 
রী 


৫ 


৬০৮৩০ পি 
মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করা 
হয়েছে ॥ 
আমার ধারণা এ শ্রেষ্ঠত্ব কেবল “সুলুক' 
বা আত্মশুদ্ধির আমলি সাধনা নয়; বরং 
জ্ঞাগত যোগ্যতাও এর অন্তর্ভূক্ত; 
কারণ আমল তো ও আত্মিক শুদ্ধতা 
ইলমেরই সুফল । তাই মতপার্থক্য যে 
পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের সীমানায় 
থাকবে ততক্ষণ এটি বৈচিত্র্য ও 
উদ্ভাবনী প্রতিভার উদ্ভাস। ইসলাম 
এটাকে অভিনন্দিত করে । যখন তা 
মস্তিষ্ক ছেড়ে অন্তরে সংক্রমিত হয় 
এবং তার পরিণতিতে পারস্পরিক 
বৈরিতা, কাদা ছোড়াছুটি, সুসম্পর্কে 


এভাবে বিদ্রুপাত্মক সম্বোধন করবেন, 
“এই জমহুরিগণ” অর্থাৎ যারা অধিকাং 
ফিকহবিদগণের মতো অনুসরণ 
করলেন তারা যেন এখন থেকে সেসব 
ফিকহবিদের পাইক-পেয়াদা- 
বরকান্দাজরূপেই চিহিন্ত হলেন এবং 
এটা যেন তাদের একটি দোষ । 

১০০৪ ০] ১৩৬ কে লিল) নি বহি 
“যেখাক্রমে)ট তার কাছে কোনো 
বোধশক্তিই নেই, লোকটি এ শাস্ত্রের 
সাথে সম্পর্কহীন, এ বিষয়ে তার 
কোনোই গবেষণা নেই । 

এছাড়াও মাঝে-মধ্যে তো এমন 
শব্দবাণ ছুঁড়ে দেবেন যা কোনো আলিম 
নয় একজন রুচিবান সাধারণ মানুষও 
মুখে আনতে সংকোচ করবেন । 


ফাটল তৈরি ও বিদ্বেষ-শক্রতার মতো 


শায়খের এরূপ উগ্রতা তার 
অনুসারীদের মাঝেও সংক্রমিত 
হয়েছে । তাদের মতের পক্ষে 


অন্তর্বাধি জন্ম নেয় তখন তা শরীয়ত 


আলোচনা করতে গিয়ে মসজিদের 


মতে নিষিদ্ধ, ইসলাম এটা কখনো 
অনুমোদন করে না। 


প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় 

এত কিছুর পরও আমি তাকে একজন 
নিষ্ঠাবান মানুষ বলেই বিশ্বাস করি। 
যিনি সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের জন্য 
নয়, বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির 


এটাও ইমাম ইমাম আহমদ ইবনে 


লক্ষ্যেই জ্ঞান আহরণ করেছেন; কিন্তু 


হাম্বল (রহ.) তীর মুসনদে উদ্ধৃত 
করেছে এবং সনদবিচারে এটি “হাসান' 
হাদীস । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ 
হাদীসটি নিয়েছেন; ফলে ইমাম 


আমি তাকে (সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি 
থেকে) পৃত-পবিত্র মনে করি না । তার 
পূর্ণ নিষ্ঠার স্বীকৃতি দিয়েও প্রতিপক্ষের 
সাথে কঠোর ও রূঢ় পন্থা- যা 


অভ্যন্তরে পর্যন্ত এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করে বসেন যার ফলে উভয়ের 
মাঝে দুশমনি তৈরি হয়ে যায়! 

আমার জানা মতে পূর্বযুগের শীর্ষ 
আলিম ও ফিকহবিদ ইমামগণও নিজ 
নিজ আলাদা প্রকাশ করতেন কিন্তু 
অপরের অভিমতকে শ্রদ্ধাও করতেন । 
তারা কখনো বিপক্ষের উদ্দেশে 
আক্রমণাত্মক বাক্য ব্যবহার করতেন 
না । আর মুজতাহিদ ইমামদের বিখ্যাত 
উক্তিটি আশা করি সকলেই জানা 
আছে, "আমার মত সঠিক তবে ভুল 
হওয়ার সম্ভাবনাও আছে আমার 


সেপ্টেম্বর'১৪ ______''কঁু।। আত্তার্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতিপক্ষের মত ভুল তবে শুদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনাও আছে ॥ 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
অপর হাদীসবিশারদ ইমাম ইসহাক 
ইবনে রাহওয়াইহ (রহ.) সম্পর্কে 
বলেন, তার চেয়ে বড় আলিম ইরাক 
জনপদের এ সেতু অতিক্রম করে 
যায়নি তবে কিছু বিষয়ে তার সাথে 
আমার মত পার্থক্য আছে । 

সম্ভবত বড় ইমামদের এই নীতি 
সম্পর্কে শায়খ আলবানী ওয়াকিবহাল 
ছিলেন না যে, 4 ৩৫৫5 ৮৫৫ অর্থাৎ 
বিরোধপূর্ণ মাসআলায় বিপক্ষের 
মুজতাহিদকে নাকচ করা যাবে না ॥ 
চাদরে ঢেকে নিন। নিশ্চয় তিনিই 
নিজের জবাবদিহিতার জন্য উত্তম 
দায়িত্বশীল । সকল প্রশংসা 
সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
জন্য । 


সূত্রঃ: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, 
অংখ্যা-৭, বর্ষ: ৯৮, রামাযান ১৪৩৫ হি. 
ন জুলাই ২০১৪ থি. 


» হাবীবুর রহমান আল-আশ্যমী, আল- 
আলবানী; শুধুত্রহ ওয়া আখতাউহু 
মাকতাবাতু দারুল আরুবাহ কুয়েত (১৪০৪ 
হি. ল ১৯৮৪ খ্রি.) 

২ শায়খ হাসান আস-সাক্কাফ, তানাকুষযাতিল 
আলবানী আাল-ওয়াবিহাত ফী মা 
ওয়াকা'জা লা ফী তাসহীহিল আহাদীস 
ওয়া তাযয়ীফিহা মিন আখতায়িন ওয়? 
গালতাত, দারুল ইমাম আন নাওয়াওয়ী 
আম্মান, জর্দান (১৪১৩ হি. ন ১৯৯২ খ্রি.) 

৩ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, 
খুতবাতুল হাজাহ লায়সাত সুরাতুন ফী 
মুসতাহিতিল কুতুব ওয়াল ম্বআল্লাফাত, 
লেবনান (১৪২৯ হি. ল ২০০৮ খি.) 

১ আত-তাবরীযী, মিশকাতল মাসাবীহ, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১১২ 

৫ আল-কুরআন, আাত-তাকওয়ীর, ৮১:৮ 

৬ শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদুহ, ত্াত-তারীফ 


দারাসাতিল ইসলামিয়া, ইয়াহইয়াউত্‌ 
তুরাস, দুবাই (১৪২১ হি. ₹ ২০০০ খি.) 
৭ ইবনে খ্যায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
, পৃ. ১১৭, হাদীস: ১৭৩১ 

* শায়খ মাহমুদ সাঈদ, তানবীহুল মুসালিম 
ইলা তাআাদিয়িল আলবানী আলা সহীহি 


ে 


খ. ৩২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ১৯৬৭৮ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, আত-তারীখল 
কবীর, দায়িরাতুল মাআরিফ আল- 
উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, খ. ১, পৃ. 
৩৯ 

১ আল-আলবানী, পসিলাসিলাতুল আাহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৮-২৯, 
হাদীস: ৯৫৯ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ১৯৬৭৮ 

* আল-বুখারী, আত-তারীখল কবীর, খ. ২, 
পৃ ৩৮-৩৯ 

** আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩১ 

১২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. &, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৩০৯৫ 

১৮ সমকালীন আরেকজন বিদগ্ধ গবেষক 
মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা 
(মৃত্যু: ১৪২০ হি.) তার ব্যাপারে অনুরূপ 
মন্তব্য করেছেন । তিনিও লিখেছেন, 
০৯) এপি (ি৩প ৮০7০৯ এস 
0১০ এ ৬৪] 0৯৮ 43০০ ০৮ ০০৪ 

চা 21১১0152159] 

'হঠকারিতা কোনো কোনো নসের ক্ষেত্রে 
তাকে 'সুযুষ* পর্যন্ত নিয়ে গেছে । আর এটার 
কারণ হলো ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি এমনকি 
(রিওয়ায়েত ও দিরায়াত) বর্ণনানীতি ও 


হাদীসবিশ্লেষণী প্রকরণ সম্পর্কে অপ্রতুল 
জ্ঞান । দেখুন: খুঁতবাতিল হাজাতি লায়সাত 
বি-সুরাতিন ফা ম্সৃতাহাললিল কুতুব 
ওয়াল যুআলাফাত, পৃ. ৫২ 

১ আল-আলবানী, দিলসিলাতুল আহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৫৫২; হাদীস: 
৩১৮১ 

২, আল-কুরআন, সুর? আত-তাওবা, ৯:৩১ 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিভউলি কবীর ₹ 
আস-সনান, বাশশার আল মারুফ কৃত 
(গবেষণা) টীকা-সংবলিত, দারুল গরীব 
আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৮ 

খি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৩০৯৫ 

২২ আল-আলবানী, সহীহ আত-তিরমিযী, 
(১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. ৫৪, পৃ. ৩, 
হাদীস: ২৪৭১ 

২, আল-আলবানী, সিলাসিলাতল তাহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৮৬৬, হাদীস: 
৩২৯৩ 

২, আল-আলুসী, রহল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. 
২০০৫ খরি.), খ. ৫, পৃ. ২৭৬ 

২৫ আল-আলবানী, দিলাসিলাতুল 


বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদী: ৪০, খ. ৬, পৃ. 
চা : ৫১০ 


, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৮ 


ব্যবসায়-বাণিজ্য অধ্যায়, ১০৯-১২১/১২; 

ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল আরাবি 
১৯৯৫ খি. 

২৮ আল-কুরআন, স্্ুর/ আান-নাহল, ১৬:৪৪ 

২৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১১, পৃ. ৬৪৭, হাদীস: ৭০৭৬ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৬, পৃ. ২১৪, হাদীস: ১৬২৮৬ 

ও আল-কুরআন, সর? আালে ইমরান, ৩:১১০ 


সেপ্টেম্বর'১৪ _____'কঁু। আত্তর্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


ইসলামদ্ৰোহী অপতৎপরতা 


মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ 


ভুমিকা 

ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হিসাবে 
কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণের দায়িত্ 
মহান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন । 
তিনি বলেছেন, 

০৫১৮৮ 465500486৩৬ 
“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1১ 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআন 
সংরক্ষণের এ শাশ্বত ঘোষণাতে 
কুরআনের সংরক্ষণ, তিলাওয়াত, অর্থ 


আগস্ট'১৪ 


ও মর্ম অনুধাবন এবং গবেষণা ও 
প্রচার-প্রসারের চির-ধারাবাহিকতার 
মহান সুসংবাদ রয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালার সবিশেষ ব্যবস্থাপনার মধ্য 


পর্যালোচনা করলে সর্বতোভাবে এ 
কথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসের 
জন্ুলগ্ন থেকে গ্রন্থিত হওয়া পর্যন্ত 
প্রতিটি স্তরেই এর হিফাযতের নিমিত্তে 


দিয়ে যেভাবে কুরআন শরীফ 
সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ন এবং 
অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে 
আর কিয়ামত অবধি থাকবে, 
তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


হাদীসকেও বিকৃতি ও বিলুপ্তি থেকে 


সবধরনের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়েছে । রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস 
যাতে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকে 
এবং তাতে যেন কোন প্রকার মিথ্যার 
আচ না লাগে, সে জন্যে কোন এক স্ত 
রেও কার্যকরী সমৃহব্যবস্থায় লেশমাত্র 


রক্ষা করা হয়েছে এবং তা কিয়ামত 
পর্যন্তই থাকবে | হাদীস সংকলন ও 


শিথিলতা আসেনি । কিন্তু তা সত্তেও 
হাদীসের এ বরকতময় দীর্ঘ 


সংরক্ষণের সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা- 


ধারাবাহিকতায় খারাপ প্রকৃতির 


__ঁই. ন্‌ আত্তার্তহাদ ২৫ 
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লোকেরা নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি অথবা 
অন্য অসৎ উদ্দেশ্যে স্বীয় কথাকে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বলে 
চালিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। 


জাল হাদীস রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীস নয় | এটি অন্য কারো মনগড়া 
কথা । জাল হাদীসকে “ভিত্তিহীন 
হাদীস বা “মিথ্যা হাদীস'ও বলা হয়ে 
থাকে । তাই জাল হাদীস, ভিত্তিহীন 
হাদীস এবং মিথ্যা হাদীসের অর্থ- 
এটি নবী করীম (সা.)-এর হাদীসই 
নয় ।২ মুহান্দিসীনে কেরাম এগুলোকে 
(৮৮১ আল-মওষু”) নামে উল্লেখ 


করেছেন । 


আভিধানিক অর্থ 
“আল-মওযূ* আরবি শব্দ। মাসদার 
ক্রিয়ামূল) ৫৬ (আল-ওয়ার্উ) 


থেকে গঠিত ইসমে মফউল 
(কর্মবাচক বিশেষ্য)-এর সীগাহ 
(শব্দরূপ) | অর্থ: তৈরি করা, সৃষ্টি 
করা, জন্ম দেওয়া, রচনা করা, বানানো 
ইত্যাদি ১ 

লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, 
“এটি উচু-এর বিপরীতার্থক শব্দ (3.9 


০9) 1 


ইংরেজিতে 1109 185, 19 00 195 
010, 18% 00৮47, 00] 00৬40, 991 


00, 51৮০ 01100, 10090100০, 
11010011116, 10 09 10৬, 
1)017910 ইত্যাদি 1 


অতএব মওযু” অর্থ: প্রণীত, সৃষ্ট, 
এমন । সুতরাং মওযু' হাদীস অর্থ: যে 
হয়েছে অথবা যথাস্থান হতে নিচে 
নামিয়ে ফেলা হয়েছে। 

পারিভাষিক অর্থ 

১. ইমাম হাফিয ওসমান ইবনে 
সালাহুদ্দীন আবদুর রহমান শাহরযুরী 
(৫৭৭-৬৪৩ হি.) এবং ইমাম 


আগস্ট'১৪ 


মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে 
শারফউদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী 
(৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, 
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০০049403655 
“মানবগড়া ও বানোয়াট হাদীসকে 
মাওযু বলা হয়|» 
ইমাম হাফিয যায়নউদ্দীন আবদুর 
রহীম আল-ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হি. _ 
১৩২৫-১৪০৪ খি.)-এর ভাষায়: 


22 5 


(১০৮০0 ৬০৯0 ৩? হত 
“মিথ্যা, মনগড়া ও বানানো হাদীসকে 
মওযূ* বলা হয় |"? 
সাইয়িদ মুহাম্মদ জামালউদ্দীন আল- 
কাসিমী (১২৮৩-১৩৩২ হি. 
১৮৬৬ রঃ ভি 


22» 


১০329015545) 
“মিথ্যা, মানবগড়া ও বানোয়াট 
হাদীসকেই মওযু' বলা হয়। অর্থাৎ 
বর্ণনাকারী নবী করীম (সা.)-এর 
হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা। তা 
এভাবে যে, নবী করীম (সা.) যা 
বলেননি, সে তার নামে তা বর্ণনা 
করে।আর সে তা ইচ্ছাকৃতভাবেই 
করে ।” 
আল্লামা যফর আহমাদ ওসমানী থানভী 
(১৩১০-১৩৯৪ হি. _ ১৮৯২-১৯৭৪ 
খি.)-এর ভাষায়: 
(6০১৪1 5০:৯১ 
এ কউ এ| ০৯০৩ 
'রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে স্বেচ্ছায় 
মিথ্যা গড়া হয়েছে এমন হাদীসকে 
মওযু* বলা হয় ।”৯ 
ড. আবু বকর আবদুস সামাদ বলেন, 
(৮৮ 12225 1 1৮৮ 
ই 01550105৩১1 
'নতুন করে বানানো মনগড়া যে 
বক্তব্যকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস 


বলে মিথ্যা-মিথ্যি চালিয়ে দেওয়া হয়, 
তাকেই মওযু' বলা হয় "১ 
শায়খ ড. মাহমুদ তাহহান আরও 
সুস্পষ্ট করে বলেন, 
(০ ৬৬০০ এরাও (৮ 
এ ০1১20 ০৯ 
'যে মিথ্যা মনগড়া উপাখ্যান নিজ 
থেকে তৈরি করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, 
তাকেই মওযু' বলা হয় "১, 
উক্ত সং মওযূ* হাদীস যে 
প্রকৃতপক্ষে নয়; বরং মানুষের 
মনগড়া কথা, তা গুরুত্সহকারে 
বোঝানোর জন্যেই 9০ মনগড়া), 
০০ (বৰ ন্‌ নে ) ও ৩] 
(মিথ্যা) সমার্থবোধক শব্দত্রয় উল্লেখ 
করা হয়েছে । অন্যথায় সংজ্ঞায় এর যে 
কোন একটি শব্দ ব্যবহার করলেই 
হতো ৯২ 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগ্তলো দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে 
স্বেচ্ছায় বানানো সব কথা বা বাণীই 


আল-হাদীসুল মওযু* তথা “জাল 
হাদীস' । 
/15451 

নির্ণয়ে 


৮ কেরাম মি এর মধ্যে 
মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে 
গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো: হিজরী 
প্রথম শতাব্দীর ৪০ (চল্লিশ) তম 
সালটি ছিল জাল হাদীস রচনার 
সূচনাকাল । অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সোনালি যুগ থেকে হিজরী ৪০ সালের 
পূর্বক্ষণ অবধি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বধরনের মিথ্যা, 
বানোয়াট ও জালিয়াতি থেকে পবি্র 
এবং সংরক্ষিত ছিল ।৯ 
১১. (এগার), মতান্তরে ১৮ 
(আঠার)* যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী - লু 
৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ জুমাবার+* তৃতীয় 
খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওসমান 
ইবনে আফফান (াযি.)-এর মর্মান্তিক 
শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পুরো 


4:00 আত্তার্তহীদ ২৬ 
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মতানৈক্য শুরু হয়। 
কালের এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 
মুসলিমজাতির মধ্যে ক্রমাগতভাবে 
দলগত মতভেদ শুরু হয়ে গেল। 
হকপন্থী ছাড়া অন্যান্যরা তিন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়লো । একদল হযরত 
আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর 
পক্ষাবলম্বন করে হযরত মুয়াবিয়া 
ইবনে আবু সুফিয়ান (রাষি.)-এর 
বিরোধিতা করতে লাগল | এ দলকে 
শিয়া বা রাফিযী বলা হয় । আরেক দল 
হযরত মুয়াবিয়া (োযি.)-এর 
(রাি.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হল। 
এদেরকে নাসিবী বলা হয়ে থাকে । 
আর তৃতীয় দল হযরত আলী (রাষি.) 
এবং হযরত ত মুয়াবিয়া (রাযি.) উভয়ের 
বিরোধিতা করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে 
করল । এ দলকে খারিজী নামকরণ 
করা হয়েছে ১ 


আদুল্লাহ আশ-শাওকানী 
(১১৭৩-১২৫০ হি. _ ১৭৬০-১৮৩৪ 
খি.) তার রচিত আল-ফাওয়ায়িদুল 
মাজমূ'আ ফিল আহাদীসিল মওযূ'আ 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 
ইতিহাসবেন্তা ওলামা কেরাম (রহ.) 
হাদীস জালকরণের ১১টি কারণ বর্ণনা 


১৯ 


৩ 
চা 1215 ? ্ 
05555152514252 (54৫ 2) 


.400155 
“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর 
মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে 
তার ঠিকানা খুঁজে নেয় "২২ 
ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, “এ 
হাদীসটি সহীহ তথা বিশুদ্ধ এবং 


আর শায়খ ড. মুসতাফা হুসনী আস- 


মুতাওয়াতির। কেননা হাদীসটি 


সিবায়ী তার অনবদ্য সংকলনকর্ম 
আস-সুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত 
তাশরীয়িল ইসলামী-এ জাল হাদীস 


সহীহায়ন তথা সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । আর 
সাহাবা কেরাম (রাযি.)-এর বৃহত্তর 


রচনার সাতটি মৌলিক কারণ উল্লেখ 
করেছেন । যথা- 
১. রাজনৈতিক কোন্দল ও বিরোধ, 


অংশ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 
ইমাম আল-বাষযার (২১৫-২৯২ হি. 
নল ৮৩০-৯০৫ খি.) তার অমর হাদীস 


উপরোক্ত দলব্রয়ে এমন কিছু লোক 
ছিল, যারা স্বীয় দল বা মতবাদকে 


২. যানদাকা: অর্থাৎ ঈমানের 
ছন্মাবরণে কুফুরী, 

৩.জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও 
ইমামগ্রীতি, 

৪. কিসসা-কাহিনী ও ওয়ায, 
৫.ফিকহ ও কালামশাস্ত্রীয় পারস্পরিক 


ম৩] 


সংকলন আল-বাহরুয যাখখার (যেটি 
মুসনাদুল বাষ্যার নামেই প্রসিদ্ধ)-এ 
উন্লেখ করেছেন যে, “রসূলুল্লাহ (সা.) 
থেকে এ র মতো 


আর কয়েকজন হাফিযুল হাদীস 


শক্তিশালীকরণ ও তার প্রচার-প্রসার 
এবং বিরোধীপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন 
করার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস থেকে 
দলীল-প্রমাণ খুঁজতে শুরু করল। 
যেখানেই তাদের মনঃপৃত দলীল 
পাওয়া যেত না, সেখানেই তারা 
কুরআনের অপব্যাখ্যা বা তাফসীর 
বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করত । সাথে 
সাথে তারা মন্দ উদ্দেশ্য পুরণার্থে নবী 
করীম (সা.)-এর নামে জাল হাদীস 
রচনা, বর্ণনা ও প্রচার করতেও 


রচনা ও বর্ণনার ধারা বেড়ে যায় 1১৮ 


হাদীস জালকরণের কারণসমূহ 

জাল হাদীস রচনা বা বর্ণনা করা 
একটি জঘন্য অপরাধ তথা মহাপাপ । 
এ জঘন্য কাজটি যে সকল লোক করে 
কিংবা এর প্রতি যাদেরই প্ররোচনা ও 
উৎসাহ রয়েছে, তাদের জীবনযাপনের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করলে 
এর অনেক কারণ প্রতিভাত হয় । 
শায়খুল ইসলাম ইমাম কাী আবু 


আগস্ট'১৪ 


৬.দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, যদিও নেক 


বলেছেন, “বাষট্টিজন সাহাবা কেরাম 


কাজের প্রতি অনুরাগ, অর্থাৎ অনেক 


রসূলুল্লাহ (সা.) হতে হাদীসটি সরাসরি 


আবিদ-যাহিদ ব্যক্তি মানুষকে 


বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত সংখ্যায় 


দীনের প্রতি অনুরক্ত করার মানসে 
ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় এবং ধর্মীয় 


আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহ 
(দশজন সাহাবা কেরাম যাদেরকে 


বিষয়াদিতে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে এবং 


দুনিয়াতে থাকাবস্থায়ই জান্নাতের 
সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে)ও আছেন ।' 


৭.রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার 
মনোরঞ্জন করে তাদের প্রিয়ভাজন 
হওয়া ।২০ 


জাল হাদীস রচনার বিধান 
রসূলুল্লাহ সা.)-এর নামে জাল হাদীস 


সুতরাং এ হাদীসের দুটি বৈশিষ্ট্য 

রয়েছে: 

১. রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের 
সুবিশাল ভাগ্তারে এটিই একমাত্র 
হাদীস, ধার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে 
আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহর 


রচনা যে একটি জঘন্য মহাপাপ__এ 
ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত 
কেননা এটি এমন এক কবীরা গুনাহ, 
যার সর্বশেষ ভয়াবহ পরিণাম হলো 

জাহান্নাম । সুতরাং নবী করীম (সো.)- 
এর নামে সামান্যতম মিথ্যা কথাও 
রচনা করা কোন অবস্থাতেই জায়েয 
নয় । কারণ এটি ইসলাম বিশেষভাবে 
নুবুওয়াতের মর্যাদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করারই সমতুল্য ।৯ তাইতো নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


সকলেই রয়েছেন, 

২. এটিই একমাত্র হাদীস, যাকে ষাটের 
অধিক সাহাবা কেরাম সরাসরি 
রসূলুল্লাহ সো.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। অর্থাৎ অন্য কোন 

ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যদ্বয় 
পাওয়া যায় না ।২৩ 


ইমাম হাফিয আবদুর রহমান ইবনুল 
জওযষী (৫১০-৫৯৭ হি.) বলেন, 
“আটানববই জন সাহাবা কেরাম নবী 
করীম (সা.) থেকে এ হাদীসটি 
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(সরাসরি) বর্ণনা করেছেন । তাদের 


দেননি । কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর 


মধ্যে আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহর 


ও বিশ্বস্ততা কতটুকু ছিল, তার আচার- 


নামে জাল হাদীস রচনাকারীকে কাফির 


আচরণ কেমন ছিল, তিনি বিশুদ্ধ 


ক নেঠ ৬১১০৪ ই, 
চি ০৪৩০০1660৫1): ঘর 


08545108054 5৫ 
.001 5 
হযরত মুগীরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি যে, “নিশ্যয়ই আমার 
ওপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারো 
ওপর মিথ্যারোপ করার মতো নয় । যে 
আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ 
করবে, সে যেন জাহান্নামে তার 
ঠিকানা বানিয়ে নেয় ৮২৫ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 
০0 ৮ ৩ ৬১৪ ধু 2125 
(56555 95):৫558 রড পে ৬৯৯০ 
(30525 91 
হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী আকরাম (সা.)-কে বলতে 
শুনেছি, “যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে 
এমন কথা বলবে- যা আমি বলিনি, 


সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা 
বানিয়ে নেয় ২৬ 


মিথ্যা হাদীস রচনার শাস্তি 

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে জাল হাদীস 
রচনা বা বর্ণনা যেহেতু একটি গুরুতর 
অপরাধ, সেহেতু এর জন্যে পরকালে 
মারাত্বক আযাব-গযব, এমনকি 
চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হওয়া ছাড়াও ইহজগতে তার জন্যে 
কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে । ইমাম 
জালালউদ্দীন আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ 
হি.) বলেন, “আমার জানা মতে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের 
ওলামা-মাশায়েখের কেউ কোন কবীরা 
গুনাহকারীকে কাফির বলে ফাতওয়া 
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বলে ওলামা কেরামের সহীহ ফাতওয়া 


আক্বীদার অধিকারী ছিলেন কিনা, তিনি 


রয়েছে । যেমন- শায়খ আবু মুহাম্মদ 
আল-জুওয়াইনী নবী করীম (সা.)-এর 
বলে অভিহিত করেছেন 1”? 


বিদআতগন্থী নয়তো, কোন পরিবেশে 
তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, তার 
ব্যাপারে তার সমসাময়িক লোকদের 
ধারণা কি ছিল, তার সফর ও প্রস্থান 


খুলাফায়ে আব্বাসিয়ার কোন কোন 


এবং আল্লাহভীরুতা ও আমানতদারি 


শাসক নবী করীম (সা.)-এর নামে 


ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো 


মিথ্যা হাদীস প্রণয়নকারী অনেক 
যিনদীককে হত্যা করে শাস্তি 
দিয়েছেন | যেমন-_ 


অতিস্ক্মভাবে অনুসন্ধান করে 
পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে 


১.প্রসিদ্ধি হাদীস বানোয়াটকারী 


মুসলিমজাতির তত্ব ও তথ্যের বিরাট 


আবদুল করীম ইবনে আবুল 


এক চরিত-অভিধান । এটিই 'ইলমু 


আওজাকে তদানীত্তন বসরার 


আসমায়ির  রিজাল' (হাদীস 


ইবনে 


খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাসরী ও 

৩. মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ মাসলুবকে 
আবু জাফার মানসুর রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নামে মিথ্যা হাদীস 
গড়ার ঘৃণিত, ,অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্তিত করেন ৯৮ 


জাল হাদীস প্রতিরোধে 

মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা 

মুহাদ্দিস দান গবেষক)-গণ জাল 
হাদীসসমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থে 
গ্রন্থিত করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন । 
এজন্যে তারা হাদীস বর্ণনার সাথে 
সাথে রাবী অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের 
সার্বিক অবস্থা তথা- সনদে উন্লেখিত 
প্রত্যেক রাবীর নাম-উপাধি, বংশ- 
পরিচয়, জন্স্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও 
তারীখ, (সাহাবী হলে তিনি কখন, 
কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন), তিনি 
কার কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেছেন, তার নিকট থেকে কারা কারা 
হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাদীস বর্ণনার 
ও মানসিক অবস্থাদি কেমন ছিল, তার 
স্মৃতিশক্তি কীরূপ ছিল, শেষ বয়স 
পর্যন্ত তার স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ 
রদবদল হয়েছে কিনা, তিনি কীরূপ 
ধীশক্তির অধিকারী, তার নির্ভরযোগ্যতা 


বর্ণনাকারীগণের জীবনী শান্ত) নামে 
পরিচিত । এর মাধ্যমে তারা 
(মুহাদ্দিসীনে কেরাম) সহীহ ও জাল 
হাদীসের তারতম্য শনাক্তের সাথে 


পরবর্তীতে হাদীস গবেষকগণ 

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ 

পৃথকভাবে গ্রন্থাদি রচনা করে এ 

বিশাল শাম্কে অমর মর্যাদা দান 

করেন | যেমন_ 

১. আল-মুজামুল মুশতামিল আলা 
যিকরি . আসমায়ি _ শুয়ুখিল 
আয়িম্মাতিন নুবাল: হাফিযুশ শাম 
আবুল কাসিম ইবনে আসাকির 
(৫৭১ হি.), 

২. আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল: 
ইমাম হাফিয আবদুল গনী আল- 
মাকদিসী (৬০০ হি.), 

৩. তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমায়ির 
আল-মিয্ধী (৭৪২ হি.), 

৪. তাহ্যীবু তাহ্যীবিল কামাল: ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 
(৭৪৮ হি), 

৫. আল-কাশিফ: ইমাম শামসুদ্দীন 
মুহাম্মদ আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 
৬.তাযকিরাতুল হুফফায:ং ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 

(৭৪৮ হি), 
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৭.সিয়ার আলামিন নুবালা: ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 
(৭৪৮ হি-), 

৮.মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির 
রিজাল: ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ 
আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 

৯. আত-তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত 
তা'দীল ওয়া মারিফাতিস সিকাতি 
ওয়ায যু'আফায়ি ওয়াল মাজাহীল: 
হাফিয ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে 


১১... নিহায়াতুস সূল ফী 
রুওয়াতিস সিভাতিল উসূল: হাফিয 
সিবত ইবনে আল-আজামী ( ৮৪১ 


হাজার 
আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) 
ইত্যাদি এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি 
অন্যতম ।১০ 


010921910101068] .. 19090105 ০07 
1৬105911081) ৮9169 ০০011900690, ৮/০ 
3110010 10101081015 179৮০ ৪০০010103 
01076 11559 0117811 & 10111101 01 
01918019116] 1901501757১ অর্থাৎ 
পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আবির্ভূত 
হয়নি কিংবা বর্তমানেও এমন কোন 
জাতি নেই, যারা মুসলিমদের ন্যায় 
সুদীর্ঘ বারো শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক 
জ্ঞানী-গুণীর জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করে 
রাখতে সমর্থ হয়েছে। 5 
জীবন -চরিতগুলো সংগৃহীত 

আমরা সম্ভবত ৫ লক্ষ বিশিষ্ট যি 
(রাবী)-এর জীবনেতিহাস সম্পর্কে 
অবহিত হতে পারতাম 1” 

ড. স্প্রিংগার ১৮৫৬ খি. সনে এ মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন । তারপর থেকে 
রিজাল শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত বহু 
মূল্যবান গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত 
হয়েছে 1৩6 


জাল হাদীস সংগ্ৰহ এবং 
সেগ্তলোর ওপর রচিত গ্রন্থাবলি 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম কল্পনাতীত 
অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে অনেক 
যাচাই-বাছাই করে যেহেতু সহীহ 
হাদীসসমূৃহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ 
করেছেন, সেহেতু জাল হাদীসসমূহ 


সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করার তেমন 
কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আসল 
ও নকল এ দু'জিনিসকে পরিপূর্ণভাবে 


প্রখ্যাত জার্মান পপ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যা 
বিশারদ ড. স্প্রিংগার (30008০1) 


পৃথক করা এবং সর্বসাধারণকে নকল 
হাদীসের ধোকা ও প্রতারণা থেকে 


তার আল-ইসাবা ফী আহওয়ালিস 


সর্বতোভাবে হিফাযত করার মানসে 


সাহাবাণ১ (হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী রচিত আল-ইসাবা ফী 
তাময়ীযিস সাহাবা গ্রন্থের ইংরেজি 
সংস্করণ)-এর ভূমিকা (েলিকাতায় 
মুদ্রিত: ১৮৫৩-৬৪ খি.) আসমাউর 
রিজাল শাস্ত্রের অমর ও অতুলনীয় 
কৃতিত্বের ওপর আমাদের মনীষীবৃন্দের 

ংসা করতে গিয়ে কতইনা চমৎকার 
লিখেছেন, 616 15 100 1091101, 
1101 189 0016109 0991) 8175 চ51)101) 
11106 07611) 1795 0011109 (০15০ 
09610011939 19০01090 0116 116 ০07 
9৮০17510791) 01 19199. [6 016 


আগস্ট'১৪ 


নকল তথা জাল হাদীসসমূহ সংগ্রহ 


করার পরও লিপিবদ্ধকরণের যুগান্ত 

কারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । একে 

হাদীস জালকরণের প্রতিকারের 

সর্বশেষ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা 

যেতে পারে ।৩৬ 

নিয়ে জাল হাদীস সংবলিত কিছু গ্রন্থ 

উল্লেখ করা হল: 

১. আল-মওরযুআত: ইমাম হাফিয 
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলী 
নি ইস্পাহানী হাম্বলী (৪১৪ 


২. আল-মওরযূ'আত: ইমাম আবু ওমর 
ইউসুফ ইবনে আবদুল বার আল- 
কুরতুবী (৪৬৩ হি.), 

৩.তাযকিরাতুল মওরূ'আত: হাফিয 
মুহাম্মম ইবনে তাহির আল- 
মাকদিসী (৫০৭ হি.), 

৪. আল-মওযূ'আত মিনাল আহাদীসিল 
মারফূঁআত: ইমাম হাফিয আল- 
হুসাইন জুযাকানী (মৃ. ৫৪৩ হি.), 

৫. আল-মওরু'আত: ইমাম হাফিয 
ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.), 

৬. আল-মুগনী: হাফিয ওমর ইবনে 
বদর আল-মাওসিলী আল-হানাফী 
(৬২২ হি.), 

৭.আদ-দুররুল মুলতাকাত ফী 
তাবয়ীনিল গালাত: ইমাম সাগানী 
আল-হানাফী (৬৫০ হি.)। এটি 
রিসালাতুল মওযৃআত নামেই 
প্রসিদ্ধ 


৮. আহাদীসুল কিসাস: ইমাম হাফিয 
আহমদ তায়মিয়া (৭২৮ হি.), 

৯. আল-মানারুল মুনীফ: ইমাম হাফিয 
ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া 
(৭৫১ হি.), 

১০.  আল-লাআলিল মানস্রা: 
ইমাম বদরউদ্দীন আয-যারকাশী 
(৭৯৪ হি.), 

৬১, আল-বায়িসু আলিয়ান: 
হাফিয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী 
(৮০৬ হি.), 

১২. সিফরুস সায়াদা: -শায়খ 
মাজদুদ্দীন আবু তাহির মুহাম্মদ 
ইবনে ইয়াকুব শীরাধী আল- 
ফীরুযাবাদী (৮১৭ হি.), 

১৩.  আল-লাআলিল মানসূরা: 
ইমাম হাফিয আহমদ ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী (৮৫২ হি.), 

১৪. আল-মাকাসিদুল  হাসানা: 
হাফিয মুহাম্মদ আস- 
সাখাওয়ী (৯০২ হি.), 

এটা আল-লাআলিল 

রী ই 

(৯১১ হি.) 

১৬. _ তাহ্যীরুল খাওয়াস: ইমাম 
হাফিয _ জালালুদ্দীন আস-সুযৃতী 
(৯১১ হি.) 


আস- 


__লললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


১৭.  আল-ফাওয়ায়িদুল 
মাজরূআ: হাফিষ মুহাম্মদ ইবনে 
ইউসুফ আশ-শামী (৯৪২ হি.), 

১৮. তানযীহুশ শারীয়াতিল 
মারফুয়াং হাফিয ইবনে আররাক 
আল-কিনানী (৯৬৩ হি.), 

১৯.  তাযকিরাতুল মওযূ'আত: 
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে তাহির 
সিদ্দীকী পাট্টনী (৯৮৬ হি.), 

২০.  আল-মাওযূঁআতুল কুবরা: 
শায়খ মোল্লা আলী কারী (১০১৪ 
হি.) 

২১. আল-মাসন বা আল- 
মওযূআতুস সুগরা: শায়খ মোল্লা 
আলী কারী (১০১৪ হি.), 

২২. কাশফুল খিফা: শায়খ 
ইসমাঈল আল-আজলুনী (১১৬২ 
হি.) 

২৩.  আল-কাশফুল ইলাহী: 
মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মম ইবনে 
মুহাম্মদ হুসাইনী তারাবলুসী 
সানদুরুসী (১১৭৭ হি.), 

২৪.  আদ-দুরারুল মাসনুয়াত: 
শায়খ মুহাম্মম আস-সাফারীনী 
(১১৮৮ হি.), 

২৫.  আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমৃয়া: 
ইমাম কাষী আবু আদুল্লাহ আশ- 
শাওকানী (১২৫০ হি.), 

২৬.  আসনাল মাতালিব: ইমাম 
মুহাম্মদ ইবনে দারবেশুল হুত 


বায়রূতী (১২৭৬ হি.), 

২৭.  আল-আসারুল মারফুয়া: 
আবদুল হাই লাখনুবী (১৩০৪ হি.), 

২৮.  আল-লুউলুউল মারসূ: শায়খ 
সাইয়িদ আবুল মাহাসিন মুহাম্মদ 
ইবনে খলীল আল-কাওকাজী 
(১৩০৫ হি.), 

২৯.  তাহ্যীরুল মুসলিমীন মিনাল 
আহাদীসিল  মওযূআ আলা 
সাইয়িদিল মুরসালীন: শায়খ আবু 
আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আল-বশীর 
যাফির মালিকী (১৩২৫ হি.), 

৩০. কিতাবুল ওয়াদিয়ীন: মুফতী 
সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান 
(১৩৯৪ হি.), 

৩১.  সিলসিলাতুল আহাদীসিদ 
যজিফা ওয়াল মাওযূ'আ: শায়খ 
মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, 

৩২.  আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল 
মওযু'আত: ড. মুহাম্মদ আবু 
শাহবাহ, 

৩৩.  আল-আহাদীসুল  মওরূআ 
(পাণ্ডুলিপি): মাওলানা নাজমুল হক্‌ 
ও মাওলানা শহীদুল্লাহ ৷ তত্বীবধান: 
হাফিয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 

৩৪. প্রচলিত জাল হাদীস: একটি 
তাত্বিক আলোচনা: মুহাম্মদ 
জাকারিয়া হাসনাবাদী | তন্ত্বীবধান: 
হাফিয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 

৩৫. প্রচলিত জাল হাদীস: 


দেয়া দর 19210121107201,355 


শে আগ$ খ্নু সেপেন্বর 


বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৬৬ 


মুতীউর রহমান । তত্বাবধান: 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক | 


১ আল-কুরআন, সুরা আ)ল-হিজর, ১৫:৯; 
সুত্র: তফসীর মা “আরিফুল কুরআন, মূল, 
মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ ও সম্পাদনা: 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদিমুল 

হারমায়নিশ শারীফায়ন বাদশাহ ফাহদ 
কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, আল-মাদীনাতুল 
মুনাওয়ারা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. 
১৯৯৩ খি.), পৃ. ৭২৫ 

২ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, এচলিত 
জাল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়া আল- 
ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ থরি.), পৃ. 
৫০ 

২ জুবরান মাসউদ, আর-রারিদ, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৯৭ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ ১৪৫৭ 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ 

হি. - ১৯৯৭ খি.), খ. ৬, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪ 

(ক) 7805 ৬০1 4| 10107971470) ০ 

141072777 777711271 24701970, 

18০000810 [৪105 [,0, লন্ডন, ব্রিটেন 

(১৯৭৪ খি.), পৃ. ১০৭৬; (খ) ড. 

খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের 

নামে জালিয়াতি: এচলিত মিথ)। হাদীস ও 

ভিতিহীন কথা, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, 

ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ (তৃতীয় সংস্করণ: 

১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খি.), পৃ. ৩৫ 

(ক) ইবনুস সালাহ, মুকাদ্দিমাতু ইবনিস 

কায়রো, মিসর (১৪৩১ হি. ক ২০১০ খি.), 

পৃ. ১২৯; খে) আস-সুযুতী, তাদরীবৃর রাবী 
হাদীস, কায়রো, মিসর (১৪৩১ হি. _ 

২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৯ 

+. আল-ইরাকী, আত-তাবসিরাহ ওয়াত 
তাযকিরাহ ₹ শারহ আ)লাফিয়াতিল 
ইরাকী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৬১ 

৮ আল-কাসিমী, কাওয়াযিদ্রুত তাহদীস মিন 
ফ্ুনুনি মুসতালিহিল হাদীস, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ১৫০ 

৯ আল-ওসমানী, কওয়ায়িদ ফাঁ উলুমিল 
হাদীস, মাকতাবুল মতবুআ আল- 
ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (দশম 


তআত্তার্তহীদ ৩০ 


নি 


রে 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


সংস্করণ : 
৪২ 
১ ড. আবু বকর আবদুস সামাদ, আল- 
ওয়াযউি ওয়াল ওয়াযযাউিন, দারুল 
বুখারী, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারা, সউদী 
আরব (১৪১০ হি. - ১৯৯০ খি.), পৃ. ১০ 
৯. ড. মাহমুদ তাহহান, তায়সীরত 


১৪২৮ হি, _ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. 


মাআরিফ, রিয়াদ দেশম সংস্করণ: ১৪২৫ 
হি. - ২০০৪ খি.), পৃ. ১১১ 

১২ আস-সাখাওয়ী, ফাতহুল ম্গীস 
আলফিয়াতিল ইরাকী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. _ 
১৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৩-২৭৪ 

১» মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, এচলিত 
জাল হাদীস: একটি তাত্িক আলোচনা, 
(১৪৩৩ হি. _ ২০১২ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৮ 
ফজর, কায়রো, মিসর দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. _ ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩০ 

* সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত 
আলী রোযি.): জীবন ও খিলাফত 
(মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনুদিত), 
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা (১৪৩৩ 
হি. _ ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৫৫ 

** (ক) আস-সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. 
১৩০; (খে) মাদিক হীতিহাস অন্বেবা, ৯ম 
বর্ষ, ৩ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১২ খ্রি. পৃ. ৫৪ 

১৭ মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, এরাঁওক্, খ. 
১, পৃ. ৩৮-৩৯ 

১” মুহাম্মদ ইদরীস মিরাঠী, ইসলাম মে সুনাত 
ওয়া হাদীস ক। মকাম, খ. ১, পৃ. ১৫৯ 

১৯. আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদ্ূল 
মাজয'আা ফিল আহাদীসিল মওযুআ, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. 
৪২৬-৪২৭ 

২ কে) ড. আস-সিবায়ী, আাস-সুরাতি ওয়া 
(চতুর্থ সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খ্রি.), 
পৃ. ৭৮-৮৯; (ক) এএমএম সিরাজুল 
ইসলাম, ইসলামী শরীয়াহ ও স্বরাহ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪২৮ হি. - ২০০৭ খরি.), পৃ. 
৫৭৭১; (গে) মুহাম্মদ জাকারিয়া 


আগস্ট'১৪ 


হাসনাবাদী, প্রাঙজ্, খ. ১, পৃ. ৩৯-৪৫ 
(ঘ) ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, রিজালশাত্র 
ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৪০-১৮৯) 
€ঙ) আবুল ফযল আবদুল হাফিয বালয়াভী, 
মিসবাহুল লুগাত (অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ 
মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী), 
থানভী লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৪ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), পৃ. 
৩৪৪-৩৪৫; (চ) আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ 
ইয়াহইয়া, হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি, 
মাকতাবাতুল আযহার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩০ হি. 5 ২০০৯ 
খরি.), পৃ. ৩২১-৩৩৭ 

২১ ড. ওমর ইবনে হাসান ওসমান ফালাতা, 
আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস, মাকতাবাতুল 
গাযালী, দিমাশক, সিরিয়া ১৪০১ হি. _ 
১৯৮১ খরি.), খ. ১, পৃ. ৩১৭ 

২২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারুত 
তাকওয়া, কায়রো, মিসর প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬, 
হাদীস : ১০৭, হযরত আবু হুরায়রা (োযি.) 
থেকে বর্ণিত; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৬০৫, হাদীস: ৩০০৪, হযরত আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত; (গ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ ₹ 
(১৪২৬ হি. ₹ ২০০৫ খ্রি.), খ. ৪, পু. 
৪৬৫, হাদীস: ২৬৬৯, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ ইবনূস সালাহ, ওক, পৃ. ২৪৯ 

২ আল-মুনাওয়ী, ফায়যুল কাদীর শারহু 
জামির়িস সাগীর, মাকতাবাতু মিসর 
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ 
খি.), খ. ৬, পৃ. ২৮৬ 

২৫ (ক) আল-বুখারী, গজ, খ. ১, পৃ. ৩০৯, 
হাদীস: ১২০৯; খে) মুসলিম, ওক, খ. 
১, পৃ. ১৪-১৫, হাদীস: ৪ 

২৬ আল-বুখারী, প্রাঁওজ, খ. ১, পৃ. ৩৬, 
হাদীস : ১০৬ 

২৭ আস-সুযুতী, তদরীরর রাবী ফী শারাহি 
তাকরীবিন নাওয়াওয়ী, পৃ. ২৪৭ 

২৮ ড. আস-সিবায়ী, এাওক্, পৃ. ৮৫; (খে) 
মুহাম্মদ ইদরীস মিরাঠী, প্রাওক্ঞ, খ. ১, পৃ. 


১৭৮; (গ) এএমএম সিরাজুল ইসলাম, 
গাঙক, পৃ. ৬৫ 
২৯ মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, এচছলিত জাল 
হাদীস: একটি তাতিক আলোচন7, থানভী 
লাইব্রেরি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (১৪৩৩ হি. 
,২২০১২ খ্রি, ভূমিকা, পৃ. ২৭ 
* সাইয়িদ আবদুল মজীদ আল-গাওরী, 
মাওসুয়াতি উলুমিল হাদীস ওয় ফুনানিহি, 
দারু ইবনি কসীর, দিমাশক, সিরিয়া/ 
বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৮ 
হি. _ ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৭-২৪৪ 
৩ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, তারীখে 


তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, 

লাখনৌ, ভারত (১৪২৫ হি. - ২০০৪ খ্রি.), 

খ. ১, পৃ. ৭৬; (খ) সাইয়িদ আবুল হাসান 

আলী নদবী, সংথামী সাধকদের ইতিহাস 
(আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনুদিত), 
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, (১৪৩২ হি. ল ২০১১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৮৬ 

৩২ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী,তারীখে 
দাওয়াত ওয়া আষীমাত, খ. ১, পৃ. ৭৬, 
টীকা: ২; খে) সাইয়িদ আবুল হাসান আলী 
নদবী, সংথামী সাধকদের ইতিহাস, খ. ১, 
পৃ. ৮৬, টীকা: ১ 

২. কে) আল-ইসাবাহ গ্রন্থের ইংরেজি 
অনুবাদের ভূমিকা থেকে উদ্ধাতঃ (খ) 
মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, সীরাতুল 
ইযামিদ দারিমী ওয়াত তারীয়ু বি- 
ফাউন্ডেশন, ফটিকছড়ি, উ্টগ্রাম (১৪৩৫ হি. 
_ ২০১৪ খি.), পৃ. ৪১; গে) মোহাম্মদ 
আকরাম খা, মোত্াকা চরিত, ঝিনুক 
পুস্তিকা, ঢাকা চেতুর্থ সংস্করণ : ১৩৯৬ হি. 
_ ১৯৭৫ খি.), পৃ. ৩৫; (ঘ) ড. মুহাম্মদ 
জামাল উদ্দিন, গ্রাঙুজ্, পৃ. ২৮৪; (ড) 
মাসিক মদীনা, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি. 
[সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ১৪৩৫ হি.], পৃ. 
১৩ 

৩৪ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, পাঁগজ্ঞ, পৃ. 
২৮৪ 

৩৫ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, এ্রাঙভ, পৃ. 
২৮৪ 

৩* নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত় ও 
হীতিহাস, এমদাদিয়া লাইবেরি, চকবাজার, 
ঢাকা (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ 
১৯৮৬ খরি.), পৃ. ১৬১ 


__ল'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


1১ এমনই এক যুগোপযোগী তৎপরতা, যা ইসলামের বিশ্বাস, চিন্তা, 
মুসলমানদের দুরবস্থা _থেকে মুক্তির ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম মূল শিক্ষা চেতনাকে কলুষিত করা হয় কিংবা 
প্রয়োজনে যুগে যুগে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নীতির কাছে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত ও মুসলিম জনগোষ্ঠী বা জনপদ 
ও রাজনৈতিক সংস্কারের নানা উদ্যোগ কলুষিত মুসলমানদেরকে নিয়ে আসে । দখলদারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন 
ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে । ইসলামের ইতিহাসে আমরা আরো মহান সংক্কারগণ বিদ'আত বা 
ইসলামের ইতিহাসে সংস্কার হলো দেখি, যখনই ভেতর বা বাইরে থেকে বিকৃতি বা বিভ্রান্তি বা কলুষ বিদুরিত 


সেপ্টেম্বর'১৪ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


করে পবিত্র কুরআন আর সুন্নাতে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে 

র র মধ্যে 
মুসলমানদের নিয়ে আসেন এবং 
তাদের মধ্যে স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, 
আতমপরিচিতি ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত 
করেন। তাই দেখা যায়, মুসলিম 
উম্মাহকে ইসলামী আদর্শের মূলধারায় 
পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নবুওয়াতের 
পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের 
লক্ষ্যে যুগে যুগে মুসলিম সমাজে 
বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত 
হয়েছে । ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও 
নীতিমালার আলোকে যুগের চাহিদা 
পূরণের জন্য গবেষণা বা ইজতিহাদ 


পরিচালনা, ইসলাম-বিরোধী 
অপশক্তিকে প্রতিহত করাসহ 


ইসলামমুখী বহুবিধ উদ্দেশ্যে পক্ষে ও 
প্রয়োজনে সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন 
ও কর্মসূচি পরিচালনা করা, চিন্তা ও 
কর্মের মধ্যকার ভুল-্রান্ত্রিকে পরিশুদ্ধ 


করা, ইসলামী নেতৃত্ব, শিক্ষা, সমাজ, 
সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির 


উপযুক্ত নেতৃত্ব, জনশক্তি ও পরিবেশ 
তৈরি করার কাজ সব সময়ই চলে 
এসেছে ।১ 
নবী-রাসূল-সাহাবী-তাবেয়ী- 

সালফে সালেহিনের পবিত্র পন্থা ও 
নকশে-কদম অনুসরণের মাধ্যমে 
সংস্কারমূলক এ পথে যুগে যুগে যারা 
কাজ করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
সঠিক দিশা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে 
ইমাম জাফর সাদিক (৬৯৯-৭৬৫), 
ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭), 
ইমাম মালিক বিন আনাস 
(৭১১-৭৯৬), ইমাম শাফিয়ী 
(৭৬৭-৮২০), ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (৭৮০-৮৫৫), শায়খ গাযালি 
(১০৫৮-১১১১), শায়খ. ইবনে 
তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮), ইবনে 
খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), শায়খ 
আহমদ 

আলফিসানি (১৫৬৪-১৬২৪), শাহ 


ওহ 


দেহলভি নজদী (রহ.) [১ 


(১৭০৩-১৭৬৩), মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২), 


বছর জন্ুগ্রহণ করেন । উভয়েই ছিলেন 
সমসাময়িক | যদিও উভয়ের কর্মক্ষেত্র 


শাহ আবদুল আযীয দেহলভি 


ছিল ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় তথাপি 


(১৭৪৬-১৮২৩), হাজি শরিয়তউল্লাহ 


উভয়েই আর্থ-সামাজিক সংস্কার ও 


(১৭৮১-১৮৩৯), সাইয়েদ আহমদ 
বেরেলভি (১৭৮৬-১৮৩১), শাহ 
ইসমাঈল শহিদ (১৭৮২-১৮৩১), 


পুনর্গঠিনে গুরুত্বপূর্ণ. অবদান 
রেখেছেন ।5 
আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, শাহ 


সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানি 
(১৮৩৯-১৮৯৭), মহাকবি আল্লামা 
ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৭), সাইয়েদ 
বদিউজ্জামান নূরসী (১৮৭৩-১৯৬০), 
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী 
(১৯০৩-১৯৭৯), হাসানুল বান্না শহিদ 
(১৯০৬-১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব 
শহিদ (১৯০৬-১৯৬৬), আলিয়া আলি 
ইজেতবেগোভিচ (2), আলী শরিয়তি 
(১৯৩৩-১৯৭৭) প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

এতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া বা 
আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশ 
উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে 
সংস্কার ও জাগরণমূলক প্রায়-সকল 
আন্দোলনেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ 
দেহলভী (রহ.)-এর চিন্তাধারার প্রভাব 
সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় । প্রসঙ্গত 
ছিলেন 
মহাপুরুষ । তীর প্রকৃত নাম আবুল 
ফাইয়্যাদ কুতুবউদ্দিন। পিতা শাহ 
আবদুর রাহিম এবং দাদা শাহ 
ওয়াজিন্ুদ্দীন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম-বুযুর্গ 
মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-আলমগীরের 
সময়কার খ্যাতিমান আলেম । শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) জন্গ্রহণ 
করেন শায়খ আহমদ সরহিন্দি 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) [জন 
১৫৬৩-মৃত্যু ১৬২৪1-এর ইন্তেকালের 
প্রায় আশি বছর পরে ১৭০৩ সালের 
২১ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১১৪ 
হিজরি সনে । তার জনাস্থান ছিল 
তৎকালীন মুলকে হিন্দ বা ভারতবর্ষের 
রাজধানী দিল্লির শহরদতলী | তিনি 
এবং জাযিয়াতুল আরবের যুগপ্রবর্তক 
মনীষী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব 
৭০৩-১৭৯২] একই 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) জন্মগ্রহণ 
করেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর চার বছর আগে এবং ইন্তেকাল 
করেন দিল্লির অন্ধ মুঘল সম্রাট শাহ 
আলমের আমলে । ফলে তিনি মুঘল 
সামাজের পতনকালে অস্থির 
পরিস্থিতিতে এবং বহিরাগত ও 
আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় টালমাতাল 
আমলে দিল্লির দশজন সম্রাটের ভঙ্গুর 
শাসনামল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান । 
স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্ষয়িষ্ট ও 
ষড়যন্ত্র-কবলিত 


অবলোকন করেন । সেই সঙ্গে তার 
চোখের _ সামনেই  ক্রুসেডের 
উত্তরাধিকারী খ্রিস্টান ইউরোপ মাথা 
তুলতে তুলতে ভারতবর্ষকেও গ্রাস 
করতে এগিয়ে আসতে থাকে । 
মুসলমানদের রাজ্য, রাজধানী, ধর্ম, 
ঈমান, আমল প্রবলভাবে বিজাতীয় 
আক্রমনের সম্মুখীন হয় । এমনই এক 
কঠিন রি স্থৃতিতে 
বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মুসলমান 
জাতিসত্তাকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ- 
এর আলোকে পথ দেখানো 
কাজটি করেন যামানার মুজাদ্দিদ শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রেহ.)। তিনি 
কেবল তার সমকালেই নিজের প্রভাব 
ও কর্মতৎপরতা বিস্তার করেন নি। 
বরং এটাই এঁতিহাসিকভাবে প্রমাণিত 
সত্য যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী 
(রহ.)-এর ভারধারা, চিন্তা-চেতনা- 
দর্শন এবং কর্ম-পরিকল্পনার ছ্বারা উদ্বুদ্ধ 
আলেমগণই উপমহাদেশের 
মুসলমানদের মুক্তিসংগ্বামে নেতৃত্ব দান 
করেন । বালাকোট যার শুর এবং 
হাজি শরিয়তউল্লাহ, তীতুমীরের 
আন্দোলন-সংগ্রাম হয়ে রর স্বাধীনতা 
অর্জনে যার পরিসমাপ্তি ।8 
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যদিও ইসলামী আন্দোলনের 


বিকশিত হয় জমিয়তে ওলামায়ে 


লাভে সক্ষম হবে । বিশেষত তার 


এঁতিহাসিক ধারার বাইরে ব্যতিক্রম 
হিসাবে ১৯০৬ সালে মুসলিম 
জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় ইংরেজি 


ইসলাম” । পরাধীন ভারত ও পাকিস্তান 
পর্যায় পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও 


ব্যক্তিত্বের অনন্যতা ও কর্মের 
ব্যাপকতা বর্তমান বাংলাদেশে চলমান 


ইসলামী রাজনৈতিক ও সংক্কারমূলক 


নানা ধারার ইসলামী আন্দোলনের 


শিক্ষিত, এলিট ও নব্য-মধ্যবিত্ত 
মুসলমানরা মুসলিম লীগ নামক যে 


বৈপ্রবিক প্রতিটি ধারার পেছনেই 
প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে শাহ 


রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেন, 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 


সেখানে আলেম সমাজ বা ইসলামের 


আদি অবদান । বাংলাদেশ ভুখণ্ডেড 


পরম্পরা বা সিলসিলার সামনে উজ্জ্বল 
অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎসরূপে 
বিবেচনার যোগ্য । এবং আদি, বিশুদ্ধ 
ও মুলস্োতের ইসলামী আন্দোলনের 


বুনিয়াদি আদর্শে লালিত নেতা- 


ইসলামী আন্দোলনের আদি 


কর্মীদের সমাবেত ঘটে নি। কিংবা 
স্বাধীনতাকামী এতিহাসিক 
আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও 
আদর্শিক চেতনা রক্ষিত হয় নি। বরং 
হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় 


পতাকাবাহী অন্যতম প্রধান নেতৃস্থানীয় 


সূচনাকারীগণ শাহ ওয়ালিউল্লাহ 


এতিহাসিক চরিত্ররূপে তিনি সকলের 


দেহলভী রেহ.) চিন্তা, কর্ম ও এতিহ্য 
থেকে কখনোই ব্চ্যিত হন নি। 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 


সামনে প্রতিভাত | 
1২৪ 
কি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের কারণে 


ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা 


উজ্জীবিত মুসলিম জাতীয়তাবাদ 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


আতহার আলী রেহ.), খেলাফত 


আবশ্যিকভাবেই ছিল ব্রিটিশ “ডিভাইড 
ত্যান্ড রুল” বা “ভাগ কর-শীসন কর' 
নীতিকেই পুষ্টি সাধনকারী রাজনৈতিক 


আন্দোলনের হাফেজ্জী হুজুর (েহ.) 


আহমদ (রহ.) অনন্য, অতুলনীয় ও 
অনুকরণীয়, সেটা তার কর্মবহুল 


এবং নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম 
শীর্ষ নেতা খতীবে আযম মাওলানা 


উদ্যোগ । হিন্দু ও মুসলমানের এহেন 


ছিদ্বিক আহমদ (রহ.)-এর কর্ম ও 


পরস্পর-বিরোধী উগ্ রাজনৈতিক 


অবস্থান উপমহাদেশের রাজনৈতিক 


অঙ্গনকে 


জীবন-সংগ্রামের মধ্যে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 
সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দার্শনিক ও তি প্রেরণা 


জীবনের দিকে তাকালেই অনুধাবণ 
করা সম্ভব । 

প্রথমত, তিনি উত্তর ও দক্ষিণব্যাপী 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের ইসলামী এতিহ্যকে 
এক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেন । চট্টগ্রাম 
যে কেবল বাংলার নয়, দক্ষিণ ও 


কলুষিত করে তুলেছিল । যে পরিস্থিতি 


দেদীপ্যমান | বিশেষ করে, পবিত্র 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের 


ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও সুন্রাতৃত্ের 
আদর্শকে 


মহান রাজনৈতিকভাবে 
বিজয়ী করে উপমহাদেশের স্বাধীনতার 
লক্ষ্যে পরিচালিত এঁতিহাসিক 


আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে 


কুরআন ও সুনাহ-এর আলোকে আর্- 


সবচেয়ে পুরাতন ও আদি ভূমি, মানুষ 
সেটা ভুলেই গিয়েছিল এবং নানা 


সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার 
ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নির্লোভ, 
শ্রমসাধ্য, বিরূপতা-মোকাবেলাকারী ও 


নেওয়ার পক্ষে ছিল না। ফলে এতিহ্য 


ত্যাগী তৎপরতার ক্ষেত্রে খতীবে আযম 


লালিত আলেম সমাজ অতীতের 
আন্দোলনের চাকাকে সচল রেখে 
ইসলামের আদর্শিক চেতনায় আর্থ- 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
একজন অতিউজ্ঘ্বল, অনন্য, অতুলনীয় 
ও অনুকরণীয় এতিহাসিক রাজনৈতিক 


সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতা 


ব্যক্তিত্ব । চরম বিরুদ্ধবাদের মধ্যেও 


আলাদাভাবে অব্যাহত রাখতে উদ্যোগী 


উচ্চতর আদর্শিক জীবন-সংগ্রামের 


হন । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে 
যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)- 
এর বৈপ্রবিক চিন্তার প্রভাবে উজ্জীবীত 
আলেমগণ, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 


আপোষহীন ও অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে । একই সাথে 
উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা 
ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আদি 


শতবর্ষে শত শত স্বাধীনতার যুদ্ধ, 
জেহাদ ও তৎপরতার বৈপ্রবিক 


আন্দোলনের  ধারাবাহিকতার 
সংরক্ষকও তিনি । তার জীবন ও 


এঁতিদ্ধে খদ্ধ, তারা মুসলমান সমাজের 
স্বাধীনতা ও অধিকারের আওয়াজ 


কর্মের মৃল্যায়ন-লব্ধ শিক্ষার মাধমে 
সমকালীন আদর্শিক আন্দোলন ও 


বুলন্দ করার জন্য ১৯১৯ সালে 
“জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ" প্রতিষ্ঠা 


ইসলামী তৎপরতা প্রভূতভাবে উপকৃত 
হবে পারবে এবং আন্দোলেন 


করেন এবং যা থেকে পরবর্তীতে 


প্রকৃত এঁতিহ্যের গতিপথের সন্ধান 


ধরনের শিরক ও বিদ'য়াতের কবলে 
আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ।৬ খতিবে 
আযম স্বীয় ব্যক্তিত্বের উজ্ভ্বলতায় এবং 
নেতৃত্বের সক্ষমতায় সমগ্র চট্টগ্রামের 
ইসলাম-পছন্দ জনতাকে এক কাতারে 
সমবেত করেন এবং সেই সম্মিলিত 
শক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় 
স্তরেও ইসলামের আওয়াজকে বুলন্দ 
করেন । তীর সাংগঠনিক প্রতিভা ও 
নেতৃত্বের কারণে রাজনীতি, শিক্ষা, 
অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে 
ইসলামী চি প্রবাহ 
গতিশীলতা লাভ করেছিল এবং 
স্বাধীনতা-পরবর্তী একটি অতি-বিরূপ 
ও শক্রভাবাপন্ন পরিস্থিতিতেও ইসলাম 
নিয়ে কথা বলা ও কাজ করার পরিবেশ 
বাংলাদেশে অক্ষুণ্ন থাকে । 

প্রসঙ্গত এখানে স্বাধীনতা-পরবর্তী 
অতি-বিরূপ ও শক্রভাবাপন্ন পরিস্থিতি 
সম্পর্কে কিছু বলা দরকার । কারণ, 
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কেমন পরিস্থিতিতে তিনি কর্ম 
তৎপরতা পরিচালিত করেছিলেন এবং 


হয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতে 


প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্তেও তিনিই এই 


প্রতিশোধ নেওয়া হয় ইসলাম, 


প্রক্রিয়া চালু করেন এবং তার এমনি 


নিজের লক্ষ্য হাসিলে সফল 
হয়েছিলেন, সেটা অনুধাবণ না করা 


মসজিদ, মাদ্রাসা আর আলেম 
সমাজের উপর । দৃশ্যত দেশের প্রায়- 


হলে তার কাজের মূল্য, গুরুত্ব, 
গভীরতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে উপলব্ধি 


সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে দীনী 
শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয় । নেক- 


ভূমিকার পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক 
প্রেক্ষাপট কাজ করেছিল” স্মরণ 
করা যেতে পারে যে, আওয়ামী 
মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে 


করা সম্ভব হবে না। আজ এটা লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে, সাম্প্রাতক সময়ে 


বখত ও নিরীহ আলেমদের জেলে 
পাঠানো হয়। ইসলাম ও 


পরিণত হলেও দলটির ইসলাম 


ংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম 


ইসলামপন্থীরা তখন এক চরম 


অভিজ্ঞতা কম নয়। ১৯৫৪ সালের 


ধর্মভিত্তিক আদর্শ বড় আকারে প্রভাব 


আক্রমণ ও প্রতিহিংসার সম্মুখীন হয়ে 


নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে হক- 


ফেলছে । শুধু তাই নয়, ধর্ম আমাদের 


ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হন। 


সমাজ ও রাজনীতিতে একটি নিয়ামত 


উল্লেখ্য, ইসলাম বিরোধী সেই 


ভাসানী-সোহরাওয়া্দীর যুক্তফ্রন্টের 
অন্যতম শরিক ছিল মাওলানা 


শক্তিরপে পরিগণিত হচ্ছে । অথচ 


অভিযানে নেতৃত্ব দেয় ভারতপন্থী উগ্র 


আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম 


স্বাধীনতা অর্জনের মুহুর্তে যে পরিবেশ 


জাতীয়তাবাদী তরুণ এবং সমাজতন্্র- 


পার্ট ৮ এমন অভিজ্ঞতা আওয়ামী 


ছিল, তাতে মোটেও মনে হয় নি যে, 


নাস্তিক্যবাদের অনুসারী যুবকরা । তারা 


লীগ রাজনৈতিক কারণে পরে আরো 


আজকের মতো ধর্মমুখী পরিস্থিতি 


মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অন্যতম শর্ত 


অনেক বারই অর্জন করেছে । 


মানুষ ও সমাজে সৃষ্টি হতে পারে। হিসাবে ইসলামের পরাজয়কেও স্বাধীনতার-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে 
মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পাকিস্তানী উন্লাসের সঙ্গে পালন করতে থাকে । একদিকে দেখা যায় যে, 
সামরিক বাহিনী ও শানকগোষ্ঠীর এমনই পরিস্থিতিতে মহল বিশেষের সাংবিধানিকভাবে ইসলামপন্থী 
উন্মাদনা ও শোষণ-নির্যাতন এবং চাপে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, 
১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানী রাজনীতির দেশ হওয়া সত্বেও এবং বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বলবৎ থাকা আর 
নিবর্তমূলক পরিণতির আন্দোলনের ২৪ বছরের ইতিহাসে অন্যদিকে, “১৯৭৩-এ বিনা বিচারে 


কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার লেশ মাত্র 


একাত্তরের ঘৃণিত অপরাধীদের প্রতি 


বামপন্থী ও উপ্ন জাতীয়তাবাদীরা 
ইসলামের মতো মহান আদর্শকে এবং 
আলেম সমাজের মতো নিক্কলুষ 


উল্লেখ না থাকার পরেও নব্য-স্বাধীন 


সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে শেখ 


দেশটি ধর্মনিরপেক্ষক রাষ্ট্রীয় চরিত্র 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । যদিও এ প্রশ্নে 


মানুষদেরকে আক্রান্ত ও অভিযুক্ত 
করতে থাকে । এটা ছিল ধর্মহীনতার 
পক্ষে তৎকালীন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের 
স্থানীয় বহিঃপ্রকাশ । যদিও 


মুজিব তার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির 
সুচনা করেন। এরপর দেখা গেল, 


জনসম্মতি বা জনমতের কোনো 
গ্রহণযোগ্য স্বীকৃতিও নেওয়া হয় নি। 


তিনি বক্তৃতায় ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার 
করছেন, এমন কি এক পর্যায়ে জয় 


এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষপন্থী উগ্র 


বাংলা'ও উচ্চারণ করা থেকে বিরত 
থাকেন । উপরন্তু ১৯৭৫-এর ২৮ মার্চ 


পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলাম ছিল 
না, ছিল সামরিক স্বৈরাচার এবং 


যুবক-তরুণদের সঙ্গে তৎকালীন শাসন 


রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 


দল আওয়ামী লীগ এবং সরকার প্রধান 


বাহাত্তরে বিলুপ্ত ইসলামিক একাডেমী 


শেখ মুজিবর রহমান যে সর্বাংশে 


পুন€প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই 


সমাজ ও ইসলামপন্থীরা ছিল না, ছিল 
দুর্নীতিগ্স্ত-দখলদার-ক্ষমতালোভী- 


একমত ছিলেন, এমন মনে করার 
কারণ নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষে 


প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে 
উন্নীত করেন। ইসলামী আচার- 


অগণতান্ত্রিক সামরিক ও বেসামরিক 
আমলাচক্র । তথাপি ইসলাম ও 


উগ্রপন্থী যুবক-তরুণ মহলটি সরকার- 
প্রশাসন-সমাজে ইসলাম বিরোধী 


আলেম সমাজকে পাকিস্তানের দুর্গতি 


পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রবল চাপের সৃষ্টি 


ও শোষণের জন্য দায়ী করাটা ছিল 


করে এবং সরকার তাদের কাছে 


অনুষ্ঠানেও তার উপস্থিতি লক্ষণীয় 
ছিল ৮৯” যদিও দেশে তখন 
ংবিধানিক, রাজনৈতিক ও 
সরকারীভাবে আদর্শবাদী ও প্রকৃত 


অত্যন্ত অসঙ্গত, অযৌক্তিক, আপাতত নতি স্বীকার করে । যদিও ইসলামপন্থীরা কোণঠাসা অবস্থানে 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আর দুঃখজনক- পরবর্তীতে দেখা যায়, “স্বাধীন ছিলেন। সরকার একদিকে 
মিথ্যা । মুক্তিযুদ্ধের পর পরিস্থিতির বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা আর অন্যদিকে নিজের 
আরো অবনতি হয় । পরাজিত নববই ব্যবহারের সুচনা তথাকথিত শাসনের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার 
হাজার পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমল করলেও প্রকৃত ইসলামী মতাদর্শ নিয়ে 


সৈনিককে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া 


থেকেই | শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার 


কথা বলার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল । 
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ইসলামী রাজনীতি তো বটেই, 
এগুনোর মতো পরিস্থিতিও তখন ছিল 
না। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের 
পরাজয়কেও যেন একাকার করে ফেলা 
হয়েছিল,” যা বৃহত্তর মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল চরম বেদনার ও 
যন্ত্রণার | 
এমনই এক চরম রাজনৈতিক 
বিরপতাকে সামনে রেখে খতীবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদকে 
নতুন করে কর্ম-তৎপরতার সুচনা 
করতে হয় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী 
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক- 
ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে পুনপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম শুরু করতে হয়| অন্যভাবে 
বললে বলতে হয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী 
ংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি, শিক্ষা 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোরলের পুনর্জনাই 
হয়েছে খতিবে আযমের হাতে । শুধু 
পুনর্জন্মই নয়, আজকের বাংলাদেশে 
ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী শিক্ষা 
তৎপরতাসহ ইসলাম কেন্দ্রীক নানা 
মুখী কর্মকা-্রে যে বিকশিত রূপ 
দেখতে পাওয়া যায়, তার গোড়া 
পত্তনকারী ও উদ্যোক্তাও তিনিই | 
লক্ষ্যণীয় দিক হলো, তার জীবনের 
শুরুতে কিংবা শেষে কিংবা সুসময় বা 
অসময়ে, ভয়ে বা আক্রমণের মুখে, 
কোনো অবস্থাতেই ইসলামী 
আন্দোলনের আদর্শিক কর্মকা- থেকে 
তিনি এক চুল সরে আসেন নি 
ইসলামী আন্দোলনকে খপ্তিতও করেন 
নি। মাঠে-ময়দানে-খানকাহে তথা 
জীবন ও কর্মের সর্বক্ষেত্রে তিনি 
ইসলামের আওয়াজ, কুরআন ও 
সুন্নাহ'র ধ্বনি বুলন্দ করেছেন । আর্থ, 
সামাজিক 


চর্চা ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। শুধু 


জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 


সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মদদে 


আপোসহীনভাবে কুরআন-সুন্নাহ 
ভিত্তিক রাজনীতির চর্চা, প্রসার ও 


অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী 
সামরিক স্বৈরাচার, আমলাচক্র ও 


প্রতিষ্ঠাই ছিল তীর জীবনাদর্শ । সকল 
ভয়, বিপদ, প্রলোভন উপেক্ষা করে 
ইসলামী আদর্শিক রাজনীতির পথে 
তিনি জীবনভর দীড়িয়ে ছিলেন সীসা- 
ঢালা প্রাচীরের মতো 1৯ খতীবে আযম 


লুটেরা ব্যবসায়ীরা স্বৈরশাসন কায়েম 
করায় জনগণের অধিকার ও 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামের প্রথম কাতারে অবতীর্ণ হন 
খতিবে আযম | তিনি ১৯৫৪ সালের 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের অনন্য, 


নির্বানে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে 


অতুলনীয় ও অনুকরণীয় কর্মবহুল 
জীবনের বিপুল ও বহুমুখী 


স্বৈরাচারী মুসলিম লীগকে পরাজিত 
করে গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেন 


কর্মকৃতিত্বকে তিনটি এতিহাসিক 


তিনিই গণরায় মেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পর্যায়ের, যথা, [ক) বাংলাদেশ-পূর্ব 


নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা 


সময়কাল, খ) মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল, 


হস্তান্তর করে পাকিস্তানের 


গ) ংলাদেশ সময়কাল, ] পটভূমিতে 


রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জোর 


পর্যালোচনা করা হলে তার 


দাবি জানান | অর্থাৎ ইসলামী 


জীবনসত্যের আপোসহীন, নির্লোভ 
রূপ-চরিত্র এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র 


আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ধারার মধ্যে 
যে মিল আছে, বিরোধ নেই, সেটা 


প্রতি শর্তহীন অনুসরণের দিকটি 
সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পরিপূর্ণ 
ইসলামী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা 


তিনি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
মাধ্যমে প্রমাণ করেন | তার কথা 
শোনা হলে, রক্তপাতের বদলে 


প্রতিষ্ঠাই যে তার জীবনের মূল ও 
একমাত্র লক্ষ্য তা তিনি দ্যর্থহীনভাবে 


আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব 


প্রমাণ করেছেন । যে কোনো 

পরিস্থিতিতে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ'র 

নিবেদিত-প্রাণ সেনাপতিরূপে কাজ 

করেছেন | যেমন: 
বিটিশ দখলদারদের হটিয়ে 
মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি পাকিস্তান 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। 
সে সময়ের সাম্প্রদায়িক বাস্তবতায় 
হিন্দু আগ্রাসনের মুখে পাকিস্তানের 
দাবিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ও 
জনপ্রত্যাশিত ইস্যু । মানুষের আবেগ 
ও অনুভূতিও ছিল পাকিস্থান রাষ্ট্র- 
কাঠামোয় ইসলাম 


হতো । ইসলামের ইনসাফ ও 
গণতন্ত্রের জনমত সমুন্নত রাখা 
যেতো । কিন্তু সে সময় শীর্ষ সামরিক 
[ইয়াহিয়া খান] ও শীর্ষ রাজনৈতিক 
[জুলফিকার আলী ভুট্টো] নেতৃত্বের 
মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় না-হওয়ায় 
পরিস্থিতি জটিল ও সঙ্ঘাতময় হয় । 
পশ্চিমাদের অবিমিষ্যকামীতার ফলে 
সৃষ্ট অনাকাজ্কিত পরিণতির দায়ভার 
গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক তথা সকল 
রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণকে 
নির্মমভাবে ভোগ করতে হয় । 

€ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামপন্থী 


সচেষ্টই ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত তিনি ইসলামী আন্দোলনের 
এক্য ও সংহতির প্রতীক ছিলেন । 


প্রতিষ্ঠার পক্ষে । জনতার মোহভঙ্গ হয় । যে আদর্শে 
ভা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে 
স্বীকার করে বাংলাদেশ আদর্শের প্রতিফলনের বদলে মার্কিন 
আন্দোলনের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিব সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মদদে 
তরুণ বয়সে নিজেও পাকিস্তান ক্ষমতা দখলকারী সামরিক- 
আন্দোল্‌নে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ বেসামরিক নেতৃত্বের পুঁজিবাদী 
করেন ।১৯২ শক্তি, সোভিয়েট ইউনিয়নের 
* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা যায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মহীন ও 


যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, সেটা নস্যাৎ করা হয়েছে । 


নাস্তিক্যবাদের অনুসারী আরেক 
বিদেশী মতবাদ সমাজতন্ত্র এবং 
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তীব্র ঘৃণা ও বিরোধ সৃষ্টিকারী উগ্র 
আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী 


ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সে. সুযোগে 
রাজনৈতিক ময়দানে অবরতীণ হয় । 


সুন্রাহভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অনিঃশেষ 
ডাক দিয়ে যাচ্ছে । 

1৩] 


জন্য 


ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি । কিন্তু 
অখণ্ড পাকিস্তান কখনোই 
পরিপূর্ণভাবে _ ইসলামী আদর্শে 
শাসন ও স্বৈরশাসনে । ফলে 
পাকিস্তানের দুর্গতির দায়িত্ 
ইসলামপন্থীদের নয়; মানব রচিত 
মতবাদ ও  ব্যক্তি-রাজনীতির 
অনুসারী স্বার্থান্বেষীদের । এই 
রাজনৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন ।১ 
এ লক্ষ্যে পাকিস্তানে ইসলামী 
সংবিধান ও শাসন রীতি*, শিক্ষা 
ব্যবস্থা+৬ ও ইসলাম বিরোধী আইন- 
কানুন+: প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংখ্াম 
করতে হয়েছে তাকে। 
শাসকবর্গের যড়যন্ত্রে পাকিস্তানে 
ইসলামপন্থীরা সফল হতে পারে নি। 
আবার ইসলাম বিরোধী আদর্শের 
অনুসরণকারীরাও পরবর্তীতে 
ক্ষমতায় এসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে নি। খতিবে আযম মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ রেহ.) সমাজ ও 
রাষ্ট্রে ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক 
সমস্যার সমাধানের প্রয়াসী ছিলেন । 
তিনি রা শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির পুনর্গঠনের মাধ্যমে যোগ্য 
1 গঠনের প্রয়াসী ১৮ 
পাকিস্তান আমলে এবং পাকিস্তানের 
পরে বাংলাদেশ আমলেও তিনি দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার কাজই করেছেন। কিন্তু 
পুর্বাপর ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতায় তিনি 
আপাতত সফল না হলেও ইসলামী 
আন্দোলনের ধারাকে সজিব ও 
জীবন্ত রেখে এদেশের মুসলমানদের 
রাজনৈতিক চেতনা, এঁতিহ্য ও 


গভীর পাপ্তিত্যের অধিকারী খতীবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.) 
ছিলেন ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনে 
বিশেষজ্ঞ- , যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, 
যুক্তিবাদী বক্তা, লেখক, সৎ ও 


নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতা এবং 


আর্দশিক চেতনাসম্পন্ন বহুমাতিত্রক 


রয়েছে । বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অতি 
সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে তিনি যে 
মূল্যায়ন করেছেন, সেটা আজও 
প্রাসঙ্গিক | ১৯৬৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর 
করাচিতে আয়োজিত জমিয়তে ইসলাম 
ও নেজামে ইসলাম পার্টির সংবাদ 
সন্মেলনে তিনি বলেন:২০ 

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
আমাদের এক সাথে তিনটি “ইজম" 
(মতবাদ) ও অনৈসলামিক আদর্শের 


গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব । সততা, 
আদর্শবাদ, নির্মোহ-নির্লোভ-নিক্কলুষ 


সহিত মোকাবেলা করিতে হইবে । 
প্রথমত, ধনতান্ত্রিক (পুঁজিবাদী) 


চরিত্রের কারণে তিনি শুধু ইসলামিক 


ব্যবস্থা, যা আযাংলো-আমেরিকান শ্বেত 


রাজনীতিই নয়, তৃতীয় বিশ্বের 
দুর্নীতিন্ত, প্র ক্ষমতালোলুপ, 
সম্পদলোভী এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক 
স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের সামনে 
উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো 
অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিসত্বা । 


সাম্াজ্যবাদীদের নিকট হইতে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে। শ্বেত 
সাম্রাজ্যবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম 
পাতি গ্রুপ ইহাতে আরো 
বাড়াইয়া পাকিস্তানের সমাজ 
কাঠামোকে উলট-পালট করিয়া 


বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির 


কিন্ত আদি-পুরুষ, সুফী রাজনীতিক এবং 


জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 


দিয়াছে। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক এবং 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্রতায় 
দুঃখের প্রান্ত সীমায় নামিয়া 


ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি 
মাওলানা আতহার আলী (রহ.)-এর 
অনুপ্রেরণায় খতিবে আযম সক্রিয় 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন 
স্বাধীনতার পর ইসলামপন্থীদের 
সমবেত করে তিনি আইডিএল প্রতিষ্ঠা 
করেন। মুসলিম এক্যের প্রতীক 
ইত্তেহাদুল উম্মাহ'স গঠনেও তার 


আসিয়াছে । পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থার 
ভিত্তি সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা 
দরিদ্ব জনগোষ্ঠীর রক্ত শোষণের 
মাধ্যম | ইসলাম এই ব্যবস্থাকে এক 
মুহূর্তে জন্যও বরদাশত করিতে পারে 
না। ওলামাগণ সব সময় ইহার 
বিরোধিতা করিয়াছে এবং আগামীতেও 
করিবে । 


সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে । তার প্রচেষ্টায় 
রাজনীতিবিমুখ আলেম সমাজ ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে অবর্তীণ হন 
বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিনি 
একজন পথপ্রদর্শক 


এবং চিন্তা ও চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
ও উজ্জীবিত হয়ে সঠিক পথনিদের্শনা 
পেতে সক্ষম । তার দূরদৃষ্টির গভীরতা, 


আদর্শের অভিযাত্রাকে অব্যাহত 
রেখেছেন, যা আজকেও ইসলাম- 
পছন্দ জনতাকে কুরআন- 


রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চিন্তার স্বচ্ছতা 
থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা- 


দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের ফেতনা, যা 
দেশ ও জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভিক্ত 
করিয়া ছাড়ে । ইহা ইসলামী 
ভ্রাতৃত্ববোধের সবচেয়ে বড় দুশমন 
এই জাতীয়তাবাদ দেশীয়, আঞ্চলিক, 
বর্ণ ও ভাষাগত উদ্দীপনাকে প্ররোচিত 
করে একে অপরের সাথে যুদ্ধ বাধাইয়া 
দেয়। এটি ইসলামী জাতীয়তাবাদের 
চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী । 

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রের ফেতনা | এটি 
কুফরী মার্কসীয় ব্যবস্থা ৷ যাহার প্রারস্ত 
খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহীতা দিয়া । 
সেখানে না গণতন্ত্র আছে, না 


কর্মীদের শিক্ষণীয় বহু উপাদান 


মানবাধিকা এবং পরিণামের দিক দিয়া 


সেপ্টেম্বর'১৪ _____'ঁু।। আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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এই ফিতনা অপরাপর ফিতনাসমূহের 
চাইতে অধিক ধ্বংসাত্মক | 


বৃহত্তর সংহতির মূলমন্ত্র । আমরা 
বাংলাদেশে রাষ্ট্র কায়েম 
করিয়া প্রমাণ করিতে চাই যে, 
এইখানে ইসলাম চলিবে । আমরা 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) থেকে 
বিভিন্ন নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরম্পরার 
মাধ্যমে আজকের প্রজন্মের কাছে 
পৌছে দিয়েছেন, যেমনভাবে তিনি 


এমন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিতে 


কুরআন ও সুনাহ'র জ্ঞান ও শিক্ষা 


চাই, যেখানে যতদূর সম্ভব খোলাফায়ে 
রাশেদীনের 


হেরার জোতিময় তাওহিদ ও 


শীসন ব্যবস্থার 


আদর্শ বাস্তবায়িত করিব এবং যেখানে 


রেসালতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মূলধারা থেকে আহরণ করে 


ঘটিবে এবং জনসাধারণ শাস্তি ও 


অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের 
তাহাদের ধর্ম পালনে কোন বাধা 
থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় মূল নীতি প্রশ্নে 


সমকালে প্রচার-প্রচার-বিস্তৃত 
করেছেন। কর্ম ও সাধনার এই 
কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি তার 


স্থিতিশীলতার সহিত জীবনাতিপাত 


আমরা এক ত্তস্তে বিশ্বাসী | জাতির 


করিতে পারিবে | মনে রাখিতে হইবে, 
আদর্শিক দুর্বলতার কারণে রাষ্ট্রীয় 
সংহতি দুর্বল হইয়া পড়ে । 


পিতা প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই, 


অনন্য, অনুকরণীয়, অনুপম জীবন ও 
ক্রি সর্বাবস্থায় এতিহাসিক 


মুসলমানদের জাতির পিতা হয়রত 
ইবরাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 


দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন 
এবং ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের 


খতিবে আযমের বক্তব্য রাজনৈতিক 


তাহার পরে কাহাকেও জাতির পিতা 


সময়কালের বিভিন্ন পর্যায় ও 


বিশ্লেষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক বিন্যাসের 


বলা বিদ'আত কাজ । কায়েদে 


ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নিজের ভূমিকা ও 


মাধ্যমে ইসলামের শক্র ও মিত্র চিহিত 


আযমকেও জাতির পিতা বলিয়া 


করতে সাহায্য করবে । এখানে তার 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিভজির পরিচয়ও পাওয়া 


বিদ“আত কাজ হইয়াছে । 


অবদানকে ইতিহাসের উজ্ভ্ল পাতার 
সোনার হরফে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


রাজনৈতিক ক্ষদ্রতা, বিরোধিতার 


যায়। যার মাধ্যমে তিনি শ্রেণীগত 


আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্যের 


্বার্থান্ধতা, জাতীয় 


শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সাম্যের 


অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করলে 


স্বপ্ন জাগরিত করেন। ইসলাম 
প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান সমস্যা ও 


র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, 


৫0৫ 


যুক্তিবাদীতা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি 


বিস্মৃতিপ্রবণ মানসিকতা 


প্রতিবন্ককতাও তিনি উপরোক্ত 
বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে 


ইসলামী মতাদর্শ তথা কুরআন ও 
সুন্নাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্বামী 


উন্মোচিত করেছেন । অনুরূপভাবে 


ধবনিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত্‌ হয়। 


কিছুই বিশুদ্ধ-স্বর্ণাক্ষরে রচিত খতিবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উচ্চতর অবস্থান 


ইসলামী আদর্শের প্রতিধ্বনি তুলে 


দেশ-কাল-পরিস্থিতি নির্বিশেষে খতিবে 


ও অবদান এবং গৌরবময় ভূমিকার 


তিনি ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও 


আযম সর্বাবস্থায় নিজের এই আদর্শিক 


করণীয় সম্পর্কে আবারও বক্তব্য 
রাখেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে (১৯৭৬ 
সালের ১৭ অক্টোবর)১: 


বিশ্বাস প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় সৎ, 
নির্ভীক, সাহসী ভূমিকা পালন করে 
জাতির তায আন্দোলনের 


আমরা খোদা প্রেরিত এবং রাসূল 


অনন্য, নিষ্ঠাবান ও অনুকরণীয়- 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


এতিহাসিক চরিত্রের মর্যাদা অর্জন 


প্রবর্তিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার 


করেছেন । বাংলাদেশে ইসলাম, 


অনুসারী । আমরা মনে করি, ইসলাম 
প্রচলিত অর্থে কেবল ধর্ম নয় এবং 


ইসলামী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও কুরআন- 


মুসলমানও প্রচলিত অর্থে কোন 
সম্প্রদায় নয় । ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 


সুননাহভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্বাম;ঃ 
শিরক-বিদ'আদ থেকে যুক্ত 


জীবন দর্শন । আমরা বিশ্বাস করি, 


তাওহিদগন্থী ইসলামী ব্যক্তি-সমাজ- 


মানব রচিত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 


সংস্কৃতি গঠনের প্রয়াস; ইসলামী শিক্ষা 


পারস্পরিক ছ্বন্দ-সংঘাতে জর্জরিত 


ও অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসারের সকল 


ধ্বংসোন্ুখ পৃথিবীকে একমাত্র বিশ্বপরষ্টা 
আল্লাহ প্রেরিত ব্যবস্থা ইসলামই 
বাচাইতে পারেন । একমাত্র ইসলামই 


তৎপরতার পেছনে তার অবদান ও 
ছাপ অবশ্যই একটি অনস্বীকার্য বিষয় । 
এমন কি, ইসলামী আদর্শের সঠিক ও 


দেশের স্বাধীনতা, সার্তভ্যেমত্ব ও 


প্রকৃত কাফেলার সিলসিলা তিনি শাহ 


অমলিন-উজ্ভ্বলতাকে সামান্যতম শ্বান 
করতে পারবে না। 


বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. 
ও স্বাধীনতার আন্দোলন, ঢাকা: বাংলা 
একাডেমী, ১৯৯৩ 

২ বিস্তারিত জানতে দেখুন: মোহাম্মদ আবদুল 
মান্নান, বাংলার মুসলিম জাগরণের দুই 
পথিকৃৎ, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, 
২০১০. 

ত প্রাগুক্ত 

*. বিস্তারিত জানতে দেখুন: 1). 
1৬101700011 /১111760 [11917, 4 
1175407) 0) 1277741 1101767712771 
77113071591, 78180101: 1১810156917 
7010110811017, 1965. 
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মাহফুজ পারভেজ, সাযরাজ্যবাদ- 
জাবিপতবাদবিরোধী কাধীনতার 
মহাসংথাম, . সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা: 
বিআইসি, ২০০৯ 
« খতিবে আযম [জন্ম ১৯০৩-মৃত্যু ১৯ মে, 
১৯৮৭]-এর জীবনের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে 
জানতে, দেখুন: ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, খতিবে আযম মাওলানা ছিন্দিক 
আহমদ রহ.:জীবন ও কমর্সাধনা, চট্টগ্রাম: 
খতিবে আযম ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 


18181 
নী 
নু 


তোলেন। নির্ভেজাল তাওহিদ ও 
অনুসরণে তিনি ছিলেন আপোষহীন | গীর 


হাজার ওয়াজ-নসিহতমূলক_ বক্তব্য তিনি 
দিয়েছেন এবং প্রায় ১৩/১৪টি পুস্তক বাংলা 
ও উর্দুতে রচনা করেছেন। তদুপরি তিনি 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্রশুদ্ধির লক্ষ্যে 
প্রথম জীবনে হাকিমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এবং 
পরবর্তীতে মুফতিয়ে আযম আল্লামা 
ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সংস্পর্শে থেকে কাজ 
করেন। 
* সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশে 
(সম্পা.), সুন্দরম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, 
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ১৩. 
[01791100101 98956607116 
£১91761021 :507568711 01 1১71756277, 
[9180101: 01010 0001%213105 
[1955, 1967, 1). 88. 
৯ অতি সাম্প্রতিক কালে নব্বই দশকে 
তত্বীবধায় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে 


ক 


গ্রহণ করেন নি। 
রাজনীতির পথেই থেকেছেন । দ্রষ্টব্য, ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলানা ছিছিক আহমদ রহ.*জীবন ও 
কমর্সাধনা,. চট্টগ্রাম:ং খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

৯ এ প্রসঙ্গের বহু স্মৃতি ও তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত রয়েছে । তবে সম্প্রতি স্বয়ং 
শেখ মুজিব রচিত একটি গ্রন্থেই সবিস্তারে 


সেসব কথা ও স্মৃতিচারণা উপস্থাপন করা 
হয়েছে ।। বিস্তারিত দেখুন: শেখ মুজিবুর 
রহমান, অসমাও আত্বজীবনী, ঢাকা: 
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২. 

৯৩ দুঃখজনক যে, তার এই উদারতা ও 
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্মান বাংলাদেশের 
অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিতে দেওয়া হয় নি। বরং 
ইসলামপন্থী রাজনীতি করার কারণে 
ঢালাওভাবে মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে 
তাকে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যা দিয়ে ২২ 
মাস কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু তার 
বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয় 
নি। তার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি যথাযথ 
মূল্য না-দেওয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক 
রাজনীতির বিরাট ব্যর্থতা । 

* পাকিস্তান আমলেই (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, 
করাচির সংবাদ সনেলন) তিনি এ ব্যপারে 


করিতে 
” ইসলাম-বিরোধী তিনটি “ইজম' 
যথাক্রমে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং 
ধর্মনিরপেক্ষ-উদ্ব-জাতীয়তাবাদ | বাংলাদেশ 
আমলেও তিনি এক ও অভিন্ন পেশ 
করেন ।। স্বাধীনতার পর বিরূপ পরিস্থিতি 
মোকাবেলার মাধ্যমে ইসলামপন্থী 
দলগ্তলোকে সমবেত করে ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)-প্রতিষ্ঠার 
পর এক সংবাদ সন্মেলনে (১৭ অক্টোবর 
১৯৭৬) তিনি বলেন যে, “তাহার দল 
বিশ্বাস করে মানব রচিত ধনতন্ত্ব ও 
সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘাতে 
জর্জরিত ধ্বংসোনুখ পৃথিবীতে একমাত্র 
বিশ্বসরষ্টা আল্লাহ প্রেরিত ব্যবস্থা ইসলামই 
বাঁচাইতে পারে | একমাত্র ইসলামই দেশের 
স্বাধীনতা-সার্বভ্যেমত্ব ও বৃহত্তর সংহতির 
মূলমন্ত্র ।” বিস্তারিত জানতে, দেখুন: ড. আ 
ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ. "জীবন ও 
কমর্সাধনা,. চট্টথ্রামঃ খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

৯ খতিবে আযম এবং তার দল জমিয়তে 


সংবিধান প্রণয়ণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। 


কিন্তু বার বার সামরিক শীসন এনে অখণ্ড 


বিস্তারিত জানতে দেখুন: [1 010 
98569, 7716 1১91117091,5)512711 01 
17971051777, 1919011: 0010 
[001501-519 7১1933১ 1967 

+৬ শিক্ষা সংস্কারে তিনি গুরুতুপ্পূণ ভূমিকা 
রাখেন । মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক 
চিন্তা-ভাবনা করেন এবং বিভিন্ন উদ্যোগে 
অংশ নেন। বিশেষত কওমি শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্বপ্ন ও 
চিন্তা তার অন্যতম বিশেষ কৃতিত্ব । এ 
প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলান। ছিদ্দিক আহমদ রহ.:জীবন ও 
কমর্সাধনা,. উট্টগ্রামং খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ ও মোহাম্মদ 
নেছারউদ্দিন, খতীবে আযম মাওলান7 
ছিদ্দিক আহমদ _ রেহ)-এর  বিএবী 
চিন্তাবারা, (অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস), 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ 

** বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা সামরিক শাসক 
আয়ুব খান প্রণীত বিভিন্ন আইন ও রীতির 
বিরুদ্ধে । 


১৮ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন তার জীবনের 
অন্যতম মহত্তম কাজের একটি | এই প্রবন্ধে 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা সম্ভব 


মাওলানা শফীকুল রহমান জালালাবাদী 
প্রণীত বাংলা ও উর্দু ভাষায় রচিত হায়াতে 
আতহার দ্রষ্টব্য ৷ 

২ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে 
আযম. মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
রহ.:জীবন ও কমরাধনা, চট্টগ্রাম: খতিবে 
আযম ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

২ নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি ও 
জামায়াতে ইসলামী নিয়ে গঠিত ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক পার্টি-আইডিএল-এর সংবাদ 
সন্মেলন, ঢাকার মতিঝিলস্থ শরীফ'স ইন 
২২ এখানে তাওহিদ বা একত্ববাদের নীতিকে 
বোঝানো হয়েছে। 
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বলা হয়ে থাকে, আপনি আচরি ধর্ম 


করা নয়, সত্যকে সবার সামনে তুলে 


[০১১ € টিটি সি 
৫2১ 5452 
রঃ 6 € 


মিডিয়ার কল্যাণে এবং সর্বোপরি 


অপরকে শেখাও | পাদরি হোক, কিংবা 


ধরা। সত্যকে জানার জন্যইতো 


পাবলিক; প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রবাদের 


মানুষের সাধনা । 


কথাসমূহ প্রযোজ্য । মুসলমানদের 
মধ্যে যেমন মাওলানা, হিন্দুদের মধ্যে 


সাধারণ মানুষরা সচেতন হওয়ার 
তাদের অন্যায়-অপকর্মগুলো আলোর 


পাদরিদেরকে স্ব-ধর্মের লোকেরা পবিত্র 
জ্ঞান করলেও আরও তো মর্তের 


যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনি খিস্টানদের 
মধ্যে পাদরিরা ধর্মীয় গুরুর আসনে 


অন্যান্য মানুষদের মতো রক্তে-মাংসে 


মুখ দেখতে আরম্ভ করেছে। শ্রদ্ধার 
শীর্ষে থাকা এসব লোকদের শয়ত 


7) 


গড়া মানুষ । রক্তে-মাংসে গড়া যেহেতু, 


অভিষিক্ত | স্ব-স্ব ধর্মের লোকেরা 
তাদেরকে সবচেয়ে সম্মানের চোখে 
দেখে এং সম্মানের সিংহাসনে রাখে | 


রিপুর তাড়না তো থাকবেই | সবচেয়ে 


ভয়ংকর তাড়না তো যৌন রিপুর 
তাড়না । সেই তাড়না বা তৃষ্ণা 


কিন্তু তারাই যদি পাপ-পীড়িত 


মেটাবার জন্য বৈধ ব্যবস্থাও রেখেছন 


মানুষদেরকে পুণ্যের পথে ডাকার 
পরিবর্তে নিজেরাই পাপের প্রীতি বন্ধনে 


বিধাতা । কিন্তু বিয়ের বৈতরণীর 
মাধ্যমে বৈধভাবে সে বাসনা বাস্তবায়ন 


জড়িয়ে পড়েন তখন শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ 
রা পাশাপাশ নরকও বুঝি নড়ে 
ওঠে । 

প্রবন্ধের প্রসঙ্গ পাদরি ও পোপকে 
নিয়ে । সম্প্রতি পদত্যাগকারী পোপ 


করা যখন বানানো বিধি দ্বারা বাধা 


দাবি করবেন । 1 'সিডনিতে যাজকের 
বিরুদ্ধে ৯৩ শিশুকে যৌন নিপীড়নের 
অভিযোগ" (ইত্তেফাক,৫ সেপ্টেম্বর 
২০০৮), “যৌন নির্যাতন : যুক্তরাষ্ট্রে 
৪৪৫০ যাজক অভিযুক্' (যুগান্তর, ৮ 
ফেব্রুয়ারী ২০০৩), “যৌন কেলেঙ্কারির 


প্রাপ্ত হবে, তখন পাবলিক হোক কিংবা 
পাদরি; পাপের পথে তোপা বাড়াবেই । 
এধরণের পাপ কাজে পাদরিদের 
প্রবিষ্টতা পূর্বেও ছিলো । কিন্তু গির্জার 


প্রসঙ্গে পরে বলবো । প্রথমে পাদ্রীদের 
প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রামাণ্য 
কিছু পেশ করার প্রচেষ্টা করবো । 
আমার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট বা খাটো 


গভীর গোপনীয়তা ও কঠিণ নিয়ন্ত্রণের 
কারণে তার বেশিরভাগই বহুদিন 


নতুন ঘুর্ণাবতে ভ্যাটিকান' (কোলের 
কণ্ঠ, ১১ মার্চ ২০১০), “পাদরিদের 
পাপাচারে পিষ্ট পোপ", ঈশ্বরের 
দোহাই দিয়ে ভাষাহীন শিশুদের ধর্ষন 
(কালের কণ্ঠ, ২৯ মার্চ ২০১০), 
“জার্মানিতে টেলিফোন হটলাইন- দেশে 


প্রকাশ পায়নি । বর্তমানে বিভিন্ন 


দেশে নিপীড়নকারী যাজকদের দমনের 


মানবাধিকার সংস্থা, মহিলা সমিতি ও 


উদ্যোগ” (কোলের কণ্ঠ,৩১ মার্চ 
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২০১০), “কিশোরীদের ওপর যৌন 
নিপীড়ন- আমেরিকায় অভিযুক্ত দুই 


আরেকটি সংবাদ আইরিশ বিশপ জন 
ম্যাগি(৭৩)-এর পদত্যাগ প্রসঙ্গে । 


দায়িত্বরত দুই পুরোহিতের বিরুদ্ধে 
শিশুদের ওপর যৌন নির্ধাতনের 


যাজক দায়িত্ব পালন করছেন ভারতে' 


আয়ারল্যান্ডের বিশপের দায়িত্্‌ 


অভিযোগ ছিলো । সূত্র : বিবিসি ও 


(কালের কণ্ঠ,৭ এপ্রিল ২০১০), “যৌন 


পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তিনজন 


নিপীড়নের অভিযোগ-ব্রাজিলে 


পোপের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে 


শীর্ষস্থানীয় যাজক গ্রেফতার" (কালের 


দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশিত 


কণ্ঠ,২১ এপ্রিল ২০১০), “নিপীড়নের 
অভিযোগ-জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের 
দুই যাজকের পদত্যাগ” (কোলের 
কণ্ঠ,২৩ এপ্রিল ২০১০) প্রভৃতি সংবাদ 
শিরোনামই প্রমাণ করে, যাজকদের 
যৌন যথেচ্ছাচার তথা পাপের 
পরিমাত্রা কোন পর্যায়ে পৌছেছে । 
একটি বাংলা দৈনিকে ঘর্ষের মধ্যে 
ভূত!-সংবাদ শিরোনাম দিয়ে লেখা 
হয়েছে । যাজকদের যৌন হয়রানির 
অভিযোগ গ্রহণ করেছে । খবর 
বিবিসি। গত অপ্তায় যুক্তরাষ্ট্রের 
সাপ্তাহিক ন্যাশনাল ক্যাথলিক 
রিপোর্টারে যাজকদের বিরুদ্ধে মহিলা 
যাজকদের যৌন হয়রানির অভিযোগ 
প্রকাশিত হওয়ার পর চর্চা এ অভিযোগ 
গ্রহণ করে 1... সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত 
নিবন্ধটি ১৯৯৪ সালের পাঁচটি 
রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে । 
এতে বলা হয়েছে, যাজকরা মহিলা 
যাজকদের গভবর্তী করে এবং 
পরবর্তীতে গর্ভপাত ঘটানোর জন্যে 
তাদের উৎসাহিত করা হয়। 
সাপ্তাহিকীতে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, 
আয়ারল্যান্ড, ব্রাজিল ও ভারতসহ 
বিশ্বের ২৩টি দেশে এ অভিযোগের 
তালিকা তৈরি করেছে ।” (আজকের 
কাগজ, ২২ মার্ট ২০০০) । আরেকটি 
কাগজের সংবাদ শিরোনাম 
“ভ্যাটিকানে শয়তানের আছর | অই 
চার্চের প্রধান মন্ত্রবিশারদ ফাদার 
গ্যাব্রয়েল আমোর্থ (৮৫) জানান, “বড় 
দিনের উৎসবে পোপ ষোড়শ 
বেনেডিক্টের ওপর মানসিক 
ভারসাম্যহীন এক মহিলার আক্রমণ 
এবং বিশ্বজুড়ে চর্চাগুলোতে চলমান 
যৌন কেলেক্কোরির খবর আমলে 
খিষ্টবিরোধী এক যুদ্ধেরই আভাস ।” 
(কালের কণ্ঠ,১৩ মার্চ ২০১০)। 


সংবাদে লেখা হয়, “তার অধীনে 


টেলিগ্রাফ অনলাইন ।” (কালের কণ্ঠ, 
২৬ মার্চ ২০১১) । 


/চলবে] 


মাও. ফারুকীর হত্যাকাণ্ডে আল্লামা বুখারীর নিন্দা 
পৈশাচিকভাবে আলেম হত্যাকাণ্ডের খুনিদের 
গ্রেফতার করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন 


_আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
হাই কার্ট মসজিদের খতীব, প্রখ্যাত বক্তা মাওলানা নূরুল 
ইসলাম ফারুকীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ 
আঞ্জুমানে ইন্তিহাদুল মাদারিস আল-আহলিয়া (বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল 

আল্লামা মুফতী শাহ মুহাম্মদ আবদুল হালম বোখারী । 
এক বিবৃতিতে খুনিদেরকে অবিলম্ষে গ্রেফতার করে 


দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে আল্লামা বুখারী বলেছেন, 
মাওলানা ফারুকী একজন আলিমে দীন, খতীব ও ধর্মীয় বক্তা । 
তাকে যে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে আমরা নীরব 


থাকতে পারি না। এই ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার 
ভাষা আমাদের নেই। 

আল্লামা বুখারী আরও বলেন, একজন ধর্মীয় বক্তাকে 
খুনের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করে অপরাধী যদি ধরা 
ছোয়ার বাইরে থাকে এবং তাদের আইনের আওতায় আনা না যায় 
তাহলে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায় । 
আলিম হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে পাকিস্তানের 
মতো বেদনাদায়ক পরিস্থিতি বাংলাদেশে তৈরি হতে পারে তিনি 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি । 

আল্লামা বুখারী মাওলানা ফারুকীর শোক সন্তপ্ত 
পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে 
আরও বলেছেন, এ ঘটনাকে অহেতুক রাজনীতি রঙ দেওয়া কারো 
জন্য সুখকর হবে না । অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে 
এই ঘটনার সাথে কওমি মাদরসাকে না জড়ানোর জন্য সং 
সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন আল্লামা বুখারী | 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রমীর উপদেশ [২০] 


বাবা 
(আ:) 


70... 


এই যাত্রায় নদ লোকেরা 
বেহেশতের দরজায় পৌছে 


হতে এ পর্যন্ত 
সকল মানুষ একে 


ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন: ওহে 
ফেরেশতারা! আমরা তো কোথাও 


একে মারা যাচ্ছে। আশ্রয় 


দোযখ দেখলাম না! জাহান্নামের 


নিচ্ছে কবর জগতে । কবর জগতের 


আগ্তনের লেলিহান শিখা কোথাও 


আরবি নাম '“আলমে বরযখ'। 


নজরে পড়ল না! ব্যাপারটা কি? 


মহাপ্রলয় কেয়ামতে যেদিন সারা 


দুনিয়া তছনছ-লগুভগ্ড হয়ে সবকিছু 


'নাই' হয়ে যাবে, তার আগ পর্যন্ত 
সকল মানুষ বাস করবে কবরে মাটির 
ঘরে । কেয়ামতের মহাপ্রলয়ের পর 
বহুকাল সৃষ্টিজগৎ নিস্তরজ্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
পড়ে থাকবে । এরপর আল্লাহর হুকুম 
হবে, ফেরেশতা ইসরাফিল (আ.) 
সিঙ্গায় পুনরায় ফুঁক দেবেন। তার 
বজনিনাদে আবার প্রাণের সঞ্চার 
হবে । মানুষ কবর থেকে বের হবে উই 
পোকার মত কিলবিল করে । পৃথিবীর 


মওলানা রূমী (রহ.) এই দৃশ্যপটটি 
এঁকেছেন বড় সুন্দর হৃদয়গ্রাহী 
বর্ণনায় । 
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মুমিনরা হাশরে বলবে হে ফেরেশতা! 


দোযখ কি ছিল না সকলের অভিন্ন 
রাস্তা? 
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শিদিতে 


পিঠ তখন প্রসারিত হয়ে বিরাট বিশাল 
ময়দানে পরিণত হবে । এই হাশরের 


রনির রদ 


ময়দানেই অনুষ্ঠিত হবে হিসাব- 


রে না কোথাও আগুন কিংবা 


নিকাশ । তার পরের গন্তব্য বেহেশত 
বা দোযখ । তবে প্রত্যেককে যেতে 
হবে দোযখের মাঝ দিয়ে | যাবার সেই 
পথের নাম “সিরাত” | “সিরাত” মানে 
রাস্তা । আমরা বলি পুলসেরাত । কারণ 

পথটি উড়াল সেতুর মতো । এই 
ফ্লাইওভার চলে গেছে দোযখের পিঠের 
ওপর দিয়ে । পবিত্র কুরআনের সুরা 
“মরিয়াম'-এর একটি আয়াতের ভাষ্যে 
জানা যায়: ভালো-মন্দ সব মানুষকে 
প্রবেশ করতে হবে দোযখে | দোযখের 
পারাপার ট্রাঞ্জিট হয়েই যেতে হবে 
বেহেশতে | নিজের কর্মফল অনুযায়ী 


দোযখে অবস্থানের মেয়াদ হবে দীর্ঘ 


কিংবা সংক্ষিপ্ত, সহজ অথবা কঠিন । 
সেন্টেম্বর”১৪ 


ধোয়ার আঁধার 1 
ফেরেশতাদের কাছে মুমিন বান্দাদের 
জিজ্ঞাসা,ওহে ফেরেশতারা! আল্লাহর 
কালামে, নবীজির যবানে আমরা 
শুনেছি, দোযখের মাঝ দিয়ে যে পথ 
চলে গেছে, মুমিন কাফের, ভালো-মন্দ 
সবাইকে সে পথ অতিক্রম করতে 
হবে । কিন্তু আমরা যে বেহেশতে চলে 


আলামত । 
জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা 
কোথাও নজরে আসল না। এমন কি 
ধোয়ার কুন্ডলিও দেখিনি হাশর 
ময়দানের বিশাল আকাশে! আল্লাহ 
পাক তো বলেছেন: 


মনের আগুন নিভেছে তাই 
দোৌযখে আগুন নেই 
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“তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককেই 
জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে । এই 
বিধান তোমার প্রভুর, অনিবার্য ও 
অবশ্যস্তাবী । এর থেকে নিস্তার কারো 
নাই । এরপর আমি সেসব লোকদের 
নাজাত দেব, যারা আল্লাহর ভয়ে 
সংযমী জীবন যাপন করেছে । আর 
আমি জালিমদেরকে স্বীয় হাটুর ওপর 
পতিত অবস্থায় দোযখে রেখে দেব |” 
মুমিনরা কুরআনের এই বিধানের কথা 
স্মরণ করে বিস্মিত হবে । বলবে: 
আমরা যে এখন জান্নাতে এসে 
গেলাম । কৈ পথের সেই দুর্গম দুর্দশার 
নরক যন্ত্রণা তো দেখলাম না? 

ঢ৪ ১841 ০৯৫৫৮ 

9, ঠা ঞা ১% ০ 
গিরিসংকট? 
ফেরেশতারা তখন বিস্মিত মুমিনদের 
জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন ।' 


/০১ ১, ঠা ০৮৫4১ ৮৫ ছি 
রি /81 41 4১ ৮ 918 রি 
ফেরেশতারা বলবে তখন, এ যে 

সবুজ বনবীথি, 
দেখেছেন তা অমুক স্থানে এখানে 
আসার পথে । 

ঠা ৮6৮০5 ১% ০ তি 


৮০55১5 ৬০৪ র চা 
“সেটিই ছিল ভয়ানক দোযখ কঠিন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


তোমার জন্য হয়েছিল তা বৃক্ষের মেলা 
ফুল-গুলযার । 

আশ্চর্য! যে পথটি অতিক্রম করে 
এসেছেন, তাতে এক জায়গায় সবুজের 
সমারোহ দেখেছিলেন কিনা! সেটিই 
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আল্লাহর রেজামন্দির তরে আগুনকে 
বধ করেছ তখন ।' 

এই নফসকে যখন শুদ্ধ করেছে, 
তোমার কৃচ্ছ সাধনায় নফস যখন 
স্বচ্ছ-নির্মল হয়ে গেছে, জেনে রেখ যে, 


আসলে দোযখ । নরককুণ্ড তাকেই বলা 


তখনই তুমি দোযকের আগুন নিভিয়ে 


হয় । সেখানেই কঠিন কঠোর শাস্তির 
যাবতীয় আয়োজন । কিন্তু আপনাদের 
জন্য সে জাহান্নামের চিত্র ছিল অন্য 
রকম । তাতে আপনারা বাগ-বাগিচা 
দেখেছেন, পাখির কুজন শুনেছেন । 
সবুজ বীথিকার ঘন সন্নিবেশের 
মনমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করেছেন । 
মুমিনদের বিস্ময় তখন আরো বৃদ্ধি 
পাবে । এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত; 


[শরহে তাআররুফ, খ. ২, পৃ. ১৭৭] 
তাদের বিস্ময় তখন আরো বেড়ে 
যায় । দোযখের আগুন তো অনিবণি । 
তার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে 
আসলাম, টেরও পেলাম না।তাকি 
করে হয়? ফেরেশতারা জবাবে 
বলবেন, ঘটনাটি ছিল এ রকম । 


তর 
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“যেহেতু তোমরা দোযখী স্বভাবের স্বীয় 
নফসকে 


দিয়েছ । আগুনকে সম্পূর্ণ বধ করেছ। 
তোমার কৃচ্ছসাধনা ছিল আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে । ফলে সেই 
সাধনা দোযখী স্বভাবের আগুনের 
বিরুদ্ধে ফায়ার ব্রিগেডের কাজ 
দিয়েছে । কথা ছিল, তোমার নফসে 
সঞ্চিত আগুন জ্বলে উঠবে দোযখের 
পরিবেশে এসে ।স্তি তোমার সাধনার 
আঘাতে তা ধুমায়িত হতে পারেনি । 
শুধু তাই নয়, 


চারা এয াতা 


৬4 ৫... 
কামনার আগুনে ছিল যে লেলিহান 
শিখা, 
সাধনায় তা হয়েছে তাকওয়ার 
সবজা,হেদায়তের আলোকমালা । 


কামনার আগ্তন লেলিহান শিখা হয়ে 
জ্বলে উঠছিল; কিন্তু তোমার সাধনার 
পরশে সেটিই তাকওয়ার সবুজ বনানী 
ও হেদায়তের আলোকবর্তিকায় 
রূপান্তরিত হয়েছে । দক্ষ র 
নিয়ন্ত্রণে যেন প্রাণঘাতি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ 
প্রবাহ মনোরম আলোকসজ্জায় রূপ 
নিয়েছে । শুধু কামনার আগুন নয়; মনে 
ছিল ক্রোধের আগুন । সেটিও দোযখে 
গিয়ে তোমার ভেতর থেকে জলে উঠত 
প্রচন্ড শিখায় ৷ কিন্তু তোমার সাধনার 


/5$ ৮ 


যার খাসলত আগ্নেয়, ফিতনা ছড়ায় 
1 
বাসনার আখড়া, নফসে আম্মারা 
আছে, তার স্বভাবটাই দোষখী, 
আগুনের হলকা আর ফিতনা ফাসাদের 
শিকড় সেটি | তাকে যখন 
৬০ | / 95 ১ (4 
1 /৫ ) এ ৮ 
“সাধনায় কৃচ্ছতায় শুদ্ধ করেছ স্বচ্ছ 
হয়েছে মন, 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


কারণে সব রূপ বদলেছে । 

42 ০ ৫76৮ ঠা 
“তোমার ক্রোধের আগুন রূপান্তরিত 
ধৈর্য সহনশীলতায়, 
অজ্ঞতার জুলমত তোমার জ্বলে উঠেছে 
জ্ঞান ও প্রজ্ভায় । 
তোমার হৃদয়ের অজ্ঞতা মুর্খতাকে 
জ্ঞানে রূপান্তরিত করেছ। তাই 
দোষখে গিয়ে মূর্খতা হতে সৃষ্ট আধারি 


ক্রোধের আগুনও ধৈর্য ও সহনশীলতার 
পরম শীথিলতায় বদলে গেছে । 
881৮ 2৮ চা 
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“লোভের আগুন তোমার বদলে গেছে 
ত্যাগের মহিমায়, 
হিংসা ছিল কীটার মতো বদলেছে 
ফুলের বাগিচায় 
তোমার মধ্যে লোভ ছিল, লোভের 
আগ্তনের উপাদান ছিল মনের গহীনে 
পরমাণুর মতো । সাধনায় সে আগুন 
বদলে গেছে ত্যাগের মহিয়ায় ৷ মনের 
মাঝে হিংসা ছিল বিষাক্ত কাঁটার 
মতো । নরকে এসে তা প্রকাশ পেত 
কাটার জঙঞ্জালরূপে | কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ 
হত যাক্ুুম হয়ে । কিন্তু সাধনার বলে 
তা সুন্দর চরিত্রের ফুলবনে পরিণত 


০৯৬টি 74৮ ৩ ৪০ 

তউিএরিকণী 10৫ 
“যেহেতু তুমি নিজের ভেতরের এতসব 
আগ্তন 
আল্লাহর জন্যে নিভিয়ে এখানে করেছ 
আগমন 
প্রজ্বলিত নফসের অগ্নিকুণ্ড সাজিয়েছ 
গুলবাগিচায়। সেই বাগানে বুনেছ 
বিশ্বস্ততার ফলজ গাছ । 

চ +:0 ০ 
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“যিকরের বুলবুলিরা গাইছে দেখ 
সুকণ্ঠে গান ধরেছে বাগিচার শাখে 
ঝর্ণার কিনারে ॥ 
তোমাদের নফস পরিণত হয়েছে পুস্প 
কাননে, নয়নজুড়ানো উদ্যানে 
সেখানে শাখায়-শাখায় দেখ তসবীহরা 
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জান্নাত কানন মুখরিত করে তুলেছে এ 
ঝর্ণার কিনারে । সিনেমার পর্দায় যে 
দৃশ্য দেখা যায়, তা আসলে প্রজেক্টরের 


জুলমাত দেখতে পাওন । তোমার 


ফিল্মের প্রতিচ্ছবি । বেহেশতে বা 


॥ তাত্তার্তহাদ ৪৩ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


নে যেত অন্তরের নফসে আম্মারা ও এর স্বভাব- 
বৈশিষ্ট্য এর বিকশিত সংস্করণ । 


দোযখে গিয়েও তোমার দিলের  & ৮ 
প্রজেক্টরের এমন প্রতিচ্ছবি দেখতে 


পাবে। 1 ১: ০2 ৬৮ ৯) এগুলোই কবরের জীবনে আগুন, সাপ, 
& ৯/ ৮ ৮0৬৮ মীন রি তোমার জন্য তাই দা রর 
&| 53/5 রা ও রি চট পত্র পল্পবে সবুজ বনবীথি ফুলে- চরিত্র ও প্রশাসনীয় আচার ব্যবহারে 

“আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে বুলবুলে খেলা বদলে যায়, তাহলে তা এ জগতে 

সাড়া দিয়েছে তুমি, মসনবীর ভাষ্যকার ওলি মুহাম্মদ ফুলের কানন ও প্রাণ জুড়ানো সুবজের 

নফসের জহীম নরক সয়লাব করেছ আকবরাবদী বলেন, দোযখের সমারোহ হয়ে প্রকাশিত হবে । 

ঢেলে ঈমানের পানি হাকিকত বা প্রকৃতরূপ হচ্ছে মানুষের 


১ আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৭১-৭২ 


সদবাসাতুল খোলাকফা আব-বাশেহীনল [লা] 


চ্গী্বহবল উই্কত্ডী-উহ্নব্লীল্বী লাতেবআলী €কল্জ্ব ১ চউউএবীন্ম ॥ 


নু স্বাতুল্য বাভ্ন্বিদ্-্লুহু স্র্লা লুলত্বাল্ন ্পান্বীব্ত_ হকুতুভ্তলল 
স্শাশ্পা-্পাশ্পি আলাল ভস্লাল ৮৫০০৯ ্বাহ্ব্লীত্ুদ্স্ণা ্মাদ্কল্াত্লা বস্পিদগা াজ্ডি চঢোা _কুত্ুক জন্সি বাবলা, বত উল উহত্তুল্বাভিজি হ্বিলক্যতুজ্লা 
-্পাীতুল্বা ভুহক্স । তু স্বস্তি স্পা বাল ১ জহুর ৫০৯্ব ০শরলীলল স্নস্ব।্নলবী স্পী্িশী-্নতু শুতীস্বীতু্ শশুর স্নন্বত্ ্নীিস্া ৮ লা ইক ॥ 
শকত্ডানহ পক ই্যি ২৩ শক্ভ্াুস্ব হতাম, উই 
০ জিতুন দ্বার ৭ ১৯ অন্তু স্িস্পী-শী ২ শুহ্ুহদক্াক্জী নতি -৩৮৭্টী-ব -৮্হব্ব লক 
স্যাত্লকী ন্বচ্হু । *ত্্তাতৃতুক্লী” এক ন্বচ্হুলষ-. “ভু্বতুত্তদল্বাল্কী” নীচ ন্বচ্হু 


স্ল্বীলল-বীভ ব্ক্বীহ্লী ১৩৩ উইম্তুল্বভিত 8 ৯. মে বশ্লা্ক্ল্লী_ লনা 5 
॥. ২৩০০. ুঅহ্হাইবী্__ 5 ইল্নভ্লান্য ১২৪ ম্ভ্বাঞ্রযান্বি তমহ্ব-বী্উি ন্ভহ্থযা 
নি টিটি ॥ ৫- ম্টি শত্বা _ক০ভিনল্পীল্্ষ স্পিন ॥ এ 
০ উজান্ভিত্হাক্ন ৩০ কতক্ষীন্্ ॥. ৮৮ ্ীল্নীককলী বান ॥. ২৯- ক বউ 
৯৯- 84 সু ্ল্জ্ছ, 
|: 
স্তন সস হর্স ছাল তুচ্ল তুলব শ্নাব্লনবল ্মাস্পা-্ধাশ্সি স্বীহ্ত্নী- শ্্বহুল্বক ইল ভুজ্তী- -লস্লীতুত- িিত্ীল্ব ১৩৪ 
লিউ বসু অর শা মি -72৮৮৮-ব কা শুন ত বস্তু | 


ভ্্বা তুল ব্র-রত্যান্য স্পিস্ষা বিজ্ভীশ্পী, 

০ ্বিশাতুক্ি বিলীন ১৮ ০০ তু২৯ ুম্াত্নতকক ্নাল্াল্ক_ ্প্ন্জ্ি লন বল্ল লুল লুকান নিলি তীলিহ 

57৩ লী তল রইল বালব স্লাল্বী ৯ 9০১ ইভ ওুী তিক এ লব স্নাজ্্াক্বলী 1ল্লি্টি-২ তুল বস তদটন তল পরই ম্বাশ্ স্শিস্বলা 

৮ ৩ আব ॥ 
বসল মিলন. এুহহীন্ি 5 লব ১৯২৬০৩৪ » শুবীতিজ্হ্ববীটি শু ী্ডি- হ্হি্বিত্ি ন্বীত্জ্ীলব ৮ চীন 


্বান্ধালত্হ্নীন্পী 5 ০০ -৮৭৮-২০৯২৯২৯৮৯২১০৮ ০৮ ৯২৬০ -২১০০-২৯২৬৮৪৪৮৮০৮২০০০৯১ ৯২৯-১ ৯ তত শতক 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 
যা ড় রে চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
হিযাস নারি? রী এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
ফাইল রা রী সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
ূ বের সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 
তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


ও 
াশ্্তিক্রিযামুক্ত হারবাল উঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দীওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
সেপ্টে্বর'১৪ _____''্যু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 
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সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর 
ধর্মত্যাগের নয়া রূপ: অথচ কোনো 
আবু বকর নেই এর মোকাবেলায় 


সুন্দর লাদিক ভুলা 
নরক 


পুস্তিকার নাম : ধর্মত্যাগের নয়া রূপ: অথচ কোনো 

আবু বকর নেই এর মোকাবেলায় 
লেখক : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 
অনুবাদক : মাও. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
প্রকাশক : আলপনা প্রকাশন, আল-জামেয়া 
শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র 


আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বিশ্বনন্দিত 
এক মনস্বী ইসলামী চিন্তাবিদ | সচেতন মানুষের কাছে 
তিনি মোটেই অপরিচিত নন | মুসলমানদের সোনালী 
ইতিহাস, দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে স্কলারদের অবদান, 
মুসলমানদের উত্থান ও পতন নিয়ে তার জ্ঞান গবেষণা 
প্রাণচাঞ্চল্যের জন্ম দেয় সর্বত্র । বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি তার 
সাড়া জাগানো “রিদ্দাতুন জাদিদাহ ওয়া লা আবা বাক্র 
লাহা'-এর ভাষান্তরিত রূপ | বাংলা নাম- “ধর্মত্যাগের 


নয়া রূপ... অথচ কোনো আবু বকর নেই এর 
মোকাবেলায়” । স্বধর্ম ত্যাগ, ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও 
নাস্তিক্যবাদের বিকাশকে তিনি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন এ পুস্তিকায় দরদি মন নিয়ে । এ সমস্যাটি 
যুগে যুগে লেলিহান শিখার রূপ ধারণ করে কিন্তু যুগের 
'আবু বাকর'দের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সে 
আগুণ নির্বাপিত হয় । আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব 
প্রজন্মের মাঝে কি কারণে ধর্মত্যাগের ভাইরাস ছড়িয়ে 
পড়ছে তা তিনি খুঁজে বের করেন। আল্লামা নদভী 
কেবল সমস্যা চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি বরং এ সঙ্গিন 
অবস্থা থেকে উত্তরণের পথও বাতলিয়ে দেন। তার 
নিম্নোক্ত নির্দেশনা মনে চললে ধর্ম ত্যাগ ও ধর্ম 
বিদ্বেষের ভয়াবহতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি 
“আজ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন একদল 
লোকের প্রয়োজন যারা যাবতীয় লোভ-লালসা থেকে 
মুক্ত হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ও মুখলিস 
হবে । যেসব কারণে ধারণা হয় যে, এই লোকটির 
উদ্দেশ্য দুনিয়া ও পুঁজি হাসিল করা, যে কারণে মনে 
হবে, নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য অথবা 
পার্টির জন্য ক্ষমতা দখল করাই তার লক্ষ্য- এমন 
সবকিছু থেকে তারা দূরে থাকবে । এই নিঃস্বার্থ দলটি 
সেসব আত্মিক ও মানসিক জট খুলে দেবে যেসব জট 
সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা ধর্মের লোকজন'এর 
ভুলক্রটি কিংবা ভুলবুঝাবুঝি অথবা জ্ঞানের স্বল্পতা, 
ইসলাম ও ইসলামের পরিবেশ থেকে দূরে থাকার 
কারণে । আর তা করতে হবে কথোপকথন, বন্ধুত্ব, 
পত্রবিনিময়, ভ্রমণ, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার 
মাধ্যমে । প্রভাব বিস্তারকারী যোগ্য ইসলামী সাহিত্য, 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্বচ্ছতা, চারিত্রিক উন্নতি, ব্যক্তিত্ৃ 
শক্তির মাধ্যমে । পাশাপাশি তাদের হতে হবে দুনিয়ার 
প্রতি নির্মোহ এবং মনোবাসনা ও লালসামুক্ত | নবী ও 
তার খলিফাদের চারিত্রিক আদর্শে আদর্শিত হতে হবে 
তাদের |” 

মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন মূল আরবী থেকে 
পুস্তিকাটি অনুবাদ করায় এর প্রাণরস অক্ষুন্ন রয়েছে । 
অনুবাদ সহজ, সাবলিল ও ঝরঝরে । ইতঃপূর্বে আল্লামা 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত বেশ ক'টি 
আরবী গ্রন্থের তিনি বাংলা অনুবাদ করেন | এসব গ্রন্থ 
পাঠকদের নিকট বেশ আদৃত হয় । আমার প্রত্যাশা 
এটিও পাঠকগণ লুফে নেবেন । আল্লাহ লেখক ও 
অনুবাদককে যথার্থ পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সেপ্টেষর'১৪ ___ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-২০: পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুন্মাহ 
ছোট্ট বন্ধুরা! 


সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন, 


আমাদের আজকের বিষয় পদার্থের 


ক্রোমিয়াম, গন্ধক, স্বর্ণ, পারদ, সীসা, 


ক্ষুদ্রতম কণা । আমাদের এই মহাবিশ্ব 
গঠিত হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা 
দিয়ে । অর্থাৎ যে কোনো জিনিসকে 
ভাগ করতে করতে যখন আর ভাগ 


টিন, সিলভার, আর্সেনিক, সালফার, 


করা যায় না তখন সেটাকে বলা হয় 
কোনো জিনিসের ক্ষুদ্রতম কণা । যে 


তবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় ৯২ টি। 
আবার কেও কেও বলেছেন ১১৮ টি। 


কোনো জিনিসকে ভেঙে যে ক্ষুদ্রতম 


তবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় ৯৮ টি । 


কণা পাওয়া যায় সেরকম অগ্তনিত 


মৌলিক পদার্থ হল সেই সব 
বস্ত যেটাকে যতই ভাঙ্গা হোক 
না কেন তাতে একই রকমের 
কোনও পদার্থ পাওয়া যায় না। 


আর যৌগিক পদার্থ হল যেটা একাধিক 


মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত হয়েছে । 
যেমন লবণ, পানি, চিনি, কেরোসিন, 
চেয়ার-টেবিল, বইপত্র ইত্যাদি । 
এক সময় মনে করা হত পদার্থের 
ক্ষুদ্রতম কণা হচ্ছে অণু । পরে আরও 
উন্নত গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে এই 
অণুকে ভাঙ্গলে পাওয়া যাচ্ছে পরমাণু । 
আবার এই পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া 
যাচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন । 
আবার এই গুলোকে ভাঙ্গলে পাওয়া 
যায় কোয়ার্ক, স্ট্রিং এবং ফোটন 
ইত্যাদি । ফোটন আলোর একটি 
কণা। 
এই সব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তু গুলো নিয়ে 
বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন উন্নত 
যন্ত্রপাতি দিয়ে গবেষণার কাজ করছে । 
খালি চোখে এই সব বন্ত দেখা 
যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এর চেয়ে 
অনেক অনেক বড় জীবাণু গুলো পর্যন্ত 
আমরা খালি চোখে দেখি না। অথচ 
এই সব জীবাণু গুলো আছে 
সবখানেই | বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে । 
এক মুঠো মাটিতে লাখ খানেক জীবাণু 
পাওয়া যাবে । ফুটন্ত পানিতেও এরা 
আছে। এমনকি আমাদের শরীরের 
ভেতরে-বাহিরেও এরা আছে । দেখতে 
খুবই ছোট এরা | এরা হলো অণুজীব, 
মূলত ব্যাকটেরিয়া । মাত্র ৫ ভাগ 
অণুজীব আমাদের জন্য ক্ষতিকর । 
ক্ষতিকর অণুজীবদের আমরা জীবাণু 
ছ্ নামে চিনি। বাকিরা হয় 
আমাদের উপকার করে,অথবা 
তারা নিরপেক্ষ থাকে । কিন্তু 
এই ৫ ভাগ জীবাণুই নানারকম 
রোগ তৈরি করে মানুষকে নাস্ত 
নাবুদ করে ছাড়ে । 
80910৬21476 
“নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ 
কত কল্যাণময় 1” 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন 
রগ 


* আল-কুরআন, সর আল- 
মুমিনুন, ২৩:১৪ 
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৮ শাওয়াল'৩৫ হি. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
১৪৩৫-৩৬ হি. শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হ সম্পন্ন 


হয়েছে। এ বছর হিফজ ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স) ও বিভিন তাখাস্সুসাত ডিচ্চ 
শিক্ষা) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদীস, ইসলামি আইন 
গবেষণা (ইফতা), বাংলা সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, ইংরেজি 
সাহিত্য, তাজবিদ-কেরাত এবং 

বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে উনি 
শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে । এদিকে ২১ শাওয়াল'৩৫ হি. 
নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠদান আরম্ভ হয়েছে । ক্লাস শুরুর দিনে 
আসাতিযায়ে কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন । ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের 
পূর্ব শর্ত হিসেবে বিশুদ্ধ নিয়ত, সুন্নাতে নবীর পাক্কা অনুসরণ, 
দীনের প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর সাথে গতীর সম্পর্ক স্থাপনের 
তারা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


আহলে হাদীস বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান 


২২ শাওয়াল ১৪৩৫ হি. মঙ্গলবার বাদে মাগরিব জামিয়র 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে ফিতনায়ে আহলে হাদীস বিষয়ক 
বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার 
তাফসীর ও মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ । 
প্রধান মেহমান ছিলেন জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী । প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ 
আহমদুল্লাহ ৷ 


জামিয়ায় ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত 


২৪ আগস্ট'১৪ রবিবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশ্ববরেণ্য 
আধ্যাত্বিক রাহবার হাকিম আখতার সাহেব (রহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা আল্লামা আবদুল মতীন (পীর সাহেব 
ঢালকানগর)-এর আগমনে এক ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী দা. বা. । প্রধান 
মেহমান তার আলোচনায় তাশ্যালুক মা'আল্লাহর প্রতি 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । মাহফিলে অন্যান্যদের মাঝে 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ, আল্লামা রফিক আহমদ ও 
আল্লামা মুফতী মুজাফৃফর আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


জামিয়া প্রধানের সাথে চরমোনাইয়ের 
মুফতী ফয়জুল করীমের সৌজন্য সাক্ষাৎ 


২৪ আগষ্ট রবিবার জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সাহেবের সাথে ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর আল্লামা 
মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম সৌজন্য সাক্ষাৎ 
করেছেন । ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার প্রতিবাদে 
সমাবেশ ও বিজিসি ট্রাস্টে মাহফিলে অংশগ্রহণ ও বুযুর্গানে 
দীনের কবর যিয়ারত উপলক্ষে জমিয়া পরিদর্শনে এসে তিনি 
এ সাক্ষাৎ করেন । 

সাক্ষতে আল্লামা বুখারী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও 
চরমোনাইয়ের সিলসিলার বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ 
করে বলেছেন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাথে 
চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ 
মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)-এর আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক 
ছিল । জামিয়ার তদানিন্তন মুহতামিম হযরত শাহ মুহাম্মদ 
অন্যান্য ইউনুস (রহ.)-এর জমানা থেকেই মরহুম পীর সাহেবের 
জামিয়ায় আসা-যাওয়া ছিল । একবার মরহুম পীর সাহেব 
জামিয়ার মসজিদে বয়ান করেছিলেন । জামিয়ার আবদালখ্যাত 
ইমাম আহমদ (রহ.) তার বয়ানে মু্ধ হয়ে বলেছিলেন, “পীর 
সাহেবের প্রতিটি কথা থেকে নূরের বিচ্ছুরণ হচ্ছে, আমি 
দেখতে পাচ্ছি । মরহুম পীর সাহেব একজন সংগ্রামী ব্যক্তি 
ছিলেন, দেশের ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি এক্যের ক্ষেত্রে 
তার অবিম্মরণীয় অবদান রয়েছে 

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
মাওলানা হায়েয মুহাম্মদ যাকারিয়া, মাও. দেলওয়ার হোসাইন 
সাকী ও আল-ইকবাল প্রমুখ । এরপর মুফতী ফয়জুল করীম 
জামিয়ার প্রধান মুফতি আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেবসহ 
অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিয় 
করেন এবং বিজিসি ট্রাস্টের মাহফিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হন 


আরবি ভাষায় মুশী'আরার তারিখ ঘোষণা 
আগামী জিলহজ মাসের প্রথম সপ্তাহে জামিয়ায় মুশাআরা 
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে । মুশা'আরার বিষয় , ১. দুনিয়ার 
মুহাববত ও ২. আখেরাতের স্মরণ | আরবি সাহিত্য ও আরবি 
কবিতায় পারদরশীদেরকে নির্ধারিত বিষয়ে ২৫ শাওয়ালের 
মধ্যে জন্য নিজ নিজ লেখা শু"বায়ে মুশা 'আরার প্রধান আল্লামা 
আবদুল জলীল কওকব সাহেবের নিকট জমা দেওয়ার জন্য 
বলা হয়েছে। 


তথ) সুর : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


সেপ্টেম্বর'১৪ -_________''ু। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


একা 


 তত্তাশ্তহীদ 


০/ | মা + স্াস “নন 
সক চালিত ব্রি 2০৯.-০12-1 15 ৪০ 


) 


লাগা লো 
আশ্রালব প্রয়াকিল 
সেরা ব্রার 


নিউ ও 
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৬/ ৬/ ৬/ - 17017111১25 10105 ৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ১০ | যুল কাদা-যুল হজ'৩৫ _ অক্টোবর'১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ সোর্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 
100101001596011990(6)2711811.00177 
0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-(8%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

যিলহজের প্রথম দশ দিনের আমল 

___ মাওলানা মুহাম্মদ নুমান ইদরীস 
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 
কুরবানী: মাসায়িল ও তাৎপর্য 

__ মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 
জঙ্গির অর্থবিকৃতি এবং উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার 
__- খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

ধর্ম-দর্শন 

হাদীস অধ্যয়ন ও অনুসরণ: কিছু কথা 
_ মাওলানা মাহফুষ আহমদ 

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন 

__ আবদুল হালীম খা 

সমাজ-সভ্যতা 

বেহেশতের শুভবার্তা বয়ে আনে কন্যাশিশু 
___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
অপসংস্কৃতির কবলে বাংলাদেশ 

___ সফিউল্যাহ আল-মুস্তফা 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
মওলানা রূমীর উপদেশ 

___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
আন্তর্জাতিক 

পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ... 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


নিয়মিত বিভাগ 


কবিতা [] ৪২ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [| ৪৩ । স্বদেশ বার্তা 
বিশ্ববিচিত্রা 2] ৪৫ । আল-জামিয়ার রাত-দিন 
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১ 


কুরবানীর ধর্মীয় ও 
সামাজিক তাৎপর্য 


কুরবানী আরবি শব্দ, আরবিতে 


থাকা সত্তেও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী 


কুরবানুন, কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত যার 
অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও ত্যাগ ইত্যাদি । কুরবানী একটি 


উচ্চারণ করেন । মহানবী সো.) বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে ।' 


গুরুত্পূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য। 


কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন সেই আবেগ- 


শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
যুলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নির্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু যবেহ করাই হল কুরবানী | ত্যাগ- 
তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই 
কুরবানীর তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 
অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ ৷ হাদীসে বর্ণিত আছে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, “এটা তোমাদের পিতা 
ইবরাহীম (সা.)-এর সুনাত । তারা বললেন, এতে আমাদের কি 
কল্যাণ নিহিত আছে? তিনি বললেন, “এর প্রত্যেকটি পশমের 
বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে ।' তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা 
করলেন, বকরীর পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, 
“বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে । 
মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (সা.) থেকে অব্যাহত 
ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এতিহ্য ধারা । 

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (সা.) 
স্বগ্নীদিষ্ট হয়েছিলেন প্রিয়তম বস্তু তথা তীর পুত্র হযরত ইসমাইল 
(সা.)-কে কুরবানী করার জন্য । সে অনুযায়ী তিনি পরম 
করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়পুত্রকে কুরবানী দিতে 
উদ্যত হন । কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে আর শেষ পর্যন্ত 
পুত্রকে কুরবানী দিতে হয়নি। হযরত ইসমাইল (সা.)-এর 
পরিবর্তে কুরবানী হয় একটি পশু | মহান আল্লাহর এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন হজরত ইবরাহীম (সা.)। এই সর্বোচ্চ ত্যাগের 
মহিমাকে তুলে ধরাই ঈদুল আযহার পশু কুরবানীর প্রধান 
মর্মবাণী । কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের পাশাপাশি 
মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, চিন্তার স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, 
হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানীর এক স্মরণীয় অধ্যায় । 
সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি) ব্যক্তিই 
১০ যুলহজ্জ ফজর হতে ১২ যুলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
নিসাব (সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা 
অথবা সেই পরিমাণ নগদ অর্থ) পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় 
তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ কুরবানী ওয়াজিব 
হওয়ার জন্য যাকাতের নিসাবের মত সম্পদের এক বছর 
অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় । বরং যে অবস্থায় সাদাকায়ে ফিতর 
ওয়াজিব হয় সেই অবস্থায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে । 

নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল | এ 
কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ 


অক্টোবর”১৪ 


অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা যা নিয়ে কুরবানী 
করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম (আ.) | কেবল 
গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয় । বরং আল্লাহর রাহে নিজের 
সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের নাম 
কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হবে না । কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট গোশত ও 
রক্তের কোন মূল্য নেই। মূল্য আছে কেবল তাকওয়া, 
পরহেযগারী ও ইখলাসের । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
'আল্লাহর কাছে কখনো যবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে 
না, পৌছবে কেবল তাকওয়া [সূরা আল-হজ্জ: ৩]। 
অতএব আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত-সহকারে কুরবানী 
করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করা | নিজেদের আনন্দে অন্যদের 
শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা | কুরবানীকৃত পশুর গোশত 
তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় 
ংশ আত্রীয়-স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 
অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের 
বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 
মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল 
পশুর গলায় চুরি চালায় না, বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)- 
এর সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে গোশতের 
ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর 
প্রাণশক্তি । পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে 
বিরাজমান পশু শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি রিপুগুলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর 
হালাল অর্থে অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ 
ঘটানো হয় । আমরা চাই ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 
সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর হোক । হিংসা-হানাহানি ও বিদ্বেষ 
ভুলে গিয়ে কুরবানীর আনন্দে শামিল হয়ে সকলের মধ্যে সাম্য ও 
সহমর্মিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
[| আত্তার্তহীদ ২ 
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উদ্যাপন করার প্রস্ততি নিতে হবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে 
এই মাসের শুরুতে এক সাথে দশ 
দিনের ইবাদত দান করেছেন 
কুরআন শরীফের সুরা আল-ফজরে 
আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
2 

তার যা জোড় ও যা বিজোড় ৰা 

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
৫টি বিষয়ের কসম করেছেন । 
প্রথম ৩১ (আমি ফজরের কসম 
করে বলছি ।) সকাল বেলায় আমাদের 
যে নামায আদায় করতে হয় তার নাম 
সালাতুল ফজর । আল্লাহ রাববুল 
আলামীন ফজরের নামে কসম 
করেছেন । আল্লাহ রাববুল আলামীনের 
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-১৬৯৪ ০৮ 
“আল্লাহর চেয়ে সত্য বিষয় আর কে 
বলতে পারে" মহান সত্যবাদী হলেন 


ইকরিমা (রহ.) বলেন, ওয়াল ফজরি 
তথা সুনির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ যিলহজ 
মাসের দশম তারিখের সকাল বেলা । 
বিশেষ করে এ দিনের শপথ করার 
কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা 
প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত 
সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামি 
নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে হয়ে থাকে । 
কিন্তু [1] [াঢাাতথা যিলহজের দশম 


আল্লাহ নিজেই । কাজেই আল্লাহর 
কথাকে বিশ্বাস করানোর জন্য কখনো 


তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে 
কোন রাত নেই । কারণ এর পূর্বের 


শপথ কিংবা কসম করতে হয় না। 


রাতটি এ দিনের রাত নয়, বরং নিয়ম 


কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন 


অনুযায়ী তা আরাফারই রাত তথা ৯ 


শরীফে বিভিন্ন আয়াতে কেন বারবার 


তারিখের রাত নয়, ১০ তারিখের 


কসম করেন? যে জিনিসের নামে 


রাত । কিন্তু শরীয়তে এই রাতকেও ৯ 


কসম করেন সে জিনিস অত্যন্ত 
মর্যাদাবান, অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ৷ এ তথ্য 
মানবজাতিকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন 
নামে আল্লাহ কসম করেছেন |” 


তারিখের রাত হিসেবে সাব্যস্ত 
করেছে । এ কারণেই কোন হাজী যদা] 
[| [তথা নবম তারিখে দিনের 


এই সূরার শুরুতে আল্লাহ কসম করে 


কোন কথা কসম করে বলতে হয় না। 
কারণ তিনি বিশ্বস্ত । তাফসীরে 


বলেন, 
১১৫; (ফজরের কসম) । ফজরের 
নামাযের কসম, সুনির্দিষ্ট একটি দিনের 


কারণে বা অন্য কোন কারণে পৌছতে 
না পারে এবং এই রাতের সুবহে 
সাদেকের পূর্বে কোন এক সময় পৌছে 
যায়, তাহলে সে হজ পেয়ে যাবে। 
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কাজেই বুঝা যায় [ঠা]. [যা ][]তথা 
নাহারের দিন বা ১০ তারিখের দিন 
এমন একটি দিন যার কোন রাত 
নেই । সুতরাং []]] []ঘা্টীহার এমন 
একটি দিন যার কোন রাত নেই। 
কাজেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে 
দিনকে এতটুকু মর্যাদা দান করেছেন, 
তার রাত না থাকলেও একটি দিনের 
রাতসহ যে মর্ধাদা সে মর্যাদা তাকে 
দান করেছেন | 
হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
& ৮৬05) 526 ০18 2৮৬৪ 
1 1:4-গ$ 8558848 ৯৪এু্র 
(৮503 57509 593 ৯ ৮ 
[৩ 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) 
ইরশাদ করেন, “দশ রাত হচ্ছে, ঈদুল 
আযহার প্রথম দশ দিনাত্সীর ১৯%? 
হল আরাফার দিন 6১; হল 
নাহারের দিন 1৮৪ 
[0উ৬১৫গ্840221864 
নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম 
স্মরণ করে । 
নির্দিষ্ট দিনগুলো হল, যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন । যেমন- তাফসীরে 
রাষীতে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.), ইমাম শীফিয়ী (রহ.) ও 
জমহুরের একমত্যে যিলহজ মাসের 
প্রথম দশ দিন ৬ 


হাদীস শরীফে যিলহজের প্রথম 
দশ দিনের ফযীলত 
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হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত,[রাসূলে করীম 
(সা.) বলেন, “যিলহজ মাসের প্রথম 
দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অন্য 
কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ 
তাআলার নিকট বেশি পছন্দনীয় নয় । 
সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি এর 
সমতুল্য হবে না? রাসূলে করীম (সা.) 
ইরশাদ করলেন, “না । হ্যা, যদি কোন 
ব্যক্তি নিজের জান ও মাল উভয়টা 
জন্য বের হয়ে যান এবং কোনটি নিয়ে 
আর ফিরে না আসেন । অর্থাৎ জান ও 
মাল উভয়টাই আল্লহর রাস্তায় খতম 
করে দিয়ে যদি শাহাদাতবরণ করেন, 
তাহলে তার ব্যাপারটি ভিন্ন ।”] 


এ দশ দিনে অধিক 
9১ 


৮৪/০এএলাডিল 
রন পনি ১০১ মি গর | এ! ডি 
(ও, 28৫15 ০89 554128 
রে 


তিতা 
০৪০ ৮৪৮০৩০৩৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 


এ দশ দিনের আমল যথাক্রমে 


4253881-8 
পাঠ করা |] 

২.তাকবীর ০৮৫9 তা ঞি। তা) 
45 এডি ত৫ি55181513 
(4550| পাঠ করা |] 


৩.বেশি বেশি যিক্র করা। এ 
দিনগুলোতে বিশেষত আরাফার 
দিন অধিকহারে যিকর করা 
মুস্তাহাব [] 

৪. প্রথম নয় দিনে রোযা রাখা | কারণ 
প্রতিটি রোযার বিনিময়ে আল্লাহ 
তাআলা এক বছর রোযা রাখার 
সওয়াব দান করবেন | নবী করীম 
(সা.) এসব দিনে রোযা রেখেছেন |] 

৫.কিয়ামুল লায়ল তথা রাত-জাগরণ 
করা । কারণ প্রতিটি রাতের 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা শবে 
কদরের রাত-জাগরণের সওয়াব 
দান করবেন |] 

৬. চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা: হাদীস 
শরীফে এসেছে, [] 

৬০০5 ]) ৬৪ তে, এ ৩০ 

এপ, ০ ৮4959 পা 

168 2755 5০৭৪ ৬ 
হযরত উম্মে সালামা (রোযি.) থেকে 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, 'যিলহজের দশক শুরু হওয়ার 


(রাযি.) হতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ 


পর তোমাদের কেউ যদি কুরবানি 


(সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ 
তা'আলার নিকট যিলহজ মাসের প্রথম 


করার নিয়ত করে, তাহলে সে যেন 
কুরবানীর পশু যবেহ করার আগ পর্যন্ত 


দশ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিন বেশি 
পছন্দনীয় নয় এবং এ দশ দিনের 
আমলের চেয়ে অন্য কোন আমল তার 


তার নখ, চুল ও শরীরের কোনো লোম 
না কাটে । কেউ যদি এ নিয়ম পালন 
করে, তাহলে আল্লাহ তাকে কুরবানির 


নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়। এ জন্য 
ওই দিনসমূহে তাহলীল, তাকবীর ও 
আল্লাহর যিকর বেশি পরিমাণে কর । 
কেননা ওই দিনসমূহে একদিন রোযা 
রাখা এক বছর রোযা রাখার সমতুল্য 
এবং ওই দিনসমূহের আমলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে সাত শত গুণ পর্যন্ত 
নিয়ে যাওয়া হয় 1৮ 


সওয়াব দান করবেন ।”শ্‌] 


একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাঘি.) রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় 
দেখতে পেলেন যে, জনৈক মহিলা 
তার ছেলের চুল কাটছে । তখন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোষি.) 
মহিলাকে বললেন, হে মহিলা! তুমি 
যদি তোমার ছেলের চুল এখন না 
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কেটে আর কিছুদিন অপেক্ষা করে 


“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 


কুরবানির দিন কাটতে তাহলে তোমার 


আস (সা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 


জন্য খুবই উত্তম হত, তুমিও সওয়াব 
পেতে এবং তোমার সন্তানও সওয়াব 
পেত। 

যারা কুরবানি করবে তাদের জন্য 


নখ-চুল না কাটা মুস্তাহাব 
হযরত নাফে' (রহ.) বর্ণনা করেন, 


2 225758734% 
১০ এ ও ৫ 9৩০ 48১০৪ 


৮০৮4৭ 


৬52 

8.5 ৫5 
পু ৩4০ ০ 9৮ ০০০০ 
দি 


0 ৮-৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর নি 
থেকে বর্ণিত, “একদিন তিনি আমাকে 
তার জন্য মোটা শিংবিশিষ্ট কুরবানির 
পশু ক্রয় করার নির্দেশে দিলেন, 
অতঃপর ঈদের দিন ঈদগাহে তার 
পশুটি যখন যবেহ করলাম তখন তিনি 
তার মাথার চুল মুগ্ডালেন। তিনি 
অসুস্থতার কারণে ঈদগাহে যেতে 
অক্ষম ছিলেন ।”১ 
যারা কুরবানি করবে না তারা 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটলে 
কুরবানীর সওয়াব পাবে 


যারা কুরবানি করতে অক্ষম তারা যদি 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে 
তারা হাজীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল 
পন্থা অবলম্বন করার কারণে তারাও 
কুরবানির সওয়াব পাবে । কিন্তু তারা 
চুল-নখ ইত্যাদি ঈদের নামাযের আগে 
কেটে নেবে । 
লে ০০১22 0০৯৪৬ 
০৩৩ পা এন :0$ 
পা এরি 2149) 9250৯ 5। 
:৫$ ক পতিভিডা 
9/499545-5248৬528 
0৩৫73 445 4৩ 435345945০৪ 
এজ 415 94৯ 


০ 


ইরশাদ করেন, “আমাকে হুকুম করা 
হয়েছে কুরবানির দিনকে ঈদ হিসেবে 
পালন করতে । আল্লাহ তাআলা এ 
উম্মতের জন্য দিনটিকে ঈদ হিসেবে 
সাব্যস্ত করেছেন ।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন 
করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুধ খাওয়ার 
জন্য ধারকৃত একটি উটনী বা ছাগী 
ব্যতীত আমার আর কিছু নেই, এখন 
আমি কি তা কুরবানি করব? রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করলেন, “না | বরং তুমি 
নখ-চুল ইত্যাদি কাট । আল্লাহর কাছে 
এসবই তোমার পরিপূর্ণ কুরবানি 1৮১১ 

অর্থাৎ যারা কুরবানি করতে অক্ষম 
তারা যদি যিলহজের প্রথম দশ দিনে 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, তাহলে 
তারা কুরবানি করার সওয়াব পাবে । 


যিলহজেসর চাদ উদিত হওয়ার 

পর তিনটি কাজ করা সুন্নত 

১. কুরবানীর পশু যবেহ না করা পর্যন্ত 
নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা । 

২.দশ তারিখের আগ পর্যন্ত রোযা 
রাখা । 


তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, 
তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । 

দশ রাতের ফযীলত 
১৪ (2) :0005 & শ0১৪ 


এ পর পরস 


৩০৬টি এ৩ 
পি০45৯0৬ 


বর্ণ ৮25 


0058 5 83456504505 


-4952| 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 


করেন, “আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে 


রোযা রাখার সমতুল্য এবং একেক 
রাতের ইবাদতে শবে কদরে ইবাদত 
করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া 
যায় ৮] 

সুতরাং রাতের বেলায় আমরা ইশা ও 
করব এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদের 


৩.রাতে যথা সম্ভব অধিকহারে যিক্র 
ইত্যাদি নফল ইবাদত করা । 


তিনটি কাজ করা ওয়াজিব 


১. কুরবানি করা । 
২. ঈদের নামায পড়া ও 
৩. তাকবীরে তাশরীক বলা । 


তাদের জন্য নখ-চুল ইত্যাদি না কাটা 
মুস্তাহাব । আর হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর (রাযি.)-এর হাদীসে দ্বারা 
বোঝা যায়, যারা কুরবানি করবে না 
তারা যদি নখ-চুল ইত্যাদি না কাটে, 
তাহলে তারাও কুরবানির সওয়াব 
পাবে । আল্লামা ইসহাক আল-গাজী 
(রহ.) ও আল্লামা মুফতী আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এবং মজলিসে বুহুসুল 
ইসলামিয়া পটিয়ার সকল সদস্যবৃন্দের 
তাহকীক হল, যারা কুরবানী করবে না 


নামায আদায় করব । 

১. রামাযান ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোর 
মধ্যে যিলহজের প্রথম দশদিনের 
আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 

২.ফরয রোযা ও লায়লাতুল কদরের 
আরাফার দিন ও হজের কার্যাদি 
সম্পাদনের দিক দিয়ে যিলহজের 
প্রথম দশ দিনের আমল উত্তম | 

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী 

(রহ.) লিখেন, আরাফার দিনের 

কারণে যিলহজের প্রথম দশ দিন 

উত্তম, লায়লাতুল কদরের কারণে 
রামাযানের শেষ দশ দিন উত্তম | 


আরাফার দিনে রোযার ফযীলত 
9 6৫) :00$ 6 এ ঠা 50 না ১০ 
এ সা এ ০৮০ 4 


পে 
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48০ রর 825 ০ 
“হযরত আবু কাতাদা রোষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, আমি আশা করি, আরাফার 
দিনে রোযাদারের রোযার বিনিময়ে 
আল্লাহ তাআলা তার এক বছর আগের 
ও পরের গুনাহ মাফ করে দেবেন 1৮১৩ 
অর্থাৎ পরবর্তী এক বছর গুনাহ করা 
থেকে তাকে হেফাজত করবেন । আর 
যদি গ্তনাহ করে থাকে তাহলে তা মাফ 
করে দেবেন । আর যদি মারা যায়, 
তাহলে তার আমলনামায় বিগত 
বছরের সওয়াব লিখে দেবেন । উক্ত 
দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব | 


নি 37:45 লে ৩৪ এ ৬৪ 
টি ও ৩ 0 

(০১520 2 
হযরত আবু উমামা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


করেন, “যে ব্যক্তি সওয়াব লাভের 
আশায় দু'ঈদের রাত (ঈদুল আযহা ও 


ঈদুল ফিতর) ইবাদত করবে, তার 
কলব ওই (কিয়ামতের কঠিন) দিনেও 
মরবে না, যে দিন (ভয়ঙ্কর ও 


হযরত আলী (রাধি) ও হযরত 


ভীবিষিকাময় পরিস্থিতির কারণে) 
মানুষের অন্তর মারা যাবে 1৮৯১ 


ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে রাতে 
জাগরণ থেকে উদ্দেশ্য হল আল্লাহর 
ইবাদতে মগ্ন থাকা, যিক্র করা ও 
তাসবীহ পাঠ করা । আত্রীয়-স্বজন ও 
মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নিজ 
পরিবারবর্গ ইত্যাদি সকলের সাথে 
সদ্যবহার করা | এ রাতে যারা ইবাদত 
করবে তাদের কলব বা অন্তর মারা 
যাবে না । অর্থাৎ কিয়মত দিবসে যখন 
ভয়ঙ্কর ও ভীবিষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হবে, যখন কেউ কারো আপন হবে না, 
আল্লাহর আযাবের ভয়ে সকলে যখন 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন ওই 
ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন অবস্থায় থাকবে । 
আল্লাহ আমাদের সকলকে এ নেয়ামত 
লাভের তওফীক দান করুন । আমীন । 
কোনো কোনো আলেম বলেন, ওই 
ব্যক্তির কলব দুনিয়ার মোহে অন্ধ হবে 
না। এটিই মূলত কলবের মৃত্যু । আর 
ওই ব্যক্তি অপমৃত্যু থেকে নিরাপদ 
থাকবে । 


তাকবীরে তাশরীক সংক্রান্ত 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োি.) 
বলেন, তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে, 
সালামের পর | পা ঝি। পু ঝি) 
পাটি 25958812115 গুহা 
(2১9০]143 পাঠ করা । 


তাকবীরে তাশরীকের 

প্রেক্ষাপট ও সূচনা 

তাফসীরে কাশ্‌শাফে বর্ণিত আছে যে, 
যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ 
তাআলার হুকুমে হযরত ইসমাঈল 
€আ.)-কে যবেহ করতে শুরু করলেন, 
তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত 
থেকে একটি দুম্বা নিয়ে এলেন । 
হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্রকে 
যবেহ করে ফেলেন কি-না, এ ভয়ে 
তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর 
আল্লাহু আকবর হযরত ইবরাহীম 
(আ.) তাকে দেখে বলে উঠলেন, লা 
ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আর 
যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর 
ফিদিয়া সম্পর্কে যখন তিনি জানতে 
পারলেন, তখন বলে উঠলেন, আন্মাহু 
আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ | 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট এ ঘটনা 


ইচ্ছাকৃত বা ভূলে কথা বলে অথবা 


সাবেত নেই তবে ফেকাহ ও ফতোয়ার 


ইচ্ছাকৃত পেটের বায়ু নির্গত করে, 


কিতাবে তাকবীরে তাশরীকের তাহলে সে তাকবীর বলবে না ১ 
ইরানি বিড! মাসআলা: ইমাম যদি তাকবীর বলতে 
তাকবীরে তাশরীকের হুকুম ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদীর জন্য 


যিলহজের নয় তারিখ ফযরের নামায 
আদায় করার পর থেকে তের তারিখ 
আসরের নামায আদায়ের পর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামায আদায় কারি; 


একাকী, সকলের ওপর প্রত্যেক ফরয 
নামাযের পর পরই একবার তাকবীরে 
তাশরীক বলা ওয়াজিব | মহিলারা নিম্ন 
স্বরে তাকবীর বলবে, আর পরুষেরা 
উচ্চ স্বরে তাকবীর বলবে 1৯ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
ত্র 125 গে পি 
[১৫৫ সি. 
“অতঃপর যখন হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান 


তাকবীর বলা ওয়াজিব ।২, 

মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি তার ছুটে 
যাওয়া নামায আদায় করার পর তার 
ওপর তাকবীর বলা ওয়াজিব ।২২ 
মাসআলা: মাসবুক ব্যক্তি যদি তার 
ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার পুর্বে 
ইমামের সাথে তাকবীর বলে তখন 
নামায ফাসেদ হবে না ।২৩ 


মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কযা নামায যদি চলতি 
দিনসমূহে আদায় করে তাহলে ফরয 
নামাষের সালাম ফিরানোর পর পরই 
তাকবীর বলবে । আর যদি অন্য 
দিনের কযা নামায তাকবীরে 


ক্রয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন 


তাশরীকের দিনসমূহে আদায় করে 


স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে 
তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ- 
দাদাদেরকে 1১৬ 


তাকবীর সংক্রান্ত মাসায়েল 


অথবা তাকবীরে তাশরীকের 
দিনসমূহের কযা নামায অন্য দিনে 
আদায় করে অথবা বিগত তাকবীরে 
তাশরীকের দিনসমূহের কযা নামায 


মাসআলা: তাকবীরে তাশরীকের 


চলতি বছরের তাকবীরে তাশরীকের 


ফরয নামাযের সালাম 


দিনসমূহে আদায় করে তাহলে এই 


ফিরানোর পর পরই তাকবীর বলবে । 
যদি নামাযের পরপরই ইচ্ছকৃতভাবে 
কথা-বার্তা বলা হয় বা ওজু ভেঙে যায় 
তাহলে তাকবীর বলতে হবে না ।”শ] 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
কেউ তাকবীর বলতে ভুলে যায় বা 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে 
পরে তা পুনরায় পড়ে দিতে হবে 
না রঃ 

মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর, 
কেউ নামাযের স্থান থেকে সরে যায়, 
তবেমসজিদের ভেতরে কাতারের মধ্যে 
থাকে বা ভুলে পেটের বায়ু নির্গত হয়ে 
যায় তাহলে তাকবীর বলবে ।৯ 
মাসআলা: যদি ফরয নামাযের পর 
মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় অথবা 


তিন ছুরতে তাকবীর বলবে না 1১৪ 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ফজর, ৮৯:১৩ 
২ আল-আলুসী, রাহুল সাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরতানিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১০২ 
খাদিমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন 
যুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, 
পৃ. ১৪৫৫ 
* আস-সুযুতী, আদ-দ্ুরর্ল মনসর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসর, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫০০ 


৩৩০০৯ ০৩০০৯ ৩:০৮5-শী 
১4০ প্ার্ডাল10০ লা ০3 


(আস) 08820 4555 


« আল-কুরআন, সরা আাল-হজ, ২২:২৮ 

* ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ৰ ₹ 
আত-তাফসীরল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
২০০০ খি.), খ. ২৩, পৃ. ২১৮-২২০ 

". আবু দাউদ, আস-স্থনান, . আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৩২৫, হাদীস: ২৪৩৮ 

*.. আল-বায়হাকী, শুআরুল _ ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ৩১২, হাদীস: ৩৪৮১ 

৯ মুসলিম, ত্রাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫৬৫, হাদীস: ৩৯ (১৯৭৭) 

১ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী, 
আল-মু ওয়/ত। আল-মাকতাবাতুল 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ২১৩, 
হাদীস: ৬৩১ 

» আবু দাউদ, এাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ৯৩-৯৪, 
হাদীস: ২৭৮৯ 

১২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১২২, হাদীস: ৭৫৮ 

* আত-তিরমিযী, প্রাজ্ঞ খ. ৩, পৃ. ১১৫, 
হাদীস: ৭৪৯ 

». ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৬৭, হাদীস: 
১৭৮২ 

» ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দুররিল মুখতার _ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 

১* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২০০ 

» আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 


তারতীবিশ  শারাযি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ১, পৃ 
১৯৬ 
৯” আল-কাসানী, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 
১ আল-কাসানী, গ্রাঁজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 
২০ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুজ, খ. ২, পৃ. ১৭৯ 
২ ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২২ ইবনে আবিদীন, গ্রাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 
২৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮০ 


খ. ২, পৃ ৮৩ 
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কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 


ফিকাহ বিভাগ***১০১০১০০০০০০০০০০৪০৪০৬৪৪৪৩৬ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুরআন মজীদের বাণী 
8 ৬৪6 9 0৫ ত2০ এ 
59246 


হে নবী! আমরা তোমাকে ইহ- 
পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি । 
সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 
নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 
ই মলহীন ও বংশধরহীন 1১ 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর পবিত্র বাণী 
১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 
দে রাসুল (সা.) ইরশাদ 


০৪0৫৮০3 


৩ 2 1154 17৯1 টি 4] ্ উর 
5১০5 (2 7515 
১৬ 4192 ৬ রি ও ০8১ 


(21৮5১৮91064 55 
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কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 
হবে । কুরবানীর জন্তু যবেহ করার 
সময় প্রথম রক্তবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে 
পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায় । 


কু পর) ৫ 


৩5 ০445৬ 962 ্ 9৯ 
৫5465 558 2 4 ৬৫ 
৫5064464448 -45 
(৫725 5-21 4214125 1 
(200) ৮5 ৭22৬ ০০ 2105 

(86 ৯৮০ কি 
“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গুনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে ।' তিনি 


বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 


তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।৮* 


. হযরত যাইদ ইবনে আরকম 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, ূ 
৫১53 ৫ ঞ। ০১০০ ০০৮9৪ 
2৮ 
০১১০1080৫65 2503 নি 
19008165525 75 ৫8 05 €& 
৩৪৩): 0 10140-25 £৫৬ 
(5 ০৯৪ 555 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 


রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 


শি কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 


২. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 
তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 


(আ.)-এর তরীকা | তিনি আল্লাহর 
মুহাববতের প্রমাণস্বরূপ তার 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তাই আল্লাহ তায়ালা তার 
পুত্রের পরিবর্তে জন্তু করবানীর 
আদেশ দিয়েছিলেন । আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তগুলো যবেহ করি 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 


সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে. এগুলোর) পশমের 


পরিবর্তে কী সওয়াব হবে ইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা.)! উত্তরে তিনি 
বললেন, প্রত্যেক পশমের 
পরিবর্তে এক একটি সওয়াব 
দেওয়া হবে ।”* 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 

রা বলে থাকে । বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 


তি, রাসূলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ 


করেন 


গ 
2৮ মারি 4212 
১৩০৮৮ 405 জো 
হাযির 
. (১৮22 রি 
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কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা ৬. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
কাছেও না আসে 1 


যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে । কারণ এ 
হাদীস দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে । 


কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? 

১. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ 
বা স্বর্ণালংকার কিবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা সমমুল্যের টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামগ্রী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। এটার ওপর আমল 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা থাকা শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্তু 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব | 

৪. এর বিপরীত যদি কোন 
সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 
শেষ হওয়ার আগেই গরীব হয়ে 
যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 

৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় । সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 
নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 


কুরবানী করতে পারে | 


নয়। 


. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 


সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 


দিতে হবে । আর যদি যবেহ করে 
দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 
গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মূল্য গরীবকে দান করে 


১২ তারিখের দিন সূযস্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্তব ক্রয় 
করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায় ১ কিন্তু নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 


. কুরবানী করা ওয়াজিব | যদি কেউ 


উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 


আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


সময় 


দিতে হবে । যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মুল্য গরীবকে দান 
করবে । 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


করা যাবে শরীকী কুরবানীতে 
ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে । যদি কোন 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 


নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে । তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ । 


. নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 


করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 
ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 


ংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা । 


. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক 


বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি ৷ কিন্তু 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুশা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে । গরু, মহিষ 


কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 


দু'বছর এবং উট পাচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 


৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 


অথবা শিও মাঝখানে ভেঙে গেছে 


আদায় করতে হবে। যদি 
মুসন্্ীগণ ইমামের নিকট থেকে 
চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 


তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্তু 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয় । 


একাই নামায আদায় করবেন । 
তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তুর কোন 


চোখের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে | কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 
দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে । 


. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তুকে জীবিতাবস্থায় 
কোন গরীব লোককে দান করে 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয | 
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একা ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা ছুরি 
ধরতে সহযোগিতা করবে তাদেরকেও 


যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে “বিসমিল্লাহ না পড়ে 
তখন পশু হালাল হবে না, অবশ্য ভুল 


“বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে । 


সংসংসং 


৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর 
কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 


থেকে 


নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 


অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 


হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 
কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 
কুরবানী জায়েয হবে । 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 


তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 


পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 
পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয় । কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 


পশম কর্তন করা নাজায়েয | দুধ 


কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 


দোহন করলে তা সদকা করে 


হয়ে গেছে । তাই উভয় জন্ত তাকে 


দিতে হবে । পান করলেও তৎমূল্য 


কুরবানী করতে হবে । 


সদকা করবে । দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 
১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 

বন্টন করতে হবে । আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েষ । শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রান্না 
করে খাওয়া জায়েয । 

২. কুরবানীর জন্তু খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তুটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে | তবে 


৫. 


. কুরবানী 


. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব । কিন্তু 
তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 

গোশত বিক্রয় করা 


অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 
চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া 
না-জায়েয । জন্তর রশিও দান 
করে দিতে হবে। পারিশ্রমিক 
দিতে হলে তা নিজ পক্ষ থেকে 
প্রদান করবে । 

কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করা 


উত্তমটি দেওয়াই ভালো । কিন্তু 


অনুচিত | তবে বিক্রি করলে তার 


মূল্য সদকা করা ওয়াজিব । এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 


ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 
না-জায়েয । 
. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম । কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে 
থাকে । কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


মুস্তাহাব | 
. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম। কেননা তা একটি 
ইবাদত | অবশ্য যদি নিজে যবেহ 
করতে না জানে বা না পারে তখন 
পরের দ্বারা যবেহ করাতে পারে । 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 
জরুরি নয় । তবে উপস্থিত থাকা 
ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশ্ডর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পারে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 
দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 


আল্লাহু আকবর' বলতে হবে 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 
চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 
ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
ছুরি ধরতে সহযোগিতা করবে 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ পড়তে 


হবে। 
.যদি_. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে । 
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৭. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে তাকবীরে তাশরীক 
ফেলা মকরূহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু ১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 


হালাল হবে । 
১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 
ওয়াজিব । প্রথম রাকাতে 


“সুবহানাকা, পড়ার পর 
'আউযুবিল্লাহ' পড়ার আগে এবং 
এ রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগুলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্তু তখন 
হাত উঠাবে না। 

২. নামাযের পর দুটি খুতবা পড়া 
সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব 

৩. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 
প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত । 

৪. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 
বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব । 

৫. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 
সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব | 


$ 


2 


সু 


গং 


থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 
প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 
ওয়াজিব । একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম । যদি ইমাম ভুলে 
যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে । 


. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত । 
ঈদুল আযহায় উচ্চস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে 
পড়বে । ঈদুল আযহার নামাযান্তে 
সালামের পর পরই তাকবীর 
পড়বে । উভয় ঈদের নামাযান্তে 
ফেরার পথে তাকবীর বলার প্রমাণ 
নেই । উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 
ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 
উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগ্তলোর 
মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 
পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব । 
আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে 
আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 
নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 


ই নিক যাগয় কথা সুর ছন্দে ও উপস্থাপনায় 


এ ০ শি 192102191107911,355 


পীর রর সেপ্টেম্বর 


বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৫৬ 


জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখা খুবই 
সাওয়াবের কাজ | হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত 
শবে কদরের ইবাদতের সমান । 
বিশেষত নবম তারিখের রোযা সম্পর্কে 
হুযুর (সা.) বলেন, তাতে আগের 
বছরের এবং পরের বছরের গোনাহ 
আল্লাহ মাফ করবেন বলে আমি আশা 
রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 
কিন্তু যারা কুরবানী করে না তারা 
ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১ 


আল-কুরআন, সুরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 

৩. কেট আল-হাকিম, আল-ম্বসতাদরাক 
আলাস সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; (খ) আল-হায়সামী, 
মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল 
ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. লন ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (োযি.) থেকে বর্ণিত 

*. ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 

« ইবনে মাজাহ, গ্রাঙভ খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
হাদীস: ৩১২৩ 

৬ ইবনে আবিদীন, রদ্ুল মহতার আলাদ 

দুররিল মুখতার - হাশিয়াতি ইবনে 

আবিদীন -_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. 


৩২১ 
আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরবানী: মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্সাহ 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর সূচনা 

বর্তমান মুসলিম সমাজে কুরবানীর যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটীন। আদি পিতা 
হযরত আদম পির হতে কুরবানীর 
ধারা সুচনা হয় । যখন তাঁর দু" পুত্র 
হাবীল ও কাবীল বিবাদে লিগ হয় । 
তারাই প্রথমে কুরবানী পেশ 
করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের 
শস্য ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর 
নামে কুরবানীর জন্য পেশ করেন 
অতঃপর প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে 
আগুন এসে হাবীলের কুরবানী পুড়ে 
ফেলল আর কাবীলের কুরবানী 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল । অর্থাৎ 
হাবীলের কুরবানীটি কবুল হয়েছে 
এই বিষয়টি কুরআন শরীফের সূরা 


পরবর্তীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল । সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 9 

(68201185416 2 ৩৫ পার্ল ঘ 


2৫2৬ প5 222৫6 


টিটোিতাগেি 
“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য 
কুরবানী নির্ধারণ করেছি যেন তারা 
আল্লাহ প্রদত্ত চতুষ্পদ জন্ত যবেহ 
করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
করে ।” 
সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির 
প্রতি কুরবানীর এঁশী নির্দেশ নতুন 
কোন বিধান নয়। এটি ঠা 
সুচনাকাল থেকে চলে আসা এ 
বিধান । তারপরেও বিভিন্ন যুগে জাতি 
ও কালের বিবর্তনে এ কুরবানীটি 
চিরন্তন রবের নামে না করে বিভিন্ন 
দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা 
তার টা ফয়সালায় ইবরাহীম 
-এর মাধ্যমে বিশেষভাবে এ 


আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। হযরত আদম /ঞররই-এর 
পুত্রদ্য়ের অনুসৃত কুরবানীর এ এ' ধারাটি 


তেও ধারাকে কেবল তারই জন্য 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


নির্দিষ্ট করার ফরমান জারি করেন । 
তায়ালার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিত্বের সাথে 
উত্তীর্ণ হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত 
হন, সে সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক 
প্রিয় একমাত্র ছেলে ইসমাইল যতি 
কে আল্লাহর নির্দেশে যবেহ করে প্রশী 
নির্দেশে তামিল করার ঘটনাটি 
অন্যতম | ফলে আল্লাহর বানী নাযিল 
হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি স্বপ্নের 
আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 
করেছ ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ 
ও খোদাভক্তির পরাকাণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে 
মহান আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা 
য় দেন। হযরত 
£ঘবিই-এর ত্যাগ-তিতীক্ষার আদর্শ, 
সংগ্রাম সাধনার আদর্শ, প্রেম ও 
নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিসৃত স্মৃতিরপে আমাদের মাঝে 
চির জাগরুক হয়ে থাকবে । তা ছাড়া 
এ কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে 
পুরো মুসলিম জাতির জন্য একটি 
পালনীয় রীতি হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ 
সাব্যস্ত হয়েছে । ইরশাদ হয়েছে, 
(22৯) 45৬৮8 ৩৩ 
৩:5515266 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর 1” 
কুরবানীর তাৎপর্য 
কুরবানী ইসলামের একটি গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল /ঞ্ি-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত । হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের 
এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজী ঞ্রঞ্জ ইরশাদ 
করেন যে, 
(25005: 1900 (9912 25) 
৫0445844505 1446 
৮৪৪/5৬৪। :৫৮$2৩5১-2৩ এ 
তে ৬। 


২ আল-কুরআন, স্তরা ভালে ইমরান; ৩:৯৫ 


অক্টোবর'১৪ লু) আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 


পৌছে না। তাহলে এই কুরবানীর 


ইবরাহিম /রট্ি-এর স্মৃতি বিজড়িত 
একটি সুন্নাত সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, এতে আমাদের কী? 
তিনি বলেন, 'কুরবানীর পশুর প্রতিটি 
লোমর, কেশের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে । এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও 
উটের পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকী রয়েছে ১ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা এই 
থেকে বর্ণিত, মহানবী ক্রু ইরশাদ 
করেন, 


০6১৫১০৪৬৪উ৪স ০০৯ 12) 
র্ 154951১5414 চি 
(6১9 5-5 6555 84169 
৩ ৬5১৩০ 1৬2 গে শি 


রে কি? কালামে পাকে ইরশাদ 
টর্টি (৩৪৩৯ ১? 2৫ 2 ৫৫৩ 

৪৮555881444 
“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ 
তায়ালার নিকট পৌছে না, পৌছে না 


তার রক্তও | তবে তোমাদের 
তাকওয়াই তার কাছে যায় | 
ঈদুল আযহার 

দিনের সুনীতসমূহ 


১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে 
যথা সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ 
প্রকাশ করা । 

মিসওয়াক করা । 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা | 

. খোশবু লাগানো । 


থাকে, তার ওপর কুরবানী করা 
ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থাৎ স্বীয় বাড়ি 
থেকে সাড়ে ৫৪ মাইল দূরত্বের সফরে 
থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয় |” 

উল্লেখ্য যে, সদকায়ে ফিতরের নিসাব 
বা পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত হওয়া শর্ত ৮ 

মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের 
মালে নামী (যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার 
মাল হওয়াও প্রয়োজন নয় ।৯ 


ইত্যাদি জরুরি আসবাবপত্রের মধ্যে 
গণ্য নয়। এজন্য এগুলোর মূল্য যদি 


(টি 


সকালে জামায়াতে নামায আদায় 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত 


করা । 


বনি আদমের অন্য কোন আমল 
আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নহে। 
কিয়ামত দিবসে কুরবানীকৃত পশুকে 
তার শিং, লোম এবং খুরসহ হাশরের 
ময়দানে উপস্থিত করা হবে এবং 
নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । আর 
কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হয়ে যায় । সুতরাং এ সব 
নেকীর প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে 
তোমরা সন্তুষ্ট থাক ।* 

প্রতিছর আমরা যে পশু কুরবানী 
করছি, তার গোশত তো আমরাই 
খাচ্ছি । তার চামড়া-হাড় দ্বারা তো 
আমরাই উপকৃত হচ্ছি। কুরবানীর 
পশুর কোন কছুই আল্লাহর নিকট 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম লা থেকে বর্ণিত 
* আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩, 
হাদীস: ১৪৯৩ 


অক্টোবর”১৪ 


৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে 
যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া 
ও কুরবানীর পরে খাওয়া | সম্ভব 
হলে কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে 
সে দিনের খাওয়াটা শুরু করা 

৯. উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া । 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া 

১১.ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২.কোনো ওজর না থাকলে পায়ে 
হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া । 

১৩.ঈদের জামায়াতের আগে 
নফল নামায না পড়া । 


কুরবানী কখন 

কার ওপর ওয়াজিব 

মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী 
অধিবাসী) এবং কুরবানীর দিন যে 
মুসলমানের নিকট সদকায়ে ফিতর 
ওয়াজিব হয় এরূপ পরিমাণ মাল মজুদ 


« আল-কুরআন, সরা আল-হজ ২২:৩৭ 


নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে 
কুরবানী ওয়াজিব হবে | 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার 
জন্য সোনা-রুপার নিসাব পৃথকভাবে 
হওয়া জরুরি নয় বরং দুটি মিলে যদি 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মুল্যের 
সমান হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ।১২ 


৭. মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 
আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 
* ইবনে আবিদীন, রাও, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাওজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

টি (কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ৫, পৃ. ২৯২; খে) ইবনে আবিদীন, 
গরাওজ্, পৃ. ১৯৮ 

» ইবনে আবিদীন, রাজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

* ইবনে আবিদীন, এওজ্জ পৃ. ১৯৮ 


আত্তান্তহীদ ১৩ 
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মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব 
পরিমাণ নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র 
থাকে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব 1৯ 

মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে 
কোন জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। 


বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা 
জায়িয নয় ৷ বরং যার ওপর কুরবানী 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় 
করা হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা 


ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর শুধু তারই 


মারা গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় 


কুরবানী করা কর্তব্য । অন্যের নামে 


তাহলে আরেকটি জন্তু খরিদ করে 


করলে তার নিজের কুরবানী আদায় 
হবেনা 1২ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 


কেননা তার ক্রয় করাটাই মান্নতের 


কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে 
স্ত্রীর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় 1১৬ 
হ্যা, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের 
কুরবানী করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে 1১৭ 


মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি 
ছেলে সকলেই একসাথে থাকে তাহলে 
শুধু পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব 
হবে। আর যদি ছেলেরা নিসাবের 
মালিক হয় তাহলে তাদের কুরবানী 
পিতার ওপর ওয়াজিব হয় না ।১৮ 
মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান 
নিসাব ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর 
ভিন্নভাবে কুরবানী করা ওয়াজিব ।৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ 
এক বছর নিজের নামে এক বছর 
ছেলের নামে আর এক বছর নিজের 
স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি 


»* ইবনে আবিদীন, এাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওভ্, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 
- ২০০ 


, ৫, পৃ. 
, ৬, পৃ. 


. ২০০ 


তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব 


উসুলকৃত মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন 
তোলা রুপার মূল্য) পরিমাণ হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব ২ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব । আর যদি 
সে গরীব হয়, তাহলে আরেকটি 
দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 


মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ হয় বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন 
ব্যক্তির নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি 
অনুপস্থিত অথবা নিসাবওয়ালা ব্যক্তির 
মাল যদি কোম্পানির বা শরীকদারের 
নিকট থাকে তার থেকে নেওয়া অসম্ভব 
হয় এ অবস্থায় তাদের নিকট যদি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন বিক্রয়যোগ্য 
মাল থাকে তবে তা বিক্রয় করে 


মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা 
যদি একই সাথে কুরবানী করে তাহলে 
তাদের সকলের মালকে বন্টন করে 
যদি প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ 


কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব 1৯৮ 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি 
কুরবানীর ঈদের পূর্বে কুরবানী করার 
মান্নত করে তাহলে তার ওপর দটি 


সম্পদ হয় তাহলে প্রত্যেক আকেল- 


কুরবানী করা ওয়াজিব । একটি নজর 


বালিগ ছেলের ওপর পৃথকভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ৷ যদি এক 
ভাই এর নামে কুরবানী করা হয় 
তাহলে বাকী ভাইদের জিম্মা থেকে 


মারতের, দ্বিতীয়টি নিসাবের 1২৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি 
নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে 
কোন মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে করে 


কুরবানী আদায় হবে না; বরং বাকী 
থেকে যাবে 1৯ 
মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
আসার পূর্বেই সফরে চলে যায় তাহলে 
সফরের মধ্যে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয় 1২৫ 


২৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
২ ইবনে আবিদীন, প্রাওভ্, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 
২৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 
২৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 


তাহলে জায়িয ।* কারণ যদি কোন 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য 
ধারণ করে এবং তার খাদ্য অপরকে 
দিয়ে দেয় তাহলে এটা যেমন জায়িয, 
অনুরূপ মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানীও 
না করে যায় তাহলে এ কুরবানী 
জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় 
হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও পাবে ১ 


২২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহয়াদিরা, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফ7ত7ওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 
২০১০ খরি.), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, প্রাগজ, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 

২৯ ইবনে আবিদীন, গাও, খ. ৫ পৃ. ২০৩ 

১ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এও, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 

৩ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এজ, খ. 


৪, পৃ. ৩৬৬ 
তআত্তার্তহীদ ১৪ 
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কুরবানীর পশু ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক 
সম্পদশালী লোক শুধু একটি বকরী বা 


হয় তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে 
না।০ 


মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি 


বড় জন্তর থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় 


সাত শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় 


তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে ১২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
কুরবানী করা জায়িয এবং এ জাতীয় 
পশুই কুরবানীর জন্ত 1 

মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য 
জাতীয় জন্তু যেমন-_ হরিণ, নীলগাই 
ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী জায়িয নয় ।১১ 
নর-মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই 
কুরবানী করতে পারে 1” যদি এগুলো 
দ্বারা একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, 
তাহলে কুরবানী আদায় হবে না 1৩৬ 
মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন 
লোক শরীক হয়ে কুরবানী করতে 
পারে ৩: 

মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য 
গরু, মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের 
এক অংশের সমান অথবা বেশি 
হয় (৩৮ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে 
যদি উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় 
তাহলে মাদীর কুরবানী উত্তম | 
মাসআলা: যদি বড় জন্তুর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম 


৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
 কিফায়াতিল ম্বকতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
উদ্দীন, গাঁও খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


শরীক বা তিন শরীক তাহলে কোন 
ক্ষতি নেই, কিন্তু শর্ত হলো কারো 
ংশ যেন একভাগ থেকে কম না 
হয় 1৪১ 
মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর 
মধ্যে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা 
অন্যান্য নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে 
হবে; যেমন আকীকা, মানত, নফল 
কুরবানী প্রভৃতি 1২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো 
যদি শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় 
করার নিয়ত থাকে তাহলে সকলের 
কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে 15 
মাসআলা: উত্তম হলো, অন্ত ক্রয় 
করার পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে 
নেয়া এবং সকলের নিয়ত জেনে 
নেয়া ।৯* যদি কারো উদ্দেশ্য কুরবানী 
বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কিছু হয়, 
তাহলে তাকে অংশীদার করা যাবে 
না 8৫ 
মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে 
ক্রয় করা হয়, তা সকলের অনুমতি 
ব্যতীত কোন কারণবশত: বিক্রয় করা 
অথবা পরিবর্তন করা ঠিক নয় 1৯৬ 
মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
ংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম 
্র্জ বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী 
করলে দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের 
নামে কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত 
সাওয়াবও পাবে না। কেননা 


সপ্তম অংশ তাদের নামে কুরবানী 
করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী হবে 
এবং মাইয়্ত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে |? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব । তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 
হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক 
সাতজনের মধ্যেই সীমিত থাকতে 
হবে ] 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, 
বরং পুরো গরুই একাই কুরবানী করার 
ইচ্ছা হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন 
শরীক না নেয়াই ভালো । কিন্তু যদি 
কাউকেও শরীক করে নেয়, তাহলে 
দেখতে হবে যে জন্তু ক্রয়কারী ধনী না 
গরীব | ধনী হলে তার জন্য শরীক 
নেয়া জায়িয হবে । আর গরীব হলে 
তার জন্য না জায়িয । তারপরও যদি 
শরীক করে নেয় তাহলে ওই গরীবের 
কুরবানী হবে না ।*৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী 
হতে পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও 
কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, তা সত্তেও 
শরীক হওয়ার কারণে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং 
যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী 
না করা হবে অথবা তার অংশ পৃথক 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য 

অংশীদারগণের কুরবানী হবে না ।৫০ 


মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 


মাইয়্যতের ভাগে কয়েকজন শরীক 
হয়ে যাচ্ছে । বরং কোন শরীক একাই 


করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ 


৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৬, পৃ. 
১865 


আবিদীন, গজ খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১০ প্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
+৩ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ত খ. €, পৃ. ২১ 
* ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৫ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ২১ 
*৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গৃহী, এাঁওজ্ঞ খ 

৪, পৃ ৩২৪ 


+ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 

১৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
এও, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৫, পৃ. 
২১; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গরাঁঙক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 

৫০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 
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থেকে কুরবানী করার ইজাযত দেয়, 
তাহলে সকলের কুরবানী সহীহ হবে । 
কিন্তু ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত । যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না 
হয় অথবা বালিগ কিন্তু ইজাযত না 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত 
শরীকের অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ কারো কুরবানী হবে 
না 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট 
বাচ্চার ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে 
দেখতে হবে । যদি এরূপ বাচ্চার মা 


শুয়ারের মতো না হয়ে গাই এর মতো 
হলে কুরবানী জায়িয ।৫২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, 
তাজা ও রি জন্ত ক্রয় করা যুস্ত 
হাব । হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে 
যে, রাসূলে খোদা কু খুব সুন্দর হষ্ট- 
পুষ্ট জন্তু দ্বারা কুরবানী করেছেন 1৫৩ 
মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
নি কাজ ঃ 
মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয । কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
নিকটবর্তী হয়, তবে তার কুরবানী 
মাকরূহ 5 
মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত 
গর্ভবতী বলে জানা ছিল না, কিন্তু 
যবেহ করার পর পেট হতে বাচ্চা বের 
হলো । এখন বাচ্চা যদি জীবিত বের 
হয় তাহলে তাকে যবেহ করে খাওয়া 
জায়িয 1৬ 
মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয নয় 1৭? 


গ্রাওজ্ খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


মাসআলা: যদি কোন জন্তু কারো 


জরুরি; একদিন কম হলেও কুরবানী 


নিকট নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন 
করতে দেওয়া হয়, তাহলে পালনকারী 
তার মালিক হয় না। সুতরাং ওই 
পালনকারী থেকে সেই জন্ত ক্রয় করে 

করা জায়িয হবে না। বরং 
তার প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে ক্রয় 
করতে হবে ।৮ 


দুরস্ত হবে না ৯ 
মাসআলা: গাভী, বলদ, টা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর 
পূর্ণ বয়সের কথা বলে, আর দেখতে 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী 


সেটা সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার 


যদি কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, 
তাহলে কুরবানী সহীহ হবে না ।৯ যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার 
পক্ষ থেকে কুরবানীর জন্য অনুমতি 
নেওয়া ওয়াজিব 1৬ 

মাসআলা: যে জন্তু সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ই 

মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর 
জন্তু পরিবর্তন করা জায়েয । আর 
দরিদ্র্য যদি কুরবানীর দিনের পূর্বেই 
ক্রয় করে থাকে তাহলে সেও পরিবর্তন 
করতে পারবে 1৬ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, 
দুম্বা, নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ 
হওয়া জরুরি | তবে যদি ছয় মাসের 
দুম্বা ভেড়া এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, 
দেখতে এক বছরের মতো মনে হচ্ছে 
অর্থাৎ এক বছর বয়সের দুম্বা বা 
ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে কোন পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে এরূপ ছয় 
মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা কুরবানী 
করা জায়িয | অন্যথায় জায়িয না 
কিন্তু ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া 


৫৮ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাওজ, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. 
২১৭ 

১ ইবনে আবিদীন, গরাওক, খ. ৫, রা ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওজ্ঞ, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, গাঁওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ুলী, ফতাওয়য়ে দারদ্ল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 


কথার ওপর নির্ভর করা জায়িয ।৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার 
শরয়ী দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া 
বাঞ্থুনীয় ।৬ 

মাসআলা: যে জানোয়ারের জনুমসূত্রেই 
কান নেই তার কুরবানী না-জায়িয 
আর যদি কান থাকে কিন্তু ছোট, 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয হবে ।১? 
যে জন্তর কান সোজাভাবে কাটা 
রয়েছে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী 
ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী জায়িয 
কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ অর্থ 
তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয় 1৬৮ 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 
নয় ৬৯ 

উল্লেখ্য যে, দৃষ্টিশক্তি কতটা হয়েছে তা 
জানার পদ্ধতি হলো, চোখের এক 
দিকে ঘাস রেখে দেখতে হবে, সে 
ঘাসের দিকে যাচ্ছে কিনা এবং 


১ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদদীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
মুফতী মহমদ হাসান গুহ এাওভ, খ. 

৫, পৃ ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, এরাজ্ খ. ৫, পৃ. ২২৫ 

৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরাহি 
বিদায়াডুল মুবতাদী, খ. ৪, পৃ. ৪১৩ 

৯» মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পরক্ খ. ৬, পৃ. 
৩০০ 

৬” ইবনে আবিদীন, এও খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

১৯ ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 
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কিভাবে যাচ্ছে । যদি ঘাসের দিকে 
এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় তাহলে মনে 
করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি আছে। 
অন্যথায় নেই 1 

মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে 
তার কুরবানী জায়িয নেই । আর যদি 
এরূপ জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখে এবং তার ওপর ভর 


দীত নেই ভার কুরবানী জায়িয হবে 
না। আর যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; 
কিন্তু পড়ে যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি 
বাকি রয়েছে তাহলে কুরবানী 
জায়িয ৷ 


মাসআলা: জন্সূত্রেই যে জানোয়ারের 
শিং নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে 
ভেঙে গেছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | কিন্তু শিং যদি একেবারে 
মূলসহ উঠে যায় তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয নেই । আর যে জন্তর শিংয়ের 
খোলটা উঠে গেছে কিন্তু তার মূল ঠিক 
রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 

মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য 
কোন অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ 
দেওয়া হয়েছে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের 
এক বাঁট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর 
বাকী তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার 


কুরবানী জায়িয ।৫ 


* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওজ, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাক, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


৯ ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 
৭ ইবনে আবিদীন, গ্াওক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 
* ইবনে আবিদীন, গ্রাও্, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
*« ইবনে আবিদীন, গ্রাওভ্, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 


মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি 
হয়, যার কারণে কুরবানী না-জায়িয 
হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত 
ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে । আর 
লাফালাফির কারণে কোন দোষ সৃষ্টি 
হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই । সে জন্ত 
দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যাবে ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ 
অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু দুটো 
জন্তুর মধ্যে একটিকেও যবেহ করা 
হয়নি, তাহলে ধনী ব্যক্তি উত্তমটিকে 
সদকা করে দিবে এবং গরীবের ওপর 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে 
এমন লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ 
পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করে 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে ১২ তারিখ, সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
র সময় 1 

মাসআলা; ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম । তার পর পযয়িক্রমে 
১১ ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ষ 
কোন কারণ ব্যতীত দেরি না করাই 
উত্তম ন্চ 

মাসআলা: কারো কুরবানীর জন্ত 
হারিয়ে গেছে । সে আরো একটি জন্ত 
ক্রয় করল । অতঃপর কুরবানীর 
দিনগুলোর মধ্যেই হারানো জন্তুটি 


তাহলে তার ওপর কুরবানী ও অসীয়ত 
কোনটাই জরুরি নয় ।৮১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় 
দিন বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা 
মুস্তাহাব ২ 

কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন 


ব্যস্ততা বা অজ্ঞতার কারণে অথবা 
অন্য কোন কারণবশত কুরবানীর 


সময়ে কুরবানী করেনি এবং কুরবানীর 


পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা যদি ধনী 
ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 
করা ওয়াজিব । আর যদি গরীব 
লোকের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে 
তার ওপর উভয় জন্তই কুরবানী করা 
ওয়াজিব | তবে ধনী লোক যদি প্রথম 
জন্তটি কুরবানী করে তাহলে কোন 
কথা নেই । আর যদি দ্বিতীয়টি কুরবানী 
করে তাহলে দেখতে হবে কোনটির 
মূল্য বেশি৷ যদি প্রথমটির মূল্য বেশি 
হয় তাহলে অতিরিক্ত টাকাগুলো ফকীর 
মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া 
মুস্তাহাব । 


৯ ইবনে আবিদীন, প্রাজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গন্ুহী, পরাওক্ত 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এরাও, 
২৮৮ 

* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রা, 
১৯৮ 

৯ (কে) ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; (খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 


খ. ৬, পৃ. 


খ. ৬, পৃ. 


দিনও অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে 
এক কুরবানীর মূল্য গরীবদের মাঝে 
বন্টন করে দেওয়া ওয়াজিব 1৮৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে 
জুমুআ ও ঈদের নামায শরীয়ত মতে 
ওয়াজিব, সেখানে ঈদের নামাযের পর 
কুরবানী করতে হবে ।”* 

মাসআলা: এরপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না । বরং নামাযের 
পর তার ওপর আরও একটি কুরবানী 
করা ওয়াজিব ।”৫ 


* ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 
”* ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
৮৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, এাঁওভ খ. ৬, পৃ. 


স।ম।কা।লী।ন 


মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য লে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ।৮* 

মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই 
স্থানে যবেহ করা যাবে । এতে তার 
কুরবানীও শুদ্ধ হবে ।* 

মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে 
ঈদের নামায হয় সে শহরের যে কোন 
এক স্থানে ঈদের নামায পড়ার পর 
অন্য স্থানে নামাযের পূর্বে কুরবানীর 
জন্ত যবেহ করা জায়িয ।”” 
মাসআলা: নামাযের পর খোতবার 
আগে যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে 
কুরবানী সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ 
করনেওয়ালা গোনাহগার হবে 1৮৯ 
মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায 
পড়ার পরই কুরবানী করা হয়েছে। 
পরে জানা গেল যে, কোন কারণে 
ইমামের নামায বাতিল হয়ে গেছে 
(যেমন- ভুলক্রমে বিনা ওযুতে নামায 
পড়ানো হয়েছে) তাহলেও সেই 
কুরবানী সহীহ হবে 1৯ 

মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা 
অন্য কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে 
তাহলে সুবহে সাদিকের পর যবেহ 
করা জায়িয ।৯ 


তানযীহী (ভালো নয়) ।৯২ 

” ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৮ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 8৪৪ 
রঃ আবিদীন, এক খ. ৫, পৃ. ২০২ 
* ইবনে আবিদীন, প্রাঙজ্ খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাঙক্ঞ, খ. ৬, পৃ. 

২৮৮ 
৯ আল-মারগীনানী, এাওক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 


অক্টোবর”১৪ 


যবেহ করার আহকাম 
মাসআলা: র র জন্ত 
কুরবানীদাতা নিজের হাতেই যবেহ 
করা উত্তম 1৯৩ 

মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ 
করানোর সময় সেখানে তার উপস্থিত 
থাকা উত্তম ।৯ঃ 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পদরি 
ব্যাঘাত হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত 
না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে 
না।৯% 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা 
বা গোস্ত হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 
মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; যবেহ সহীহ 
হবে ঠি 

মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ 
হাতে যবেহ করতে পারবে । এতে 
কোন ক্ষতিও নেই ৯৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে 
অন্য জন্তুর সামনে যবেহ করবে না ।৯৯ 


মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 
কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক 
মালিকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি 
ব্যতিত কুরবানীর নিয়তেই যবেহ 
করে, তাহলে কুরবানী সহীহ হবে এবং 
যবেহকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব 
হবেনা [১০১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় 
যথাসম্ভব সহজভাবে যবেহ করবে এবং 


কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে । 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো 
করবে না।১৩ 

মাসআলা: কেবলামুশী করে 
শোয়ানোর পর বিসমিল্লাহি আন্রাহু 
আকবার বলে যবেহ করা ওয়াজিব । 
যে যবেহ করবে তার জন্যই এটা বলা 
জরুরি; অন্যান্য লোকদের জন্য বলা 
মুস্তাহাব ৷”? 

মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি 
কেউ সাহায্য করে, যেমন তার হাতের 
ওপর হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই 
বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা 
জরুরি । যদি উল্লিখিত দু'জনের 


কুরবানীর জন্তকে খুব ভালোভাবে 


একজনে বিসমিল্লাহ বলে আর 


খেতে দিবে এবং ছুরি ধার দিয়ে নেবে, 


অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না বলে, 


ভোতা ছুরি দ্বারা যবেহ করা উচিত 
নয়। কেননা এর দ্বারা জন্তরর কষ্ট 
হয় 1১০০ 


মিরা নাত প্রাক, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন এরাও, খ. ৫, ৃ রি 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, গ্রাওজ্, খ ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাজ, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাওজ্, খ. 
৪, পৃ. ৩১৪ 

টি উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

৯* মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাওজ্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ৩১৭ 

১০৪ উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 


তাহলে জন্তু হালাল হবে না 1১০৫ 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
হালাল হবে না 1১০৬ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ 
কাটা জরুরি । রগগুলোর নাম যথা- 
হলকুম (শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর 


টি ১৭ ইবনে আবিদীন, এাওক্, খ. ৫, পৃ. ২১০ 
০২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রা, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 
০* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্াগ্ত, খ. 
8, পৃ. ৩৩০ 

রি হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
এক, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

*৫ ইবনে আবিদীন, প্রা খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, এাঁওজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 
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(খানাপিনার নালি), ওয়াদজান, ডানে- 
বামে দুই শাহী রগ ।১০* 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর 
মাথা একেবারে যেন পৃথক না হয়; 
কেননা এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু 
ভুলক্রমে এরূপ যদি হয়েই যায়, 
তাহলেও কুরবানী হয়ে যাবে ।১০৮ 
মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ | বরং 
ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১০৯ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভূলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে 
নেয়, তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি 


ইচ্ছাকৃত ঞ। ৮.3 ও ৮4 ছেড়ে দেয় 


ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় 
করা হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, 
ওয়াক্তিয়া নামায হোক বা কাযা, 
নামাষী ব্যক্তি মুকীম হোক বা মুসাফির, 
শহরের লোক হোক বা গ্রামের, মহিলা 
হোক বা পুরুষ সবার ওপর তাকবীরে 
তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার 
নামাজের পরও তাকবীর পড়া 
ওয়াজিব 1১১৪ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে 
যাওয়ার পর মসজিদের ভিতরেই তা 
যদি স্মরণ হয় অথবা ময়দানে নামায 
পড়ার পর কাতার ভাঙ্গার পূর্বেই যদি 


তাহলে কুরবানীও আদায় হবে না, 
গোশতও হালাল হবে না 1১১ 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। 


সাওয়াবের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার 


মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ 
বলে ।৯২ এ দিনগুলোতে আরাফার 
দিনের ফজর থেকে তের তারিখের 
আসর পর্ষন্ত প্রত্যহ ফরয নামাযের পর 


স্মরণ হয়, তাহলে সাথে সাথে 
তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব আদায় 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি 
ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে যায়, 
মুক্তাদীর উচিত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
পড়া; যেন ইমাম ও অন্যান্য নামাধীর 
স্বরণ হয় এবং তারাও তাকবীর বলে । 


যবেহকৃত জন্তর আটটি 
জিনিস ব্যতিত বাকি সব কিছুই খাওয়া 
হালাল। সেই আটটি জিনিস হল: 
হারাম মগজ অর্থাৎ হাস-মুরগী 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে 
দেওয়া এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার- 
পরিজনের জন্য রাখা 1১৯৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান- 
সন্ততি বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর 
সমস্ত গোশত নিজেরাই খেতে পারে; 
এতে কোন ক্ষতি নেই । আর হাদিয়া 
ও সদকা করা থেকে নিজ পরিবারের 
লোকজনকে খাওয়ানো সবে্তিম 1১১৯ 
মাসআলা: কুরবানী যদি নযর 
(মাননত)-এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ 
গোশত সদকা করা ওয়াজিব ।৯২০ 
মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত 
ওজন করে ভাগ করতে হবে | অনুমান 
বা আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। 
কেননা কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে 
সুদ হয়ে যাবে । পরস্পরের মধ্যে 
সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও না-জায়িয 
হবে ১২১ 

মাসআলা: হ্যা, যদি সব শরীক মিলে 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বন্টন করে দেয় অথবা খানা 
রানা করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে 
তাহলে ওজন না করলেও না-জায়িয 
হবে ১২২ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত 


ইত্যাদির গলার হাডিডর ভেতরের 
সুতার মতো সাদা মগজ, অপগ্তকোষ, 


অমুসলিমকে পারিশ্রমিক ব্যতীত 
দেওয়া জায়িয | কিন্তু না দেওয়া 


প্রবাহিত রক্ত, গদুদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 


একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গরাওক্, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

১৮ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, এও, 
খ. ৪, পৃ ৩২৪ 

১৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, এাঁওক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১? (ক) আল-মারগীনানী, প্রাজ, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী 
থানবী, গ্রাগজ্ খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, গাঁও খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


লিঙ্গ, গুয্যধার, পেশাবের থলি 1১১৬ 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে 
খাবে, নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে 
এবং ফকীর, অভাবগ্রস্থ লোকদের 
খয়রাত করবে 1১১৭ 


১১৩ 


তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়৷ আলা 
পৃ. ২৯৫ 
১১ঃ তাহতাওয়ী, গজ পৃ. ২৯৪ 
১৯৫ তাহতাওয়ী, গ্রাগুজ্, পৃ. ২৯৪ 
৯৬ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 
৯৭ ইবনে আবিদীন, এাওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


উত্তম | কেননা এটা কুরবানীর মর্যাদার 
পরিপন্থী (১২৩ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
হা ৮-মগজ, চাষড় বিক্রি করা 
মাকরুহে তাহরীমা | তা সত্তেও যদি 
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কেউ বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য 


অবিকল সে পয়সাই দান করবে; 


সদকা করা ওয়াজিব । এভাবে 
উল্লিখিত দ্রব্যগুলি কসাইকে পারিশ্রমিক 
হিসেবে প্রদান করা জায়িয নয় ।৯২৪ 
মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে 
সবার কুরবানী সম্পূর্ণ হবে না; অর্থাৎ 
মাকরূহ হবে 1১২৫ 

মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি 
ইত্যাদি সব কিছু খায়রাত করে 
দেবে ।১৬ 

মাসআলা: কুরবানীর চর্বি দ্বারা পিঠা 
ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে 
এবং অপরকে খাওয়ানো যাবে 
হাদিয়া-তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু 
তা বিক্রয় করা জায়িয নয় । কেননা 
চর্বিও তো কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: কুরবানীর গোশত শুকিয়ে 
জমা করে রাখাও জায়িয ।১২৭ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজে 
ব্যবহার করতে বা দান করতে 
পারবে । অথবা বিক্রয় করে তার মূল্য 
সদকা করে দিতে হবে ।১২৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার 
করা বা বিক্রয় করে তার মূল্য সদকা 


তাদেরকেই দিতে হবে । আর চামড়া 
বিক্রয় করে যে পয়সা পাওয়া যায় 


পরিবর্তন করা ভালো নয় ১৩০ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা 
মাদরাসার মুহতামিম বা শিক্ষককে 
অথবা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, 
খাদেমকে বেতন দেওয়া বা অন্য কোন 
নেক কাজে ব্যয় করা জায়িয নয়; বরং 
সাদকা করে দেওয়াই ওয়াজিব 1৯৩১ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
কাজে লাগানো যায় । যেমন চালনী 
বানানো, মশক বা বালতি অথবা 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য 
জিনিসের পরিবর্তে প্রদান করাও 
জায়িয 1১৩২ 


মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই 1১৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে 
এবং মুহাররম মাসে তার নিকট থেকে 
এর পরিবর্তে গোশত নিয়ে তা নিজে 
ভোগ করে; এটা একেবারেই না- 
জায়িয 1১৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ 
সম্পকীয় বিষয় 

মাসআলা: মুস্তাহাব হলো_ ঈদুল 
আযহার দিন সকাল বেলা কিছু না 
খেয়ে ঈদের নামায পড়ে কুরবানীর 
গোশত দ্বারা প্রথমে খানা খাওয়া | যদি 
কেউ নামাযের পূর্বেই কিছু খায়, 
তাহলে মাকরুহ হবে না। এ বিধান 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া 
জায়িয ৩৩ 

মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের 
পিতা মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া 
জায়িয; কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয 


১৩৪ 
নয়। 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় 12৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজ্জিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 


কুরবানী করনেওয়ালার জন্য আসল; 
অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ হিসেবে তা 
পালন করা 1১৩৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের টাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ 
নিজ চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 
মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না 
কাটে তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব 
পাবে এবং তারা কুরবানীর সাওয়াবও 
পাবে । বাকি তারা চুল, নখ ইত্যাদি 
নামাযের আগে কেটে নেবে । 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ 


কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন 
ধনী ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া 
জায়িয ।১৩৬ 


১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাওক্, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগভ, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১৬ ইবনে আবিদীন, গ্রাঙজ্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
৯২৭ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, পক, ইবনে 
আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 
১৮ ইবনে আবিদীন, এ্রাওজ্, খ. ৫, রা ২৯৫ 
৯৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার 
22557 ৬, 
৫১১ 


ফী 
পৃ 


১৩” ইবনে আবিদীন, গ্রাঁঙভ খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
টি এয়া উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গাওক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 
১ ইবনে আবিদীন, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৫, পৃ ২০৯ 
১ ইবনে আবিদীন, এও, খ. ৫, পি ২০৯ 
১৩০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
পাঙক্, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 
১০৫ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাঁওভ, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 
১৬ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্নাহ দেহলবী, 
গ্রাঁওক্, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 


করার পূর্বে তার,দ্বারা কোন কাজ 
করানো মাকরূহ ।৯১৭ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং 
ঈদের জামায়াতের পর ঈদগাহে 


১০+ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
গ্রাওজ্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 

১৮ ইবনে আবিদীন, াওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
4 খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গল্গুহী, গ্রাওক্ঞ, খ. 
৪, পৃ. ২২৭ ৩৯৩ 

১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


অক্টোবর'১৪ ____ল। আত্তর্তহীদ ২০ 


।ম।কা।লী।ন 


যে কোন নফল নামায পড়া 
মাকরূহে তাহরীমা | 

. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা 
ও ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

টু র গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ 
দিতে হবে । 

. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্তুতকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার 


মূল্য সদকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব । 

স্দখোরের সাথে কুরবানীতে 
শরীক হওয়া উচিত নয় | 


. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর 
ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা 
এবং পায়ের রগ কেটে দেওয়া 
নিষেধ । 

. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর 
থেকে আলাদা না করা পর্যন্ত তা 
বিক্রি করা বা তার জামানত গ্রহণ 
করা না-জায়িয । 
সব শরীকদারের নাম নেওয়া 
জরুরি নয়। সম্ভব হলে সবাই 
উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব 1৯১ 

. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না । 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা 

দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব নয় । বরং 
তার সমুদয় উপার্জিত মাল 
সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা 
করে দেওয়াই ওয়াজিব । 

১১.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সদকা ইসলামিক 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মস জদ-ম দরাস ইত্য দতে 
দেওয়া না-জায়িয । তবে যে 
মাদরাসায় লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) 
বোর্ডিং রয়েছে সেখানে দেওয়া 

জায়িয 5৯ 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত । 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 


হবে। 
বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ ; 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 


পাবে। 


*লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে ; 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে | | 


কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । , 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও : 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ ; 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের ! 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 


আস-সুনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 


আবশ্যক । 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 


বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 


বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


হয়। 


*লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 


*লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


পরিপন্থি । 
*গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


১৯ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফ7ত7ওয়7, খ. ৭, পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, এও, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- : 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


স।ম।কা।লী।ন 


জঙ্গ একটি ফারসি শব্দ । উরদুতেও 


জঙ্গি শব্দের অর্থবিকৃতি 
এবং উদ্দেশ্যমূলক 
অপপ্রচার দেশ ও জাতির 
জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


কিন্ত আজকাল কিছু মিডিয়া আর 


এর প্রচুর ব্যবহার আছে। উরদু আর 
ফারসিতে শব্দটা লড়াই বা যুদ্ধ অর্থে 
ব্যবহার হয় ৷ জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ আর জঙ্গি 
মানে যোদ্ধা, লড়াকু । যেমন স্বাধীনতা 
যুদ্ধকে উরদু-ফারসিতে জঙ্গে আজাদি 
বলা হয়, আর স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা 
ংশগ্রহণ করে তাদের বাংলায় 
মুক্তিযোদ্ধা বলে আর উরদু-ফারসিতে 
বলে জঙ্গিয়ে আযাদি | ফারসি আর 
উরদুতে জঙ্গি একটি সম্মানিত শব্দ 
যারা অন্যায় অত্যাচার আর জুলুম 
নির্যাতনের বিপক্ষে এবং ন্যায়ের পক্ষে 
বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের জন্য 
সশম্্ব সংগ্রাম করে তাদের সম্মানের 
চোখে দেখা হবে সেটাই স্বাভাবিক | 
যেমন- '৭১ সালে যারা আমাদের 
স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র সংখ্ৰাম করেছিলেন তারা 
আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের 
পাত্র । আমাদের গৌরব । 
তারা বাংলায় মুক্তিযোদ্ধা আর উরদু- 
ফারসিতে জঙ্গি। এই অর্থে জঙ্গি 
একটি সম্মানিত শব্দ । তুরস্কের জঙ্গি 


সুশীলরা এই শব্দটার অর্থবিকৃতি করে 
এমনভাবে খারাপ অর্থে ব্যবহার করছে 
যে এই শব্দটি শুনলে এখন মানুষ 
আতঙ্কিত হয়ে যায়। ভয়ে মানুষ 
আঁতকে উঠে । জঘন্য ধরনের খারাপ 
কিছু লোক বলেই মনে হয় এই 
শব্দটার অর্থ, যারা নিরপরাধ মানুষকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে, বোমাবাজি 
করে বা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে । 
এরকম কিছু বোঝাতে এখন জঙ্গি 
শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ 
করে ইসলাম ধর্মের অনুসারী কেউ যদি 
ছোটখাটো অপরাধও করে তাদেরকে 
মিডিয়াতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে 
যায় । অথচ এইসব অপকর্ম যারা করে 
তাদেরকে বাংলায় সন্ত্রাসী বলা হয়। 

ধলা ভাষায় উরদু, ফারসি, আরবি 
শব্দের ব্যবহারে যারা খুব অসন্তুষ্ট হন 
সেই তারাই এই বিশেষ একটি 


এখন অন্য অর্থে ব্যবহার হচ্ছে এতে 
দোষের কিছু নেই । জঙ্গি শব্দটা আগে 
যোদ্ধা বোঝাতে ব্যবহার হলেও এখন 
সন্ত্রাসী বোঝাতে ব্যবহার হতেই 
পারে । তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, 
এখন জঙ্গি অর্থ যদি সন্ত্রাসী হয়, 
তাহলে যারা রাম দা আর পিস্তল নিয়ে 
প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, 
পুলিশের সামনেই যারা বিপক্ষের 
মানুষের ওপর গুলি করছে, যাদের 
অত্যাচারে দেশের সাধারণ জনগণ 
আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তাদেরকে 
সন্ত্রাসী অর্থে জঙ্গি বলা হচ্ছে না কেন? 
যেসব আলেম-ওলামা জীবনে 
কোনোদিন অস্ত্র হাতে ধরেননি, যারা 
সমাজে শান্ত, শিষ্ট, ভালো মানুষ 
হিসেবে পরিচিত তাদেরকে মিথ্যা 
মামলায় জড়িয়ে জঙ্গি অপবাদ দেয়া 


আজকাল 


জায়গায় এসে উরদু আর ফারসির 
প্রচার-প্রসারের জন্য জান কুরবান করে 
দিচ্ছেন । আর উরদু-ফারসিতে 
যেভাবে জঙ্গি শব্দটা ভালো অর্থে 
ব্যবহার হয়, এরা সেই ভালো অর্থের 


রাজবংশের শেষ শাসক, বায়তুল 


বিপরীতে জঘন্য খারাপ অর্থে শব্দটাকে 


মুকাদ্দাসের পুনরুদ্ধারের স্বগ্রষ্টা, 
ন্যায়পরায়ণ শাসক নূরউদ্দীন জঙ্গিকে 
এখনও মুসলমানরা সম্মানের চোখেই 


ব্যবহার করছেন । এখানে যেমন 
শব্দের অর্থ বিকৃত করা হচ্ছে তেমনি 
ংলার পরিবর্তে উরদু-ফারসির জন্য 


দেখেন । কারণ যেভাবে আমাদের 
মুক্তিযোদ্ধারা অন্যায়ের বিপক্ষে সশস্ত্র 


জানও কুরবান করা হচ্ছে। কিন্তু 
কেন? 


সংগ্রাম করেছিলেন তিনিও অন্যায়ের 
বিপক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন । 


হয়তো কেউ বলতে পারেন, একটি 
শব্দ আগে এক অর্থে ব্যবহার হতো 


উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জঙ্গি শব্দটাকে 
ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শব্দটার অর্থ 
ভালো হলেও খারাপ হিসেবে 
উপস্থাপন করা হচ্ছে । যেমন_ আমরা 
জানি ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর জোর 
করে ইসরাইলিরা দখল করে আছে 
যুগের পর যুগ ধরে। অত্যাধুনিক 
মারণাস্ত্র ব্যবহার করে ফিলিস্তিনের 
স্বাধীনতাকামী যুবকদেরকে হত্যা করা 
হচ্ছে। নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের হত্যা 
করা হচ্ছে জঙ্গি বিমান থেকে বোমা 
ফেলে । গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নিরীহ 
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মানুষজনের সাজানো গোছানো বাড়ি- 


নামে দেশ দখলের সুযোগ খোঁজে । 


ঘর | অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে যখন নিরীহ ফিলিস্তিনি কোনো 
যুবক ইসরাইলি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রতি 
পাথর ছুড়ে, তখন মিডিয়াতে নিরস্ত্র 
ফিলিস্তিনি যুবককে বলা হয় জঙ্গি, আর 
সশস্ত্র ইসরাইলি বাহিনীর আত্মরক্ষার 
অধিকারের কথা বলে তাদের পক্ষে 
সাফাই গাওয়া হয়। একজন নিরস্ত্র 
যুবকের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে 
গিয়ে একজন সশস্ত্র প্রশিক্ষিত আধুনিক 
অস্ত্রধারী সৈন্যকে গুলি করতে হবে 
কেন? এই প্রশ্ন কেউ করে না। সবাই 
মিডিয়াতে যা বলা হচ্ছে তাই বিশ্বাস 
করছে। আমাদের দেশের 
মিডিয়াগুলোও এই বিষয়ে কম 
পারদশী নয় । এদের এই পারদর্শিতার 
কথা বলতে গিয়ে বিগত জাতীয় 
সংসদে আন্দালিব রহমান পার্থ 
বলেছেন,ওআওয়ামী লীগের লোকেরা 
যখন গাড়ি ভাঙে তখন সেটা হয় 
সহিংস আন্দোলন । আবার বিএনপির 
লোকেরা যখন গাড়ি ভাঙে সেটাও হয় 
সহিংস আন্দোলন । কিন্তু হেফাজতে 
ইসলাম যদি গাড়ি ভাঙে সেটা সহিংস 
আন্দোলন না হয়ে জঙ্গি হয়ে যায় 
কেন? হেফাজতে ইসলাম এ পর্যন্ত 
সহিংস আন্দোলন করেনি । যদি ধরেও 
নেয়া যায় যে তারা সহিংস আন্দোলন 
করেছে তাহলেও অন্য দলের বেলায় 
সেটাকে সহিংস আন্দোলন বলা আর 
হেফাজতে ইসলামের বেলায় সেটাকে 
জঙ্গি বলা কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? 

আমাদের দেশে সন্ত্রাস আছে এবং 
সেই সন্ত্রাস দমনের জন্য আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনীও .. আছে। প্রয়োজনে 
সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে হলেও 
সন্ত্রাস দমন করা যায় এবং দমন করা 
উচিত | আমাদের সামরিক বাহিনী যে 
কোনো ধরনের সন্ত্রাস দমন করতে 
সক্ষম, এর নজির তারা রেখেছেন 
দেশে এবং বিদেশে । কিন্তু সন্ত্রাসীকে 
সন্ত্রাসী না বলে যখন জঙ্গি বলা হয়, 
তখন বিশ্ব মোড়লরা জঙ্গি দমনের 


আর তারা যেখানেই শান্তির জন্য যায় 


কাজ করেন । যে কারণে দেশ থেকে 
সন্ত্রাস কমছে না, বরং বাড়ছে । তারা 


সেখানেই অশান্তি বেড়ে যায়, তা 
আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশে । পুরো 
দেশ ধ্বংস করা হয় কিন্তু শান্তি আসে 
না, বরং অশান্তি বাড়ে । সেই বিশ্ব 
মোড়লদের ডেকে আনার জন্য যদি 
উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সন্ত্রাসীকে জঙ্গি 
নাম দেয়া হয়, তাহলে তা দেশ ও 
জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর তা 
বুঝতে বেশি জ্ঞানের দরকার হয় না। 
বিশ্ব মোড়লরা শান্তির নাম করে এসে 
নিজেদের স্বার্থে অন্যের দেশ দখল 
করে, আর কিছু দেশদ্রোহীকে হামিদ 
কারজাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে 
এতে কিছুদিন হয়তো হামিদ 
চূড়ান্তভাবে দেশের শক্রুরূপে তারা 
জনগণের কাছে পরিচিতি পায় । 
জঙ্গি বলতে এখন যাদেরকে বুঝানো 
হয় তারা দেশে আছে কিনা এতে 
অনেকের দ্বিমত আছে । অধিকা 
বিশ্রেষকের মতে বাংলাদেশে তারা 
নেই, তবে নিরপরাধ মানুষকে জঙ্গি 
তারা যখন নির্দোষ প্রমাণিত হয় তখন 


যদি সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হন, 
তাহলে দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মল করা 
একেবারেই সহজ | তাই আমরা আশা 
করব, দেশ ও জনগণের স্বার্থে 
সন্ত্রাসীকে শুধু সন্ত্রাসী হিসেবেই 
চিহিতি করে দলমত নির্বিশেষে এদের 
দমন করা হোক । 

কিন্তু পার্থিব হীনস্বার্থ যখন কারো 
কাছে বড় হয়ে যায়, তখন দেশপ্রেম 
তাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। 
তখন তারা কারো উপদেশ শুনে না। 
বরং সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য 
বানিয়ে পরো দেশ ও জাতির সাথে 
তারা গাদ্দারী করে। সামান্য টাকার 
বিনিময়ে তারা পুরো দেশ ও জাতিকে 
অন্যের হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ 
করে না। এরকম কিছু কুলাঙ্গার সব 
দেশেই থাকে । তাদের কাছে দেশ ও 
জাতির চেয়ে সামান্য টাকাই বড় হয়ে 
যায় । তারা টাকার বিনিময়ে কিছু কিছু 
মিডিয়াকে হাত করে ভালো মানুষকে 
সন্ত্রাসী আর সন্ত্রাসীদেরকে ধোয়া 
তুলসী পাতা হিসেবে প্রচার করে 
থাকে । এর মাধ্যমে তারা তাদের 
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তা আর প্রচার করা হয় না। আমাদের 
কথা হলো, জঙ্গি হোক আর সন্ত্রাসী 
হোক, সবাইকে সন্ত্রাসী হিসেবে 
চিহ্নিত করে আমাদের আইনশৃঙ্খলা 
বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
তাদেরকে দমন করা হোক । জঙ্গি 
হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে রাক্ষস বিশ্ব 
মোড়লদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের 
হাতে দেশটা তুলে দিয়ে পুরো দেশ ও 
জাতির মারাত্মক ক্ষতি করার কোনো 
দরকার নেই । 

সন্ত্রাসীরা রাজনৈতিক নেতাদের 
আশ্রয়ে থেকেই সন্ত্রাসী করে। 
এদেরকে ধরতে গেলে ওপরের 
টেলিফোন আসে । আমাদের যেসব 
নেতা-নেত্রী জনগণের কথা বলেন, 
দেশপ্রেমের কথা বলেন, তাদের 
অনেকেই সন্ত্রাসী লালন করেন । তারা 
সন্ত্রাস দমনের নামে প্রতিপক্ষ দমনের 


অবৈধ কাজকর্ম কিছুটা হলেও জাতির 
কাছ থেকে আড়াল করতে পারে বলে 
মনে করে 


কওমী মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে 
জঙ্গিবাদের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার 
পেছনেও এদের সুদূরপ্রসারী 


দেশবিরোধী জঘন্য নোংরা উদ্দেশ্য 
রয়েছে প্রথমত তারা মনে করে দেশ 
ও জনগণের সম্পদ চুরি করার সব 
চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে কওমী মাদরাসা 
তা ছাড়া নারী ও মদ-গাজার ব্যবসা 
করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা 
অর্জন করতে গেলে সর্ব প্রথম 
কওমিদের পক্ষ থেকেই বাধা আসবে 
কারণ কওমীরা নারীকে পণ্য করা ও 
মদ গাজার ব্যবসা করে দেশের যুব 
সমাজকে ধ্বংস করার ঘোর বিরোধী 
একারণে দেশবিরোধী মহলটি কওমী 
আলেম-ওলামা সম্পর্কে নেতিবাচক 
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প্রচারণা চালিয়ে সমাজের মানুষের 
অন্তর থেকে আলেম সমাজের প্রতি 
ভক্তি শ্রদ্ধা বের করে দিতে চায় । যাতে 
আলেম সমাজের কথা মানুষ না শুনে 


করা যাবে না, দেশের সম্পদ চুরি করা 
যাবে না, আমানতে খেয়ানত করা 
যাবে না, অন্যকে কষ্ট দেয়া যাবে না, 
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, 


এবং অপরাধীদেরকে দেশবিরোধী 
কাজে বাধা দেওয়ার মতো আর কেও 
না থাকে। কওমী মাদরাসাগুলো 


নামাজ রোজা করতে হবে, সন্ত্রাস ও 


তাছাড়া আলেম ওলামাদের সম্মান 
করার কথা কুরআন-হাদীসে এসেছে । 
এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা 
আলিম এবং যারা আলিম না; তারা কি 
সমান হতে পারে? [আয-যুমার: ৯] অন্য 


দেশবিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকতে 
হবে এবং যারা এসব কাজ করে, 


আয়াতে আল্লাহ তাআলা আলিমদের 
মর্ধাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, অন্ধ 


জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে যেভাবে 


তাদেরকে বাধা দিতে হবে। শক্তি 


শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, দেশের 


থাকলে হাতে, তা না থাকলে মুখে, 


বিরাট সংখ্যক মানুষকে জ্ঞানী করে 
তুলছে, নিরক্ষরকে অক্ষর দান করছে, 


হবে। 


জাহিলকে আলিম বানাচ্ছে, বেকারত্ত 


দেশবিরোধী মহলের কওমিবিরোহী 


দূর করে মানুষের কর্মক্ষেত্র তৈরি 


প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য । দেশবিরোধী 


করছে, বিশেষ করে অসহায় গরিব 
ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, 


মহলটি মনে করে দেশ ও জনগণের 
সম্পদ চুরি করা, মদ-গাজার ব্যবসা 


কাপড়-চোপড় পর্যন্ত বিনামূল্যে দিয়ে 
থাকে, তাতে যেকোনো দেশপ্রেমিক 
মানুষের উচিৎ কওমী মাদরাসার 

ংসা করা । তা না করে অপপ্রচার 
সত্যই দুঃখজনক । কওমী মাদরাসার 


করা, নারীকে পণ্য করা ও 
দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড করতে সবচেয়ে 
বড় বাধা হচ্ছে কওমী মাদরাসা | তাই 


আর চক্ষুম্মান কি সমান হতে পারে? 
[আর-রা"্দ: ১৬] 

হাদীসে এসেছে, “আলিমগণ আম্িয়া 
(আ.)-এর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী | 
[সুনানুত তিরমিযী] অন্য হাদীসে রাসুল 
(সা.) বলেন, “নিশ্যয়ই আলিমের জন্য 
আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, 
এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ইস্তেগফার 
(ক্ষমা) প্রার্থনা করে। আর নিশ্চয় 
আলিমের মর্যাদা আবিদের ওপর 
এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা 


এরা কওমী মাদরাসা সম্পর্কে বিভিন্ন 
মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে, যাতে দেশের 


অন্যান্য তারকারাজির ওপর ।" [সুনানুত 
তিরমিষী] হুযুর পাক (সা.) আরও 


সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যেই পরিচালিত 
হয় । কুরআন-হাদীসের দরস, আরবি 


জনগণ আলেম-ওলামাদের কথা না 


বলেন, “আলিমের মর্যাদা আবিদের 


শুনে এবং অপরাধীদেরকে অপরাধ 


বাংলার বিনামূল্যে শিক্ষা, আদব 
কায়দা শেখানো থেকে সবকিছুই হয় 


করতে বাধা দেওয়ার মতো আর কেও 
নাথাকে। 


ওপর তদ্রপ, যেমন তোমাদের মধ্যে 
সাধারণ ব্যক্তির ওপর আমার 
ফযীলত । অতঃপর আরও বলেন, 


প্রকাশ্যে । অধিকাংশ মাদরাসায় 
গেইটও নাই । যেকেও যেকোনো সময় 


তাদের উদ্দেশ্য যদি খারাপ নাইবা 


“নিশ্যয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগণ 


এবং আসমান ও জমিনবাসী, এমনকি 


গিয়ে দেখে আসতে পারেন | দেশের 


মানুষগুলোকে জঙ্গি বলা হবে কেন? 


গর্তের ভেতর পিপীলিকা ও মাছ পর্যন্ত 


সব মানুষ জানে যে কওমী মাদরাসায় 


আর যারা রাম দা ও লগি-বৈঠা নিয়ে 


যারা পড়ে তারা মাদরাসায় শিক্ষকতা 
করে বা মসজিদে ইমামতি করে 


প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, পিস্ত 
ল দিয়ে গুলি করে মানুষ মারছে, অমুক 


তারা সমাজে শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র ও 


দল আর তমুক দলের দোহায় দিয়ে 


সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত 
তাদের প্রতি সমাজের মানুষের রয়েছে 


বিভিন্ন অপরাধ করেই যাচ্ছে, 
তাদেরকে জঙ্গি বলা হবে না কেন? 


অগাধ ভক্তি-্রদ্ধা। কওমী আলেম 


কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 


ওলামাদের কাছ থেকেই মানুষ শিখতে 
পারে দীন ধর্ম । জানতে পারে অপরাধ 


দেশবিরোধী মহলের কওমিবিরোধী 
মিথ্যা প্রচারণ স্বতেেও এখনো দেশের 


করলে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন 


মানুষ আলেম ওলামাকে যথেষ্ট সম্মান 


শাস্তির কথা । জানতে পারে নারী 
নির্যাতনের বিরুদ্ধে কুরআন হাদীসে 


করে । দীনি ও দুনিয়াভী বিভিন্ন বিষয়ে 
এখনো কওমী আলেমদের কাছেই 


বর্ণীত বিভিন্ন বানী । মানুষ জানতে 


জিজ্ঞেস করে সাধারণ মানুষ । আলেম 


পারে যে অপরাধ করলে দুনিয়াতে 


ওলামাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা 


শাস্তি হোক বা না হোক আখেরাতে 


ভাগ্যের বিষয় বলেই তারা মনে করে 


আল্লাহর সামনে সব কাজের হিসাব 
দিতে হবে । আলেম সমাজের মাধ্যমে 
মানুষ জানতে পারে দেশবিরোধী কাজ 


করবে নাই বা কেন? প্রবাদ আছে, “যে 
জাতি জ্ঞানীর সম্মান করতে জানে না 
সে জাতির মধ্যে জ্ঞানী জন্মায় না।' 


আলিমের প্রতি সালাত পাঠ করেন ৷ 
[সুনানূত তিরমিযী, সুনানুদ দারিমী ও 
মিশকাতুল মাসাবীহা 

কওমি মাদরাসা ও আলিম ওলামা 
সম্পর্কে যারা মিথ্যা প্রচারণা চাচ্ছেন, 
তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ 
থাকবে, দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী 
মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করুন। দেশের 
পক্ষে কাজ করুন, আল্লাহকে ভয় 
করুন। আল্লাহর কাছে সবকিছুর 
হিসাব দিতে হবে । এদেশের আলেম 
সমাজ এদেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের রক্ষক । আলেম সমাজ 
ও মুসলমানবিরোধী প্রচারণা এক 
প্রকার দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের 
অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং দেশ ও জনগণের 
স্বার্থে কওমী মাদরাসাবিরোধী প্রচারণা 
থেকে বিরত থাকুন । 
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হাদীসে র রাসূল (সা.) হচ্ছে ইসলামি 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস । 
হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রত্যেক 
মুসলমানের ইঈমানি দায়িত্ব । 
শিক্ষিতদের জন্যে হাদীস অধ্যয়নও 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সৌভাগ্যের 
বিষয় । রাসুল (সা.)-এর ওয়ারিস 
হিসেবে ওলামায়ে কেরামের জন্যে 
হাদীস ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসার, 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এসবের সংরক্ষণ 
এক মহান দায়িত্ব । উম্মাহর 
নির্ভরযোগ্য আলিমগণ সর্বযুগে এ গুরু 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন | তাদের 
অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে আজ 
আমাদের নিকট রাসূল (সা.)-এর 
হাদীসসমূহ _যখোপযুক্ত প্থায় 


জটিল বিষয়ের সমাধান করে দিয়ে 
তারা আমাদের ওপর বহু ইহসান করে 
গেছেন । আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন। আজকাল 
সাধারণ শিক্ষিত আমাদের অনেক বন্ধু 
কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতে আগ্রহী 
হচ্ছেন এবং সাধ্যমতো এগুলো থেকে 
উপকৃত হতে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে 
আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং উৎসাহিত করছি । তবে প্রত্যেক 
জ্ঞান ও শাস্ত্রের নিজস্ব কিছু মৌলিক 
নীতিমালা থাকে যেগুলো সংশ্লিষ্ট 


করতে 
পারিনি এবং তা আমাদের উদ্দেশ্যও 
নয় । ইমাম বুখারী রেহ.) বলেন, 

৩ ক্লক এ! ভা এও এ সী ৫ 


করেছি।ত তবে এর বাইরেও অনেক 
সহীহ হাদীস রয়ে গেছে রি 

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 
শায়খ ইমাম আবু যুরআ আর-রাহী 
(রহ.) ও ইমাম ইবনে ওয়ারা (রহ.)- 
এর নিকট যখন সহীহ মুসলিম 
সংকলনের সংবাদ পৌছলো তখন 

তারা মন্তব্য করেছিলেন, 


৫9650843418 
এটা আমাদের বিরুদ্ধে বিদআতিদের 
পথ সুগম করবে ।”২ 


ব্যক্তিগণই বেশি জানেন; এগুলো জানা 
না থাকলে সাধারণ পাঠকগণ অনেক 
সময় ভুল-্রান্তির শিকার হতে 
পারেন । আজকের এ নিবন্ধে আমরা 
হাদীস অধ্যয়ন ও অনুসরণ সম্পর্কে 
অতীব প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক কথা 


যখন তাদের সামনে কোনো সহীহ 
হাদীস পেশ করা হবে তখন তারা এই 


উঠ নি ও এ 7 ০০৪ ১ 
০৯৮5 55155 ০০০ ঘা ০৪:০০ 
“আমি তো এ কিতাবে আমার নিকট 
যারা হাদীস শিখতে আসবে তাদের 
স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস 
একত্রিত করেছি । আমি তো এ কথা 
বলিনি যে, এ সমষ্টির বাইরের সকল 
হাদীস দুর্বল, বরং এ কথা বলেছি যে, 
এই হাদীসপগ্তলো সহীহ 1” 

আপনি এখানে ইমাম আবু যুরআ 
আর-রাধী (রহ.) ও ইমাম ইবনে 
ওয়ারা (রহ.)-এর দুরদর্শিতার কথা 


৮ চিন্তা করুন। তীদের কথা আজ 


আমাদের সমাজের কত নির্মম 
বাস্তবতা । 

দুই. এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে যে, কোনো বিষয়ে বাহ্য 
বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহ যদি একাধিক 
হাদীসগ্রন্থে বিবৃত হয় তাহলে নির্দিষ্ট 
কোনো গ্রন্থের হাদীসকে প্রাধান্য 
দেওয়া যাবে না। সুতরাং কোনো 
বিষয়ের একটি হাদীস সহীহ আল- 
বুখারী কিংবা সহীহ মুসলিমে আছে 
এবং একই বিষয়ের ভিন্ন একটি হাদীস 
সুনানে তিরমিষী অথবা অন্য কোনো 
গ্রন্থে বর্ণিত হয় তাহলে প্রথম হাদীসটি 
শুধু সহীহ আল-বুখারী বা সহীহ 
মুসলিমে হওয়ার কারণেই প্রাধান্য 
পাবে না। অবশ্য এটি ব্যাপক 


বলে প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো 
সহীহ মুসলিমে নেই । তখন ইমাম 
মুসলিম (রহ.) আত্মপক্ষ সমর্থন করে 


2 


আলোচিত একটি বিষয় | হাফিয ইবনে 
কসীর রেহ.), মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম 
(রহ.), আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.), 
আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.), 


অট্টোবর"১৪ যা আত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 
আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে 


“মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলিমগণ বলেন, 


আমাল ছাড়া আহকামে শারীয়ার 


দেহলবী (রহ.) প্রমুখ হাদীসবিশারদের 


ফাযায়িল, তারগীব ও তারহীৰ তথা 


সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমের হাদীস শুধু বুখারী ও 


ভালো কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ 


বেলায়ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যয়ীফ 
হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য । 


থেকে ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে 


নিমে এরকম দুটি ক্ষেত্রের প্রতি কিছুটা 


নি হওয়ার কারণে অন্য 
কিতাবের হাদীসের ওপর প্রাধান্য 
পাওয়া স্বীকৃত ও অনুসৃত কোনো নীতি 


যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করা 
জায়িয, বরং মুস্তাহাব । তবে মওযু 
হাদীসের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য 


নয়। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ 
নু'মানী (রহ.) তার আত-তা"কীবাত 
আলা সাহিবিদ দিরাসাত গ্রন্থে 
বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা 
করেছেন ॥ নিকট অতীতের প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস আহমদ শাকির (রহ.) সহীহ 
আল-বুখারা ও সহীহ মুসলিমের 
হাদীসকে সর্বোচ্চ সহীহ মনে করা 
এবং সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেওয়ার 
নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন 


তিন. যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে এ ধারণা 
পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা কোনো 
ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং 
মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য সকল 
হাদীসবিদের মতে ক্ষেত্রবিশেষে যয়ীফ 
হাদীসও গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য 
হতে পারে । ফাযায়িলে আমালের 
ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসও যে গ্রহণযোগ্য 
তা _ তো শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল 
মনীষীরই সিদ্ধান্ত । ইমাম নাওয়াওয়ী 
(েহ.) লিখেন, 

৮৯০৪৩ ৮৮0৩ ০০০০০। ০০ ৪৩ এ 
০০৮] ও এপখ। এস ১০ 
৩৮০০ ০৪০০৮ ১০019 ৮০019 


৬০৬ ৩৩) 


নয় 1৬ 
ইমাম নাওয়াওয়ী (রেহ.) অন্যত্র বলেন, 
২৯৭৩৮ 4৯] 91৯ ০ ৮৩ 3০১3৪ 
০৬৭] ০০৬ ও -৪৮৪। 
“সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, 
ফাযায়িলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের 
ওপর আমল করা যেতে পারে 1” 
আল্লামা জালালউদ্দীন আস-সুযুতী 
(রহ.) বলেন, . 
১0০5 3844 ৮ ৬ 
এ০৭। 
“ফাযায়িলে আমালের ক্ষেত্রে যয়ীফ 
হাদীসের ওপর আমল করার সুযোগ 
রয়েছে ] 
মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) বলেন, 
/৮৭। ০4০ ও & ০০৫ 4৪3 
এ 
“সর্বসম্মতিক্রমে ফাযায়িলে আমালের 
ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল 
করা যাবে ।” 
এখানে সংক্ষিপ্ভাবে কয়েকজন 
মনীষীর উদ্ধাতি পেশ করা হলো । 
অবশ্য ফাযায়িলে আমালের ক্ষেত্রে 
যয়ীফ হাদীসের ওপর আমল করার 
জন্যে নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে। এ 
বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আল্লামা 
আবদুল হাই লাখনবী (রহ.)-রচিত 
এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.)-এর তা'লীককৃত আল 
আজওয়াবাতুল ফাধিলা প্রভৃতি গ্রন্থ 
দেখতে পারেন ।৮ 
প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি কথা লক্ষণীয় 


আলোকপাত করা হলো: 
ক. কোনো বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া 
না গেলে সে ক্ষেত্রে নিজ কিয়াস ও 
যুক্তির চেয়ে যয়ীফ হাদীসই অগ্রগণ্য 
আর এটা ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 
ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ-) প্রমুখ ইমামের 
নীতিগত সিদ্ধান্ত | এ ছাড়া ইমাম আবু 
ইমাম আবু হাতিম (রহ.) প্রমুখ 


মুহাদ্দিসগণও একই মত পোষণ 
করেছেন | আল্লামা ইবনে হাযম আয- 
যাহিরী (রহ.) বলেন, 


5৮55 9 হি 2 অপ 


9 ৬4)। ০2০9 ৫ 2৮১ ০582 


93৬ 2৮3 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সকল 
শিষ্য এ ব্যাপারে একমত যে, আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবে কিয়াস ও 
অগ্রগণ্য ।১* 
ইমাম ইবনে হাযম (রহ.) অন্যত্র 
লিখেন, 


£ *০. পপ 
পতি 2১৯৮ 


পা 


৮ $ ভগ ১, 


(৮9 ৮ ০. 


৬ রা রঃ 


“ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন- 
যয়ীফ হাদীসই আমাদের নিকট রায় ও 
যুক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় 1১২ 

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
| রা টি 2] রি দা 


সুতরাং যয়ীফ হাদীস ও আসারে 
সাহাবাকে কিয়াস ও রায়ের ওপর 
প্রাধান্য দেওয়া ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) উভয়ের মূলনীতি ছিল 1৮৩ 


বি ____াাাাাাা্্া। আত্তার্তহীদ ২৬ 


স।ম।কা।লী।ন 
খ. যদি কোনো যয়ীফ হাদীস অনুযায়ী 


উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান 


তাওয়ারুসে উম্মত তথা মুসলিম 
উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা চলে আসে 
এবং আলিমগণ এ হাদীসকে গ্রহণ 
করে নেন, তাহলে ওই যয়ীফ হাদীসের 
ওপর আমল করা জায়িয তো বটে, 
ওয়াজিবও হতে পারে । এমন অনেক 


হলো যে, বিভিন্ন পর্যায়ে যয়ীফ 
হাদীসও কাজে আসে । আরবের 
স্বনামধন্য হাদীস গবেষক, আল্লামা 
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ 
হাদীসিশ. শারিফ  ফিখতিলাফিল 


হাদীস রয়েছে যেগুলোর সনদ যয়ীফ 
(সূত্র দুর্বল) হওয়া সত্বেও ওলামায়ে 


আয়িম্মাতিল ফুকাহায় এ বিষয়ে 
চমৎকার আলোচনা করেছেন । আগ্রহী 


উম্মত সে অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে 
থাকেন । হাদীসবিদদের স্বীকৃত নীতি 
হচ্ছে, 9 ৫ 

254 0580 -৩0 পর ও গু 
“মুসলিম উম্মাহ কোনো যয়ীফ হাদীস 


পাঠক তা দেখে নিতে পারেন ৷ মোট 
কথা, যয়ীফ হাদীস আর মওযু হাদীস 
এক নয় । মওযূ হাদীস সর্বাবস্থায় 
পরিত্যাজ্য, পক্ষান্তরে যয়ীফ হাদীস 
ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণযোগ্য | 
পাঁচ. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ বা 
সুত্র পর্যালোচনা করা একটি অপরিহার্য 


গ্রহণ করে নিলে নির্ধিধায় সেটার ওপর 
আমল করা যাবে 1৯৪ 
মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত হাদীস 
বিশারদ, আরবের সমাদৃত লেখক, 
আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু 
গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, এখানে ০০৫ 
(আমল করা যাবে)-এর মর্ম হলো, 
০৯০] ৪১ 05553 গ৪লীও 2 এপি 
4] (সপ 
“জরুরিভিত্তিতে হাদীসটির ওপর আমল 
করা হবে এবং ওই আমল করাটা 
হাদীসকে সহীহের মানে উত্তীর্ণ 
করবে 1৯৫ 
শায়খ সেখানে এ বিষয়ের কয়েকটি 
নমুনাও পেশ করেছেন । একটি হচ্ছে, 
সুনানে তিরমিধীতে হাদীস এসেছে, 
২০১ গর 
“খুনি নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী 
হবেনা ।' 
ইমাম তিরমিধী (রহ.) হাদীসটি 


সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 
পুত... তি, ৮1৮8৮ জর 7৮72 
১৪ 8 এ এও শে এ ০১1১৩ 


08 
“এ হাদীসটি সহীহ নয়। তা সত্তেও 
আলিমগণ এ হাদীসের ওপর আমল 
করে থাকেন ১৬ 


বিষয় । সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা 
তা-ই হাদীস বলে চালিয়ে দিতে 
পারতো ৷ তবে একথাও জেনে রাখা 
দরকার যে, ইসলামের প্রথম যুগসমূহে 
মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা ও সততা 
প্রবল থাকার কারণে তখনকার 
সনদসমূহে তেমন দুর্বলতা পাওয়া যায় 
না । যেমনটা পরবর্তী সনদসমূহে লক্ষ্য 
করা যায় । বিষয়টি আরেকটু খোলাসা 
করে বলি, ভারতের বরাক নদীর মুখ 
সিলেটের জকিগঞ্জের বারঠাকুরী থেকে 
সুরমা নদীর উৎপত্তি বা শুরু । এখন 


নয় ১৭ 

সর্বশেষ আরেকটি বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞ 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি 
তা হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম 
উৎ্কর্ষের এ যুগে হাদীস গ্রন্থাদি প্রচুর 
সংখ্যায় প্রকাশিত ও সহজলভ্য হওয়া 
কিংবা ইন্টারনেট-অনলাইনে অনায়াসে 
হাদীসের সন্ধান পেয়ে যাওয়া 
কস্মিনকালেও পূর্ববর্তী মনীষীদের 
চেয়ে আমাদের হাদীসঙ্ঞান বেশি 
হওয়ার প্রমাণ নয় । এ ধরনের চিন্তা 
করা মারাত্বক ভুল এবং বাস্তবতা 
বিবর্জিত | শায়খুল ইসলাম হাফিয 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অত্যন্ত সত্য 
কথা বলেছেন, ্ 
156 চা 5১5 ০৫93 156 9251 
40 ৫০ 6198 
৮ 


“হাদীসের এসব গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার 
পূর্বে যে সব ইমাম অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছেন তারা পরবর্তীদের চেয়ে অনেক 


বেশি হাদীসের জ্ঞান রাখতেন | কারণ 


সিলেট নগরীর সুরমা ব্রিজের নিচে 


তাদের নিকট এমন বহু হাদীস ছিল যা 


ময়লা-আবর্জনা থাকলে সেটা নদীর 


আমাদের পর্যন্ত মজহুল (অজ্ঞাত) বা 


উৎপত্তিস্থলেও ছিল, তা বলা যাবে না। 
সেখানে তো পানি স্বচ্ছ ছিল, এখানে 
এসে নষ্ট হয়ে গেল | ঠিক তেমনিভাবে 
কোনো সনদে পরবর্তীতে দুর্বলতা 
দেখা দিলে সেটা পূর্ববর্তীযুগেও দুর্বল 
ছিল- সাব্যস্ত হয় না । সুতরাং সনদের 
বাহানায় প্রমাণিত কোনো আমলকে 
অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই । আল্লামা 
আনওয়ার শাহ কাশ্বিরী (রহ.) কতইনা 
সুন্দর বলেছেন, 
০৯ ৩ ০২৭০ & 0৯১৫ 9এ ১৮৮৪ ৩৬ 
এডি এ ৩৬০ দেল ১ এলে 
“সনদ মূলত শরীয়তে নেই এমন 
বিষয়ের অনুপ্রবেশ থেকে 
প্রতিবন্ধকস্বরূপ, শরীয়তে প্রমাণিত 


মুনকাতি (বিচ্ছিন) সনদে পৌছেছে, 
কিংবা আদৌ পৌছেনি ।'১৮ 

অতএব কোনো হাদীসের সনদের 
বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে সেটাকে 
পরিত্যাজ্য জ্ঞান করা, দু'একটি 
হাদীসপ্রন্থ অধ্যয়ন করেই কোনো 
মাসআলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, 
নিরবচ্ছিন কর্মপন্থায় চলে আসা 
উম্মাহর কোনো আমলকে ভুল 
আখ্যায়িত করা এবং উম্মাহর অনুসৃত 
ইমামগণ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা 
কোনোক্রমেই সমীচীন নয় | বরং এসব 
তো ব্যক্তির জ্ঞানের অপরিপন্কতা, 
চিন্তার অগভীরতা, মানসিক রুগ্ণতা 
এবং চারিত্রিক দুর্বলতারই পরিচায়ক । 


অকট্টোবর'১৪ ______7777-. আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


এখানে এ সীমিত পরিসরে 
সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মৌলিক 
বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা 
হলো। বস্তত এখানে বিশদ 
আলোচনার অবকাশও নেই । বিস্তারিত 


মুসতাকিমের ওপর চলার, উম্মাহকে এ 
পথে আহবান করার এবং আল্লাহর 
জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার 
তাওফিক দান করুন | আমিন । 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া আঙ্ছুরা 


১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
. ১৯৫৯ খ্রি), খ.২, পৃ ৭ 
২ আয-যাহাবী, নিয়া আলামিন নুবালা, 
সুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
খি.), খ. ১২, পৃ. ৫৭১ 


৩ আয-যাহাবী, সিরার আলামিন নৃবালা, খ. 

১২, পৃ. ৫৭১ 

৪ আবদুল হাই লাখনবী, ৬/৮৮০15 
মাকতাবুল 

ই আলেপ্পো, সিরিয়া ডেষ্ঠ সংস্করণ 


তার ভূমিকা, খ. ১৬, পৃ. ১২-১৩ 

রা আন-নাওয়াওয়ী, ভাল-আযকারত্ন 
লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৪ খি.), 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. ₹ 

২০০৯ খরি.), পৃ. ৮ 

৮ আস-সুযুতী, আল-হাওয়ী লিল ফাতাওয়া, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২৪ 
হি. 5 ২০০৪ খি), খ. ২, পৃ ২৩২ 

৯ মোলা আলী আল-কারী, আল-তআসরারত্ল 
মরফুতা ফিল আখবারিল মওযুআা, দারুল 
আমানা, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৩১৫ 
১ আবদুল হাই লাখনবী, গরাওজ্ঞ, পৃ. ৩৬-৫৯ 

১ আয-যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু 
হানীফা ওয়া সাহিবাহীহি, ইয়াহইয়াউল 
মাআরিফ আন-নু'মানিয়া, হায়দরাবাদ, 
ভারত (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ হি. 
১৯৮৮ খি.), পৃ. ৩৪ 


৯ ইবনে হাযম আল-উনদুলুসী, আল-মবহালা 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৬১ 

* ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, ইলামুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া , বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১১ হি. ₹ ১৯৯১ খ্রি.), 
খ. ১, পৃ. ৬১ 

*৪ আস-সাখাওয়ী, ফতহুল ম্বগীস বি-শরাহি 
আলাফিয়াতিল হাদীস, মাকতাবাতুস সুনাহ, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. 
_ ২০০৩ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৫০ 

* আবদুল হাই লাখনবী, এজ, পৃ. ৫০ ও 
২২৮-২৩৮ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
১, ৪, পৃ. ৪২৫, হাদীস: ২১০৯ 

বিন, 


স্ুনানিত তিরমিধী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 


সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ল ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৬, 
পৃ. ৩৮০ 
৯৮ ইবনে তায়মিয়া, মজমুিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. _ 
১৯৯৫ খরি.), খ. ২০, পৃ. ২৩৯ 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নৎ অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চরগ্রাম । 


আবাসিক/ অনাবাসিক/ডে-কেয়ার 


ভ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । 


শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক মং ংস্কৃতি ৮৮াঁ। 


ভআ 


১লাবরমজান'১৪৩৫হি; 
২৯ শো জুনন২০১৪১ইং 


ছার 


ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক 

সাধারণ জ্ঞান 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন ধোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 
ভ সেমিষ্টার পাঠদানের ব্যবস্থা । 


তি। 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 


আত্তান্তহীদ ২৮ 
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ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাসূল (সা.) 
এবং সাহাবীদের কর্মনীতি__ন্বাবদুল হালীম বা 


আগে পারসিকরা বিশ্বাস করতো যে, 
একজন পারসিক সৈন্য দশজন 
আরবের সমান | তারা অবজ্ঞা করে 


করার জন্য দু'জন পুলিশ পাঠানো 


পরিণত হলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় 


থেকে বোঝা যায় পারসিক শক্তি 


আরবদের কতখানি দুর্বল মনে কের 


আরবদের ডাকতো ভিক্ষুকের জাত 


অবজ্ঞার চোখে দেখতো । 


জাতি হিসাবে গড়ে ওঠলেন । 
ইসলাম ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে 
প্রতিষ্ঠা করলে নিজ থেকেই 


বলে। এ বিশ্বাস একতরফা ছিল না 


তারপর মাত্র তেইশ বছরের সাধনায় 


আরবরাও একজন পারসিক সৈন্যকে 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি জাতি দুর্ধর্ষ 


বিশ্বনবী (সা.) সেই এ দরিদ্র বিচ্ছিন 


দশজন আরবীর সমান মনে করতো 


অশিক্ষিত আরবকেই রূপান্তরিত 


দক্ষিণ আরবের ইয়েমান পারসিকরা 


করলেন এমন একটি শক্তিশালী 


শাসন করতো একজন গভর্নরের 


যোদ্ধায় পরিণত হতে বাধ্য । এমনি 
করেই আল্লাহ তার জীবনব্যবস্থা তৈরি 
করেছেন । এ গ্রহণ করলে 


জাতিতে, যে জাতি ওই পারসিকদের 


দুর্বলেরা আর দুর্বল থাকে না 


অধীনে মাত্র কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে | 


যুদ্ধ ক্ষেত্রে তুলোর মতো ওড়িয়ে 


অভ্যন্তরীন আরব এতো নিঃস্ব ছিল যে 
ওখানে গভর্নর বা সৈন্য রাখার মতো 
কোনো আকর্ষণ আছে বলে তারা মনে 


বিচ্ছিনরা আর বিচ্ছিন থাকে না, 


দিলো । (এখানে আরো একটু মনে 


এক্যবদ্ধ হয়। মূর্খরা আর মূর্খ থাকে 


রাখা দরকার মহানবী (সা.) নুবুওয়তি 


না, সুশিক্ষিত সুসভ্য হয় 


জীবনের তেইশ বছরের প্রথম কয়েক 


ক্ষমতাহীনরা আর ক্ষমতাশুন্য থাকে 


করতো না । ওদিকটায় কোনো বিশেষ 
ঘটনা বা গোলযোগ হলে ইয়েমেনের 
গভর্নর দু'একটা পুলিশ পাঠিয়ে দেয়াই 


বছর যখন মক্কায় ছিলেন তখন যে অল্প 


না। ভীরুরা আর ভীরু থাকে না 


সংখ্যক লোক মুসরমান হয়েছিলেন 


তারা হয়ে ওঠে সাহসী শক্তিশালী 


কুরাইশ কাফিরদের বিরোধীতায় 


যথেষ্ট মনে করতো । বিশ্বনবী যখন 


দুরবরি এবং অসাধারণ তেজদীপ্ত 


তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার পুরোপুরি 


পৃথিবীর শাসকদের ইসলামী জীবন 


তাদের হাতে আসে সকল কর্তৃত্ব, 


সুযোগই পাননি । সুযোগটা 


ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানালেন, 


পেয়েছিলেন মদীনার দশ বছরে 1) 


তাঁর আহ্বান পেয়ে তখন পারশ্য সমাট 
খসরু পারভেজ অপমানবোধ করে 
তার ইয়েমেনের গভর্নর বা"যানকে 


তখন দেখা গেল একজন মুসলিমক 
মুজাহিদ দশজন পারসিক সৈন্যের 


নেতৃত্ব, পদমর্যাদা এবং সকল 
অ তাদের পায়ের নিচে 
গড়াগড়ি করে । 

এই যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ শ্রেষ্ঠ 


সমান । অর্থাৎ একদম সম্পূর্ণ ওল্টো। 


আদেশ দিলেন মুহাম্মদ (সা.) নামের 
আরবটাকে ধৃষ্টার জন্য গ্রেফতার করে 
তার কাছে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিতে । 


পুরস্কার ও সম্মান রেখেছেন । কারণ, 


চিন্তা করে দেখার বিষয় এক পুরুষের 


পরম দয়াময় জ্ঞানী আল্লাহ জানেন যে, 


জীবনের তফাত নয়, মাত্র কয়েকটা 


ভালো ও সত্য কথা যতই প্রচার করা 


বছর | এবং সেই মানুষগ্তলোই যারা 


সম্রাটের আদেশ পেয়ে গভর্নর বা*যান 
কি করলেন তা ভেবে দেখার বিষয় । 


হোক, যতই বতৃতা দেয়া হোক, যতই 


নিজেরাই স্বীকার করতো যে, একজন 
পারসিক সৈন্য দশজন আরবের 


তিনি রাসূল সো.)-কে গ্বেফতার করার 
জন্য মদীনায় দু'জন পুলিশ পাঠিয়ে 
দিলেন ।১ 

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, 


সমান । তারাই যখন ইসলাম গ্রহণ 


তাবলীগ করা হোক শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র 
সংগ্রাম ছাড়া দীন ইসলাম পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা করা যাবে না 
রাসূল (সা.)-এর মতো ভালো মানুষ 


দাড়ালেন তখন দেখা গেল, এবার 


ভালো প্রচারক আরকে আছেন? তার 


তারাই একজন, দশজন পারসিক 


ইয়েমেন আরব উপদ্বীপেই অবস্থিত 
এবং মক্কামদীনা থেকে খুব দূরে নয় 


সৈন্যের সমান । 


মতো সুন্দর করে কথা আর কে বলতে 
পারেন? তিনি যে হিকমতের তরিকায় 


এই তফাত কেমনে হলো? কিসে 


ইসলামের কথা বলেছেন, ইসলাম 


যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন 


আনলো? কিসের বলে আরবের হত- 


প্রচার করেছেন, তাঁর মতো উত্তম 


বিশ্বনবী (সা.)-কে নিয়ে আরবময় 


দরিদ্র অশিক্ষিত বিচ্ছিন্ন উচ্ছৃশৃংখল, 


হুলস্থুল অবস্থা । বদর ও ওহদ যুদ্ধ 


ব্যক্তি ও প্রচারক দুনিয়াতে আর কি 


যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে বলা হতো 


কেউ আছেন? তিনি ছিলেন সকল 


ছাড়াও ছোট খাটো অনেক সংঘর্ষ হয়ে 


ভিক্ষুকের জাত সেই লোকগুলো এমন 


গেছে । মহানবী (সা.) তখন মদীনায় 


দেশের সকল যুগের সকল মানুষের 


শক্তিশালী হয়ে ওঠলেন? নিঃসন্দেহে 


জন্য রহমত | সবার কল্যাণকামী, শেষ 


সর্বেসর্বা | গভর্নর হিসাবে এ সব খবর 


ইসলাম | ইসলাম আল্লাহর দেয়া এমন 


বা'যানের জানা না থাকা অসম্ভব | তা 
সত্তেও মহানবী (সা.) কে গ্রেফতার 


জীবনব্যবস্থা আর মহানবী (সা.)-এর 


পর্যন্ত তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য 
অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, 


প্রশিক্ষণে তারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধ জাতিতে 


সাহাবীদের হাতে অস্ত তুলে 


অক্টোবর'১৪ _____'লুছ। আত্তার্তহীদ ২৯ 
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দিয়েছিলেন । তিনি সাহাবীদের যে 


আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করে 


শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তা 
আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ | 

নবী করীম (সা.)-এর ওফাতের পর 
সাহাবীগণ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে আরব থেকে বের 
হয়ে গিয়েছিলেন । মহানবী (সা.) যদি 


তাতেই 
বর্তমানের মুসলমানদের মতো নামাজ, 
রোযা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ-তাহীলল 
ও হযিক্র-আযাকরে মশগুল হয়ে 
পড়তেন । 

কিন্ত সাহাবীগণ তা করেননি? আখেরী 
নবী (সা.) তাদের ওপর যে দায়িতৃ 
দিয়েছিলেন সেই দায়িত্্‌ পালনে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তারা জানতেন 
যতদিন সম্পূর্ণ মানবজাতির ওপর 
ইসলামী জীবনবিধান জাতীয়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন মানবজাতি 
আজকের মতোই অন্যায়, অনাচার 
অবিচার জোর-জুলুম, যুদ্ধ-বিগহ, খুন- 
গুম অশান্তির মধ্য পতিত থাকবে । 
অন্য কোনো জীবনবিধানে মানুষের 
মধ্যে শান্তি আসবে না এবং মুসলিম 
উম্মার ওপর আল্লাহ রাসূলের (সা.) 
দেয়া দায়িত্ পূর্ণ হবে না। 

প্রত্যেক নবীই তার ওপর দেয়া দায়িতৃ 
পূর্ণ করেছেন তীর অনুসারীদের 
সাহায্যে । কোনো নবীই একা একা 
তার কাজ-কর্তব্য সম্পাদন করেননি বা 
করতে পারেননি । কারণ নবুয়াত কাজ 
এক একা ঘরে বসে পালন করার 
মতো নয়। এ কাজ হলো সমাজের 
মানুষ নিয়ে, দেশ ও জাতি নিয়ে | এ 
কাজ ব্যক্তিগত নয়, এ কাজ পাহাড়ের 
গুহায়, নির্জনে বা হুজরাখানায় বসে 
করা যায় না । আমাদের নবীল (সা.)- 
এর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না । নুবুওয়ত 
পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত 
পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষটির জীবন 
কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে 
নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে এ 
ইতিহাস সবারই জানা | নবুয়তের 
জীবন বহির্মুখী। যে দীন তিনি 


আমাদের দিলেন তার চরিত্র হলো 
বহি্মুখী-সংগ্রামী । আল্লাহর _ রাসূল 
(সা.) তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যে 
তার উম্মার ওপর ন্যস্ত করে 
গিয়েছিলেন তা তার উম্মাহ পূর্ণভাবেই 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তার 
প্রমাণ উম্মাহর পরবর্তী কার্যক্রমের 
ইতিহাস | কারণ বিশ্বনবী (সা.)-এর 
ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তার উম্মাহ 
বাড়িঘর, স্ত্ীপুত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল 
কিছু ত্যাগ করে তীদের প্রাণপ্রিয় 
থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন । মানুষের 
ইতিহাসে এমন ঘটনা আর নেই যে, 
একটি সম্পূর্ণ জাতি এক মহান আদর্শ 
পৃথিবীল বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য পার্থিব 
সুখ সবিধে আরাম সব ত্যাগ করে 
দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছে। এবং 
সে মহান আদর্শ হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে 
এমন একটা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা 
যেটা মানুষের সমষ্ঠিগত এবং ব্যক্তিগত 
জীবনে পূর্ণ শান্তি আনবে । অর্থাৎ এই 
জাতি তাদের নেতা আল্লাহর শেষ নবী 
(সা.) যেমন করে মানুষের কল্যাণের 
জন্য নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন 
ঠিক তেমনি করে পৃথিবীর মানুষের 
কল্যাণেল জন্য নিজের সবকিছু 
বিসর্জন দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়লেন । তাদের নেতা বিশ্বনবী (সা.) 


আল্লাহপাক আরো বরেছেন, 

উ ৮৫015284529 
“তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং 
অসৎ কাজের নিষেধ করবে 1” 
যারা এ কর্তব্য পালন করে তাদেরকে 
সের্বান্তম জাতি বলে আল্লাহ উল্লেখ 


মানবজাতির কল্যাণের জন্যই 


রাসূল সো.)-এর নিজের প্রতি আল্লাহর 
আদেশ এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি 
আল্লাহর আদেশকে একত্র করলে যা 
হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) তা আমাদের 
জানিয়ে দিয়েছেন । বলেছেন, “আমি 
আদিষ্ঠ হয়েছি (আল্লাহ কর্তৃক) সশস্ত্র 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না 
পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে একমাত্র প্রভু 
এবং আমাকে তার রাসূল বলে স্বীকার 
করে নেয়, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও 
যাকাত দেয় ।' 

এ জিহাদ কার্যত মুসলিম জাতির জন্য 
ফরয হয়ে গেল। নিজ আতর 
কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে থেকে শুরু করে 
কথা বলে যক্তি দিয়ে লিখে মানুষকে 
উসলামের দিকে আহ্বান করা জিহাদ 
তো আছেই। উক্ত সশস্ত্র সংগ্রামে 


বলেছিলেন, আমাকে অনুসরণ করো, 


আমার সুন্নাহ পালন করো, যে আমার 


ব্যবহার করা হয়েছে “কিতাল' শব্দ, 


সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে আমার কেউ 


যার অর্থ সশস্ব সংগ্াম | অন্যদিকে 


নয় । বিশ্বনবী (সা.)-এর সুন্নাহ কি? 
আল্লাহ তার নবী (সো.)-কে জানিয়ে 


আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন জোর করে 
কাউকে ধর্মান্তরিত না করার । আল্লাহ 


দিয়েছেন পৃথিবীতে যত জীবন বিধান 
আছে সে সবের ওপর তোমার কাচে 


তার নবী (সা.) ও উম্মাহকে আদেশ 
দিয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রাম করে পৃথিবীর 


অবতীর্ণ এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠা 
কর 
চা ৯5 এ ধর ৩০০ উড 
81৫89 54315 
“তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তার রাসূলকে 
প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য 
দীনসহকারে যেনো সকল ধর্মের ওপর 
এ দীন জয়যুক্ত করেন, যদিও 
মুশরিকরা তা অপছন্দ করে । 


গ 


মানুষকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে 
আসতে । আপাতত দৃষ্টিতে এ 
অসামঞ্জম্যপূর্ণ আদেশকে শেষনবী 
(সা.) পরিস্কার করে দিয়েছেন 
অনেকবার । 
মহানবী (সা.) যখনি মুজাহিদদের 
কোনো শক্রর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন 
প্রত্যেকবার তিনি তাদের নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সংঘর্ষের আগে 
বিরোধীদের তিনটি শর্ত দেবে । 
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১. আল্লাহ সার্বভৌমত্ব তাওহীদ ও 
বিশ্বনবী (সা.)-কে স্বীকার করে 
নিয়ে মেষ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম 


ইসলামের যুদ্ধকে শুধুমাত্র 
আত্মরক্ষামূলক বলে মনে করেন । এরা 


“আর (হে মুমিনরা!) তোমাদের কী 
হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই 


প্রমাণ হিসেবে কুরআনের সূরা আল- 


গ্রহণ কর, তা হলে তোমরা 
আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং 


বাকারার ১৯ আয়াত উল্লেখ করেন, 
যেখানে আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি 


আমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে 
পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
আমাদের সহযোগী হয়ে যাবে । 
২.তাতে যদি সম্মত না হও তবে 
রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভার আমাদের 


হাতে ছেড়ে দাও । আমরা 
ইসলামের নীতি অনুসারে 
শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো 


তোমরা ব্যক্তিগতভাবে যার যে ধর্মে 
আছো তাই থাকবে । 
চি হস্তক্ষেপ কররো না 
এমনিক তোমাদের একজোড়া ছেঁড়া 
জুতোও নেবে না । কিন্ত তোমাদের 
মধ্যে যারা আমরা শক্রু দ্বারা 
আক্রান্ত হলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ 
করবে না (শুধু যুদ্ধক্ষম লোক) তারা 
মাথা পিছু একটা কর দেবে । 
৩.যদি এটাও স্বীকার না কর তবে যুদ্ধ 
ছাড়া আর পথ নেই । কারণ এই 
জীবন ব্যবস্থা ইসলাম পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বনবী (সা.)-এর 
ওপর অষ্টার অর্পিত দায়িত্ৃপূর্ণ করে 
পৃথিবীতে শান্তি সুবিচার প্রতিষ্ঠা 
করতে, ইবলিশের চ্যালেঞ্জে 
পার্থিব রাড দিয়ে এখন 
প্রাণটুকু বিসর্জন দিতে এসেছি 
তবে যুদ্ধ করে বিজয়ীহয়ে যদি 
আমাদের তোমাদের ওপর এই 
জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রতিষ্ঠা 
করতে হয় তা হলেও তোমাদের 
ধর্মে হস্তক্ষেপ করবো না। তবে 
তোমাদের যোদ্ধাদের বন্দী করবো 
বিশ্বনবী (সো.) উম্মাহর এই প্রচেষ্টা- 
জিহাদ বহুভাবে বিকৃত করার চেষ্টা 
করা হয়েছে । অমুসলিমরা তো বটেই 
এমনকি মুসলিম নামধারী কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে মুশরিক ও কাফিররাও এই 
সংগ্রামকে জোর করে মানুষকে 
ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা বলে প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন। এ ছাড়াও এক 
শ্রেণির বিশ্বাসী মুসলিম আছেন যারা 


দিয়েছেন শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা 
মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং ওই 
সূরার ২৫৬ আয়াত উন্লেখ করেন 
যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 
89:31৬$%- 
“ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই 1৫ 
অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে 
ধর্মীন্তরিত করা নিষেধ করে দিয়েছেন । 
তাদের মতে এককথায় মুসলমানদের 
শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেরই অনুমতি 
দেয়া হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ওই আয়াতে 
আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের 
অতি প্রথমদিকে যখন বিশ্বাসীদের 
সংখ্যা ছিল খুবই অল্প । সমস্যা তখন 
প্রধানত আত্মরক্ষার । যখন এই অবস্থা 
কেটে যেয়ে বিশ্বনবী ও সাহাবারা 
যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠলে তা তখন 
সেই আদেশ বদলে দিয়ে নিজেরা 
অগ্রসর হয়ে বিরোধী অবিশ্বাসীদের 
আক্রমণ করে পরাজিত করার আদেশ 
দিলেন । তখন আদেশ এলো: 
2১010488656 6৬85 222955 
844 
“সশস্ত্র সংগ্রাম করো যতক্ষণ না অন্যায় 
অশান্তি পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে 
সেখানে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান 
প্রতিষ্ঠিত হয় ।৬ 


আল্লাহ আরও পরিস্কার করে 
মুসলমানদের বললেন, 
এ ৯০ & 99 2 প্র 55 
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করছো না সেই সব দুর্বল পুরুষ, 
অসহায় নারী এবং শিশুদের পক্ষে, 
যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! 
আমাদেরকে এই অত্যাচারী জনপদ 
থেকে উদ্ধার করো | আর তোমার পক্ষ 
থেকে আমাদের (পক্ষ অবলম্বনকারী) 
অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার 
পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য 
কারী ঠিক করে দাও । আর ঈমানদার 
তো তারাই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে । আর অপর পক্ষে যারা কাফের 
তারা লড়াই করে তাগ্ততের পক্ষে । 
অতএব তোমরা জিহাদ করতে থাকো 


এখানেও সেই একই কথা ৷ মানুষেল 
ভুলে ভরা জীবন ব্যবস্থার ফলে মানুষ 
যে অন্যঅয় অবিচার আর অত্যাচারের 
যাতা কলে পিষ্ট হচ্ছে তা থেকে 
মানুষকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ 
উম্মতে মুহাম্মদীকে আদেশ করেছেন 
সশস্ত্র সংগ্রাম করতে । 

আল্লাহ যখন মহানবী (সা.)-কে যথেষ্ট 
শক্তিশালী করলেন তখন তিনি 
আরবের বিভিন্ন দিকে সামরিক 
অভিযান চালিয়ে সমগ্ধ আরবকে 
আন্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানের অধীনে 
নিয়ে আসলেন । সেইসব অভিযানের 
সেনাপতিদের সবাইকে তিনি নির্দেশ 
দিয়ে দিতেন সেই তিনটি শর্ত তাদের 
দিতে | প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত গ্রহণ না 
করলে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের 
ইসলামের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে 
আসাই ছিল মহানবী (সা.)-এর 


(সা.)-এর কাছ 
করেছিলেন তাদের একজন হযরত 
আবু বকর (রাযি.) জাতিকে লক্ষ করে 
বলেছেন, “হে মুসলিম জাতি! তোমরা 
কখনো জিহাদ ছেড়ো না, জিহাদ 
ছাড়লে আল্লাহ তোমাদের অপমান 
অপদস্ত না করে ছাড়বেন না ॥ 
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আজকের এই মুসলিম জাতির আকিদা 
আবু বকর (রাযি.)-এর আকিদার 


যাওয়ায় দুজন উট খুঁজতে পেছনে 
পড়ে গিয়েছিল। সেই ছয়জনের 


আল্লাহর আদেশেল পরিপন্থী হয়ে 
থাকে তবে রাসূল (সা.) কি আল্লাহর 


সম্পূর্ণ বিপরীত | জেহাদ এই জাতির 


আক্রমণেই মুশরিকদের কাফেলার 


আকিদা থেকে মুছে গেছে । তাই তার 


একজন তীরের আঘাতে নিহত হলো । 


ভবিষ্যত-বাণী বাস্তবরূপে প্রতিফলিত 


দুইজন আত্মসমর্পণ করলো । আর 


হয়েছে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের 
ওপর । 
বদর-যুদ্ধের আগেই মহানবী (সা.) 


বাকিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল । 
কাফেলার মালপত্রও সেই দুজন বন্দি 
নিয়ে সাহাবীরা মদীনায় ফিরে এলেন । 


মোট সাতটি সশম্ব অভিযান শক্রদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন । প্রথম 


নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ ও মানুষ হত্যা করা 
হয়েছে বলে মহানবী (সা.) ইতস্তত 


অভিযান ওবাইদা ইবনে হারিস 
(রাযি.)-এর অধীনে ৬০ থেকে ৮০ 
জন অশ্বারোহী ও উদ্ট্রারোহী দলকে 
ওয়াদ্দান নামক স্থানে পাঠানো হয় । 
সেখানে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.) মুশরিকদের প্রথম সাক্ষাতেই 
আক্রমণের অপেক্ষা না করেই তীর 
নিক্ষেপ করেন । এ ঘটনা থেকে বলতে 
হবে যে, আক্রান্ত না হলে আক্রমণ 
করবে না এ নীতি নিশ্চয়ই 
মুসলমানদের ছিল না । তা ছাড়া নীতি 
আত্মরক্ষামূলক হলে মহানবী (সা.) 
অশ্বারোহীদের প্রথম আক্রমণ নিষেধ 
করে দিতেন। এবং সাদ (রাযি.) 


ছুড়তেন না। রাসুল (সা.) আবদুল্লাহ 
ইবনে জাহশ (োযি.)-কে আটজন 
উষ্ট্রারোহী দলের নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা ও 
তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে 
পাঠান। এখানে তারা মক্কার 
কুরাইশদের একটি কাফেলার দেখা 
পান । দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ 
দিন । আরবদের মদ্যে চারটি মাস 
হারাম ৷ এই চার মাসে যুদ্ধ মারামারি 
কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ । মহাশক্রকে 
হাতের কাচে পেয়েও কেউ তাকে 
আঘাত করতো না । জাহশ এবং তার 
সাথীরা মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন । 
এখন কি করা যায় । আক্রমণ করলে 
নিষিদ্ধ মাস লঙ্ঘন করা হয় । আবার 
না করলে শক্র কাফেলা হাত ছাড়া 
হয়ে যায়। সাহাবারা (োষি.) 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কারে আক্রমণ 
করাই স্থির করলেন । সাহাবরা (রাষি.) 
তখন মাত্র ছয়জন । উট হারিয়ে 


করতে লাগলেন । বন্দি ও গনীমতের 
মাল গ্রহণ না করে অমিমাংসিত 
অবস্থায় রেখে দিলেন আল্লাহর 
নির্দেশের অপেক্ষায় | 


আদেশ ভঙ্গ করে ছিলেন? 
(নাউযুবিল্লাহ) । 

আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ বিশ্বনবী 
(সা.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেনো 
তিনি পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম 
জীবন ব্যবস্থা, মানুষের গড়া আইন- 
কানুন মতবাদ পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্ম সব 
নিঃচিহ্ করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর 
দেয়া জীবন-ব্যবস্থা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা 
করেন । 

এই কাজটি দেশের শাসন-ক্ষমতা 
নিজের অধিকারে না এনে সম্ভব নয় 


যথা সময়ই আল্লাহর নির্দেশ এলো । 
আল্লাহ নবী (সো.)-কে জানালেন, 
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“তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের 
ব্যাপারে প্রশ্ন করে! সেই মাসে যুদ্ধ 
(অবশ্যই) একটি গুরুতর বিষয় । কিন্তু 
মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বরত 
রাখা, তঅকে অস্বীকার করা, পবিত্র 
মসজিদে (মানুষের গমনাগমন) বাধা 
দেয়া এবং সেখান থেকে সেখানের 
লোকজন বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে 
তার চেয়েও গুরুতর বিষয় ৮ 
এই পরিস্কার নির্দেশ পাওয়ার পর 
মহানবী সো.) বন্দি ও গনীমতের মাল 
যথারীতি গ্রহণ করলেন । এই গঠনা 
থেকে বোঝা যায় আক্রমনাত্বক যুদ্ধ 


মুসলিম মুজাহিদরা তাই একেক দেশ 
দখল করে তার শাসন ক্ষমতা হাতে 
নিয়েছেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষ যার 
যার ধর্মে স্বাধীন থাকতো । রা্ত্রীয 
আইন চলতো ইসলামী | অমুসলিমরা 
ইসলামকে ভাবে দেখে 
মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে, এই 
নতুন জীবন বিধান কেমন করে সব 
অন্যায় অনাচার অবিচার ও জুলুম দূল 
করে পরিপূর্ণ শান্তি ও সুবিচার প্রতি 
করে তা তারা বুঝে স্বেচ্ছায় ইসলাম 
গ্রহণ করতে থাকে । 

যদি মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে তাদের 
সম্মুখীন না হতেন, যদি যুদ্ধকরে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার না করতেন 
তবে তারা ইসলামকে জানার সুযোগ 
পেতো না, দুরে থেকে নানা ভূল 
যুক্তিও প্রাচারনার শিকার হয়ে 
আজীবনই তারা এই নতুনজীবন বিধান 
ইসলামকে অস্বীকার করতে থাকতো । 


তো ঠিক আছে। এমনকি নিষিদ্ধ 
মাসেও আক্রমণাত্বক যুদ্ধও ঠিক 
আছে। 

দশ হাজার সাহাবী মুজাহিদ নিয়ে স্বয়ং 
মহানবী (সা.) যখন মক্কা অধিকারের 
জন্য রওনা হলেন তখন মক্কার 
অধিবাসীদের মুসলিম 

আক্রমণ তো দুরের কথা কোনো 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি ছিল না, 
যে কারণে মক্কা বিনা যুদ্ধে জয় 
হয়েছিল । এটা তো সবার জানা সুস্পষ্ট 
ইতিহাস । আক্রমণাত্মক যুদ্ধ যদি 
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মানুষের জন্য বেহেশতের শুভবার্তা 
বয়ে আনে এবং সংসারজীবনকে য্নিদ্ধ 
মায়া-মমতায় ভরে রাখে | এরা ঘরের 
সৌন্দর্য, র 
তোলে । কিন্তু নির্মম ব্যাপার হচ্ছে, 
এমনকি বিশ্বব্যবস্থায় বিরাজমান বাস্ত 
বতা কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার 
পক্ষে মোটেই অনুকুলে নয় 
কন্যাসন্তান প্রতিপালনে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) মানুষকে উদাত্তকণ্ঠে 


কন্যাশিশু প্রতিপালনের মর্যাদা ও 
অশেষ পুণ্যের কথা বিশেষভাবে বলা 


হয়েছে। 
ইসলাম কন্যাশিশুকে সৌভাগ্যের 
প্রতীকরপে ঘোষণা করেছে এবং 
যাবতীয় বৈষম্যমূলক অশোভনীয় 
আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ 
দিয়েছে। প্রতিটি শিশুসন্তান পৃথিবীতে 
বেচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার 
অধিকার নিয়ে জন্গ্রহণ করে। 
পুত্রসন্তানের মতো কন্যাশিশুরাও এ 
অধিকারের সমান দাবিদার | প্রাক- 
অন্ধকার হীন 
মনোবৃত্তির কথা মহান আন্রাহ 
মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 
“তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের 
ংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার 
মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে 
অসহনীয় মনস্তাপে ক্রিষ্ট হয় । তাকে 
যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু 
সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন 
করে । সেভাবে, হীনতা সত্তেও সে 


তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে 


মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং 


ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত 
করে তা কতই না নিকৃষ্ট ।' [সুরা আন- 
নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯] 

পুত্র কিংবা কন্যাকে আলাদা করে 
দেখার কোনো সুযোগ নেই । সমান 
অধিকার ও সুযোগ পেলে কন্যারাও 
সমাজে নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে 
পারে | ইসলাম মানুষকে এ ধারণায় 
দীক্ষিত করেছে যে, পুত্র-কন্যা দুই 
ধরনের সন্তানই মহান সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহর বিশেষ উপহার | সন্তানকে 
চোখ জুড়ানো সম্পদ বিবেচনা করে 
পুত্র বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে 
এ দুইয়ের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য 
করে না। কিন্তু পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে সাধারণত 
পুত্রসন্তানের প্রতি অধিক যত্র নেওয়া 
হয়। বৃহত্তর সমাজ তো দূরের কথা, 
পরিবারেই কন্যাশিশুটি সবচেয়ে বেশি 
অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হয় 
এটি আমাদের জরাজীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছনন 


পিতামাতা যদি মেয়েদের যত্র ও 
ম্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করে তবে 
মেয়েরা পিতামাতাকে দোযখের আগুন 
থেকে রক্ষা করবে 1” !মুসনদে আহমদ] 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, “যদি 
কোন ব্যক্তি তার দুর্গট কন্যাকে 
সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন 
করে, তা হলে সে এবং আমি 
কিয়ামতে এমনভাবে আগমন করব 
যেমন আমার দুঞ্চটি আঙ্গুল একত্র 
আছে । সহীহ মুসলিম) 

আজকের কন্যাশিশুই আগামী দিনের 
একজন নারী, আগামী দিনের মা, 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিয়ামক শক্তি । 
অথচ বঞ্চনার কারণে কন্যাশিশুরা 
মানবসম্পদ হয়ে উঠতে পারছে না। 
এভাবে কন্যাশিশুকে অধিকারবঞ্চিত 
করার মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যের সুত্রপাত 
হয় তার খেসারত শুধু কন্যাশিশু আর 


সমাজব্যবস্থার মারাত্বক ক্রটি 
ইসলামের সুমহান বাণী তাদের বোধ- 


নারী নয়, গোটা জাতিকে দিতে হয়। 
এ কঠিন বাস্তবতায় ইসলামে 


বিশ্বাসে সুদৃটরভাবে অবস্থান করে নিতে 
পারেনি । অথচ মহানবী (সা.) বাণী 
প্রদান করেছেন, “তোমাদের সন্তানদের 
মধ্যে কন্যাই উত্তম ।' [সহীহ মুসলিম) 
কন্যা সন্তানের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা, 
একটা অবাঞ্চনীয় ব্যাপার তাদের মন- 
মগজ থেকে এ হীন চিন্তাকে রাসূল 
(সা.) নির্মূল করে দিয়েছেন । বিশ্বনবী 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান 
আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত 
না করে, তাকে অপমান লাঞ্চিত না 
করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার 
তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয়, তা 
হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল 
করবেন । 

এমনিভাবে মহানবী (সা.) আরবে 
প্রচলিত কন্যা সন্তান হত্যার প্রথাকে 
রোধ করেন এবং নারীদের বেঁচে 
থাকার অধিকার নিশ্চিত করেন । 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 
“যদি একটি পরিবারে একের পর এক 


কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও বিকাশের 
বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক 
আন্দোলনে রূপ দেওয়া প্রয়োজন । 
কন্যাশিশুর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, 
অবহেলা, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে 
এখনই | এজন্য সরকার ইতোমধ্যে 
নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে 
শিক্ষাভাতা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যস্ত 
বিনাবেতনে অধ্যয়ন সুবিধা, 
বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া নারী অধিকার রক্ষা ও নারীর 
প্রতি সহিংসতারোধে যুগোপযোগী 
আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কর্মসূচিগ্তলোর সঠিক বাস্তবায়নের 
মধ্যদিয়ে এদেশে কন্যাশিশুর অধিকার 
নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা 
করা যায় । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল 
হক, উক্গ্রাম 
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বাংলাদেশ 
সফিউল্যাহ আল-্মুস্তফা 


দিবস উদ্যাপনের নামে ছেলে 


শিক্ষার্থীরাসহ গোটা যুবসমাজ 


মেয়োদের উশৃঙ্থল ও অনৈতিক 


অপসংস্কৃতির জোয়ারে গা-ভাসিয়ে 


আচরণ । নাইট ক্লাবে নগ্ন নৃত্যানুষ্ঠান, 
মেয়েরা ছেলেদের মতো প্যান্ট-গেঞ্জি 
পরা, চুল কেটে ছোট করা, বর্ষবরণ, 
বড় দিন উৎসব ও পহেলা এপ্রিলে 
উৎসব পালন ইত্যাদি তো খিস্টানদের 
সংস্কৃতি । এসব তো এদেশের মানুষের 
রীতিনীতি বিরোধী অপসংস্কৃতি | যার 


অপসংস্কৃতি বলতে জাতির সভ্যতা- 


সংস্কৃতির বিকৃতি, কৃষ্টি-কালচাররে 


প্রভাবে সমাজ কলুষিত ও বিকৃত 


হচ্ছে । এসব বর্জন করা সকলের 


রুচির অবনতি ও আদশচ্যুতিকে 
বোঝায় । এ দেশে যেসব অপসংস্কৃতি 
আগাছার মতো গজিয়ে উঠছে তার 
কয়েকটি নিম্নরূপ পহেলা বৈশাখে 
হাতি-কাছিম ও বানরের প্রতীক নিয়ে 
এবং বিভিন্ন জীব-জন্তর মুখোশ পরে 
র্যালি বের করা, মেয়েরা কপালে 
সিঁদুর-তিলক ধারণ করা, হাতে পায়ে 
উক্কি-আলপনা আকা, সবাই একই 
জমিয়ে নাচ-গান ও উৎসবে মেতে 
উঠা, মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্ঘ্বলিত করা, 
রাখিবন্ধন, যুবকরা ধুতি পরা, হাতে 
ছুড়ি পরা, ফুটপাতে দীড়িয়ে ইলিশ- 
পান্তা খাওয়া, নারীরা বেগানা 
পুরুষদের খাইয়ে দেওয়া, বেপর্দাভাবে 
যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, 
মেয়েদের নগ্ন ও অশালীন পোষাকে 
চলা-ফেরা করা, বৈশাখী মেলার নামে 
আড্ডা জমানো, নগ্ন নাচ-গানের আসর 
বসানো, বিয়েতে গায়ে হলুদ 
তবলা, সানাই বাজিয়ে ব্যান্ড পার্টির 
আয়োজন করা ইত্যাদি ইত্যাদি | 

এসব তো এদেশের এবং 
মুসলমানদের সংস্কৃতি নয়। বরং 
পার্শ্ববর্তী দেশের হিন্দুদের পৌত্তলিক 
সংস্কৃতি, যা এ দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে 


নৈতিক দায়িত্ব । 


আত্ম-পরিচয় সংকটে জাতি 
স্বজাতির সংস্কৃতির ছেড়ে বিজাতির 
সংস্কৃতির সয়লাবে গা-ভাসিয়ে দেওয়া 
মানে নিজের চেহারায় অন্যের মুখোশ 
লাগানো, নিজের দেহে অন্যের চেহারা 
স্থাপন করার নামান্তর । এককথায় 
অপসংস্কৃতি গোলামি করা মানে 
অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার 
লালসায় নিজের পরিচিতি বিলুপ্ত করে 
দেয়া। যা কেবল আত্-মর্যাদার 
চেতনা বিলুপ্ত গোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব । 

এরূপ কিছু আত্মমর্যাদাহারা ব্যক্তি 
বুদ্ধিজীবী সেজে এদেশে ভিনদেশি 
সংস্কৃতি বিস্তারে অপতৎপরতা 
চালাচ্ছে । তাদের সাথে কিছু 
মিডিয়াও বাড়তি কারসাজি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে । এরা নামে মুসলিম 
হলেও প্রকাশ্যে ইসলামকে কটাক্ষ 
করে কথা বলতে বেশি উৎসাহ বোধ 
করে । এরা মূলত ভিনদেশিদের পা- 
চাটা গোলাম । এদের এতো টুকু 
চেতনাশক্তিও নেই যে, বিধর্মী 
বুদ্ধিজীবীরা তো স্বধর্মকে কটাক্ষ করে 
না। তারা আমাদের টুপি পরে না, 
মসজিদেও ঈদে আসে না। আমরা 
কেন স্বধর্মকে কটাক্ষ করবো? তাদের 
ধুতি পরবো? তাদের পুজামগ্ডপে গিয়ে 


সাংঘর্ষিক, দু'এক যুগ পূর্বেও এসব 


আড্ডা দেবো? তাদের উৎসব পালন 


কুসংস্কার এদেশে ছিল না, এসব 
অপসংস্কৃতি এদেশের ৯২% মানুষের 
ধর্মীয় চেতনা-বিরোধী । তা ছাড়া 


করবো? তাদের সংস্কৃতির গোলামি 
করবো? এরা আসলে আত্ম- 
চেতনাহারা ভিনদেশিদের এজেন্ট | 


থার্টিফার্্ট নাইট যুবক-যুবতীদের 
উম্মাদনা, বেলেল্লাপনা, ভালোবাসা- 


এদের প্রতারণার কবলে পড়ে 
এদেশের কলেজ-ভার্সিটির 


দিচ্ছে। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাবে 
দেশের ও সমাজের রূপ দিনদিন 
বিকৃত হচ্ছে এবং সমাজের চিত্র বিধর্মী 
সমাজের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে 
বিধর্মীরা যা করছে আমরাও যদি তাই 
করি, তাহলে আমাদের আত্ম-পরিচয় 
বিলুপ্ত হতে বাধ্য | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 
ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা 
করতে তো ধর্মীয় কোনো বাধা নেই 
তারা বিমান, কম্পিউটার বানিয়েছে, 
আমরা পারি নাঃ কেবল তাদের 
নগ্রতা-অশ্লীলতা আর অপসংস্কৃতির 
গোলামি করাকে উন্নতি আর প্রগতি 
ভাবটা কি যুক্তিসঙ্গত? অথচ এর দ্বারা 
তো জাতির আত্ম-পরিচয়ই মুছে যায় । 
পরে তাকে তো নারীই বো যায় । তার 
পুরুষ পরিচয় তো ঢেকে যায় । ময়ূর 
না কি কাকের নৃত্য অনুশীলন করতে 
গিয়ে নিজের নাচটাই ভুলে গেছে। 
অপ-সংস্কৃতির গোলামির পরিণতি ও 
ঠিকতদ্রপ | 

এদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বস্ব 
পরিমণ্ডলে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা 
করবে তাতে কোনো আপত্তি নেই 
ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় 
স্বাধীনতা ও অধিকারপ্রদানে খুবই 
উদার । কিন্তু এর অর্থ এই নয় নিজস্ব 
স্বকীয়কা ও সংস্কৃতি ছেড়ে দেবে 
কারণ ইসলাম আপন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি সংরক্ষণে যথেষ্ট রক্ষণশীল 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি যে 
জাতির সঙ্গে স্বাদৃশ্য বজায় চলবে সে 
তাদের দলভুক্ত ।' সুতরাং যে জাতি 
অন্য জাতির রীতিনীতির গোলামি 
করবে সে জাতির আত্ম-পরিচয় অন্য 
জাতির সংস্কৃতিতে বিলীন হতে বাধ্য । 
এদেশ মুসলিম দেশ, এদেশের 
মুসলমানদের আত্মপরিচয় ক্ষুন্ন 
রাখতে, মুসলিম কৃষ্টি-কালচার উন্নত 
রাখা সবার কর্তব্য এবং বিধর্মীদের 
অপসংস্কৃতি বর্জন করা অপরিহার্য । 
অন্যথায় আত্ম-পরিচয় সংকটে পড়তে 
পারে জাতি । 
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ৃঁ ঘুমিয়েছিলেন 
তার প্রাসাদে । ভেতর থেকে 


তুমি এমন ভালো মানুষ হলে কখন 


বিজয়ের সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ 


থেকে? তুমি প্রাতরক, ধৌকাবাজ, 
সকল কাজে চক্রান্তজাল বিস্তার কর 


আটকানো ছিল অন্দর মহলের দরজা 
জানালা । যাতে কেউ তার ঘুমে 
ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে । রাতের শেষ 


করেন । দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর আমলে তিনি জর্দানের 


এটাই সত্য। কখনো বান্দাদের 


গভর্নর নিযুক্ত হন। পরে দামেক্কের 


আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডেকেছ 


গভর্নর পদেও অভিষিক্ত হন । তৃতীয় 


এমন ঘটনা তো একটিও নেই। বরং 


খলীফা হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 


প্রহরে গভীর ঘুমে নিমগ্ন তিনি | হঠাৎ 
স্বপ্নে দেখেন, ছায়ার মতো কেউ এসে 
তাকে ঘুম থেকে ডাকছেন | বিচলিত 
হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন । কিন্তু 


মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ 


আমলে বৃহত্তর সিরিয়ার অধিপতি হয়ে 


করা, ইবাদত-বন্দেগি হতে দূরে 
সরিয়ে রাখার জন্যই তোমার নিত্য 
ফন্দি-ফিকির । কাজেই আমার ঘুম 


কাউকে দেখতে পান না বিছানার 
আশপাশে বা শয়নকক্ষে । কক্ষের 
সবগ্তলো দরজা ভেতর থেকে 
আটকানো | ভাবতে লাগলেন, তাহলে 
এই লোক কোথেকে ঢুকল এখানে 


ভাঙানোর কারণ যা বলছ, ডাহা 
মিথ্যাচার । শয়তান তখন কথার 
ফুলঝুরি দিয়ে হযরত মুয়াবিয়া 
(রাযি.)-কে বোঝাতে চেষ্টা করে; 
আমিও তো একদিন আল্লাহর খাঁটি 


এবং এখন কোথায় গেল? শেষ পর্যন্ত 


1 ছিলাম । এখন শয়তান হলেও 


শুরু করলেন তল্লাশী । শয়নকক্ষের 


তীতকে তো সম্পূর্ণ ভুলে যাইনি । 


যান। হযরত ওসমান (রাি.) শহীদ 
হলে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী 
(রাযি.)-এর সাথে তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 
হয়। হযরত আলী (রাষি.) 
খারেজিদের হাতে শহীদ হলে গোটা 
ইসলামি জাহান তার করায়তে চলে 
যায়। তার খিলাফতকাল থেকে 
উমাইয়া শাসনের পত্তন হয় । মওলানা 
রূমী রেহ.) মসনবী শরীফের দ্বিতীয় 
খণ্ডের অন্যতম প্রধান গল্পটিতে তাকে 


কোণায়, দরজার ফাকে, এদিকে- 


আল্লাহর এত এত নেয়ামতরাজিতে 


ওদিকে । অগত্যা সেই লোক ধরা দিল 
নিজে | জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? 
কীভাবে প্রবেশ করলে এখানে? 
তোমার এত দুঃসাহস কোথেকে 
পেলে, আমার রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ 
করেছ। সরাসরি জবাব দিল, আমর 
পরিচয়, আমি শয়তান । হযরত 


প্রধান চরিত্রে নিয়ে এসেছেন | মওলানা 


ডুবে আছি। তাই মাঝেমধ্যে কিছু 
ভালো কাজ করি, আল্লাহর পথে 
নৃষকে ডাকি | শয়তান এভাবে ঘোর 


বিভিন্ন গল্প-কাহিনীর অবতারণা করে 
নিজের চিন্তা ও জীবন-দর্শন উপস্থাপন 
করে থাকেন । এখানেও আল্লাহতে 


রপ্ণ্যাচে অনেক ছলচাতুরী দেখায় । 


নিবেদিত হওয়া ও আল্লাহর দরবারে 


কিন্তু কিছুতেই ধোকা দিতে পারে না 
হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-কে । 
হযরত মুয়াবিয়া (রোযি.)-এর নাম 


মুয়াবিয়া (রোযি.) জিজ্ঞাসা করেন, 
আমাকে ঘুম থেকে জাগালে কেন, 


হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান 
(রাযি. । অর্থাৎ বিখ্যাত কুরাইশ নেতা 


কারণ কি? শয়তান জবাব দেয়, 


হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর 


কান্নাকাটির গুরুত্ব বোঝতে এই 
কাহিনীর অবতারণা করেছেন । তবে 
(রাযি.)-কে চয়নের একটি কারণ হতে 
পারে, তিনি অন্যতম কাতেবে ওহী 
ছিলেন অর্থাৎ (আল্লাহর পক্ষ হতে 


(ফজর) নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা, 


পুত্র, তার মায়ের নাম ছিল হযরত 


তাই জাগিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি 
মসজিদে যাবার জন্যে । হযরত 


হযরত জিবরাইল (আ.) ওহী নিয়ে 


হিন্দা (রাযি.) | হিজরতের ২০ বছর 
পূর্বে মক্কায় তার জন্ম । হিজরী ৬০ 


আসলে যারা হযরত নবী করীম (সা.)- 
এর নির্দেশে তা লিখে রাখতেন, 


মুয়াবিয়া (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, 
অক্টোবর”১৪ 


সালে তিনি ইন্তেকাল করেন । মক্কা 


তাদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া 
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(রাযি.)ও শামিল ছিলেন। কাজেই 


ছাড়িয়ে যেত শহস্র যিক্র ও নামায 


তিনি বিশিষ্ট সাহাবীর মর্যাদায় 
অভিষিক্ত ছিলেন । কিন্তু এখানে তাকে 
প্রধান চরিত্রে শয়তানের মুখোমুখি দাড় 
করানোর কারণ হয়তো তার 


ইবাদত ।' 
নামাযের ওয়াক্ত কাযা হওয়াতে, 
জামায়াত চলে যাওয়াতে আপনি যে 


“বলল, আহ! সেই আহ! থেকে নির্গত 
হল ধোয়া, 
এই আহ ছিল হদয়ে রক্তপাতের 
গন্ধমাখা । 


হাহুতাশ, কান্নাকাটি ও কাকুতি-মনতি 


নবীজি (সা.)-এর সাথে নামাযের 


বিচক্ষণতা । কেননা তিনি ছিলেন 
আরবের সবচে বিচক্ষণ শাসক | এত 
বিচক্ষণতা সত্তেও শয়তানের ধোকা 
থেকে বাচার পথ যে আল্লাহর কাছে 
কান্নাকাটি__এই তাৎপর্য ব্যক্ত করাই 
মূল উদ্দেশ্য । 

যা হোক, নানা কথার মারপ্যাচ 
দেওয়ার পারও শয়তান তীকে 
নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগানোর 
আসল কারণ ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় । 
স্বীকারুক্তি দিয়ে সে বলে, জানেন? 
কেন আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছি? 
আসল ব্যাপার হচ্ছে, আপনি যাতে 
ঘুমিয়ে না থাকেন আর আপনার নামায 
যেন কাযা হয়ে নাযায়। 
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“আপনার নামাযের ওয়াক্ত যদি কাযা 

হয়ে যেতে 
তাহলে দুনিয়া আপনার চোখে আধারে 
ছেয়ে যেত ।' 
নামায কাযা হয়ে গেলে আপনি মনে 
এতই কষ্ট পেতেন যে, আপনার 
দৃষ্টিতে এই গোটা দুনিয়া আধারীতে 
ছেয়ে যেত । 
(9 0,১১১৬৫৯০। 
(৩০7৪, 
“লোকসান চিন্তা, দুঃখ-বেদনায় বইত 
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ফরিয়াদ 
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করতেন, তাতে আপনার গোনাহ মাফ 
হয়ে যেত । তওবার পানিতে পাপতাপ 
ধুয়েমছে সাফ হয়ে যেত। সেই 
অনুতাপ, কান্না ও কাকুতি-মিনতির 
গুরুত্ব তখন শত নামায ও যিক্র- 
আযকারকে ছাড়িয়ে যেত । সেই ভয়ে 
আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছি। 
যাতে অন্তত নামায আদায় হোক । 
সেটি কানায় মিনতিতে সব গোনাহ 
মাফ হওয়ার চাইতে অনেক ভালো । 
মওলানা রূমী ও শীর্ষস্থানীয় অনেক 
সূফী নামাকে মহান আল্লাহ তাআলার 
সানিধ্য লাভের নিকটতম পথ বলে 
মনে করেন । তবে তাদের মতে প্রকৃত 
নামায তার আকৃতি নয়, বরং নামাযের 
প্রাণসত্তাই মূল । ইমাম মুহাম্মদ গাযালী 
(রহ.) বলেন, নামাযের উদ্দেশ্যই হলো 
অন্তরকে আল্লাহর সাথে ঠিক করে 
নেয়া । আর আল্লাহর ভয় ও সম্মানের 
ভাবধারায় আল্লাহর যিক্র ও স্মরণকে 
হৃদয়ে নবরূপে জাগ্রত করা | [কিমিয়ায়ে 
সাআদত, ১/১৬৫] 

মওলানা এ সুত্রে আরেকটি কাহিনীর 
অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, 
এক মুসলমান খুব তাড়াহুড়া করে 
মসজিদে নববীতে যাচ্ছিলেন নামায 
পড়তে | কিন্তু মসজিদের দরযায় 
পৌছে দেখেন যে, লোকেরা মসজিদ 
থেকে বের হয়ে আসছে। তিনি 
লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, কি 
হলো এত দ্রুত সবাই মসজিদ হতে 
বের হয়ে আসছে কেন? এক ব্যক্তি 
জবাৰ দিলেন, নবীজি (সা.)-এর 
ইমামতিতে জামায়াত তো শেষ । তুমি 
এতক্ষণ কোথায় ছিলে? একথা শুনে 
লোকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 
বললেন, আহ! 


হব ্ নি 
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জামাত না পাওয়ায় লোকটি দারুণ 
মনস্তাপে যে আহ শব্দ করলেন, তাতে 
হৃদয়ে প্রজ্লিত আগুণের ধোয়া শুধু 
নয়; বরং হা-হুতাশে হদয়ে 
রক্তক্ষরণের গন্ধ বের হয়েছিল । তখন 
উপস্থিত এক বিচক্ষণ লোক বললেন, 
আচ্ছা! তুমি যে হৃদয় নিংড়ানো আহ! 
শব্দটি করলে, আমার আগ্রহ, সেটি 
আমাকে দিয়ে দাও; বিনিময়ে আমার 
নামাযের সঞ্চয়টি তুমি নিয়ে নাও । 

চা ৮5 5 ঠা 0 টি 

6০৮৮5 2া০া০॥ 
“বলল; দিলাম আহ ও বরণ করলাম 
তোমার নামায 
তিনিও শত বিনয়ের সাথে বরণ 
করলেন সে আহ আওয়াষ ।, 
যিনি নামাযের বিনিময়ে হদয়- 
নিংড়ানো আহ খরিদ করলেন, সেদিন 
বাড়ি গিয়ে রাতে স্বপ্নে দেখেন, এক 
গায়েবি পুরুষ তাকে বলছেন, তোমার 
জন্য বড় সৌভাগ্য যে, তুমি আহ 
খরিদ করে অমর জীবনের অমৃত সুধা 
ও সকল রোগের প্রতিষেধক পেয়ে 
গেছ। 


এ £ 
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তুমি ভাগ্যবান, ধন্য জীবন রোগমুক্তির 
আবহায়াতে ।' 

১৯, ৩ ৮5 | ৮৮৮ 
০% 9৮ ০% 7৮ ৪ 
“এই ক্রয়ে তুমি প্রেমিকের দলে হয়েছ 

যখন শামিল, 


সেই উসিলায় আজি মসজিদে সবার 
নামায হয়েছে কবুল ৷ 
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পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 
ং প্রতিবাদী পৃথিবী 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


এগ্তলোতে গেলো পাদরিদের 
পাপকর্মের প্রকাশিত প্রমাণ । আরো 
কতো অপকর্ম যে আড়ালে থেকে 
গেছে আল্লাহই মালুম । কিন্তু যারা 
এহেন পাপকর্মে প্রশ্রয় প্রদান করেন, 
কিংবা পাপীকে সাজা দিয়ে সোজা 


এই বলে সান্তনা পায় যে, তার উপর 
কোনো অবিচার করা হচ্ছে না এই 
শাস্তিই যে তার প্রাপ্য 1” কিন্তু পাপের 


করেছিলেন, পোপ বেনেডিক্ট । যৌন 
নির্যাতনের এই ঘটনা নিউইয়র্ক 
টাইমস ফাস করে দিলে চার্চ পত্রিকার 


সাথে সংশ্লিষ্ঠ এসব পাদরিদের ক্ষেত্রে 
ঘটেছে উল্টোটা । সেক্ষেত্রে 


ওপর চটে যান । চোরের মার বড় গলা 
যাকে বলে! চাপা দেওয়া এই চরম 


ভিকটিমদের পক্ষ না নিয়ে 


করার পরিবর্তে উল্টো তার সুরক্ষায় 
সচেষ্ট হন, তখন তারাও অপরাধের 


খবর পত্রিকায় প্রকাশ পেলে এবং 


ভিলেনদেরকে বাচানোর চেষ্টা করা 
হয়েছে চতুর্ভাবে। সেই বাঁচানোর 


আওতামুক্ত থাকে না। বরং দায়িত্ব 
পালন না করার দায়ে এবং সর্বোপরি 


অভিযোগটা ওঠেছে বেনেডিক্ট-এর 
বিরুদ্ধে স্বয়ং পোপ তিনি পাদরিদেরও 


বিবেকের বিয়োগান্তক ভূমিকার কারণে 
তাদের অপরাধ অনেকগ্তণ বেড়ে যায় । 
রবীন্দ্রনাথ তো “পাপ যে করে এবং 


প্রধান । আর অভিযোগটা যখন ওঠে 


জনগণের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে 
চার্চের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এরি 
পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকিতে 
এক নিপীড়ক যাজকের বিরুদ্ধে এক 
মামলার ঠুকে দেন উইলিয়াম 


সর্বোচ্চ ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে, তখন 


ম্যাকমারি নামের এক আইনজীবী | 


বুঝতে বাকি থাকেনা ধর্মের নামে অধর্ম 


করলে, তার উৎসাহ আরো বেড়ে 


কোন অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে 
মানুষকে । এরকম একটি সংবাদের 


পত্রিকায় সে প্রসঙ্গিত সংবাদ 
পরিবেশন কতে গিয়ে লেখা হয়েছে, 
“দুই শ'র বেশি বোধির শিশুকে যৌন 


শিরোনাম “আদালতের তলব ঠেকাতে 


নিপীড়নকারী একজন যাজককে রক্ষায় 


মরিয়া ভ্যাটিকান অভিযোগের 


বর্তমান পোপের প্রচেষ্টার প্রমাণ তুলে 


কারণ, শিশুদের ওপর একজন 


ধরে তাকে তলব করার পক্ষে গত 


যাবে । তখন “বিচারের বাণী নীরবে 


যাজকের যৌন নির্যাতন । যৌন 


নিভৃতে কীদবে ।' নজরুল তার “ব্যথার 
দান" উপন্যাসের একস্থানে লিখেছেন, 
“পাপী যদি সাজা পায়, তাহলে সে 


নির্যাতনকারী সেই হযাজককে 
যথোপযুক্ত শাস্তি দান তো দূরের কথা, 


মঙ্গলবার যুক্তি তুলে ধরেন ম্যাকমারী । 
ফাস হয়ে যাওয়া ভ্যাটিকানের কিছু 
গোপন দলিলে দেখা যায়, দোষী 


উল্টো তাকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 


যাজকদের বিচার কার্যক্রম তদারকির 
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দায়িত্বে নিয়োজিত ডকট্রিনাল 
অফিসের প্রধান থাকা অবস্থায় ওই 


সাক্ষার্কারে ভ্যাটিকানের মুখপাত্র 
রেভারেন্ড ফেদেরিঝো লমবার্দি একথা 


লিখেছেন, "পানী পাপীদের 
স্বীকারোক্তি গ্রহণ করছেন। 


যাজককে রক্ষার চেষ্টা করেন বর্তমান 
পোপ । বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দি 
আরেক যাজক লুইস মিলারও 
আদালতে স্বীকারোক্তি দেন, তাকে 
রক্ষারও চেষ্টা করেছিলো চার্চ 
ম্যাকমারি ১৯৬২ সালের একটি 
নির্দেশনার জন্যও  ভ্যাটিকানকে 
অভিযুক্ত করেন। ওই নির্দেশনার 
মাধ্যমে শিশুদের ওপর যাজকদের 
যৌন নিপীড়নের ঘটনা গোপন রাখার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল চার্চের 
প্রতি।” (কোলের কণ্ঠ, ২ এপ্রিল 
২০১০) । 

পোপের বিরুদ্ধে ওই জাতীয় সংবাদ 
পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয় । সে 
রকম একটি সংবাদ শিরোনাম- “কঠিন 
সময় অতিক্রম করছে চার্চ ৪ পোপ ।' 
সংবাদটির একস্থানে লেখা হয়েছে, 
“গত কয়েকদিনে আমেরিকা, 
আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, 
জার্মানি, জুইজারল্যান্ড,অস্ট্টিয়াসহ 
বিভিনন দেশে কিছু বিপথগামী যাজকের 
বিরুদ্ধে শিশুদের যৌন নিপীড়রনের 
অভিযোগ ওঠে” (কালের কণ্ঠ, ৭ 
এপ্রিল ২০১০)। এই পতিত 
পরিস্থিতিতে সোমবার রোমের কাছে 
গানডোলফো ক্যাসেলে ক্যাথলিকদের 
সবচেয়ে বড় উৎসব ইস্টার সপ্তাহের 
এক প্রার্থনা সভায় পোপ বলেন, 
“চার্চের পথচলায় সবসময়ই খিষ্ট্রের 
আশীর্বাদ আছে। কিন্তু চার্চ এখন 
কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।” 
প্রার্থনা সভায়ও পোপ যৌন 
অভিযোগের বিষয়ে বিছু বলা থেকে 
বিরত থাকেন। এদিকে শিশু যৌন 
নিপড়িনের খবর চার্চের আস্থা হারানো 
স্বীকার করল ভ্যাটিকান” শীর্ষক 
শিরোনাম দিয়ে এক সংবাদ ভাষ্যে 
লেখা হয়, “কয়েক সপ্তাহ ধরে 
বিপদগ্রস্থ যাজকদের শিশুদের ওপর 
যৌন নিপীড়নের খবর প্রকাশিত 
হওযার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্যাটিকান স্বীকার 
করেছে, চার্চের ওপর জনগণেরা আস্থা 
কমে গেছে । গত শুক্রবার এক 


জানান ” (কোলের কণ্ঠ, ১১ এপ্রিল 


স্বীকারোক্তি করার জন্য পাপীরা লাইন 


২০১০) | সংবাদটি সমাপ্তির দিকে 
আরো লেখা হয়েছে, “এদিকে শুক্রবার 


দিয়ে দীঁড়িয়ে। পাত্রীর কাজটাও 
সোজা | পাপীর মুখ তাকে দেখতে হয় 


নতুন একটি চিঠি ফাস করে আবারও 
যৌন নিগীড়ক যাজককে বীচানোর 


না। পর্দার ওপাশ থেকে শুধু পাপীর 
কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ফাদারের কাজ 


জন্য সরাসরি পোপকে অভিযুক্ত 
করেছে বার্তা সংস্থা এপি । ১৯৮৫ 
সালের এ চিঠিতে দেখা যায়, তখন 
ভ্যাটিকানের উধধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে 
দায়িত্ব পালনরত বর্তমান পোপ 
ক্যালিফোর্নিয়ার একজন দোষী 


হল ঈশ্বরের নামে পাপীকে ক্ষমা করে 
দেওয়া । পাদ্রী একের পর এক 
পাপীকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন । তার 
মধ্যে একজনের স্বীকারোক্তি শুনতে 
শুনতে পাদ্রী হঠাৎ টেচিয়ে উঠলেন, 
ইউ ডিড হোয়াট? সেই চিৎকার শুনে 


যাজককে শাস্তি থেকে রক্ষার সুপারিশ 
করেন । ফলে স্থানীয় বিশপরা বরখাস্ত 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও রক্ষা 


লাইনে দাঁড়ানো অন্য পাপীরা দুদ্দাড় 
করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তাদের 
ভয়, না জানি তাদের পাপও কত 


পেয়ে যান ওই দোষী যাজক । (সূত্র : 
বিবিসি) মিডিয়ায় প্রকাশিত 
ম্যাসেজসমূহ থেকে কি এ ম্যাসেজ 
মেলেনা, যাজকরা, যতো পারো যৌন 
নির্যাতন করো, পাপ করো, পোপ 
আছেনা! পোপ যদি পূর্বে থেকেই 
এসব পাপ-পফিলতার প্রতিকার বা 
প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় দৃঢ় প্রত্যয়ী 
হতেন, তাহলে পরবর্তীতে পান্্রীরা এই 
পাপ-পথে পা বাড়াতে দুঃসাহস 
দেখাতোনা । এর মানে এই নয় যে, 
পরবর্তীকালে এ জাতীয় পাপকর্ম আর 
হতো না। হতো, তবে কম হতো । 
অর্থাৎ পাপীর শাস্তি নিশ্চিত হলে শান্তি 
র পথও প্রশস্থ হতো | ভালো কাজের 
জন্য যেমন পুরস্কার থাকা প্রয়োজন, 
তেমনি মন্দ কাজের জন্য শাস্তি থাকা 
জরুরী । শাস্তির ভয় না থাকলে মানুষ 
মন্দ কাজ করতে মোটেই ভয় করবে 
না। এতে ভালো লোকগুলো ভালো 
কাজ করতে ভরসা পাবেনা । ফলে 


ভয়ঙ্কর যা শুনে পান্রীও ভিরমি খায় । 
মানুষের সব পাপকে একমাত্র 
ভগবানই বুঝি ক্ষমা করতে পারেন । 
তার ভগবান বলে যদি সত্যি কেউ 
থেকে তাকে | ভগবান থাক বা না থাক 
সব মানুষই এজন ক্ষমাশীলকেই খুঁজে 
বেড়ায় । পাচ বছরের শিশুকে ধর্ষন 
করে যে মেরে ফেলেছে তাকে কোন 
মানুষ ক্ষমা করতে পারে?” (দেশ, ২০ 
জানুয়ারি ২০০১, কলকাতা) । 

এ প্রসঙ্গে শিশু যৌন নিপীড়নের কথা 
স্বীকার ক্যাথলিক চার্চের” শীর্ষক একটি 
সংবাদের কথা উল্লেখ করা যায় । এতে 
করেছে ১৯৩০-এর দশক থেকে এ 
পর্যন্ত ৬ শতাধিক শিশু যাজকদের দ্বারা 
যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে । ... 
তবে আন্দোলন কারীরা দাবি করেছে 
নিগীড়ত হওয়া শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা 
১০ হাজারের বেশি হতে পারে । ... 
২০০৮ সালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট 
অস্ট্রেলিয়া সফরকালে যাজকদের হাতে 


িষ্টানদের পাপবোধ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায় 
তার ক্র" উপন্যাসে এমন কিছু উল্লেখ 
করেছেন, যা এখানে উদ্ধৃতির 
উপযোগীতা রাখে । ধারাবাহিক 
উপন্যাসটির একুশ পর্বের প্রারস্তে তিনি 


নিপীড়নের শিকার কয়েকটি শিশুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ ঘটনায় 
প্রকাশ্যে ক্ষমা চান।” (দৈনিক 
আমাদের সময়, ২৩ সেপ্টেম্বর 
২০১২) । এসবের কি ক্ষমা আছে? 
সবাই একবাক্যে বলবেন- না, এহেন 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


জঘন্য পাপের কোনো ক্ষমা নেই। 
হোক তারা সাধারণ পাবলিক, কিংবা 
পাদরি ৷ পাপ যে-ই করুক তা পাপই। 
কিন্তু পোপ পাপের শিকার শিশুদের বা 


অতঃপর আরো লেখা হয়, “পোপের 


নেটওয়ার্ক বলেছে, “নিপীড়কদের 


এমন নমনীয় মন্তব্যের পরও সন্তুষ্ট নন 


বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না নেওয়া 


যাজকদের যৌন-নির্ধাতনের শিকার 


পর্যন্ত পোপের এ বক্তব্য অর্থহীন ।” 


নারীদের পক্ষে নন, পাপী যাজকদের 
পক্ষেক । চারিদিকের চরম চাপে 
আখেরে তিনি “অনুতাপ, প্রকাশ 
করেছেন মাত্র, তার অতিরিক্ত নয় । 
যারা অন্যায়ের শিকার, অনুতাপে তো 
তাদের অন্তরের আগ্তন নেভবে না। 
“শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন-আসুন 
অনুতাপ করি, ঈশ্বর ক্ষমাশীল: পোপ' 
শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদেও পোপের 
সেই পক্ষপাতমূলখ মনোভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায় । অর্থাৎ ঘটনার জল এত 
ঘাট পর্যন্ত গড়ালো, জগৎ জুড়ে 
জনগণরা পর্যন্ত জানলো, কেবল তিনি 
বুঝি জানলেন না । কিন্তু অন্ধ হলে তো 
প্রলয় বন্ধ থাকেনা । শেষ পর্যন্ত 
প্রলয়ের পূর্বাভাস যখন পেলেন, 
প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন ।' বুঝি 
এতদিন তিনি বধির কিংবা বোঝা 
ছিলেন! প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন 
বটে, কিন্তু পাপের প্রতিকার নিয়ে কিছু 
বললেন না, কেবল “অনুতাপ" দিয়ে 
আমজনতাকে আশ্বস্থ করতে চাইলেন 
হায়রে, বিচারের বাণী এসব দেখেই 
বুঝি নীরবে নিভৃতে কীদে | এটাতো 
কাটা গায়ে নুন ছিটানোর মতো । কিন্তু 
তিনি তাই করলেন । ভ্যাটিকানের এক 
প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন, “আমরা 


পাপের বিষয়ে কথা বলা শুরুর পর 
অনুতাপের বিষয়টি বিবেচনা করার 
সময় এসেছে । আসুন আমরা অনুতাপ 
করার মাধ্যমে পরিবর্তিত হই ।” 
(কালের কণ্ঠ, ১৭ এপ্রিল ২০১০) । 
অতঃপর সংবাদটিতে লেখা হয়, 
বিরুদ্ধে অভিযোগের খবর প্রকাশকে 
এর আগে “চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ" 
হিসেবে অভিহিত করেন পোপ” (এ)। 


ব্যক্তিরা। আমেরিকায় এমন (এ) 
নির্যাতিতদের সংঘঠন সারভাইভরস 


হাজী বশির সাহেবের ইন্তেকালে আল্লামা আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.)-এর শোক ও দুআ 


পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার মহাপরিচালক ও ইন্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
বোখারী (দো. বা.) বিশিষ্ট দানবীর, সমাজসেবক, শিল্পপতি, 
জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাসন্রিজের চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও 
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান 
প্রকাশ করেছেন এবং আন্মাহ তায়ালার দরবারে তার জান্নাতুল 
ফিরদাআউসে উচ্চ মাকাম কামনা করে দুআ করেছেন । তিনি 
মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং তার 
বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন । 

হাজী বশিরুদ্দীন (রহ.)-এর পরিবারের সদস্যের কাছে প্রেরিত 
এক শোককবার্তায় আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী সাহেব বলেন, 
এ দেশে শিল্পায়ন, বদান্যতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দীনি শিক্ষার 
বিকাশধারায় হাজী সাহেবের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । 
পটিয়া আল-জামিয়া ইসলামিয়ার সাথে ছিল তার দীর্ঘকালের 
রূহানী সম্পর্ক । তিনি জামিয়ার পরিচালনা পর্যদ (মেসলিসে 
শুরা)-এর সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 
জামিয়ার সাবেক শায়খুল হাদীস খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ (েহ.), সাবেক মহাপরিচালক আলহাজ শাহ মাওলানা 
ইউনুছ (রহ.), সাবেক মহাপরিচালক মাওলানা নূরুল ইসলাম 
কদীম রেহ.), সাবেক মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ হারুন 
(রহ.) ও বর্তমান মহাপরিচালক আল্লামা বোখারী (দা. বা.)-এর 
সাথে তার হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক আমৃত্যু বহাল ছিল । হাজী 
বশিরুদ্দীন (রহ.)-এর ইন্তিকালের খবর জামিয়ায় পৌছলে 
সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে । হিফয খানায় খতমে 
কুরআন এবং মসজিদে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করে 
বিশেষ মুনাজাত করা হয় | গত ২০ সেপ্টেম্বর ৯০ বছর বয়সে 
তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) । 
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ঞ নতুন সদস্যদের তালিকা * নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি 


১১৩. হান্মর জগিম উদদীন, রম রশ, শিমালী তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 
মিয়া ইসলামিয়া পটিয়া পিয়া যা "৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
১১৪. মাইমুনা বিনতে শুআইব মদীনাতুল উলুম ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
মাদরাসা, নাটেশ্বর, সোনাইমুড়ি নোয়াখালী-৩৮২১ পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হু রগ 5 হবে |] 


ঞ্ ফোরামের নিয়মাবলি * ৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী রা চি হা চি 
ং অনধি র বয়সী যে কেউ নওল হাতের * ঠানো, ফোরামের আবে ৪ 

তির | ্ ১, নিগার শশার লাযালার 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 

২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের বিভাগীয় সম্পাদক 

কলম" বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । মাসিক আত্-তাওহীদ 

ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় | আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

০ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


র্ সদস্য কুপন 
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সাক্ষর 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ ৮ চিকিৎসা উষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 

দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 

মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 

তে চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা পাটি চৌধুরী 
এ এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

ছি রা ঝর সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 

ইনশাআল্লাহ । বহু ূ ভরের বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত নিরাপদ ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 

পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
অক্টোবর'১৪ ______্্্্। আত্তার্তহীদ ৪০ 


৮ 


কি 


রে 


ক, 


কক 


৬ 


ক 


ক 


ঞ, 


কক 


ক 


ক, 


কক 


প্রতিযোগিতা 


কথায় কথায় উত্তর 


১. পাকিস্তান আওয়ামী তাহরিকের সভাপতি কে? 
ইমরান খান [| ড. তাহির উল কাদেরী [] আসিফ 
আলী জারদারী 

২. ইহুদিরা কোন নবীর অনুসারী? [] হযরত মুসা (আ.) 
[] হযরত ঈসা (আ.) [] হযরত ইবরাহীম (আ.) 

৩. গাজার মুসলমানের ওপর বর্বর ইসরাইলের নতুন 
হামলা শুরু হয় কবে? [] ৮ জুলাই'১৪ [] ৯ 
জুলাই”১৪ [] ৮ আগস্ট'১৪ 

৪. “কত বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় 
খর্ব হয়ে গেল'- এখানে কার সম্ভাবনার কথা বলা 
হয়েছে? [] কাজী নজরুল ইসলাম [] সুকান্ত ভট্টাচার্য 
[] কবি জসীম উদ্দীন 

৫. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রচিত গ্রন্থ কোনটি? 
[] সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা [] আল- 
জামি'উল কবীর [| আহাসীসুল কিসাস 

৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কে? |] মাও. আতাহার আলী 
রহ. [] হাফেজ্জী হুজুর রহ. [] খতিবে আযম সিদ্দিক 
আহমদ রহ. 

৭. 'নিপৃণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময় ।'- আয়াতটি 

কোন সূরার? [] সুরা আল মুমিনুন [] সুরা আল বাকারা 

[] সূরা আন-নিসা 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্ব'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


অক্টোবর”১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উন্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 


প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 


৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


[| তআত্তান্তহীদ ৪১ 


ক।বি।তা 


এক নিয়মে 
মনিরুল্লাহ 

সূর্য ওঠা সূর্য ডুবা 

এই পৃথিবীর খেলা, 
সকাল আসে বিকাল আসে 
আসে সন্ধ্যাবেলা | 


চাঁদ-তারাদের মিলনমেলা 
জোনাক পোকার বাতি, 
সারাটা রাত আলো-আঁধার 
নীরব মাতামাতি | 


সাগর বুকে জোয়ার-ভাটার 

নিত্য আসা-যাওয়া, 

প্রাণ দোলানো ছুটে চলা 

মিষ্টি শীতল হাওয়া; 
কান্না-হাসি সুখ-বিষাদের 
রং ছড়ানো পাতা, 
সব কিছু সেই এক নিয়মের 
কঠিন সুতোয় গাঁথা । 


বিধ্বস্ত কানন 


মুহাম্মদ হেদায়তুন্মাহ 
বিজয়ের দিনের রয়েছে সুধা 
পান করেনি যা জাতি, 
দিয়েছে বীরের জাতি | 


আশাহত হৃদয়ে হয়েছি বিদ্ধাবাণে, 
বিজিত মোরা হয়েছি আবার 
বিজয়ীর আগ্রাসনে । 


জ্বলছে উনুন হচ্ছে দন্ধ 
তাদেরই লেলিহানে, 
ঘন কালো আধারে 
ছেয়ে যায় আকাশে । 


মায়াবী কাননে, 
বিজয়ের পতাকা দুলে পড়ে উনুনে 
বিধ্বস্ত কানেন । 


অক্টোবর”১৪ 


রাত পোহাবে 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

রাত পোহাবে প্রভাত হবে নেই বেশি নেই দেরি 
মেঘে ভরা এ আকাশে আলোর রেখা হেরী, 
যতই কালো ততই আলো ভাসবে নবীন সকাল 
ঘনকালো মেঘের ভেতর সূর্য্য মামার ডাল, 
কালো মেঘে ভয় পেওনা ওগো পথিক সেনা 
যেই কোন দিন সূর্ধ্ি মামা খুলবে তেজী ডানা, 
বীর সেনারা ভয় পায় না যত আসুক বাধ 
কালো মেঘের জুজু ভয় হবেরে বরবাদ । 


বিরহের অশ্রু 

মিযানুর রহমান জামীল 

হারিয়ে যাওয়া এ ভুবন থেকে অনিরব কলাহলে 
বাবা তোমাকে পারিনা ভুলতে জীবনের ছায়াতলে | 
এক জনমের বিদায় নিয়ে চলে গেলে অজানাতে 
তোমাকে হারানো কষ্টের জল বয়েছে নিঝুম রাতে । 


একাকী সময় বিষণ্ন মন ক্লান্ত যে বারে বারে 

আমার পৃথিবী হয়েছে বন্ধি বেদনার কাটাতারে । 
সবই আছে সেই তুমি শুধু নেই বিশ্বাসের অভিধানে 
হয়ে অসহায় খুঁজে ফিরি আজ তোমাকেই সবখানে । 


জীবনের হাহাকারে তুমি আজ অজানায় গেলে মিশে 
কাদতে শিখিনি তবুও কেঁদেছি তোমার বিরহ বিষে । 
আজো সেই স্মৃতি ডাক দিয়ে যায় এ জীবন এযালবামে 
ফেলে আসা দিন হয়েছে বিলীন ক্ষত হৃদয়ের খামে | 


বাবা তোমার সে দিনগুলো বলে তুমি ছিলে কত দামী 
আলাহর পথে ছিলে তুমি প্রাণ সততায় সংগ্রামী । 
তোমার আবেদীন অধ্যায় ছিল সুকোমল পরিপাটি 
তাই বিদায়ে হলো বিষণ্ন লাখো হৃদয়ের ঘাঁটি । 


নিভৃতচারী আমলি মানব কালের সাক্ষী তুমি 
উঠলো কেঁদে তোমার বিদায়ে হঠাৎ এ মনভূমি । 
এভাবেই বুঝি হয়ে গেলে পার মৃত্যু নদীর স্রোতে 
তবু আছ তুমি এ হৃদয়ে ঘুমি অসহায় বিরহতে । 


তাই বলে যাই শুধু ঢেলে যাই হৃদয়ের আকুলতা 
এ চির বিদায় মেনে নিতে হয় কঠিন বাস্তবতা । 
শোকাতুর প্রাণ ভেঙ্গে খান খান পরাভূত নির্জনে 
আল্লাহ তোমায় স্বর্গ দানুক মৃত্যু পর জীবনে | 
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স্ব।স্থ্যা।ও।চি।কি।ৎ।সা 


আপনিও স্মৃতিশক্তি 


বাড়াতে পারেন 


বয়সকালের সবচেয়ে ভয়ের জিনিস 


মণির দিকে এগোতে থাকলেই 
আস্তে আস্তে স্মৃতিশক্তি আপনার সঙ্গে 
শক্রতা করতে শুরু করবে, এটাই 
স্বাভাবিক । ধীরে ধীরে চেনা মানুষের 
নাম, ঠিকানা, ফোন নামার ভুলতে 
থাকবেন । আচমকা কিছু জিজ্ঞেস 
করলে উত্তর দিতে গিয়ে থতমত খেয়ে 


রোজ করলে তুলনায় কম ভুলবেন 
আপনি । এবং স্মৃতিশক্তি আগের মতো 
ক্ষুরধার না হলেও অনেকটাই তাজা 
থাকবে । মস্তিক্ষচর্চা-র ধরন অনেকটা 
এই রকম: 

নিজের সঙ্গে কথা: যতই লোকে বলুক 
ভীমরতি-তে ধরেছে, সময় পেলেই 
একান্তে নিজের সঙ্গে নিজে একটু 
বকবক সেরে নিন । ব্যাপারটা সত্যিই 
স্বাস্থ্যকর । যারা এমন বকবক করেন 
তারা নাকি ডিমেনশিয়ায় তুলনায় কম 
আক্রান্ত হন । শুধু তাই নয়, নিজেকে 
নিজে গল্প শোনালে নাকি স্মৃিত্রংশের 
মতো ঘটনাকেও প্রতিরোধ করা যায় 
এবং তাতে রোজের ঘটনা হুবহু 
আপনার মনে থেকে যাবে । 
নতুন ভাষা শেখা: নতুন কোনো ভাষা 
শেখা মানে আপনার মুকুটে আরও 
একটা পালক-ই শুধু বাড়ল না, 
আত্মবিশ্বীসও বাড়ল । এবং সবচেয়ে 
কাজের কথা আপনার স্মৃতিশক্তি কমার 
বদলে বাড়তে আরম্ভ করল । কেমন 
করে? নতুন শব্দ মনে রাখতে গেলে 
মাথাটাকেই তো বেশি করে খাটাতে 
হবে! রোজের এই মনে রাখা-টাই 
একসময় আপনার ভুলে যাওয়ার 
পরিমাণ কমিয়ে দেবে । 


শব্দ-জব্দ ছক আর ধারার সমাধান: 
এতদিন এসবগুলোকে এড়িয়ে 
গিয়েছেন। এবার কাগজ খুলে সবার 
আগে সুদকু বা শব্দ-জব্দ খুলে বসুন । 


যত বেশি সমাধান করতে পারবেন 


ব্যালেস বজার রাখে 


লাভ আপনার । ব্েনকে খাটালে তবেই 
তো সেটা কর্মক্ষম থাকবে! 
একসঙ্গে একাধিক কাজ: হতেই পারে 


আমলকি লিভার ভালো রাখে, ব্রেনের 
কার্ষকলাপে সাহায্য করে ফলে মেন্টাল 
ফাংশনিং ভাল হয় আমলকি ব্লাড 


সেটা অনেক ধরনের বই, জার্নাল, 
খবরের কাগজ পড়া । আবার বই 
পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে 
পড়াশোনা সংক্রান্ত অন্য কিছু করুন । 
কখনোই মস্তিষ্ককে অলস থাকতে 
দেবেন না। যত মাথা খাটাবেন ভুলে 
যাওয়া-র মতো সমস্যা ততটাই শত 
হাত দূরে থাকবে । 


করা হয় ৷ আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন 


সি থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, 
আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর 
চেয়ে তিন গুণ ও দশ গুণ বেশি 
ভিটামিন সি রয়েছে । আমলকিতে 
কমলা লেবুর চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ 
বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ 
বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং 
কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন সি 
রয়েছে । এই আমলকি বিভিন্ন অসুখ 
সারানো ছাড়াও রোগ প্রতিরোধক 
ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য 
করে । আমলকির গুণাগুণের জন্য 
আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এখন আমলকির 
নির্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে । 

আমলকি খাওয়ার উপকারিতা: 
ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ আমলকিতে প্রচুর 
পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান 
রয়েছে । আমলকি ত্বক, চুল ও চোখ 
ভাল রাখার জন্য উপকারী । এতে 


সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে 
জায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য 
করে । কোলেস্টেরল লেভেলেও কম 
রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে । হার্ট সুস্থ 
রাখে, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে 
তোলে । 

শরীর ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের কার্যক্ষমতা 
বাড়িয়ে তোলে, মাসল টোন মজবুত 
করে। লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা 
বাড়িয়ে তুলে দাত ও নখ ভাল রাখে । 
জুর, বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্টোক 
থেকে রক্ষা করে ৷ আমলকির জুস দৃষ্টি 
শক্তি ভাল রাখার জন্য উপকারী । ছানি 
প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে । ব্রণ ও 


জুস উপকারী 
সামান্য মধু ও মাখন মিশিয়ে খাওয়ার 
আগে খেতে পারেন । খিদে বাড়াতে 
সাহায্য করে । এক গ্রাস দুধ বা পানির 
মধ্যে আমলকি গুঁড়া ও সামান্য চিনি 
মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন । 
আযাসিডিটির সমস্যা কম রাখতে 
সাহায্য করবে । আমলকিতে সামান্য 
লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে 
রাখুন । শুকিয়ে যাওয়ার পর খেতে 
পারেন । 
খাবারের সঙ্গে আমলকির আচার খেতে 
পারেন । হজমে সাহায্য করবে। 
আমলকি মাঝারি আকারে টুকরো করে 
নিয়ে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিন। 
আমলকি নরম হলে তা নামিয়ে ঝরিয়ে 
লবণ, আদা কুঁচি, লেবুর রস মাখিয়ে 
রোদে রেখে দিতে পারেন। সারা 
বছরই ভালো থাকবে । 
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মাওলানা আবদুল হান্নান ওমর হা এর 
ইন্তিকাল: মাগফিরাতের দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ উস্তাদ 
মাওলানা আবদুল হান্নান ওমর (রহ.) ১৯ সেপ্টেম্বর”১৪ 
জুমাবার বেলা ১১.০৫ টায় চট্টগ্রাম মুরাদপুর মির্জাপুল 
ডেল্টা হেলথ কেয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন । তিনি ডায়াবেটিস ও মাথাব্যাথাসহ নানা রোগে 
আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ উক্ত হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি । 
১৯৩৯ সালে কুতুবদিয়া থানার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন তিনি । স্থানীয় মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা ও 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। 
ওফাতের সময় মরহুমের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর | তিনি 
দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করে আসছেন । এরপূর্বে তিনি বাশখালী 
চাম্বল মাদ্রাসা ও কুতুবদিয়াসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় 
প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ 
ছেলে, ৫ মেয়ে ও অসংখ্য ছাত্র-ভক্ত ও গুণগ্রাহী রেখে 
যান । তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ, নিরহংকার ও আকাবেরে 
দেওবন্দের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি । আরবি ও বাংলা পা 
তার অনন্য দখল ছিল । তিনি রিয়াযুস সালেহীন (বাংলা 
তালীমুল মৃতা'আল্লিমের উরদু শরাহসহ বহু গ্রন্থের টি 
অনুবাদক । ১৯ সেপ্টেম্বর জুমাবার বাদ মাগরিব বাশখালী 
চাম্ল মাদ্রাসা ময়দানে জানাযা শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন 
পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। চাম্বল 
মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল জলীল (দা. বা.) 
রা করেন । 

ত জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
টি দো, বা.) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তিনি 
একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি আল-জামিয়া 

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস 

ংলাদেশের অফিস সেক্রেটারি, জামিয়ার হিসাব বিভাগের 

কোষাধ্যক্ষ ও শিক্ষকতার দায়িত্ব পলন করেন 

প্রশংসনীয়ভাবে | আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম পুরস্কার দান 

করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তনা দান করুন । 

আল্লামাম বুখারী তার মাগফিরাতের জন্য সকলের কাছে 
কামনা করেছেন । 


অক্টোবর”১৪ 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, 

চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । 


জামিয়া পটিয়ায় দায়িরাতুল আদব 


আল-ইসলামির কার্যক্রম শুরু 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য 
সংগঠন 018 আদব আল-ইসলামির ধারাবাহিক 
কার্যক্রম ১ সেপ্টেম্বর থেকে যথানিয়মে শুরু 
হয়েছে । জামিয়ার ছাত্রদেরকে কুরআনের ভাষা আরবি ও 
মাতৃভাষা বাংলায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে জামিয়া প্রধানের 
তত্বধানে ও বিভাগীয় প্রধান মাওলানা আবদুল জলীল 
কওকবের পরিচালনায় এ সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে । এ 
বছর ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে হাফতুম (মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ) 
থেকে নিয়ে দাওরা (মাস্টার্স)-এর দক্ষ ও যোগ্য ছাত্রদেরকে 
এ সংগঠনে নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে 
সদস্যদেরকে ২ গ্রুপে ভাগ করেছে দায়িরা কর্তৃপক্ষ ৷ উভয় 
গ্রুপের প্রত্যেক জন সপ্তাহে পৃথকভাবে সেমিনার ও 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে । দায়িরা প্রধান আল্লামা আবদুল 
জলীল কওকব বলেন, “সেমিনার ও প্রশিক্ষণ ভালোভাবে 
পরিচালনার মাধ্যমে আমরা সদস্যদেরকে আরবি ও বাংলা 
ভাষায় পারদরশী করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । সংগঠনের 
পক্ষ থেকে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য “মাজাল্লাতুদ 
দায়িরা (পত্রিকা) ও ধারাবাহিক দেয়ালিকা প্রকাশ করা 
হবে । তিনি সদস্যদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করার 
জন্য আহ্বান জানান । 


তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামায়াত বিশ্বব্যাপী 
দাওয়াতে দীনের কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। 
তাবলীগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ দীনের 
সঠিক পথে আসছে। সাধারণ মানুষের মানুষের কাছে 
দীনের সঠিক মর্মবাণী পৌছানোর জন্য প্রয়োজন 
আলেমে দীন | এ লক্ষ্যে কওমি মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাবর্ষের 

শুরুতে বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এর ধারাবাহিকতায় গত 
২৭ আগস্ট বুধবার জামিয়া পটিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এক 
দাওয়াতি জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এতে তাবলীগ জামায়াত 
চট্টগ্রামের মুরুবিব, হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আল্লামা 
মুফতী জসিম উদ্দীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত 
পেশ করেন । জোটে জামিয়ার সকল ছাত্র ও আসাতেজায়ে 


কেরাম উপস্থিত ছিলেন । 
| আত্তান্তহীদ ৪৪ 


অপনপরতিরোধক ও চিতা 


২০/৪০লাখ হাজী আরাফাতের ময়দানে বাধ্যতামূলক 


অবস্থান করে থাকেন, যা হজের অন্যতম ফরয রুকন । 
সউদী সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক সালমান আল 
আমার বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১২ শ' কোটি 
রিয়াল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । ৮০লাখ বর্গ মিটার এলাকাজুড়ে 
দ্বিতল ক্যাম্প গড়ে তোলা হবে, যার উচ্চতা কমপক্ষে ১৫ 
মিটার | নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আরাফাত ময়দানে 
৭১ শতাংশ আবাসন বৃদ্ধি পাবে এবং ৮০ লাখ হাজী 
একসাথে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করতে পারবেন । 
স্মর্তব্য যে, ১৯৭৫ সালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে 
আরাফাত ময়দানে ২০০হাজী প্রাণ হারান । ১৯৯৭ সালে 
৩৪৩জন হাজী অগ্নিকান্ডে দঞ্ধিভূত হয়ে মারা যান এবং 
১৫০০ হাজী আহত হন । সূত্রঃ ওয়েবসাইট 


ফিলিপাইনে মুসলমানেরা 
স্বায়ত্তশীসন পেতে যাচ্ছে 
ফিলিপাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি স্বায়ত্তশাসিত 


এলাকা 

রর ঘোষিত হতে 
যাচ্ছে 

র্‌ প্রেসিডেন্ট 

বেনিগনো 

ন ত্য ৭ 

কংগ্রেসকে মুসলমানের জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটি রা 


ঘোষণার জন্য দ্রুত একটি আইন প্রণয়নের নির্দেশ 
দিয়েছেন । পাঁচ দশকের সহিংসতার অবসান ঘটাতে এই 


উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে । দুপক্ষের সম্মতিতে গত মার্চে একটি 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । দীর্ঘদিনের সহিংসতায় দেশটির এক 
লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত, ২০ লাখ লোক 
শরণাণ্থীতে পরিণত এবং উন্নয়ন কার্ধত বন্ধ হয়ে যায়। 
আযাকুইনো চান যে কোনোভাবে হোক তার মেয়াদকালে 
অর্থাৎ ২০১৬ সালের মধ্যে এটি সম্পন্ন হোক । আযাকুইনো 
বলেন, আমরা কংগেসকে বলেছি দ্রুততম সময়ের মধ্যেই 
যেন বিলটি পাস করা হয় । তিনি আমরা যদি এখনই এ 
আইনটা করতে পারি, আমাদের মোরো ভাইদের প্রস্তুত 
হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারব । সূত্র: ওয়েবসাইট 


ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের ১০,০০০ কোটি 
ডলার সামরিক সহায়তা! 

যুদ্ধবাজ ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সামরিক সহায়তা 

১০ হাজার 

কোটি ডলার 

তথা প্রায় ৮ 

লাখ কোটি 

টাকায় 

পৌঁছেছে । তবে 

; এটি কেবল 

; ১৯৬২ সালের 


পর থেকে জিনা অর্থসহায়তার রা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড 
দখল করে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ রাষ্ট্র 
অব্যাহতভাবে এ সহায়তা পেয়ে আসছে । প্রাপ্ত সহায়তার 
পরিমাণ বিশ্বের যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি ইসরাইলি 
প্রভাবশালী দৈনিক হারেজ-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, 
মিশরের সঙ্গে ১৯৭৯ সালে শান্তি চুক্তি সইয়ের পর কেবল 
এক বছরেই ১ হাজার ৫৭০ কোটি ডলারের সামরিক 
সহায়তা পায় ইসরাইল ।গত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র 
ইসরাইলকে বার্ষিক ৩০০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে 
আসছে । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেবল সামরিক খাতেই 
এই সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র গত ২০১১ সাল থেকে 
ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার উন্নয়নে ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 
৭০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পায় ।গাজায় সর্বশেষ 
ইসরাইলি আগ্রাসনের মধ্যে আগস্টে আয়রন ডোম প্রকল্পে 
আরো ২২ কোটি ৫০ লাখ ডলারের জরুরি অর্থ সহয়তা 
পাস করে মার্কিন কংগ্েস | এই অর্থ আয়রন ডোম প্রকল্পের 
জন্য ২০১৫ অর্থবছরের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৩৫ কোটি ১০ 
লাখ ডলারের অর্থ সহায়তার অতিরিক্ত ৷ এছাড়া ২০০৭ 
সালে ওয়াশিংটন এবং তেলআবিবের মধ্যে সই হওয়া ১০ 
বছর মেয়াদি চুক্তির অধীনে আরো ৩০০০ কোটি ডলার 
পাচ্ছে ইসরাইল । সূত্র: হারেত্জ, প্রেসটিভি 
সর্ববৃহৎ 


ব্রিটেনে মুসলমানদের 
কবরস্থান তৈরির উদ্যোগ 


অক্টোবর'১৪ ___'ুুছ। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ব্রিটেনের মুসলমানদের জন্য একটি বিশাল কবরস্থান তৈরির 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 


ক্যামেরুনের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ওই টিমটি দু'মাস ধরে 
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফুটবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল । 


দুবাইয়ের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স ত্যান্ড চেরিট্যাবল 


আযাকটিভিটিজ বিভাগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যেই 
তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন | জানা গেছে, ইসলাম 
ধর্মে শান্তি এবং দুবাইয়ে অবস্থানকালে সেখানকার 
মুসলমানদের মহানুভবতাসহ নানা কারণে টিমের কোচ ও 


বার্নসে ১১ একর জমির ওপর কবরস্থানটি তৈরির পরিকল্পনা 


খেলোয়াড়রা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন । সফররত এসব 


করা হচ্ছে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে এখানে ১১ হাজার 
কবরের ব্যবস্থা থাকবে । বর্তমানে এসেক্সের ইলফোর্ডের 
কবরস্থানটি দেশটির বৃহত্তম কবরস্থান । এখানে ৫,০০০ প্রট 
আছে। প্রস্তাবিত কবরস্থানটিতে দর্শকদের জন্য ৯৫টি গাড়ি 
পার্কিয়ের ব্যবস্থা থাকবে । 

এতো বড় কবরস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় 
জানাজার পরিচালক মোহাম্মদ খলিল বলেন, ১১ হাজার 
প্লটের কবরস্থান করা হলেও তাতে আগামী ৫০ বছরের 
প্রয়োজন মিটবে না। তিনি বলেন, স্থানীয় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তারা পার্বতী 
হ্যান্ডসওয়ার্থের যে কবরস্থানটি ব্যবহার করে সেটি এখন 


ইসলাম গ্রহণ করলেন যুক্তরাক্ত্রের 
প্রভাবশালী ক্যাথলিক যাজক 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মযাজক কার্ডিনাল 
থিওডোর ম্যাককারিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি 
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের আর্চবিশপ 
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । ২০০১ সালে তিনি 
ক্যাথলিকদের শীর্ষস্থানীয় ধর্মযাজক বা কার্ডিনাল পদে 
উন্নীত হন। ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সংবাদ 
সম্মেলনে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন । 

মুসলিম পাবলিক ত্যাফেয়ার্স কাউন্সিল আয়োজিত এক 
অনুষ্ঠান তিনি শুরু করেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
পাঠ করে । ম্যাককারিক বলেন, ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক 
শিক্ষা হচ্ছে মানবিক মর্যাদা । আপনি যদি কুরআন অধ্যয়ন 
করেন অথবা ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করেন তবে দেখবেন 
যে মুহাম্মদ (সা.) এটাই শিক্ষা দিয়েছেন । সূত্র: ডেইলি কলার 


সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করল 
ক্যামেরনের ফুটবল টিম 


আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনের একটি তরুণ ফুটবল দলের 
ূ প্রায় সব সদস্যই ইসলাম 

গ্রহণ করেছেন । ইসলামে 
শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজে 
পেয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন বলে 
জানিয়েছেন । 


খেলোয়াড়দের দুজন বাদে সবাই বৃহস্পতিবার ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন । বাকি দুজন জানিয়েছে, তারা আরো ভেবে 
চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন । সূত্রঃ দা ন্যাশনাল, ওয়ার্ড বুলেটিন 


অসলোতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম মুহাম্মদ 
নরওয়ের রাজধানী অসলোর ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য 
ছেলে ও পুরুষদের জন্য “মুহাম্মদ” হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় 
নাম | এক পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয় । 
নরওয়ের পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টিকস সেন্ট্রালবিরা 
(এসএসবি) অসলোতে আদমশুমারি চালিয়ে দেখেছে, 
ছেলেদের জন্য সর্বাধিক অভিন্ন নাম হচ্ছে মোহাম্মদ | 
এসএসব্বির কর্মকর্তা জার্গেন ওরেন বলেন, এটা সত্যিই খুব 
বিস্ময়কর । গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, মূল নাম বা 
নামের প্রথম অংশ হিসেবে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ ছেলের নাম 
রাখা হয়েছে মোহাম্মদ । 

অসলোর শিশুদের নামের তালিকার শীর্ষ সারিতে মোহাম্মদ 
নামটা চার বছর তার অবস্থান ধরে রেখেছিল । কিন্তু এই 
প্রথম নামটি তালিকার শীর্ষস্থান দখল করল । সুত্রঃ ওয়ার্ড 
বুলেটিন 


ইসলাম গ্রহণ করায় 


মধ্যপ্রদেশে চারজন গ্রেপ্তার 

ভারতের মধ্য প্রদেশে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করায় একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে । আদালতে তারা জানান যে স্বেচ্ছায় তারা ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন । এরপরই তাদের গ্রেপ্তার করা হয় । 
তুলারাম জাতব দু'বছর আগেই ইসলাম গ্রহণ করলেও তা 
এতোদিন গোপন রেখেছিলেন | কিন্তু সম্প্রতি তিনি তার 
ছেলে ও দুই আত্মীয়কে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন । 
তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যকে না জানিয়ে ইসলাম গ্রহণের 
অভিযোগ আনা হয়েছে । এ ব্যাপারে প্রতিবেশী হিন্দুরা 
অভিযোগ তুললে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আাফিডেভিড 
জমা দিতে যান এবং এরপরই গ্রেপ্তার হন । কারাগারে নিয়ে 
যাওয়ার সময় কেশব জাতব বলেন, “আমাদেরকে জোর 
করে ধর্মান্তরিত করা হয়নি, আমরা ইসলামের শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত হয়েছি । এটা একটা অহেতুক বিতর্ক ৷ সূত্রঃ 
এনডিটিভি 


সংকলন ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবু তারিক 


অক্টোবর'১৪ -_____ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


জামিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম, শায়খুল আরব ওয়াল আজম 
হাজী ইউনুস (রহ.) দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে জামিয়ার 


সুনামের সোপান রচনা করেছিলেন । তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ ও হাসপাতাল; এর 
মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবনের ইসলামী শিক্ষাকেন্্র 
বান্দরবন' অন্যতম । হুযুরের মৃত্যুর পর হতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
জামিয়ার সাথে এর যোগাযোগ সুদৃঢ় না থাকায় দিন দিন 
প্রাতিষ্ঠানিক অবনতি হতে থাকে | চলতি বছরের শুরুতে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মজলিসে শুরা 
(পরামর্শ পরিষদ) গঠন এবং জামিয়া পটিয়ার সাথে এর 
সম্পৃক্তা আরও সুদৃঢ় হয়েছে । চলতি বছরে জামায়াতে 
ইয়াজদাহুম (১ম পরেন) হতে উলা (ফাষিল) পর্যন্ত 
শিক্ষাক্রম পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে । সচেতন মহলের 
ধারণা, 'আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তত্ত্বাবধানে 
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী (দা. 
বা.)-এর দক্ষ পরিচালনায় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র' পুনরায় 
পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাবে এবং পার্বত্য উট্টগ্রামের মানুষের 
মাঝে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে । 


শর্টকোর্স বিভাগে 
তারকীবী মুনাজারা অনুষ্ঠিত 
১০ পসপ্টেম্বর”১৪ জামিয়ার গর্টকোর্স বিভাগে আরবি 


ব্যাকরণের গুরুতৃপূর্ণ ও জটিল অংশ তারকীববিষয়ক বিতর্ক 


সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় | কুরআন ও হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে 
তারকীবের ভূমিকা অবর্ণনীয় । তাই এ বিষয়ে বিতর্ক 
সেমিনারের মাধ্যমে ছাত্রদের যোগ্য করে গড়ে তোলার 
প্রয়াস চালানো হয়। মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ছাত্ররা উল্লিখিত বিষয়ের 
ওপর খুব সুন্দর ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন । সেমিনারে 
আল্লামা মীর খলিলুর রহমান মাদানী, মাও. আবদুল মান্নান 
দানিশ, মাও. হাফেজ ফুরকান মাওলানা জাফর সাদেক ও 
মুফতি বোরহান উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


অক্টোবর”১৪ 


। মুফতী আবদুল হালিম বোখারী দা. বা, বলেন, “জামিয়ার 


র্‌ 


রা কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

১৩ সেপ্টেম্বর”১৪ শনিবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে ছাত্রাবাস তন্্াবধায়ক আল্লামা আবু তাহের 
নদভীর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শুবায়ে মশাআরার 
ব্যবস্থাপনায় এক মুশাআরা (কাব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । 
এতে অংশগ্রহণকারীরা “পরকালের প্রস্তুতি' বিষয়ে আরবি, 
উরদু ও বাংলা ভাষায় সুললিত কষ্ঠে সংগীত পরিবেশন 
করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জামিয়া প্রধান আল্লামা 


প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) আরবি, উরদু, 
ফারসি ও বাংলা ভাষায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী । উপর্যুক্ত 
ভাষাসমূহে কবিতা রচনায় তার দখল ছিল অতুলনীয় 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অদ্যাবধি সাহিত্যচর্চা ও কবিতাজনে 
জামিয়ার অবদান অবিস্মরণীয় । আশা করি, কিয়ামত পর্যন্ত 
এ ধারা অব্যহত থাকবে ।' তিনি দায়েরাতুল আদব আল- 
ইসলামী ও শুবায়ে মুশাআরায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার 
জন্য আল্লামা আবদুল জলীল কওকবকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানান এবং অনুষ্ঠানের শের (সংগীত) শুনে মুগ্ধ হয়ে 
বিভাগীয় প্রধান ও এক ছাত্রকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান 
করেন । উল্লেখ্য, কাব্যচর্চা অনুষ্ঠানের কবিতাসমূহ নিয়ে 
“আখেরাত কী তৈয়ারি* নামে উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা বের 
করা হয়। 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 

সাহেব হুযুর অসুস্থ, দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতী ও 
মুহাদ্দিস, হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা 
আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব হুযুর (দা. বা.) 
দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, বাত-ব্যাথা ও বার্ধক্যজনিত নানা 
রোগে ভুগছেন। এদিকে বিরামহীন দরস-তাদরিস, 
তাসনীফাত, সামাজিক বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ও 
ব্যক্তিগত আমলে মশগুল থাকায় আরও অসুস্থ হয়ে 
পড়েছেন । তিনি তার অসংখ্য শিষ্য ও শুভাকাজ্মীদের কাছে 
বিশেষভাবে দুআ কামনা করেন । 


পবিত্র ঈদুল আযহা ও কুরবানি 

উপলক্ষে জামিয়ার ছুটি ঘোষণা 
মুসলমানদের অন্যতম বড় দিন ঈদুল আযহা ও কুরবানি 
উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর'১৪ মঙ্গলবার হতে ১৮ অক্টোবর'১৪ 
শনিবার পর্যন্ত জামিয়ার শিক্ষাক্রম বন্ধ থাকবে । জামিয়ার 
ছাত্রদেরকে বাড়িতে গিয়ে মানুষের কাছে কুরবানি বিষয়ে 
জরুরি মাসআলা-মাসায়িল বর্ণনা করার জন্য এবং ঠিক 
সময়ে জামিয়ায় চলে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে । 


তথ সৃত : রিদওয়ারল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


অক্টোবর'১৪ ______ ছু আত্তার্তহীদ ৪৮ 


এব 


তআত্তান্তহীদ 
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851টি অহ নি 


* ঈদে মিলাদুর্বী (সা.) শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 


* উত্তম আদর্শ 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার 


]। 


নিউ ও 


৯১১৪৩৬ এ ১০৯ এ ৯০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ সোর্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 
100101001596011990(6)2711811.00177 
0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-(8%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

হজের বিরোধিতার অসারতা 

_ মুফতী ইউসুফ সুলতান 

হিজরী সালের ইতিকথা 

__ আবদুল্লাহ ঈমানী 

সফর মাস ও আখেরী চাহার শোম্বা বিদআত 
__ ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর 
মাদকের ভয়ঙ্কর ছোবলে যুবসমাজ 

___ মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম 

ধর্ম-দর্শন 

নামাযে চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা 
ইমাম: সমাজের মর্যাদা ও আমাদের দায়বোধ 
___ হাফেজ সাইফুল ইসলাম 

মহাজীবন 

মাওলানা কবির আহমদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল 
___ রিদ্ওয়ানুল হক শামসী 


লেখালেখির নিয়ম-কানুন-১ 

___ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
আন্তর্জাতিক 

পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ... 

__ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

চাদ মহান আল্লাহর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 


নিয়মিত বিভাগ 
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কবিতা [ ৩৩ । গ্রন্থ পর্যালোচনা [ ৩৮। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [2 ৩৯ । বিশ্ববিচিত্রা ৪০ । 
আল-জামিয়ার রাত-দিন [] ৪২ | নওল হাতের কলম [॥ ৪২। 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ 


আশুরা: 
এতিহাসিক তাৎপর্য 


দিন রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 


ইতিহাসে “আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাটান কালের নানা 


“আমি আশা করি যে ব্যক্তি “আশুরা” দিবসে রোযা রাখবে 


জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা' পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের 
নিকট আশুরা” জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত 
“'আশুরা'র মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত । মুসলমানগণ রোযা 
পালনের মাধ্যমে 'আশুরা'র মাহাত্ম স্মরণ করে থাকে 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় 
আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম (আ.)- 
এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম বারিবর্ষণ, হযরত নৃহ (আ.)-এর 
জাহাজ মহাপ্রান শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, 


তার এক বছরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারা (ক্ষেমা) হয়ে 
যাবে” (মুসলিম, ১/৩৬৭) | আশুরার দিন রোযা রাখলে 
ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা.) 
র আগের দিন বা পরের দিন আরেকটি রোযা রাখার 
রামর্শ দেন (মুসনাদ আহমদ) । 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) 
রবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) 
মর্মীন্তিক শাহাদাত আশুরা'কে তাৎপর্যমন্ডিত করে। 


৩৫ 


গ 


ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক 
ইহুদীদের উদ্ধার, দুরারোগ্য ব্যাধি হতে 


খিলাফত ব্যবস্থার পুনজ্জীবন ছিল হযরত ইমাম হোসাইন 
(রা.)-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ৷ মুসলিম জাহানের বিপুল 


(আ.)-এর সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত ইউনুস 
(আ.)-এর নির্গমণ, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পৃথিবীর 


মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে । হযরত হোসাইন (রা.)- 


একচ্ছত্র রাজত্ব প্রদান, নমরুদের অগ্নিকুন্ড হতে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর নিষ্কৃতি, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর 
চক্ষুজ্যোতি পুনঃপ্াপ্তি, কূপ হতে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে 
উদ্ধার, হযরত ইদরিস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে 
আসমানে উত্তোলন, কারবালায় হযরত হোসাইন (রা.)-এর 
শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী 'আশুরা' 
(মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে মুহাররম, পৃ. 
৩৫-৩৬)। 


অনৈসলামিক 
কার্যকলাপ, কুফাবাসীদের বিশ্বসথাতকতা সবেপিরি ইহুদী 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকাণ্ডের জন্য 
দেয়। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের 
প্রতিশ্রতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন (রা.) স্ত্রী, পুত্র, 
বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার 
উদ্দেশ্যে রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তা কারবালা 
নামক স্থানে পৌছলে কুফার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ 


মদীনায় হিযরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) লক্ষ্য করেন যে, 
ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা রাখছে । তিনি তাদের 
জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা 


তাকে বাধা প্রদান করে । রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম 
হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তাকে 
মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুকী 


রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক মহান দিবস, যেদিন 
আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়কে 
যুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ 


সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; তৃতীয়ত, অথবা 
ইয়াজিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিক্ষে প্রেরণ করা 
হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ 


ডুবিয়ে মেরেছিলেন । তাই হযরত মুসা (আ.) কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ এদিন রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা রাখি । 


করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন । 
হযরত হোসাইন (রা.) ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান 


এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমাদের চেয়ে 
আমরা মূসা (আ.)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী 
অতঃপর রাসূলুলল্লাহ সা. রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও 
রোযা রাখার নির্দেশ দেন” (সহীহ মুসলিম, ১/৩৫৯) | 

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-হতে বর্ণিত রাসূলুলল্লাহ (সো.) 
বলেন, “রামযানের পর সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা'র 
রোযা সর্বশ্রেষ্ঠ” জামে তিরমিযী ১/১৫৬) | পবিত্র আশুরার 


নভেম্বর'১৪ 


করেন। এতিহাসিক উইলিয়াম মুইর ইমাম হোসাইন (রা.)- 
এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, “সংলাপের এ অনুরোধ যদি 
মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো” 
(৬/০1] 1790 1 ০০০1) 101 00০ [01785580 1)01199, 
16016 [01959111980 199017 861-690 (9.) | 

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের ৪ হাজার সৈন্যের 
একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অবরুদ্ধ করে 


_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে 


'আশুরা*-এর শিক্ষা বহুমাত্রিক ১. অন্যায় ও অসত্যের কাছে 


দেয় । হযরত হোসাইন রো.)-এর শিবিরে পানির হাহাকার 
উঠে । তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে 
বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা 
দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের এতিহ্য পুনরুদ্ধার 
আমার কাম্য ৷ ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম 
যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ হন । ইমাম 
হোসাইন (রা.) মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; 
অবশেষে শাহাদত বরণ করেন । ইমাম হোসাইন (রা.)-এর 
ছিন মস্তক বর্ধা ফলকে বিদ্ধ করে দামিক্ষে প্রেরিত হয় 
ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করঢ 
কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাকে সমাধিস্থ করা হয় 
ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, “সেই দুরবর্তী যুগে ও পরিবেশে 
হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের 
হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্তার করবে” (117 ৪. 0150817 9৪০ 
8100 0111196 1119 (18510 59906 01016 0০৪10) 91 
[70581] ৬111] ৪৮810910016 95110100811) 01 016 
০091065 19901.) | ইতিহাস সাক্ষী ইমাম হোসাইন 
(রা.)-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের 
অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায় । ইয়াজিদ বাহিনী 
কর্তৃক পবিত্র টুর 'কা'বাগৃহ' অবরোধকালীন 
ইয়াজিদের মৃত্যু ঘটে (আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) | 


গ্রিল 


মাথা নত না করা; ২. আলোচনা ও সংলাপের সুযোগ 
আসলে তা গ্রহণ করা; ৩. জালিম ও ঘাতকের বিচার 
পৃথিবীতে হয়ে যায়, বাকী থাকে কেবল পরকালীন বিচার: 
৪. স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধানের পতন অনিবার্ধ । 

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের 
জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর ৷ এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও ধময়ি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে 
জাতীয়তাবাদের উম্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী 
রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার 
শোকাবহ হত্যাকান্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিহরণ জাগিয়ে 
তোলে । ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায় ও অসাধুতার সাথে 
আপোষ করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্ববল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয় ৷ তাই “আশুরা মুসলমানদের 
আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করে । 

স্মর্তব্য যে, আশুরাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে এমন 
কিছ কর্মকান্ড সংঘটিত হয় যা শরীয়ত সমর্থিত নয়। 
আলোক সজ্জা, আতশবাজি, হালুয়া-রুটি বিতরণ, দু*টি 
কবুতর জবাই,সন্তর দানাভাত' পাকানো, কালো কাপড় 
পরিধান, জারিগান, বক্ষে-পিঠে ছুরিকাঘাত এর সাথে 
আশুরার কোন সম্পর্ক নেই । বরং এসব বিদআতি কর্মকান্ড 
আশুরার এতিহাসিক তাৎপর্যকে শান করে দেয় । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


১লা'রমজান'১৪৩ঞহিঃ 
২৯ শোজুনঃ২০১৪ ই 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নিবাহে বিশেব ছাড়। 


স।ম।কা।লী।ন 


(ল”65৬5-242850488)) 


হজের বিরোধিতার অসারতা ও 
হজের অর্থনৈতিক ভূমিকা 


কেউ হজের বিরোধিতা করবে, এটা 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


শতাব্দীর আগে এ যোগসূত্র ইউরোপ 


তার ব্যাপার; সে মুসলিম না 


আসতে পারেনি । 


না। আরবরা পরিশ্রমী ছিল, 
জন্মগতভাবে ব্যবসায়ী ছিল। 


কাফের সে আলোচনায় গেলাম না। 
কিন্তু এর কারণ হিসেবে যা বলা হলো, 


হজ ছিল বিশ্ব-মিডিয়া । কোনো বিষয় 


িহলাতাশ শিতা ওয়াস সাইফ"__ 


পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হজ ছিল 


গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন দুটা বড় 


তা চুড়ান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই 
না। 

প্রথমত হজ রাসূল (সা.)-এর যুগ 
থেকে শুরু হয়নি, ইবরাহীম (আ.)-এর 
যুগ থেকেই নিয়মিত হজ চলছে। 
জাহেলী যুগেই হজকে কেন্দ্র করে 


অনন্য । এজন্যই মুশরিকরা হজের 


ব্যবসায়িক যাত্রা ছিল তাদের | এটা 


মৌসুমে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে নানা 
কথা ছড়ানোর চেষ্টা করত, অনেকটা 


বর্তমানে ভ মিডিয়া 


রাসূলে আরাবী (সা.) আসার পর 
থেকে নয়, শত শত বছর আগে 
থেকেই । 


দখলের ন্যায় । অবশ্য সুসলিমরাও 
মৌসুমকেই 


তৃতীয়ত হজকেন্দিক এ অর্থনীতি শুধু 


হজের ইসলাম প্রচারের 
বড় মিডিয়া হিসেবে গ্রহণ করে 


আগে ছিল, বর্তমানে নেই এমনটা 
নয়। সাউদীর কথা বাদ দিলাম, 


চলত | তৎকালীন যুগে হজ কেবল 


মদীনার প্রথম দিকের মুসলিম 


ইবাদত ছিল না, বরং হজ ছিল 
পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের 
অর্থনীতির যোগসূত্র । 


বৃন্দ 
হজের সময়ই রাসূল (সা.)-এর সাথে 


আমাদের বাংলাদেশ নিয়ে বলি । শুধু 
বিমান বাংলাদেশই গত ২০১২-এ হজ 


সাক্ষাৎ করেন। তাদের আগ্রহ- 
আপ্যায়নেই রাসূল (সা.) মদীনার প্রতি 


জাহেলী যুগে হজের মৌসুমে উকায, 
যুল মাজাযসহ নানা বাজার বা মেলা 
বসত | প্রচুর ক্রয়-বিক্রয় হত 
সেখানে । বলতে গেলে সতের 


ভালোবাসা অনুভব করেন । 

দ্বিতীয়ত আরবরা ডাকাত ছিল না। 
নানা রকম অশালীন কর্মকাণ্ড 
ক্ষেত্রবিশেষে ছিল, তবে ডাকাতি ছিল 


ফ্লাইট পরিচালনা করে ৮০ কোটি টাকা 
লাভ করে, যা সারা বছর লোকসানে 
থাকা বিমানের জন্য অনেক কিছু। 
[দেখুন: গমজ.11978001819%10-955- 
00.0010/910/111095.101010219771৬11137 
1৬171৬1)1৬] 7৬ ৬8৯2211৬]% 
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59455] হজকে কেন্দ্র করে লাখো 
মানুষের কর্মসংস্থান হয়, ব্যবসা হয় । 
চতুর্থত বাংলাদেশের মানুষ সারা বছর 


ধ্বংস করতে গিয়েছিল । সামান্য 


হজ ইসলামের পাঁচটি স্তস্তের একটি । 


আবাবীলের তাড়া খেয়ে ব্যর্থ হয়েছে । 


অফুরান সাওয়াব লাভের ইবাদত হজ । 


এ কষ্ট প্রত্যেক যুগে আবরাহার 


ইবাদত ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক থেকে 


বিভিন্ন দেশে গিয়েও অনেক টাকা খরচ 
করেন । একটি তথ্য মতে শুধু ২০১১- 
এ-ই বাংলাদেশের মানুষ অন্য দেশে 


উত্তরসূরিদের | তাদের জন্য আফসোস 


বিবেচনা করলে হজের ক্ষেত্রে বেশ 


ছাড়া কিছু করার নেই । আল্লাহ তাদের 
সুবুদ্ধি দিন, হেদায়াত দিন । আমীন | 


যাত্রা ও ট্যুরিজমে ব্যয় করেন প্রায় 
৬০০০ কোটি টাকা । [দেখুনঃ 
ছ/ভ/জা.11006য07001001.00107/18005/08105 
1806917/100611191101191-6001151) ৯ 
11005177910101081] (00115107, 
90990160195] অন্য দেশে ঘুরতে 
গিয়ে কেউ প্রোডাকশন করে না 
রিডাকশন করে, সে প্রশ্ন কিন্তু তোলা 
হয় না । বিভিন্ন দেশের ফেয়ারে যাওয়া 
হয়, কোটি কোটি টাকা অপচয় করা 
হয়। সরকারি টাকায় ঘনঘন 
অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফরে 
প্রোডাকশন কীভাবে হয় তাও অস্পষ্ট 
অবশ্য সেগুলো আলোচ্য নয়, হজই 
আলোচ্য । 
অথচ অন্য দেশে প্রমোদ ভ্রমণে গিয়ে 
মানুষ অনেক নৈতিক অবক্ষয়কে সঙ্গে 
করে নিয়ে আসে বা কমপক্ষে তার 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে তা 
তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না 
পক্ষান্তরে হজকে কেন্দ্র করে সকল 
ইবাদত ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়ন ও 
মানুষ হিসেবে তাকে পরিশুদ্ধ করণে 
ভূমিকা রাখে । ফলে সে সমাজের জন্য 
ভালো কিছু প্রোভাকশনের পরিশুদ্ধ 
আইডিয়া ও প্ল্যানিং নিয়ে ফিরে 
আসে । 

পরিশেষে বলব, এসব কথায় কান 
দেয়ার বা তাদের গুরুত্ব দেয়ার কিছু 


অনেকে হজের ইকোনোমিক দিক নিয়ে 
প্রশ্ন তুলেছেন, তারা যা বলতে 
চেয়েছেন তা হলো, হজ এমন একটি 
ইবাদত যার কোনো সামাজিক- 
অর্থনৈতিক মূল্য নেই । এতে কোনো 
প্রোডাকশন নেই, আছে কেবল 


কয়েকটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় রয়েছে । 

১. সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রায় 
হাজার বছর ধরে হজকে কেন্দ্র করে 
মুসলিমরা ভূমধ্যসাগর ও ভারত 
মহাসাগর কেন্দ্রিক অর্থনীতির মাঝে 
লিংক বজায় রেখেছিল। যা 
পশ্চিমারা ধরতে পেরেছে হাজার 
বছর পর । 


রিডাকশন__তাদের মতে । তাই 
সেদিক থেকেই আলোচনা করা 
হয়েছে। 


উল্লেখ্য, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতেরই 
সামাজিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে 


ভারত মহাসাগর দিয়ে এদিক থেকে 
যেত মরিচ, মশলা ইত্যাদি | ওদিক 
থেকে আসত তুলা ও অন্যান্য 
জিনিস । এভাবে বিশ্বতর্থনীতির 
নেটওয়ার্ক ছিল হজ | 


মূর্তি পূজারীরা মূর্তি পূজা করে পানিতে 


২.হজ মূলত পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে 


ফেলে দেয়, অনেক অর্থ এখানে 


লাখ লাখ মুসলিমকে সমবেত 


একদম নষ্ট করা হয় । ইসলামে এমন 


কিছু নেই । জাকাত, হজ, কুরবানী, 
প্রতিটি ইবাদতই ইবাদতের পাশাপাশি 


করে । আর হজের সময় ব্যবসা 
হালাল। এবং তা বর্ণনার জন্য 
বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালা আয়াত 


এতে সমাজের ও অর্থনীতির অপার 
উপকারিতা রয়েছে । এটা ইসলামের 


নাজিল করেন ইবনে আববাস 


অসংখ্য সৌন্দর্যের একটি । এখানে 
ইবাদত ও আল্লাহর ফাদল (রিষক) 


অন্বেষণ পাশাপাশি চলে । বরং হালাল 
রিযিক অন্বেষণও ইবাদত বলে গণ্য ৷ 


ব্যবসা চলত | ইসলাম আসার পর 
ইহরাম বেধে ব্যবসা করার ব্যাপারে 


কারণ এতে আল্লাহর নির্দেশের 
অনুসরণ হয় । 

ইসলামের যে কোনো প্রতিষ্ঠিত বিষয় 
অস্বীকার করলে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে 
যায় । ঠাট্টা-বিদ্রপ করাও অস্বীকারের 
নামান্তর । সেখানে সরাসরি ইসলামের 


নেই । যেমনটা বলেছিলাম, পৃথিবীর 
এত মানুষকে একই সময়ে, বা এর 
কাছাকাছি সংখ্যক মানুষও কোনো 


অন্যমত বৃহত্তম রুকন হজের “বিরোধী* 
বলা হলো। 
এর পরিণামে ব্যক্তির শরয়ী বিধান কী 


গোনাহের শঙ্কা হয়। আন্নাহ 
তায়ালা নাযিল করেন, 
“তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ 
অন্বেষণ করতে কোন পাপ নেই "১ 
অর্থাৎ হজের মওসুমে | বুখারী: 
২০৫২; আবু দাউদ: ১৭৩৪] 

৩.হজ তাদের ওপরই ফরয যাদের 
এর সাম্য আছে। কাজেই এতে 


আন্তর্জাতিক ফেয়ার একত্রিত করতে 
পারেনি । 

আবরাহারও এ কষ্ট ছিল। সে 
চেয়েছিল কাবা ধ্বংস করে নিজ দেশে 
এরকম মানুষ একত্রিত করার মতো 
কিছু বানাবে, যার চারপাশে মানুষ 
তাওয়াফ করবে । তাই সে অভিনব 
কায়দায় হাতির বাহিনী নিয়ে কাবা 


হয় তা আর নতুন করে বলার 
প্রয়োজন নেই | ইসলামে মুরতাদের 
বিধান হলো, তাকে প্রথম বন্দী করা 
হবে, তাওবা করানো হবে । তাওবা 
করতে অস্বীকৃতি জানালে মৃত্যুদণ্ 
দেয়া হবে। 


হজের অর্থনৈতিক ভূমিকা 


আর্থিক সামর্থ অর্জন, পুঁজি 

সংগ্রহের (অবশ্যই বৈধ উপায়ে) 
বৈধতা ও উৎসাহ রয়েছে । 
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উৎসাহদানের ব্যাপারটি গুরুত্ব 
দেন |] 

.খিস্টানদের পিলগ্রিমিজের একাধিক 
কেন্দ্র রয়েছে। মুসলিমদের 
একটিই | খিস্টানদের মধ্যযুগীয় 
নানা মেলা ছিল। এর মধ্যে উত্তর 
ফ্রান্সে আয়োজিত শ্যাম্পেন অন্যতম 
বৃহৎ। অথচ হজে যেখানে নূন্যতম 
সত্তর হাজার থেকে দুই মিলিয়ন 
লোক হত, সেখানে এ মেলার 
উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নিতান্তই 
কম । তা ছাড়াও এখানে উপস্থিত 
হত বেশির ভাগ ইটালিয়ান ও 
ফ্লেমিশ ব্যবসায়ী । অথচ হজে 
আগমন ঘটত পুরো বিশ্বের 
ব্যবসায়ীদের 


৫ ব। 
৬. হজের মৌসুমে মুসলিমদের অবস্থান 
থাকত হেরেমের এলাকায়, যার 
নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত 


বি 


শেষকথা সেই সপ্তম শতাব্দীর শুরু 
থেকে হজ যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক 
নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করে আসছে, 
পশ্চিমারা হাজার বছর পর এ 
নেটওয়ার্কে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে 


এ ছাড়া তিনি খেলাফতে উসমানিয়ার 


বংশোদ্ভুত ড. মুরাত সিজাকার 


ব্যাংকিংয়ের _ পথিকৃৎ 
১৯৬৩ সনে মিশরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম 
ইসলামী ব্যাংক মিটগামার সেভিংস 


ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. আহমেদ আল- 
নাজ্জারের সাথে দুই বছর কাজ করার 
সুযোগ পেয়েছেন । তিনি প্রায়ই বলেন, 
ড. নাজ্জার যে স্বপ্ন নিয়ে যেভাবে 
ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আগাতে 
চাচ্ছিলেন, বিশ্বব্যাপী মুসলিম 
ব্যাংকাররা একটু তাড়াহুড়াই করেছে । 


যার ফলাফল বর্তমান অবস্থা | 
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5 রয়েছে৷ 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বেশ 
পড়াশোনা করেছেন । তুরস্কে নাকি 
প্রায় ৪০০ মিলিয়ন নথি রয়েছে 


কিছুটা উসমানী খিলাফতকালের ৷ এ ছাড়া 


শত শত খণ্ড কোর্টের ফয়সালা নথিবদ্ধ 
সাম্প্রতিককালের অন্য 
কোনো মুসলিম শাসন ব্যবস্থার এত 
নথি সংগৃহিত নেই (যেমন মোঘল 
সাম্রাজ্যের) । কাজেই ইসলামকে 
কীভাবে প্যাকটিস করা হয়েছে এর 
সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ আর্কাইভ উসমানী 
খেলাফতকালের । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ফজর, ২:১৯৮ 
২ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৯৭ 


ভারা পাত সত্যের সাথে আগামীর পথে... এটি 
নি” আহার ৫1]]5] 


এ 


৮৬৮৬৬-(1১-050178/192100121-1879,1-955 


বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৬৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ক 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তার্তহাদ ৬ 


নভেম্বর'১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


রেখে আসা দিনগুলোর গ্রানীকে মুছে 
ফেলে ও দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন 
সামনে এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য নতুন বছরের শুরুর 
সময়টার গুরুত্ব রয়েছে। 


অতি পবিত্র, মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ 


নির্দেশে মুহাম্মদ (সা.) মক্কা হতে 
মদীনায় রত করেন । মুসলিম 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৬২২ খিস্টাব্দের ১৪ 
বা ১৫ জুলাইয়ের সূর্যাস্তের সময়কে 


মুসলিম সাল । এই 'একটিমাত্র সালই মুসলিম 


হিসেবে হিজরী নববর্ষ উদযাপন কিংবা 


বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত | 


মুসলিমদের গৌরবের দিনটি পালনের 


হিজরি সালের সম্পর্ক চন্দ্রের সঙ্গে। 


হিজরী সন শুরুর সময় 
রা করেন । হিজরী সন ১৭ হিজরী 
সাল (৬৩৮ খিস্টাব্দ) হতে তৎকালীন 


এতিহ্য আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যাপকতা 


আমরা জানি, পৃথিবীতে বর্ষ গণনার 


লাভ করেনি । আমরা অনেকেই জানি 
না যে, মুসলিমদের নববর্ষ কোন মাসে 


দুটো ধারা প্রচলিত আছে। যার 
একটির সম্পর্ক সূর্যের গতির সঙ্গে, 


হয়? আবার কেউ হয়ত বা হিজরীবর্ষ 
গণনার সঠিক ইতিহাস জানেন না। 
হিজরী সনের তারিখের খবরও রাখেন 
না । এর প্রতি মানুষ আকর্ষণও অনুভব 
করেন না। তা খুব দুঃখজনক । 
হিজরীর প্রথম দিনে বাংলাদেশের 
কোন পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে না 
এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের 
মুসলমানগণ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে 
উদাসীন । এই কলামে আমরা হিজরী 
সনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনার 
করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ । 

পৃথিবীর প্রতিটি এলাকার লোকজন 
আপন কাজ সম্পাদনের জন্য দিন- 
তারিখ ঠিক রাখতে কোনো না কোনো 
বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করে থাকে | যেমন- 
আমরা যে বাং লা সাল ব্যবহার করি তা 
সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রচলিত। 
এভাবে খ্রিস্টানরা হজরত ঈসার আ.) 
জন্মদিন থেকে এর গণনা আরম্ভ করে । 
যেহেতু এ গণনাকে ইংরেজরা প্রচলন 


আর অন্যটির সম্পর্ক চাঁদের গতির 
সঙ্গে । প্রথমটির নাম সৌর সাল আর 
দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্র সাল। এই দুণ্টা 
সালের প্রতি বছর ব্যবধান হয় ১০ 
কিংবা ১১ দিনের | সৌর সালের বছর 
হয় মোটামুটি ৩৬৫ দিনে, আর চন্দ্র 
সালের হয় ৩৫৪ দিনে । কোনো 
বিশেষ ঘটনার স্মৃতি ধরে রাখার মন- 
মানসিকতা থেকে তারিখ নির্ণয়ের 
প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং দিন-মাস- 
বছর গণনার জোর তাগিদ থেকে মানব 
সভ্যতার শুরু থেকেই পঞ্জিকার উদ্ভব 
ঘটেছে, উদ্তব ঘটেছে সাল বা সালের । 
বাংলাদেশে বর্তমানে হিজরি সাল, 
ইংরেজি সাল ও বাংলা সালের প্রচলন 
রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত ওই 
তিনটি সালের মধ্যে সর্বপ্রাটীন সাল 
হচ্ছে হিজরি সাল । 


হিজরী সনের ইতিহাস 
হিজরী সন হল মুসলিমদের সন | ৬২২ 
খিস্টান্দের ১২ সেপ্টেম্বর আল্লাহর 


মুসলিম বিশ্বের শাসক হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর শাসন আমলে হিজরী সন 
গণনা শুরু হয় | হযরত ওমর (রোষি.)- 
এর কাছে ইরাক ও কুফার প্রশাসক 
আবু মুসা আশআরী (রাযি.) এক 
চিঠিতে লেখেন, “বিশ্বাসীদের নেতা 
আপনার পক্ষ হতে আসা শাসনকার্ধের 
সাথে সংশিষ্ট উপদেশ, পরামর্শ এবং 
নির্দেশ সম্বলিত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও 
দলিলে কোন সন-তারিখ না থাকায় 
আমরা তার সময় ও কাল নির্ধারণে 
যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হই। 
অধিকাংশ সময় এসব নির্দেশনার সাথে 
পার্থক্য করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে 
পড়ে বলে আপনার নির্দেশ ও উপদেশ 
পালন করতে গিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে 
পড়তে হচ্ছে। এ গুরুত্পূর্ণ পত্র 
পাওয়ার পর হযরত ওমর (রাষি.) 
মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের 
নিয়ে এক পরামর্শ সভার আয়োজন 
করেন । পরামর্শ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরত 
করার এঁতিহাসিক দিন থেকে নতুন 
একটি সন তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। স্মরণ করে 


নভেঘর'১৪ __ ও আত্তার্তহীদ 
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হিজরী সন শুরু করার কারণ হলো 


প্রাটানকাল থেকে আরব দেশে চাঁদের 


রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরত 
করার মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ 
, মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে 
রা মুসলিমদের শক্তিমত্তা বাড়তে 

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্‌ বহির্বিশ্বে 
ছা পড়ে, ইসলাম বিজয়ী শক্তিতে 
পরিণত হয় এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা রাসূল 
(সা.)-এর হিজরতের কথা গুরুত্বের 
সাথে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। 
হিজরতের ঘটনাকে স্মরণ করে 
বানানো হয়েছে বলে এ সনকে হিজরী 


ইবাদত-বন্দেগি,_.  আমল-অনুশাসন 
পালিত হওয়ায় সালের পবিত্র 


মাহাত্ম্য ও প্রাচুর্য প্রত্যেক মুসলিমের 
অন্তরজুড়ে সমানভাবে বিশেষ মর্যাদায় 
সমাসীন হয়েছে । মহররম, সফর, 
রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, 
জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস সানি, 
রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, 

জিলহজ-__এই ১২ মাস 
নিয়ে হিজরি সাল। এর নবম মাস 


হিসাবে মাস গণনা করার রেওয়াজ 
চালু ছিল। মাসের গণনা আরবদের 
মাঝে থাকলেও সাল বা বর্ষ গণনার 
রীতি তাদের মধ্যে ছিল না। আরব 
দেশে প্রাচীনকালে ১২টি মাসের মধ্যে 
সফর, আউয়াল, রজব, জিলকদ, 
জিলহজ-_এই চারটি মাসকে বলা 
হতো আল মহররম অর্থাৎ অলজ্ঘনীয় 
পবিত্র । এ চারটি মাসে সব ধরনের 
যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি- 
খুনাখুনি থেকে তারা বিরত থাকত । 
পরবর্তীকালে আরবী মাসগুলোর প্রথম 
মাস সফরে আউয়ালকে মহররম 
নামকরণ করা হয়। 
হিজরি সালের প্রবর্তন করেন 
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর 
ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তিনি ৬৩৪ 
খিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ভার গ্রহণ 
করে একে একে যেমন ইসলামের 
বিজয় পতাকা তদানীন্তন পৃথিবীর বৃহৎ 
এলাকাজুড়ে উডভীন করেন; তেমনি 
বহু সংস্কারমূলক কাজ করে ইতিহাস 
করেন তিনি । ৭৩৯ খিস্টাব্দে 
প্রবর্তিত হিজরি সাল তার এক অমর 


মোবারক সবচেয়ে 
মর্যাদাপূর্ণ । এটা 


এই মহররমের ১০ তারিখকে বলা রর 
আশুরা ৷ এই আশুরা সৃষ্টির আদিকাল 
থেকেই অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ ঘটনার নীরব 
সাক্ষী । আমি সেদিকে যাচ্ছি না 
রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে 
আল্লাহর রাসুল (সা.) মেরাজে গমন 
করেন, যা লায়লাতুল মেরাজ হিসেবে 
পরিচিত । হিজরি সালের ৮ম মাস 
শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে 
বলা হয় লায়লাতুল বরাত, যার অর্থ 
মুক্তির রজনী | শাওয়ালের ১ম তারিখ 
পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর | 

জিলহজ মাসে মুসলমানরা হজ পালন 
করে থাকে, যা সামর্যবানদের জন্য 
জীবনে একবার পালন করা ফরজ । 
১০ জিলহজ বিশ্বমুসলিম পালন করে 


কীর্তি। আর এই হিজরি সালের সঙ্গে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় 
স্মৃতি । হজরত ওমর (রা.) খিলাফতের 
দায়িতৃভার গ্রহণ করে লক্ষ্য করলেন 
যে, সরকারি নথিপত্রে তারিখ লিখতে 
শুধু মাসের নাম লেখা হয়। ফলে 
বোঝা যায় না যে এই মাস কোন 
বছরের । আর নিজস্ব সাল না থাকার 
কারণে শুধু মাসের নাম উল্লেখ করা 
ছাড়া কোনো বিকল্প পথ ছিল না। 
যথাযথভাবে তারিখ না লেখার কারণে 
বহু জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে 
থাকে | বিশেষ করে বিভিন্ন প্রদেশের 
শাসনকর্তাদের কাছে পত্রাদি ও 
ফরমানাদিতে শুধু মাসের উল্লেখ 
থাকায় কোন বছরের মাস তা নির্ধারণ 
নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় । এ 
ব্যাপারে আবু মুসা আশআরী রাযি.) 
কর্তৃক খলীফা ওমরের (রাযি.) দৃষ্টি 


ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ । 


আকর্ষণ করলে তিনি একটি নিজস্ব 


সাল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা 
ভীষণভাবে অনুধাবন করলেন | তিনি 
হজরত উসমান (রাযি.) ও হজরত 
আলীসহ (রাযি.) বিশিষ্ট কয়েকজন 
সাহাবির কাছে নতুন সালের ব্যাপারে 
পরামর্শ চাইলেন । হজরত আলীর 
(রাযি.) পরামর্শে হিজরতের বছরকে 
নতুন সাল গণনার শুরু ধরে হিজরি 
সাল প্রবর্তিত হয়। প্রিয় নবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) হিজরত করেন ৬২২ 
খিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল 
হিজরতের ঘটনা রবিউল আউয়াল 
মাসে ঘটলেও আরবের প্রচলিত মাস 
গণনার প্রথম মাস সফরে আউয়াল বা 
মহররমের ১ তারিখকেই হিজরি 
সালের শুরু হিসেবে স্থির করে এই 
নতুন সালের প্রবর্তন ঘোষণা করা 
হয়। 
৬৩৯ খিস্টাব্দে হিজরি সাল প্রবর্তিত 
হলে তার এক বছরের মধ্যে তা 
আমাদের এই বাংলাদেশে চলে আসে 
আরব বণিকদের হাত ধরে | হিজরি 
সাল প্রবর্তনের বছর বা তার পরের 
বছর এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম 
প্রচার শুরু হয় এবং হিজরি সালও 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে 
প্রচলিত হয়। এই হিজরি সাল 
আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় সাল হিসেবেও 
প্রচলিত হয়েছিল, যা ৫৫৬ বছর স্থায়ী 
হয়েছিল । এখনও আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে হিজরি সালের প্রভাবই বেশি । 
অন্যান্য সালে নববর্ষ ধুমধামে পালিত 
হলেও হিজরি নববর্ষ আমরা ধুমধামে 
পালন করি না সেই কারবালার মর্মীস্তি 
ক ঘটনার কারণে । 
রাসূলুল্লাহর (সা-)-এর হিজরতের এ 
প্রেক্ষাপট ও পটভূমি যদি হিজরী 
নববর্ষে স্মরণ করা ইস তাহলে মুসলিম 
ভাই-বোনরা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে 
পরিচিত হতে পারবে | তখনই কেবল 
ইসলামি সংক্কৃতিবিমুখ হৃদয় পরিবর্তিত 
হয়ে ইসলামি হৃদয়ে পরিণত হবে । 
তাই আমাদের উচিত রাসূল (সা.)-এর 
হিজরতের তাৎপর্য স্পষ্টভাবে 
জনসম্মুখে তুলে ধরা। আল্লাহ 
আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 
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সফর মাসকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা 
ও ভিত্তিহীন কথা মুসলিম সমাজে 


প্রচলিত হয়েছে । এমনকি জাতীয় 


নয়, এ সকল কুসংস্কারকে উক্কে 
দেওয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা 


ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর 


ঈশার পরে চার রাকআত সালাত 
আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা 


হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার 


আয়াত এতবার করে তবে সে 


দৈনিক পত্রিকাগ্তলোতেও এই মাসের 


করেছে জালিয়াতগণ | তারা জালিয়াতি 


ফজীলতের কথা লেখা হয় । এসবকে 


করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে 


আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে 
পারি । প্রথমত, সফর মাসের অশুভত্ব 


বলেছে, এই মাস বালা-মুসীবতের 


বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার 
পাবে ইত্যাদি | এগুলি সবই ভিত্তিহীন 
বানোয়াট কথা, যদিও অনেক 


মাস । এই মাসে এত লক্ষ এত হাজার 


ও বালা-মুসীবত বিষয়ক, দ্বিতীয়ত 


বালা নাধিল হয় । এই মাসেই আদম 


সফর মাসের প্রথম তারিখ বা অন্য 


(আ.) ফল খেয়েছিলেন । এ মাসেই 


সময়ে বিশেষ সালাত, তৃতীয়ত 
আখেরী চাহার শোম্বা ৰা সফর মাসের 
শেষ বুধবার বিষয়ক | 


সফর মাসের অশুভত্ব 

ও বালা-মুসীবত 

কোন স্থান, সময়, বন্ত বা কর্মকে 
অশুভ, অযাত্রা, বা অমঙ্গলময় বলে 
মনে করা ইসলামি বিশ্বাসের পরিপন্থি 
একটি কুসংস্কার । আরবের মানুষরা 
জাহেলী যুগ থেকে সফর মাসকে অশুভ 
ও বিপদআপদের মাস বলে বিশ্বাস 
করত । রাসুলুল্লাহ সো.) তাদের এই 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন, 
“কোন অশুভ অযাত্রা নেই, কোন ভূত 
প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর 
মাসের অশুভত্বের কোন অস্তিত্ব নেই । 
[সহীহ আল-বুখারী, ৫/২১৫৯, ২১৬১, ২১৭১, 


২১৭৭] 
অথচ এরপরেও মুসলিম সমাজে 
অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ 


সকল কুসংস্কার থেকে যায় । শুধু তাই 


হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহ 
(আ.)-এর কাওম ধ্বংস হয়। এ 


রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যথিত হতেন । এই 
মাস চলে গেলে খুশি হতেন । তিনি 
বলতেন, “যে ব্যক্তি আমাকে সফর 
মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান 
করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করার সুসংবাদ প্রদান করব' ইত্যাদি 
অনেক কথা তারা বানিয়েছে । আর 
অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গও তাদের এ 
সকল জালিয়াতি বিশ্বাস করে 
ফেলেছেন । মুহান্দিসগণ একমত যে, 
সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসীবত 
বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন মিথ্যা । 


সফর মাসের ১ম রাতের সালাত 

উপর্যুক্ত মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই 
একটি ভিত্তিহীন সালাতের উদ্ভাবন করা 
হয়েছে । বলা হয়েছে, কেউ যদি সফর 
মাসের ১ম রাত্রিতে মাগরিবের পরে বা 


সরলপ্রাণ আলেম ও বুযুর্গ এসব 
বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে ও 
ওয়াযে উল্লেখ করেছেন (যেমন- খাজা 
নিজামউদ্দীন আউলিয়ার রাহাতুল 
কুলুব, পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুফতী হাবীব 
ছামদানীর বার চান্দের ফযীলত, পৃ. 
১৪) | 


সফর মাসের শেষ বুধবার 

বিভিনন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, 
বুধবার অশুভ এবং যেকোনো মাসের 
শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। 
আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু 
সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের 
সবচেয়ে অশুভ দিন এবং এই দিনে 
সবচেয়ে বেশি বালা-মুসীবত নাযিল 
হয় । এ সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক 
সরলপ্রাণ বুযুর্গ বিশ্বাস করেছেন । 
একজন লিখেছেন, সফর মাসে এক 
লাখ বিশ হাজার বালা নাজিল হয় এবং 
সবদিনের চেয়ে বেশি আখেরী চাহার 
শম্বা সফর মাসের শেষ বুধবার) তে 
নাধিল হয় সবচেয়ে বেশি । সুতরাং 
সেই দিনে যে ব্যক্তি নিয়োক্ত নিয়মে 
চার রাকআত নামায পাঠ করবে 
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আল্লাহ তায়ালা তাকে সে বালা হতে 


জীবিতকালে গোসল করেন নাই | তাই 


রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত 
তাকে হেফাযত রাখবেন | খোজা নিজাম 
উদ্দীন আউলিয়ার, রাহাতিল কুলুব, পৃ. ১৩৯) 

এসব ভিত্তিহীন কথা । আমাদের দেশে 
বর্তমানে আখেরী চাহার শোম্বার 
প্রসিদ্ধি এই কারণে নয়, অন্য কারণে । 
প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সো.) 
সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ 
বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল 
করেন । এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ 
হয়ে পড়েন এবং এই অসুস্থতাতেই 
তিনি পরের মাসে ইন্তেকাল করেন । 
এজন্য মুসলমানেরা এই দিনে তাঁর 


এ বিষয়ে 
সারসংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক 
থেকে উদ্ধৃত করা হল: “হজরত নবী 
করীম (সা.) দুনিয়া হইতে বিদায় 
লইবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ 
সপ্তাহে ভীষণভাবে রেগে আক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই 


ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যন্ত 

আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশির 
কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত 
করিয়াছিলেন । বর্ণিত আছে হজরত 
আবু বকর (োযি.) খুশিতে ৭ সহত্র 
দিনার এবং হজরত ওমর ইবনে খাত্ত 


এ 


শেষ দিকে তার অসুস্থতার শুরু ৷ কেউ 


সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে 
ওজু গোসল করত ইবাদত-বন্দেগী 
করা উচিত এবং হজরত নবী করীম 
(সা.)-এর প্রতি দুরুদ শরীফ পাঠ 
করত সওয়াব রেছানী করা কর্তব্য ৷ 
(বার চান্দের ফযীলত, পূ. ১২) 

উপরের এই কমবেশি 
সমাজে প্রচলিত এ বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা 
রয়েছে । আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা 
করেও কোন সহীহ বা জয়ীফ হাদিসে 
এই ঘটনার কোন প্রকার উল্লেখ 
পাইনি । হাদীস তো দূরের কথা, কোন 
ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থেও আমি এ 
ঘটনার কোন উল্লেখ পাইনি । ভারতীয় 
উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোন মুসলিম 
সমাজে সফর মাসে শেষ বুধবার 
পালনের রেওয়াজ বা এই কাহিনী 
রা আছে বলে আমার জানা 

| 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বশেষ সর্বশেষ অসুস্থতা 
রাসুলুল্লাহ সো.) সফর বা রবিউল 
আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে 
অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে 
ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস 
শরীফে কোনরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত 
নেই । অগণিত হাদীসে তার অসুস্থতা, 
তার ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা 
বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কোথাও 
কোনভাবে কোন দিন, তারিখ বা সময় 
বলা হয়নি । কবে তার অসুস্থতা শুরু 
হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত 


(রাধি.) € সহজ দিনার, হজরত 
ওসমান (রাযি.) ১০ সহত্র দিনার, 
হজরত আলী রোি.) ৩ সহস্র দিনার 
এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে 
আউফ (রাযি.) ১০০ উট ও ১০০ 
ঘোড়া আল্লাহর ওয়ান্তে দান 
করিয়াছিলেন । তৎপর হইতে 
মুসলমানগণ সাহাবীগনের নীতি 
অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া 
আসিতেছে । হযরত নবী করীম (সা.) 
এর ওই দিনের গোসলই জীবনের শেষ 
গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি 


তারিখে ইন্তেকাল করেন সে বিষয়ে 


(সা.)-এর র 
এতিহাসিক দিন তারিখ সহকারে 
সাজাতে চেষ্টা করেন । তখন থেকে 


বলেছেন রবিউল আউওয়াল মাসের 
শুরু থেকে তার অসুস্থতার শুরু । 
এতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি. হু 
৭৬৮ খর.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই 
অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের 
শেষ কয়েক রাত থাকতে, অথবা 
রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে । 
[ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাববিয়া, খ. ৪, 


২৮৯] 

কি বার থেকে তার অসুস্থতার শুরু 
হয়ে ছল, সে বিষয়েও মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ 
বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন 
সোমবার তাঁর অসুস্থতার শুরু হয় । 
কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি 
ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছেন, ১০ দিন, 
কেউ বলেছেন ১২ দিন, কেউ ১৩ 
দিন, কেউ বলেছেন ১৪ দিন অসুস্থ 
থাকার পর রাসুল (সা.) ইন্তিকাল 
করেন । তিনি কোন তারিখে ইন্তকাল 
করেছেন সে বিষয়েও মতভেদ 
রয়েছে । কেউ বলেছনে ১ রবিউল 
আউয়াল, কেউ ২ রবিউল আউয়াল, 
এবং কেউ বলেছেন ১২ রবিউল 
আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন । 
সর্বাবস্থায় কেউ কোনভাবে বলছেন না 
যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে 
কোনদিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন । অসুস্থ 
অবস্থাতেই, ইন্তিকালের কয়েকদিন 
আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে 
সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে । বুখারী 
সংকলিত হাদিসে আয়েশা (রাযি.) 


অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, 
বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ 
মশক পানি ঢাল; যেন আমি আরাম 
বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে 


মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন 
মন্তব্য পেশ করেছেন । 

তার অসুস্থতা সম্পর্কে অনেক মন্তব্য 
রয়েছে । কেউ বলেছেন, সফর মাসের 


পারি । তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে 
পানি ঢাললাম । এরপর তিনি 
জনসাধারণের নিকট বেরিয়ে তাদেরকে 
নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং 


নভেম্বর+১৪::-4:::::::: আত্তার্তহীদ ১০ 
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তাদেরকে খুতবা প্রদান করলেন বা 
ওয়াজ করলেন | [সহীহ আল-বুখারী, 
১/৮৩, ৪/১৬১৪, ৫/২১৬০] 

এখানে স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
তার অসুস্থতার মধ্যেই জ্বরের প্রকোপ 


দরবারে সাজদাবনত হয়েছেন । কোন 
কোন ঘটনায় তার পরিবারবর্গ ও 
সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও 
বিভিন্নভাবে _ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেছেন । কিন্তু পরের বছর বা 


কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, 
যেন আরাম বোধ করেন এবং 
নসীহত করতে পারেন । 

এই গোসল করার ঘটনাটি কত 
তারিখে বা কি বারে ঘটেছিল তা 
হাদীসের কোন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়নি ৷ তবে আল্লামা ইবনু 
হাজার আল-আসকালানী সহীহ আল- 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য 
হাদীসের সাথে এই হাদীসের সমন্বয় 
করে উল্লেখ করেন যে, এই গোসলের 
ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তিকালের আগের 
বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ইন্তেকালের € 
দিন আগে । [ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, 
খ. ৮, পৃ. ১৪২] । ১২ রবিউল আউয়াল 
ইন্তিকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ রবিউল 
আউয়াল | 

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের 


পরবর্তী কোন সময়ে সেই দিন বা 
মুহূর্তকে তারা বার্ষিক আনন্দ দিবস 
হিসেবে উদ্যাপন করেননি । এজন্য 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ বা 
সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এইরূপ কোন 
দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এগুলোতে 
বিশেষ ইবাদতকে বিশেষ সওয়াবের 
টি বলে মনে করার কোন সুযোগ 
] 


আখেরী চাহার শোম্বা 


উপরের আলোচনা থেকে আমরা 
জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ 
বুধবারের কোন প্রকার বিশেষত্ব হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত নয় | এই দিনে ইবাদত- 
দোয়া, দান, সদকা ইত্যাদি পালন 
করলে অন্য দিনের চেয়ে বেশী বা 
বিশেষ কোন সওয়াব বা বরকত লাভ 
করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন 
ও বানোয়াট কথা । 

আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্ব প্রকার 
বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক 
দান করুন । আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, আল হাদীস বিভাগ, 


প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ 


উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দূরভিসন্ধিমূলক 


আজ (৩০ সেপ্টেম্বর'১৪) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 


“মাও. আবদুল হালিম কাবুলীর বিচার করতে হবে' শীর্ষক সংবাদের 


নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের 
শেষ বুধবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্থ 
হওয়া, গোসল করা এবং এ জন্য 
সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান- 
সদকা করার এ সকল কাহিনীর 
কোনরূপ ভিত্তি নেই | আল্লাহই ভালো 
জানেন । 

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, 
সেহেতু সেই ঘটনা উদযাপন করা বা 
পালন করার প্রশ্ন উঠে না। এরপরও 
আমাদের বুঝতে হবে যে, কোন 
আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত 
ও দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি 
বছর সেই দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ 
করা বা আনন্দ দিবস বা শোক দিবস 
উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা । 
উভয়ের মধ্যে আসমান জমিনের 
পার্থক্য । 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে অনেক 
আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন 
তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, 
শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর 


প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ওলামা-মাশায়েখ এক্যজোটের 


সভাপতি জনৈক মুফতী আবদুল হালিম সিরাজীর বক্তব্য অসত্য, 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দুরভিসন্বিমূলক | আমি তার বক্তব্যের তীব্র 


প্রতিবাদ জানাচ্ছি । 


আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ে বিশ্বাসী একজন 


দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু মরহুম শেখ 


মুজিবুর রহমানের প্রতি কখনো অশ্রদ্ধাপূর্ণ ও অসৌজন্যমূলক কোনো 
বক্তব্য রাখিনি । কিন্তু জনৈক মাও. সিরাজীকে সামনে রেখে একটি 


কুচক্রী মহল আমাকে জড়িয়ে বঙ্গবন্ধু, দেশের জাতীয় সংগীত ও 
মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জঘন্যতম মিথ্যাচারে নেমেছে । এ ধরনের 


বানোয়াট কল্পকাহিনিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি 
উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি । 


নিবেদক 
৮ ভি 


(আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী 
মহাপরিচালক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম) 
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যুব সমাজ: প্রয়োজন 
ইসলামী চেতনা 


মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম 


ইসলামের 


এটিও একটি অন্যতম 


করো, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন 


ব্যাপার ছিল। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে 


বৈশিষ্ট্য যে মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্কতার 
প্রতি লক্ষ করে খাওয়া-দাওয়ার 


করতে পারবে । শয়তান চায় মদ ও 
জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের 


জিনিসকে হালাল অথবা হারামে বিভক্ত 
করে দিয়েছে । কোনো সন্দেহ নেই, 


তুলে ধরেছে নিজেদের বেহায়াপনা, 


মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক 
এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে 


নোংরামি এবং নানা ধরনের 
সভ্যতাবিবর্জিত অমানবিক আচরণ 
এবং অশালীন কর্মকাণ্ড । তারা 


ধর্ম, ইজ্জত, জান, মাল ও বুদ্ধি এই 


তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় | তবু 


পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তাই 
প্রকৃত নিরাপত্তা । মানবরচিত আইনে 
এই পাঁচ বিষয়ে নিরাপত্তার সঠিক ও 
কাজিক্ষত নিশ্চয়তা দিতে পারে না। 
বিবেক-বুদ্ধিকে সংরক্ষণ ও 
পৃষ্ঠপোষকতা করার বিষয়ে ইসলামে 
যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । এ 
য়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, 
ইসলামে নেশাগ্রস্ত বস্তগুলো হারাম 
ঘোষণা করা ও নেশাখোর ব্যক্তির 
শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে | 
ইসলামে ঘোষিত হারাম দ্রব্যগুলোর 
ওপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা-গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, 
এর মধ্যে সত্যিই ধ্বংসাত্মক পরিণতি 
রয়েছে । সাময়িক ও ছোটখাটো 
কোনো কল্যাণ থাকলেও তা সময়ের 
ব্যবধানে ক্ষতিরই কারণ হয়ে দেখা 
দেয়৷ যে দ্রব্য জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে 
দেয়, নেশা সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে 
মানবীয় গুণাবলি এবং ধবংস করে দেয় 
সমাজ ও সভ্যতাকে, তা-ই মাদক 
ইসলামে তা পুরোপুরি হারাম ঘোষণা 
করেছে। দেড় হাজার বছর আগেই 
প্রিয়তম রাসুল (সা.) অত্যন্ত দরদি ও 
কঠোর কণ্ঠে আহ্বান করেছেন, 
মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও । সুস্থ 
সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলো । 
কুরআনে আল্লাহ বলছেন, “হে 
মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের 
অপবিত্র কাজ । অতএব এগুলো বর্জন 


কি তোমরা নিবৃত হবে না?' [সুরা আল- 
মায়িদা: ৯০ ও ৯১] 
“তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ॥ 
[সুরা আন-নিসা: ২৯] 
“তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে 
ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না। 


দান করেছি । আমি তাদেরকে স্থলে ও 

জলে চলাচলের জন্য বাহন দান 

করেছি, তাদেরকে উত্তম রিজিক দান 

করেছি এবং অনেক সৃষ্ট বস্তর ওপর 

রিবা বডি [সুরা আল-ইসরা: 

৭০ 

হাদীসে এসেছে, হজরত আনাস 

(রাযি.) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা.) ১০ 

ধরনের ব্যক্তির ওপর অভিশাপ 

করেছেন । যথা-_ 

১. যে ব্যক্তি মদ জাতীয় বস্তর নির্ধাস 
বের করে, 

২. যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, 

৩.যে ব্যক্তি মদ পান করে, 

৪. যে ব্যক্তি মদ পান করায়, 

৫. যে ব্যক্তি মদ আমদানি করে, 

৬.যার জন্য মদ আমদানি করা হয়, 

৭. মদ বিক্রেতা, 


৮.মদ ক্রেতা, 
৯. অন্যকে সরবরাহকারী এবং 
১০. মদের লাভের অ 


ভোগকারী । [ইবনে মাজাহ, আস- 
সুনান, খ, ২, পৃ. ১১২২, হাদীস: ৩৩৮১] 


ইসলামের কল্যাণকর মহান বাণীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু 
পারেনি । উল্টো এখন সর্বস্তরে 
মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে । 
মাদকবিরোধী জনমত গঠনে বিশ্বের 
প্রতিটি দেশেই নানা ফোরাম গড়ে 
উঠেছে । এসবের মাধ্যমে প্রমাণ হচ্ছে, 
ইসলাম চিরসত্য সুমহান আদর্শের 
নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 
ইসলামই মাদকের বিরুদ্ধে রুখে 
দীড়ানোর বিরুদ্ধে আহ্বান করেছিল । 
প্রথমে মাদকবিরোধী আদর্শিক এবং 
চিন্তার আন্দোলন শুরু করে, পরে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং শেষ 
পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে 
ইসলাম মাদকের বিরুদ্ধে নিজের 
অবস্থান তুলে ধরেছে । 

মদ-জাতীয় দ্রব্য সেবন করলে এর 
প্রতিক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 
ছড়িয়ে পড়ে । মানবশরীরে স্নায়ুযন্ত্রটির 
রয়েছে ১৩০০ কোটি কন্ট্রোল ধর্ম । 
সেই কন্ট্রোল ধর্ম বা নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে 
গোটা দেহের কোটি কোটি সেনা ও 
প্রহরীকে নিয়ন্ত্রণ করে । 

“এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ ছাড়া 
আমাকে দেখাও ।” [সুরা লুকমান: ১১] 
চেয়েও হাজার কোটি গুণ নিখুত এই 
ছোট্ট যন্ত্র। এর প্রতিটি কর্মতৎপর 
সেলের নাম নিউরন । প্রতি সেকেন্ডে 


শুরুতে ইসলামের মাদকবিরোধিতা 
পাশ্চাত্য দেশগুলোতে উপহাসের 


শত শত নিউরন এসে ব্রেইনের 
প্রাথমিক স্তরে জমা হতে থাকে। 
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এগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করে, যাকে বলা হয় 
যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকক্ষ । মুল 


পরিচালনা করে । তাতে দেখা যায়, 
প্রতিদিন এক লাখ স্পন্দনের মাধ্যমে 


আঘাত করে । মানুষের কলিজা ওই 


সাত হাজার ২০০ লিটার রক্ত 


অনুভাত গবেষণা কেন্দ্র, যা শরীরের রর 
প্রতিটি কষ ক্ষুদ্র বিন্দুকেও বিষের 


নিয়ন্ত্রকের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয় । 


পরিশোধন করে । আল্লাহু আকবার! 


মতো অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। 


হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মাধ্যমে রক্ত 


উভয় অঙ্গ পরস্পর একে অন্যের সঙ্গে 


মদের মন্দ প্রভাব প্রথমত এই যন্ত্রের 


শিরার মধ্য দিয়ে যে দূরত্ব অতিক্রম 


সংযুক্ত এবং এই অঙ্গ দু'টি অনেক 


স্নায়ুকোষগ্তলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ঠিক হয় 
না বা নতুন করে তৈরি হয় না, যার 
ফলে মানুষ অতীতের ঘটনা স্মরণ 
রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং 
কোনো কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে না। মদ ব্রেইনের টিস্যু 
সেলগুলোর ওপর সরাসরি প্রভাব 
ফেলে । এ কারণে মদ্যপায়ী ব্যক্তির 
বুদ্ধিবৃত্তি, হিতাহিত জ্ঞান পর্যায়ক্রমে 
লোপ পেতে দেখা যায়। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, এক গ্নাস 
আযালকোহল মগজের কিছু কোষ ধ্বংস 
করে বা মেরে ফেলে । মানুষ যতবার 
এই আালকোহল পান করে ততবারই 
এই সর্বনাশ বা ক্ষতি বাড়তে থাকে । 

আমেরিকার ইন্ডিয়ানা পুলিশের সংবাদ 
সংস্থা ইভ্ডিয়ানা ইউনির্ভীসিটি 


করে তা দৈনিক এক লাখ কিলোমিটার 
সমপরিমাণ । (আমেরিকার ক্যারোলিনা 
মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ড. 
মালকিন কিন্গলি এবং তার সহকর্মী এ 
তথ্যগুলো প্রমাণ করেছেন |) 


কঠিন কাজ সম্পাদন করে। (ডা. 
মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসুল 
(সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান) । 

এই দুটি অঙ্গে অনুভূতিশীল বিশেষ 
ধরনের আবরণ থাকে । আালকোহল 


হতৎপিন্ড থেকে ফুসফুস, এরপর 


পান করলে আবরণটির ওপর বিরূপ 


ফুসফুস থেকে হদৎপিগ্ড রক্ত আসা- 
যাওয়ার সময় লাগে ছয় সেকেন্ড 


প্রভাব পড়ে । ফলে অঙ্গগুলো থীরে 
ধীরে দুর্বল হতে থাকে । এর মধ্যে 


হৎপিন্ড থেকে ব্রেইন, এরপর আবার 
ব্রেইন থেকে হত্পিণ্ডে আসতে সময় 
লাগে আট সেকেন্ড । হৃৎপিণ্ড থেকে 
পায়ের আঙুল দিয়ে আবার হৎপিণ্ডে 
ফিরে আসতে সময় লাগে আঠারো 
সেকেন্ড । এ সংখ্যা ও সময় নির্ধারিত 
ও নির্দিষ্ট । হৃৎপিপ্ডের চালিকাশক্তি জন্ম 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে 
চলছে। 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আমি প্রত্যেক 
বস্তকে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি ।' 
[সুরা আল-কামার: ৪৯] 


ক্যান্সার সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে মদ 
বা আযালকোহলের ব্যবহারকেই ধরে 
নেওয়া হয়েছে । শরাব পানের কারণে 
কলিজা সংকুচিত হয় । রক্ত উৎপাদন 
ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। তা ছাড়া 
কলিজার ওই শক্তি যার মাধ্যমে দেহ 
রক্ষাকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন 
প্রকার গ্নোবিন তৈরি, বিশেষ করে 
[1117010 01001111। তৈরি হয় | মদ 
সেবনকারীদের দেহে তা ভয়াবহভাবে 
ত্রাস পায় । ফলে তাদের মধ্যে রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায়। 


মেডিক্যাল প্রফেসর ডাক্তার লোহর 
জয়ের একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে । 
তাতে বলা হয়েছে, মদের নেশার 
প্রভাব সবচেয়ে বেশি ব্রেইনের ওপর 
পড়ে। তা পান করার কয়েক 
সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তের সঙ্গে মিশে 
মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে যায়। পরিমাণে 
অল্প সেবন করলেও কু-প্রভাব থেকে 
রেহাই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় শক্তি 
উৎপাদনযন্ত্র, যার নাম কালব বা হার্ট । 
মানবদেহের বাম পাশে সামনের দিকে 
পেটের একটু ওপরে এই ছোট্ট অংশটি 
হচ্ছে মানবদেহের সর্বাধিক জর্বরি 
ংশ। কালবের দৈঘ্ট ১২.৫ 
সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৮.৫ সেন্টিমিটার | 
জন্মের সময় এর ওজন থাকে ২০-২৫ 
গ্রাম | পুর্বষের যৌবন বা বালেগ 
হওয়ার সময় ওজন হয় ৩১০ গ্রাম 
এবং মহিলার হয় ২২৫ গ্রাম । 
হৃদযন্ত্রটি প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০টি 
স্পন্দনের মাধ্যমে ৫ লিটার রক্ত 


“এটা আল্লাহর কারিগরি, যিনি সবকিছু 

ংহত করেছেন ।' [সুরা আন-নামল: 
৮৮] 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এসব অভিনব 
যন্ত্র মানুষের মাঝে স্থাপন করে নির্দিষ্ট 
দায়িত্ব দিয়েছেন। মদ ওই যন্ত্রের 
দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে | মদ 
সেবনের ফলে হৎপিণ সর্বশেষ 
মূল্যবান অনুভূতি যন্ত্রের মিলিত 


বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ 
আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণব্যাধি এইডস, 
মদ পান করার কারণেও হয়ে থাকে । 
(মুহাম্মদ ওসমান গনী, আল্লাহর 
একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান ।) 

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের 
গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে মদ 
পান করে তার পাকস্থলীতে ধ্বংসাত্মক 
ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এমনকি তার 


(৬৪1917০6) হওয়ার স্থানে ছাকনির 


পাকস্থলী প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। 


কাজ দেয়। কিন্তু আালকোহল এ 


ফলে তার ক্ষুধা লাগে খুব কম। সে 


নাজুক ও ব্যাহত করে 
সরকারি মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের এক 


জন্য তাকে অল্প আহারে সন্তুষ্ট থাকতে 
হয়। তাই দিন দিন প্ুষ্টিহীনতায় 


রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাদকাসক্তি 
ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় দেখা 


দেয়। নেশার মাত্রার তারতম্য হলে 
হদযন্ত্রেরে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
তাৎক্ষণিকভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যু 


ঘটে । হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে গেলে দেহের 


মদের কারণে দেখা দেয় । মাদকের 
বিরুদ্ধে ইসলামের আপসহীন 


অন্য সবকটি যন্ত্র চালু থাকলেও মূল 


মানুষটিকে আর জীবন্ত বলা যায় না। 


আন্দোলনে আপনিও অংশ নিন। 


মদের ক্ষতিকর প্রভাব কলিজার ওপর 


মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলুন । 
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নামাযে চিকিৎসা ও 
বৈজ্ঞানিক উপকারিতা 


কুরআন শরীফের প্রায় ৮২ জায়গায় 
আল্লাহ তায়ালা নামাযের কথা বলেছেন 
এবং মহানবী (সা.) এই নামাযের 
ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরত্বারোপ 
করেছেন । রাসূল (সা.) বলেন, 

বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের 
ওপর | তা হলো ১. এ কথার সাক্ষ্য 
দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মদ 
(সা.) তার রাসূল ২. নামায কায়েম 
করা ৩. যাকাত দেওয়া ৪. রমজানের 
রোজা রাখা ৫. হজ করা । রাসূল 
(সা.) বলেন, আল্লাহর দাস ও 

র কাজের মধ্যে পার্থক্য 
হল নামায না পড়া। মুমিন ও 
কাফেরদের মধ্যে তফাত হলো নামায 
ছেড়ে দেয়া | যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে 
দেয় সে ইসলামী মিল্লাত থেকে 


বেরিয়ে যায় | এক হাদীসে বর্ণিত 
আছে যে, রাসুল (সা.) বলেন, তুমি 
এমনভাবে নামায আদীয় কর, যেন 
এটা তোমার শেষ নামায | 


তাকবীরে তাহরীমা 


যখন আমরা হাতগুলোকে কান পর্যন্ত 


ক্কেকোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে 
এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ বেড়ে যায় । এ সব বৈদ্যুতিক 
প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং 
অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা 


সচল থাকে । 


উঠাই তখন বাহু, ঘাড়ের পিঠ এবং রুকু 


কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। 
হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম 
বহু উপকারী । যখন এই ব্যায়াম 
নামাযীর দ্বারা নামায পড়ার মাধ্যমে 
হয়ে যায় তখন এই ব্যায়াম 
প্যারালাইসিসের মারাত্বক সমস্যা 
থেকে রক্ষা করে । নিয়ত বাঁধার সময় 
কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং 


হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমরকে 
ঝুঁকানোর অবস্থাকে রুকু বলা হয় । এ 
নড়াচাড়ায় দেহের সকল পেশির 
ব্যায়াম হয়ে যায় । এর মধ্যে নিতম্বের 
জোড়া ঝুঁকানো (1716510]) 
হয়,কনুইগুলো সোজা 

(12%690060) হয় এবং মাথাও 
সোজা হয় এ সময় সব পেশি শক্ত 


কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় 
এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায় । মস্তি 


অবস্থায় থাকে, পেট কোমরের পেশি 
ঝোঁকে এবং সোজা হবার সময় কাজ 
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করে । এভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের 
ব্যায়াম রুকুর মধ্যে হয়ে যায় 
সম্মানিত ডাক্তারগণ রুকু এবং 
সিজদাকে টাখনু এবং কোমর ব্যথার 
রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন 
রুকুর মধ্যে মগজ (9101178] 0010) 
এর কাজ-কারবার বৃদ্ধি পায় এবং সে 
রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় 
তিনি এ রোগ থেকে খুব দ্রুত আরাম 
পেয়ে থাকেন । রুকু দ্বারা কোমর 
ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার 
মগজ স্ফীত (11091791101 07 
90179] ০010) হয়েছে, তিনি খুব 
দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন । রুকুর দ্বারা 
মৃত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া 
ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের 
নলার অবসাদগ্ৰস্ত রোগী চলাফেরা 
করতে সক্ষম হন । রুকুর দ্বারা মস্তিষ্ক 
ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঘ্গালন 
(01100181101) 0 73199) এর 


সেজদার দ্বারা মস্তিষ্কে হার্টের নিচে 
পড়ে এজন্য এসময় এর রক্ত সহজে 
পৌছায় । সেজদা যত দীর্ঘ হবে ততই 
বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌছায় । এভাবে 
নবী করীম (সা.) দীর্ঘ সেজদার 
ফজিলত বর্ণনা করেন। এর ওপর 
ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত 
হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি 
এবং মনস্তাত্িক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত 
সুস্থ থাকে । যেকোন বয়সে মহান 
রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ 
মনে কৃত লম্বা সেজদার দ্বারা আত্মিক, 


নামাধী ব্যক্তির 
চেহারার ওপর সতেজতা থাকে । 
কেননা নামায এবং সেজদার কারণে 
এর সব শিরার মধ্যে রক্ত পৌঁছায় | যে 
নামায পড়ে না তার চেহারার ওপর 
এক ধরনের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে । 


বৈঠক 


দুই অথবা চার রাকাত পর আমরা 


কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্ধকারিতা 
বৃদ্ধি পায় । 


সেজদা 
সেজদার মধ্যে নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও 
ওপর ঝোঁকানো 
(11910) হয়ে থাকে | যখন নলা 
এবং রানের পিছনের পেশি এবং 
কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় 
এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগ্তলো এর 
বাইরের দিক থেকে টান লাগে । এর 
সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও 
চেপে যায় । সেজদার মধ্যে নারীদের 
হাঁটুর সাথে বুক মিলানো উত্তম | এটা 
গর্ভাশয়ের নানা রোগের উত্তম 
চিকিৎসা । সেজদার মধ্যে আরো 
ডে শারীরিক উপকারিতা নিহিত 
মস্তিক্ষের জন্য রক্তের খুব 
ডি কিন্তু এর অবস্থানস্থল এরূপ 
যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌঁছানো কিছুটা 
মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে 
একত্রিত করার জন্য সেজদা খুবই 
ভারসাম্যপূর্ণ আমল । 
মস্তি সাধারণ অবস্থার বেশির ভাগ 
সময় হার্ট থেকে উচু থাকে, এজন্য 
মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না, 


আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্যে বসি, একে 
কু"দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু 
পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় 
থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ 
পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো 
পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে, 
কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে 
এজন্য এ সব অঙ্গে হালকা-পাতলা 


ব্যায়াম হয়ে যায় । ব্যায়ামের এ নিয়ম 
যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ চুপ 
থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে 
বা সংশ্লিষ্ট হালকা-পাতলা ব্যায়াম 
করতে হবে । নামাযে ও রুকু এবং 
সেজদার পরে বৈঠকে বসা এ 
নিয়মগ্ডলোর উত্তম প্রকাশ । 


সালাম ফিরানো 

নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা 
ডানে-বাঁয়ে ফিরানোর প্রয়োজন হয় 
এবং এক নামাযে এরূপ কয়েকবার 
(ফরজ সুন্নাত মিলে) করার প্রয়োজন 
হয়। এরূপকারীর হার্টের রোগ 
(79916 1)1998593) এবং এর 
মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে 
থাকে এবং খুব কমই এ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে থাকে | সালাম ফিরানোর 
সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি 
সক্রিয় থাকে । এটা ঘাড়ের উত্তম 
ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে 
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে । আল্লাহ 
তাআলা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান 
করেছেন৷ এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের 
চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম) ওপর টিকে 
থাকে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
সুন্নত পদ্ধতিতে নামায পড়ার তৌফিক 
দান করুন । আমিন । সুত্র: বুখারী, 
মুসলিম, তাবরানী, মেশকাত] 


আঞ্জমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড 


ংলাদেশ) কর্তৃক অনুষ্ঠিত মারকাজী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা ১৪৩৪-৩৫ 


হিজরীতে মারকাজ উেচ্চমার্ক) প্রাপ্তদের জিম্মাদার শিক্ষকগণকে ২০ 


অক্টোবর ২০১৪ মঙ্গলবার বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রশংসনীয় ভূমিকা 
রাখার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। জামিয়ার শিক্ষা 


বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) মারকাজী 
(কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা ১৪৩৫-৩৬ হিজরীতে ভাল ফলাফল অর্জনের 


প্রত্যয়ে এখন থেকে মনোযোগসহকারে তাকরার-মুতালায়া করার জন্য 


ছাত্রদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন । 
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ইমাম: সমাজের মর্যাদা ও 


আমাদের দায়বোধ 


হাফেজ সাইফুল ইসলাম 


ই শব্দটি আরবী, তার বাংলা অর্থ 
হচ্ছে নেতা, প্রধান, নামাযের ইমাম, 
অগ্রণী, দিক নির্দেশক, আদর্শ নমুনা 


করেন, “আমি তাদেরকেই ইমামত দান 


হযরত সাহাল বিন সা'দ (র.) হতে 


করেছি যারা আমার আদেশের ওপর 
ধৈর্য ধারণ করেছে এবং আমার 


ইত্যাদি । সাধারণত ইমাম বলা হয় 


নিদর্শনাবলীর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ।' 


যাকে অনুসরণ করা হয় । কর্মের মাঝে 


নবী করীম (সা.) স্বয়ং ইমাম ও 


যিনি সবার আগে থাকে | যেমন- নবী 


মুয়াজিনের জন্য আল্লাহর দরবারে 
দু'আ করেছেন । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত রাসুল (সা.) 
মুয়াজিন হলেন আমানতদার | “হে 


যিনি মুসল্লীদের মাঝে সবার আগে 
থাকেন, নামাযের ক্রিয়াগ্তলোতে যাকে 
পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় । |লিসানুল 
আরব, আল-মুজামুল ওয়াফী] 

নামাযের ইমামতি হচ্ছে একটি অত্যন্ত 
মর্যাদাপূর্ণ শরয়ী দায়িত্ব । যেমন 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “জাতির 
ইমাম হবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহুর 
কিতাব অধিক ভাল পড়তে পারেন ।' 
এতে প্রতীয়মান হয় ইমামতের মর্যাদা 
সবার উপরে | 


আল্লাহ আপনি ইমামদের সুপথে 
পরিচালিত করুন এবং মুয়াজ্জিনদের 
ক্ষমা করে দিন ।' [সুনানে আবু দাউদ, 
৫১৭ ও সুনানে তিরমিযী, ২০৭] 

ইমামত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব যা 
পালন করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
স্বয়ং নিজেই। তার পরবর্তী 
খোলাফায়ে রাশেদীনগণ । তাদের 
পরবর্তী মুসলমানদের সর্বোত্তম 
পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ নামাযের ইমামতি 
করেছেন | নবী করীম (সা.) ইমামদের 


মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরা 
ফুরকানে মু'মিন এর ১৩টি গুণের 
বর্ণনা দিয়েছেন । তার মাঝে একটি 
গুণ হল মুমিনরা আল্লাহর দরবারে এই 
বলে প্রার্থনা করবে যে, “হে প্রভু 
আমাদেরকে মুত্তাবীনদের ইমাম 
বানিয়ে দিন | সুতরাং একজন মুমিনের 
বৈশিষ্ট্যই হল ইমামতের আকাঙ্কা 
পোষণ করা । ইমামত হচ্ছে আল্লাহুর 
দেওয়া এক বিশেষ পুরস্কার বা 
নেয়ামত । যেমন_ আল্লাহ তায়ালা 
সুরা সিজদার ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ 


মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সাথে 
সাথে এই মহান দায়িত্ব পালনে 
ইমামদের সতর্কও করেছেন । হযরত 
উকবা ইবনে আমের (রাযি.) হতে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রি রাসূল (সা.) 
কে বলতে শুনেছি, “যদি কোন ইমাম 
সময়মত নামাযের ইমামতি করে তবে 
তার সওয়াব ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের 
ওপর বর্তাবে । আর যদি এতে কোন 
ইমামের ওপর, মুক্তাদীর ওপর বর্তাবে 
না ।" [সুনানে আবু দাউদ, ৫৮০] 


বর্ণিত । তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.) 
কে বলতে শুনেছি, ইমাম হলেন 
জিম্মাদার, সে যদি উত্তমভাবে কাজ 
করে তবে তার পুণ্য ইমাম ও মুক্তাদি 
উভয়ে পাবেন । আর যদি এতে কোন 
ক্রটি হয় তবে তা হবে ইমামের 
ওপর । মুক্তাদির ওপর বর্তাবে না। 
[সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৮১] 

এই ইমামতির ইতিহাস অত্যন্ত 
প্রাচীন । মানবসৃষ্টির সূচনা থেকে 
আল্লাহ পাক মানবজাতিকে সুপথে 
পরিচালনা ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে 
রাখার জন্য যুগে যুগে, তার প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন । হযরত আদম (আ.) 
থেকে শুরু করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূলগণই জনসাধারণকে হেদায়তের 
বাণী শুনিয়েছেন এবং ইমামতি 
করেছেন । নবী (সা.) এই গুরুদায়িতৃ 
পালনে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন । 
নবী (সা.) এর ইন্তেকাল পরবর্তী তার 


(সা) এর রেখে 
যাওয়া এই গুরুদায়িত্ব বর্তমানে অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন আজকের 
ইমাম সমাজ । তারা হলেন, রাসূল 
(সা.) এর যোগ্য উত্তরসূরি । কারণ 
রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আলেমগণই 
হলেন নবীদের ওয়ারিস, আর আলেম 
ব্যতীত কোন ইমামের কল্পনা করা যায় 
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না। ইমামগণ নামাযের ইমামতি 
ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেকগুলো 
নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করছেন যা রাষ্ট্র 
অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে 
পাচ্ছে না। প্রতিটি মুসলমানের 
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় 
মকতব শিক্ষার মাধ্যমে । আর 
মকতবের শিক্ষক হল সাধারণত 
ইমামগণই । সুতরাং বলা যায় একজন 


করে থাকেন । এটি সামাজিক শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় ইমাম সমাজের সফল 
ভূমিকার অনন্য দৃষ্টান্ত । 


প্রতি শুক্রবারে ও বছরের বিশেষ 
দিনসমূহে এবং বিভিন্ন সভা মাহফিলে 
ইমামগণ মানুষকে দীন-ধর্মের বয়ানসহ 

জীবনের 


স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে 


ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ 


ইমামদের ভূমিকা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । ইমামগণ মকতবের শিশু 


অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা 
করে থাকেন। যা থেকে মানুষ 


থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি 
মুসল্লীদের দীক্ষা দিয়ে থাকেন যে, 
“পবিত্রতা ও পরিচ্ছনতা ঈমানের 


আত্মশুদ্ধি চর্চা করে থাকেন । ফলে 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
হয় । উল্লিখিত বিষয়সমূহ থেকে একথা 


মুসলমানের প্রথম শিক্ষক হলেন 
ইমাম | ইমামগণ মকতবে শিশুদেরকে 


অঙ্গ ।' পবিত্রতা ব্যতীত কোন এবাদত 
গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিস্কার 


কুরআন হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি হস্ত 


পরিচ্ছন্নতা চর্চার মাধ্যমে স্বাস্থ্য 


লিপি শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত 
জাতি গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন 
করছেন । মকতবে শিশুরা শিক্ষা পায় 
“দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ অতএব 
ইমামই প্রথম মানুষকে স্বদেশপ্রেমের 
শিক্ষা দিয়ে থাকে । মকতবে শিশুরা 
ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অনেকগুলো 
বিদ্যা অর্জন করে । যেমন- মাতা- 
পিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের সম্মান 
করতে হবে । ছোটদের গ্নেহ করতে 
হবে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। 
মিথ্যা বলা ও মন্দ কাজ করা পাপ। 
মানুষের উপকার বৈ ক্ষতি করা যাবে 
না। এসব শিক্ষাদানের মাধ্যমে 
ইমামগণ শিশুদেরকে দেশের আদর্শ 
নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন । 

সমাজে অশান্তির মূল কারণ হল 
বিশৃঙ্খলা | এই বিশৃঙ্খলা রোধে ইমাম 
সাহেবগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন 
করছেন । হাদীসে আছে রাসুল সো.) 
ইরশাদ করেছেন, “মুসলিম হল সেই 
ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে মানুষ 
নিরাপদ থাকবে” এই বাণীগুলো 
ইমামগণ মানুষের মাঝে প্রচার করে 
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন | 
কোন রাজনৈতিক কিংবা কোন সাধারণ 
জন্য বহু সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োগ 
দেওয়া হয়। এরপরেও 
বিশৃঙ্খলামুক্ত, শান্ত-সুষ্ঠুভাবে সমাবেশ 
শেষ করা যায় না। অথচ প্রতি 
মসজিদে কিংবা কোন ধর্মীয় সভা- 
মাহফিলে একজন ইমাম শত, হাজার- 
লাখ মানুষকে সাথে নিয়ে ধমীয়ি 
কার্যাদি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন 


সচেতনতার চর্চা করা হয়। সুতরাং 


স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইমাম 
সাহেবদের ভূমিকা অতুলনীয় । 

ইমাম সাহেবগণ মকতবে শিশুদেরকে 
রাস্তায় চলাচলের আদব শিক্ষা দেন। 
যেমন- রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে 
হবে । রাস্তায় কষ্টদায়ক কোনো বস্তু 
দেখলে তা সরিয়ে রাখা | যার মাধ্যমে 
শিশুরা সামাজিক শিষ্ঠাচার ও পরিবেশ 
সচেতনতার শিক্ষা পায়। হাদীস 


পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে, দেশ ও 
জাতি গঠনে এবং সামাজিক শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় ইমাম সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা 
পালন করছেন । 
অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হল 
আমাদের দেশে যারা দেশ ও জাতিকে 
এই মহৎ সেবাটি নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে 
আসছেন তাদেরকে ও তাদের পেশাকে 
ছোট দৃষ্টিতে দেখা হয়। সরেজমিনে 
পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় 
ংলাদেশের সিংহভাগ মসজিদের 
ইমামগণই মসজিদ কমিটি দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । ইমামগণ অনেক ক্ষেত্রে 


শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


ব্যক্তি স্বাধীনতা কিংবা সত্য বলার 


“কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষ কিংবা 
কোনো শস্য রোপন করে এবং তা 


অধিকার থেকে বঞ্চিত। মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির সভাপতি, 


থেকে যদি ফল বা ফসল পাখি, মানুষ 
বা কোন পশু ভক্ষণ করে, তবে তা 
হবে রোপনকারীর জন্য সদকায়ে 
জারিয়া " ইমাম সাহেবগণ উক্ত 
বানীসমূহ মানুষের মাঝে প্রচার করে 
জনসমাজকে পরিবেশ সংরক্ষণে 
উৎসাহিত করেন । ইমামগণ নিজেরাও 
এর চর্ট করে থাকেন। যার 
ফলশ্রুতিতে মসজিদের আঙ্গিনা বা 
ভিটায় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের সারি কিংবা 
ফুলের বাগান দেখতে পাই | এগুলোর 
বেশিরভাগই ইমাম-মুয়াজ্জিনদের হাতে 
গড়া । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় 
জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা 
মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ও 
জাতিসংঘ কোটি কোটি টাকা ব্যয় 
করছে । অথচ এদেশের ইমাম সমাজ 
বিনা অর্থে উক্ত সেবাটি দিয়ে 
আসছেন । স্বাস্থ্য সচেতনতা ও 
পরিবেশ সংরক্ষণে ইমাম সমাজের 
ভূমিকা এর চেয়ে বেশি আর কিই বা 
হতে পারে । 


সেক্রেটারী কিংবা অন্য কোন সদস্যের 
সাথে ইমামের মনোমালিন্য হলেই 
ইমাম সাহেবকে চাকরিচ্যুত করা হয় । 
কারণে অকারণে ইমাম সাহেবদের 
চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় । এর 
জন্য কমিটি কোন নীতিমালার অনুসরণ 
করে না এবং মসজিদ কমিটিকে কারো 
কাছে জবাবদিহিও করতে হয় না। 

বর্তমানে বাংলাদেশে পাচ লক্ষের 
উপরে মসজিদ রয়েছে (সরকারি 
জরিপ মতে) আর প্রতি মসজিদে 
একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন 
মিলে পুরো দেশে ১০ লক্ষের মতো 
বিশাল এক জনগোষ্ঠী উক্ত পেশায় 
নিয়োজিত থেকে দেশের আপামর 
মুসলিম জনসাধারণকে সেবা দিয়ে 
যাচ্ছেন। কিন্তু বিশাল এই ইমাম 
সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও 
নিরাপত্তায় সরকারি কিংবা 
বেসরকারিভাবে কোন কার্যকরী 
পদক্ষেপ লক্ষ করা যাচ্ছে না 
গুটিকয়েক মসজিদ ব্যতীত প্রায় সব 
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মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের বেতন- 
ভাতা নির্ধারণ করা হয় ৩০০০-৭০০০ 
টাকা যা উল্লেখ করতেও লজ্জা হয় 
অথচ বর্তমানে একজন সাধারণ 
শ্রমিকও মাসে ১০,০০০ টাকা মজুরী 
পায়। এটি বাংলাদেশের আপামর 
মুসলিম জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত 
লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় 
দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উধ্বগতির এই 
যুগে এতো অল্প পারিশ্রমিক নিয়ে 
ইমাম সাহেবগণ কিভাবে তাদের 
পরিবারের ব্যয়ভার বহন করবেন 
বিবেকবান প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের 
ভাবা উচিত । 

ইমাম সাহেবদের বেতন-ভাতাসহ 
সংশিষ্ট সকল সুযোগ সুবিধা দর 
জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
পরিষদ ও ইমাম সমিতিসহ' ু 
সকলকে আরো বেশি তৎপর ও 
আন্তরিক হতে হবে। কোন ইমাম 
সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া ও চাকরি 
থেকে বরখাস্তের বিষয়ে মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির জবাবদিহিতা 
সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে আন্ত 
রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে । তা 
ছাড়া ইমাম নিয়োগ ও বাতিলের জন্য 
শরীয়া সম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার 
বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি | 

বর্তমানে মহৎ পেশাটিকে অবহেলার 
আরেকটি অন্যতম কারণ হল 
ইমামদের মাঝে এঁক্যের ঘাটতি । 


যেহেতু ইমাম সাহেবকে মুসল্লীগণ 
আদর্শ মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেন। 


যা পুরো ইমাম সমাজের জন্য লজ্জার 
বিষয় । এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবদের 


তাই ইমাম সাহেবের উক্ত আনুষঙ্গিক 
গুণগুলো থাকলে তার কথার ও 
আদেশ-উপদেশের প্রভাব সমাজে 
সহজে পড়বে । উক্ত আনুষঙ্গিক 
গুণগুলো না থাকলে কোন ব্যক্তি 
ইমামতির হকদার হলেও সেই ইমাম 
সাধারণত সফল ইমাম বলে বিবেচিত 
হননা। 
নিয়ে বর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি সজাগ 
ষ্টিদিলে আশা করি ইমাম সমাজ 
র দিক থেকে লাভবান হওয়ার 
সাথে সাথে তাদের কথা-কাজও 
সমাজে অধিক হারে গৃহীত হবে । ফলে 
তারা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন 
করবেন ইনশাল্লাহ । যেমন_ 
(ক) আত্মমর্ধাদাবোধ সম্পর্কে সদা- 
সর্বদা সজাগ থাকা । নিজের শত 
অভাব-অনটন থাকলেও তা সকলের 
কাছে কোনভাবে প্রকাশ না করা। 
কারণ এর ফলে ইমাম সাহেবের 
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা মানুষের কাছে ছোট 
হয়ে যায়। তার আদেশ-উপদেশ ও 
মুসল্লীদের কাছে হালকা হয়ে যায় 
যার ফলে লোকজন তাকে মর্যাদা দেয়া 
তো দুরে থাক বরং তাকে দেখলেই 
উপহাসের ছলে কথা বলে । 
(খ) কুরআন মাজিদকে কখনো 
জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানানো 


চাকরির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল 
হয়ে পড়া । ইমামকে আল্লাহ পাক যে 
মর্যাদা দান করেছেন সে সম্পর্কে 
সচেতন না হওয়া । সবচেয়ে বেশি 
দুর্ভাগ্যজনক হলো ইমামদের মাঝে 
অনেকে পবিত্র কোরআন শরীফকে 
জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে 
ফেলেন; যা তাওয়াক্লুলের পরিপন্থি । 
ইমামতি ধর্মের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 
একটি পদ । তাই ইমাম সাহেবকে 
ইমামতির যোগ্য হওয়ার জন্য ধর্মের 
মৌলিক নীতিমালার পাশাপাশি আরো 
কিছু মহৎ গুণের অধিকারী হওয়া 
উচিত । যেমন সততা, সত্যবাদিতা, 
ন্যায়পরায়ণতা, চরিত্রবান, নিরহংকার, 
আমানতদার ও মুখলিস হওয়া 
ইত্যাদি । 


যাবে না । কেবল প্রয়োজনে বৈধ ঝাড়- 
ফুঁক করা। কিন্তু এটাকে কখনো 
নিজের পেশা বা স্বভাবে পরিণত করা 
যাবে না। 

(গ) মহল্লা বা গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী ও 
দরিত্ের মাঝে কোনো পার্থক্য না 
করা । 


অনেক বেশি সতর্ক থাকা উচিত । এ 
ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে 
পূর্বের ইমামের সাথে কৃত বিরূপ 
আচরণের পুনঃবৃত্তি না ঘটার প্রতিশ্রুতি 
নিয়েই নতুন ইমামের ইমামতির সেবা 
প্রদান করা উচিত । 

(চ) ইমাম সাহেবদের উচিত হবে 
ইমামতিকে সেবার মানসে গ্রহন করা | 
এটিকে কখনো জীবিকা উপার্জনের 
মাধ্যম মনে করা যাবে না। তাই 
আর্ক সচ্ছলতার জন্য ইমাম 


সাহেবরা বিকল্প হালাল উপায় অবলম্বন 
করতে পারেন। যেমন হস্তশিল্প, 
ক্ষুদ্রকুটির শিল্প, পোন্টিফার্ম ও 
মৎস্যচাষ ইত্যাদি । 


এসব বিষয়ের সাথে সাথে মসজিদ 
ব্যবস্থাপনা কমিটিরও উচিত হবে অল্প 
বেতনে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য 
ব্যক্তিদের ইমামতিতে নিয়োগ দেওয়ার 
প্রবণতা পরিহার করা । 
মানবসমাজের কোন ব্যক্তি ভুল-ক্রটির 
উধ্র্বে নয় । ইমাম সমাজও কোনভাবে 
তার ব্যতিক্রম হতে পারেন না । ইমাম 
সাহেবদেরও ভুল-ত্রুটি হতেই পারে । 
এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু তাই বলে 
কখনো ইমামদের অশ্রদ্ধা কিংবা হেন 
করা যাবে না । তাদের সর্বদা সম্মান ও 
শ্রদ্ধা করতে হবে । 
মহানবী (সা.) মানবতা, নৈতিকতা ও 
তার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি 
অসভ্য, বর্বর ও মুর্খ জাতিকে আর্থ 
সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতি ও 
সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ চুড়ায় নিয়ে গেছেন 
দেশের ইমাম ও আলেম সমাজ 
মহানবীর (সা.) এর পবিত্র শিক্ষার 


(ঘ) সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে শরিয়তের বিধান স্পষ্ট করে 
বলে দেওয়া । 

(৬) মসজিদ পরিচালনা কমিটি 


ধারাবাহিকতায় মানুষকে দীনী শিক্ষা 
দানের মাধ্যমে পাপাচারমুক্ত সমাজ 
বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন । 
নৈতিক অবক্ষয় ও বেপরোয়া 


অযৌক্তিক কারণে বা টুনকো অযুহাতে 


জীবনাচারের পুঁতিগন্ধময় সমাজে 


কোন ইমাম সাহেবকে পদচ্যুত কিংবা 
অপদস্থ করেন তখন অন্য একজন 
ইমাম অনায়াসে তার স্থলাভিষিক্ত হয় । 


নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের যতটুকু 
পরিদৃষ্ট, তা ইমাম সমাজেরই সফল 
অবদান । 
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এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ আসে মানুষ 


যায়। অনেকেই কালের আবর্তনে 
হারিয়ে যায়। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি 
এমন থাকে যে, তার জীবন সাধনা ও 
কর্মধারা মানুষের স্মৃতিপটে থেকে যায় 
হাজার বছর ধরে। তার জীবনীকে 
মানুষ চলার পথের পাথেয় হিসেবে 
গ্রহণ করে । তাদের মত করে নিজের 
জীবনকে গঠন করতে চেষ্টা করে। 
এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন চকরিয়া 
বানিয়ারচর মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা 
মুহতামিম মাওলানা কবির আহমদ 
(রহ.)। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ, 
নিষ্ঠাবান এক সুফি-সাধক, একজন 
সচেতন সমাজ সংস্কারক । তার 
জীবনীতে আছে আমাদের জন্য অনেক 
পাথেয় । 


জন্ম 
মাওলানা কবির আহমদ (রহ.) 
কক্সবাজার জেলাধীন চকরিয়া থানাস্থ 
কৈয়ারবিল ইউনিয়নের দ্বীপকুল গ্রামে 
১৯৩৭ খিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জলীল। 


শিক্ষা জীবন 
হযরত (রহ.) ছিলেন শৈশবকাল থেকে 
অত্যন্ত মেধাবী । প্রাথমিক কুরআন ও 


হামিউচ্ছুন্নাহ মাদ্রাসার 
মুহতামিম মওলানা কবির 
। আহমদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল 


দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত দক্ষতার সাথে 
সম্পন্ন করেন । 


কর্মজীবন 


দীনী শিক্ষা নিজ বাড়িতে পিতা-মাতার 
কাছেই অর্জন করেন । তিনি পিতার 


অধ্যয়নকালে তিনি চকরিয়ার মানুষের 
মাঝে কুসংস্কার, শিরক-বিদয়াত দেখে 


জৈষ্ঠ্য পুত্র হওয়ায় প্রাথমিক জীবনে 
ব্যবসাসহ বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকতে 
বাধ্য হন। তাই ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত 


অনুতপ্ত হতেন আর তা হতে মানুষকে 
কিভাবে বাচানো যায়, সে চিন্তায় মগ্ন 
থাকতেন । তাই দাওরায়ে সম্পন্ন 


প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে 


করার পর এ অঞ্চলের মানুষের কাছে 
দীনী শিক্ষা পৌছানোর 


পারেননি । মহান আল্লাহর অপার 


র লক্ষ্যে ১৯৬৮ 


কৃপায় ১৮ বছর বয়সে তখনকার 


সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা আরবিয়া 


প্রখ্যাত আলেম মাওলানা তোফাজ্জল 


বহদ্দারকাটা । এলাকার জনগণের 


সাহেবের হাত ধরে ভর্তি হন চকরিয়ার 


সহযোগিতায় নিজের কোমল 


প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরবেশকাটা 
বাহরুল উলুম মাদ্রাসায় । সেখানে 
প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ১৯৫৮ 


আচরণের মধ্যদিয়ে মাত্র চার বছরে 
মাদ্রাসার সুনাম-খ্যাতি চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন । তারপর তিনি 


সালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মেখল 
হামিউচ্ছনাহ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। 
সেখানে সুখ্যাতির সাথে মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য 
চলে যান উপমহাদেশের অন্যতম 
শিক্ষাকেন্দ্র উম্মুল মাদারিস জামিয়া 


বিশ্বইজতেমায় যান। সেখান থেকে 
বের হয়ে যান দাওয়াত-তাবলীগের 
উদ্দেশ্যে এক চিল্লার জন্য | চিল্লারত 
অবস্থায় কী যেন স্বপ্ন দেখলেন, তা 
কাউকে অবগত না করে চিল্লা শেষে 
মাদ্রাসা থেকে অব্যহতি দিয়ে বাড়ির 


আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারীতে | সেখানে উচ্চ ডিগ্রি 


উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 
বানিয়ারচর এলাকার হাজী রুহুল 
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আমিন ও বশির আহমদের সাথে 


চকরিয়ায় নেমে আসে শোকের ছায়া । 


রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন | তাকে 


সাক্ষাৎ হয় । তারা হুযুরকে বানিয়ারচর 


সবাই যেন হারিয়ে ফেলল নিজেদে 


চে 


জান্নাতের সুউচ্চ মকামে সমাসীন 


গ্রামে মাদ্রাসা র কথা ব্যক্ত 
করেন । তিনি তখনই বানিয়ারচর এসে 


অভিভাবককে | ঈদুল আযহার দিন 


করুন । তার শোক সন্তপ্ত পরিবার ও 


সোমবার বাদ আসর কৈয়ারবিল হাই 


তখনকার একটি নিভু নিভু 
ফোরকানিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ 
আরম্ভ করেন। সেটাই বর্তমান 
কক্সবাজার জেলার প্রসিদ্ধতম মাদ্রাসা 
“বানিয়ারচর হামিউচ্ছুননাহ মাদরাসা । 
তিনি উল্লিখিত দু'টি মাদ্রাসা ছাড়া 
চকরিয়া সওদাগরঘোনা মাদ্রাসাসহ 
আরো অনেক মাদ্রাসা প্রতি 
করেন । 


সন্তান-সন্ততি 

তিনি ২ ছেলে ও ৫ মেয়ের জনক । 
তার সন্তানদের মধ্যে ১ম পুত্র তার 
এক বছর আগেই পরপারে পাড়ি 
জমান । হুযুর রেহ.) বিশেষ করে এ 
কারণে ব্যথা অনুভব করতেন । 


আধ্যাত্মিকতা 

তিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার ৫ম 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুল 
আজীজ (রহ.)-এর একান্ত শিষ্য 
ছিলেন । তিনি আধ্যাত্মিকতা চর্চার পর 
তার কাছ থেকে খেলাফত লাভে ধন্য 
হন। 


চরিত্র 
তিনি নর ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি চারিত্রিক মাধুর্ষে 


সকলের মন জয় করতে সক্ষম হন । 
যার ফলে এলাকার মানুষকে খুব 
সহজেই কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে 
সঠিক পথে আনতে সক্ষম হন । 

ঙ 

টা সুফী-সাধক ও সমাজ 
সংস্কারক হার্ডস্ট্রোকে করে দীর্ঘ দুই 
বছর যাবৎ ক্যাার ও প্যারালাইসিস 
রোগে ভূগতে ছিলেন । তিনি গত ৪ 
অক্টোবর'১৪ রবিবার (ঈদুল আযহার 
রাতে) রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে 
ইহলোক ত্যাগ করেন । ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । হুযুরের 
ইন্তিকালে দেশে-বিদেশে বিশেষ করে 


স্কুল মাঠে বানিয়ারচর মাদ্রাসার 
বর্তমান মুহতামিম মাওলানা কারী 


কপরস্থানে চির দিনের জন্য শায়িত 
করা হয়। আল্লাহ তার কবরে 


ভক্ত-শিষ্যদের সান্তনা দান করুন । 


এই প্রত্যাশায় ব্যক্ত করছি । 
ই টা 21 ঠা 
ঙু খু রর টি চে ১ 
2 ১2১5 পা 
৮ ৰ 
০৮০15518998] 
ডঃ ৯ 
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৬ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গপ্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত ভাওহাদেম্রাহকহরায়াীতিমানা 
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৭টি গোপন কথা যা আপনার স্ত্রী 
কখনও মুখে বলবেন না 


বেশিরভাগ পুরুষেরই নারীদেরকে বুঝে 
উঠা প্রায়শই খুব কষ্টকর হয়ে যায় । 
এমনকি সেই নারীকেও যার সাথে সে 
বহু বছর বিবাহিত জীবন পার 
করেছে। এক মুহুর্তে তিনি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক, পর মুহূর্তেই হয়ত শিশুর 
মত কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন । 
তিনি কোন কিছু নিয়ে অভিযোগ 
করছেন, আপনি হয়ত সেই সমস্যা 
নানারকম উপায় তাকে দেখাচ্ছেন 
কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না । 

আপনার স্ত্রী কি বলছেন তা নিয়ে বেশি 
দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না; বরং তিনি যা 


এক. সবকিছুর উধ্র্ব, আপনার স্ত্রী 

আপনার ভালোবাসা চান । 

৬ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি 
শ্রদ্ধা কম দেখায়, বিনিময়ে স্বামী 
স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যায় । 

৬ যখন স্বামী স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কম 
শ্রদ্ধা কমে যায় এবং এটি একটি 
দুষ্টচক্র যা চলতেই থাকে । 

৯ এই চক্র শুরু হওয়ার আগেই তা 

ভেঙে ফেলুন। আপনার স্ত্রীর প্রতি 

আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন। 
তিনি ঠিক সেটাই চান । তার ভুলক্রুটি, 


বলছেন না সেটি নিয়ে গভীরভাবে 
ভাবুন । 


দোষ থাকা সত্বেও তাকে ভালবাসুন | 
ইনশা আল্লাহ, তিনিও আপনাকে 


আপনার ভুলক্রটি ও দোষ থাকা সত্তেও 
শ্রদ্ধা করবেন । 

দুই. আপনার স্ত্রী একঘেয়েমিতে ক্রান্ত 
প্রতিটি দিন একই রকম। সপ্তাহ 
আসে, সপ্তাহ যায়। এই 
একঘেয়েমিতে তিনি ভীষণ ক্রান্ত। 
তাকে সন্তান প্রতিপালন করতে হয়, 
সংসার সামলাতে হয়, তারপর আবার 
আপনার প্রয়োজন মেটাতে হয়, 
আপনার মন রক্ষা করতে হয়। 
প্রতিদিন এমনটি করতে হবে ভাবতেই 
তো কোথাও পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে 
থাকতে ইচ্ছা করবে পুরুষদের | ভেবে 
দেখুন যে কোন সাধারণ মুসলিম স্ত্রীর 
কেমন অনুভূতি হয় । 
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আর কর্মরত নারীদের কথা ভুলে গেলে 


নারাজ । নিজেকে তার অবস্থানে 


হবে না। অনেক নারীকে সারাদিন 


বসিয়ে চিন্তা করে দেখুন, আপনিও 


চাকরি করে এসেও সংসার সামলাতে 
হয়। 
৯» কাজেই ভাইয়েরা আমার, 


মানতে পারেন কিনা । আপনার স্ত্রীর 
সামনে অন্য কোন নারীকে নিয়ে কোন 
কথা বলার সময় অত্যন্ত সতর্ক 


করজোড়ে আপনাদের অনুরোধ করছি, 


থাকুন । কক্ষনো আপনার স্ত্রীকে অন্য 


আপনার স্ত্রীকে সেই অনুভুতিটি 
উপহার দিন যে তিনি বিশেষ । তাকে 
একটু একঘেয়েমি থেকে ছুটি দিন । 

তার জন্য তার প্রিয় খাবারটি বাইরে 
থেকে কিনে আনুন । অথবা তাকে 
নিয়ে এমনিই কোথাও বেড়িয়ে আসুন । 
কিছু একটা অন্তত প্রায়ই করুন, তার 
একঘেয়েমির বন্দিদশা ভেঙে দূর করে 


দিন । 
তিন. তিনি প্রশংসিত হতে চান। 
ংসা কে না পেতে চায়? কেউ চায় 


কোন নারীর সাথে তুলনা করবেন না । 

 কক্ষনো তাকে কোন নায়িকার সাথে 
তুলনা করবেন না । 

* কখনই তাকে আপনার মা অথবা 
বোনের সাথে তুলনা করবেন না। 

ভুলেও তার সাথে আপনার আগের 
স্ত্রী বা অন্য স্ত্রীর (যদি থাকে) 
তুলনা করবেন না । 

৯» তিনি এটা জানতে এবং বিশ্বাস 

করতে চান যে তাকে ঘিরেই আপনার 


না যে তার কষ্টের শ্রম কেউ লক্ষ্যও না 
করুক কিংবা এর চেয়েও খারাপ হল- 
সবাই তার সারাদিনের পরিশ্রমের 
কাজকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে 
তার সঠিক মূল্যায়ন টুকুও না করুক । 
আপনার স্ত্রী আপনার ময়লা কাপড় 
পরিষ্কার করতে বাধ্য নন। তিনি 
আপনার খাবার তৈরি করতেও বাধ্য 
নন | তবুও তিনি সবসময় তা করে 
চলছেন। আর তিনি এসব তার 
জীবনের অন্যান্য অনেক কিছুর চেয়ে 
বেশি গুরুত্ব দিয়ে করছেন । 
৪ সন্তান প্রতিপালন, 
* কাজে অথবা স্কুলে যাওয়া, 
* আত্ীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখা, 
গ আরও ভালো মুসলিমা হওয়ার 


প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া । 
৯» আপনার স্ত্রীকে দেখিয়ে দিন যে 
আপনিও তার পরিশ্রমের গুরত্ 


বোঝেন এবং আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
কারণ তিনি তার সাধ্য মতো আপনার 
এবং আপনার পরিবারের দায়িত্ 
সামলাচ্ছেন। একটি ছোট্ট “ধন্যবাদ? 
দিয়ে শুরু করলেও মন্দ হবে না। 

চার. তিনি প্রচণ্ড উর্ধাকাতর । এ 
কারণেই তিনি বহুবিবাহ নামক বৈধ 


জগত | কাজেই তাকে সেরকমটিই 
অনুভব করান । 

রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীগণের যারা সমগ্র 
নারী জাতির জন্য উদাহরণ, এমনকি 
তাদের মধ্যেও এই ঈর্ধাটি ছিল। 
আপনার স্ত্রীর মধ্যেও এই ধরনের 


এই নেতৃত্ব দেওয়াকে শাসন করার 
সাথে যেন গুলিয়ে না ফেলেন। এই 
নেতৃত্বের অর্থ সঠিক পথের নির্দেশনা 
দেওয়া ও সে পথ অনুসরণে যাবতীয় 
সহযোগিতা করা । 

৯ কিন্ত আপনি নিজেই যদি উত্তম 
আদর্শের অনুসারী না হন তাহলে কি 
করে আরেকজনকে শেখাবেন যে 
কিভাবে ভাল হতে হয়? কাজেই 
আপনাকে আগে আপনার নিজের 
ঈমান মজবুত করতে হবে । আগে 
নিজেকে শুধরাতে হবে, তারপর 
আপনার স্ত্রীকেও ভদ্রতা, মর্যাদা এবং 
হিকমতের সাথে বুঝাতে হবে । 
উদাহরণ স্বরূপ, আপনার স্ত্রী যদি ঠিক 
মতো পর্দা না করেন তাহলে প্রথমে 
তার জন্য এমন পোশাক পরিচ্ছদ 
কিনে আনুন যাতে তিনি ঠিক মতো 
পর্দা করতে পারেন । তারপর তাকে 
প্রশংসা করে বলুন যে আপনি তাকে 
একজন সন্্ান্ত নারীরূপে দেখতে 
ভালবাসবেন এবং তাকে এমন 
পোষাকে দেখতে চান যে পোশাক 


ঈর্ধার অস্তিত্ব জেনে রাখুন এবং তার 
মর্যাদা দিন । 

পাঁচ. একজন ভালো মুসলিমা হওয়ার 
জন্য তিনি আপনার সহযোগিতা চান । 
পুরুষের তার পরিবারে নেতৃত্্‌ 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
আর সেটাই আজকাল অনেক মুসলিম 
পুরুষের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । তারা যে শুধু সঠিক নেতৃত্ব 
দিতে ব্যর্থ হচ্ছে তাই না, বরং অনেক 
ক্ষেত্রেই সে স্ত্রীর (অথবা মা এর কিংবা 
তার জীবনের অন্য কোন নারীর) 
কথায় উঠছে, বসছে । 

আপনার স্ত্রী চান আপনি তাকে নেতৃত্্‌ 
দিন। কারণ নেতৃত্বের সাথে জড়িয়ে 
আছে দায়িত্বশীলতার বিষয়টি । 
আপনার স্ত্রী চান আপনি তার দায়িত্বও 
পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আর 
একজন ভালো মুসলিম হওয়ার পথে 
স্ত্রীকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেয়ে ভাল আর 


বিষয়টি সহজে মেনে নিতে সম্পূর্ণ 


কি হতে পারে? তবে মনে রাখবেন, 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে । তিনি যদি 
নিয়মিত সালাত আদায় না করেন, 
সংসারের কাজের অজুহাত দেখান, 
আপনি তার কাজে সাহায্য করে তার 
জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় বের করে 
দিয়ে আগে সালাত আদায় করে নিতে 
বলুন । আপনিই সবচেয়ে ভাল বুঝবেন 
কিভাবে বললে তিনি সবচেয়ে বেশি 
খুশি মনে আপনার কথা শুনবেন । 
ছয়. তিনি ক্রমাগত অভিযোগ করতে 
ভালবাসেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে 
আপনিই তাকে বাধ্য করেন । সবাই 
এটা মনে করেন যে নারীরা তাদের 
স্বামীদের সাথে খুঁতখুত করতে পছন্দ 
করেন । কিন্তু সেটা পুরোপুরি সত্য 
নয়। হ্যা, কিছু মানুষ (নারী এবং 
পুরুষ) এমন আছেন যাদেরকে 
কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। আপনি 
যা-ই করুন না কেন, তারা সেটাতে 
দোষ ধরবেনই। হযরত আব্বাস 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে 
এসেছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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না।ঃরী।ও।প।রি।বা।র 
“আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। 


৯ (ক) বোধহীন মানুষের মতো 


(আমি দেখি), তার অধিবাসীদে 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) ত 
কুফরী করে | জিজ্ঞাসা করা হল, “ত 
কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করে ।' তিনি 
বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং 
ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি 
দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান 
করতে থাক, এরপর সে তোমার 
সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, “আমি 
কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল 
ব্যবহার পাইনি ।' [সহীহ আল-বুখারী, ২৮] 
কাজেই, বোনদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক 
থাকা উচিৎ যে, তাদের স্বামীরা তাদের 
জন্য যা করেন, তা যেন তারা 
তুচ্ছজ্ঞান করে অকৃতজ্ঞতা না করেন । 
৯ কিন্তু, ভাইয়েরা প্রায়শই তাদের 
স্ত্রীর জন্য জিহবা সংযত রাখা কঠিন 
করে দেন | লক্ষ করে দেখুন, আপনিই 
হয়তো প্রশংসার বদলে সবসময় স্ত্রীর 
দোষ ধরছেন আর তিনিও পাল্টা জবাব 
দেওয়ার জন্য আপনার খুঁত খুজে বের 
করছেন। কিংবা হয়তো আপনি 
প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ করছেন 
না (হতে পারে তা সাংসারিক টুকটাক 
সহযোগিতা) যা পুষিয়ে নিতে তাকে 
বাড়তি খাটুনি করতে হচ্ছে । অথবা 
হয়তো আপনি মানুষ হিসেবে খুব 
বেশি আদর্শ নন । 

সবশেষে আবারো বলছি, আগে নিজের 
ভেতর উন্নয়ন ঘটান; আপনার স্ত্রীর 
খুতখুঁত এবং অভিযোগ করার সুযোগই 
কমে যাবে । 

আপনার সাথে একটি স্থায়ী ও সুখী 
সম্পর্ক । নারীরা এটা ভেবে বিয়ে করে 
না যে, বিয়ে করে খুব মজা হবে । 
তারা বিয়ে করেন কারণ তারা একটি 
সুখী সংসার জীবন চান এবং তারা 
আশায় থাকেন যে, আপনি তাকে তা 
দেবেন । ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর 
এটাই একজন মুসলিমাহ নারীর প্রধান 
চাওয়া একটি সুখী, স্থায়ী, মুসলিম 
পরিবার গড়ে তোলা ৷ মজার ব্যাপার 
হল, এটা দেওয়া আপনার জন্য খুবই 
সহজ কাজ । 


কখনও কল্যাণ আশা করতে পারেন 


আচরণ করবেন না। তার জন্য 


না। কারণ এধরনের ভীতি কখনই 


একজন ভালো স্বামী হন । তীর প্রতি 
আপনার ভালোবাসা মুখে প্রকাশ 
করুন । 


তার মনে আপনার জন্য শ্রদ্ধা বা 
ভালবাসা বাড়িয়ে দেবে না, বরং 
উল্টোটাই হবে । 


খ) কখনও তাকে তালাক বা আরেকটি 


গ) আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন 


বিয়ের ভয় দেখাবেন না। হ্যাঁ, 


মহানবী (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনের 


আপনার তা করার অধিকার আছে । 


আদর্শ অনুসরণ করুন | শয়তানের 


কিন্তু এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ভীতি 


প্রতারণার ফাদ থেকে সতর্ক থাকুন 


প্রদর্শন করা আপনাদের সাংসারিক 
জীবনের জন্য অনুপযোগী এবং 


স্ত্রীর বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন| অন্য 


ক্ষতিকারক । এরকম ভীতি দেখিয়ে 


সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয় শয়তান | 


দেশবাসীর দুআ কামনা 
চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে আল্লামা 
সুলতান যওক নদভী দো. বা.) 


চট্টগ্রাম জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক, আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা বাংলাদেশের ব্যুরো 
চীফ ও ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরবিয়ার সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ 
সুলতান যওক নদভী (দা. বা.) সুচিকিৎসার জন্য ব্যাংককে অবস্থান 
করছেন। তিনি গত ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। 
জগদিখ্যাত এই মহান মনীষী দীর্ঘ দিন ধরে শারীরিক জটিলতায় 
ভুগছেন । তাই দেশীয় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সু-পরামর্শে থাইল্যান্ডের 
রাজধানী ব্যাংককের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । সফরসঙ্গী 
হিসেবে আছেন হুযুরের ব্যক্তিগত সহকারী হাফেজ মাওলানা 
এনামুল হক । বিমান বন্দরে হযরতকে বিদায় জানাতে আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলীল, আল্লামা জসিম উদ্দীন নদভী, মাওলানা নোমান, 
মাওলানা নুরুল আমিন, মাওলানা আজিজুল হক, শিবলী নোমানী 
প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী (দো. 
বা.)-এর আশু রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষ দুআ করার জন্য আল জামিয়া ইসলামিয়ার পটিয়ার প্রধান 
পরিচালক ও ইত্তেহাদুল মাদারিসিল আরবিয়ার মহাসচিব আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালিম বোখারী (দা. বা.), ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক 
জার্নাল মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামজাহ ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগির আহমদ চৌধুরী দেশবাসীর প্রতি 


অনুরোধ জানিয়েছেন । 
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হাতিয়ার লোহার জামা বর্ম তৈরি 
| তিনি বর্ম নির্মাণে 


ধৈর্ধই সাফল্যের জিয়নকাঠি 


হতে পারে এসব লোহার আটা দিয়ে 
যাক, ভালো হয় তার কাছেই জিজ্ঞেস 


বিশেষজ্ঞ ছিলেন | আল্লাহ পাক শক্ত 


ইস্পাতকে হযরত দাউদ (আ.)-এর 


করি, একটির ভেতর আরেকটি আংটা 
ঢুকিয়ে তিনি এমন করছেন কেন? কিন্তু 


জন্য নরম করে দিয়েছিলেন । শক্ত 


না পরক্ষণে চিন্তা করেন । জিজ্ঞেস না 


লোহা তার হাতের ছোয়ায় গলিত 


করে বরং সবর করব । কারণ ধৈর্য 


একজন জ্ঞানী পঞ্তিত্র 


মোমের মতো নরম হয়ে যেত । হযরত 


নাম | তিনি লোকমান হাকীম নামে 


লোকমান হাকিম (আ.) একদিন 


প্রসিদ্ধ । হাকীম মানে জ্ঞানী, পণ্ডিত, 


হযরত দাউদ (আ.)-এর সাক্ষাতে 


প্রাজ্ঞ, মনীষী | তিনি ছিলেন হযরত 
দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক | হযরত 


যান । তিনি তখন বর্ম তৈরিতে মশগুল 
ছিলেন। কম বয়েসী লোকমান 


দাউদ (আ.) একাধারে নবী ও বাদশাহ 


চিনতেন না বর্ম কি? লোকমান সহজ 


ছিলেন । সাথে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী 
ছিলেন । নিজ হাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম, 
লোহার জামা বর্ম বানাতেন । হযরত 
লোকমান (আ.) নবী ছিলেন না, তবে 


সরল মনে তাকিয়ে দেখছিলেন । 
৬০35) ৬৮ টি ৮০১/ 
(৮ ০7) রা ৫ 4 4১ 


নবীর মর্াদায় আল্লাহর প্রশংসিত জ্ঞানী 
ছিলেন। তার আলোচনা ও 


“একদা লোকমান গেলেন স্বচ্ছ হৃদয় 
দাউদের কাছে 


উপদেশমালা বিধৃত হয়েছে কুরআন 


দেখলেন, তিনি বানান লোহার আহা 


মজীদে । কুরআন মজীদের ১১৪ সুরার 
মধ্যে একটির নাম সূরা লোকমান । 
সূরা রূমের পর ৩১ সূরা লোকমানের 
আয়াত সংখ্যা ৩৪ । 

হযরত লোকমান আ.) ও হযরত 
দাউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা নিয়ে 
মওলানা রূমী মানব জাতির জন্য 
একটি বড় উপদেশ পেশ করেছেন 
তা হলো ধৈর্যের মহিমা | ধৈর্য একটি 
চারিত্রিক গুণ। আমরা দৈনন্দিন 
জীবনের ঘাত -প্রতিঘাতে ধৈর্য হারিয়ে 
ফেলি, অস্থির হয়ে পড়ি । চেষ্টা সাধনা 
ত্যাগ করে হতাশায় ভুগি | কিংবা হঠাৎ 
চটে যাই । অথচ ধের্যই সবচে বড় 
শক্তি | জীবনে সার্থকতা ও সাফল্যের 
জিয়নকাঠি ও হাতিয়ার সবর | যে 
ব্যক্তি যতবড় ধৈর্যশীল, সে তত বড় ও 
অজেয় মানুষ | 


কিসের কাজে । 


একটার পর একটা আংটা বানাচ্ছেন । 
আবার এক আটার সাথে অন্য আহা 

জোড়া দিচ্ছেন । এতবড় বাদশাহ, 
আল্লাহর নবী এমন করছেন কেন? এ 
প্রশ্ন লোকমানের মনে ঘোরপাক খায় । 
কারণ, তিনি বর্মনির্মাণ শিল্প ইতোপূর্বে 


একদিন হযরত দাউদ (আ.) যুদ্ধের 
নভেম্বর'১৪ 


কখনো দেখেন নি। তিনি ভাবেন, কি 


ধারণই তো সবচে উত্তম | ধৈর্যই তো 
মানুষকে সবচে দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌছে 
দেয় । জিজ্ঞসা না করে বরং চিন্তা 
করতে থাকি । তাহলেই রহস্য 
তাড়াতাড়ি উদঘাটিত হবে । ধৈর্যের 
পাখি সব পাখির চেয়ে অধিক 
ক্ষীপ্রতায় ওড়ে । দ্রুত 
গন্তব্যে পৌছে দেয়। আর যদি 
জিজ্ঞাসা করি, তাড়াহুড়া করি তাহলে 
লক্ষ্য অর্জিত হবে বিলম্বে। সহজ 
জিনিষটা অধৈর্ধের কারণে কঠিন হয়ে 
যেতে পারে । 
নানা চিন্তা করে লোকমান (আ.) ধৈর্য 
ধরলেন। চুপ রইলেন, দেখতে 
থাকলেন, এরই মধ্যে দাউদ (আ.) 
লোকমানের সম্মুখে বর্মটির নির্মাণ 
শেষ করলেন । এবার দাউদ বর্মটি 
গায়ে জড়ালেন । হয়ে গেল লোহার 
জামা বর্ম, যুদ্ধান্ত্র। বুঝিয়ে বললেন, 
দেখ বাচা! এই জামা পড়লে যুদ্ধের 
ময়দানে শক্রর ধারালো তরবারীর 
আঘাত গায়ে লাগে না । এটি বিপদ ও 
শক্রর মোকাবিলায় বড় শক্ত যুদ্ধাস্ত্। 
০০৫৮/৫৮1১৯১৮০ 
“লোকমান বললেন, ধৈর্যও তো প্রাণ 
সঙ্জীবক প্রশ্বাস 
কারণ, ধৈর্য সর্বত্র দুঃখ দুশ্চিন্তা রোধের 
দুর্গ ও বর্ম । 
বর্ম শক্রর বাইরের আঘাত প্রতিহত 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


করে; কিন্তু ধৈর্য ভেতরের শক্রু দুঃখ 
দুশ্চিন্তা ও হতাশা দমন করে। 
ভেতরের ও বাইরের শক্রর বিরুদ্ধে 
বিজয় ছিনিয়ে আনে সবর । 

91 1 3/ 4 0 ৮15 /০ 
৩1% রা /৮1, ঠা 
“সত্য যেখানে ধৈর্য সেখানে দেখ 

আল্লাহর বিধন এযে! 

সূরা ওয়াল আসর এর শেষটায় পড় 
সচেতনভাবে ॥ 

সত্য আর ধৈর্য সহগামী, অন্তরঙ্গ 
সঙ্গী । আল্লাহ তাআলাই এমনটি 
করেছেন৷ এ সত্য জানতে হলে পড়ে 
দেখ সূরা ওয়াল আসরের সমাপনী দুই 
বাক্য । 

6১৬15 5৬৬৮০5 
“তোমরা সত্যের জন্য পরস্পরকে 
উপদেশ দাও এবং ধৈর্ষের জন্য 
উপদেশ দাও একে অপরকে 1 [সূরা 
আল-আসর: ৩] 

এ ঠৈ রে /1//% ৬৪ 
44 ৮ ডে পে এর্ঘ 
“শত সহস্র পরশমনি সৃষ্টি করেছেন 

আল্লাহ তাআলা 

ধৈর্ষের মতো পরশমনি দেখেনি মানুষ 
বিশ্বলোকে ॥ 

সত্যিই আল্লাহ তাআলা জগতে 


লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কু।তি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত ; 


হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 
হবে। 


বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 


দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ : 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 
পাবে । 


পৃষ্ঠায় চারদিকে | 


প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 


ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও : 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ : 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 


আস-সুনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: | 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 
আবশ্যক । 


ও শক্ত পাথর সৃষ্টি করেছেন; কিন্ত 
ধৈর্ষের চেয়ে উত্তম পরশ পাথর মানুষ 
আর দেখে নি। কুরআন মাজীদে 


আল্লাহ পাক আরো বলেছেন: 
৪৮১63) 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই 

আছেন ।” [সূরা আনফাল: ৪৬] 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 


হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। | 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 

হয়। | 


*লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো | | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 


*লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


পরিপন্থি । 


গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক | | 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- : 


| 
| 
| 
ণ 
ণ 
| 
| 
| 
| 
ণ 
ণ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের | 
| 
| 
| 
ণ 
| 
| 
| 
| 
ণ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


১. 


ভূমিকা 

(পৃথিবীর বিস্তুত বলয়জুড়ে যেসব 
মহান ব্যক্তিত্বদেরকে_ সুধিসমাজের 
কাছে নতুন করে পরিচিত করবার 
হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত 
হজরত আশরাফ আলী রহ. । তার 
ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার মতো তার 
রচনার আধ্যিক, বৈশিষ্ট্য ও 
গ্রহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধর্মীয় ও 
সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি 
লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ 
কিছু দিকনির্দেশনা রেখে গিয়েছেন 
তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও 
মালফুজাতে | এসব নির্দেশনা ছড়ানো 
মুক্তোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন 
এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত- 
সংকলনে । তাছাড়াও হজরতের বিভিন্ন 
রচনা থেকে জায়দ মোজাহের নদভী 


কর্তৃক সংকলিত (4৮৫৮1) 
বইয়ে এ বিষয়ে বেশকিছু 


অনেকের কথা-বার্তায় একটি 


লেখালেখির নিয়ম-কানুন-১ 


হাকীমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানভী রেহ.) 
অনুবাদ সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


বেশি ইংরেজি শব্দ উঠে আসছে। 


অন্যরকম রীতি চলে আসছে । অথচ 
শরীয়তের বিষয়টি বাদ রেখেও 
বিবেচনা করতে হয় যে, উর্দু যা 
আমাদের মাতৃভাষা তার একটি স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা রয়েছে; যেমনটি 
প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রে থাকে । কথার 
ঢঙে যে রীতিটি প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে 
তার মুল চরিত্রটি হলো উ্দূতে 
ইংরেজির রঙ মেশানোর মতো । অথচ 
ইংরেজিতে এতে ইংরেজির বৈশিষ্ট্য 
কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এর 
ফলে বরং ভাষার বিকৃতি ও অঙ্হানি 
ঘটছে । সচরাচর এই প্রবণতা যাদের 
মধ্যে দেখা যায় তারা নিজেদেরকে উর্দু 
ভাষার ধারক ও সেবক দাবি করে 
থাকেন । 

অথচ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা 
যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উর্দু ভাষা 
নির্মলকারী | কারণ প্রত্যেক ভাষার 
একটি মুলবস্ত আর একটি অবয়ব 
থাকে । ভাষা দুটোর 
সম্মিলিতরপ-কেবল মূল নিয়ে ভাষা 
বেচে থাকতে পারে না। উর্দু ভাষার 


দিকনির্দেশনব পাওয়া গেছে । বিষয়ের 


চেহারা-সূরতটাই যদি ঠিক না থাকে 


গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা 
কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে 


তাহলে তা উর্দু ভাষা থাকে কী করে ? 
আমরা যদি উর্দু ভাষার সেবক বলে 


সেসব সংক্ষিপ্ত ও খণ্ড নিয়মকাননুগ্তলো 


দাবি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে 


অনুবাদ করে ফেলি। অনুদিত 
নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো 
হলো। প্রতিটি অংশের শেষে 
অনুবাদকের নাম নির্দেশ করা হয়েছে 
-_ সংকলক ও অনুবাদ-সম ন্বয়ক) 

ভাষার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা 

শিক্ষিত মহলে লক্ষ্য করার মতো 
একটি বিষয় হলো, সম্প্রতি তাদের 


শি 


ভাষার বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রাখতে হবে 
আমাদের কথা-বার্তায় ভাষার ব্যবহার 
এরূপ হতে হবে যে, অপরিচিত কেউ 
আমাদের কথা শুনে যেন এমন ধারণা 
করে, না আমি ইংরেজি ভাষার একটি 
বর্ণও জানি; আর না আছে ইংরেজি 
সম্পর্ক । বিস্মিত হবার মতো আরও 
ঘটনা. হলো, ইদানিং আরবি 
শিক্ষার্থীদের আলোচনা-বক্তৃতায় বেশি 


অথচ সংগত ছিল তাদের ভাষায় যদি 
অন্য ভাষার শব্দের মিশেল থাকতে হয় 
তবে আরবি ভাষার শব্দ হওয়া! কারণ 
তারা প্রতমত, তো আরবি ভাষাই 
শিখছে । দ্বিতীয়ত, আরবি আমাদের 
ধর্মীয় ভাষা সেই জায়গা থেকে বিচার 
করলে এটি তাদের আসল ভাষা । উ্দু 
ভাষা তো কিছুকাল আগেই আমাদের 
ভাষা হয়েছে । নইলে তো বলতে হয় 
আমাদের মূল এবং পৈত্রিক ভাষা 
আরবিই । কেননা আমাদের পূর্বপুরুষ 
আরব থেকেই এসেছেন এবং ভারতে 
তারা অধিবাস গড়ে তুলেছেন । 

আমার প্রায়ই অনুশোচনা জাগে, যে 
আমাদের পূর্বসূরী আমাদের বুজর্গ 
ব্যক্তিরা নিজেদের বংশনামা পর্যন্ত 
সযত্রে সংরক্ষিত রেখেছেন কিন্তু ভাষার 
হেফাজত করেননি । অথচ তাদের 
জন্য এটা মোটেও কঠিন কিছু ছিল 
না। সাহাবায়ে কেরামের বিজিত 
অধিকাংশ জনপদেই তাদের ভাষা 
সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে। 
আজো আরবিই সেসব অঞ্চলের নিজস্ব 
ভাষা হিসেবে চালু আছে। অথচ 
সাহাবায়ে কেরাম হয়তো এ বিষয়টির 
তেমন গুরুত্বারোপও করেননি । 
উদাহরণ হিসেবে মিসরের দিকে দৃষ্টি 
দেয়া যায়। সাহাবায়ে কেরামের 
বিজয়ের ফলে এর ভাষা আজো 
আরবি | যদিও মিসরের সব নাগরিক 
মুসলমান নয় | 

যাই হোক, যদিও সাহাবায়ে কেরামের 
মতো বরকতের ধারক অন্যরা হতে 
পারে না মুসলমানদের হাতে বিজিত 
সব জাতি তাদের ভাষা ব্যাপকভাবে 
গ্রহণ করেনি কিন্তু কমপক্ষে নিজেরা 
তো নিজেদের ভাষাটুকু রক্ষার ব্যবস্থা 


নভেম্ববর'১৪ ______'লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


করবেন! অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো 


হলে উভয় ভাষাই বাকি ও জীবন্ত 


ভারতে এসে আমাদের পূর্বসূরীগণ 
নিজেদের ভাষার ব্যাপক প্রচলন 
ঘটানো দূরে থাক সংরক্ষণই করতে 
পারেনি! 


চিন্তা করলে এর একটি এতিহাসিক 
কারণ উদঘাটিত হয়। ভারতের 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ অধিকাংশই 
সহধর্মিনী ছাড়া এসেছিলেন । তাও 
নয়। তারা নও মুসলিম মেয়েদের 
বিয়ে করেছেন । ফলে সন্তানদের ওপর 
মায়ের ভাষার প্রভাবটি সমধিক 
ক্রিয়াশীল হয়েছে । ফলে জন্ম নিয়েছে 
নতুন ভাষা | এটিকে মাতৃপ্রভাব বলা 
যায়। যে কারণে আজ পর্যন্ত 
(উপমহাদেশীয়) মুসলমানদের মাঝে 
কতিপয় হিন্দুয়ানি প্রথা রয়ে গেছে। 
যেহেতু ইসলাম গ্রহণকারী হিন্দু 


থাকত | (খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ.২, 


পৃ. ২৯১- তা 
খন্দকার হামিদুলাহ) 


রঙ্চঙা বাক্ভঙ্গিতে কমে যায় 
বিষয়ের মান 

একটি পুস্তকের সাদা-সিধে ভূমিকা 
লিখে খাদেমকে দেই । সে পুস্তকটি 
সংকলন করছিল । তিনি ফরমান, 
অবশ্য সংক্ষিপ্ত, তবে প্রয়োজনীয় সব 
কথা এসে গেছে এতে । অনর্থক- 
অতিরিক্ত ও রঙ্চঙা বাক্ভঙ্গিতে 
বিষয়ের মান কমে যায় । বিষয় হওয়া 
চায় এমন যাকে আধুনিক পরিভাষায় 
৬৮ (মানসম্মত) বলা হয় । আমার 
পরিভাষায় বলা যায়, “সঙিন হবে, 
রঙিন নয়” । 

নিবেদন করা হয় যে, কুরআন 


সমাজের মহিলাদের মাঝে তাদের 
প্রাক-ইসলামী জীবনের আচরিত নানান 
প্রথার দিন-তারিখ যখন আসতো তখন 


মজীদেও তো ছন্দোবদ্ধ বাক্ভি 
রয়েছে। তিনি ফরমান, অনেক 
জায়গায় ছন্দ ছেড়েও দেওয়া হয়েছে৷ 


তারা হয়তো বলতে এসব দিনে আমরা 


অথচ আল্লাহ তাআলার সক্ষমতা ছিল, 


অমুক আচার-অনুষ্ঠান করতাম । 
তাদের (আরবি বংশোদ্ভূত) স্বামীগণ 


বরং বহু জায়গায় খুব সহজে ছন্দমিল 
করা যেত । তারপরও যেহেতু ছন্দমিল 


এতে দৃশ্যত, দোষের কিছু না দেখায় 


দ্বারা অর্থে সেই জোর থাকছে না তাই 


হয়তো উক্ত প্রেক্ষাপটে স্ত্রীদের মন 


ছন্দ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সূরা 


রক্ষার্থে সেই শোক-জপমালার 


কাফেই বিভিন্ন স্থানে স্থানে “দাল'-এর 


পরিবর্তে ইসলামি কোনো বিকল্প যেমন 


ছন্দমিল রয়েছে, আবার অনেক স্থানে 


সুরা ফাতিহা প্রভৃতি পাঠ করার 


ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । অনুরূপভাবে 


অনুমতি দিয়ে দিতেন । কিন্তু তখন 


কুরআনের আয়াতসমূহের পারস্পরিক 


সেটা স্রেফ সাময়িকভাবে ছিল । অথচ 


প্রকাশ্য সম্পর্কেও অপরিহার্ষতা 


এক পর্যায়ে এসে মানুষ এটাকে ফরজ 
সাব্যস্ত করে বসলো আর আলিমশ্রেণী 
এহেন কাজ থেকে বারণ করা তাদের 
“ওহাবি' ইত্যাদি আখ্যা দিতে শুরু 
করলো । 

যাই হোক, এই মাতৃপ্রভাবে ভারতে 
আরবি ভাষা মাতৃভাষার স্থানে জায়গা 
করে নিতে পারেনি । কেননা বাবা 
আরবি বললেও মা বলছেন হিন্দি; সন্ত 
1নরা অধিকাংশ সময় মায়ের কাছেই 
থাকে । তাই কিছু আরবি আর কিছু 
হিন্দি মিলে একাকার হয়ে গেলো । 
পক্ষান্তরে যদি ঘরে আরবি এবং বাইরে 
এসে মানুষের মুখে আরবি শুনত তা 


অনেক ক্ষেত্রে পরিহার করা হয়েছে 
প্রকৃতপ্রস্তাবে (সেই ধরনের) সম্পর্কের 
তেমন প্রয়োজনীয়তাও নেই । কেননা 
যে কুরআনের মুখ্যলক্ষ্য রয়েছে তা 
(এই) সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল নয় 
অপরিহার্য সম্পর্ক ছাড়াই সেখানে 
কর্মপদ্ধতি বিবৃত হয়েছে । অবশ্য আমি 
আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে 
নিজের রচনা সবকুল গায়াত ফী 
রবতিল আয়াতে দেখিয়েছি । এটি 
অনেক বিজ্ঞজন পছন্দ করেছেন । কিন্তু 
এর সবই সংশয়িত ও অনুমাননির্ভর, 
যার জন্য কোনো শক্তিশালী দলিল 
নেই । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি বুঝি যে, 


আয়াতে পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো 
প্রয়োজনীয়তা নেই । অতএব কুরআন 
মজীদে যেসব আয়াতে একটির সাথে 
অপরটির প্রকাশ্য সম্পর্ক নেই এতে 
ভিন্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়; প্রত্যেকটা 
আয়াতের বিষয়বস্ত ভিন্ন ভিন্ন । যদি 
পারস্পরিক সম্বন্ধ-সংযুক্ত হতো তবে 
এই শোভা সুশোভিত হতো না। 
সেখানে এটাই মনে হতো যে, একটি 
বিষয়বস্ত মুখ্য ও স্বতন্ত্র, অন্যান্যগ্তলো 
তারই অনুগ। এখন সকল বিষয়ই 
স্বতন্ত্র । কোনো বিষয়ের গুরুত্ব 
অন্যটির চেয়ে কম নয় | দেখুন তো, 
বাবা যখন নিজ সন্তানদের উপদেশ 
দিতে বসেন তবে কি তার 
উপদেশসমূহের মাঝেও পারস্পরিক 
সম্পর্ক থাকে? ব্যাস, কিছু উপদেশ যা 
জরুরি করা হয় । বেটা, এটি কর, ওটা 
করো না। উপদেশসমূহে পারম্পরিক 
সম্পর্কের কিইবা থাকে! উপকারী সব 
কথা প্রয়োজন-অনুসারে বলে দেওয়াই 
তো! আর যেদি এখানে) সম্পর্কের 
গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে 
ম্নেহ খুব নয়, স্রেফ বক্তব্যের সুন্দর 
উপস্থাপনই লক্ষ্য | বক্তব্যের সৌন্দর্ষের 
প্রতিই অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, 
উপক্রিয়ার প্রতি নয় । কাজেই এও 
কুরআনের অনন্য সৌন্দর্য যে, এখানে 
সম্পর্ক-সূত্র প্রত্যক্ষ নয়। অবশ্য 
পারস্পরিক সাদৃশ্য-সৌষ্ঠবকেও সম্পূর্ণ 
নাচক করা যায় না, তবে তাও কোনো 
দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। 
সংক্ষেপে একটি দলিলে তা প্রমাণিত | 
ওই দলিল হচ্ছে, পঠন-বিন্যাস 
অবতরণ-বিন্যাস থেকে ভিন্ন হওয়া । 
এশীভাবে আয়াতসমূহের অবস্থান 
নির্দেশ করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার 
বোঝা যায় যে, এসব অবস্থানের ক্ষেত্রে 
বিশেষ রয়েছে, যার প্রকৃত 
জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই জানা | 

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
ফরমান, এই কুরআন শরীফে স্থানে 
স্থানে রুকুসমূহ লিখে দেওয়া হয়েছে, 
এটি স্রেফ বুযুর্গানে দীনের আল । 
যেখানে তারা রুকু করেছেন অনুসারীরা 
সেখানে রুকু-চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছেন । 
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সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্ক।তি 


এই রুকু কোনো প্রকাশ্য এশী বিবৃতি 


এটাতে ঘরের পরিস্থিতি আলোচনা 


দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং অনেকগুলো 
সম্পূর্ণই অযথা । যেমন এক রুকু 


এই (আয়াত) থেকে শুরু হয়: ৫88ু$ 
(3) ৮5৫2 ৮ এ 


9৫2৯০326858 ৮9।, অথচ 
প্রসঙ্গ-অনুসারে (8০৩৩ 
৪০৩৯৩ থেকে আরম্ভ হওয়া 
উচিত ছিল । যা অর্থজ্ঞান মানুষমাত্র 
কারো অজানা নয়। দেখুন তো, এ 
রুকু (কেমন) অসংহত! কিন্তু উম্মতের 
শ্রেষ্ট পূর্বসূরিরা বুযুর্গানে দীনের কৃত- 
এতিহ্যেরও যথেষ্ট সংরক্ষণ করেছেন । 
নতুবা ফের নিত্য-নতুন কথা বের 
করার দুঃসাহস দেখা যেত | এখানে 
লাহোরের এক লোক, সে দেওবন্দের 
অধিবাসী বটে | একট প্রকট বিদআত 
প্রচলন করেছে, সে কুরআনের 
বিন্যাসই বদলে দিয়েছে এবং তার 
বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করেছে । আমি 
তাকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং সতর্কও 
করেছি। কিন্তু কোনো জবাব দেয়নি 
সে। অতএব এসব ধৃষ্টতার পথ রুদ্ধ 
করতে বুযুর্গানে দীন উম্মতের 
এতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। এর 
উদ্দেশ্য একটাই, যা হয়েছে হয়েছে, 
এখন নতুন আর কিছু আবিষ্কারের 
প্রয়োজন নেই । জনাব যদি প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক না-থাকা বিগহিত হতো তবে, 
সকলের থেকে এগিয়ে (ইসলামের) 


করেছেন । মুতানাববী অবশ্য এসব 


সৌন্দর্য দেখে কোনো জিনিস খাওয়ার 
মধ্যেও আলাদা স্বাদ আছে। 


বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন । 


তেমনিভাবে কাপড়ের একটি বাহ্যিক 


আর আরবি সাহিত্য-সমালোচকরা 
তারই সমালোচনা করেন (বেশি)। 
বলেন, তার সাহিত্যে চমণ্কৃতি আছে, 
তবে বৈচিত্র নেই। ত্র্য হবে 
* সাদাসিধে, লৌকিকতা সেখানে থাকে 
না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে, কারী 


আকৃতি থাকে, আরেকটি থাকে তার 
উদ্দেশ্য । কাপড় থেকে মানুষের 
উদ্দেশ্য লজ্জাস্থান ঢাকা এবং গরম- 
ঠাপ্তা থেকে বাচা। এ উদ্দেশ্যে 
সবধরনের কাপড় সমান। কিন্তু 
কাপড়ের বাহ্যিক একটা অবস্থা থাকে : 


আবদুর রহমান পানিপথি সাহেব তার 


চিকন-মোটা হওয়া, মোলায়েম- 


সাহেবযাদা কারী আবদুল আলীম 


অমোলায়েম হওয়া, নকশা 


সাহেবের ব্যাপারে বলেছেন, আমি 


থাকা-নাথাকা ইত্যাদি । এটা বে-কার 


৫] 


তাকে বিম্ময়-বিমুড়তা থেকে বের 


কিছু নয়, এটার জন্যও করতে হয় 


করেছি, তবে সে অনন্যসাধারণতে 
প্রবেশ করেনি। সে নিজে এতো 
সরলভাবে পড়তেন যে, বোঝাই যেতো 
না, তিনি একজন কারী সাহেব | অথচ 
কারী সাহেব হিসেবে তিনি কিরআতে 
সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলেন । আর তিনি 
সে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পূর্ণ সাধনার সাথে 
লাভ করেছিলেন এভাবে: যখন তিনি 
হজে গেলেন, পথিমধ্যে কোনো এক 
মরুভূমিতে বসে পড়েন এবং 
সেখানকার বেদুইন ছেলে-মেয়েরা 
যারা খেলতো, পরস্পর কথোপকথন 
করতো তাদের উচ্চারণ ও আবৃত্তি 
ভারভ শুনতেন এবং দেখতেন 
কোন্‌ বর্ণ কিভাবে উচ্চারণ করছে 
তারা ৷ এভাবেই তিনি তার ্ণ্তা 
অর্জন করেছিলেন । এই সম্পূর্ণতার 
ভিত্তিতে যদিও তার সাহেবযাদাও 


প্রধান ও প্রথম শক্র ছিল আরবের 
কুরাইশরা তারা অবশ্যই (এর দ্বারা) 
ভুল-ত্রুটি বের করতো । কিন্তু কারো 


একজন মস্ত কারী ছিলেন, কিন্তু তার 
ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, 


বিন্য়বিমূঢ্তা থেকে বের করে 


সে দুঃসাহস হয়নি । আর খোদ আরব- 


দিয়েছেন, তবে অনন্যসাধারণত্তে 


কবিদেরও প্রয়োজনীয়তার দিকেই 
দৃষ্টি, শুধু শুধু সম্পর্কচর্গার পাগলামো 
তাদেরও নেই । সাবআ মুআল্লাকার 
কবিতা: 

€352 ১221০] 99 নি 

পল -9 ৩০০০ 
দেখুন তো, এ দুটো পঙ্ক্তির মাঝে 
পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে 
নাকি? প্রথম পঙ্ক্তির প্রসঙ্গ এক, 
দ্বিতীয়টিতে তার ভিন্ন । ওটাতে 
কবিদের জীবনাচার বর্ণনা করেছেন, 


এখনো আসতে পারেননি । 
অনুবাদ: মু. সাগির আহমদ 
চৌধুরী) 


শব্দের গুরুত্ব 

'কাল্লি' মিছরি (এক প্রকারের হিন্দুস্তানি 
মিছরি) মিষ্টতায় “বজরি' মিছরি (অন্য 
এক প্রকারের হিন্দুস্তানি মিছরি)-এর 
মতোই । কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য ও 
পরিচ্ছন্নতার কারণে “কাল্পি' মিছরি 
মানুষ বেশি পসন্দ করে । তা বেশি 
দামে মানুষ কিনে | কারণ, বাহ্যিক 


অনেক চেষ্টা-সাধনা | 
দেখুন, নারীর একটা আকৃতি আছে, 


আরেকটা আছে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
উদ্দেশ্য হলো সংসারপরিচালনা এবং 
সাথে  বাতযাপন 


উদ্দেশ্যের দিকে থাকালে সবধরনের 
সুস্থমস্তি্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাই 
সমান । তবু মানুষ চায়, ত্বকটা একটু 
সুন্দর হোক, চেহারাটা হোক উজ্জ্বল, 
বংশ হোক অভিজাত । তা হলে চিন্তা 
করুন, বাহ্যিক সুরত তো বে-কার 
নয়। বরং মানুষ তো এ সুরতের 
জন্যই মরে । 

ঠিক তেমনিভাবে অনেক শব্দ আছে, 
যেগুলো সমার্থক, কিন্তু বাহ্যিক 
আকৃতির কারণে সেগুলোর মধ্যে 
একপ্রকার পার্থক্য সূচীত হয় । সঙ্গত 
কারণেই কিছু শব্দ ও উপাধি নিজের 
বাহ্যিক আকৃতির কারণে পসন্দ হয় 
রুচিবানদের কাছে । এসব শব্দের স্থলে 
সমার্থক অন্য কোনো শব্দ রাখাকে 
একধরনের বোকামি মনে করা হয়। 
যেমন, কেউ নিজের বাপকে যদি 
“সশী/নয়নমণি শব্দ দিয়ে সম্বোধন 
করে, তা হলে সেটাকে খুব বিশ্রী মনে 
করা হবে । অথচ শব্দগুলোর অর্থের 
মধ্যে তো কোনো অসৌন্দর্য নেই । তবু 
নিন্দনীয় মনে করা হচ্ছে প্রয়োগক্ষেত্র 
ও বাহ্যিক চিত্রের কারণে । কারণ, 
সাধারণত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু/প্রেমিকের জন্য; শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তির জন্য নয়। সুতরাং শুধু অর্থ 
নয়, অর্থ ও শব্দ উভয়টাই অপরিহার্ষ । 
(খুতবাত, খ. ২, পৃ. ৫৭) 


(অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুলাহ) 
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শর্ট রা 


পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 
এবং প্রতিবাদী পৃথিবী 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


[পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
করে মহাপাপ, তারপর অনুতাপ! 
অনুতাপটাও অন্তরের আহ্বানে নয়, 
আগ্তন নেভাবার প্রয়োজনে | এটা আর 
কিছু নয়, বিচারের দাবি বা দাবানলকে 
দাবিয়ে রাখার দুষ্ট কৌশল । এ ধরণের 
নীতি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার 
জন্য যথেষ্ট । পাপ করে যদি পার 
পাওয়া যায়, তাহলে কে চাইবে পুন্যের 
পথে পা বাড়াতে! আর পোপ ও 
পাদরিরাতো পা তুলে বসে আছেন 
ক্ষমা করার জন্য । দার্শনিক মার্কা কিছু 
লোক আছেন; তারা বলবেন, “পাপকে 
ঘৃণা কর, পাপীকে নয় ।' জ্ঞানপাপী 
ছাড়া এমন প্রলাপ কে করতে পারে? 
পাপের তো হাত পা নেই যে, স্বইচ্ছায় 
যে সব দিয়ে সবকিছু করতে পারে, 
কিংবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত হয় 
তাহলে নিশ্য়ই কেউ না কেউ 
কুকর্মসমৃহ করে । সেই “কেউ' তো 
মানুষ ছাড়া আর কেউ নয় । অর্থাৎ যে 
পাপ করে সেই তো পাপী । পাপের 


সাজা প্রকৃত পক্ষে পাপীর-ই তো 
প্রাপ্য । সাজার ব্যবস্থাই যদি না থাকে, 


ংগীতে সাড়া জাগানো সাতটি 
বছর ।' এতে বলা হয়, “এটা সত্যি যে, 


শুধু শুধু জেল-জরিমানার প্রয়োজন কি, 


তারা মাদক নিত, সাফল্যের কারণেই 


জুলুমবাজ, খুনি, ধর্ষকদেরকে ছেড়ে 
দিলেই তো হয়! জগতটাকে জাহান্নামে 
পরিণত করার এর চেয়ে সহজ ও 
সোজা কাজ আর কি হতে পারে! । 

বিটলসের বিটলামীর কথা কে না 
জানে । বিশ্বখ্যাত একটি ব্যান্ড দল 
বিটলস | তাদের জনপ্রিয়তার চাপে, 


অপরিমিত জীবন যাপন করত | এমন 
কি এ-ও বলেছে যে, তারা যিশুর চেয়ে 
বড় । এমন কিছু বার্তা তারা পাঠিয়েছে 
যা সম্ভাব্য শয়তানের মতোই ।' এতে 
তরুণদের সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
নয়, তবে নিকৃষ্টও নয়। তাদের 


নাকি নিজেদের দেউলিয়াপনা দূর 


অসাধারণ সুর মুঙ্ছনা পুরো সংগীত 


করতে শেষ পর্যন্ত বিটলসের প্রতি 


জগতকে পাল্টে দিয়েছে, যার রেশ 


বিন ভাব দেখায় ভ্যাটিকান । 
“বিটলসের প্রতি দৃষ্টি কোমল করেছে 
ভ্যাটিকান* শীর্ষক সংবাদের একস্থানে 
লেখা হয়েছে, “ভ্যাটিকানের মুখপত্র 
'লজার ভেতর রোমানো'র প্রথম পৃষ্ঠায় 
লেখা এক নিবন্ধে পোপ ষোড়শ 
বেনডিক্টের অনুমোদন সাপেক্ষে রক 
ব্যান্ডটির “মাদক ও ধর্ম নিয়ে বা্টা' 
করার বিষয়টিকে ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছে । নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 


আজও কাটেনি ।” (কালের কণ্ঠ, ১৩ 
এপ্রিল ২০১০) 

ভ্যাটিকানের দুর্নীতির দলিলও ফাস 
হয়ে গেছে অবশেষে । ভ্যাটিকানের 
গোপন দলিল ফীসের অভিযোগ 
পোপের খানসামার বিচার শুরু” শীর্ষক 
সংবাদ প্রতিবেদনের প্রারস্তেই লেখা 
হয়েছে, “গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি ও 
সেগুলো ইতালীয় সংবাদ মাধ্যমে 
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প্রকাশ করে দেওয়ার অভিযোগে পোপ 
ষোড়শ বেনেডিক্টের এক খানসামার 


“গির্জা নেতিয়ে পড়েছে...আমাদের 
প্রার্থনা কক্ষগুলোও খালি পড়ে 


বিচার শুরু হয়েছে । 'ভ্যাটিকানের 
প্রশাসনে পাপ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে'-এ 


থাকছে ।” মারতিনি বলেন, “আমাদের 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি পুরোনো হতে 


ধরণের তথ্য রয়েছে দলিলগুলোতে |” 
(কালের কণ্ঠ, ৩০ সেপ্টম্বর ২০১২) এ 


চলেছে । আমাদের প্রার্থনাস্থল আকারে 
বড় হলেও তা ফীকা পড়ে থাকে | তাই 


খানসামার নাম পাওলো গাবিয়েল 
(৪৬) । পোপ তাকে 'পাওলেতো' বলে 
ডাকতেন । বেশ কয়েক বছর ধরে 


আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সবার 
সামনে তুলে ধরতে হবে ।” পোপদের 
প্রসঙ্গ টেনে কারলো মারিয়া মারতিনি 


তিনি পোপের ব্যক্তিগত পরিচালক 


বলেন, “গির্জাপ্তলোর যেসব ভূলভ্রান্তি 


ছিলেন । পোপকে খাবার দেওয়া, 
পোশাক পরানো প্রভৃতি সাহায্য 
করতেন । পোপের অ্যাপার্টমেন্টের 
চাবিও থাকতো তার কাছে । তার ফাস 


আছে, তা তাদের স্বীকার করতে হবে । 
পোপদেরই এটা প্রথম শুরু করতে 
হবে ।” 

গির্জাূহের ফীকা হওয়া প্রসঙ্গে 


করা দুর্নীতির দলিলগুলো দুনিয়ার সব 
সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
প্রতিবেদনটিতে আরো লেখা হয়, 


মারতিনিরর মন্তব্যের মরতবা বোঝায় 
ধর্মস্থান হয়ে যাচ্ছে পানশালা!” শীর্ষক 
একটি প্রতিবেদন বিবিসি অনলাইনের 


“তদন্ত কর্মকর্তাদের গাব্রিয়েল জানান, 


বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিদেনটির 


চার্চের সর্বত্র পাপ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে 


কস্থানে লেখা হয়েছে, “বর্তমানে 


থাকতে দেখেছেন তিনি । এসব 


/৩/ নি 


€ল্যান্ডে মেথোডিস্ট চার্চের প্রায় ৬ 


দুর্নীতির ব্যাপারে খুবই অল্প জানেন 
বলেও দাবি করেন পোপ । পাওলো 


হাজার গির্জা আছে । ইংল্যান্ডের সাড়ে 


বলেন, দুর্নীতি নির্মল করে চার্চকে 


সঠিক' পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই 


তিনি তথ্য ফাস করেছেন । পাওলোর 


অবদান রেখেছে এই সেন্ট্রাল 


ফাস করা দলিল গুলোতে চার্চের উচ্চ 


হলগুলো । কিন্তু কালের বিবর্তনে 


পর্যায়ের যাজকদের মধ্যে ক্ষমতার 
রেষারেষি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।” (4) 


মানুষের বিনোদনের রুচিতে এসেছে 
পরিবর্তন । তারা এখন সপ্তাহান্তে 


একই সালের একই মাসে 'ইতলীর 
বিশপের ভাষ্য: ক্যাথলিক চার্চ ২০০ 


শনিবার রাতে বিনোদনের জন্য এক্স 
ফ্যাক্ট, কারাও, বল-ডান্স এবং নাইট 


বছর পিছিয়ে আছে' শিরোনামে একটি 
সংবাদ প্রকাশিত হয় । সংবাদভাষ্যে 


ক্লাবের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাই 
মেথোডিস্ট হলগ্তলোর কমে গেছে 


লেখা হয়, “রোমান ক্যাথলিক 


দর্শনার্থীর সংখ্যা । এর ফলে কর্তৃপক্ষ 


ধর্মসংঘের সদ্যপ্রয়াত অন্যতম সদস্য 
(কার্ডিনাল বা জ্যৈষ্ঠ বিশপ) কারলো 
মরিয়া মারতিনি মৃত্যুর আগে এক 
সাক্ষাৎকারে রোমান ক্যাথলিক ও 
ক্যাথলিকের গির্জাকে “২০০ বছর 
পিছিয়ে পড়া বলে আখ্যায়িত 


অনেকগুলো হলই বিক্রি করে দিতে 
বাধ্য হয়েছে । ...মার সিংহভাগই এখন 
বার এবং নাইটক্লাৰ হিসেবে ব্যবহার 
হচ্ছে । যেমনটি দেখা গেল ম্যান 
চেস্টারে আযালকর্ট হলে । মেঝেতে 
ভাঙা কাঠ ও খালি বিয়ারের বোতল 


করেছেন । ৮৫ বছর বয়সে তিনি মারা 
যান |” [প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২] 
“কিরয়েরে ডেলাসেরা' নামের একটি 


পড়ে আছে সেখানে । এক সময় যে 
দেয়ালে পবিত্র ধর্মীয় চিহ্ন আঁকা 
থাকতো, সেখানেই ঝুলছে স্বল্প-বসনা 


ইতালিয় সংবাদপত্র মৃত্যুর পূর্ববর্তী 
মাসে প্রদত্ত তার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ 
করে । সাক্ষ্যাতকারে তিনি বলেছেন, 


নারীদেহের ছবি । এক সময় যে ভবনে 
বসে মানুষ মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করত, 
সময়ের স্োতে সেখানে বসলো মদের 


দোকান '্রানিংগানস 1” 
সেপ্টেম্বর ২০১২] 
পোপের পাপাচারে লিপ্ত পাদরিদের 
পক্ষাবলম্বন প্রসঙ্গেতো পূর্বেই অবগত 
হয়েছি আমরা । এখন জানা জরুরী 
মহানবী, (সা.) ও মুসলমানদের 
সম্পর্কে তার মনোভাব কিরকম । 
২০০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জার্মানির 
রিগেন্সবার্গ ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় পোপ বেনেডিক্ট চতুর্দশ 
শতাব্দীর বাইজেন্টাইন কৃশ্চিয়ান সম্রাট 
পেলাইয়োলোগস 
(480061 [81810910109 1])-এর 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, “আমাকে দেখাও 
মুহাম্মদ নতুন এমনকি প্রবর্তন 
করেছেন । তিনি যা করেছেন তাতে 
তোমরা পাবে শয়তানি ও 
অমানবিকতা । যেমন তিনি তলোয়ার 
দিয়ে তার মতবাদ প্রচার করতে 
বলেছেন |” [9170৬ 106 1051 ড11791 
10017910106] 00051) 0181 ৮483 
06%৮ 8100 01616 500 11] 010 
00159 01015 9৮1] 2100 11101101021, 
001) 89 1013 00101109110 (9 919০80 
95016 55010 016 910) 16 


1010901760.] 
বিদ্যাবহির্ভূত ও 


[যায়যায়দিন, 


বেনেডিক্টের 
বি্বেষপ্রসৃত এই বক্তব্য সারা বিশ্বে 
সাথে সাথে বিতর্কের ঝড় তোলে । এ 
সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমস-এ লেখ হয়. 

জার্মানীতে প্রদত্ত পোপের এ ভাষণ 
ইতালিসহ অনেক ক্যাথলিক খিস্টানের 
মধ্যেও তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। 
তার এ বিতর্কিত ভাষণ তিনি নিজে 
লিখেছেন । তার এ বক্তব্য খরিস্টধর্ম 
ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারী বিশেষ করে 
মুসলমানদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করবে সেটা উপলব্ধি করার মতো 
ক্ষমতা মহামান্য পোপের হয়নি 
সর্বোচ্চ ধর্মীয় পরিষদ স্বয়ং পোপের এ 
আপত্তিকর বক্তব্য অনুমোদন করেছে 
কিনা সে ব্যাপারেও সংশয় রয়েছে 
পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে 
ভ্যাটিকানের অনেক উধর্বতন কর্মকর্তা 
এ ভাষণ দেয়ার আগেই পোপকে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন । তারা তাদের 
ধর্মগুরুকে বলেছিলেন যে, মুসলমানরা 
এ ভাষণকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে পারেন । ভ্যাটিকানের উধ্্বতন 


আমি সাধারণভাবে একটি কথাই 


উপকথাগুলো শুনতো ও ক্রিশ্চিয়ান 


কর্মকর্তাদের এ উদ্বেগ পোপের চেইন 


বলতে চাই, লোকজনের মধ্যে কিংবা 


বক্তাদের ইশ্বর  বন্দনামূলক 


অব কমান্ডকে জানানো হয়েছিলো | 
পোপ সম্ভবত এসব আগাম 
সতর্কবাণীকে অবজ্ঞা করেছিলেন ।” 
[উদ্বৃতি: ইনকিলাব, ২২ সেপ্টম্বর ২০০৬] 


ধর্মের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যেতে 
পারে এমন কিছু আমাদের এড়িয়ে চলা 
উচিত । রয়টার্স, এপি ।” যায়যায়দিন, 
২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫] 


এ পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বহুল প্রচারিত 


ভারতের ন্যাশনাল কমিশন ফর 


ও প্রভাবশালী পত্রি পোপের 


মানোরিটজের চেয়ারম্যান হামিদ 


প্রজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন । বেনেডিক্ট 


আনসারি বলেন, “পোপ যে ভাষা 


তার বক্তৃতায় সম্রাট ম্যানুয়েলের উক্তি 


ব্যবহার করেছেন তা দ্বাদশ শতাব্দীর 


থেকে যে উদ্বৃতি দেন, তার পূর্বে কিংবা 
পরে ডি ইঙ্গিত থাকতো যে, 
৬০০ বছর আগের সেই উত্তেজনাকর 
ও উন্মাদীয় উক্তির সাথে তিনি একমত 
নন, তাহলে বিশ্বব্যাপী এত বিতর্ক ও 


ক্রুসেডের হুকুমদাতার মতো ।” 
[ইন্টারন্যাশনাল হোরান্ড ট্রিডিন থেকে ভাষাস্ত 
র, যায়যায় দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬] এ 
প্রসঙ্গে পুটনির যাজক এং অক্সফোডের 


বিদ্রোহের সৃষ্টি হতো না। তীর বক্তব্য 
যেখানে পারতো সংবেদনশীলতা ও 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি_ সৃষ্টির 
সেতুবন্ধন, সেখানে তা বিদ্বেষ ও 
বিভক্তিকে বাস্তব করে তোলে । এ 
প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 
“গার্ডিয়ান'-এর ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 
সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, “পোপ 
হয়তো অনুমান করতে পারেননি, 
একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ইসলাম ও 
খিস্টধর্মের মধ্যে উত্তেজনা উসকে 
দেয়ার সর্বশেষ ক্ফুলিঙগ হবে” 
ভারতের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় 
জনতা পার্টি (বিজেপি) এক বিবৃতিতে 
বলেছে, “পোপের এ বক্তব্য বিশ্বের 
সম্প্রীতির জন্য বাধা হয়ে 
দীড়িয়েছে ।” যায়যায়দিন, ১৭ সেপ্টেম্বর 
২০০৬] মিসরের কপটিক অর্থোডক্স 
চার্চের প্রধান পোপ তৃতীয় শেনোডা 
“আল আহরাম” পত্রিকাকে প্রদত্ত এক 
সাক্ষৎকার বলেন, “ইসলাম সম্পর্কে 
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সাম্প্রতিক 
মন্তব্য যিশু খরিস্টের বিরোধী ।” 
বেনেডিক্টের বিতর্কিত বক্তব্যের পর 
এটিই ছিলো কোনো খিস্টান ধর্মগুরুর 


প্রথম প্রতিক্রিয়া । রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট 
ভ্রাদিমির পুতিন “বিশ্বের ধর্মীয় 


নেতাদের আরো দায়িত্বশীলতা ও 
পরামর্শ 


“পোপের বক্তব্যের 
ওপর মন্তব্য করা আমার কাজ নয় । 


ওয়াডহাম কলেজের দর্শনের 
লেকচারার ঢ. জাইলস ফ্রেজার 
“পোপের কথায় সাম্রাজ্যবাদের 
বিষবাম্পঁ শীর্ষক এক লেখায় 


লিখেছেন, “বর্তমান বৈশ্বিক সংঘর্ষের 
সঙ্গে ইশ্বরের যুদ্ধ ক্রুসেডের যে মিল 
খোজা হয় তা অতিরঞ্জিত এবং 
এতিহাসিকভাবেই ভূল-ক্রুসেড নিয়ে 
ক্রিস্টোফার টায়েরমানের সর্বশেষ 
বইটি প্রায় এমনটাই প্রমাণ করে 
হয়তো তা আসলেই ভুল । কিন্তু এ 
যুক্তি দিয়ে কোটি কোটি মুসলমানের 
হদয়ে জমা বরফ গলানো যাবে না 
কেননা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রিশ্চয়ান 
জিহাদের ঘোষণা দেয়া পোপ দ্বিতীয় 
উরবানেরই উত্তরসুরি পোপ ষোড়শ 
বেনেডিক্ট । আর ওই পুনরুজ্জীবিত 
ক্রিশ্চয়ানরাই ইরাক আগ্রাসন, 
ইসরাইলের প্যালেস্টাইন দখল এবং 
মধ্যপ্রাচ্যের তথাকথিত পুনর্জাগরণের 
মতো বিপর্যয়কর ঘটনা সবার আগে 


যর়যায়দিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬] মধ্যযুগে 
মুসলমানদের ব্যাপারে 
ইউরেপিয়ানদের মনোভাব কেমন 
ছিলো তা ফরাসি লেখক কাউন্ট 
অরিদেকার্তের (0০90 [76101 
[)০857) লেখা ইসলাম (১৯-৮৯৬) 
পাঠে বোঝা যায় । 
তিনি তাতে লিখেছেন, “আমি কল্পনাও 
করতে পারি না যে, মুসলিমরা কি 
বলতো যদি তারা মধ্যযুগের 


বক্তৃতাগ্তলো বুঝতো | আমাদের সমস্ত 
ঈশ্বর বন্দনামূলক বক্তৃতা, এমনকি 
যেগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই রচিত 
হয়েছে, সেগুলোও কেবল একটি 
ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যা হচ্ছে 


ত্রুসেডের কারণ এই বক্তৃতাগুলো 
মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ 
ছিল ।” পোপ বেনেডিক্টের 


অজ্ঞতাপ্রসৃত ও আপত্তিকর বক্তব্যের 
প্রতিক্রিয়ায় “এ হিস্ট্রি অব গড, 
“মুহাম্মদ: এ বায়োগ্রাফী অব দ্য প্রফেট 
প্রভৃতি গ্রন্থে লেখিকা; ক্যারেন 
ং তার এক লেখার একস্থানে 
লিখেছেন, “মধ্যযুগের যে সময়টিতে 
ইউরোপে ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠার আদর্শ হিসেবে খবর প্রচারিত 
হয়, ঠিক তখনই ইউরোপে তারাই 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হিংস্র যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়। যে সময়টিতে পোপরা 
খিস্টান ধর্মীয় গুরুদের ওপর 
কৌমার্যবতের একটি পবিত্রতা 
আরোপের চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সে 
সময়টিতে তারা মুহাম্মদকে লম্পট 
হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চালান ।” 
(ইন্টারনেট থেকে ভাষান্তর, নয়াদিগন্ত, ২২ 
সেপ্টেম্বর ২০০৬) | এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত 
ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের 
বক্তব্যও পাঠকদের জানা প্রয়োজন । 
তার বহুল পঠিত বই [7196015 01 
৬৬ ০960170 [১10119501915-এর 
একস্থানে তিনি লিখেছেন, “মধ্যযুগে 
মুসলমানরা খিস্টানদের তুলনায় 
অনেক সুসভ্য, দয়ালু ও কৃপাবান 
ছিলো । খিস্টানরা ইহুদীদের 
সংঘবদ্ধভাবে হত্যা ও লুটপাট 
করেছে। কিন্তু মুসলমানরা তা 
করেনি । মুসলমানরা ইহুদীদের প্রতি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদয় ব্যবহার 
করেছে ।” [7১886-343, 1২০701- 
1954, 0601:96 4১116) [00511] 1:60, 
[07001] 
পোপ ইসলাম প্রচার হওয়ার কারণ 
হিসেবে তলোয়ারের কথা তুলেন । 
এটা যে তিনি অজ্ঞতা থেকে বলেননি, 
আক্রোশ থেকে বলেছেন, অনুমান 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে অসুবিধা হয় না। কেননা 
অজ্ঞলোক পোপ হবেন, একথা 


মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে 
বলেছেন, “তোমরা তাদের সাথে 


অজ্ঞজনরাও ভাববেন না । তলোয়ারের 


লড়াই কর, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ 


কথাই যখন তিনি তুলেছেন, তখন সে 


তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং তার 
সরলতা ও ইসলামের নবীর নম্রতার 
মাধ্যমে | তার অঙ্গীকার পূরণের দৃঢ়তা 


দূরীভূত হয় এবং দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা 


বিষয়ে জবাব দেওয়া জরুরি হয়ে 


হিসেবে আল্লাহর বিধান কায়েম হয়” 


যায় । প্রথম উদাহরণটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর প্রসঙ্গ টেনে প্রদান করা 


তার বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য তার 
মমতা, তার নির্ভীকতা, সাহস, 


ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, আখেরী নবী 


সৃষ্টিকর্তা এবং নিজের কাজের ওপর 


(সা.) কখনো আগে অস্ত্র হাতে তুলে 


যাক | তখনো তিনি মুসলমান হননি 


আস্থা । তরবারি নয় বরং এসবই ছিল 


নেন নি। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা 


কার কাছে শুনেছেন তার বোন ও 
ভগ্নিপতি মুসলমান হয়েছেন । শুনে 


আসল কারণ । যার দ্বারা তিনি প্রতিহত 


করেছিলেন কিভাবে যুদ্ধ ছাড়া শান্তি 
প্রতিষ্ঠা করা যয় । কিন্তু শান্তির শত্রুরা 


রেগে আগুন অবস্থা । সোজা গেলেন 


তা হতে দেয় নি। নির্মম নির্যাতন ও 


বোনের বাড়িতে । বোন তখন পবিত্র 
কুরআনের একটি আয়াত পাঠ 
করছিলেন । বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, 
পথিমধ্যে তাদের সম্পর্কে যা শুনেছেন 


নিপীড়ন নেমে এসেছিলো তার ও তার 
সাথীদের ওপর । স্বদেশ যাতে অশান্তি 
ও যুদ্ধের দিকে না যায়, সেই ভয়ে 
সঙ্গী সাথীসহ স্বদেশ ত্যাগ করে সুদূর 


তা সত্যি কিনা! বোন হ্যা” জবাব 
দিলে বোন ও ভগ্রিকে মারা শুরু 


মদিনায় পর্যন্ত হিযরত করেছিলেন 
হিযরত করার পরও হায়েনারা তাকে 


করলেন । মারতে মারতে রক্তাক্ত করে 
ফেললেন । তারপরও তাদেরকে পবিত্র 


হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে পিছু নিলে 
এবং একসময় আক্রমণ করে বসলো 


বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে 


র ওপর । আল্লাহর ওপর অটল 


পারলেন না । ইসলামের ওপর তাদের 
অটল অনড় অবস্থান অবলোকন করে 
হযরত ওমর বোনকে বললেন 


2) &« 


বশ্বাস রেখে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে 
তিনি সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন 
প্রাণপণ চেষ্টায় এবং বিজয়ী হলেন 


কুরআনের সেই আয়াতটি আরেকবার 


শান্তি শব্দটি তখন কেবল অভিধানেই 


পড়তে । বোন পড়তে আরম্ভ করলেন । 


আটকে থাকলো না, মানুষের অন্তরে ও 


পবিত্র আয়াত শুনতে শুনতে ওমর 


আশেপাশের অবস্থায়ও প্রতিষ্ঠিত 


(রাদি.)-এর অন্তরের অবস্থা অন্যরকম 
হয়ে গেলো, অশ্রু গড়িয়ে পড়তে 


হলো । মক্কা বিজয়ের পরও মহানবী 
(সা.) এর মহানুভবতা পৃথিবীবাসী 


থাকলো আঁখি থেকে | তারপর সেখান 


প্রত্যক্ষ করলো । প্রতিপক্ষ ভেবেছিলো 


থেকে সোজা চলে গেলেন হযরত 


বুঝি পয়গম্বর সো.) প্রতিশোধ নেবেন 


মুহাম্মদ (রা.) এর দরবারে । ওমর যে 


তাদের ওপর । কারণ পূর্বে নবীর ওপর 


মেজাজী মানুষ তা সাহাবীদের অজানা 


তারা নানাভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন 


ছিলো না। তদুপরি তরবারি হাতে । 


করেছিলো, করেছিলো তার সাহাবীদের 


তাকে দেখে সাহাবীরা বিচলিত হয়ে 


ওপরও | সেজন্য বিরুদ্ধপক্ষ এভয়ে 


গেলেন, কিন্তু বিশ্বনবী বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হলেন না। তারপর তরবারি 


ছিলো যে, বুঝি বাচার পথ বন্ধ । কিন্তু 


রেখে কালেমা কবুল করলেন খোদ 
বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছে। কেউ কি 
বললেবন, তরবারি দেখিয়ে তাকে 


ইসলাম কবুল করানো হয়েছিল? 


অবশ্যই না। ইসলাম তো একটি 


পবিত্র বিশ্বাসের নাম; যার বাসস্থান 


করেছিলেন । মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, 


অন্তরে । তরবারির সাহায্যে হয়তো 


“আমি এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে 


দেশ দখল করা যায়, কিন্তু দিল 
(অন্তর) দখল করা যায় না। 


বেশি নিশ্চিত হয়েছি যে, সেই কঠিন 
সময়ে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল 


করেছিলেন সকল ধরণের বিপদ |” 
[00175 [10019, 1924] 

ইসলাম মানেই শান্তি । মুসলমানরা 
কাউকে সালাম করতে গিয়ে যে বলে 
“আসসালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্নাহ' তার অর্থও “আপনার 
ওপর শান্তি বর্ষিত হোক ।' অর্থাৎ যুদ্ধ 
নয়, শান্তি । সেই শান্তির শক্র যারা, 
তাদেরকে শাস্তি দিতে মুসলমানরা 
কখনো কখনো হাতে তরবারিও তুলে 
নিয়েছেন। তবে ইসলাম কখনো 
মুসলমানদেরকে আগে আক্রমণের 
অনুমতি দেয়নি । আক্রান্ত হলেই 
কেবল আত্মরক্ষার আবশ্যকীয়তায় 
অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি 
দিয়েছে । আর আত্মরক্ষাটা কোনো 
আবদার নয়, মানুষের মৌলিক 
অধিকার । অন্যায়ভাবে কোনো 
মান্ষকে মেরে ফেলাকে; সে যে 
ধর্মেই হোক না কেন গোটা 
মানবজাতিকে মেরে ফেলা বলে মন্তব্য 
করেছে ইসলাম | ইসলামের দৃষ্টিতে 
নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ তথা 
আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার 
সাধনাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ | সাথে 
সাথে একথাও সত্য যে, শান্তি ও 
অশান্তি কখনো এক সাথে চলতে পারে 
না। অশান্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে 
নেওয়ার অনুমতি আছে ইসলামে । 
ফিলিস্তিনিরা যে অস্ত্র হাতে তুলে 
তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ৷ ইসরাঈল 
তথা ইহুদিরা যে শান্তির শক্রু, 
স্বাধীনতার শত্রু তা বিশ্বজরিপেও বার 
বার বেরিয়ে এসেছে । আর তাদের 
মদতদাতা কারা, তাও আজ অজানা 
নয়। 


!চলবে। 
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ক।বি।তা 


বড় লোকের পেট 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

কোর্মা পোলাউ চর্বি খেয়ে পেট বানালেন মোটা 
কেমিক্যালের মিষ্টি খেয়ে ভূড়ি ভরলেন গোটা 
একটুখানি সর্দি হলে চিকিৎসায় যান জাপান । 
বড় বড় গলা ছেড়ে মঞ্চটারে কীপান 

সেই বড়লোক অফিসের কর্তা তিনি বড় 
ক্যোয়ারীর পর ক্যোয়ারীতে মালপানিটা ধরো! 
টাকা কামান বস্তা ভরে জিম্মি করে অধীন 
বেশি বেশি খাবেন তিনি কাটবে সুখে দিন 
কিন্তু তাহার স্বপ্ন হলো লীন 

মস্ত বড় ভূড়ি দেখে করে সবে ঘৃণ 

হায় বড়লোক ডায়বেটিক্সে স্বাদের খাবার বন্ধ 
এক অসুখে লক্ষ টাকা খরচা নিয়ে দ্বন্দ 

পীচ টাকার চা খান পাচশো টাকা দিয়া 
প্রতিবেশী স্বজনেরা ক্ষুধায় মরে আহা 
অহংকারে অন্ধ হয়ে দেখে নাতো তাহা 
দেখরে ভাই দেখ,বড়লোকের পেট 

পেটতো ভাই পেট নয় - পরের হকের ভেট | 


অভিবাদন তোমায় 

রুকন ইনআম 

তোমার প্রতি শাখে এতো প্রসূন কীভাবে - শহদ! 
হে নিঝর, প্রতি শিপ্রায় এতো বেশি কেনো উল্লাস! 
কেনো শাদ্বলে এমতো কুসুমোদগম মুকুলোচ্ছাস?? 
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে কেনো রক্তকোকনদ!? 
শুভ্র জীবনের প্রতিক্ষণে কেনো শিক্ষার ফাগুন? 
নাক্ষত্রিক তেজস্বীতার অমরাবতী হে রাসুল! 
অভ্রলিংহ - হিমাদ্রভেদী অনিঃশেষী আকুল, 
বৈশ্বিক গায়ে জ্বেলে দিয়েছো বিশ্বাসী কমর আগুন । 
নিশিত স্বজ্ঞায় এঁকেছো দর্শনের বীজগণিত, 

এঁশী প্রজ্ঞানে নিষিক্ত করেছো হায়াতের পরিধি, 
তোমা মাঝে সুণ্রথিত বিজ্ঞানের সমগ্রতাতীত । 
তুমিই রিসালাতের শেষ বিন্দু; অন্নিত পুম্পিকা, 
অভিবাদন তোমায়, হে পোখরাজ, চন্দ্রমল্িকা... 


নভেম্বর'১৪ 


তুমি আল-আমিন 

আলাউদ্দিন কবির 

তোমার ত্যাগে পেলাম খোদার মনোনীত দ্বীন 
হইনি কাফের খোদাদ্বোহী পথভোলা বেদ্ীন 
তুমি আমার তুমি সবার তুমি আল-আমিন! 
তোমার প্রেমে পাগল হলো এই পৃথিবীর সব 
কোটি হৃদয় গেয়ে গেলো তোমারই স্তব 
সৃষ্টিকুলের সকল প্রেমিক তোমাতে বিলীন! 
পাপের মাঝে থাকি আমি আশা তবু এই 
নিদানকালে সহায়রূপে পাবো তোমাকেই 
অবোধ আমি বুঝি না হায় তোমার প্রেমের খণ!! 
মাতৃভূমি 

জয়নুল 

এখানে এখন একা আমি এমন 

লড়ছি অবিরাম গড়ছি ইতিহাস 

হারাবার কিছু নেই লাভই লাভ 

নেশায় ডুবা রাণীর মহা অভিলাষ । 

নসিহত সীমানা পেরিয়ে নাও শ্বাস 

খুললে জবান অকাল মৃত্যুসমন 

নব্য আজরাঈল দেয় পূর্বাভাস | 

অহমিকা স্থির মেন্ডকী আধুলি 

জাতহীন পাতি নেতার বচসা-বহাস 

ভিমরুলী কায়দাপাঠ স্বাধীন-পরাধীন 

বাঙালি শ্রেণির নতুন সিলেবাস । 

নালীর বালি আজ অতীত সোনালী 
বর্ধা-বসন্ত-শীত কাটে অবিশ্বাস 

ক্ষমতার ওপিঠ অনিবার্ধ জুলুম 

নিজ ভূমে যেথায় জনতার প্রবাস । 


পতাকা 

মিযানুর রহমান জামীল 
এ দেশের গায়ে আকা 
লাল-সবুজের ধুলিকণা হয়ে 
হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা । 

ভেসে যাও তুমি মুক্ত বাতাসে 
পাখিদের কলতানে 

ভাটির ভুবনে আকি তোমাকে 
ঝর্ণাধারার গানে । 

তুমি থেকে যাও লক্ষ হৃদয়ে 
আকাশের রবি হয়ে 
এঁকেছে তোমায় সারা বাংলায় 
স্বাধীনতা নির্ভয়ে । 
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কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন 


সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কুদরতের যত 
বিস্ময় তার মধ্যে চাদ অন্যতম । চাদ 
পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ । 
আজ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে 
টাদের জন্ম হয় বলে , বিজ্ঞানীদের 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


সমর্থ হন । চাদের নিজস্ব কোন আলো 


১৯৬৯ সালে ২০ জুলাই এপোলো-১১ 


নেই, সূর্যের আলো চন্দ্রপৃষ্ঠে 


নভোযান যোগে নীল আমমস্ট্রং ও বুজ 


প্রতিবিষিত হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত 
করে। চাদের যেদিকে সূর্যালোক 


আলগ্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি করেন । তারা চন্্পৃষ্ঠ 


পৌঁছে না সেদিক অন্ধকারে 


হতে_ ২২ কিলো ওজনের বিভিন্ন নমুনা 


ধারণা ৷ পৃথিবী থেকে চাদের দুরত্্‌ 
৩৮, ১৫০০ কিলোমিটার । এটি ২৯ 


আচ্ছাদিত । পূর্ণচাঁদ, অর্ধচাদ, নতুন 
চাদ ইত্যাদি আকৃতিতে আমরা চাদকে 


পৃথিবীতে নিয়ে আসেন । চাদের পাথর 
খণ্ডে সিলিকা, এলিউমিনা, লাইম, 


দিন ১২ ঘন্টায় পৃথিবীকে একবার 


দেখি । যদি চাদের নিজস্ব আলো 


আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়া, 


পরিক্রমণ করে| চাদের উপরিভাগে 
রয়েছে অসমতল টিলা, গর্ত, পাহাড়, 
গভীর পরিখা, প্রশস্ত মাঠ ও 


থাকতো তাহলে সর্বদা আমরা পূর্ণচাদ 


টিটানিয়াম ডায়ক্সাইড, ও সোডিয়াম 


দেখতে পেতাম | চাদের মাত্র ৬০ ভাগ 
পৃথিবীতে দেখা যায় । পবিত্র কুরআনে 


আগ্নেয়গিরি | বিজ্ঞানীদের মতে চাদের 
যে দিকটি আমাদের দিকে তাতে ৬০ 
হাজার আগ্নেয়গিরির গর্ত রয়েছে । এর 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
“চাদের জন্য আমি বিভিন্ন মানযিল 
নির্ধারিত করেছি । অবশেষে এটি 


মধ্যে কয়েকটির গভীরতা ৫২২ হাজার 
৪শ" মিটার । চাদে কিছু পর্বত রয়েছে 
যা পৃথিবীর চাইতে উচু । পৃথিবীর 


পুরনো খেজুর শাখার অনুরূপ (ধনুকের 
মত বাঁকা) হয়ে পড়ে (ইয়াসিন, 
৩৯) 1” আন্রাহ তা'য়ালা চাদ ও সূর্য 


সমুদ্রস্তর হতে হিমালয়ের এভারেস্টের 


হাজার ফুট । চাদে বায়ু ও পানি নেই। 


উভয়ের পরিক্রমণের জন্য বিশেষ সীমা 
নির্ধাণ করেন, যা মানযিল নামে 
খ্যাত । 

চাদের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অতি 


তবে এপোলো-১৫ এর অভিযাব্রীগণ 


গভীর | মানুষ সব সময় চাদের রহস্য 


সামান্য পানির অস্থিত্ব আবিষ্কার করতে 


জানতে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছে । 


অক্সাইডের মতো রাসায়নিক পদার্থ 
পাওয়া গেছে। 

দূরত্বের দিক বিবেচনা করলে টাদ ও 
পৃথিবী একে অপরের অবস্থান অতি 
নিকটে | তাই মহাকষীয় আকর্ষণজনিত 
প্রভাবের ফলে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি 
হয় । চাদ ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে 
অবিরাম আকর্ষণ করে । এ আকর্ষণের 
ফলে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর 
প্রত্যহ একস্থানে ফুলে উঠে এবং 
অন্যত্র নেমে যায়। এভাবে প্রত্যেক 
১২ ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি একবার 
নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে । জোয়ার 


নভেম্বর'১৪ ______'ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভাটা প্রতি ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পর পর 
হয়। 


“সাকি সুরা ঢালো কাল নিশিথের ভরসা 
কই 


নাসার বিজ্ঞানীদের মতে বছরের 
বিভিন্ন সময় আকাশে পূর্ণ রক্তাক্ত চাদ 
(চঘ1] 01090900700) দেখা যায় | 
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পৃথিবীর 
ছায়া টাদের উপর পড়ে লাল রঙ ধারণ 
করে। চলতি বছরের ৮ অক্টোবর 
আন্তর্জাতিক সময় সকাল ৬ঠা ২৫ 
মিনিট থেকে ৭টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আকাশে 
ব্লাড মুন দেখা যায় । 

চাদ নিয়ে মানুষের আগ্রহ পৃথিবীর 
প্রথম দিন থেকে | এরিষ্টটল ও প্রিনী- 
এর মতে পূর্ণচন্ত্র মানুষের মস্তিষ্কে 
প্রভাব ফেলে । দিবা রাত্রির ২৪ ঘন্টা 
যদি পৃথিবীতে সূর্যের আলো পড়তো 
অতি তাপমাত্রায় মানুষের বসবাস 
অসহনীয় হতো। চাদের আলোতে 
রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে স্বগীয় 
এক পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলাসহ 
পৃথিবীর বিভিন্ন গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে 
চাদের অপরূপ বর্ণনা বিদ্যমান 
সুপ্রাচীন কাল থেকে আকাশে চাদের 
পরিক্রমণ ভাষা, ক্যালেন্ডার, ও 
মিথলজিতে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার 
করে আসছে । জ্যোতত্া আলোকিত 
রাতের স্রিঞ্ধ পরিবেশে আপন জনের 
সানিধ্য এক মোহনীয় আবেশের জন্ম 
দেয়। পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম 


বলেন, 


চাদনি জাগিবে যুগ যুগ ধরিয়া আমরা 
তো রইব না সই । 


চন্দ্রোজ্জবল রাত্রি । মহানবী (সা.)-এর 
আঙ্গুলের ইশারায় আল্লাহ তাআলা এই 
সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে 
দিলেন যে, চাদ দ্বিখপ্তিত হয়ে একখণ্ড 


পবিত্র কুরআনের ১০টি সুরায় চাদের 


পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে 


বর্ণনা আছে । বাংলায় চাদের প্রতিশব্দ 
রয়েছে ২০টি । 

বাংলাভাষায় চাঁদ সম্পর্কিত শ্লোক 
সবার মুখে মুখে তাহল 

“আয় আয় চাদ মামা টিপ দিয়ে যা 
চাদের কপালে চাদ টিপ দিয়ে যা।” 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, 

“ও চাদ চোখের জলে লাগলো 
জোয়ার দুখের পারাবারে 

হল কানায় কানায় কানাকানি 

এই পারে ওই পারে ।” 

মুসলমানদের রোযা, হজ, ঈদ ও 


চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে 
পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখ 
এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন 
পরিস্কার রূপে এই মোজেযা দেখে 
নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় 
একত্রিত হয়ে গেল । কোন চক্ষুম্মান 
ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মোজেযা 
অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু 
না । অতএব বিভিন্ন স্থান থেকে আগত 


হিজরী সন চন্দ্রনির্ভর । নবচন্দ্র ও 
তারকা শত শত বছর ধরে অটোমান 
তুকীদের জাতীয় প্রতীক । 

চাদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


লোকদের অপেক্ষা কর | তারা কি বলে 
শুনে নাও । এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে 
আগন্তক র র তারা 
জিজ্ঞাসাবাদ করল । তারা সবাই 


(সা.)-এর একটি অলৌকিক ঘটনা 


চন্দ্রকে দ্বিখগ্তিত অবস্থায় দেখেছে বলে 


জড়িত । তার আঙ্গুলের ইশারায় চাদ 
একবার দ্বিখন্ডিত হয়। এটা আল্লাহ 
তায়ালার কুদরত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)- 


স্বীকার করল |মাআরিফুল কুরআন, পু. 
১৩১১-১২]। 


চন্দ্রগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


এর মুজিযা ৷ পবিত্র কুরআনের সুরা 


সাহাবাদের সাথে নিয়ে দু'রাকাআত 


আল কামার ও বিভিন্ন হাদীসে ঘটনার 
বিবরণ বিদ্যমান । 

একদা মহানবী (সা.) মক্কায় উপস্থিত 
ছিলেন । তখন মুশরিকরা তার কাছে 
নবুওয়তের নিদর্শন চাইল | তখন ছিল 


নামায আদায় করতেন এবং বলতেন 
সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের 
মধ্যে দু'টি নিদর্শন [সহীহ আল-বুখারী, 
বাবুচ্ছালাত ফি কুছুফিল কামার, খ. ১, পৃ, 
৫২০] । 


৯» জাবালে আবি কুবাইস: মকার 
এতিহাসিক এ পাহাড়ের পাদদেশে 
দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) চাঁদকে 
দ্বিখভিত হয়ে যেতে হাতে ইশারা 
করেন । সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিদেরশে 
চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় । উপস্থিত 
দুই খন্ড চাঁদ দেখে আল্লাহর নবী (সা.) 
এর নবুয়তের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেন । 
পাহাড়টি মসজিদে হারামের উত্তরে 
অবস্থিত ॥ উচ্চতা ৪২০ মিটার | 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আশা করি তোমরা ভালো আছ। 
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় 
আসমান । আসমান শব্দটি আরবি 
সামাউন থেকে এসেছে । অর্থ উপরে | 
জমিনের বিপরীত । উপরের খালি 
জায়গা । বাংলায় আকাশ । 
কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে 
আমরা জানতে পারি যে আসমানের 
দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে 
আমাদের মাথার উপরের খোলা স্থান । 
একই অর্থে উপরের সব কিছুকেই 
আসমান বলা হয় । এই অর্থের পক্ষে 
দলীল কুরআনের আয়াত: 
৪১ 5%। 59458 গ গুঞে 9285 
৪4৫ 
“আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে 
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন 
করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে ।১ 


অন্য আয়াতে 
84 (6 গও 9 গুঞে। 59281 ৫ 5 


৪৩৪৮৩ 


নভেম্বর*১৪ 


“আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে 


যে পানি নাধিল করেছেন, তা দ্বারা মৃত 
জমিনকে সজীব করে তুলেছেন 
৮4 
৪৮৪৬৪ 
“তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা 
সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি 1” 
এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে 
আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বৃষ্টি 
বর্ষণ করেন । আমরা জানি যে মেঘ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর মেঘ 


৩০৪৩৪০092৬9 ৬০১৮ 

উ৫১:১৮2% 
“যদি আমি ওদের সামনে আকাশের 
কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে 
ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে 
থাকে ৷ তবুও ওরা একথাই বলবে যে, 
আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, 


না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে 
পড়েছি [6 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 


কে ৩5৮ ৮9৫৮৫ 5) ৮ 51125৫৮০55৫ ৫ 
(৩৪ 2515, ্ | 25401546৫05 ০) 


॥ 
8৫ ৫৫ পঙ্গহ ৮ খপ চে 


65 ৪৩ ০28৩2 ৮5 গু প্রা ০ 
9৩2৮৮ 86165৮৯-৯৫১ 
নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে 
অহংকার করেছে, তাদের জন্যে 
আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না 
এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; 
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট 
প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে 
পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি 1” 
আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
501 ০ 286 ০55 ৬০ গু (রি 
৪৩৮৮১৮০ 
“আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ 
করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ 
নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে 
রাখে 1 
আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 


5. 


থাকে আমাদের মাথার কিছুটা উপরের 
দিকে খোলা আকাশে । এই খোলা 
আকাশকে আসমান বলা হয়েছে । 
আবার কুরআনের অন্য আয়াত থেকে 
আসমানের দ্বিতীয় একটি অর্থ বুঝা 
যায়, সেটা হল আসমান একটি দরজা 
বিশিষ্ট বস্তু | অনেকটা ছাদের মত 
স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে । যাতে 
পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির 
অবস্থানও উপরের দিকে | এর পক্ষেও 
আয়াতে দলিল আছে । ইরশাদ হচ্ছে, 


“তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি 
করেছেন 1”? 

এই আয়াতগ্তলোতে বোঝা যাচ্ছে 
আসমান একটি ছাদের মতো বন্ত। 
যাতে দরজা আছে এবং দরজায় 
পাহারাদার নিযুক্ত আছে। তাহলে 
আমরা আসমান শব্দের দুটি অর্থ 
পেলাম । একটি হচ্ছে খোলা আকাশ । 
আরেকটি হচ্ছে দরজা বিশিষ্ট আকাশ । 
যদিও বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় অর্থের 
আসমানটাকে স্বীকার করে না । কারণ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
তাদের দৃষ্টি সীমায় এখনো সেই 


সেই আসমানগুলোর 


আসমান আসেনি | বিজ্ঞানীরা আবার 
কিছু না দেখে বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে 
হলেও কিছুর অস্তিত্ব বুঝতে না পারলে 
তা আছে বলে মনে করেন না। তাই 
তাদের মতে আসমান হচ্ছে খোলা 
আকাশ । আর দ্বিতীয় অর্থে দরজা 
বিশিষ্ট আসমান বলতে তাদের কাছে 
কিছুই নেই। ইদানিং অনেক 

বিজ্ঞানী বলছেন যে এই 
মহাবিশ্বে মানুষের দেখা বা 
জানা শোনা বস্তর চেয়ে না 


আয়তন 


এখনো ৃ 


দরজাবিশিষ্ট আসমানের ভিতরেই । 
দরজাবিশিষ্ট আসমানের ভিতরের 
মহাকাশের সীমানা এখনো মানুষ 
জানতে পারেনি। তাই সেই 
আসমানের অস্তিত্ব সম্পর্কেও এখনো 


রেখেছে । এগুলো একটার চেয়ে 


মানুষের কোনো ধারণা নেই। 


আরেকটা অনেক অনেক বড় ।আর 


বিজ্ঞানীদের মতে আসমান বলতে কিছু 


আসমান বলছেন । আর 
এই খোলা স্থানকেই 
বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে 
সাতটি আসমান বলে মনে 
করছেন | এই ধারণা কোরানের 
আয়াতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । 
8029৮0৬০৬27 
“নিপূণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় 1” 
তথ্যসূত্র : উইকিপিভিয়া ও অনলাইন ব্লগ 


১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২২ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৬৪ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৯৯ 
* আল-কুরআন, সর আল-হিজর, ১৫:১৪- 


১৫ 


পঁদসাসারুল দি জর িলেনারন 


দারুল ইফত্তা-ইত্ললামী গাবেষণী ৫কন্তভ্ব, চউএ্রাম । 


2 -১৭:১৫-৬৩২২৮১২৩, 


বিভ্ভাঙ্সা এবৎ শর্টিত্কোর্প 
ন্বন্মন্ন সমক্ডিকলা, হযান্ত্িৎ ন্বৎ ১৬৩৪৯ ব্রীজ্ক্াটি 


সর 
সান্র ভিন বা চান্স ছে অভিজ্জ হাত্ফত্জ ও ল্ড্রালী সাতহতবন্ন ভতক্ত্াবখানেনে তভাজবিদন্সহ স্পুর্ণ কুলত্মাল স্শল্লীষফ 
০হফতজল্ াম্পান্পাম্ণি ব্লগ ০াল পর্শভ্ঞ বাহ্লাত্দস্ণ মাদল্ান্লা শ্শিম্কষলা 

ইহাাভিন্বিতযসজেলা প্ত্াতুক্যা আস | 


এবার্ড জালা কর্তৃক প্রণিত বালা, অক ও 


২১১৬-৬৩-৯৬ ৮৩০২০৩ 


১১-২১-১৯১৫ ৭৫৮২২ 


গ্র।স্থ।পর্যা।লো।চ।না 


আল্লামা মুফতী হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দো. বা.) বিরচিত 


গ্রন্থের নাম : তাসকীনুল খাওয়াতির' 
গ্রন্থকার : আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ 
সহযোগী : মুফতী নোমান আহমদ 
প্রকাশক : জাহিদুল ইসলামের জিহান, আহমদ 
প্রথম প্রকাশ : ১৪৩৫হি. ন ২০১৪ খি. 
রা সংখ্যা : ৩২০ 

: ২২০ টাকা 


বিশ্ব ফিকাহবিদ ইবন নুজাইম মিসরী হানাফী লিখিত 
“আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর' উসুলে ফিক্‌হের অতি 
গুরুত্পূর্ণ কিতাব | কিতাবের বিষয়বস্তু ব্যাপক হওয়া সত্তেও 
বর্ণনাভ সংক্ষেপিত ও সুক্ষ । উপমহাদেশের বিভিন্ন 
রা ফিকহ বিভাগের উচ্চতর পর্যায়ে কিতাবটি 

ভূক্ত। সংক্ষিপ্ততার কারণে শিক্ষার্থীদের পক্ষে 
বহু য় হৃদয়জম করা কঠিন হয়ে দীড়ায় । লেখকের বহু 
বক্তব্য ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার দাবী রাখে | এ বিবেচনাকে 


সামনে রেখে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, পটিয়া আল 
জামিয়াতুল ইসলামিয়ার ফতোয়া বিভাগের প্রধান মুফতী ও 
সিনিয়র মুহাদ্দিস ফকিনুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দা.বা) “আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর'-এর 
একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম দিয়েছেন তিনি 
“তাসকীনুল খাওয়াতির" । উর্দূ ভাষায় রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির 
ভাষা সহজ, সরল ও সৃখপাঠ্য | জটিল ও সংক্ষেপিত 
বিষয়গ্তলোকে তিনি বোধগম্য ভাষায় বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ইলমি জগতে নবতর সংযোজন | 
এটি এ বিষয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য সমান উপকারে 
আসবে এবং জ্ঞানের অনুষদ বৃদ্ধিতে কল্যাণকর ভূমিকা 
রাখবে । 

সুদীর্ঘকাল ধরে ফকিহুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ (দো. বা.) ফিকহ বিভাগের উচ্চতর স্তরের 
ছাত্রদেরকে “আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর' গ্রন্থটি পাঠদান 
করে আসছেন । “তাসকীনুল খাওয়াতির' কিন্তু “আল- 
আশবাহ ওয়ান নাষায়ির'-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয় । আল 
কায়েদাল উলা থেকে আল ইজতিহাদ লা ইয়ানকুচু বিল 
ইজতিহাদ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা রয়েছে এতে । কিতাবের 
ছত্রে ছত্রে ফকীহুদ্দীন এ আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-এর মেধা ও লতার পরিচয় বিধৃত । তিনি 
উপমহাদেশের অন্যতম ৮ শিক্ষানিকেতন লাহোরের 
জামিয়া আশরাফিয়া ও মুলতানের খাইরুল মাদারিস থেকে 
রেকর্ড পরিমাণ নম্বরসহকারে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে 
উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন । “তাসকীনুল খাওয়াতির" গ্রন্থটি 
ইফতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য হযরত আল্লামা হাফেয 
আহমদুল্লাহ দো.বা)-এর ইহসান বললে অত্যুক্তি হবে না । 
ব্যাখ্যাগ্রন্থটির তথ্য উপাত্ত সংকলনে লালপোল ফেনীর 
জামিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষক মুফতী নোমান আহমদের 
বিশেষ অবদান রয়েছে । পটিয়া আল জামিয়া আল 
ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালিম বুখারী (দা. বা.) ও হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলামের প্রধান পরিচালক আল্লামা আহমদ শফী (দো. 
বা.)-এর সুচিন্তিত অভিমত থাকায় ব্যাখ্যাগ্রস্থটির মান 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে 
মনোরম প্রচ্ছদ, সুন্দর বোর্ড বাধাই, উন্নত কাগজ ও 
রূচিসম্মত কম্পোজ যেকোন পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে । এসব 
ক্ষেত্রে জাহিদুল ইসলামের জিহানের শ্রম প্রশংসার দাবী 
রাখে । আমি “তাসকীনুল খাওয়াতির-এর ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দুআ করি যেন আন্নাহ 
তাআলা ফকীহুদ্দীন হযরত আল্লামা হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-কে আরো অধিকতর কলমি খিদমত করার 
তাওফিক দান করেন । আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


অক্টোবর'১৪ _____700 আত্তর্তহীদ ৩৮ 


স্ব।স্থ্যা।ও।চি।কি।ৎ।সা 


ইবোলা এখন মূর্তমান ভয়ঙ্কর এক 
আতঙ্কের নাম, যা একবিংশ শতাব্দীতে 


পড়েছে । দক্ষিণ সুদানে ১৯৭৬ সালের 
জুন মাস প্রথম এ রোগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দেয়। তারপর আরও কয়েকবার 
এ রোগের মহামারী দেখা দিলেও তা 
সুদান, কঙ্গো, জাইয়ার, উগান্ডা প্রভৃতি 
দেশে সীমাবদ্ধ ছিল । এ বছর মার্চ 
মাসে গিনিতে প্রথম এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং পার্শ্ববর্তী 
লাইবেরিয়া ও সিয়েরালিওনে দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে আফ্রিকার 
দেশগুলোর বাইরে আমেরিকা- 
ইউরোপে “ইবোলা' আক্রান্ত রোগীর 
সন্ধান মিলেছে । এবারের মহামারীতে 
এ পর্যন্ত আটত্রিশ হাজারের অধিক 
আক্রান্ত হয়েছে এবং দশ হাজারের 
বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। 
অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় “বিশ্বস্বাস্থয 
সংস্থা” এ রোগ নিয়ন্ত্রণে দুনিয়াজুড়ে 
সতর্কাবস্থা জারি করেছে। ইবোলা" 
ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ । 


কারণ 

“ইবোলা-ভাইরাস* এ রোগের জন্য 
দায়ী । পাঁচ ধরনের ভাইরাস শনাক্ত 
হলেও, মূলত চার ধরনের “ইবোলা- 
ভাইরাস মানবদেহে এ রোগের 
কারণ । ভয়ঙ্কর এ রোগে আক্রান্তদের 
২০-৯০ ভাগ মৃত্যবরণ করে থাকে, 
গড়ে ৫০ ভাগ। তবে এবারের 
মহামারীতে আক্রান্তদের মৃত্যুর হার 
প্রায় ৭০ ভাগ । 


কিভাবে ছড়ায় 
ধারণা করা হয়ে থাকে এক ধরনের 


সংস্পর্শে বা মাংস খেয়ে এ 
মানবদেহে ছড়িয়ে পড়তে 
আক্রান্ত রোগীর লালা, বমি, মল-মূত্র, 
ঘাম, অশ্রু, বুকের দুধ এবং বীর্ষের 
মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় । আক্রান্তদের 
ব্যবহার করা সুই, সিরিঞ্জ এমনকি 
কাপড়ের মাধ্যমেও ছড়ায় । নাক, মুখ, 
চোখ, যৌনাঙ্গ বা ক্ষতের মাধ্যমে এ 
রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে । 
রোগাক্রান্তরা সুস্থ হয়ে গেলেও, ৭ 
সপ্তাহ পর্যন্ত বীর্ষের মাধ্যমে অন্যকে 
সংক্রমিত করতে পারে। মৃতদের 
মাধ্যমেও ছড়ায় । 


লক্ষণ 

ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ২-২১ দিনের 
মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, গড়ে 
৭-১০ দিন | প্রাথমিকভাবে 
ইনফুয়েঞজার মতো জর, ক্ষুধামন্দা, গা 
ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, কাশি 
ইত্যাদি দেখা দেয়। এর পরে বমি, 
পাতলা পায়খানা এবং তকে লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। নাক, মাড়ি, চোখ, 
বমিতে রক্তক্ষরণ হতে পারে । ত্বকে 
রক্তক্ষরণের কারণে এক ধরনের ছোপ 
ছোপ লালচে ক্ষত দেখা দেয়, কাশি 
এবং মলেও রক্তক্ষরণ হয় | শরীরের 
ভেতর রক্তক্ষরণ হতে থাকে, লিভার ও 
কিডনির কার্যক্ষমতাও কমতে থাকে । 
এ রোগের কিছু লক্ষণ ম্যালেরিয়া বা 


এক রোগ 


ডা. এম আর করিম রেজা 


ডেজ্জবরের মতো মনে হতে পারে । 
৮-১২ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়ে থাকে । 
যারা বেঁচে যান তাদের অনেকদিন 
পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়। 
দুর্বলতা এবং অস্থি জোড়ার ব্যথা রোগ 
প্রশমনের দীর্ঘকাল পরও পরিলক্ষিত 
হয়। 


রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা 
সাধারণত ভ্রমণের ইতিহাস এবং রক্ত 
পরীক্ষার মাধমে এ রোগ শনাক্ত করা 
হয় । ভাইরাসজনিত রোগ বিধায় এ 
রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই । 
লক্ষণ অনুযায়ী নিবিড় পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে, 
যেমন- পানিশুন্যতার জন্য স্যালাইন, 
রক্তক্ষরণের জন্য রক্তের প্রাজমা, 
ডায়ালাইসিস, এন্টিবায়োটিক, 
এন্টিভাইরাল ইত্যাদি দেওয়া হয়ে 
থাকে । 


প্রতিরোধ 

এ রোগ প্রতিরোধে সমন্বিত প্রয়াস 
প্রয়োজন । দেশে প্রবেশের বন্দরসমূহে 
রোগী শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নিতে হয় । স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা 
সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। 
তাদের এ রোগ সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত 
করতে হবে। সাধারণ জনগণকে 
“ইবোলা” সম্বন্ধে সচেতন করতে 
গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে । এ 
রোগের প্রতিষেধক টিকা এখনো 


পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে । 


লেখক: সিনিয়র কনসালটেন্ট, চর্ম, এলার্জি ও 
কসমেটিকজনিত রোগ, এশিয়ান জেনারেল 
হসপিটাল লিমিটেড, ঢাকা 


নভেম্বর"১৪ ৫৫৩) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


শক্তি আইএসবিরোধী 
1 যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বড় 
ধরনের অস্ত্র ব্যবসা 
_ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র 
প্লী নিরাপত্তার অজুহাতে 
মর... | এসব অস্ত্র কিনছে 
তা সউপি আরবের কাছে ১৭৫ কোটি ডলার সমমূল্যের 
প্যাট্রিয়ট মিসাইল ব্যাটারি বিক্রির পরিকল্পনা করছে । আর 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে প্রায় ৯০ কোটি ডলার 
সমমূল্যের দূরপাল্লার আর্টিলারি বিক্রি করছে । সংযুক্ত আরব 
আমিরাতে কাছে ৯০ কোটি টাকা সমমূল্যের ১২টি হাই 
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আইপ্রণেতাদেরকে আলাদাভাবে 
অবহতি করা হয়েছে । ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন 
এজেন্সি (ডিএসসিএ) জানায়, সৌদি আরব ক্ষেপণাস্ত্র 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্যাট্রিয়ট আ্যাডভান্সড ক্যাপাবিলিটি 
(পিএসি)-৩ মিসাইলের ২০২টি কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে । 
এটি প্যা্রিয়ট ত্যান্টি-মিসাইল যুদ্ধাস্ত্রের সহজতর এবং 
আধুনিক ভার্সন । 

এদিকে, কুয়েত এবং কাতার ইতোমধ্যে পিএসি-৩ 
ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ক্রয় করেছে। গ্রাউন্ড রাডার ব্যবহার করে 
এটি ব্যালাস্টিক মিসাইল, শক্র বিমান এবং জ্ুজ মিসাইল 
ধ্বংস করতে সক্ষম | মূলত ইরানের বিষয়টি মাথায় রেখে 
উপসাগরীয় দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার সিস্টেম এবং আকাশ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা জোরদারে ব্যাপক অর্থ ব্যয় করছে । এসব অস্ত্রের 
সিংহভাগই আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে । 


ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে সুইডেন 
স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে 
সুইডেন সরকার | সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লফভেন 
পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে 


অবস্থান নেন। এর বাস্তবায়ন 
হলে সুইডেনই হবে ফিলিস্তিনকে 
স্বীকৃতি দেয়া প্রথম ইইউ রাষ্ট্র । 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 
॥ অধিবেশনে ২০১২ সালে ফিলিস্তি 
নকে সমর্থন দেয়া হয়। কিন্তু 


ইইউ ও ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রই 
এখনও ফিলিস্তিনকে সমর্থন 
দেয়নি । পার্লামেন্টে লফভেন 


স্বীকৃতি দিলেই ইসরায়েল ও 
ফিলিস্তিনের মধ্যকার দ্বন্দের অবসান ঘটাতে পারে । এটি 
অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই করতে হবে । 

তি দেয়ার পরে এ দেশগুলো ইইউতে যোগ দেয়ার 
কারণে সুইডেনকেই ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেয়া প্রথম ইইউ 
রাষ্ট্র হিসেবে ধরে নেয়া হচ্ছে । পশ্চিমতীর ও গাজা নিয়ে 
একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে আসছে ফিলিস্তিন । যার 
রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম । কিন্তু ইসরায়েলের 
বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না । রয়টার্স 


মুসলমান নিধনে ইহুদী নেতার ডাক 


যুক্তরাষ্ট্রের একজন ইহুদী ধর্মীয় নেতা বা রাবিব বলেছেন, 


বিবেচনা করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল জেনোসাইড বা 
বিশ্ব হত্যাযজ্ঞের আহবান জানান | ইহুদীদের ধর্মীয় এক 
সভায় রাব্বি শ্যালমন লুইস বলেন, মুসলমানরা “ক্রিমিনাল' 
এবং তাদের নিধন করা উচিত । এই রাবিব যুক্তরাষ্ট্রের 
জর্জিয়ার আলান্টার কনগ্রেগেশন এতজ চেইমের অন্তর্ভূক্ত । 
তিন বছর আগেও এই রাবিব বলেছিলেন, মুসলমানরা 
নাজিদের মতই | তারা ফের আসছে এবং তাদের 
মোকাবেলা করতে হবে । এধরনের বর্ণবাদি মন্তব্য করার 
জন্যে রাব্বি শ্যালমন লুইস বেশ পরিচিত । এবার সেই তিন 
বছর আগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাবিব লুইস বলেন, 
আমি এখনো চিল্িয়ে বলছি মুসলমানরা আসছে, তাদের 
নিধন করতে হবে । আমাদের ওপর শয়তান ভর করছে 
এবং আমাদের অবশ্যই তা প্রতিরোধ করতে হবে। 
মুসলমানদের আর সহ্য করলে হবে না, তাদের সাথে নিয়ে 
চললে হবেনা । 
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ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে ইদুর! 
একের পর এক বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফাস্টফুড 
সরবরাহকারী চেইন শপ ম্যাকডোনান্ডসের ব্যবসা শিকোয় 
উঠতে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে । পচা মাংস ও পাউরুটিতে 
ছত্রাক কেলেঙ্কারির ক্ষতে ওষুধ" দেওয়া শেষ না হতেই 
এবার নতুন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লো প্রতিষ্ঠানটি; 
ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে ইদুর পেয়েছেন এক 
কানাডিয়ান। এ নিয়ে পুরো কানাডাসহ বিশ্বজুড়ে 
সমালোচনার ঝড় বইছে । সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদ 
মাধ্যমের খবরে জানা যায়, কানাডার নিউ ক্রনসিক প্রদেশে 
রন মোরাইস নামে এক ব্যক্তি ম্যাকডোনান্ডসের কফিতে 
মৃত ইদুর পেয়েছেন । তিনি অফিসে যাওয়ার পথে নিকটস্থ 
একটি ম্যাকডোনান্ডসের কফির অর্ডার দেন । 
কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন, কফির নিচে একটি মৃত ইদুর পড়ে 
রয়েছে। পরে রন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে এ 


প্রভাবশালী । বিশ্বের ২৮টি দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম | ইরান, 
মিশর, কুয়েত, ইরাক, মরক্কো, পাকিস্তান ও সৌদি আরব 
এসব দেশের মধ্যে অন্যতম | মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া । এই 
দেশটির জনসংখ্যা বিশ কোটিরও বেশি । ১৭ কোটিরও 
বেশি মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পাকিস্তান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে 
এবং ১৬ কোটি মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে ভারত রয়েছে 
তৃতীয় স্থানে । চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ । পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মিসর ও নাইজেরিয়া | বিশ্বে মুসলিম 
জনসংখ্যার দিক থেকে ইরান রয়েছে সপ্তম স্থানে ৷ এর পরে 
রয়েছে যথাক্রমে তুরস্ক, আলজেরিয়া ও মরক্কো | ১৯৮০ 
সালে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ কোটি 
২০০৪ সালে এই সংখ্যা একশ ত্রিশ কোটিতে পৌঁছে 
১৯৯৫ সালের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা গেছে ভারতে । চীন ও ভারতের 
পর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকে শীর্ষ পর্যায়ে 
রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও 
বাংলাদেশ । যা হোক, মুসলিম জনসংখ্যা এভাবে বাড়তে 
থাকায় পাশ্চাত্যের অনেক দেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে 
ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্কের ফলেই তারা মুসলমানদের 
সংখ্যা বৃদ্ধিকে ভয় পাচ্ছে। 


ইরানে ইউরেনিয়ামের নতুন মজুদ 


ঘটনা তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয় । ৫৭ বছর বয়সী রন 


পরমাণু প্রকল্পে ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত ইউরেনিয়াম খনিজ 


প্রায় অর্ধেক কফি পানের আগ পর্যন্তও বুঝতে পারেননি 
নিচে ইদুরটি পড়ে রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের এলাহাবাদে 
ম্যাকডোনান্ডসের একটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে এর 
ছত্রাকযুক্ত পাউরুটি জন্ধ করা হয় । চীনের একটি প্রতিষ্ঠান 
থেকে পচা মাংস কিনে সেসব দিয়ে পণ্য প্রস্তুত করে 
ভোক্তাদের সরবরাহ করায় গত ক'মাস আগে কেএফসি, 
পিৎজা হাটের মতো কড়াসমালোচনার মুখে পড়ে 
ম্যাকডোনান্ডসও | 


বিশ্বে র সংখ্যা 
টি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা 
ব্যাপক হারে বাড়তে 


হয়েছে 
ফিলাডেলফিয়া-ভিত্তিক জনকল্যাণমূলক 
গবেষণা-সংস্থা পিউ ০7৬-এর রিপোর্ট 
অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ১৫৭ 
কোটি | ১২০টিরও বেশি দেশে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
মুসলমান । বিশ্বের ৩৫টি দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
২৯টি দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও অত্যন্ত 


যুক্তরাস্ত্রের 


মর পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান । ইরানের কাছে 
বর্তমানে যে পরিমাণ 


সিদ্ধান্ত দিতে তারা । ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার 
(এইওআই) বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র আইআরএনএ 
এ খবর জানিয়েছে । পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমা 
দেশগুলোর সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে ইরান এসব তথ্য 
জানালো । এইওআইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 


দৃষ্টি ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ইউরেনিয়ামের 


নতুন মজুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেড় বছর ধরে 
অনুসন্ধান চালিয়ে এ ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
বর্তমানে সব মিলিয়ে ইরানের কাছে ইউরেনিয়াম মজুদের 
পরিমাণ চার হাজার ৪০০ টনে দাঁড়িয়েছে । আগে পশ্চিমা 
বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিলেন, ইরানে হাতে গোনা 
ইউরেনিয়াম খনি আছে । 


সংকলন ও সম্পাদনা: শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 
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_ এ্রেরাবিক ম্যাগাজিন) প্রকাশিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও 


সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন “দায়েরাতুল আদব আল-ইসলামী” 
এর কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে। দায়েরার 
ধারাবাহিক প্রকাশনা “মাজাল্লাতুদ দায়েরা” (আরবি সাহিত্য 
পত্রিকা) প্রকাশিত হয়েছে । বিভাগীয় প্রধান, প্রখ্যাত আরবি 
সাহিত্যিক, আল্লামা আব্দুল জলিল কওকব বলেন, সাহিত্য 
প্রতাশী ছাত্রদের জন্য দায়েরার এ মহতি উদ্যোগ খুবই 
প্রশংসনীয় । দায়েরাতুল আদবের সদস্যদের লিখনী শক্তিকে 
সাহিত্যপূর্ণ করার জন্য আমাদের এ নিরলস প্রচেষ্টা 
অব্যাহত থাকবে, ইন্শাআল্লাহ ৷ 


“মহানবী সো.) মানব না নূর” 


শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 

২৬ অক্টোবর ২০১৪ রবিবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শু'বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদিস মিলনায়তনে “মহানবী (সা.) মানব না 
নূর” শিরোনামে এক যুগোপযোগী বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 
হয় । সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে- 
বিপক্ষে তথ্য ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । 
জামিয়ার যুক্তি ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান, “মহানবী (সা.)- 
এর নূর প্রসঙ্গ” সহ অর্ধশতাধিক গ্রন্থের লেখক ও সফল 
অনুবাদক, আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদিস আন্ামা মুফতি আবদুল 
হালিম বোখারী (দো. বা.) । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও €ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯, ২০ মার্চ'১৫ 
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“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা”-এর ব্যবস্থাপনায় 
৩৫তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯, 
২০ মার্চ ২০১৫ বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার এবং ৫ম 
হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ জুমাবার 
অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর 
জন্য হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতার 


এ জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত সিলেবাস “নির্বাচিত 


হাদিস সংকলন” সংগ্রহ করে সংশিষ্ট বিষয়ে সকল 
প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সংস্থার প্রধান 
আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. বা.) উদাত্ত 
আহ্বান জানান । 


পবিত্র ঈদুল আযহা শেষে 


পুনরায় লেখা-পড়া আর্ত 
২২ জ্িলহজ্জ ৩৫ শনিবার থেকে ঈদুল আযহার ছুটির পর 
ছাত্রাবাস তন্ত্রীবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) 
২০ অক্টোবর জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
হেদায়াত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি বলেন, 
জামিয়ার শিক্ষাক্রমকে সুন্দরভাবে সাজাতে ও ছাত্রদের 
লেখা-পড়ার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নামায, গেট, খানা, 
মোবাইল ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক কানুন করা হয়েছে। 
মোবাইলের ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্বারপ করে বলেন, 
যদি কোন ছাত্রের হাতে মোবাইল পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে 
ভেঙ্গে দেওয়া হবে। দারুল উলুম দেওবন্দের কানুনও 
অনুরূপ | ১ম সাময়িক পরীক্ষা অতি সন্নিকটে এবং দেশের 
পরিস্থিতিও তেমন ভাল নয় । তাই বাইরে সময় কম কাটিয়ে 
এ কানুনগুলো যথাযথ পালন করে ১ম সাময়িক পরীক্ষার 
ভালভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান 
জানান । 


২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সৃর * রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 
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যেমন ধর্ম তেমন কর্ম 

পারস্যের এক বুজর্গ, যিনি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন | একবার তিনি আর্থিক টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েন । জীবনযাপন করা হয়ে পড়ে অনেকটা কষ্টকর । 
সাময়িক এ দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিবেশী এক 
লোকের কাছে তিনি কিছু টাকা ধার চাইলেন ৷ লোকটি 
প্রথমে টাকা দিতে সম্মত হলেও একটু পরেই মত পাল্টে 
ফেলে । না দেয়ার কৌশল হিসেবে সে নানা ধরনের প্রশ্ন 
করা শুরু করলো । বুজর্গও খুব চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সাথে 
উত্তর দিতে লাগলেন । 
প্রতিবেশী:তো, টাকাগুলো দিবেন কখন? 
বুজর্গ: ইন্শা আল্লাহ অমুক দিন । 
প্রতিবেশী: আমি যে আপনাকে টাকা দিচ্ছি, তার সাক্ষী 
থাকবেন কে? 
05545 

] 
প্রতিবেশী: তো, টাকাগ্তলোর হিসাব-নিকাশ কে রাখবে? 
ক আপনার টাকার হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট । 
প্রতিবেশী: আচ্ছা, আমার কাছে টাকাগুলো কে পৌঁছে 
দিবেন? এর উকিলই বা কে হবেন? 
রগ আপনার পাওনা টাকা পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট । 
বুজর্গের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরদানের কারণে শেষ পর্যন্ত লোকটি 
টাকা না দেয়ার আর কোনো অজুহাত খুঁজে না পেয়ে টাকা 
দিতে বাধ্য হলো । বুজর্গও টাকাগুলো নিয়ে বাড়ি চলে 
গেলেন | যাই হোক, টাকা পরিশোধের দিন এসে পড়লো । 
বুজর্গ একটা কাগজ মুড়িয়ে একটি বাশ চিরে তার মধ্যে 


ভাবলো, এতো মোটা বাশতো আর চুলোয় ঢুকবে না। তাই 
সে বাশটা চেরার সিদ্ধান্ত নিলো । চেরার সময় হঠাৎ করে 
বাশের ভেতর থেকে একটি কাগজের বেরিয়ে 
আসল | কৌতূহলী মনে পুটলিটি খুলতেই লোকটি আরো 
অবাক! দেখে পুটলির ভেতর টাকা! গুণার পরতো আরো 
হতবাক করা কাণ্ড! টাকার পরিমাণ সেই বুজর্গকে যত টাকা 
দিয়েছিলো তত টাকাই | এক পয়সাও কম বা বেশি নেই। 
এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সাথে সাথেই লোকটি অবনত 
হলো শুকরিয়ার সিজদায় । মনে মনে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর 
কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ খুলে দোয়া করলো ওই বুজর্গের 
জন্যে | 


আমির সিদ্দীক (সদস্য %১৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ওদের জন্যেও শিক্ষা চাই... 
মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আজান দেন,তখন মুসলমানরা উঠে 
নামাজ আদায় করেন। আত্তে আস্তে ভোরের আলোয় 
আকাশটা পরিস্কার হতে থাকে । সবাই ছুটে চলে আপন 
আপন কাজে । অফিসে-কল-কারখানায়, স্কুল- 
কলেজে,মাদরাসায় অথবা কোচিং সেন্টারে । এদেশের 
বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরা যখন জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকে । 
ঠিক ওই সময়ে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিহিত একদল শিশুকে 
দেখা যায়, হাতে বই-খাতার বদলে থলে নয়তো বস্তা নিয়ে 
ডাস্টবিন আর রাস্তায় পড়ে থাকা নানা রকমের ক্তাপ এবং 
ছেড়া কাগজ ইত্যাদি কুঁড়ানোতে ব্যস্ত ৷ এরা যে ইচ্ছে করে 
এসব করে, তা কিন্তু নয়। এরা বরং বাধ্য হয়েই 
শিশুবয়সেই নেমে পড়ছে জীবনযুদ্ধে । ফলে, তারা বঞ্চিত 


পুরে দেন। তারপর দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! 


হচ্ছে শিক্ষার পরশ থেকে । 


তুমিতো জানো, এই টাকাগতলোর মালিক কে, আর তুমিই 
যথেট এ টাকাুলো পৌছে দেয়ার জন্যে । দয়া করে প্রকৃত 
মালিকের কাছে এ টাকা পৌঁছে দাও,আল্লাহ! 

এ বলে তিনি বাঁশটি নদীতে ফেলে দিলেন । ওদিকে নির্দিষ্ট 
দিনে নদীতীরে গিয়ে বুজর্গের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো 
প্রতিবেশী । 

অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো । অথচ তার 
আসার কোনো খবর নেই । অবশেষে নিরাশ হয়ে সে যখন 
বাড়ির পথে পা বাড়ালো, তখন হঠাৎ দেখতে পেলো, নদীর 
কুল ঘেষে একটা মোটা বাশ ভেসে আসছে। লোকটি 
ভীবলো, এতোক্ষণ অপেক্ষা করে যখন টাকাগ্ডলোও পেলাম 
নাখালি হাতে যাওয়ার চেয়ে এ বীশটি বরং নিয়ে যাই। 
কিছু না হোক, অন্তত জ্বালানীর কাজে তো আসবে । শেষ 
পর্যন্ত ওই বাঁশটা নিয়েই বাড়ি ফিরে এলো সে । ঘরে এসে 


নভেম্বর'১৪ 


প্রবাদে আছে,“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”, “আজকের শিশু 
আগামি দিনের ভবিষ্যৎ” | 

এখন যদি এই শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত থেকে যায়, তাহলে 
আগামিতে এদের ভবিষ্যৎ কী হবে? কারা দেবে এ দেশের 
নেতৃত্ব? কাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখবে এই দেশ,এই জাতি? 
তখন কি আর সম্ভব হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা? 
আমরা যদি এই শিশুদের হাতে বই তুলে দিতে না পারি, 
এদের হাতে কি একদিন উঠে আসবে না অস্ত্র? 

অথচ এই শিশুদের অনেকেই তো শিক্ষার পরশে হতে 
পারতো ডাক্তার, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক, এমনকি 
প্রেসিডেন্ট । হায়, আজ শিক্ষার অভাবে এই এরাই হয়ে 
যাচ্ছে সন্ত্রাস, ডাকাত, চোর ইত্যাদি ৷ জড়িয়ে পড়ছে নানা 


অসামাজিক কার্যকলাপে | 
| তত্তান্তহীদ ৪৩ 


তাই আসুন, দেশের স্বার্থে, আমাদের নিজেদের উজ্ভ্বল ও 
নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বার্থে আমরা সবাই এই অসহায় 
শিশুদের পাশে দীড়াই । বাড়িয়ে দেই সহযোগিতার হাত । 
ইনশাআল্লাহ, এ দেশ একদিন বিশ্বদরবারে মাথা উচু করে 
দীড়াবেই । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের পরিণতি 


কুপ্রবৃত্তির ণ পুরণ ও অবৈধ মেলামেশা পরকালের জন্য 

নি ক্ষতিকর তেমনি ইহকালের জন্যও ব্যাধির কারণ 
হয়ে থাকে । আর এ ভয়াবহ ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার 
সহজতম উপায় হলো দৃষ্টি সংযত রাখা, আল্লামা ইবনুল 
কাইয়ুম রেহ.) কুপ্রবৃত্তির দশটি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ 
করেছেন: 


১. কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ করার ফলে যে ক্ষতি হয় তা 
চাহিদা পুরণ করার তৃপ্তির চেয়েও মারাত্মক, কুপ্রবৃত্তির 
চাহিদার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সহজ; কিন্তু চাহিদা 
পূরণের ক্ষতির ওপর ধৈর্য ধারণ করা বড় কঠিন | 

২.কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার ফলে যে গোনাহ হয়, তা 
আল্লাহ তা'লা তাওবার দ্বারা মাফ করে দেন, কিন্তু এর 
ফলে শরীরে এমন দুরারোগ্য রোগ সৃষ্টি হয় যা থেকে সে 
কখনো পরিত্রাণ পায় না। 

৩. স্মৃতিশক্তিহ্রাস পায় ও মুখস্থ করা জিনিস ভুলে যায় । 

৪. বিবেক-বুদ্ধি কমে যায়, ফলে সে সিদ্ধান্তহীনতার মত 
কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় । 

৫.পায়ের নলার মগজ শুকিয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ 

হয়ে পড়ে, বীর্য ও শুক্র বিষয়ক বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি 

জন্ম নেয়, এমনকি এ ব্যাধি বংশ পরম্পরায়ও চলতে 
থাকে । 

৬.ধৈর্যশক্তি কমে যায়, সবসময় মেজাজ খিটখিটে থাকে, 

অল্পতেই ভীষণ রেগে যায় । 

৭.দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি হয়, কল্যাণজনক কাজে কোনো 

স্পৃহা থাকে না উপরন্তু গোনাহের প্রতি আগ্রহ বেড়ে 
যায়। 

৮.এর কারণে চরিত্র, সমাজ ও সম্পদ নষ্ট হতে থাকে, 
কারণ নানাবিধ রোগের কারণে চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে 
হয়, এতে বিপুল পরিমাণ সময় ও সম্পদ নষ্ট হয় । 

৯. চেহারার নুরানিয়াত ও কলবের রুহানিয়াত ধ্বংস হয়ে 
যায়। বড় কথা হলো, ভেতরের পবিত্রতা ও আর্থিক 
সচ্ছলতা নষ্ট হয়ে যায়। আর ভেতরের পবিব্রতার 
কারণেই মানুষ মানুষকে ভালোবাসে ও সম্মান করে । 

১০.সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট 
হন এবং শয়তান তার ওপর খুশি হয় । 

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব ও আক্রমণ 

থেকে বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন | আমীন । 


নভেম্বর'১৪ 


মাহমুদ বিন হারুন (সদস্য ২৫7 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


জানা-অজানা প্র 
জমজম কূপ সম্পর্কে কিছু তথ্য 
১. আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতে ৪০০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি 
হয়েছিলো 


| 

২.ভারী মোটরের সাহায্যে প্রতি সেকেন্ডে ৮০০০ লিটার 
পানি উত্তোলন করার পরও পানি থেকে যায় ঠিক সৃষ্টির 
সুচনাকালের মতোই । 

৩. কখনো পানির স্বাদ পরিবর্তন হয়নি । জন্মায়নি কোনো 
ছত্রাক বা শৈবাল । 

৪. সারাদিন পানি উত্তোলন শেষে মাত্র ১১ মিনিটেই আবার 

হয়ে যায় কুপটি । 

৫. এই কুপের পানি কখনো শুকায়নি, সৃষ্টির পর থেকে 
একই রকম আছে এর পানিপ্রবাহ । এমনকি হজ মৌসুমে 
ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়া সত্তেও এই পানির স্তর 
কখনো নিচে নামে না । 

৬.সৃষ্টির পর থেকে এর গুণাগুণ, স্বাদ ও এর মধ্যে বিভিন্ন 
উপাদান একই পরিমাণে আছে। 

৭. এই কূপের পানির মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম 
সন্টের পরিমাণ অন্যান্য পানির থেকে বেশি, এজন্য এই 
পানি শুধু পিপাসা মেটায় তাই নয়; এই পানি ক্ষুধাও 
নিবারণ করে । 

৮. এই পানিতে ফুরাইডের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে 
এতে কোনো জীবাণু জন্মায় না। 

৯. এই পানি পান করলে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায় । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ সাবিবর আহমদ সদস্য % ৫৯] 


বর্তমান যুগটাকে বলা হয় বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগ। 
বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় সব বিষয়েই গবেষণা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । ইসলামের একটা বিধান হলো, হালাল পশু জবাই 
করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া ৷ এর রহস্যটা কী? তানিয়ে 
আমরা কোনোদিনও চিন্তা বা গবেষণা করিনি | কিন্ত একদল 
বিজ্ঞানী (প্রায় ত্রিশজন) আল্লাহর নামে জবাই করার হেতু নিয়ে 
গবেষণা করেন । তারা কিছু মুরগি আল্লাহর নামে জবাই করেন 
এবং আর কিছু মুরগি আল্লাহর নাম না নিয়েই উন্নত ভেকসিন 
মেরে জবাই করেন | গবেষণায় দেখা গেলো, যেসব মুরগি 
আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করা হলো সেগ্তলোর ক্ষতিকর 

র 

থে 


অনেক জীবাণু মারা গেলেও সবগ্তলো মারা যায়নি । আ 

যেগুলো আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হলো, সেগুলোর স 

জীবাণুই মারা যায় । তাই আসুন, আমরা মানুষকে ক্ষতি থেকে 

যা এবং আল্লাহর নামে জবাই করার প্রতি অনুপ্রাণিত 
রি। 


মুহাম্মদ ওয়ায়েজ উদ্দিন ।সদস্য নং ১৬] 
॥ আত্তান্তহীদ ৪৪ 


মহান প্রভুর সৃষ্টি 
রাইয়ান 


পাখ-পাখালির ডানায় ডানায় 
রঙিন কতো সাজ, 

ফুলের মুখে পাতায় পাতায় 
নিপুণ কারুকাজ | 

গাছের শাখায় ফলের বাহার 
জুড়ায় দেহ-মন, 

ঘাসের ডগায় শিশির কণার 
মধুর আলিঙ্গন । 

মাঠে মাঠে সোনার ফসল 
সবুজ সবুজ ঢেউ, 

দখিন হাওয়ায় নিবিড় পরশ 
মন ভরে দেয় সেও! 
আকাশ-মাটি সাগর-নদী 


দিবা-নিশি ঘুরছে কেবল 
আপন কক্ষে রয়ে । 
পশু-পাখি নানান প্রাণি 
ডাঙায় কিংবা জলে, 


লিখবো কতো কিছু 
কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ পাঠক 
ছুটবে পড়ার পিছু । 
লিখবো আমি পড়বে জাতি 
সত্য-সঠিক কথা 


সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে 
নানান রূপের বাহার 
দেখার সাথেই জুড়িয়ে যায় 
হৃদয়খানি সবার! 
নদী-নালা ঝর্ণা-পাহাড় 
কত্তো ভালো লাগে 


বিদ্যুৎ 

জসিমউদ্দীন 

সদস্য ₹% ১১৩ 

বিদ্যুৎ ভাই তোমার প্রতি 
আমার হাজার সালাম 
আজকে আমি তোমার সাথে 
করবো অল্প কালাম | 
নাই কি তোমার দয়া-মায়া 
নাই কি তোমার আদর 
গরমের দিন করো কেনো 
নাকাল এই দেহ-ঘর । 
তোমায় নিয়ে চলছে এখন 
ভীষণ টানাপোড়েন 

এই আছো তো এই থাকো না 


সুষম ভাগ নেই কো তোমার 
আছে খুবই বিভ্রাট 
বৈশাখেরই মাতাল হাওয়ায় 
ওড়ে ঘরের কপাট । 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
মুহাম্মদ রুম 7 ২৪৯/বি, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৬. মুহাম্মদ আমজাদ ইবনে ইউনুস, রুম % ২, 
প্রফেসর*স বিল্ডিং, কালামিয়া বাজার, ডাকঘর: সদর, 
বাকলিয়া, চট্টগ্রাম 
১১৭. হাফেজ ছলিম উদ্দীন জিহাদী, রুম 74 ১৭২, 
দারে কদীম (প্রথম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উ্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৮. মুহাম্মদ ইউনুছ আল-হাবিব, রুম 7 ৪০১/বি, 
শিক্ষা ভবন (৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১৯. হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী, রুম 4 
৫, শিক্ষা ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২০. _ মুহাম্মদ ইকবাল আজীজ, রুম 7 ২৭, দারে 
জদীদ (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২১. মুহাম্মদ র রশীদ, রুম 7 ১৮০, দারে 
কদীম (নীচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২২. কাজী আবরার হানিফ মা'রূফ, রুম 74 ২৯৮, 
মা'হাদ ভবন (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১২৩. মুহাম্মদ আবদুর রহমান, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ 
ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১১৫, 


১২৬. মুহাম্মদ মুনিরুল্সাহ, রুম 74 ৩, তিবিবয়া ভবন 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১২৭. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, রুম 7 ৪, তিবিবয়া 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৬৮৩-৫৬৯২৮৪ 


শ ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম” বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 

তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

গ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 

পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

থাকতে হবে । 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

রি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


১২৪. মুহাম্মদ আমান উল্লাহ আল-কাসেমী, রুম 7 
২৮৫, মা*হাদ ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া বিভাগীয় সম্পাদক 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ মাসিক আত্-তাওহীদ 
১২৫. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রুম % ৮, তিবিবয়া আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, ৬০, আন্দরকিল্লা, চথাম-৪০০০ 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
রানি 5 
2 মোবাইল... ».. সদস্য ক্রমিক:... ... ... [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


নভেম্বর*১৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা 


১. “জঙ্গ' শব্দটি কোন ভাষার? [] বাংলা [| আরবি [] 
ফারসি 

২. হাদীসে রাসূল (সা.) হচ্ছে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের - 
-- মৌলিক উৎস | [প্রথম [দ্বিতীয় [] তৃতীয় 

৩. ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই ৷" কার বাণী? [| আল্লাহর 
[] নবী (সা.)-এর [] উভয়ের 

৪. বদর-যুদ্ধের আগে মহানবী (সা.) কয়টি সশস্ত্ 
অভিযান শক্রদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন? [_] 
মোট €টি [] মোট ৬টি [] মোট ৭টি 

৫. মক্কা বিজয়ের জন্য মহানবী (সা.) কতজন সাহাবী 
নিয়ে রওনা করেন? [] দশ হাজার [] বিশ হাজার 
[] ত্রিশ হাজার 

৬. কন্যাশিশুকে সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে ঘোষণা করেছে- 
[] ইসলাম ধর্ম] হিন্দুধর্ম [_] খিস্টানধর্ম 
. নামাযের জামায়াত চলে যায় বলে কোন সাহাবীকে 

সী ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল? [] হযরত আবু বকর 

(রা.) [] হযরত ওমর (রা.) [] হযরত মুয়াবিয়া রো.) 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর”১৪ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ড. তাহির উল কাদেরী ২. 


তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 

করা হবে। 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পাপ্রকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য [ 

৬. ূর্ব- -বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে । 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
ট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

জুলাই'১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন [সদস্য % ৭৮] 
২. জসিম উদ্দীন [সদস্য % ৬০] 
৩. মুহাম্মদ ফয়েজ [সদস্য % ১০৪] 


“ওল হাতের কলম' 


হযরত মুসা (আ.), ৩. ৮ জুলাই'১৪, ৪. কাজী নজরুল 
ইসলাম, ৫. সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা, ৬. মাও. 
আতাহার আলী রহ., ৭. সূরা আল মুমিনুন 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. ভক্ষণ, ২. বৈশিষ্ট্য ৩. ধৈয, ৪. 


তা: 


৭ টে হে 388 

কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর'১৪ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর*১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 


নভেম্বর'১৪ 


মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক (১৩), হাফেজ মুহাম্মদ জসীম 
উদ্দীন মিসবাহ (৪৯), মুহাম্মদ ইলিয়াস সানী (৬৬), 
মুহাম্মদ আলমগীর বিন রফিক উদ্দীন (৮০), মুহাম্মদ 
মুহসিন উদ্দীন (৮৪), মুহাম্মদ রুহুল কাদের (১০৬) 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


নভেঘর'১৪ ____0 আত্তার্তহীদ ৪৮ 


এব 


তআত্তান্তহীদ 


7০৮৭1 ভাজ ও 2 ক ৪] 


851টি অহ নি 


* ঈদে মিলাদুর্বী (সা.) শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 


* উত্তম আদর্শ 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার 


]। 


নিউ ও 


১৯৮ ১/০488৮-8% ৪ নির়মিত প্রকাশনার £) 8) বহর 
৯৬৪৬৪ এও 9০) কলা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৪ | সংখ্যা ১১ | সফর-রবিউল আওয়াল'৩৬ _ ডিসেম্বর*১৪ 


প্রতিষ্ঠাতা ০ 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) টু 
প্রধান সম্পাদক সম্পাদকীয় |) ০৩ 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সমকালীন 
্ কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ভালোবাসবঃ 
সম্পাদক ___ ড. মাওলানা মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ০৫ 
লি ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.): শরীয়তের দৃষ্টিতে 
লাম লনা __ আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান ১০ 
সহকারী সম্পাদক ঈদে মীলাদুন্নবী প্রবর্তন ও প্রবর্তক 
__ ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ১৫ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহুবিয়ে 
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ত্তম আদর্শ 
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০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ইতিহাস-এঁতিহ্য [ 
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01078110096)7911.001। (সম্পাদক) আযান : ইতিহাস থেকে 
__ মুফতী আবু বকর সিরাজী ৪৬ 
ব্যবস্থাপনায় সাহিত্য "সংস্কৃতি ) 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম লেখালেখির নিয়ম-কানুন-১ 
দাম মাত্র ___ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ৪৮ 
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নি হস রহ পর্যালোচনা 01 ৫৩ (আল-জানিয়ার রাত-দিন ৪২ | 


আজকের সমাজে নারীজাতির চিত্র বড়ই করুণ । নারীরা 
আজ পথে ঘাটে, অফিস-আদালতে সর্বত্রই ইভটিজিং, ধর্ষণ, 
হত্যা ইত্যাদির শিকার হয়ে লাঞ্চিত হচ্ছে । এমনকি দেশের 
শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠগুলো যেখানে সর্বোচ্চ শিক্ষার 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেখানেও প্রতিনিয়ত নারীর 
সম্ত্রমহানি হচ্ছে, ধর্ষণের সেঞ্চুরি হচ্ছে। থার্টিফাস্ট নাইটে 
টিএসসি চত্বরে বাঁধনরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রকাশ্য 
রাজপথে । এসব অপকর্মের জন্যে কি শুধু সেঞ্চুরিয়ান 
মানিকরাই দায়ী? নিশ্চয় না। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখলে 
বরং সেসব পর্দাহীন উগ্র নারীরাই অধিকতর দায়ী, যারা 
পথে ঘাটে নিজেদের দেহ-বন্লুরী ও কায়িক সৌন্দর্য প্রদর্শন 
করে বেড়ায় । প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় ইভটিজিং, ধর্ষণ, 
হত্যা, এসিড নিক্ষেপ তথা নারী নির্যাতনের একটি তালিকা 
থাকছে । এসব নির্যাতনের আর্থ-সামাজিক কারণের 
পাশাপাশি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামের গুরুত্পূর্ণ 
ফরজ পর্দার বিধান লঙ্ঘন | এ জাতীয় অনেক ঘটনার মূল 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, নারী নির্যাতনের পেছনে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্দা লঙ্ঘনজনিত কারণই বেশি । পর্দার 
বিধানকে উপেক্ষা করার পর নারীর অবাধে পুরুষের সাথে 
মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাৎ, মতবিনিময়, সহশিক্ষা, সহচাকুরি 
ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে বিষয়টি শেষ পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয় । নারীজাতির স্বাধীনতা ও প্রগতির তথাকথিত 
পুরোধা আমেরিকা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত সকল 
দেশের ইতিহাস ঘাঁটলে যত নারী ধর্ষণের ঘটনা পাওয়া 
যাবে তার পেছনে একমাত্র উগ্রতা ও নারী সৌন্দর্যের নগ্ন 
প্রকাশকেই দায়ী করা যায় । সুতরাং পর্দার বিষয়টি আধুনিক 
বুদ্ধিজীবীরা (?) যেভাবেই বিচার করুক না কেন, নারীর 
তথাকথিত স্বাধীনতা ও প্রগতির বিষময় ফলাফল যে 
দেশে-বিদেশে সর্বত্র নগ্নভাবে ধরা পড়ছে তা অস্বীকার 
করার সুযোগ নেই 
আজ আধুনিকতার আফিমখোর এসব বুদ্ধিজীবীদের লেখা ও 
বক্তব্যে ঝরে পড়ছে পাশ্াত্যগ্রীতির ধর্মহীন বিষ । তারা 
আমাদের নারী সমাজকে স্বাধীনতা ও প্রগতির ভ্রেগান 


শেখাচ্ছে । আর এক শ্রেণীর নারীরাও তাদের সস্তা শ্লোগানে 
প্রতারিত হয়ে বেহায়াপনার গড্ডালিকায় ভেসে চলেছে । 
যার পরিণতিতে তাদের মান-সম্মান ভূলুষ্ঠিত হচ্ছে, 
সম্ত্রমহানি হচ্ছে । এমনকি এক সময় তারা আত্মহত্যার পথ 
বেছে নিচ্ছে । এভাবেই পর্দাহীন প্রগতি ও উন্নতি তাদেরকে 
অধোগতি ও অধঃপতনের শেষ সীমানায় পৌছে দিচ্ছে। 
আর পাশ্চাত্যপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরা তাদের এ বিশাল বিজয়ে(?) 
হচ্ছে তৃপ্ত আনন্দিত উল্লসিত 
তপক্ষে ইসলাম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং 
মর্যাদা ও সতীত্বের হেফাজত করতে প্রবর্তন করেছে পর্দার 
অমোঘ বিধান । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ' 
হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার মেয়েদেরকে 
এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদেরকে 
'জিলবাব' দিয়ে ঢেকে বের হয়, তাহলে সহজেই তাদেরকে 
(সন্ত্ান্ত হিসেবে) চেনা যাবে এবং তাদেরকে উত্যক্তও করা 
হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু । [সূরা আল-আহ্যাব: ৫৯] 
“জিলবাব' অর্থ বড় চাদর, যা দ্বারা মুখমণ্ডল ও পূর্ণ দেহ 
আবৃত করা যায় কুরতুবী, আল-জামী লি-আহকামিল কুরআন, খ. 
১৪, পৃ. ২৪৩] অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআনের বর্ণিত পর্দার 
বিধানকে মেনে ঘর থেকে বের হয়, তাদেরকে দেখে বখাটে 
যুবকরা সহজে চিনতে পারে এবং তারা মনে করে যে, এরা 
পর্দানশীন, চরিত্রবতি ও দীনদার নারী এবং এদের কাছ 
থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না। তাই তারা 
তাদেরকে উত্যক্ত করে না । 
অপরদিকে যারা কুরআনের শাশ্বত বিধানকে পাশে ঠেলে, 
পর্দার বিধানকে উপেক্ষা করে পথে ঘাটে নগ্ন দেহের 
প্রদর্শনী করে বেড়ায়, তাদের সম্পর্কে বখাটে যুবকদের 
মনে এর বিপরীত ধারণা জগ্রত হয়ে থাকে | তাই এসব উগ্র 
নারীরা তাদের উত্যক্তের শিকার হয় । বাস্তবিকই বখাটে 
যুবকরা পথে ঘাটে পর্দাহীন নারীকেই উত্যক্ত করে, কোন 
পর্দানশীন নারীকে নয় । কোন পর্দানশীন নারী ধর্ষণের 
শিকার হয়েছে আজ পর্যন্ত এমনটি শোনা যায়নি । 
প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীকে পর্দার আড়ালে রেখে যোগ্য 
সম্মান প্রদান করেছে। ইসলাম নারীকে গৃহবন্দি করে না, 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে না, নারীর স্বাধীনতা হরণ করে না, 
শুধু পর্দা রক্ষা করতে বলে। তাই নারীজাতি যদি তার 
মর্যাদা রক্ষা করতে চায় তাহলে তাকে ইসলামের পর্দাবিধান 
অবশ্যই মানতে হবে এবং ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে 
হবে । আর আল কুরআনের দেখানো সত্য ও সুন্দরের 
শ্লোগানে উজ্জীবিত হতে হবে। তবেই প্রকৃতপক্ষে 
নারীজাতির যথার্থ মর্যাদা ও মুক্তি নিশ্চিত হবে । 


সাঈদ হোসাইন 


সদস্য, জাগৃতি লেখক ফোরাম, চট্টগ্রাম 
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রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের প্রিয় রাসুল, সর্বশেষ নবী 


এবং বিশ্ব মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তিদূত 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ঘটেছিল এবং এ মাসে 
তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তায়ালার 
সানিধ্যপ্রাপ্ত হন | মাসটি মুসলিম উম্মাহর জন্য একই সঙ্গে 
আনন্দের, আবেগের ও বেদনার । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 
প্রিয় রাসুল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা 
করেছেন, “আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ 
প্রেরণ করেছি" (সূরা আল আধিয়া, আয়াত ১০৭]। ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে দুনিয়ায় সাম্য, শান্তি এবং সম্ভ্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আমাদের শেষ নবী (সা.) 
চিরজাগরুক থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সে 
ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই । দয়ায়, ক্ষমায়, 
দানে, কর্মে: উদারতায়, মহত্বে, জ্ঞানে, ধর্মে সাইয়িদুল 
ুরসলিন, প্রিয় নবী (সা.) সর্বকালের মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট 


০ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মিশন হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে । তাঁর মিশনের লক্ষ্য 
ছিল জুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা । যে লক্ষ্য নিয়ে তিনি 


মহানবীর সো.) 
কালজয়ী জীবনাদর্শ বিশ্ব 
মানবতার মুক্তি সনদ 


জীবন ব্যবস্থা ছিল মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবদিক দিয়ে 
ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সমাজে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করেন | জাতি- 
ধর্ম, বর্ণ-শ্রেণী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-দরিদ্র, 
প্রভু-ভূত্য সবাইর ক্ষেত্রে বিচার সমান, এখানে বিন্দুমাত্র 
হেরফেরের অবকাশ ছিল না। দয়া বা পক্ষপাতিত্ব আল্লাহ 
বিধান কার্ষকরকরণে কোনোরপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি । 
হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তার নিজস্ব 
ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি [হাফিয 
আবু শায়খ ইস্ফাহানী, আখলাকুন নবী (সা.), পৃ. ১৯]। 
রাসুলুলাহ (সা.) মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার যে মহত কর্ম সম্পাদন করেন তা 
মানব ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত মাইলফলক হিসেবে 
চিহ্নিত হয়ে থাকবে । এটা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনন্য 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ | তিনি ঘোষণা 
করেন, “আল্লাহর পথে তোমরা দু'জন দু'জনে ভাই ভাই 
হয়ে যাও ।' সে সময় মুসলমানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হন, এ ভ্রাতৃত্বের বিধান ছিল তার চমতকার সমাধান 
সামাজিকতা, মানবিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের 
মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম- 
অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাদিয়া-উপটোৌকন কবুল 
করতেন এবং বিনিময়ে তাদেরও উপহার-উপটৌকন 
দিতেন । রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণে তাঁর 
কোনো দ্বিধা ছিল না । মুসলমানদের বৈরী শক্তি পারস্য 
সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত কিছু হাদিয়া তিনি কবুল করেন। 
আয়েলার শাসক রাসুলুল্লাহ সো.)-কে একটি শ্বেত খচ্চর 
উপহার দেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর প্রদান 
করেন !জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. 
৩৬৩) 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ম্নেহ, 
মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন এবং সোহাগভরা 
ব্যবহার দিয়ে তাদের শিষ্ঠাচার শিক্ষা দিতেন | সফর থেকে 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে যেসব শিশু পাওয়া যেত 


দুনিয়ায় আবির্ভত হন, ২৩ বছরে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে 
তিনি তা কার্যকর করেন সার্থকভাবে ৷ তাঁর উপস্থাপিত 


ডিসেম্বর”১৪ 


তিনি সওয়ারির অগ্র-পশ্চাতে তাদের তুলে নিতেন এবং 
পথে-ঘাটে খেলাধুলারত শিশুদের সঙ্গে দেখা হলে মুচকি 


0 আত্তান্তহীদ ৩ 


হেসে সালাম দিতেন | হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী | সমাজদেহ থেকে অত্যাচারের 


মুলোৎপাটন করেছেন তিনি | ইসলাম শান্তি, কল্যাণ ও 


বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাইতে শিশুদের প্রতি অধিক 
প্নেহ প্রদর্শনকারী আমি আর কাউকেও দেখিনি । রাসুলুল্লাহ 


মানবতার ধর্ম। এটাই প্রিয়নবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ । 


(সা.) ছোটদের “ইয়া বুনাইয়া* অর্থাৎ “হে আমার প্রিয় পুত্র' 
বলে সম্বোধন করতেন । তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি ছোটদের 
ম্নেহ করে না আর বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করে না সে 
আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়; হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারও কাছ 


আজ বিশ্বজুড়ে চলছে অন্যায় যুদ্ধ ও ভয়াবহ নিপীড়ন । তাঁর 
কালজয়ী শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনাই অনাচার, নিপীড়ন, 
হানাহানি ও নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থা থেকে মানুষকে 
মুক্তিদান করতে পারে। মহানবী (সা.)-এর আদর্শে 


থেকে দয়া-মমতা ছিনিয়ে নেয়া হয় না; দয়াবানদের আল্লাহ 


উজ্জীবিত হয়ে আগ্রাসী শক্তি রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে মুসলিম 


দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো তাহলে 


উম্মাহর যুবক-তরুণদের সম্মিলিত প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে 


আকাশবাসী (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের প্রতি দয়া 
করবেন । হযরত মুহাম্মদ (সা.)_ ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
মহামানব যিনি হতভাগ্য দাস-দাসীদের প্রতি অনুপম 
সহানুভূতি ও মহানুভবতা প্রদর্শনপূর্বক 
দাসপ্রথা উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন । দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি 
সমাজে র গড়ে তোলেন; 
মানুষের মন-মেজাজকে তৈরি করেন; 
বঞ্চিত মানুষের জন্য অন্তরে মানবিক 


আসতে হবে । আল্লাহ তাআলা তওফীক দান করুন । 
ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিম পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


প্রেরণার জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং 
দাসমুক্তিকে ইবাদতরূপে চিহিত 
করেন । দাস-দাসীদের প্রতি ব্যক্তিগত 
ও সামষ্টিকভাবে মানবিক আচরণের 


৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেনি বহন করবে । 
৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 


মাধ্যমে তিনি তাদের মনুষ্য পর্যায়ে 
উন্নীত করেন; পরিবারের সদস্যরূপে 
বিবেচনা করেন । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত এ পদ্ধতি দাসপ্রথা 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


উচ্ছেদের পথে কাজিষিত ফল বয়ে 
আনে | আজ মুসলমানদের একটি অংশ 
এখন মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ 
ও আদর্শ থেকে বিচ্ুত। তারা 
কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে 
পিলার হিজাবের ১ হাাীনিতে 


হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
স্লিম ৬ মাসের খাহক হতে 


0088010- 
17019, 7১9109021), 
3110181 81 


[২০৪.0১051 
1101370 


(81061থ] ])0$1 
10750 


লিপ্ত; ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বিস্ত 
র লাভ করছে সন্ত্রাস ও অশান্তির 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


754 087, থা, 


দাবানল ৷ মানুষের প্রতি মানুষের 
করুণা, মমতা, ভালোবাসা ও প্রীতির 
ধারা হচ্ছে ক্ষীণতর । নির্বিচারে একে 
অপরকে হত্যার মতো নৃশংসতায় লিপ্ত 
হয়েছে মানুষ । অনিয়ম ও নৈরাজ্যই 
যেন পরিণত হয়েছে নিয়মে । দুর্নীতি 
পরিণত হয়েছে সামাজিক আচারে । 
মানুষ হয়ে পড়েছে আত্মকেন্দ্রিক ও 


স্বার্থপর । অথচ মহানবী হযরত 
5 


জা । প্রিয়নবী (সা.) মানুষের দুঃখ- 
কষ্ট বুক পেতে নিয়েছেন । তিনি ছিলেন 
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নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


00419, থা), [াথ0, 1100 
091 /১12119019191, 


৩10. 48512]. ০001701105. 


702200 
7152550 
1018009 


1101600 
1151900 
10011609 


00100৩] & 4১102) 001010165, 


101) 40090108 


/0508118. 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ম।কা।লী।ন 


%চ 


ঠর্লি৬ 


গিনি ভি০05-52গ 


কীভাবে আমরা 


রাসূলুল্লাহ সো.)- 
কে ভালোবাসব? 


ড. মাওলানা মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী 


মুমিন মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি 
মহব্বত পোষণ করে। কেননা 


সত্যের এহেন প্রতিষ্ঠাতা, চারিত্রিক 


দিয়েছেন । ওয়াজিব ও অপরিহার্য কাজ 


মাধূর্য ও ব্যবহারিক সৌন্দর্যের এমন 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত 


রূপকারের প্রতি একটু বেশি পরিমাণে 


রাখা ঈমানের এক অপরিহার্য অংশ । 


ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার 


পরম শ্রদ্ধা, গভীর ভালোবাসা আর 
বিপুল মমতার এক চমৎকার 
সংমিশ্রণের সমন্বিত রূপ হচ্ছে 
“মহব্বত নামের এ আরবী 
অভিব্যক্তিটি । 
ঈমানের আলোকে আলোকিত প্রত্যেক 
মুমিনের হদয় আলোড়িত হয়, 
বাজতে থাকে যখন প্রিয় নবী (সা.)- 
এর নাম উচ্চারিত হয়, তার জীবন- 
চরিত আলোচিত হয় কিংবা তার 


হয়। তার 
একনিষ্ঠ দিক নির্দেশনায় পথ খুঁজে 
পায় পথহারা বিভ্রান্ত মানব সন্তানেরা, 
আর দুর্বল চিত্তের লোকেরা ফিরে পায় 
মনোবল । মানবতার 
কল্যাণকামীরূপেই আল্লাহ তাকে প্রেরণ 
করেছেন এ বিপর্যস্ত ধরাধামে | সত্যিই 
তিনি তার যুগের যমীনকে মুক্ত 
করেছেন অশান্তির দাবানল হতে, 
উদ্ধার করেছেন অজ্ঞানতা ও মূর্খতার 


প্রতি পাহাড়সম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখা মুমিন 


বর্জন না করলে এ ধরনের হুমকি দেয়া 
হয়না। 

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবু 
হুরাইরা (রাযি.) থেকে তার সহীহ 


জীবনে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । 
ইসলামী শরীআত নবী (সা.)-এর প্রতি 
ভালোবাসা ও মহব্বত পোষণকে 
ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলে আখ্যায়িত 
করেছে । আল্লাহ বলেন, 
থিণনিি16 ৩৫ ডে 
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09।-2৯8) ৬ 
“বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের 
গোত্র তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা 
অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দ 
হওয়ার আশংকা তোমরা করছ, এবং 
সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, 
যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় 
আল্লাহ, তার রাসূল ও তার পথে 


গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 
:00 36 4| 6১23 61 87728 ৩195 
2 (৫4 224১৪ ৬৮৪ 30 
4820555909 55241 ০19৫1 
শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার 
প্রাণ! তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে 
না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার 
পিতা ও সন্তান হতে অধিকতর প্রিয় 
গস 
হব। 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে হযরত 
আনাস (োযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, . 
৬ ডির বনজ 
৩5001955159 503 
“তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না 
যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, 
সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না 


জিহাদ করার চেয়েং তবে তোমরা 
অপেক্ষা কর আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে 
আসা পর্যন্ত 1১ 


নিকষ অন্ধকার হতে | তাইতো জাতি 


যাদের কাছে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) 


হই” 

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে এ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহব্বত ও 


ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাকে বরণ 
করে নিয়েছে মানবতার বন্ধুরূপে | 


সর্বাধিক প্রিয় নয়, তাদেরকে আল্লাহ 


ভালোবাসা পোষণ না করলে ঈমানদার 


এ আয়াতটিতে ভীষণ আযাবের হুমকি 


বলে কেউ বিবেচিত হবে না । অতএব 


ডিসেম্ব১৪ __________াাালনা্্ল্্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ঈমানের অনিবার্ষ দাবি হল: রাসুল 


আর প্রকাশ্যে সুন্নাহ থেকে দূরে সরে 


মানুষ রাসূলের প্রতি আগ্রহ ও 


থাকার উদাহরণ হল ওয়াজিব ও 


ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে । অথচ 


(সা.)-কে ভালোবাসা । 
তবে রাসূল (সা.)-এর প্রতি 


মুস্তাহাব পর্যায়ের দৃশ্যমান সুন্নতী 


রাসূল_ (সা.)-এর কথা ও কাজ 


ভালোবাসা পোষণে আমাদের সমাজের 


আমল ত্যাগ করা, যেমন “রাতেব' তথা 


সকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা ব্যালেন্স 
রক্ষা করতে পারেন না। দেখা যায় 


সুনাতে মুয়ান্ধাদা নামের সালাতসমূহ, 
বিতর এর সালাত, খাওয়া ও পরার 


যে, একদল লোক তার মহববতে 


সুন্নাতসহ, হজ্জ ও সিয়ামের নানাবিধ 


পাগলপারা হয়ে তাকে অতিমানবীয় 
পর্যায়ে উন্নীত করে এবং তাকে 
আল্লাহর বহু গুণাবলীতে শরীক করে । 
যেমন তিনি গায়েব জানেন, মৃত্যুর 
পরও মানুষের ভালো-মন্দ করতে 
পারেন, মানুষের জন্য দুআ করেন ও 
দুআ কবুল করতে পারেন, তিনি 
এখনই আমাদের শাফাআত কবুল 
করতে পারেন ইত্যাদি আরো নানাবিধ 
্রানতিপূর্ণ আকীদা পোষণ । 
আরেকদিকে অন্যদল তাকে সাধারণ 
মতই তাকে ভুল-ক্রটির উধ্র্বে নয় বলে 
বিশ্বাস করে । এদের কেউ কেউ তার 
মুখনিঃসৃত কোন কোন হাদীস ও 
আমলকে অস্বীকার করে । ফলে তাকে 
অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এ প্রকার 
লোকেরা অনুভব করে না। 

এ উভয় শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে 
রাসূল (সা.)-কে সত্যিকারভাবে 
মহববত করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত 
করছে । কারণ তারা এমন সব কাজ 
করছে যা রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
তাদের মহব্বতের দাবির অসারতা 
প্রমাণ করছে। এসব কাজের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল: 

১. প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহ থেকে দূরে সরে 
থাকা: সুন্নাহ থেকে অপ্রকাশ্যে দূরে 
থাকার উদাহরণ হল যেমন মৌলিক 
ইবাদতসমূহকে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব 
প্রথা মনে করা এবং আল্লাহর কাছে 
সাওয়াবের আশা না করেই এগুলো 
পালন করা, অথবা রাসূল (সা.)-কে 
অনুসরণ করা ও তার প্রতি সম্মান 


সুন্নাত পরিত্যাগ করা । এমন কি কেউ 
কেউ এগুলোকে নিতান্ত ফুযুলী বা 
অতিরিক্ত কাজ বলে মনে করে । অথচ 
র (সা.) সহীহ আল-বুখারী ও 
এনা একটি হাদীসে বলেন, 
৬৪ ৬ ৩৮৩ ৬০ ৩৪০ ১০৪ 
“অতঃপর যারা আমার সুন্নাত থেকে 
বিরাগভাজন হয়, তারা আমার দলভুক্ত 
নয় 15 


২. বিশুদ্ধ প্রত্যাখ্যান 
করা: যুক্তির বিচারে উত্তীর্ণ নয় কিংবা 
বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় অথবা 
এ হাদীস অনুযায়ী বর্তমানে আমল 
করা সম্ভব নয় ইত্যাদি নানা যুক্তিতে 
সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার করা 
কিংবা সেগুলোকে তার প্রকৃত অর্থ 
থেকে অপব্যাখ্যা করে মনগড়া অর্থে 
প্রণয়ন করা । অনেকে একজন রাবীর 
বর্ণনা হওয়ার কারণেও খবরে 
আহাদকে অস্বীকার করে । কেউ কেউ 
আবার শুধু কুরআন দ্বারা আমালের 
অজুহাত দেখিয়ে সুন্নাহকে অস্বীকার 
করে । অথচ আল্লাহ বলেন, 
2৩ এ ৩5৩৩৩ ৮৪ এছ 2 
তা 
রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ 
কর, আর যা থেকে নিষেধ করে তা 
থেকে বিরত হও 
৩. রাসূল (সা.) সীরাত অনুসরণ 
থেকে সরে আসা: প্রগতি ও উন্নতির 
প্রভাবে রাসূল (সা.)-এর সীরাত ও 
আদর্শ অনুসরণ হতে সরে এসে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি 
ঝুঁকে পড়তে দেখা যায় অনেককে । 


প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, তার প্রতি 
হৃদয়ে মহব্বত পোষণ না করা, সুন্নাহ 
ভুলে যাওয়া ও তা না শেখা এবং এর 
প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা । 


এর চেয়ে মারাত্মক হল: রাসূল (সো.)- 
এর কথা ও কাজের সাথে অন্যদের 
কথা-কাজ তুলনা করে সাধারণের 


ইসলামী শরীআতেরই অংশ । এ 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
8৪৮6০$)৯৩] 
“এতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি 
প্রেরণ করা হয় ।”* 
৪. রাসূল সো.) সম্পর্কে আলোচনার 
সময় মনসংযোগ না করা এবং 
আগ্রহের সাথে শ্রবণ না করা । অথচ 
আন্নাহ বলেন, 
০৪৫ পে শ্ ০৪৬ 55 
০৩5০৩ চ্ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর 
আওয়াজের ওপর তোমাদের আওয়াজ 
উচু করো না এবং তোমরা নিজেরা 
পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, 
তার সাথে সেকরকম উচ্চস্বরে কথা 
বলো না।” 


৫. সুন্নাহর যারা প্রকৃত অনুসারী 
তাদেরকে ত্যাগ করা, তাদের গীবিত 
করা ও তাদেরকে উপহাস করা । 

৬. নবী সো.) বৈশিষ্ট্য ও তার 
মু'জিযাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা । 
৭. দীনের মধ্যে নানা প্রকার বিদআত 
চালু করা। 

দেখা যায়, অনেক লোক ইবাদাতের 
নামে নানাবিধ বিদআত চালু করেছে 
আমাদের সমাজে | অথচ রাসূল (সা.) 
বিদআত থেকে উম্মতকে সাবধান 
করেছেন । এদেরকে যখন বিদআত 
ছেড়ে দেওয়ার আহবান জানানো হয়, 
তখন তারা বিদআতকে আরো 


বাড়াবাড়ির অর্থ হচ্ছে তাকে নবুওয়াত 
ও রিসালাতের উরে স্থান দেওয়া এবং 
অনেকক্ষেত্রে আল্লাহর গুণাবলিতে 
করা ইত্যাদি । অথচ সহীহ আল- 


উদ্দেশ্যে পেশ করা । এতে সাধারণ 


বুখারীর বর্ণনায় তিনি স্বয়ং বলেন, 
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৮৮০৮৫ প ৪ ৮ লি ০০ ০ ০,০12 
০05 ৩ ৬০৩০ ০০৮ ভি 955 ই) 
এত ৯০৮51 522 151524 +455 | ৫ 
(42৮53 এ 9৩ এপ এ ০৮ 


সুতরাং আজ যারা রাসূল (সো.)-কে 
ভালোবাসার শরয়ী দায়িত্ব পালন করে 
নিজেদের ঈমানের যথার্থতা সম্পর্কে 


“তোমরা আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন 


নিশ্চিত হতে চায়, তাদের উচিত 


করো না, যেমন নাসারাগণ অতিরঞ্জন 
করেছে ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে । আমি 


উপর্যুক্ত দল দুটির চিন্তা-চেতনা ও 
কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসা এবং 


তো শুধু আল্লাহর বান্দা | বরং তোমরা 
বল, (আমি) আল্লাহর বান্দা ও তার 
রাসূল টু 


সুনানে আবু দাউদে একটি হাদীসে 
বলা হয়েছে, নবী (সা?) বলেছেন, 
5575 15ক 


52০ ৩৯৮৮4 


-85654-64 ক 
ওহ ৬ 


“তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থলে 
পরিণত করো না, আর আমার ওপর 
সালাত পড়। কেননা তোমরা 
যেখানেই থাক তোমাদের সালাত 
আমার কাছে পৌছে ।৯ 

সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমের 
বর্ণনায় তিনি আরো বলেন, 

টি 15321 ৪9205 2 চা 


15 পা 
“আল্লাহ লানত করুন ইহুদী ও 
নাসারাদেরকে, তারা তাদের নবীদের 
কবরকে. মাসজিদরূপে গ্রহণ 
করেছে 1১০ 


৯. রাসূল (সা.)-এর ওপর সালাত ও 
দরূদ পাঠ না করা: রাসূল (সা.)-এর 
ওপর দরূদ পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি 
কাজ | অথচ তার নাম উচ্চারণ করে 
অথবা শুনে অনেকেই দরূদ ও সালাম 
পাঠ করে না। তিরমিধীর একটি 
বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, “সেসব 
ব্যক্তির নাক ধুলি ধুসরিত হোক যার 
কাছে আমার উন্নেখ করা হয় কিন্তু সে 
আমার ওপর সালাত পাঠ করেনি । 
তিরমিযী অন্য আরেকটি বর্ণনায় তিনি 
(সা.) বলেন, “কৃপণ সে ব্যক্তি, যার 
কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হয় 
অথচ সে আমার ওপর সালাত পাঠ 
করেনি । 

উপর্যুক্ত বিষয়ের সবগুলোই রাসুল 
(সা.)-এর মহব্বতের পরিপন্থি । 


শরীআত তার জন্য ভালোবাসার যে 
উপায়, উপকরণ ও উপাদান নির্ধারণ 
করেছে তা সত্যিকারভাবে অনুসরণ 
করা | “তাকে ভালবাসি" মুখে এ দাবি 
করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাকে ও 
তার আদর্শকে উপেক্ষা করা যেমন 
নিন দাবিকে অসার প্রমাণিত 
তেমনি অতিরিক্ত ভালোবাসা 
টি করতে গিয়ে তাকে শ্রষ্টার 
সমপর্যায়ে উন্নীত করাও অত্যন্ত গরিতি 
ও শরীআতের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত । 
ইসলামী শরীআত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
যেভাবে ভালোবাসার নির্দেশনা 


১. সকল মানবের ওপর র 
(সো.)-কে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া: 
আল্লাহ তার নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে 
সৃষ্টির আদি ও অন্তের সকলের ওপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । অতএব নবী (সা.) 
হলেন সর্বশেষ নবী, নবীদের সরদার । 
সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় 
এসেছে, নবী (সা.) বলেছেন, ৰ 
না 
5. 1515 বুলি 5 5 পু 
০০৮৮3 বে ৩5 চি ভেপাও 
৮৩ ০১1 ০1৭ ৯1০০০ দ্র 
ভ:০৪ ভএকিও পিউ ভাজ ৮৯০১ 
টি 
আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তান থেকে 


সে ব্যক্তি প্রথম যার কবর বিদীর্ণ হবে, 
প্রথম যিনি শাফাআতকারী হবে এবং 
প্রথম ১যার শাফাআত করুল করা 
হবে ।” 
রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের আকীদা, 
মনে-মগজে ধারণ করার অর্থই হল 
তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্ত্রম 
পোষণ করা এবং তাকে যাবতীয় 
সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া | 
২. সকল ক্ষেত্রে রাসুল (সা.)-এর 
সাথে আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করা: 
নিপ্ন বর্ণিতরূপে রাসূল (সা.)-এর সাথে 
শিষ্টাচার রক্ষা করা যায় । 
ক. উপর্যুক্ত বাক্য দ্বারা তার প্রশংসা 
করা। এক্ষেত্রে আল্লাহ রাববুল 
আলামীন যেভাবে তার প্রশংসা 
করেছেন এবং রাসূল (সা.) স্বয়ং তার 
নিজ সম্পর্কে বলার জন্য যা শিখিয়ে 
দিয়েছেন, তাই হলো তার প্রশংসা 
করার জন্য সর্বোত্তম অভিব্যক্তি 
সালাত ও সালাম পেশের মাধ্যমে এ 
কাজটি অতি উত্তমভাবে আদায় হয় 
আল্লাহ বলেন, 
| ৫ ৫৯ 4৫55 এ 


৮৮৮৫ 2 ৮56) ০ 


রিনি নিতে 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর 
ওপর সালাত পেশ করেন, হে 
ঈমানদারগণ! তোমরাও তার ওপর 
সালাত ও সালাম পেশ কর ।”৯৩ 


ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বলেই 
তাশাহুদ, খুতবা, সালাতুল জানাযা, 
আযানের পর ও যে কোন দুআর 
সময়সহ আরো বহু ইবাদাতে তা পেশ 


কিনানাকে চয়ন করেছেন এবং কিনানা 


করার নিয়ম করে দেয়া হয়েছে; বরং 


থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করেচেন । 
আর কুরাইশ থেকে চয়ন করেছেন বনু 
হাশিমকে এবং আমাকে চয়ন করেছেন 
বনু হাশিম থেকে 1১১ 
সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় 
রাসূল (সা-) বলেছেন, 


৪.৮ 


১৫৪৩ এলি 42545 


46524950৮55 এ 25 ৫৫ 
“আমি আদম সন্তানের নেতা এবং 
এতে কোন অহংকার নেই । আর আমি 


তার ওপর সালাত ও সালাম পেশ 

আলাদাভাবেই একটি ইবাদাত হিসেবে 
পা 

ভি 

, মুজিয়া ও সুন্নাহ নিয়ে 


সম্মান, মর্যাদা ও উম্মতের ওপর তার 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তে তোলা, 
তার সীরাতকে সদাপাঠ্য বিষয় বস্ততে 


ডিসে্ঘর'১৪ ____77--- আত্তান্তহীদ 
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পরিণত করা | এর মাধ্যমে আমাদের 


অপবাদ দেওয়া হল সম্পূর্ণ কুফুরী ও 


হৃদয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সদা 
জাগরুক থাকবে । 
গ. শুধু “মুহাম্মদ নামে তাকে উল্লেখ 
না করা, বরং এর সাথে নবী" বা 
রাসূল' সংযোজন করে সালাত ও 
সালাম পাঠ করা | আল্লাহ বলেন, 
৪০ 
“তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক, 
রাসূলকে তোমাদের মধ্যে সেভাবে 
আহ্বান করো না ৮১১ 
ঘ. মসজিদে নববীতে কেউ এলে এ 
মসজিদের আদব রক্ষা করা, বিশেষ 
করে তার কবরের পাশে এসে স্বর উচ্চ 
না করা । হযরত ওমর (রাষি.) একদল 
লোককে এজন্য খুব সতর্ক 
করেছিলেন । পাশাপাশি তার শহর 
মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান রক্ষা করাও 
অপরিহার্য । 
ও. তার হাদীসের প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন, হাদীস শোনার সময় ধৈর্য ও 
আদবের পরিচয় দেওয়া, হাদীস 
শেখার প্রতি অনুপ্রাণিত হওয়া । 
এক্ষেত্রে এ 2 প্রথম 
প্রজন্মুসমূহের আদর্শ অনুসরণ করা 
বাঞ্ছনীয় । 
৩. রাসূল (সা.) যেসব বিষয়ে সংবাদ 
দিয়েছেন তা সত্য বলে প্রতিপন্ন করা: 
এসব বিষয়ের মধ্যে গুরুতপূর্ণ হল- 
মৌল , অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যত সম্পর্কে তার দেওয়া যাবতীয় 
সংবাদ ইত্যাদি | তার সত্যতা সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন, 
85528556508 458 ৮2815 
৫655) 2৩,852 
শপথ তারকার, যখন তা অস্ত যায়। 
তোমাদের সাথী [মুহাম্মদ (সো.)] ভাষ্ট 
হননি এবং বিভ্রান্তও হননি । তিনি 
প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন বক্তব্য 
প্রদান করেননি । এতো শুধুই ওহী, যা 
তার কাছে প্রেরিত হয় 1৯ 
আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেওয়া 
সংবাদকে অসত্য বলা ও একে কোন 


মারাত্মক অশিষ্টতা, যার কোন ক্ষমা 
আল্লাহর কাছে নেই । আল্লাহ বলেন, 

401 552 95 এত ৩816 ০ ৩ 
এ উ৫চ্তা। $ ৩5 42 ও ১ জর্জ 
৩958354580819682581 0 


55 ॥ 2251 চ চা 22) 51৫৫2 


রে 
2 সটপাির্প 


স্ঞগ্ ত5 ঙগ সিজ ০ জপ ৫ 
28629৬ ৩ঞত্ ৫ আস 
৩৫/825৩৪৩ 
“আর এ কুরআন তো আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো থেকে রচিত নয়, বরং এ 
হচ্ছে তার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা 
প্রতি রী এবং সে গ্রন্থের বিশদ 
বিবরণ যা রাববুল আলামীনের পক্ষ 
থেকে সন্দেহাতীতভাবে অবতীর্ণ 
তারা কি বলে যে, সে তা রচনা 
করেছে? বল, তাহলে তোমরা এর 
অনুরূপ একটি সুরা নিয়ে এস এবং 
তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ ছাড়া 
অন্যদেরকে ডাক, যদি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাক । বরং যে জ্ঞান 
তাদের আয়ত্বে নেই সে সম্পর্কে তারা 
মিথ্যাচার করছে ।”৬ 
ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জওষিয়া 
(রহ.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাথে শিষ্টাচারিতার সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 
₹শ হল, তার সবকিছু পরিপূর্ণভাবে 
মেনে নেয়া ও তার নির্দেশের আনুগত্য 
করা, তার দেওয়া সব সংবাদ সত্য 
বলে মেনে নেয়া এবং খেয়ালের 
বশবর্তী হয়ে যুক্তির খাতিরে তা 
প্রত্যাখ্যান না করা কিংবা কোন 
সংশয়ের কারণে তাতে সন্দেহ প্রকাশ 
না করা অথবা অন্য লোকদের মতামত 
ও বুদ্ধিবৃত্তিক নির্যধাসকে তার ওপর 
প্রাধান্য না দেয়া ।” [মাদারিজুস সালিকীন, 
খ. ২ পৃ ৩৮৭ 
৪. তার ইন্তেবা করা, আনুগত্য পোষণ 
ও তার হিদায়াতের আলোকে 
পরিচালিত হওয়া: এ সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


৩ ঘেউ ০৮ ১৫৫৫৬ 
৯56246675৯9 2201291৮ ৫8 
নিশ্চয় রাসূলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের 
সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ 
দিবসের আশা পোষণ করে এবং 
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে 1১৭ 


ইমাম ইবনু কসীর বলেন, “সকল কথা, 


সাল্লামকে অনুসরণের 
ক্ষেত্রে এ আয়াতটি একটি মৌলিক 
দলীল ।' [তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. 
৩, পৃ. ৪৭৫] 
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
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আল্লাহর আনুগত্য করল | আর যে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করল আমি তো তোমাকে 
তাদের হেফাযতকারীরূপে প্রেরণ 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুসরণ 
কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর 
রাসূলের; আর তোমাদের মধ্যে যারা 
উলুল আমর তাদের । আর যদি 
তোমরা কোন বিষয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত 
হও, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের 
(সমাধানের) দিকে ফিরে আস, যদি 
তোমরা ঈমান পোষণ করে থাক 
আল্লাহ ও শেষদিবসের প্রতি । এটাই 
পরিণামের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ও 


সুন্দরতম ।'১৯ 
এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) নিজেই অসংখ্য 
হাদীসে গুরুতৃপূর্ণ বক্তব্য পেশ 


করেছেন । 
৫. রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের বিধান 
দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়াঃ এ 
বিষয়টি রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার 
অন্যতম একটি মানদণ্ড । এর বাস্ত 
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বায়ন না হলে ভালোবাসা তো নয়ই 
বরং ঈমানের দাবিও কেউ করতে 
পারে না। সেটিই আল্লাহ বলেছেন 
এভাবে, 
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“তোমার রবের শপথ! কক্ষণও ন 
তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না 


এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলছে, 


পরিশেষে এ কথা বলে শেষ করবো 


সেখানে আমাদের উচিত তার প্রতিবাদ 
করা এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষে 
অবস্থান নেওয়া । অতএব রাসূল 


যে, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে 
জানা, বোঝা ও আমল করার মাধ্যমে 


(সা.)-এর আদেশের সারবন্তা তুলে 


মানব, মহানবী (সা.)-কে প্রকৃত 


ধরা ও মানুষকে তা মেনে নেয়ার 


৭. রাসূল (সো.)-কে মহব্বত করার 


তারা তোমাকে নিজেদের মধ্যকার 
বাদানুবাদের ক্ষেত্রে হুকুমদাতা হিসেবে 
মেনে নেয়, অতঃপর তুমি যে মিমাংসা 
করে দাও তাতে তাদের মনে কোন 
দ্বিধা তারা রাখে না এবং পরিপূর্ণভাবে 
মেনে নেয় ।২০ 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 
“যারা নবী (সা.)-এর সুন্নাত থেকে 


আরেকটি উপায় হল তার প্রিয় 
সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ও তীদের 
পক্ষে অবস্থান নেওয়া, তাদেরকে 
আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ও 
তাদের সুন্নাতের অনুসরণ করা । আল- 
কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ 
আলা সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য তুলে 
ধরেছেন এবং তাদের গুণাগুণ বর্ণনা 


বৈ 


বের হয়ে যায়, আল্লাহ নিজে তার 


করেছেন ও তাদের প্রতি তিনি যে 


পবিত্র সত্ত্বার কসম করে বলেছেন যে, 
তারা ঈমানদার নয় । [মাজমু আল 
ফাতাওয়া, খ. ২৮, পৃ. ৪৭১] 
৬. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষে অবস্থান 
নেয়া: রাসূল (সা.)-কে মহব্বত করার 
একটি খুব গুরুত্ৃপূর্ণ ও বড় উপায় 
হচ্ছে তার পক্ষে অবস্থান নেয়া ও 
তাকে সাহায্য করা । আল্লাহ বলেন, 
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৪৬৯৬৪) 
'যে সকল দরিদ্র মুহাজিরকে তার 
বাসস্থান ও সম্পত্তি হতে বহিষ্কৃত করা 
হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগহ ও 


সন্তুষ্ট সে ঘোষণাও দিয়েছেন । 
প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণের প্রতি 
ভালোবাসা পোষণের মাধ্যমে ব্যক্তির 
মধ্যে রাসূল (সা.)-এর প্রতি 
ভালোবাসা আরো পাকাপোক্ত হয় । 

৮. রাসূল (সা) এর সুন্নাতের প্রচার ও 
প্রসার করা তার প্রতি ভালোবাসা 
পোষণের অন্যতম একটি উপায়। 
নিজের জীবনে সুনাতকে বাস্তবায়ন না 
করে এবং সুন্নাতের প্রচার প্রসারের 
জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে শুধু 
মৌখিকভাবে তাকে ভালোবাসার দাবি 
করলেই তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ 
করা হয় না বিষয়টি সবার কাছেই 
স্পষ্ট । আজ আমাদের সমাজে 
যেখানে সুনাত ও বিদআতের এক 


সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ ও 


অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে, অথবা যেখানে 


তার রাসূলকে সাহায্য করে, তারাই 
হল সত্যবাদী ।২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষে অবস্থান 
নেয়া ও তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে 
চমৎকার ও সত্যিকার সব উদাহরণ 
পেশ করেছেন তারই প্রিয় সাহাবাগণ । 
আজকের প্রেক্ষাপটে যেখানে বিভিন্ন 
দেশের অমুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


মানুষ প্রতিনিয়ত সুন্নাত থেকে দূরে 
সরে যাচ্ছে, কিংবা তথাকথিত কতিপয় 
আধুনিক শিক্ষিতরা সুন্নাতের প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করছে, সেখানে 
সত্যিকার সুন্নাতের বিপুল প্রচার ও 
প্রসার রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার 
দাবিদারদের ওপর এক অপরিহার্য 
কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে । 


অর্থেই ভালোবাসার তাওফীক দিয়ে 
আমাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে 
দেন । আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


* আল-কুরআন, সুরা ভাত-তওবা, ৯:২৪ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৪ 

৩ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. ১২, হাদীস: ১৫; খে) মুসলিম, জাস- 
সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৭, 

হাদীস: ৬৯ (88) 

* (ক) আল-বুখারী, এও, খ. ৭, পৃ. ২, 

হাদীস: ৫০৬৩; (খ) মুসলিম, এীওক্ত, খ. 

২, পৃ. ১০২০, হাদীস: ৫ (১৪০১) 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-হাশর, ৫৯:২৪ 

* আল-কুরআন, সরা আান-নাজম, ৫৩:৪ 

" আল-কুরআন, সরা আল-হজারাত, ৪৯:২ 

৮ আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, 


খ. ২, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২০৪২ 

১ (ক) আল-বুখারী, এাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮, 

হাদীস: ১৩৩০; খে) মুসলিম, এীঁওক্ত, খ. 
১, পৃ. ৩৭৬, হাদীস: ১৯ (৫২৯) 

১ মুসলিম, আাস-সহীহ, প্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১৭৮২, হাদীস: ১ (২২৭৬) 

৯২ মুসলিম, গাও খ. ৪, পৃ. ১৭৮২, 
হাদীস: ৩ (২২৭৮) 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:১৪ 
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ঈদে মিলাদুনুবী (সা.) 


দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ 


আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান 


কয়েক বছর পূর্বে রাজধানীর এক 
মসজিদে উপস্থিত হলাম প্রতিদিনের 


এক সময় পালিত হত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, ও সিলেটের কিছু অঞ্চলে । 


মত এশার নামাজ আদায় করতে 


দেশের অন্যান্য এলাকায়ও পালিত হত 


দেখলাম আজ মসজিদ কানায় কানায় 
পূর্ণ । অন্য দিনের চেয়ে কম হলেও 
মুসল্লীদের সংখ্যা দশগুণ বেশি 
সাধারণত এ দৃশ্য চোখে পড়ে রমজান 


তবে তুলনামূলক কম গুরুত্বে। এ 
রাতে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ উৎসবে 
মুখর হয়ে উঠে অনেক পাড়া-মহল্রা । 
যারা এটা পালন করে তাদের উৎসব 


ও শবেকদরে । মনে করলাম হয়তো 
আজ কারো বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা 
লোক সমাগমের কারণ 


মুখরতা দেখলে মনে হবে নিশ্চয়ই এটা 
উৎসবের দিন। আর এটা তাদের 


অনেকে বিশ্বাসও করে । তাইতো 


শ্রোগান দেয়, দেয়ালে লিখে “সকল 


তিনি বললেন আজ ১২ রবিউল 
আউয়ালের রাত । মীলাদুন্নবীর 
উৎসবের রাত 
সম্মানিত পাঠক! 


এ রাত ও পরবর্তী দিন ১২ রবিউল 
আউয়াল অত্যন্ত জাকজমকণূর্ণভাবে 


ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদ । 

কিন্তু বাস্তবে কি তাই? ইসলামে ঈদে 
মীলাদ বলতে কি কিছু আছে? 
ইসলামে ঈদ কয়টি? নবী করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস কি ১২ রবিউল 


আউয়াল? নিশ্চিত ও সর্বসম্মতভাবে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত বা 
মৃত্যুদিবস কি ১২ রবিউল আউয়াল 
নয়? যে দিনে রাসূলে করীম (সা.)- 
এর ইন্তেকাল করলেন সে দিনে 
আনন্দ-উৎসব করা কি নবীপ্রেমিক 
কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে? 
শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদ পালন 
করা কি জায়েয? এটা কি বিধর্মীদের 
অনুকরণ নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর 
খুজতে যেয়ে এ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা | 


রাসূলুল্লাহ সা.)-এর 

জন্মদিবস কবে? 

কোন তারিখে রাসূলে আকরাম (সা.) 
জন্গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে 
এতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
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অনেকের মতে তার জন্ম দিন হল ১২ 
রবিউল আউয়াল । আবার অনেকের 
মতে ৯ রবিউল আউয়াল ৷ কিন্তু 
বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উন্নতির ফলে গবেষণা করে প্রমাণ 
করা সম্ভব হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন আসলে ছিল ৯ 
রবিউল আউয়াল, সোমবার | বর্তমান 
বিশ্বে সকলের নিকট সমাদৃত, সহীহ 
হাদীসনির্ভর বিশুদ্ধতম সীরাতগ্রন্থ হল 
আর-রাহীক আল-মাখতুম । নবী করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস সম্পর্কে এ গ্রন্থে 
বলা হয়েছে, বা (সা.) ৫৭১ 
খিস্টান্দে ৯ রবিউল আউয়াল 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল সোমবার 
প্রত্যুষে জন্গ্রহণ করেন। এটা 
গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 


তা নেই । মাহমুদ পাশার গবেষণার এ 


সমর্থিত হত বা সওয়াবের কাজ হত 


ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সকল জ্ঞানী 


তাহলে বছরব্যাপী জন্ম ও মৃত্যুদিবস 


ব্যক্তিরাই তা গ্রহণ করেছেন এবং কেউ 


পালনে ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে যেতে হত 


তার প্রমাণ খণ্ডন করতে পারেননি 
অতএব নবী করীম (সা.)-এর 
জনদিবস হল ৯ রবিউল আউয়াল 
১২ রবিউল আউয়াল নয়। আর 
সর্বসম্মতভাবে তার ইন্তেকাল দিবস 
হল ১২ রবিউল আউয়াল। যে 
দিনটিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মোৎসব পালন করা হয় সে দিনটি 
মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিলাদ 


(জন্ম) দিবস, বরং তা ছিল তীর 

ওফাত (মৃত্যু) দিবস । তাই দিনটি ঈদ 
পালন করার আদৌ কোন 

যৌক্তিকতা নেই । 

রাসূলে করীম (সা.)-এর দি 

পালন সম্পর্কে ইসলামি 


যুগের প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ 
সুলাইমান আল-মানসূর ও মিসরের 
প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা 
আল্লামা শিবলী নুগ্মানী ও সাইয়েদ 
সুলাইমান নদবী (রহ.) প্রণীত সাড়া- 
জাগানো সীরাতগ্রন্থ হল সীরাতুন্নবী 
এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, করীম 
(সা.)-এর জন্মদিবস সম্পর্কে মিশরের 
প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা 


কোন ব্যক্তির জন্মাদিবস পালৰ করা 
ইসলাম সম্মত নয় । এটা হল িস্টান, 
হিন্দু ও বৌদ্ধসহ বিভিন্ন অমুসলিমদের 
রীতি । ইসলাম কারো জন্মদিবস পালন 
অনুমোদন করে না। এর প্রমাণসমূহ 
নিমে তুলে ধরা হল: 

এক. দীনে ইসলাম আজ পর্যন্ত 
অবিকৃত আছে এবং ইনশাআল্লাহ 
থাকবে । ইসলামে সকল হুকুম 


আমাদের সকল মুলমানদের । অন্যান্য 
কাজ-কর্ম করার ফুরসতই মিলত না। 
তিন. নবী করীম (সা.)-এর জন্মদিন 
পালনের প্রস্তাব সাহাবায়ে কেরাম 
(রাযি.) কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
যেমন- হিজরী ক্যালেন্ডার প্রবর্তিত 
হওয়া সময় হযরত ওমার (রাযি.) 


বসলেন । কোন এক স্মরণীয় ঘটনার 
দিন থেকে একটি নতুন বর্ষগণনা 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। কেউ কেউ প্রস্তাব 
করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মতারিখ থেকে সন গণনা শুরু করা 
যেতে পারে । হযরত ওমর (রাযি.) এ 
প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে বললেন যে, 
এ পদ্ধতি খিস্টানদের | হযরত ওমার 
(রাষি.)-এর এ সিদ্ধান্তের সাথে সকল 
সাহাবায়ে কেরাম একমত পোষণ 
করলেন এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর 
হজরত থেকে ইসলামি সন গণনা 
আরম্ভ করলেন । 
চার. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ 
ছিলেন সত্যিকারার্থে নবীপ্রেমিক ও 


এক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এতে 
তিনি প্রমাণ করেছেন যে, র 


আহকাম, আচার-অনুষ্ঠান সুনির্ধারিত 
ও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস 


রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পবিত্র বিলাদত (জন্ম) ৯ 
রবিউল আউয়াল, সোমবার, 
মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খিস্টাব্দ । 


দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু নবী করীম 


সর্বোত্তম অনুসারী | নবীপ্রেমের বে- 
নজীর দৃষ্টান্ত তারাই স্থাপন করেছেন । 
তারা কখনো নবী করীম (সা.)-এর 


(সা.)-এর জন্মদিবস বা মীলাদ 
পালনের কথা কোথাও নেই ৷ এমনকি 


জন্মদিনে ঈদ বা অনুষ্ঠান পালন 
করেননি | যদি এটা করা ভালো হত ও 


মাহমুদ পাশা যে প্রমাণ-পত্র দিয়েছেন 
তা কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত ।' 

তাদের গবেষণা বিষয়ের একটি দিক 
হল যে আল্লাহর রাসূল (সা.) সহীহ 
হাদীসে নিজেই বলেছেন তার জন্ম 


যে, সে বছর ১২ রবিউল আউয়াল 
তারিখের দিনটা সোমবার ছিল না ছিল 
বৃহস্পতিবার । আর সোমবার ছিল ৯ 
রবিউল আউয়াল । 
তাই বলা যায় জন্ম-তারিখ নিয়ে 
অতীতে যে অস্পষ্টতা ছিল বর্তমানে 


নবীপ্রেমের নজীরবিহীর দৃষ্টান্ত 
স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরাম রোষি.)- 


মহব্বতের পরিচায়ক হত তবে তারা 
তা অবশ্যই করতেন । আর জন্মোৎসব 


এর কেউই এ ধরনের কাজ করেছেন 


পালন করার কালচার সম্পর্কে তাদের 


বলে কোন প্রমাণ নেই । তাই ঈদে 
মীলাদ পালন করা নিশ্চয়ই একটি 
বিদআতকর্ম। আর বিদআত জঘন্য 
গুনাহের কাজ । 

দুই, ইসলামে কম হলেও একলাখ 
চবিবশ হাজার নবী, তারপরে খুলাফায়ে 
রাশিদীন ও অসংখ্য সাহাবা, মনীষী 
আওলিয়ায়ে কেরাম জন্মগ্রহণ করেছেন 
ও ইন্তেকাল করেছেন। যদি তাদের 
জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন ইসলাম- 


কোন ধারণা ছিল না তা বলাযায় না। 
কেননা তাদের সামনেই তো খ্রিস্টানরা 
ঈসা (আ.)-এর জন্মদিন (বড়দিন) 
উদ্যাপন করত । 

পাচ. জন্মদিবস কেন্দ্রিক উৎসব- 
অনুষ্ঠান খিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
অন্যান্য অমুসলিমদের ধর্মীয়রীতি । 
যেমন- বড় দিন, জন্যষ্ঠমী, 
বৌদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি । তাই এটা 
মুসলিমদের জন্য পরিত্যাজ্য । 
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অনুষ্ঠান যতই ভালো দেখা যাক না 
কখনো তা মুসলিমদের জন্য গ্রহণ করা 
জায়েয নয়। এ কথার সমর্থনে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম । 
(ক) রাসূলে করীম (সো.) বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ 
করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য 
হবে ॥ 

(খ) আযানের প্রচলনের সময় কেউ 
কেউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
প্রস্তাব করলেন যে সালাতের সময় 
হলে আগুন জ্বালানো যেতে পারে। 
কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘণ্টাধনি করা 
যেতে পারে । কেউ বললেন বাশী 
বাজানো যেতে পারে । কিন্তু রাসূলে 
করীম (সা.) সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেন । বললেন আগুন জ্বালানো হল 
অগ্নিপুজারী পারসিকদের রীতি । ঘণ্টা 
বাজানো খ্রিস্টানদের ও বাশী বাজানো 
ইহুদীদের রীতি | 

(গ) মদীনার ইহুদীরা আশুরার দিনে 
একটি রোযা পালন করত । রাসূলে 
করীম (সা.) দুটি রোযা রাখতে নির্দেশ 
দিলেন, যাতে তাদের সাথে সদৃশ্যতা 
নাহয়। 

(ঘ) হিজরী সনের প্রবর্তনের সময় 
অনেকে রাসূলে করীম (সা.)-এর 
জন্মদিন থেকে সন গণনার প্রস্তাব 
করেন । কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়, 
খিস্টানদের অনুকরণ হওয়ার কারণে । 


ইসলামে ঈদ কয়টি? 

ইসলামে ঈদ হল দুইটি | ঈদুল ফিতর 
ও ঈদুল আযহা । সাহাবী হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম 
(সা.) যখন মদীনায় আসলেন তখন 
দেখলেন বছরের দুটি দিনে 
মদীনাবাসীরা আনন্দ-ফুর্তি করছে। 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এ দিন দুটো 
কি? তারা বলল যে, আমরা 
ইসলামপূর্ব মূর্খতার যুগে এ দুই দিন 
আনন্দ-ফুর্তি করতাম । রাসূলুল্লাহ 


(সা.) বললেন, “আল্লাহ তাআলা এ 


প্রথমত: ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। 


দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম 


কুরআন ও হাদীসের কোথাও ঈদে 


দুটো দিন তোমাদের দিয়েছেন। তা 
হল ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর ।' 
[সুনানে আবু দাউদ] 

ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি এ বিষয়টি শুধু 
সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত নয়, তা 
রবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত । 
যদি কেউ ইসলামে তৃতীয় আরেকটি 
ঈদের প্রচলন করে তবে তা কখনো 
গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা দীনের 
মধ্যে একটা বিদআত ও বিকৃতি বলেই 
গণ্য হবে । যখন কেউ বলে “সকল 
ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদ" তখন 
স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ হয় ইসলামে 
যতগুলো ঈদ আছে তার মধ্যে ঈদে 
মীলাদ হল শ্রেষ্ঠ ঈদ | কিভাবে এটা 
সম্ভব? যে ঈদকে আল্লাহ ও তার 
রাসূল স্বীকৃতি দেননি । সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও ইমামগণ যে 


মীলাদ পালন করতে বলা হয়নি। 
রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবায়ে 
কেরাম বা তাবেয়ীনগণ কখনো এটা 
পালন করেননি । তাই এটা বিদআত 
ও গোমরাহি । 

রাসূলুল্লাহ (সো.) ইরশাদ করেন, 
“আমাদের এ ধর্মে যে নতুন কোন 
বিষয় প্রচলন করবে তা প্রত্যাখ্যাত 
হবে । [সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম] 
তিনি আরও ইরশাদ করেন, “সাবধান! 
ধর্মে প্রবর্তিত নতুন বিষয় থেকে সর্বদা 
দূরে থাকবে । কেননা নব-প্রবর্তিত 
প্রতিটি বিষয় হল বিদআত ও প্রতিটি 
বেদআত হল পথভ্রষ্টতা ।' [সুনানে আবু 
ও মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল] 

দ্বিতীয়ত: ঈদে মীলাদুরবী হল 


ঈদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা 


জন্মাষ্ঠমী ও বৌদ্ধদের বৌদ্ধ-পূর্ণিমার 


ইসলামে শ্রেষ্ঠ ঈদ বলে বিবেচিত হতে 


অনুকরণ | ধর্মীয় বিষয়ে তাদের 


পারে কিভাবে? কোনভাবেই নয় । আর 


আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করা 


যে ঈদ আল্লাহর রাসূল (সো.) প্রচলন 


ঈমানের দাবি । অথচ ঈদে মীলাদ 


করে গেলেন তা শ্রেষ্ঠ হবে না। এটা 
কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? 
কোনভাবেই নয় । 

তা সত্তেও যদি ঈদ পালন করতেই হয় 
তবে তা ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে 
না করে ৯ রবিউল আউয়ালে করা 
যেতে পারে । তাহলে অন্তত সাইয়েদুল 
মুরসালীন (সা.)-এর ইন্তেকাল দিবসে 
ঈদ পালন করার মতো ধৃষ্ঠতা ও 
বেয়াদবির পরিচয় দেওয়া হবে না। 
অবশ্য এটাও কিন্তু বিদআত বলে গণ্য 
হবে। 

সার কথা ১২ রবিউল আউয়ালে ঈদে- 
মীলাদ উদযাপন করা শরীয়ত-বিরোধী 
কাজ । এ ধরণের কাজ হতে যেমন 
নিজেদের বাচাতে হবে তেমনি অন্যকে 
বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে । 


যে কারণে ঈদে মীলাদুন্নবী 
পালন করা যাবে না 


পালনের মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা না 
করে অনুসরণ করা হয় । 

তৃতীয়ত: সর্বসম্মতভাবে ১২ রবিউল 
আউয়াল নবী আকরম (সা.)-এর 
ইন্তেকাল-দিবস | এতে কারো দ্বিমত 
নেই ও কোন সন্দেহ নেই । এ দিনে 
মুসলিম উম্মাহ ও সাহাবায়ে কেরাম 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের 
শোকে পাথর হয়ে হয়ে গিয়েছিলেন । 
এসব জেনে-শুনে ঠিক এ দিনটিতে 
ঈদ তথা আনন্দ-উৎসব পালন করা 
নবীর শানে বেয়াদবি ভিন্ন অন্য কিছু 
হতে পারে না। 

চতুর্থত: মীলাদুন্নবী পালন করে 
অনেকে মনে করে নবী করীম (সা.)- 
এর প্রতি তাদের দায়ীত্-কর্তব্য আদায় 
হয়ে গেছে। তাই তারা রাসূলে করীম 
(সা.)-এর সীরাত ও আদর্শের প্রতি 
কোন খেয়াল রাখেন না। বরং তারা 
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সীরাতুন্নবী নামের শব্দটাও বরদাশত 
করতে রাজি নয় । 

পঞ্চমত: আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) 
কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের দু'ঈদের 
সাথে তৃতীয় আরেকটি ঈদ সংযোজন 
করা ইসলাম বিকৃত করার একটা 
অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। 


আনন্দের অতিশয্যে সে ক্রীতদাসী 
সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিলেন এবং 


মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি । 
কিন্ত প্রশ্ন হল তাদের এ প্রশংসা, ও 


নবুয়তপূর্ব পুরো চল্লিশ বছর তার 


ভালোবাসার দাবি কি কোন কল্যাণে 


ভালোবাসা ছিল অক্ষত । কিন্তু রাসূলের 


আসবে? 


আনুগত্য না করার কারণে পাল্টে গেল 
আবু লাহাবের পুরো চেহারা । 
দুই, আবু তালেবের কথা কারো 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যথার্থ অনুসরণ 
করা হল ভালোবাসার দাবি আল্লাহ 
তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 


অজানা নয় | আল্লাহর রাসূল (সা.)- 
এর একেবারে শৈশব থেকে পঞ্চাশ 
বছর বয়স পর্যন্ত তাকে নিজ সন্তানের 


কেন রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন? 
তার প্রতি আমাদের করণীয় কী? 


মতো ভালোবেসেছেন । লালন-পালন 
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আল্লাহ তাআলা রাসূলকে এ জন্য 


ভালোবাসা দিয়ে । আর এ 


পাঠিয়েছেন আমরা যেন তার অনুসরণ 


ভালোবাসতে গিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার 


করি । তার নির্দেশনা মতো আল্লাহর 


করেছেন । দীর্ঘ তিন বছর খেয়ে না 


আলামীন 


আজকে যারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মুহাববত ও ভালোবাসার দাবি নিয়ে 
তারই নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন 
বিদআতি কাজ-কর্মে প্রসারে লিগ্ত। 
তার ধর্মে যা তিনি অনুমোদন করে 
যাননি তা যারা অনুমোদন করতে ব্যস্ত 
তাদের পরণিতি কি হবে? এর 
আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করার দাবি 
অসঙ্গত হবে না। 
এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি 
বাণী পেশ করা যেতে পারে। “শুনে 


জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশ 
অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে । 
[সুরা আন-নিসাঃ ৬৪] 

আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসা 
ও তাকে মুহাববত করা হবে ঈমানের 
দাবি। যার মধ্যে রাসূলের ভালোবাসা 
নেই সে ঈমানদার নয়। রাসুলের 
ভালোবাসার পরিচয় দেবেন কিভাবে? 
এর দুইটি পদ্ধতি রয়েছে । 

এক. আল্লাহর নির্দেশ মতো জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে ও এর 
জন্য যেকোন ত্যাগ ও কুরবানী 
স্বীকারে প্রস্তুত থেকে । 

দুই. তাকে অনুসরণ না করে তার 
গুণগান ও প্রশংসাকীর্তনে ব্যস্ত থেকে, 
মীলাদ পড়ে, মীলাদুন্নবী উদযাপন 
করে। 

আসলে ভালোবাসা প্রমাণ করার কোন 
পদ্ধতিটি সঠিক? আমার মনে হয় 
সকল মানুষ উত্তর দেবে সঠিক হল 
প্রথমটিই । 


অনুসরণ না করে 

ভালোবাসার উদাহরণ 

এক. আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
ভালোবাসতেন । এতটাই 


হুকুম মান্য করি। আল্লাহ রাববুল খেয়ে উপোস থেকে শু'আবে আবু রেখ! হাউযে কাউসারের কাছে 
বলেন, “আমি রাসূলকে এ তালেব উপত্যকায় নির্বাসিত জীবন- তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। 
যাপন করেছেন তারই জন্য | ছায়ার তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে আমি 


মতো সাথে থেকেছেন বিপদ-আপদে । 


রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
অনুসরণ করা দরকার এটা মুখে 


গর্ব করব । সেদিন তোমরা আমার 
চেহারা মলিন করে দিও না। জেনে 
রেখ! আমি সেদিন অনেক মানুষকে 


স্বীকারও করেছেন । কবিতাও রচনা 


জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা 


করেছেন তার উদ্দেশ্যে । কিন্তু 
অনুসরণ করলেন না তার আনীত 


চালাব । কিন্তু তাদের অনেককে আমার 
থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে । আমি 


দাওয়াত ও পয়গামের । ফলে সব 


বলব, হে আমার প্রতিপালক! তারা 


কিছুই বৃথা গেল। তার জন্য দুআ- 
প্রার্থনা করতেও নিষেধ করা হল । 


তিন. পশ্চিমা বু লেখক ও চিন্তাবিদরা 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বকালের 
মহামানব বলে স্বীকার 
করেন । কিন্তু তিনি যে সকল মানুষের 
জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয় নির্ভুল 
আদর্শ, তার নির্দেশিত পথই একমাত্র 
মুক্তির পথ, এ বিষয়টি তাদের কাছে 
বোধগম্য হয়ে উঠে না। 
গ্যাটে কারলাইল থেকে শুরু করে 
অদ্যাবধি অতি সাম্প্রতিক মাইকেল 
হার্ট (দি-হান্দড্রেডে লেখক) পর্যন্ত বহু 
লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ ও 
রাজতৈনিক নেতা মুহাম্মাদ (সা.) 
সম্পর্কে অনেক সপ্রশংস উক্তি, 
সীমাহীন ভক্তির নৈবদ্য পেশ করেছেন, 


ভালোবাসতেন যে তার জন্মগ্রহণের 


অকুগ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছন, আবহমান 


ংবাদ যে ক্রীতদাসীর কাছে শুনলেন 


পৃথিবীর সর্বকালীন প্রেক্ষাপটে হযরত 


তো আমার প্রিয় সাথী-সঙ্গী, আমার 
অনুসারী | কেন তাদের দূরে সরিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে? তিনি উত্তর দেবেন, 
আপনি জানেন না, আপনার চলে 
আসার পর তারা ধর্মের মধ্যে কি কি 
নতুন বিষয় আবিস্কার করেছে । [সুনানে 
ইবনে মাজাহ] 

অবশ্যই রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসতে 
হবে। তার জন্য বেশি বেশি করে 
দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে। 
তার প্রশংসা করতে হবে । সর্বোপরি 
তার সকল আদর্শ ও সুন্নাতের অনুসরণ 
অনুকরণ করতে হবে । কিন্তু এগুলো 
করতে গিয়ে তিনি যা নিষেধ করেছেন 
আমরা যেন তার মধ্যে পতিত না হই । 
যদি হই তাহলে বুঝে নিতে হবে ভাল 
কাজ করতে গিয়ে শয়তানের ফাদে 
আমরা পা দিয়েছি। 


একটি সংশয় নিরসন 
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যারা বিদআতে লিগ্ত তারা অনেক সময় 


তাহলে শুধু সোমবারে রোযা রাখা 


তাদের বিদআতি কাজকে সঠিক বলে 
প্রমাণ করার জন্য কুরআন বা হাদীস 


সুন্নাত হত । কিন্তু তা হয়নি, বরং 
বৃহস্পতিবার ও সোমবার সপ্তাহে দুই 


থেকেও উদ্ধৃতি দেন, যদিও তার পন্থা- 
পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয় | ঈদে মীলাদের 


দিন রোযা রাখাকে সুন্নাত করা 
হয়েছে। তাই এ রোযার কারণ শুধু 


ব্যাপারে তাদের অনেকে বলেন. ঈদে 
মীলাদ বা রাসূলে করীম (সা.)-এর 


রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল | তিনি 
বললেন, “এ দিনে আমার জন্ম হয়েছে 
এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত 
দেওয়া হয়েছে বা আমার ওপর 
কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে ।' [সহীহ 
মুসলিম] 

তারা এ হাদীস পেশ করে বলতে চান 
যে আল্লাহর রাসূল (সা.) সোমবার 
দিনে জন্গগ্রহণ করেছেন বলে ওই 
দিনে রোযা পালন করে তা উদ্যাপন 
করাকে সুন্নাত করেছেন । তাই জন্মদিন 
পালন এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | 
জওয়াব 

এক. আল্লাহর রাসুল (সা.) শুধু 
জন্মদিনের কারণে সোমবার রোযা 
রাখতে বলেননি । বরং বৃহস্পতিবারও 
রোযা রাখাকে সুন্নাত করেছেন । সেটা 
তার জন্মদিন নয় । হাদীসে এসেছে, 
হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “সোমবার ও 
বৃহস্পতিবার বান্দার আমল 
আল্লাহর দরবারে পেশ করা 
হয়। কাজেই আমি পছন্দ 
করি যখন আমার আমল পেশ 
করা হবে তখন আমি 
রোযাদার থাকব । [সহীহ 
মুসলিম ও সুনানে তিরমিধী] এ 
স্পষ্টভাবে বুঝে আসে । তা 
হল: 

দুই. যদি জন্মদিবসের কারণে 
রোযা রাখার বিধান হত 
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জন্মদিবস নয় । 

তিন. এ দুই দিনে রোযা সুনাত 
হওয়ার কারণ হল আন্মাহ রাব্বুল 
আলামীনের কাছে আমল পেশ হওয়া | 
চার. সোমবারের ফজীলত দু কারণে | 
জন্মদিন ও নবুওয়াত প্রাপ্তি বা কুরআন 
নাধিল । শুধু জন্ম দিন হিসেবে নয় । 
পীচ. রাসুলে করীম (সা.) তার 
জন্মদিন সোমবারে ঈদ পালন করতে 
বলেননি বরং ঈদের বিরোধিতা করে 
রোযা রাখতে বলেছেন । 

ছয়, রোযা হল ঈদের বিপরীত | রোযা 
রাখলে সে দিন ঈদ করা যায় না, ঈদ 
ও রোযা কোন দিন এক তারিখে হয় 
না। হাদীসের দাবি হল রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিনে রোযা রাখা । কিন্তু 
রোযা না রেখে তার বিপরীতে পালন 
করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? 
সাত. তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া 
যায় যে এ হাদীসটিতে রাসূলের 
জন্মদিন পালনের ইঙ্গিত রয়েছে। 
তাহলে হাদীস অনুযায়ী প্রতি সোমবার 
কেন ঈদ পালন করা হচ্ছে না? 
সোমবারেও নয় বরং ঈদ পালন করা 


হচ্ছে বছরে একবার রবিউল আউয়াল 
মাসের ১২ তারিখে | সে দিন সোমবার 
না হলেও পালিত হয় । এ হাদীসে কি 
১২ রবিউল আউয়ালে জন্মদিন পালন 
করতে বলা হয়েছে? 

আট. যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া 
হয় উল্লিখিত হাদীসটি রাসূল (সা.)- 
এর জন্মদিন পালন করতে উৎসাহিত 
করা হয়েছে তা হলে আমি বলব হ্যা, 
হাদীসটিতে জন্মদিবস কিভাবে পালন 
করতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। 
তা হল ওই দিনে রোযা রাখা । কিন্ত 
ওই দিনে রোযা না রেখে বেশি খাওয়া 
দাওয়া করা হয় । ঈদ নাম দিয়ে রোযা 
রাখার বিরোধিতা করা হয় | তা হলে 
তাদের কাছে রোযা রাখার সুমীতের 
চেয়ে খাওয়া-দাওয়া বেশি প্রিয়? মনে 
রাখা উচিত প্রেম মুহাববাতের 
সত্যিকার প্রমাণ হল ত্যাগ ও কুরবানী 
করা, উপোস থাকা, কষ্ট স্বীকার করা | 
খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ-ফুর্তি নয় । 
মুখে নবীপ্রেমের দাবি ও কাজ-কর্মে 
তার আদর্শের বিরোধিতা করার নাম 
কখনো মুহাববত হতে পারে না। 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের 
সকলকেই আল্লাহ ও তার রাসূলের 
প্রতি ভালোবাসা এবং জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করার 
তওফীক দান করুন । 


তারিখ: দর বির রাত 


রি রা শেষ মরার ধু হয ছু্'আর মম 


পরিচালনা করবেন” : ফুরফ্ুরার গদিননীন পীর 


আল্লামা আবুবকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


উক্ত মাহফিলে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি দাওয়াত রইল । 
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পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু 
করছি। তার জন্যই সকল প্রশংসা । 


নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এ উৎসব 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলন 


সালাত ও সালাম মহান রাসূল, 


করেছিলেন তাদের পরিচয়ও আমাদের 


আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুক্তিদূত 


অধিকাংশের অজানা রয়েছে । এ 


মুহাম্মদ (সা.), তার পরিবারবর্গ ও 


নিবন্ধে আমি উপর্যুক্ত বিষয়গুলি 


সঙ্গীদের ওপর । আজকের বিশ্বে 
মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসবের 
দিন হচ্ছে, “ঈদে মীলাদুন্নবী” । সারা 
বিশ্বের বহু মুসলিম অত্যন্ত জীকজমক, 
ভক্তি ও মর্যাদার সাথে হিজরী বছরের 
তৃতীয় মাস রবিউল আউআল মাসের 
১২ তারিখে এই ঈদে মীলাদুন্নবী” বা 
নবীর জন্মের ঈদ পালন করেন । কিন্তু 
অধিকাংশ মুসলিমই এ “ঈদের' উৎপত্তি 
ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত 


আলোচনার চেষ্টা করব । 


১. ঈদে মীলাদুন্নবী পরিচিতি 

(ক) মীলাদ" শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা 
মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: 
জন্মসময় । এ অর্থে “মাওলিদ' শব্দটিও 
ব্যবহৃত হয় ।* আল্লামা ইবনে মানযূর 
তার সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল 
আরবে লিখছেন, 
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স্বভাবতই মুসলিমগণ “মীলাদ” বা 
“মীলাদুন্নবী” বলতে শুধু রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মের সময়ের আলোচনা 
করা বা জন্মকথা বলা বোঝান না। 
বরং তারা 'মীলাদুরবী” বলতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সময় বা 
জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্যাপন 
করাকেই বোঝান । আমরা এই 
আলোচনায় “মীলাদ, বা ঈদে 
মীলাদুন্নবী" বলতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)- 
এর জন্ম উদ্যাপন বোঝাব | তার জনন 
উপলক্ষে কোন আনন্দ প্রকাশ, তা তার 
জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে 
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অন্য কোন দিনেই হোক যে কোন 


মুসলিম এতিহাসিক ও আলেমগণের 


অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার জন্মপালন 
করাকে আমরা “মীলাদ' বলে বোঝব 
শুধু তার জীবনী পাঠ বা জীবনী 
আলোচনা, তার বাণী, তার শরীআত 
বা তার হাদীস আলোচনা, তার 
আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা 
মূলত মুসলিম সমাজে মীলাদ বলে 
গণ্য নয়। বরং জন্ম উদ্যাপন বা 
পালন বা জন্ম উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান 
করাই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুননবী 
হিসেবে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত । 


খে) মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন 

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, 
তাই প্রথমেই আমরা তার জন্মদিন 
সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। 
স্বভাবতই আমরা যে কোন ইসলামি 
আলোচনা কুরআনুল করীম ও 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর হাদীসের 
আলোকে শুরু করি । কুরআনুল করীমে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর “মীলাদ অর্থাৎ 
তার জন্ম, জন্মসময় বা জন্ম-উদ্যাপন 
বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি 
কুরআন করীমে পূর্ববতী কোন কোন 
নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে, তবে কোথাও কোনভাবে কোন 
দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি 
অনুরূপভাবে “মীলাদ” পালন করতে 
অর্থাৎ কারো জন্ম উদ্যাপন করতে বা 
জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস 
করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ 
প্রকাশের কোন নির্দেশ, উৎসাহ বা 
প্রেরণা দেওয়া হয়নি । শুধু আল্লাহর 
মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষাগ্রহণের জন্যই 
এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে 
এতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার 
মাধ্যমে এর আতিক প্রেরণার 
ধারাবাহিকতা ব্যাহত করা হয়নি 
এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত 
হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের 


মতামতের ওপর নির্ভর করব: 


(সা.)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা 


তার সম্পর্কে কোন বর্ণনা বুঝি ৷ এ 
ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


জি 355 রেট লি 2৮1 
2০2 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাষি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে 
নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তে 
কাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান 
করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং 
সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ 


প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস ও তার 
সাহাবাগণের মতামত সনদ বা 
বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয় ৷ এর মধ্যে 
আল-কুতুবুস সিভাহ নামে প্রসিদ্ধ ৬টি 
অতিপ্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এসব 
হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর জন্মবার, জন্মদিন 
ও জন্মতারিখ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য 
নিয়রূপ: 

এক. জন্মবার 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মবার সম্পর্কে 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
1৩2০৩ খেত ছিল রর ৩০ 
49) 4০ ০১৪৮০ 


এও 
'আবু কাতাদা আল-আনসারী (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সোমবার 
দিন রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হয়। তিনি বলেন, “এ দিনে 
(সোমবারে) আমি জন্গ্রহণ করেছি 
এবং এ দিনেই আমি নুবুয়ত 
পেয়েছি ।”ঃ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
তার মুসনদে সহীহ সনদে বর্ণনা 
করেছেন, 
(6 ৪5) :50 ৮০৪০৭ ০৪ 
৫৮৮৩891059৪ 
8910550৮1৮৮ 


উত্তোলন করেন 1 

এভাবে আমরা হাদীস শরীফ থেকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম বার জানতে 
পারি । সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় 
সকল এঁতিহাসিক একমত যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সোমবার জন্মগ্রহণ 
করেন 


দুই. জন্মসাল 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সাল 
সম্পর্কে ডি হুম 
45855" টিটি 
৮:54, 45 টি 
গো এজ এ এল 
০১১১১ ঠা ও ৫০ গুহা জি এ 
.(৫-22 029 $45 ৩09) :49 
১5813358৩১০ 4455158 
“হযরত কায়স ইবনে মাখরামা (রাি.) 
বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা.) 
দু'জনেই “হাতীর বছরে জন্গ্রহণ 
করেছি। হযরত উসমান ইবনে 
আফফান (োযি.) কুবাস ইবনে 
আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন, আপনি বড় 
না রাসূলুল্লাহ (সা.) বড়? তিনি উত্তরে 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার থেকে 
বড়, আর আমি তার পূর্বে জন্মগ্রহণ 
'হাতীর 
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হাতীর বছর অর্থাৎ যে বছর আবরাহা 
হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য 


মক্কা আক্রমণ করেছিল । 
এতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা 
৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল |? 


তিন. জন্মমাস ও জন্মতারিখ 
এভাবে আমরা হাদীস 
আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা-)-এর 
জন্মসাল ও জন্মবার সম্পর্কে জানতে 
পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা. নর 
কোন হাদীসে তার জন্মমাস 
জন্মতারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য দা 
যায় না। একারণে পরবতী যুগের 
আলেম ও এতিহাসিকগণ তীর 
জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ 
করেছেন । 


৬ (সা.)-এর জন্মদিন: 
ও এঁতিহাসিকদের 
রা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম 
তারিখ সম্পর্কে যেহেতু 
রাসূলের হাদীসে কোন বরনা আসেনি 
এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে 
কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, 
তাই মুসলিম এ্রতিহাসিকগণ এ বিষয়ে 
বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন । ইমাম 
ইবনে হিশাম (রহ.), ইমাম ইবনে 
সাদ (রহ.), ইমাম ইবনে কসীর 
(রহ.), ইমাম কাসতাল্লানী রেহ.) ও 
অন্যান্য এতিহাসিক ও সীরাতুরবী 
লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত 
মতামত উল্লেখ করেছেন, 
কারো মতে, তার জন্মতারিখ 


কারো মতে, তিনি রবিউল 
আউআল মাসের ২ তারিখে 
জন্যগ্রহণ করেন । দ্বিতীয় হিজরী 
শতকের অন্যতম এতিহাসিক ও 
মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু 
মাশার নাজীহ ইবনে আবদুর 
রহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) 
এই মতটি গ্রহণ করেছেন । 

অন্য মতে, তার জন্মতারিখ রবিউল 
আউআল মাসের ৮ তারিখ । 
আল্লামা কাসতাল্লানী (রহ.) ও 
যারকানী রেহ.)-এর বর্ণনায় এই 
মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ 
করেছেন । এ মতটি দুইজন সাহাবী 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) ও হযরত জুবাইর ইবনে 
মুতয়িম (োযি.) থেকে বর্ণিত 
অধিকাংশ এঁতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী 
বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন 
বলে তারা উল্লেখ করেছেন 
প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ 
ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয- 
যুহরী (১২৫ হি.) তার উত্তাদ প্রথম 
শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
নসববিদ এঁতিহাসিক তাবেয়ী 
মুহাম্মম ইবনে জুবাইর ইবনে 
মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এই 
মতটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম 
কাসতালানী বলেন, “মুহাম্মদ ইবনে 
জুবাইর আরবদের বংশ-পরিচিতি ও 
আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মতারিখ সম্পর্কিত এ মতটি 


ওপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা 
আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ 
হি.) ঈদে মীলাদুননবীর ওপর লিখিত 
আত-তানবীর ফী মাওালাদিল বশীর 
আন-নাধীর গ্রন্থে এ মতটিকেই 
গ্রহণ করেছেন । 

* অন্য মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম-তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল | 
এ মতটি হযরত হুসাইন (রাযি.)- 
এর পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী 
আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে 
বর্ণিত । দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস আমির ইবনে শারাহিল 
আশ-শা*বী ১০৪ হি.) থেকেও এ 
মতটি বর্ণিত । এঁতিহাসিক মুহাম্মদ 
ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭ 
হি.) এ মত গ্রহণ করেছেন । ইমাম 
ইবনে সা'দ (রহ.) তার বিখ্যাত 
আত-তাবাকাতুল কুবরায় শুধু দুইটি 
মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও 
১০ তারিখ |” 

* কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল । 
এ মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর 
প্রখ্যাত এতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ 
করেছেন। তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হাতীর বছরে 
রবিউল আউয়াল মাসের ১২ 
তারিখে জন্গগ্রহণ করেছেন । 
এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম ইবনে 
ইসহাক (রহ.) সীরাতুন্নবীর সকল 


তিনি তার পিতা সাহাবী হযরত 


অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং তা 
জানা সম্ভব নয় । তিনি সোমবারে 
জন্গ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু 
জানা যায়, জন্মমাস বা তারিখ জানা 
যায় না। এ বিষয়ে কোনো 
আলোচনা তারা অবান্তর মনে 


৪ অন্য মতে, তিনি সফর মাসে 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 


জুবাইর ইবনে মুতয়িম (োষি.) 
থেকে গ্রহণ করেছেন৷ স্পেনের 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আলী 
ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ 
হি.) ও মুহাম্মদ ইবনে ফাতুহ আল- 
হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এ মতটিকে 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। 
স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল 
বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন 
যে, এঁতিহাসিকগণ এ মতটিই 
সঠিক বলে মনে করেন । মীলাদের 


তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু এ তথ্যটির জন্য 
কোন সনদ উল্লেখ করেননি । কোথা 
থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ 
করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ 
প্রথম শতাব্দীর কোন সাহাবী বা 
তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা 
করেননি । এ জন্য অনেক গবেষক 
এ মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন ১ 

অন্য মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্ম তারিখ ১৭ রবিউল আউয়াল | 
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অন্য মতে তার জন্মতারিখ ২২ 
রবিউল আউয়াল । 

অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে 
জন্যগ্রহণ করেছেন । 

৬ অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ 
করেছেন । 

৬ অন্য মতে তিনি রামাযান মাসে 
জন্গ্রহণ করেছেন । তৃতীয় হিজরী 
শতকের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
যুবাইর ইবনে বাকার (২৫৬ হি.) 
থেকে এই মতটি বর্ণিত। তার 
মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বসম্মতভাবে 
রামাযান মাসে নুবুয়ত পেয়েছেন । 
তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নুবুয়ত 
পেয়েছেন । তাহলে তার জন 
অবশ্যই রামাযানে হবে 1১১ 


২. মীলাদুন্নবী বা সো.)-এর 
জন্মদিবস পালন বা উদ্যাপন 

(ক) পূর্বকথা 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মবার, 
জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস 
ও এঁতিহাসিকদের মতামত জানতে 
পেরেছি। তার জনুদিন সম্পর্কে 
ইসলামের প্রথম যুগের আলেম ও 
এতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা 
থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে 
পারছি যে, প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী 
ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন পালন বা উদ্যাপন 
করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে 
এ ধরণের মতবিরোধের কোন সুযোগ 
থাকত না। মুহাদ্দিস, ও 
এতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এ 
অনুমানকে_ সত্য প্রমাণিত করছে। 
আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল 
মাসে ঈদে মীলাদুনবী' পালনের 
বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম- 
সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, 
তবে মীলাদুন্ববী উদ্যাপনের পক্ষের ও 
বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক 
একমত যে, ইসলামের প্রথম 
শতাব্দীতে “ঈদে মীলাদুনবী” বা 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মদিন পালন 


শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধ শতাধিক 


করা বা উদ্যাপন করার কোন প্রচলন 


সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে 


ছিল না। নবম হিজরী শতকের 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, 


অন্যতম আলেম ও এতিহাসিক 


আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, 


আল্লামা ইবনে হাজর আল- 
আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি. - ১৪৪৯ 


আকৃতি -প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত 


খি.) লিখেছেন, “মাওলিদ পালন মূলত 
বিদআত | ইসলামের সম্মানিত প্রথম 


তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত 
হয়েছে সেসব গ্রন্থের একটিও সহীহ বা 


তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনদের 
কোন একজনও এ কাজ করেননি 1১২ 


নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস ও এঁতিহাসিক আল্লামা আবুল 
খাইর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান 
আস-সাখাবী মৃত্যু; ৯০২ হি. ₹ 
১৪৯৭ খি.) লিখেছেন, “ইসলামের 
সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে 
সালেহীনের (সাহাবী, তাবেয়ী ও 
তাবে-তাবেয়ীদের) কোন একজন 
থেকেও মাওলিদ পালনের কোন ঘটনা 
খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন 
বা উদ্যাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত 
হয়েছে । এরপর থেকে সকল দেশের 
ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মমাস পালন 
করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তারা 
অত্যন্ত সুন্দর জীকজমকপূর্ণ উৎসবময় 
খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন 
করেন, এ মাসের রাত্রে তারা বিভিন্ন 
রকমের দান-সদকা করেন, 
আনন্দপ্রকাশ করেন এবং 
জনকল্যাণমুলক কর্ম বেশি করে 
করেন। এ সময়ে তারা তার 
জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ 


করেন 1১৩ 
লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ 


দুর্বল দেখা যায় না যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা 
তার মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী 
সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তার 
জন্ম উদ্যাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম 
উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট 
কোন দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বছরের 
কোন সময়ে কোন করেছেন । 
মহানবী (সা.)-ই ছিলেন তাদের সকল 
আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, 


আলোচনা করেছেন, তার 
জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে 
তীর ভালবাসায় চোখের পানিতে বুক 
ভিজিয়েছেন। তার আকৃতি-প্রকৃতি, 
পোষাক-আশাকের কথা আলোচনা 
করে জীবন অতিবাহিত করেছেন 
কিন্তু তারা কখনো তার জন্মদিন পালন 
করেননি । এমনকি তার জনুমুহুর্তের 
ঘটনাবলি আলোচনার জন্যও তারা 
কখনো বসেননি বা কোন দান-সাদকা, 
তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো 
তার জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ 
করেননি । তাদের পরে তাবেয়ী ও 
তাবে তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল । 
বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন 


দিলদার আলী (১৯৩৫ খি.) মীলাদের 
সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে 


করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে 
একেবারেই অজ্ঞাত ছিল । জন্মদিন 


লিখেছেন: “মীলাদের কোন আসল বা 
সূত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, 


পালন “আ'জামী” বা অনারবীয় 


তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোন 
সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি; 
বরং তাদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন 
ঘটেছে ৯১ 

আলেমদের এ এঁক্যমতের কারণ 
হলো, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 


রর অংশ। প্রথম যুগের 
লমগণ তা জানতেন না । পারস্যের 
মাজুস (অগ্নি-উপাসক) ও বাইযান্টাইন 
খিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল 
জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন 
করা । তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
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পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া 


সুনী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ 


মাইনরের যেসব মানুষ ইসলামের 
ছায়াতলে আসেন তারা জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ-অনুকরণ 
করতেন এবং তাদের জীবনাচারণে 
আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। 
হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম 
সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুকী 
মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন 
নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় 
রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তার মধ্যে 


ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম । 
খে) ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন 


আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগের 
পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে 
মীলাদুন্নবী উদ্যাপনের শুরু হয়েছে। 
কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন? 
আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত 
হই এবং কিভাবে তারা এ অনুষ্ঠান 
পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি । 
ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে 
পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোন 
দিবসকে সামাজিকভাবে উদ্যাপন শুরু 
হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
থেকে শিয়াদের উদ্যোগে । সর্বপ্রথম 
৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খি.) বাগদাদের 
আববাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও 
রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির 
শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ মুহাররাম 


নির্দেশ দেন । তার নির্দেশে এ দু'দিবস 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে 
পালন করা হয় । যদিও শুধু শিয়ারাই 
এ দুদিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন, 
তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে । 
কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বছরে এ 
উদযাপনে বাধা দিতে পারেননি । 
পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের 
প্রতিপত্তি ছিল এ দু'দিবস উদ্যাপন 
করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া- 


হয়ে দীড়াতো ।১ 
ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন করার 
ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করে। উবাইদ বংশের রাফেযী 


যুগকে আববাসীয় খিলাফতের 
দুর্বলতার যুগ হিসেবে চিহিতি করেছেন 
এতিহাসিকগণ । আববাসীয় 
খিলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় 
(২৩২ হি. _ ৮৪৭ খ্রি.) নবম 


ইসমাঈলী শিয়াগণ১৬ ফাতেমী বংশের 


আববাসী খলিফা ওয়াসিক রিকি 


নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব 
স্থাপন করে । ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ 
খি.) তারা মিসর দখল করে তাকে 
তোলে এবং পরবর্তী ২ শতাব্দীরও 
অধিককাল মিসরে তাদের শাসন ও 
কর্তৃত্ব বজায় থাকে । গাজী সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবীর মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের 
মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি.) 
সমাপ্তি ঘটে | এ দুই শতাব্দীর 
শাসনকালে মিসরের ইসমাঈলী শিয়া 
শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ উদ 
ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন 
করত, এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল 
জন্মদিন । তারা অত্যন্ত আনন্দ-উৎসব 
ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন 
পালন করত, 

১. রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর জন্মদিন, 

২. আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন, 


মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর সুবিশাল 
মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক 
অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও 


বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে 
বিভক্ত হয়ে যায় ৷ এসব রাষ্টের মধ্যে 
অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে | এ 
কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ 
দুর্ৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ 
পায় । সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয় । 
বিশেষ করে (৩৩৪ হি. _ ৯৪৫ খি.) 
থেকে বাগদাদে শিয়া মতাবলম্বী বনু 
বুয়াইহ শাসকগণ সর্বময় ক্ষমতার 
জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ 
ব্যাহত হয় । রাফেযী শিয়া মতবাদের 
প্রসার ঘটতে থাকে । অপরদিকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের 


৩.ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার 
জনা দিন, বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ 
৪. হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মদিন করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুনী 
ও সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত । 
৫.হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর এসব সংঘর্ষ মূলত দেশের সার্বিক 
জন্মদিন । অবস্থার আরও অবনতি ঘটাত। 
এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য 


খলীফার জন্মদিন পালন করত এবং 
“মীলাদ নামে ঈসা আলাইহিস 
সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা 
ক্রিসমাস), যা মিসরের খিস্টানদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দ প্রকাশ, 
মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে 
উদ্যাপন করত 1৯৮ 


গে) ঈদে মীলাদুন্নবী 

প্রাথমিক উদ্যাপন 

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 
মিসরে এর উদ্যাপন শুরু হয়। এ 


বহির্শক্রর আগ্রাসনের কারণ হয়। 
এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া ও মধ্য 
এশিয়ার বিভিন্ন খরিস্টান শাসক সুযোগ 
মতো ইসলামি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে 
আগ্রাসন চালাতে থাকে । এ ছাড়া 
ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
অপপ্রচার ও উক্কানিমূলক কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করতে থাকে । এ 
পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্া ও ধর্মীয় 
মূল্যবোধের বিকাশ ব্যাহত হয় । অপর 
দিকে সমাজের মানুষের মধ্যে 


ডিসেম্বর'১৪ ______ললল। আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে 
থাকে | সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম- 
বিরোধী আচার-আচরণ, কুসংস্কার ও 
ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে । এ যুগের 
বিচ্ছিনি ইসলামি সম্াজ্যের একটি 
বিশেষ অংশ ও ইসলামি সভ্যতার 
অনত্যম কেন্দ্র মিসরে ফাতেমী খলীফা 
আল-মুয়িজ্জ লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম 
ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন 
পালন এবং সে উপলক্ষে বিভিন্ন 
উৎসবের শুরু করেন। তিনি ৩৫৮ 
হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং 
কায়রো শহরের পত্তন করেন । তিনি 
সিরিয়া ও হিজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও 


৩ 


(ঘ) ঈদে মীলাদুন্ুবীর 

প্রাথমিক উদ্যাপন 

অনুষ্ঠান পরিচিতি আহমদ ইবনে আলী 
আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) 
লিখেছেন, “রবিউল আউয়াল মাসের 
১২ তারিখে ফাতেমী শিয়া শাসক 
মীলাদুন্নবী উদ্যাপন করতেন | তাদের 
নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল 
পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরি 
করা হত । এই মিষ্টান ৩০০ পিতলের 
খাঞ্চায় ভরা হতো । মীলাদের রাতে 
এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা 
হতো, যেমন- প্রধান বিচারক, প্রধান 
শিয়া মত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, 


তার অধীনে আনেন । ৩৬২ হিজরীতে 
(৯৭২ খি.) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ 
করেন এবং কায়রোকেই তার রাজধানী 
হিসেবে গ্রহণ করেন । ৩৬৫ হিজরীতে 
তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার 
যেসব উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার 
অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুননবী 
উৎসব ।১ আল মুয়িজ্জের প্রচলিত এ 
ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন 
পালন ও উদ্যাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ 
বছর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই 
উৎসব চালু থাকে । (8৮৭ হি. 5 
১০৯৪ খ্রি.) ফাতেমী খলীফা আল- 


বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, 
ধর্মীয়  প্রতিষ্ঠানদির ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তাগণ । এ উপলক্ষে খলীফা 
প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে 
বসতেন । আসরের নামাযের পরে 
বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের 
সংগে আজহার মসজিদের গমন 
করতেন এবং সেখানে এক খতম 
কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় 
বসতেন । মসজিদ ও প্রাসাদের 
মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ 
মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম 
প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন । এ 
সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত 
নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ 


মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি 


করতেন । এরপর কারীগণ কুরআন 


আল-আফযাল ইবনে বদর আল- 
ছোট ছেলে ২১ বছর বয়স্ক আল- 
মুস্তালী খলীফা হন। সেনাপতি 
আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 
হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে 
ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী 
উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব 
বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোন কোন 
ফাতেমী শাসক পুনরায় এসব উৎসব 
সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে 
ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি 
সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এসব উৎসব 
জৌলুস হারিয়ে ফেলে 1২০ 


তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ 
বক্তৃতা প্রদান করতেন । বক্তৃতা 
অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ 
হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম 
জানাতেন । খিড়কী বন্ধ করা হতো 
এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে 
ফিরতেন । এভাবেই তারা হযরত 
আলী (রাষি.)- এর জন্মদিনও পালন 


করত 


তৈরি করত, বিভিন্ন ধরণের খাবার, 
মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা 
হতো ।”২ 


৩. ঈদে মীলাদুনবী উদ্যাপন 
এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে 
মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয় ৷ তবে 
এখানে লক্ষণীয় যে, কায়রো এই 
উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে 
পড়েনি । সম্ভবত ইসমাঈলী ফাতিমী 
শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম 
সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এ 
উৎসবসমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় 
জনপ্রিয়তা পায়নি বা সামাজিক 
উৎসবের রূপ গ্রহণ করেনি । তবে 
এতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় 
৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০ 
খি.) থেকেই মিসর-সিরিয়া বা ইরাকের 
২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বছর 
রবিউল আউআল মাসের প্রথমাংশে বা 
৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস 
ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে ঈদে 
মীলাদুন্নবী” পালন করতে শুরু 
করেন ২ 


তবে যিনি ঈদে মীলাদুনবীর প্রবর্তক 
হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি 
ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের 
অন্যতম উৎসব হিসেবে টড দানের 
কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক 
অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু 
সাঈদ কুকুবুরী [মৃত্যু ৬৩০ হি.)। 

তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা তার 
জীবনী ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপনে 
তার পদ্ধতি আলোচনা করব । কিন্তু 
তার আগে আমরা যে যুগের 
প্রেক্ষাপটে তিনি এ উৎসবের প্রচলন 
করেন তা আলোচনা করব। 


(ক) যুগ-পরিচিতি 
চতুর্থ হিজরী শতকে ইসলামি জগতের 


আহমদ ইবনে আলী আল-মাকরীযী 


অবস্থা কি ছিল তা আমরা ইত€পূর্বে 


(৮৪৫হি.) এসব জনুদিন উৎসবের 


আলোচনা করেছি । পরবর্তী সময়ে 


বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, “এসব 


অবস্থার আরও অবনতি ঘটে । ৬ষ্ঠ 


জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই 
বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময় । এ 


হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ৭ম 
হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 


সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক 


সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মার জন্য 


ডিসেম্ব১৪ ____'্। আত্তর্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক 
বেদনাদায়ক অধ্যায় । এ সময়ে অভ্যন্ত 


করেন । এ হামলার মাধ্যমে এশিয়া 


আল্লামা যাহাবী [মৃত্যু ৭৪৮ হি.) 


মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেস্টাইনের 


রীণ দুর্বলতা ও বাইরের শক্রর 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম 
রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা । ষ্ঠ 
হিজরী শতাব্দী মাঝামাঝি এসে আমরা 
দেখতে পাই যে, এসব অভ্যন্তরীণ 
সমস্যার পাশাপাশি আরও একটি 
কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে 
এসেছে, তা হলো বাইরের শক্রর 
আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে 
ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ 
এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের 
আক্রমণ | ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু হয় 
হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রিস্টিয় একাদশ 
শতাব্দীর) শেষদিকে । ইসলামের 
আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ইউরোপে খিস্টান ধর্মযাজকগণ 
বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম- 
বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন । তারা 
বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মূর্তিপূজা 
করেন, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর পুজা করেন, নরমাংশ ভক্ষণ 


হতে থাকে | পাশাপাশি মুসলিমদের 
স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খিস্টান 
শাসকদেরকে ভীত করে তোলে । তীরা 
তাদের অভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক 
ও জাতিগত বিভেদ ও শক্রতা ভুলে 


বিভিন্ন রাজ্য খিস্টানরা দখল করে 
এবং কয়েকটি খিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করে ১ 


পরবর্তী ২০০ বছরের ইতিহাস 
ইউরোপীয় খিস্টান বাহিনীর উপরূ্পরি 
হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের 
ইতিহাস | এ সময়ে খিস্টানগণ মিসর, 
সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে 


বলেন, “তাতাররা এসব জনপদে কত 
মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ 
প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন 
করতে হবে, তারা কতজনকে না মেরে 
বাচিয়ে রেখেছিল 1২৭ 

৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খি.) হালাকু 
খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম 
সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী 
বাগদাদ ধ্বংস করে । ৪০ দিনব্যাপী 


খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ 


দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ 


লক্ষ মানুষকে হত্যা করে 1২৮ পরবর্তী 


বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন 


শতাব্দীর এতিহাসিক আল্লামা যাহাবী 


এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর 


(মৃত্যু ৭৪৮ হি.) লিখেছেন, 'হালাকু 


শেষদিকে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী 


মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়া 


অধিকাংশ খিস্টান রাজ্যের পতন ঘটান 


গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ 


এবং প্যালেষ্টাইন ও অধিকাংশ আরব 
এলাকা থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত 
করেন ।২৫ 

এরপরেও মিসর, সিরিয়া ও লেবানন 
এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট 
ছোট খ্রিস্টান রাজ্য রয়ে যায়। তা 
ছাড়া ইউরোপ থেকে মাঝেমাঝে 
ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন 
মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যহত 
থাকে ৬ যে সময়ে মুসলিমরা 
দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে 
বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, 
সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩শ 


লক্ষের কিছু বেশি । তখন (নিহতের 
সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যাকাণ্ড 
থামানোর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ 


বাইরের শক্রর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ 
কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম 
সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে । 
কোন কোন আঞ্চলিক শাসক নিজের 
এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও 
স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও 
সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের 
আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে 1% 


পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত এতিহাসিক 


খিস্টিয় শতকের) শুরুতে মুসলিম 


পোপের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের 


আল্লামা ইবনে কসীর (৭৭৪ হি.), 


সম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের 


পবিভ্রভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ 


যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলি 


বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের 


সৈনিকের এক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী 


নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ 


নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর 
আক্রমণ চালাতে থাকেন । ৪৯১ ও 
৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ 
খ্রি). প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ 
লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও 
স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া 
এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা 
করে । এ হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক 
মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন । 
ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারী-পুরুষ 
ও শিশুদের হত্যা করে। তারা 
ক্ষেতখামার ও ফসলাদিও ধ্বংস 


হিজরীর দিকে (১২০৯ থি.) মুসলিম 


জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় 
বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার একপর্যায়ে 
লিখেন, ৬১৭ হিজরী (১২২০ থি.) 


রাজত্ের পূর্বাঞ্লে হামলা চালাতে শুরু 


চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর 


করে । শিগগিরই তারা বিভিন্ন মুসলিম 
জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস 
করতে থাকে । মানব-ইতিহাসের 


হামলা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস 
করে। ১ বছরের মধ্যে তারা প্রায় 
সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় 


বর্বরতম হামলায় তারা এসব 


(বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বাদ 


জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে 
হত্যা করতে থাকে | বস্তুত তাতাররা 


ছিল)। তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় 
শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের 


মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও 


অগণিত মানুষকে হত্যা করে | মোটের 


এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম 


ওপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে 


জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরাণ করে 
দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর এঁতিহাসিক 


সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও 
অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা 
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করেছে । গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা 
করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে 


সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 


ইসলামের প্রথম যুগে “সামা' বা শ্রবণ 


রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি 


বের করে হত্যা করেছে । যেসব দ্রব্য 
তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট 
করেছে । আর যা তাদের দরকার নেই 
তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। 
ঘর-বাড়ি সবই তারা ধ্বংস করেছে বা 
পুড়িয়ে দিয়েছে । মানব-সভ্যতার শুরু 
থেকে এ পর্যস্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও 
বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি 
ইতিহাসে এতবড় বর্বরতার কোন 
বিবরণ আর পাওয়া যায় না 1৩১ 


বিরাজ করছিল, যা ধমীয়, শিক্ষা ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও 
নাঃ নিয়ে আসে । রাজনৈতিক, 
ও অর্থনৈতিক 
অস্থিতি সামা লতার কারণে সাংসক্কাতি 
শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা রে! 
মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খিষ্টান 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
মুসলিমগণ বিভিন্ন খিস্টান ধর্মীয় ও 
সামাজিক আচার আচরণ দ্বারা 


এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড 


প্রভাবিত হন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় 


হামলা, সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার 


তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের 


অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে 
এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ 


মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন 
এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন 


হিজরীর (১২৩১ খ্রি.) পরে অনেক 
বছর মুসলিমরা ইসলামের পঞ্চম 


এবং তাদের আচার আচরণ ও বিশ্বীস- 
কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ 


রোকন হজ পালন করতে পারেনি । 
এতিহাসিক ইবনে কসীর রেহ.) 


করে । সর্বোপরি শিক্ষার ক্ষেত্রে 
স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে 


লিখছেন, “৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা 
হজ আদায় করেন । এরপরে যুদ্ধবিগ্হ, 


অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের 
কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে । 


তাতার ও ক্রুসেডারদের ভয়ে আর 
কেউ হজে যেতে পারেননি । ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন ।”২ 

ইসলামি অনুশাসনের অবহেলা, পাপ- 
অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, 
জুলুম অত্যাচারের সয়লাবের কারণে 
মুসলিমদের মধ্যে নেমে আসে ঈমানী 
দুর্বলতা | তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস 
করে। ইমাম ইবনে কসীর (রহ.) 
লিখেছেন, “তাতারভীতি মানুষদেরকে 
এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন 
তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ 
করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, 
তাতার সৈন্যটি একজন একজন করে 
সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি 
লুট করে, খুনের এ হোলি খেলার মধ্যে 
একজন পুরুষও ওই তাতারটিকে বাধা 
দিতে এগিয়ে আসতে সাহস 
পায়নি 5১ 


এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
হিজরী ৬ষ্ট ও ৭ম শতকের মুসলিম 


সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলেম 
সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও 
ইসলামি মূল্যবোধের দিকে আহ্বানের 
প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে । তবে বিশাল 
মুসলিম-সমাজের প্রয়োজনের তুলনার 


অস্থিরতা, অজ্ঞতা ও অবক্ষয়ের ফলে 
সমাজে আলেমদের আবেদন কমতে 
থাকে । ফলে বিভিন্ন ধরণের ইসলাম- 
বিরোধী কর্ম সমাজে প্রবেশ করে। 
সমাজের সাধারণ মানুষই নয় ধার্মিক 
মানুষেরাও এমন অনেক কাজ করতে 
থাকেন যা শরীআত-সঙ্গত নয় এবং 
ইসলামের প্রথম যুগে কোন ধার্মিক 


বলতে শুধু কুরআন শ্রবণ ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনী, কর্ম ও বাণী 
শ্রবণকেই বোঝান হত। এসবই 
তাদের মনে আল্লাহর ভালোবাসা ও 
নবীর ভালোবাসার জোয়ার 
করত । কোন মুসলিম কখনই আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হদয়ে 
আল্লাহর ভালোবাসা তৈরির দোহাই 
দিয়ে গান শুনতেন না। সমাজের 
বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে 
বিনোদন হিসেবে গান-বাজনার প্রচলন 
ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম 
জানতেন । কখনই এসব কর্ম আল্লাহর 
নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য 
হয়নি। তারা সকলেই মূলত কুরআন- 
সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও 
অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন 
পরিচালনার ওপর গুরুত্ব প্রদান 
করতেন 15 


কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিমবিশ্বের 
সার্বিক অস্থিরতা, ফিকহ, হাদীস ও 
অন্যান্য ইসলামি জ্ঞান চর্চার অভাব, 
বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে কিছু 
কিছু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অনাচার 
প্রবেশ করে | এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে 
গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি 
অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । 
গান-বাজনা এক পর্যায়ে ধার্মিক 
মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায় । 
তারা একে “সামা” বা শ্রবণ বলতেন । 
তারা গানের তালে তালে নাচতে 
থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে 
নিজের পরিধেয় কাপড়-চোপড় ছিড়ে 
ফেলতেন । কেউ বাজনাসহ, কেউবা 
বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে 
নিয়মিত “সামার মাজলিস করতেন । 
কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এসব 
গান-গজল আল্লাহভক্তদের মনে 
আল্লাহর ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি 
করত । তারা সামাকে আল্লাহপ্রাপ্তির 


“সামা, বা গান-বাজনার প্রসারের 
একটি উদাহারণের মাধ্যমে এ অবস্থা 
ব্যাখ্যা করতে চাই, কারণ মীলাদ 


ও আল্লাহপ্রেম অর্জনের অন্যতম 
মাধ্যম মনে করতেন । আর এটা জানা 
কথা যে, সমাজে যখন কোন কাজ 


অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বুঝতে তা 
আমাদের সাহায্য করবে । 


ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, 
বিশেষত ধার্মিক ও ভালো মানুষদের 
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মধ্যে, তখন অনেক আলেম এসব 


(খ) প্রবর্তক 


কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন 
এবং এগ্তলোকে জায়েয বা ইসলাম- 
সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন । 
গান-বাজনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা 
হয়। কোন কোন আলেম সূফীদের 
প্রতি সম্মানহেতু এবং হৃদয়ে গানের 
ফলে যে আন্লাহর ভালোবাসার 
তথাকথিত আবেশ ও আনন্দ পাওয়া 
যায় তার দিকে লক্ষ করে এগুলোর 
পক্ষে মিথ্যা ওকালতি করেছেন । 
যেমন- প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী 
(৫০৫ হি.) । তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্বীন গ্রন্থে সুদীর্ঘ 
আলোচনার মাধ্যমে গান-বাজনা ও 
নর্তন-কুর্দনের পক্ষে যুক্তি-প্রমান পেশ 
করার চেষ্টা করেছেন । তবে তিনি 
স্বীকার করেছেন যে, এসব কর্ম 


আগেই বলেছি যে, মিসরের শিয়া 


ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
অনেক মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক 


শাসকগণ প্রথম ঈদে মীলাদুনববীর 


প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন । 


প্রবর্তন করেন । ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের 
শেষ দিকে মিসরের বাইরেও কোন 
কোন ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে 
প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের 
প্রথম দিকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন 
করতে শুরু করেন । তবে ইরবীলের 
শাসক আবু সাঈদ কুকুবুরীর মাধ্যমেই 
এ উৎসবকে সুনী জগতে এবং সমগ্র 
মুসলিমবিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত 
হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুননবী- 
বিশেষজ্ঞ ও এঁতিহাসিকগণ তাকেই 
ঈদে মীলাদুনববীর প্রবর্তক হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন | কারণ তিনিই প্রথম 
এ উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর যুগ ও সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে 
প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না 15৫ 
অপরদিকে সত্যনিষ্ঠ আলেম-সমাজের 
বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেননি । 
তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ ও 


করতে শুরু করেন এবং সাধারণের 
মধ্যে এ উৎসবের প্রচলন ঘটান । 
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ 
সালেহী শামী (মৃত্যু: ৯৪২ হি. ₹ 


বীরত্ব ও ধার্মিকতার এই পরিবেশে 
কৃকুবুরী ৫৪৯ হিজরী, (১১৫৪ খি.) 
জন্গ্রহণ করেন ।* তীর বয়স যখন 
মাত্র ১৪ বছর তখন ৫৬৩ হিজরী সনে 
(১১৬৮ খ্রি.) তার পিতা মারা যান ।৯৭ 
পিতার মৃত্যুর পরে কুকুবুরী ইরবীলের 
শাসনভার গ্রহণ করেন ১ তিনি 
অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে আতাবিক 

কায়মাঘ তার 
অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত হন 1৯২ উক্ত 
অভিভাবক কিছুদিনের মধ্যেই 
কুকুবুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন 
এবং শাসনকার্ষ 
পরিচালনায় অযোগ্যতার অভিযোগে 
ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভাই ইউসুফকে 
ক্ষমতায় বসান 15 কুকুবুরী তখন 
ইরবীল ত্যাগ করে ইরাকের মাওসিল 
অঞ্চলের শাসক সাইফউদ্দীন গাযী 
ইবনে মাউদুদের নিকট গমন করেন । 


১৫৩৬ খ্রি.) তার প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী 


তিনি কুকুবুরীকে মাউসিলের শাসনাধীন 


গ্রন্থে সীরাহ শামীয়া ঈদে মীলাদুন্নবী 


সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের 
যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন, 
এসব যুগে যেহেতু গান-বাজনা, নর্তন- 
কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের 
পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের 
পাপী অশ্বীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম 
ছিল, তাই সুফী ও জাহেলদের মধ্যে 
বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তারা এসব মেনে 
নেননি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা 
করেছেন। তবে পূর্বোক্ত ইসলামি 
বিশ্বের সার্বিক অবস্থা সামনে নিলে সে 
যুগের আলেমদের সংস্কারমূলক 


পালনের আহ্বান জানাতে গিয়ে 
আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেন, 
সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এ উৎসব 
উদ্ভাবন করেন তিন হলেন, ইরবীলের 
শাসক আবু সাঈদ কুকুবুরী ।”** 

আল্লামা যাহাবী কুকুবুরীর পরিচিতি 
প্রদান করতে গিয়ে লিখছেন, “ধার্মিক 
সুলতান সম্মানিত বাদশাহ 
মুযাফ্ফরউদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী 


হাররান অঞ্চলের শাসক হিসেবে 
নিয়োগ করেন * কিছুদিন হাররানে 
অবস্থান করার পরে তিনি যে যুগের 
প্রসিদ্ধ বীর, মিসর ও সিরিয়ার শাসক 
গাজী সালাহ উদ্দীন আল-আইয়ুবী 
(রহ.)-এর দরবারে যোগ দেন । তিনি 
সালাহ উদ্দীন (রহ.)-এর সাথে বিভিন্ন 


কুকুবুরীর বীরত্বে 
কর্তব্যনিষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি 
তার বোন রাবীয়া খাতুনের সাথে 


ইবনে আলী ইবনে বাকতাকীন ইবনে 


কুকুবুরীর বিয়ে দেন এবং তাকে 


মুহাম্মদ আল-তুরকমানী ।+ তারা 


কাজের সীমাবদ্ধতা আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি। তারা রাষ্ট্রীয় সমর্থন 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজে 
অজ্ঞতার প্রভাব ছিল বেশি । তা সত্বেও 
তারা সেই যুগে ইসলামের আলোর 
মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, সমাজের 
মানুষদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা 
প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তারাই 
ছিলেন দীনের সঠিক মশাল | আল্লাহ 
তাদেরকে রহমত করুন । 


তুকী বংশোদ্ভুত । তার নামটিও তুকী । 
তুকী ভাষায় কুকুবুরী শব্দের অর্থ “নীল 
নেকড়ে" |” 
তার পিতা আলী ইবনে বাকতাকীন 
ছিলেন ইরাকের ইরবীল অঞ্চলের 
শাসক | তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর 
যোদ্ধা ছিলেন । ক্রুসেড যোদ্ধাদের 
থেকে অনেক এলাকা জয় করে তার 
শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি 


হাররান ও রুহা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত 
করেন ।*« ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ 
খি.) হিত্রীনের যুদ্ধে সালাহ উদ্দীন 
আইয়ুবী (রহ.)-এর মুসলিম বাহিনী 
সম্মিলিত খিস্টান ক্রুসেড বাহিনীকে 
শোচনীয়রপে পরাজিত করে এবং 
জেরুজালেম ও সমগ্র প্যালেস্টাইন 
থেকে রা বাহিনীর চুড়ান্ত 
পরাজয়ের সূচনা করে। এ যুদ্ধে 

কুকুবুরী_ অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন । এ সময়ে তার ভাই ইরবীলের 
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শাসক ইউসুফ মারা যান। তখন 


হলো ঈদে মীলাদুননবী উদযাপনের 


সালাহ উদ্দীন কুকুবুরীকে পুনরায় 
ইরবীলের, শাসনক্ষমতা প্রদান 
করেন ।৯৬ 


কুকুবুরী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। 
পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
ইমাম যাহাবী (মূ: ৭৪৮ হি.) বলেন, 
“যদিও তিনি কু) একটি ছো২্ট 
রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন 
দানশীল, সমাজ-কল্যাণে ব্রত ও 
মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম 
প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের 
জন্য তিনি যে পরিমান অর্থব্যয় 
করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মত 


উচ্চারিত হত ।%৭ তিনি শাসন কার্য 


পরিচালনার ফাকে ফাকে আলেমদের 
নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা 
করতেন 1৯৮ 

আবু সাঈদ কুকুবুরীর সমসাময়িক 
এঁতিহাসিক আল্লামা ইয়াকৃত আল- 
হামাবী (মৃত্যু ৬২৬ হি.) কুকুবুরীর 
বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেন, “আমীর 
মুযাফ্র উদ্দীন কুকুবুরী এ ইরবীল 


শহরের উন্নয়নমূলক _ প্রভূত কর্ম 


করেন। এ আমীরের চরিত্র 
বৈপরিত্যময়। একদিকে তিনি 
প্রজাদের ওপর অনেক জুলুম অত্যাচার 
থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেন। 
অপরদিকে তিনি কুরআন পাঠক ও 
ও অসহায়দের জন্য তার দানের হাত 
খুবই প্রশস্ত। কল্যাণকর্মে তিন 
মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, অমুসলিমদের 
নিকট বন্দী মুসলিমদেরকে টাকার 
বিনিময়ে মুক্ত করেন 1১৯ 

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় 
৮২ বছর বয়সে কুকুবুরী ৬৩০ হিজরীর 
৪ রামাযান (১৩ জুন ১২৩৩ খি.) মারা 
যান ।+* তার সুদীর্ঘ কর্মময় র 
অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক 
সকল শাসক থেকে পৃথক করে 
রেখেছে এবং_ ইতিহাসে তাকে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা 


উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা 


প্রচলন । তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত 
দীঘ প্রায় ৪৫ বছরের শাসনামলের 
কোন বছরে প্রথম এ অনুষ্ঠান শুরু 
করেন তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি । 
প্রখ্যাত বাঙালী আলেমে দীন, 
মাওলানা মুহাম্মম বেশারতুল্াহ 
মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, 
হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কুকুবুরী 
মীলাদ উদ্যাপন শুরু করেন ।১ তিনি 
তার এ তথ্যের কোন সুত্র প্রদান 
করেননি | এতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে 
প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর 
আগেই কুকুবুরী মীলাদ উদ্যাপন শুরু 
করেন । ইবনে খন্লিকান লিখেছেন, 
৬০৪ হিজরীতে ইবনে দেহিয়া 
খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবীলে 
আসেন | সেখানে তিনি দেখেন যে, 
বাদশাহ মুযাফ্ফর উদ্দীন কুকুবুরী 
অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে 
মীলাদ উদ্যাপন করেন এবং এ 
উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন । তখন 
তিনি তার জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেন 1৫২ 
এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনে দেহিয়া 
৬০৪ হিজরীতে ইরবীলে আগমনের 
কিছু পূর্বেই কুকুবুরী মীলাদ উদ্যাপন 
শুরু করেন, এজন্যই ইবনে দেহিয়া 
ইরবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান 
উদ্যাপন করতে দেখতে পান | তবে 


আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে হাসান, 
ইবনে দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩ 
হি.), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে “মীলাদ' 
কেন্দ্রীক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস 
ছিল । মীলাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের 
জন্য কুকুবুরী তাকে এক হাজার দীনার 
[বর্ণ মুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করেন 1: 
ইবনে দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০ 
খ্রি.) জন্গ্রহণ করেন এবং ৬৩৩ 
হিজরীতে (১২৩৫ খ্রি.) মিসরে মারা 
যান। প্রায় ৯০ বছরের জীবনে তিনি 
তৎকালীন মুসলিমবিশ্বের প্রায় সর্বত্র 
ভ্রমণ করেন । তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা 
করেন এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
তার অবদান রাখেন । তবে লক্ষ্যণীয় 
যে ঈদে মীলাদুননবীর প্রথম পুস্তক 
লেখক ইবনে দেহিয়া সমসাময়িক বা 
পরবর্তী আলেম ও লেখকদের প্রশংসা 
অর্জন করতে পারেননি । বরং সকল 
এতিহাসিক ও লেখক তীর কর্মময় 
জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তার কিছু 
কিছু আচরণ ও কর্মের সমালোচনা 
করেছেন । আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদেসী 
(৫৬৯-৬৪৩ হি.) বলেছেন, 'আমি 
ইস্পাহানে তাকে দেখেছি । তবে তার 
থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিনি । কারণ 
তার অবস্থা আমার ভালো লাগেনি । 


উদ্যাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশি আগে 
শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ 
বিষয়টি ইবনে দেহিয়া আগে জানতেন 
না, এতে বোঝা যায় তখনো তা 
পার্শবর্তী দেশগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেনি । এতে আমরা অনুমান করতে 
পারি যে, কুকুবুরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের 
শেষ দিকে বা ৭ম শতকের 
শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ 


পালন শুরু করেন । 

(গ) প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক 

মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে 
আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা 


তিনি ইমামদের খুবই নিন্দামন্দ 
করতেন 1৮৪ 


আল্লামা যাহাবী লিখেছেন, “তিনি 
বিভিন্ন ইসলামি শাস্ত্রে পান্তিত্যের 
অধিকারী ছিলেন, আরবী ভাষা ও 
হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষ জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি হাদীস 
বর্ণনাকারী হিসেবে জয়ীফ বা দুর্বল 
ছিলেন 1৫৫ 

তার এই স্বভাবের কারণে তিনি যখন 
মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে অবস্থান 
করছিলেন তখন সে দেশের আলেমগণ 
একত্রে তার বিরুদ্ধে, তাকে 


না করলে সম্ভবত আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । তিনি হলেন মীলাদুননবীর 


অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দিয়ে একটি 
ঘোষণাপত্র লিখেন 1৬ 
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এঁতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল গনী ইবনে নুকতা (৬২৯ হি.) 


বানোয়াট সনদ বলে দিলে আপনার কি 


আল্লামা ইবনে কসীর (৭৭৪ হি.) 


ক্ষতি হতো? সুলতান ও তার দরবারের 


লিখেছেন, “তিনি বড় জ্ঞানী ও মর্যাদার 


সবাই জাহেল, তারা কিছুই বুঝতে 


অধিকারী হিসেবে সমাজে পরিচিত 


পারত না । তাতে আপনাকে “জানি না' 


ছিলেন । কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে 


বলতে হতো না এবং উপস্থিত 


এমন অনেক বিষয় দাবি করতেন যা 


সভাসদদের কাছে আপনার মর্যাদা 


ছিল একেবারেই অবাস্তব | তিনি দাবি 


বৃদ্ধি পেত । উক্ত আলেম বলেন, ইবনে 


করতেন যে, সহীহ মুসলিম ও সুনানে 


দেহিয়ার এই কথায় আমি বুঝতে 


তিরমিযী তার মুখস্ত রয়েছে । একজন 
পরীক্ষামূলকভাবে সহীহ 
তিরমিষীর কয়েকটি হাদীস ও কয়েকটি 
বানোয়াট বা মাওযু হাদীস একত্রে 
লিখে তাকে দেন । তিনি হাদীসগুলো 
পৃথক করতে বা কোনটি কোন 


কিতাবের হাদীস তা জানাতে 
পারেননি 1৫৭ 
আল্লামা যাহাবী বলেন, “তার 


গ্রন্থাবলির মধ্যে সহীহ ও জয়ীফ 
বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে 
যা খুবই আপত্তিকর 1” 


আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী 
(৮৫২ হি.) এতিহাসিক ইবনে নাজ্জার 
(৬৪৩ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 
“আমরা দেখেছি, সকল মানুষ একমত 
ছিলেন যে, ইবনে দেহিয়া মিথ্যা কথা 
বলেন এবং বিভিন্ন অসত্য দাবি 
করেন 1৮৯ 


ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) অন্য 
এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, “তার 
সমসাময়িক এক আলেম বলেন, 
একদিন আমি সুলতানের দরবারে 
ছিলাম, যেখানে ইবনে দেহিয়াও 
ছিলেন । সুলতান আমাকে একটি 
হাদীস জিজ্ঞাসা করলে আমি হাদীসটি 
বলি। তখন তিনি আমাকে হাদীসটির 
সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । আমি 


পারলাম তিনি মিথ্যা বলতে পরোয়া 
করেন না । 


ইবনে হাজার আসকালানী রেহ.) অন্য 
একজন সমসাময়িক আলেমের উদ্ধৃতি 
দিয়ে উল্লেখ করেছেন, “ইবনে দেহিয়া 
যখন ইস্পাহানে আসলেন তখন 
আমার পিতার খানকায় আসতেন 
আমার আববা তাকে খুবই সম্মান 
করতেন । একদিন তিনি আমার 
আববার কাছে একটি জায়নামায নিয়ে 
আসেন এবং জায়নামাজটি তার সামনে 
রেখে বলেন, এ জায়নামাযে আমি এত 
এত হাজার রাকাআত নামায আদায় 
করেছি এবং আমি কাবা শরীফের 
মধ্যে এ জায়নামাযে বসে কয়েকবার 
কুরআন করীম খতম করেছি । আমার 
আববা খুবই খুশি হয়ে জায়নামাযটি 
গ্রহণ করেন এবং মাথায় রাখেন ও চুমু 
খেতে থাকেন । তিনি এ হাদিয়া পেয়ে 
খুবই খুশি হন। এ দিকে 
কাকতালীয়ভাবে সন্ধ্যার দিকে একজন 
ইস্পাহানী স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের 
কাছে আসেন । তিনি কথাপ্রসঙ্গে 
বলেন, আপনাদের খানকায় যে 
মরোক্ধীয় আলেম আসেন তীকে 
দেখলাম বাজার থেকে অনেক দামে 
একটি খুব সুন্দর জায়নামায কিনলেন 
তখন আমার আববা (একটু খটকা 
লাগায়) ইবনে দেহিয়ার প্রদত্ত 
জায়নামাঘটি আনতে বলেন 


তখন হাদীসটির সনদ মনে করতে 


জায়নামাঘটি দেখে ওই ব্যক্তি কসম 


পারি না এবং আমার অপারগতা 


করে বলে যে, সে এ জায়নামাযটিই 


জানাই । পরে আমি দরবার ত্যাগ 
করলে ইবনে দেহিয়া আমার সাথে 
আসেন এবং বলেন, যখন সুলতান 
আপনাকে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন তখন যে কোন একটি 


কিনতে দেখেছে ইবনে দেহিয়াকে 
এতে আমার আববা চুপ হয়ে যান 
এবং আমাদের মন থেকে ইবনে 
দেহিয়ার প্রতি সকল সম্মান চলে 
যায় € 


লিখেছেন, “ইবনে দেহিয়া সম্পর্কে 
অনেকে অনেক কিছু বলেছেন । বলা 
হয় তিনি মাগরিবের নামায কসর 
করার বিষয়ে একটি মিথ্যা হাদীস 
বানিয়ে বলেছেন । আমার ইচ্ছা ছিল 
হাদীসটির সনদ দেখব, কারণ সকল 
মুসলিম আলেম একমত যে, 
মাগরীবের নামায কসর হয় না আল্লাহ 
আমাদেরকে এবং তাকে দয়া করে 
ক্ষমা করে দিন ৬১ 


ইবনে দেহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে 
একটি বিবরণ প্রদান করেছেন 
সমসাময়িক এতিহাসিক ইবনে 
খল্িকান (৬৮১ হি.) | ইবনে দেহিয়ার 
প্রতি তার অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল 
বলে তার লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় । 
তার লেখা মীলাদের বইটি তিনি ৬২৫ 
হিজরীতে কুকুবুরীর দরবারে বসে 
পড়তে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত 
মনে করতেন | কিন্তু তিনি আশ্চার্য 
হন যে, উক্ত বইয়ের শেষে ইবনে 
দেহিয়া একটি বড় আরবি কসীদা 
লিখেছেন কুকুবুরীর প্রশংসায় । তিনি 
দাবি করেছেন যে, কসীদাটি তিনি 
নিজে লিখেছেন । কিন্তু পরবর্তীকালে 
ইবনে খাল্লিকান জানতে পারেন যে, 
কবিতাটি সিরিয়ার হালাবশহরের 
বাসিন্দা কবি আসআদ ইবনে মামাতীর 
(মৃত্যু ৬০৬হি.) লেখা ও তার কাব্য 
গ্রন্থে সংকলিত, তিনি উক্ত কসীদা দ্বারা 
তৎকালীন অন্য একজন শাসকের 


সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বলতে 
পারি যে, ইবনে দেহিয়া সে যুগের 
একজন বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন । যে 
গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান 
করে দিয়েছে তা হলো “মীলাদুন্নবী” বা 
রাসূলুল্লাহরে জন্মাবিষয়ে লেখা তার বই 
“আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বশীর 
আন-নাধির । কারণ এটিই ছিল 
“মীলাদুননবী" বা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জনবিষয়ে লেখা প্রথম বই । ইবনে 
খল্িকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা 
দেখতে পাই, ইবনে দেহিয়া ৬০৪ 
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হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন। 
তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ 
অবস্থান করেন । এ সময়ে তিনি এই 
বইটি সংকলন করেন । ৬০৬ হিজরীতে 
তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা 
কুকুবুরীকে পড়ে শোনান 1৯ 

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ, 


সমাজের আলেমগণ ৬০০ বছর যাবৎ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মকে কেন্দ্র 
করে কি একটি বইও লিখেননি? 


তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম মুলত 


কেন্দ্রীক কোন গ্রন্থও তখন রচিত 


বর্ণনা পাওয়া যায় । সর্বাবস্থায় আমরা 


হয়নি । প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত 
হাদীস গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জন্ম সংক্রান্ত যৎসামান্য কয়েকটি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে 
আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম 
শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নাবী বা 
নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে 
থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে 


ত সীরাতুন্নাবীর মাগাধী বা 


যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে 
লিখা হত হত 1৬৫ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের 


এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 
আমাদেরকে সে যুগগুলোর অবস্থা 
বুঝতে হবে । প্রথম যুগের মুসলিমগণ, 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সার্বক্ষণিক 


উল্লেখযোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হল 
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক [মৃত্যু ১৫১ হি. 
_ ৭৬৮ খ্রি.), আবদুল মালেক ইবনে 
হিশাম [মৃত্যু ২১৮ হি. _ ৮৩৪ খরি.), 


কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী মুহাম্মদ 


(সা.)-কে নিয়ে। তাদের সকল 
আবেগ, ভালোবাসা ও ভক্তি দিয়ে 


তীরা মহানবী (সা.)-এর জীবন ও কর্ম 
জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ 
করতে চেয়েছেন । তাদের কর্মকান্ডের 
যে বর্ণনা হাদীস শরীফে ও ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে 
লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই- 
পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে 
সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত 
টিকে আছে তার আলোকে আমরা 
দেখতে পাই যে, তারা মূলত 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্ম, চরিত্র, 
ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি 
জানতে বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তার 
জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের 
মুসলিমদের মনোযোগ দেখা যায় না। 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের 
প্রবর্তিত বিধানাবলির দিকটায় তারা 
গুরুত্ব দিয়েছেন, তার জীবনের 
এতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বা জীবনী 
রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান 
করেননি । ফলে আমরা দেখতে পাই 
যে, সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা 
জন্মমাস নিয়ে কোন আলোচনাই 
পাওয়া যায় না। স্বভাবতই তার জন্ম 


মুহাম্মদ ইবনে সাদ (২৩০হি. 
৮৪৫ খি.) প্রমুখের লিখা সীরাতুন্নবী 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । এসব গ্রন্থে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মুসংক্রান্ত কিছু 
বর্ণনা পাওয়া যায় । এছাড়া ৩য় হিজরী 
শতক থেকে মুসলিম এঁতিহাসিকগণ 
লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মুসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছে । যেমন- খলীফা ইবনে 
খাইয়াত শাবাব আল উসফুরী 
(২৪০হি. _5 ৮৫৪ খি.), আহমদ 
ইবনে ইয়হইয়া আল-বালাযুরী (২৭৯ 
হি. 5 ৮৯২ খি.), আল্লামা মুহাম্মদ 
ইবনে জরীর (৩১০ হি. ল ৯২৩ খি.) 
ও অন্যান্য এঁতিহাসিকদের লিখিত 
ইতিহাস গ্রন্থ । ৫ম হিজরী শতক 
থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সংঘটিত 
মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলি 
পৃথকভাবে সংকলিত করে 'দালাইলুন 
নুবুওয়ত"' নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা 
হয়, যেমন আবু নুআইম আহমদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-আসফাহানী 
(৪৩০ হি. _ ১০৩৯ খু.) ও আবু 
বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল- 
বায়হাকী (৪৫৮ হি. _ ১০৬৬ খ্রি.) 
সংকলিত 'দালায়িলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থ । 
এসব গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম 
কালীন অলৌকিক ঘটনাবলির কিছু 


দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউই রচনা 
করেননি । বস্তত তার জন্ম উদ্যাপন 
যেমন ইসলামের প্রথম শতাবদীগুলোতে 
মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল, তেমনি 
তীর জন্ম বা “মীলাদ' নিয়ে পৃথক 
গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা 
করেননি ৷ কারণ তাদের কাছে জন্ম 
বৃত্তান্ত বড় কোন বিষয় বলে বিবেচিত 
হতোনা 


উপসংহার 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, 
মিসরের ইসমাঈলীয় শাসকগণ দ্বারা 
প্রবর্তিত হলেও ঈদে মীলাদুন্নবী 
উদ্যাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে 
অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় অবদান ইবরিলের শাসক 
আবু সাঈদ কুকুবুরীর | তাকেই আমরা 
মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে 
মনে করতে পারি । এর অন্যতম প্রমাণ 
হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিসরে এই 
উদ্যাপন শুরু হলে তার কোন প্রভাব 
বাইরের মুসলিম সমাজগুলোতে 
পড়েনি । এমনকি পরবর্তী ২০০ 
বৎসরের মধ্যেও আমরা মুসলিম 
বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন 
করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম 
হিজরী শতকের শুরুতে কুকুবুরী 
ইরবীলে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন 
শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম 
সমাজগ্ুলিতে সাড়া জাগায় । পরবর্তী 
২০০ বছরের মধ্যে এশিয়া-আফিকার 
বিভিন্ন মুসলিম সমাজে অনেক মানুষ 
ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু 
করে। 

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে 
তাবেয়ীদের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা 
উৎসব হিসেবে প্রচলিত, পরিচিত বা 
আচরিত ছিল না, পরবর্তী যুগে মুসলিম 
সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসেবে প্রচলিত 
হয়েছে সে সকল কাজ কখনো পরবত 
যুগের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না । 
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যেহেতু মিসরের শাসকগণ ও 


আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন 


পরবর্তীকালে আবু সাঈদ কৃকবৃরী 


পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও 


প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোন 


অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে, 
সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের 


অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী 
সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে 
যায় । রবিউল আউয়াল মাস যেমন 


যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মমাস, তেমনি 


স্বভাবতই তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য | 


তার মৃত্যুর মাসও বটে। তাই এটি 


সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাদের 


দুঃখের কারণ হতে পারে । কোন কোন 


প্রচণ্ততম নবীর ভালোবাসা সত্তেও 


বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ৭ম হিজরী 


কখনো তাদের আনন্দ এভাবে উৎসব 
বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ 


শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী 
শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন 


করেননি, কাজেই পরবর্তী যুগের 


অনেক দেশের মুসলিমদের কাছে 


মুসলিমদের জন্যও তা শরীআত সঙ্গত 


অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না 


হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের 


করে মৃত্যু দিবস পালন করতেন 


উচিৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের ন্যায় 


বস্তুত এ সবই গহিত বিদআত 


সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালন, সীরাত 


ইসলামে বিদআতের কোন স্থান নেই 


আলোচনা, দরুদ ও সালাম এবং আন্ত 


তাই জন্ম দিবস বা মৃত্যুদিবস এসব 


রিক ভালোবাসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা 


পালন থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে 
হবে । 


জানানো । অমুসলিমদের অনুকরণে 


আল্লাহই আমাদের সহায় হোন ও 


জন্মদিন পালনের মাধ্যমে রাসুলের 


তাওফীক দিন । দুআ করি তিনি দয়া 


ভালোবাসা প্রকাশ পায় না । বরং এসব 


করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল 


প্রসার সাহাবীদের 


করেন । আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব 


ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের 


ও খলীল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ওপর 


পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার 


অগণিত সালাত ও সালাম | আল্লাহুম্মা 


মানসিকতা সৃষ্টি করে, কারণ যারা 


সাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লিম মা 


এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক 


যাকারুয যাকিরুন ওয়া গাফালা আন 


ভালোবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, 
তাদের মনে হতে থাকবে যে 
বীদের মত নীরব, অনানুষ্ঠানিক, 
সার্বক্ষণিক ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ 
পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটা 
উত্তম। যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। এ 
ব্যাপারে বহু আলেম সাবধান করে 
গেছেন । যেমন, সপ্তম-অষ্টম হিজরী 
শতাব্দীর অন্যতম আলেম ইমাম 
আল্লামা তাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী 
আল-ফাকেহানী (মৃত্যুঃ ৭৩৪ হি. ₹ 
১৩৩৪ খি.), আল্লামা আবু আবদুল্লাহ 
মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনুল হাজ্জ 
(৭৩৭ হি. _ ১৩৩৬ থ্রি.), ৮ম হিজরী 
শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক 
ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মদ 
আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.) ও 
অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ।১* 


টা 


যিকরিহিল গাফিলুন । 


লেখক: অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ, 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া 


১ সম্পাদকমণ্ডলী, আল-মব'জায়ুল ওয়াসীত, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১০৫৬ 

২ ইবনে মনযুর, লিসানুল আরব, দারু সাদির, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬৮ 
৩ মাওলানা আবদুল হাই' লাখনবী, যাফরঙ্ল 
আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী, দারুল 
ইলম, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, 
(প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৩১-৩৪ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২ পৃ- ৮২০ ৯ ১৯৮ (১১৬২) 

আহমদ হাম্বল, আল-মুসনদ, 
৭ বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ২৫০৬ 

৬ আত-তিরমিবী, আল-জামিউল কবীর, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সঙ্স পাবলিশিং ত্যান্ড 


প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৫৮৯, 
, হাদীস: ৩৬১৯ 
৭ (ক) আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস- 
সীরাতুন. নাবাবীয়া . আস-সহীহা, 
মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা 
মুনাওয়ারা, সুউদি আরব চেতুর্থ সংস্করণ 
১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৬-৯৮; খে) 
মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতিন 
সুউদি আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৯৯২ খি.) 
পৃ. ১০৯-১১০ 

* ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতিল কুবরা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৭ 

৯ ইবনে হিশাম, আ/স-সীরাতিন নাবাওয়ীয়া, 
দারুর রাইয়ান, কায়রো মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৯৭৮ খি.), খ. ১, পৃ. ১৮৩ 

১ মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আ/স-সীরাতুন 
নাবাবীয়া, পৃ ১০৯ 

১ (কে) ইবনে সা'দ, এরাওজ্, খ. ১, পৃ. 
১০০-১০১); (খ) ইবনে কসীর, আল- 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ 
হি. _ ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২১৫) €গ) 
মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৯৯৬ খি.), খ. ১, পৃ. ৭৪-৭৫; 
(ঘ) আয-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিরুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. - ১৯৯৬ খি.), 
খ. ১, পৃ. ২৪৫-২৪৮; (ড) ইবনে রজব 
আল-হাম্বলী, লাতারিফ্রুল মাআরিফ, খ. ১, 
পৃ ১৫০ 

৯২ আস-সালেহী, সুরুলুল হদ। ওয়ার রাশাদ 
ফী সীরাতি খাইারিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ 
বয়রুত, লেবনান প্রেথম প্রকাশ: ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৩৬৬ 

১» আস-সালেহী, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬২ 

»* সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসলুল কালাম 
ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম, লাহোর, 
পাকিস্তান, পৃ. ১৫ 

** ইবনে কসীর, এ্রাগজ্, খ. ৭, পৃ. 
৬৪২-৬৫৩; খ. ৮, পৃ ৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬ 
ও ১৭ 

১৬ আগাখানী, বুহরা ও বাতেনী শিয়াদের 
পূর্বপুরুষ 
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১২ বিস্তারিত দেখুন: মাহমুদ শাকির, আাত- 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 


১৯৮৫ খরি.), খ. ৬, পৃ. ১১১-১১২, 
১২৩-১২৪,  ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, 
১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, 
২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, 
৩০৩-৩০৭ 


৯৮ আল-মাকরীযী, আল-মাওয়ারিজ ওয়াল 
ইীতিবার বি যিকরিল এতাতি ওয়াল 
তাসার, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ 
দীনীয়া, কায়রো, মিসর, পৃ. ৪৯০-৪৯৫ 

৯ (ক) আয-যাহাবী, পিয়ার” আলামিন 
নৃবালা, খ. ১৫, পৃ. ১৬৪; খে) ইবনে 
খল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ়ান ওয়া 
ভান্কাউ আবনারিয ফামান, মানশুরাতৃশ 
সংস্করণ: ১৩৯০ হি. 5 ১৯৭১ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ২২৪-২২৮; গে) আল-যিরিকলী, আল- 
বয়রুত, লেবনান (নবম সংস্করণ: ১৯৯০ 
খি.), খ. ৭, পৃ. ২৬৫ 

২, (ক) ইজ্জত আলী আতিয়া, আল-বিদরাত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৮০ খি.), পৃ. 
৪১১; (খ) ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ আল- 
আনসারী 


২ আল-কালকাশান্দী, স্্ববহল আশা, সংস্কৃতি 


সত্য 


1: 
্ 
ঃ 


২২ আল-মাকরীমী, রা, পৃ. ৪৯১ 

২ আস-সালেহী, গাঁও খ. ১, পৃ. ৩৬১ ও 
৬৩৬৫ 
২ বিস্তারিত দেখুন: মাহমুদ শাকির, ওক, 
খ. ৬, পৃ. ৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭ 

২ মাহমুদ শাকির, গ্রাওভ, খ. ৬, পৃ. 
২৫৯-৩৫৬ 

২৬ বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, আল-ই'বার ফী 
খাবারি মান গাবার, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১২৮-৩১২ 

২২ যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ১৭২ 

২৮ (ক) মাহমুদ শাকির, এগজ্, খ. ৬, পৃ. 
৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬; (খ) যাহাবী, আল- 
ই'্বার ফী খাবারি মান গাকার, খ. ৩, পৃ. 
২৭৮ 


২৯ যাহাবী, আল-ই'কার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২৭৮ 
খাবারি মান গাঁবার, খ. ৩, পৃ. ১১-২৮৫ 

৩ ইবনে কসীর, পাক, খ. ৮, পৃ. 
৫৯৪-৫৯৫ 

৩২ ইবনে কসীর, এও খ. ৯, পৃ. ১০ 

৩ ইবনে কসীর, গ্াঁঙজ্ খ. ৮, পৃ. ৫৯৭ 

৩৪ আয-যাহাবী, সির়ার- আলামিন নুবালা, 
খ. ১৪, পৃ. ৬৬-৭০ 

৩ আল-গাঘালী, ইয়াহইয়াউ উল্লামিদ্দীন, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৪ 
খ্ি.), খ. ২, পৃ. ২৯২-৩৩২ 

২* আস-সালেহী, এজ খ. ১, পৃ. ৩৬২ 

৩৭ আয-যাহাবী, সির়ার- আলামিন নুবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৪ 

৩৮ ইবনে খল্লিকান, গাঙুজ্, খ. ৪, পৃ. ১২১ 

৩ আর-যিরিকালী, জাল-আ লাম, প্রাপ্তক্ত, খ. 
৫, পৃ. ২২৭ 

১০ (ক) আয-যাহাবী, শিয়ার আ)লামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩২৫ খে) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার, খ. 
৩, পৃ.৪০ ও ২০৮ 

৯১ যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮ 

৪২ আয-যাহাবী, সির়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৫ 

৪৩ আয-যাহাবী, সির়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৩৫ 

১৪. (ক) আয-যাহাবী, শিয়ার আ)লামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৫; (খ) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার, দ খ. 
৩, পৃ. ৫৪; সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীরা ৬ 
ভাই ও দুই বোন ছিলেন । 

*৫ (ক) যাহাবী, আল-ই বার ফী খাবারি মান 
গাঁবার, খ. ৩, পৃ. ৮৫; খে) ইবনে কসীর, 
গ্রাগভু, খ. ৮, পৃ. ৪৭০-৪৭৩; (গ) 
মাহমুদ শাকির, গ্রাঙুজ্ খ. ৬, পৃ. ৩৩২ 

১৬ (ক) আয-যাহাবী, গিয়ার” আলামিন 
নৃবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৫; (খ) যাহাবী, 
আল-ই'বার ফা খাবারি মান গাবার, খ. 
৩, পৃ. ২০৮ 

* যাহাবী, আল-ই'বার ফা খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮ 

* আর-যিরিকালী, প্রাক, খ. ৫, পৃ. ২৩৭ 

৯ ইয়াকৃত আল-হামাবী, শ'জায়ল বূলদান, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (১৯৭৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
১৩৮ 

£” (ক) যাহাবী, আল-ই বার ফী খাবারি মান 
গাবার, খ. ৩, পৃ. ২০৮; খে) আয-যাহাবী, 


পিয়ার আলামিন হৃবালা, খ. ২২, পৃ. 
৩৩৭; (গ) ইবনে কসীর, গ্রাঁওক্ত, খ. ৯, 
পৃ. ১৮ 

১. মুহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ,  হাকিকতে 
মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী, 
মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম 
(প্রথম সংস্করণ), পৃ. ৩০১-৩০২ 

৫২ ইবনে খন্লিকান, গাঁও, খ. ৩, পৃ. ৪৪৯। 
আরো দেখুন: খ. ১, পৃ. ২১১ ও খ. ৪, পৃ. 
১১৯ 

৫১ কে) আয-যাহাবী, দিয়ার” আলামিন 
নুবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৩৬; খে) আস- 
সালেহী, প্রাজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৬২; গে) 
ইবনে কসীর, গ্রাওজ্ঞ, খ. ৯, পৃ. ২৬ 

৫ আয-যাহাবী, নিয়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৯১ 

৫৫ আয-যাহাবী, নিয়ার” আলামিন নৃবালা, 
খ. ২২, পৃ. ৩৯১ 

৭ কে) আয-যাহাবী, পিয়ার” আলামিন 
নুবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৯১; খে) আয- 
যাহাবী, মীষানুল ইতিদাল ফী নকদির 
রিজাল, খ. ৩, পৃ. ১৮৬ 

৫৭ (কে) আয-যাহাবী, শিয়ার আলামিন 
হবালা, খ. ২২, পৃ. ৩৯২; খে) আরো 
দেখুন: আস-সুযুতী, তাবাকাতুল হুফফায, 
দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৩ হি.), পৃ. ৫০১ 

৫ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ), 


৪, পৃ. ২৯৫ 

৬ ইবনে কসীর, গ্রাঁওক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৬ 

২ ইবনে খল্পিকান, গ্রাওভ্ত, খ. ১, পৃ. ২১২ ও 
খ ৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫০ 

১ ইবনে খল্পলিকান, প্রাওভ, খ. ১, পৃ. 
২১১-২১২ ও খ ৩, পৃ. ৪৫০ 

৬ ইবনে খন্পিকান, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২, 
খ. ৩, পৃ. ২৯, ও খ. ৪, পৃ. ১১৯ 

৬৫ ড. ফুয়াদ সিযকিন, তারিখুল তুরাস আল- 
সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৩ খরি.), 
খ. ১, ২য় অংশ, পৃ. ৬৫-৮৬ 

৬* বিস্তারিত দেখুন: কে) আশ-শাতিবী, আাল- 
খুবার, সুউদি আরব চেতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯৫ 
খরি.), খ. ২, পৃ. ৫৪৮; (খ) আস-সালেহী, 
গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ৩৬২-৩৭৪ 
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ইসলামের প্রথম প্রভাত হতেই 
ঘোরতর ইসলাম-বিদ্বেষী, ধর্মবেত্তা ও 


আইরিন আখতার পুষ্প 


এ ব্যাপারে ইসলাম-বিদ্বেধী অনেকেই 
উচ্চস্বরে বহু কথাই বলেছে । তারা এ 


তাদের দালাল, কুলাঙ্গাররা চরম 


বিষয়ে সন্দেহের ধুম্জাল সৃষ্টি করতে 


শক্রতাবশত ইসলাম ও ইসলামের 


চেষ্টা করছে। তারা চেয়েছে এর দ্বারা 


নবীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিতে লিপ্ত 
হয়। হীনস্বার্থ চরিতার্থের অন্ধ 
উন্মাদনায় মত্ত হয়ে মুসলিম ও 
মুসলমানদের নবীর ওপর প্রবল 


মহান রেসালাতের অধিকারী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর মান-সম্মান ও 
ইজ্জত-আকু লুষ্ঠন করতে | তারা বলে 
থাকে, অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.) ভোগী 


আক্রমণ চালিয়ে আসছে । তারা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননা ও 


প্রকৃতির লোক; যিনি ছিলেন ভোগ, 
উত্তেজনা ও আনন্দ-ফুর্তির ব্যাপারে 


র রিসালাতের প্রতি আক্রমণ 


বৈ 


তৎপর এবং আবেগের দ্বারা পরিচালিত 


চালিয়ে আসছে । যেন ধর্মপ্রাণ মানুষ 


৩ 


তার রিসালাতের ওপর ঈমার আনা 


হতেন । তিনি তার অনুসারীদের ওপর 
এক থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার 


থকে বিরত থাকে এবং মুসলমানগণ 


অনুমতি দিয়েছিলেন । অথচ তিনি 


তাদের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহে 


নিজেই একজন থেকে চারজন স্ত্রীর 


নিপতিত হয়। সেসব কুলাঙ্গারদের 


ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না । মনের বাসনা 


কালো থাবা থেকে রক্ষা পাইনি 


অনুযায়ী তিনি বহুসংখ্যক বিয়ে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহৎ উদ্দেশিত 
বহুবিয়ে বিধানটিও | 


প্রিয়নবী (সা.)-এর ওপর এর চেয়ে 
বড় আঘাত ও অপবাদ আর কি হতে 
পারে? সততা, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, সংযম 
ও সাধনা ছিলো যার জীবনের একমাত্র 
ভূষণ । ছলনা মিথ্যা আর কপটতাকে 
করেছেন যিনি সারা জীবন ঘৃণা | তিনি 
যে এত খারাপ চরিত্রের হবেন, এটা 
নিছক মিথ্যা ও প্রতিহিংসার বেসাতি 
বৈ কিছুই হতে পারে না! 

যদি হুযুর (সো.)-এর উদ্দেশ্য ভোগ- 
বাসনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা 
কিংবা শুধু নারী সঙ্গের আনন্দ লাভ 
করা হতো, তাহলে তিনি নিশ্চয় তার 
পূর্ণ যৌবনেই একাধিক বিয়ে করতেন 
এবং বিগত যৌবনা ও পৌঢ়া বিধবা 
তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে বিয়ে না 
করে সুন্দরী যুবতী ও কুমারীদের বিয়ে 
করতেন । 


করেছিলেন । তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো 
এগার বা ততোধিক | (নাউযুবিল্লাহ) 


পঁচিশ বছরের টগবগে যৌবনকালে 
চল্লিশ বছরের বৃদ্ধা মহিলা হযরত 
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খদিযা (রাযি.)-কে বিয়ে করতেন না, 
এবং ভরা যৌবনের শেষান্ধি তার 
সাথেই অতিবাহিত করতেন না । অথচ 
বাস্তব সত্য হচ্ছে এটাই যে, তিনি 
পঁচিশ বয়সে চল্লিশ বছরের বৃদ্ধা 
হযরত খদিযা (রাষি.)-কে বিয়ে করে 
তার সাথে যৌবনের মূল সময় তথা 
পঞ্চাশতম বছর পর্যন্ত অতিবাহিত 
করেন । এরপর একান্নতম বছর থেকে 
শুরু করে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত 
তথা তেষক্িতম বছর পর্যন্ত সময়ে 
(মোট তের বছর) বাকি স্ত্রীদেরকে 
বিয়ে করেন । তারা আবার একজন 
তথা হযরত আয়িশা (রোযি.) ছাড়া 
সকলেই ছিলেন বিধবা । অনেকে 
আবার ছিলেন বৃদ্ধা। অথচ তিনি 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ 


ছিলো যে, “আপনি চাইলে আরবের 


নাটকে রাসূলুল্লাহ (সো.)-কে নারী 


সব চেয়ে সুন্দরী নারীদেরকে আপনার 
সামনে নিয়ে এসে হাজির করি । তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, “আমার 
এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্র 
এনে দিলেও আমি ইসলাম প্রচার 
থেকে একটুও পিছপা হবো না 
(ইনশাআল্লাহ) ।' সুন্দর নারীদের প্রতি 
যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লোভই 
থাকত (নাউযু বিল্লাহ), তাহলে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সময় মক্কার 
কাফিরদের কথা মেনে নিয়ে সুন্দরী 
নারীদের হস্তগত করতে পারতেন । 
কিন্ত তিনি সে দিকে চোখ তুলেই 
তাকাননি; বরং নিজ দায়িত্ই ছিলেন 
অটল । এথেকে কি প্রমাণিত হয় না 


(রাযি.)-কে সুগন্ধিযুক্ত ও সজীব 


যে, তিনি নারী লোভী ছিলেন না? 


চেহারার মেয়ে দেখে বিয়ে করেছেন 


নিন্দুকরা যদি তাদের শক্রতা ছেড়ে 


কিনা প্রশ্নের উত্তরে বিধবা বিয়ের কথা 
শুনে কুমারী বিয়ে করা উচিৎ বলে 


নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ 
করে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার- 


মনোভাব প্রকাশ করে বলেন কুমারী 
বিয়ে করলে না কেন? তাতে তোমরা 
দু'জনে মিলে আনন্দ করতে পারতে! 
[সহীহ আল-বুখারী শরীফ, কিতাবুন নিকাহ, 
খ. ২, পৃ. ৭৬০] 


এ হাদীসে হুযুর (সা.) হযরত জাবের 
(রাযি.) কে কুমারী বিয়ে করার দিকে 
ইশারা করেছেন । কুমারী বিয়ে করা 
কামনা পুরণের বড় উপায় জানা সত্তেও 
তিনি বিধবা বিয়ে করতেন কি? যদি 
তিনি নারী লোভী হতেন! 

নবী করীম (সা.) একাধিক বিয়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন পবিত্র 
জীবনের পধ্গশটি বসন্ত কেটে যাওয়ার 
পর । তাহলে কি তিনি যৌবনের মূল 
সময় তথা পঞ্াশতম বছর পর্যন্ত 
ছিলেন চরিত্রবান, আর জীবনের শেষ 
বয়সে এসে হয়ে গেলেন চরিত্রহীন? 
এটা কি কোন বিবেকপ্রসৃত কথা? 
অথচ তিনি চাইলে সে সময় মক্কার 
শ্রেষ্ট সুন্দরী আর ধনী কুমারীদের বিয়ে 
করতে পারতেন । অনেকেই তাকে 


বিবেচনা করে, তাহলে তারা অবশ্যই 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক বিয়ের 
তাৎপর্য ও মাহাত্ৰ স্বীকার করে নিতে 
বাধ্য হবে। তারা খুঁজে পাবে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ বিয়ের মধ্যে 
মহান মর্ধাদাশীল মানুষদের জন্যে 
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ | সাথে সাথে 
এটাও পাবে যে, বহুবিয়েতে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ব্যক্তিগত নূন্যতম স্বার্থও 
ছিলো না; বরং তাতে কেবলই দ্বীনের 
স্বার্থ সংরক্ষণ নিহিত ছিলো । অত্যন্ত 
দুঃখ ও বেদনা নিয়ে বলতে হয় যে, 
সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পশ্চিমাপন্থি ও 
সাম্রাজ্যবাদী. মহলের . দোসর 
সুপরিকল্পিত ভাবে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ, কটুক্তি, 
ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান ও নাটক 
সম্প্রাচার করছে । 

গত ২৭ মার্চ ২০১২ মঙ্গলবার 
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জের ফতেপুর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “স্বাধীনতা দিবস' 
উপলক্ষে আয়োজিত _ নাট্যনুষ্ঠানে 


এমন উপটৌকনও দিতে চেয়েছে । 


স্থানীয় নাট্যকার মীর শাহিনুর রহমান 


যেমন-মক্বী জীবনে কাফিররা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বহু বারই বলে 


ও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মিতা 


লোভী বলে আখ্যায়িত করে 
(নাউযুবিল্লাহ) | কারণ হিসেবে বলে, 
ইসলার্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা.) 
১১জন নারী বিয়ে করলেন কেন? অথচ 
বহুবিয়ে কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
আদর্শ নয়, বরং সকল জাতিতেই এ 
প্রথা চালু ছিলো। গ্রিক, চৈনিক, 
ভারতীয়, ককেশীয়, 

মিসরীয়, প্রভৃতি সব জাতিতেই এ প্রথা 
চালু ছিলো শুধু তাই নয়; বরং তারা 
এর কোন সীমা সংখ্যাও মেনে চলতো 
না। চীনের “'লেসকী' আইনে তো 
একশ ৩০ জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার 
অনুমতি ছিলো । চীনের জৈনিক 
শাসকের স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার 
ছিলো বলেও শোনা যায় । 

পশ্চিম বাংলার একজন জনপ্রিয় 
উপন্যাসিক সুনিল গঙ্গোপাধ্যায় তার 
প্রথম আলো উপন্যাসে ব্রিটিশ ভারতের 
সময়কাল ১৯০০ সালের দিকে 
ত্রিপুরার মহারাজ বীর চন্দ্র মানিক্যের 
স্ত্রী ব্যতীত যে আরো অনেক রক্ষিতা 
ছিলো, এ তথ্য খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । এই রক্ষিতাদের ঘরে বীর 
চন্দ্র মানিক্যের অনেক সন্তান ও ছিলো, 
যাদেরকে বলা হতো, মহারাজার 
পৌরুষত্যের প্রতীক । আর 
রক্ষীতাদেরকে ভদ্র ভাষায় উপপত্বী 
বলা হতো । তাদের যখন ৪০ বছর 
বয়স পেরিয়ে যেত, তখন রাজা 
প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিত | তাদের 
ছিলো না কোন সামাজিক স্বীকৃতি, 
আর ছিল না কোন নিরাপত্তা । এমনকি 
তাদের সন্তানরাও পিতৃ পরিচয় ছাড়াই 
বড় হতো । ১৯৯০ সালের দিকে যদি 
সমাজপতিরা বিয়ে বহির্ভূত উপায়ে 
কোন সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াই 
নারীদেরকে এভাবে ভোগ করে। 
তাহলে একটু চিন্তা করে দেখুন, 
১৭০০-১৮০০ সালের দিকে এসব 
দেশে মেয়েদের অবস্থা কি ছিলো? 
এছাড়াও আদিকাল হতে আল্লাহর 


রাণী কর্তৃক উপস্থাপিত “হুযুর কেবলা' 


সেরা নবী-রাসুলগণও একাধিক বিয়ের 
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আদর্শ পালন করে আসছেন । এ 
ব্যাপারে খিস্টজগতের ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেলেও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 
যেমন-হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর 


সর্বশ্রেষ্ট আদর্শের ক্ষেত্রে সমগ্র 


আসতেন । হায়েয, নিফাস, ইত্যাদি 


মানবতার ইমাম ও অগ্রনায়ক | তার 


বিষয়ে সঠিক সমাধান শিক্ষা নিতেন । 


প্রত্যেক পদক্ষেপেই ছিলো আদর্শের 


রূপরেখা । তেমনি ছিলো তীর বহু স্ত্রীই 


তিনজন স্ত্রী ছিলো। আদি পুস্তক- 
(১৬-৪-১২) হযরত ইয়াকুব (আ-.) বা 
ইসরাঈল (আ.)-এর চারজন স্ত্রী 
ছিলো । হযরত মুসা (আ.)-এর 
চারজন স্ত্রী ছিলো । তাওরাতে হযরত 
মূসা আ.)-কে সংখ্যা নির্ধারণ না করে 
যত ইচ্ছা বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে 
ছিলেন। (দ্বিতীয় বিবরণ-২১-১০- 
১৩) | হযরত দাউদ (আ.)-এর ১৯ 
জন স্ত্রী ছিলো । (বাইবেল-২ শামুয়েল- 
৩ অধ্যায় ২-৫)। তাওরাতে আরো 
বলা হয়েছে যে হযরত সুলাইমান 
(আ.)-এর ৭০০ জন স্ত্রী এবং ৩০০ 
দাস দাসী ছিলো । 


বিয়ের মাঝে অসংখ্য আদর্শ ও 


এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যেক 
ছিলেন তাদের জন্যে উত্তম 
শিক্ষিকা ও পথপ্রদর্শিকা । তাদের 


হিকমত । নিম্নে তার কয়েকটি মৌলিক 
আদর্শের নমুনা দেওয়া হলো । 

১. শিক্ষা দান: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
একাধিক বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিলো- 
ইসলামী আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ 
মেয়েদের জন্যে এমন কতগুলো 
শিক্ষিকা মহিলার ব্যবস্থা করা, যারা 


বদৌলতে মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন 
করেছে । অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর এমন আরো অনেক কাজ আছে, 
যেগুলো তার বিবিদের মাধ্যমেই 
আমরা পেয়েছি । অন্যথায় তা অর্জনে 
অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতো । 


২: সাম্য নীতি প্রতিষ্টাঃ ইসলাম 


ইসলামী হুকুম আহকামের শিক্ষাদান 
করাবে । কেননা, পুরুষদের ওপর যে 
সমস্ত আহকাম পালনের নির্দেশ 


মানবতার ধর্ম, গণমানুষের ধর্ম । 
একজন অপরজনকে বুকে টেনে নেয়ার 
ধর্ম । ইসলামে আমির-প্রজা, দাস-প্রভু, 


রয়েছে, মেয়েদের ওপরও সেসব 
আহকাম পালনের নির্দেশ রয়েছে 
বিশেষ করে নারী সম্পকীয় ও দাম্পত্য 


উপযুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠে যে, বহু বিয়ে শুধু আমাদের 
মহানবী (সো.) করেছিলেন ছিলেন 
এমন নয়; বরং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষ 
যাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত পয়গাম্বর 


পত্রী-দাসী সবাই সমান । মানুষ মাত্রই 
মানুষের নিকট সম্মানের অধিকারী । 
সমান মর্যাদার হকদার । ইহুদী, 


জীবনের গোপনীয় ব্যাপারে ৷ যেমন- 
হায়েয, নিফাস, ও পাক হওয়া, স্বামী- 
স্ত্রী সম্পর্কীয় মাসয়ালা । এ ধরনের 


মেয়ে লজ্জাবোধ করতেন 


বলে বিশ্বাস করে, এবং অন্তর দিয়ে 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপর্যুক্ত 


ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তারাও বহু বিয়ে 
করেছিলেন । তাহলে কেন তাদেরকে 
বহুবিয়ের কারণে কামুক, লম্পট, কপট 
ও নারীলোভী বলা হয় না? অথচ 
মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত 
মুহাম্মদ সো.)-এর ওপর তারা 
একারণে জঘন্য অপবাদ দিচ্ছে? এটা 
কি মিথ্যাচার নয়? 


রাসুলুল্লাহ সো.)-এর 

বহুবিয়ের মাহাত্মা ও উদ্দেশ্য 
পাপ বিদগ্ধ-তৃষিত এ বসুন্ধরায় 
রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমনে 
পাপাচারের সয়লাবে ডুবন্ত এ ধরণী 
ফিরে পেয়েছিল নতুন প্রাণ ৷ বিদূরিত 
হয়েছিল তার হিদয়াতের নূরানী 
রোশনীতে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার কালো 
আধার | হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্ব 
খুশিতে মাতোয়ারা ও আনন্দে 
আত্মহারা । তিনি ছিলেন সর্বোত্তম 
আখলাক মহান চরিত্র, সুন্দর ও 


মাসয়ালা সমুহ থেকে কোন একটি 
সত্তেও তাদের লজ্জা হতো । 
এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
স্ত্রীদের পক্ষেই এসবের ব্যবস্থা করা 
এবং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব 
ছিলো । আবার অনেক সময় রাসূলুল্লাহ 
(সা.) কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ 
করতে লজ্জাবোধ করতেন । তাই 
ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন । কিন্তু 
অনেক মহিলা তা বুঝতে সক্ষম হতেন 
না। ফলে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে 
শিক্ষিকার প্রয়োজন ছিলো । যা 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিবিগণের 
মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে । যেমন, 
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন আল্লাহ 


খ্রিস্টান, চামার, চগ্তাল, কুমার, তাঁতি, 
জেলে, কৃষক প্রভৃতি সকলেই 
ইসলামের চোখে সমান মর্যাদার । তবে 
যে যত বড় আল্লাহ ভীরু এবং যার 
মধ্যে যত বেশি গুণ আছে সে তত বড় 
মর্যাদার অধিকারী । এ নীতি কাজে 
পরিণত করাও বহুবিয়ের অন্যতম 
কারণ | হযরত সাফিয়া ও জুয়াইরিয়া 
রোষি.) দাসী রূপে রাসূলুল্লাহ সো.)- 
এর হাতে এসেছিলেন । বিশেষত 
হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.) বেদুঈন 
দস্যু দলপতির মেয়ে ছিলেন । আর 
হযরত সাফিয়া (রাযি.) ছিলেন ইহুদীর 
মেয়ে । রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে 
বিয়ে করে হযরত আয়িশা (রাযি.), 
হাফসা (োযি.), মায়মূনা (রাষি.), 
প্রমুখ ভিত শ্রেণীর পত্বীদের সমান 
মর্যাদা দান করেন । তারা সকলেই 
আজ উম্মুল মুমিনীন মর্যাদায় 
অভিষিক্ত | 
৩. ধর্মীয় বিধান জারি: রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর বনুবিয়ের অন্যতম হিকমত 
হলো ধর্মীয় বিধান জারি ও জাহেলী 


করুন | যাদের লজ্জাবোধ দ্বীনের জ্ঞান 


যুগের ঘৃণ্য অভ্যাসকে বাতিল করা । 


অর্জনে বাধা দেয়নি । তারা রাতের 
আধারে হযরত আয়েশা (রোযি.)-এর 


উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- 
পালক আত্মীয়তার প্রথা 1 ইসলাম 


কাছে দীনের আহকাম জানার জন্যে 


আসার পুর্বে আরববাসীরা অন্যের 
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ছেলেকে পালক নিতো। তারা 


অধিকার ছিলো না তাদের | এজন্যেই 


নিজেদের ওরসজাত সন্তান নয় এমন 


মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সেই ব্যক্তি 


মানবতার নবী, গণমানুষের নবী 


কাউকে পালন করত এবং নিজেদের 
উত্তরাধিকারী ছেলের মতো গণ্য 


হযরত মুহাম্মম (সা.) বিধবা 


নতুন সম্পর্কিত গোত্রের লোকদের 
সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান করে । 


নারীদেরকে বিয়ে করে কুমারীদের 


করত । নিজের ছেলের ওপর 


সমান মর্যদা দান করতঃ বিশ্ব জগতের 


আরোপিত সকল বিধান তার জন্য ও 


সম্মুখে একটা উন্নত আদর্শ তুলে 


প্রযোজ্য মনে করত । যেমন_ 


ধরেন; যা মানবেতিহাসে নজিরবিহীন | 


উত্তরাধিকারী, তালাক, বিয়ে, 


হযরত সাওদা (রাযি.), হযরত উম্মুল 


মুহাররামাতে মুছাহারা (ভাই-বোন, 


মাসাকিন হযরত যয়নাব (রাষি.) ও 


মা-ছেলে ইত্যাদির মাঝে যে হুরমত), 


হযরত উম্মে সালামা (রাযি.), কে 


এবং মুহাররামাতে নিকাহ (পুত্র বধু- 
শশুর ইত্যাদির মাঝে যে হুরমত) 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এটা তাদের 
বর্বরতার যুগের অনুসৃত ছ্বীন হিসাবে 
প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল । অপরদিকে 
ইসলাম আসেনি তাদেরকে বতিলের 
ওপর অটল রাখার জন্যে । আসেনি 
তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে পাগলামী 
করার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়ার জন্যেও | 
তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর মাধ্যমে যায়েদ বিন হারিস 
(রাযি.)-কে লালন-পালন করান এবং 
তার পালক পুত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ 
করান | এমনকি তাকে অনেকে যায়েদ 
বিন মুহাম্মদ বলতো | এক পর্যায়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাত বোন 
হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে 
আবদ্ধ করেন । তাদের মধ্যে বনিবনা 
না হওয়ায় হযরত যায়েদ (রাঘি.) 
যয়নাৰব (রোযি.)-কে তালাক দিলে, 
আসমানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
বিয়ে দিয়ে দেন | এর মাধ্যমে জাহেলী 
যুগের সে প্রথাকে চিরতরে নিশ্চিহ 
করেন এবং ঘোষণা করেন পালক পুত্র 
আপন পুত্রের মতো নয়। পালক 
পুত্রের তালাক দেওয়া স্ত্রীর সাথে 
পালক শ্বশুরের বিয়ে বৈধ । 

৪. নারীত্বের মর্যাদা দান: ইসলাম 
পূর্ব যুগে নারীদেরকে তদানীন্তন 
আরববাসী পশুতুল্য মনে করত। 
তাদের না ছিলো কোন মান-মর্যাদা, 
আর না ছিলো সুন্দর জীবন যাপন 
করার অধিকার । বিশেষ করে 
বিধবাদের দুর্গতি ছিলো সবচেয়ে 
বেশি । মানুষের মতো বেঁচে থাকার 


তিনি এই কারণেই বিয়ে করেছিলেন । 
৫. সমতা বিধান: একাধিক স্ত্রীদের 
কিভাবে রাখতে হবে এবং তাদের 
সাথে কিরূপ আচার-আচরণ করতে 
হবে, এই আদর্শ স্থাপন করাও ছিলো 
রাসুল (সা.)-এর বহুবিয়ের এবটি 
মহান উদ্দেশ্য | 

৬. সামাজিক হিকমত: রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বংশগত সম্পর্ক স্থাপন এবং তা 
অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বহুবিয়ে 
করেছেন। যেন এ কারণে তারা 
ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েন। 
যেমন- সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সব চেয়ে প্রিয় ও 
সর্বশ্রেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হযরত 
আবু বকর (রাধি.)-এর আদরের কন্যা 
আয়িশা (রাধি.) ও আমীরুল মুমিনীন 
হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)-এর কন্যা 
হযরত হাফসা (রাষি.)-কে বিয়ে 
করেন । যার ফলে তাদের অন্তর রাসূল 
(সা.)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তারা 
আল্লাহর মহত্ব ও সম্মানের প্রতি ঈমান 
আনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট হন । 


৭, র [ীজনৈতিক হিকমত: মানবতার 
মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
কোনো কোনো উম্মাহাতুল মুমিনীনকে 
বিয়ে করেছেন তার গোত্রের সাথে 
সম্পর্ক ও আত্মীয়তা করার লক্ষ্যে । 
কারণ, এটা অবিদিত নয় যে, নিশ্চয় 
মানুষ যখন কোন এক গোত্রে কিংবা 
কোন এক সম্প্রদায় হতে বিয়ে করে, 


উদাহারণস্বরূপ কয়েকটি উপমা পেশ 

করা হলো। 

€ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বনু 
মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেসের 
কন্যা জুয়াইরিয়া রোযি.)-কে বিয়ে 
করা: হযরত জুয়ইরিয়া রোষি.) 
সম্প্রাদায় ও আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী 
হয়ে আসার পর স্বীয় সত্তাকে মুক্ত 
করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা 
করলে, রাসূলুল্লাহ সো.) তাকে তার 
মুক্তিপণ পরিশোধ করে নিজের 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করার ইচ্ছে 
পোষণ করেন । হযরত জুয়াইরিয়া 
(রাযি.) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে 


নেন । অতঃপর 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সম্প্কীয় আত্তীয় 


সাহাবাদের 
মহত্ব, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, ও 
চক্ষুলজ্জা দেখে সবাই ইসলাম 
ধর্মগ্রহণ করেন এবং সবাই আল্লাহর 
দীনের পতাকা তলে সমবেত হন ও 
মুসলিম হিসেবে আত্মপরিচয় লাভ 
করেন । জুয়াইরিযা (রাযি.) এর 
সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ 
বিয়েই তার নিজের এবং তার 
সম্প্রদায় ও য-স্বজনদের 
জন্যে সৌভাগ্য-স্বরূপ এবং ইসলাম 
গ্রহণ ও মুক্তি লাভের কারণ হয় । 

রাসূলুল্লাহ সা.) বিয়ে করেন 
সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে 
আখতাব: যিনি খায়বারের যুদ্ধে 
স্বামীর মৃত্যুর পর বন্দী হয়ে 
আসেন । এবং কোন মুসলমানের 
ভাগে পড়েন। তখন বুদ্ধিমান ও 
সমঝদার সাহাবাগণ বলেন, তিনি 


তখন তাদের উভয়ের মধ্যে আত্বীতার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর এরই 


হলেন কুরায়যা গোত্রের নেত্রী, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাগে পড়া 
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ছাড়া অন্য কারো ভাগে পড়া উচিৎ 
হবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে এ বিষয়টি জানানো 
হলে, তিনি হযরত সুফিয়া (রাযি.)- 
কে দুইটি বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান 
করেন, কে) তাকে মুক্ত করে নিজ 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ করে নেবেন । 
(খ) দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে 
দেবেন, অতঃপর সে তার পরিবার- 
পরিজনের কাছে ফিরে যাবেন। 
হযরত সুফিয়া (রোযি.) রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর উত্তম ব্যবহার, মহতৃ, ও 
মর্যাদা দেখে আযাদ হয়ে রাসুল 
(সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ 
করেন । তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) 
তাকে বিয়ে করে নেন। যার ফলে 
তার গোত্রের অনেকেই ইসলাম 
গ্রহণ করেন । 
একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মে 
হাবীবা (আবু সুফিয়ানের কন্যা 
রমলা)-কে বিয়ে করেন । যে আবু 
দি সে সময় ইসলামের ঘোর 
ছিলেন এবং শিরকের 
ধারা ছিলেন । তিনি যখন 
আপন মেয়ে রমলার সাথে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিয়ের সংবাদ 


শুনেন, তখন তা স্বীকৃতি দেন । 
সাথে সাথে তিনি ইসলামের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন । এক পর্যায়ে ইসলাম 
গ্রহণ করে, নামের সাথে যোগ 
করেন রাষিয়াল্লাহু আনহু এবং হয়ে 
যান ইসলামের এক বিপ্রবী 
সিপাহসালার | সুতরাং এ থেকে 
বুঝা যায় যে, এই বিয়ে ছিলো তার 
ও মুসলমানদের কষ্টকে লাঘব 
করার জন্যে এবং তাই ঘটেছে। 
এর চেয়ে উত্তম রাজনীতি আর কি 
হতে পারে? তার চেয়ে ভাল কোন 
হিকমত আর কি আছে? এ ছাড়াও 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বহুবিয়ের 
আরো অনেক হিকমত ও উদ্দেশ্য 
রয়েছে, যার বর্ণনা এই সম্থিক্ষপ্ত 
পরিসরে সম্ভব নয় । 


উম্মাহাতুল র নামসমূহ 

১. হযরত খদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ 
(রাযি.), 

২.হযরত সাওদা বিনতে জাম'আ 
(রাযি.), 

৩.হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর 
(রাযি.), 

৪.হযরত হাফসা বিনতে উমর 
(রাযি.), 


দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিশেষ গবেষণা, অনুবাদ, বিস্তারিত তাশরীহ ও 
যুগোপযোগী বিভিন্ন মাসআলার বিশুদ্ধ ফতোয়া সহকারে প্রকাশিত হয়েছে 


ফকীনুদ্বীন আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ্‌ সাহেব দাব, 


প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্িস- জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 00086880888১850/8881:: 
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রুনু 


ফোন : চা ৩২৪৫১৫ 


আদর্শনগর ১:৮১ 


৫.হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা 


বিনতে আবি কবি), 


রোষি.)। 


৪. মাদারিজুন নবুওয়াত, 


' অম্পর্কে সন্দেহ ভ্রান্তি মতবাদ, 
৬. উইকিপিডিয়া বাংলা 


রশিদিয়া লাইব্রেরী 


্ চকব জার, ঢাকা ॥ 
ফোন : ০১৭১৫-০২৩১১৮ ফোন : ০১৯১১-৩৪২৪৭৬ 
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আল্লাহ রাবুল আলামীন কুরআনে 
কারীমে “নবীরা দৃঢুচিত্ত হয়ে থাকেন' 
উপাধিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। 
বাস্তবতাও একথাই বলে দেয় যে, 
দুনিয়ার বুকে দৃঢ়তা, স্থিরতা, বীরত্ব 
এবং হিম্মতের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য 
নবীদের মতো আর কারও মাঝে 
হতেই পারে না। বিশেষত, মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু সর্বশেষ 
নবী ছিলেন, তার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব 
জগতে হিদায়াতের আলো ছড়িয়ে 
দিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহ তাআলা 
মহানবী (সা.)-এর মাঝে এই বৈশিষ্ট্য 
এই গুণাগুণ পুরো মাত্রায় প্রদান 
করেছিলেন, যা আমাদের চিন্তার দৃষ্টি 
আয়ত্তে নিতেও অক্ষম | 

এমনিতেই রাসুলে করীম (সা.)-এর 


স্থিরতা, বীরত্ব এবং মাহসিকতার এক 


পথে আনার দায়িত্ব ছিল তার একার 


মূর্ত প্রতীক । মানবতার ইতিহাস এমন 
দৃঢ়তার নজির উত্থাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


ওপর । মাতা-পিতার ছায়াহারা ছিলেন 
তিনি সেই ছোটকাল থেকেই | তাঁর 


যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ছিল 


ছিল না কোনো ভাইবোন । দৃশ্যত, 


এমন এক সামাজিক পরিবেশে যার 


তার কোনো সাহায্যকারীও ছিল না। 


আগাগোড়াই জুলুম মূর্খতা আর 
অজ্ঞতায় ডুবন্ত ছিল শুধু তাই নয়, বরং 


ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠার একাকীত্ব এবং 
সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার ভেতরই 


তারা এ নিয়ে ছিল গর্বিত। তারা 


নিজেদের ইসলাহ-সংশোধনের কোনো নিয়ে 


প্রয়োজন তো মনে করতই না, বরং 


মহানবী (সা.) অসীম সাহস ও হিম্মত 
পুরো জাতির ইসলাহ 
সংশোধনের জন্য সামনে এগিয়ে 
গেলেন। ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত 


নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, 

কুসংস্কার এবং গোষ্ঠীগত 
রেওয়াজরীতির বিরুদ্ধে একটি টু শব্দ 
পর্যন্ত শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। 
এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে 


দাওয়াতি জীবন শেষে যখন তিনি 
দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান তখন 
সমগ্র আরব অঞ্চল শুধু একজন 
মুশরিকেরই অবিদ্যমান ছিল তাই নয় 


মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ছিল 
পারা এককভাবে । এই প্রতিকূল 

পরিবেশের ইসলাহ সংশোধনে মহানবী 
(সা.) সময় পেয়ে ছিলেন মাত্র ২৩ 


বরং তিনি এমন লাখো সাহাবায়ে 
কেরামের একটি বিশাল দল প্রস্তুত 
করে রেখে যান যাদের এক একটি 
কথা এবং কাজ বিদ্যমান পৃথিবীর 


জীবনের প্রতিটি লহমা ছিল দৃঢ়তা- 


বছর । আর বিকৃত সমাজকে সঠিক 


মানবতার পথ প্রদর্শনে যথেষ্ট । 
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সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে 
আরব সমাজের চোখ ধাঁধানো এই 


সর্বশেষ ঢাল হিসেবে মহানবী সো.)- 
কে রাজত্ব, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ এবং 


ইনকিলাব, এই বিপ্রবৰ ও পরিবর্তন 
কোনো অলৌকিক মুজিজার মাধ্যমে 


সুন্দরী রমণীর লোভ-লালসাও দেয় । 
এমন কি, হুযুর (সা.)-এর চাচা আবু 


সাধিত হয়নি; বরং তার জন্য মহানবী 


তালিবও রানি মুশরিকদের এই 


(সা.)-এর অকৃত্রিম _ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, 
সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং 
কর্মযজ্ঞের অক্লান্ত মেহনতের 


প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য বোঝানোর 
চেষ্টা করেন। এ সময় মহানবী (সা.) 
যে জবাব দেন, তা হিম্মত 


বদৌলতেই পরিবর্তনের ঢেউ খেলে 
যায়, যা ছিল এক কল্পনাতীত ব্যাপার | 
কারণ সমগ্ত আরবের প্রতিটি মানুষ 


সাহসিকতার জগতে ছিল চুড়ান্ত 
পর্যায়ের একটি জবাব | যার নজির 
খুজে বের করা একেবারে দুষ্কর | তিনি 


ছিল মহানবী (সা.)-এর পথের 
প্রতিবন্ধক । তার পরও তিনি ছিলেন 
অটল, অবিচল । তার দৃঢ়তা-স্থিরতার 
কারণে এসব প্রতিবন্ধকতা ছিনভিন 
হয়ে যায় । 

হিজরতের আগে সাহাবায়ে কেরামের 


ওপর চলছিল অত্যাচারের 
কোনো কোনো সাহাবী 
এদের অভ্র অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী 


(সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, 
আপনি আমাদের জন্য কেন দু'আ 
করছেন না? মহানবী (সা.)-এর 
চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল 
বললেন, আগেকার নবীদের এবং 
তাদের সাথী-সঙ্গীদের করাত দ্বারা 
চিরে দেয়া হতো, তাদের দেহ লৌহ 
কাস্তে চালিয়ে গোস্ত মাংস পৃথক করে 
দেয়া হতো, এত কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন হওয়ার পরও তারা দ্বীনের 
ওপর ছিলেন অটল, অবিচল | এক চুল 
পরিমাণ তাদের দীনের পথ থেকে 
বিচ্যুত করতে পারেনি । আল্লাহর 
শপথ! ইসলাম অবশ্যই চুড়ান্ত 
বিজয়ের সফলতা বয়ে আনবে । সানা 
থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একজন 
পথিক নিঃসংকোচ ও নির্ভয়ে চলে 
আসবে । আল্লাহ ছাড়া তার ভয়ের আর 
কোনো কারণই থাকবে না। [সহীহ 
আল-বুখারী শরীফ] 

কুরাইশের কাফের সর্দাররা যখন 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দ্বীনের দাওয়াত থেকে 
বিরত রাখার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও 
কৌশল বড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তারা 


বলেন, চাচাজান! এরা যদি আমার 
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একহাতে সুধ অন্য হাতে চন্দ্রও এনে 
দেয়, তথাপি আমি সত্যের দাওয়াত 
থেকে এক চুলও সরে আসব না 
[সীরাতে ইবনে হিশাম] 

রাসুলে করীম (সা.)-এর আত্মত্যাগী 
সাহাবায়ে কেরাম যদিও তার জন্য 
জীবন উৎসর্গ করে দিতে সদা-সর্বদা 
প্রস্তুত ছিলেন ৷ তারপর বিভিন্ন জিহাদে 
যখন তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যেত, বড় 
বড় সাহসী যোদ্ধারাও যখন পিছপা 
হতে বাধ্য হয়ে যেতেন, ঠিক সেই 
মুহূর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সো.)- 


এর সাহসিকতা, হিম্মত ও বীরত্ব 
তাদের আশ্রয়স্থল হতো | হযরত আলী 
(রা.) বলেন, “বদর যুদ্ধে যখন তীব্র 
লড়াই শুরু হয়ে গেল, তখন আমরা 
মহানবী (সা.)-এরই পাশে আশ্রয় 
গ্রহণ করি । তিনি সবার মাঝে সবচেয়ে 
বেশি সাহসী ছিলেন । যুদ্ধের ময়দানে 
মুশরিকরা (অন্যদের তুলনায়) তারই 
বেশি কাছাকাছি থাকত | [মুসনাদে 
আহমদ, খ. ১, পৃ. ১২৬-১৫৬] 

হযরত বরা রোি.) একথা বলেছেন, 
সেই গণ্য হতো, যে রাসুলে করীম 
(সা.)-এর পাশে দীড়াত।” [সহীহ 


বীরপুরুষ । এক রাতে হঠাৎ করেই 
মদীনার বাতাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, 
শক্রবাহিনী মদীনার ওপর আক্রমণ 
চালিয়েছে । সবাই ঘাবড়ে গিয়ে ঘর 
থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি 
ঘোড়ার উন্মক্ত পিঠে আরোহণ করে 
তিনি কোথাও থেকে বেরিয়ে 
আসছেন। তিনি এসেই উপস্থিত 
সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন, ভয়ের কোনো 
কারণ নেই । পরে জানা যায় যে, গুজব 
ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একাকীই 
ঘোড়ার উন্ুক্ত পিঠে চড়ে আশঙ্কাজনক 
সব জায়গাই ঘুরে দেখে এসেছেন । 
[সহীহ আল-বুখারী শরীফ] 

মোট কথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর সারাটা জীবনই ছিল দৃঢ়তা, 
সাহসিকতায় পরিপূর্ণ । শত্রুপক্ষের 
হামলা আক্রমণ, ভয়ভীতি ও অত্যাচার 
নির্যাতনে কখনও তিনি বিচলিত ছিলেন 
না। হিম্মত বীরত্ব ছিল তাঁর সারা 
জীবনের ইতিহাস | আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে সাহায্য আসত তাঁর ওপর 
বিশেষভাবে । কখনই তিনি পরাজিত 
ব্যর্থ হতেন না। আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সবাইকে দু'জাহানের কাণ্ডারী 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সুন্নত অনুযায়ী জীবন যাপনের 
তওফীক দান করুন । আমীন । 
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অবৈধ স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে কাউকে 
ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান, কাউকে 
প্রহার, ছিনতাই, অপহরণ করা, কারও 


. সন্ত্রাস দমনে 
মহানবী (সা.)- 
এর কর্মকৌশল 


খোদায়ি বিধান রয়েছে, সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষভাবে তিনি সেই বিধান 
প্রয়োগ করে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও 


মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, কারও সম্পদের 
ক্ষতিসাধন, কাউকে হত্যা-জখম করা 
ইত্যাদি ঘটনাকেই সক্ত্রাসী কার্যকলাপ 
বলা হয়। সামাজিক, নৈতিক এবং 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত 
স্বাভাবিক নিয়ম-বিধির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে 
কোনো অবৈধ স্বার্থ হাসিল করা 
অসম্ভব মনে করেই সন্ত্রাসীরা এরূপ 
অবাঞ্কিত পথ বেছে নেয়। সন্ত্রাস 
একটি গর্হিত ও অমানবিক কাজ বিধায় 
পৃথিবীর শান্তিকামী কোনো মানুষই তা 
পছন্দ করে না। 

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, শান্তি- 
শৃঙ্খলার অগ্রদূত, মানুষের সার্বিক 
কল্যাণের পথনির্দেশক মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এ কারণেই তাঁর 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাসের 
মুলোৎপাটন করেছিলেন এবং সব 
সময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপসহীন 
ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন ৷ মহানবী 
(সা.) এমনিতে দয়ার সাগর হলেও 
সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর 
এজন্য তিনি প্রথমে সবাইকে শাস্তি, 
কল্যাণ ও ন্যায়-নীতির পথে আহ্বান 
জানাতেন এবং তাদের সন্ত্রাসী 
ভাবধারা সৃষ্টির উৎসমূল সংশোধনের 


যাবতীয় অপরাধপ্রবণতার মূল 
উৎপাটন করতেন । 

এই বন্তজগতে মানুষের প্রাণ অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু আর কিছু 
নেই। এ কারণেই মহান আল্লাহ 
মানুষের প্রাণ রক্ষা সম্পর্কে ঘোষণা 
করে বলেছেন, আল্লাহ না হক 
হত্যাকে হারাম করেছেন ” আরবে 
একজনের হত্যাকাণ্ড অগণিত গোত্রের 
মাঝে গৃহযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী আগুন 
প্রজলিত করত । মহানবী (সা.) আল্লাহ 
বিধান অনুসারে হত্যা-সন্ত্রাসের এই 
অমানবিক ধারাবাহিকতা বন্ধ করার 
জন্য তাদের মানসিক পরিবর্তন 
আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে চোখের বদলে 
চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের 
বদলে কান, জখমের প্রতিশোধ 
হিসেবে সমপরিমাণে জখমের ব্যবস্থা 
করতেন । তেমনি তিনি অপর এক 
খোদায়ি বিধানের ভিত্তিতে “কিসাস' 
অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যার আইন 
কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে শুরু 
করলেন । কারণ এই আইন প্রয়োগের 
কল্যাণকারিতা সম্পর্কে খোদ 
বিধানকর্তা আল্লাহই ঘোষণা করেছেন 
যে, “ওয়া ফিল কিসাসে হায়াত” অর্থাৎ 
“কিসাস ব্যবস্থা প্রয়োগের মধ্যে নিহিত 


চেষ্টা করতেন । তাতে কর্ণপাত না 


আছে বহু প্রাণের নিরাপত্তা ॥ হযরত 


করলে এসব অপরাধ্প্রবণতা দমনে যে 


এভাবে আরব সমাজে প্রচলিত একটি 


হত্যার বদলে শত শত হত্যাকাণ্ড 
ঘটানোর সেই বর্করতাকে অল্প দিনের 
মধ্যে রোধ করেছিলেন । এছাড়া 
আল্লাহ্র অপর বাণী “যে ব্যক্তি না-হক 
অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তার স্থান 
জাহান্নামে তাও ব্যাপকভাবে সমাজে 
প্রচার করেন । এমনিভাবে অন্যায়ভাবে 
কাউকে হত্যা করা যেন গোটা মানব 
গোষ্ঠীকে হত্যার শামিল | এজাতীয় 
বাণীও সমাজে প্রচার করতেন । সন্ত্রাসী 
শক্তিকে নির্মল করার প্রশ্নে আল্লাহর 
নবী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, 
মূলত এটিই অব্যর্থ এবং সর্বকালের 
সর্বযুগের উপযোগী শাশ্বত চিরন্তন 
ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার অব্যর্থতা ও 
সুফল আজ দেশ-বিদেশের নানান বাস্ত 
ব অভিজ্ঞতার দ্বারা স্পষ্ট । সব দেশে 
সন্ত্রাস দমনে মহানবী (সা.)-এর 
আদর্শে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, 
সেসব সমাজে সন্ত্রাসবিরোধী আইন 
থাকা সত্তেও সন্ত্রাসের মাত্রা দিনের পর 
দিন বেড়েই চলেছে, যার ফলে সর্বত্র 
অশান্তি-অস্থিরতা বিরাজ করছে, শিক্ষা 
ও জ্ঞানচর্চা ব্যাহত হচ্ছে, উন্নয়ন 
কর্মকাণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । মহানবীর 
সন্ত্রাস উৎখাতের শাশ্বত নীতি যে কত 
কার্ধকর, অনেকেই পরোক্ষে তার 
অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে । বরং 
তারা এতদিন ইসলাম বিদ্বেষবশত 
অযৌক্তিকভাবে মহানবী (সা.)-এর 
আনীত অপরাধ দপ্ডবিধিকে অমানবিক 
বলে আখ্যায়িত করার ধৃষ্টতা দেখালেও 
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নিজেরা এ সমস্যা সমাধানে তার 


রক্ষাই ছিল মহানবী (সা.)-এর সন্ত্রাস 


চাইতে উত্তম ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়ে 


দমনের নীতি আর এটাই 


না যায়, তাহলে সে আইন সমাজের 
কোনো কাজে আসতে পারে না। 


এখন অনেকটা বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়েই 


বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য, প্রকৃতিসম্মত 


আইনকে তার গতিতে চলতে দিতে 


এজাতীয় আইন প্রয়োগ করতে শুরু 


আইন; যার বিপরীত ধারা অবলম্বনে 


করেছে । কোনো কোনো দেশ এখন 
তরকারি ব্যবসায় দুর্নীতির অভিযোগে 


বিপর্যয় ছাড়া মানবতার কোনো কল্যাণ 
নেই । কেননা প্রকৃতির বিরোধিতা করে 


অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিকেও মৃত্যুদণ্ড 
দিয়ে চলেছে । অথচ মহানবী যে সময় 


কোনো দিন জয়ী হওয়া যায় না। 


হবে । আইনও থাকবে" সন্ত্রাস, মাস্তানি 
ও অপরাধপ্রবণতার দৌরাত্মও চলবে, 
এ অবস্থায় সাজে আইন হাতে তুলে 
নেয়ার প্রবণতাই বৃদ্ধি পায়। তখন 


একটি সমাজে সন্ত্রাস নানান উদ্দেশ্যে 


সমাজে সন্ত্রাসবিরোধী আইন কার্যকর 
করেছেন, সে সময় লঘু অপরাধে 
গুরুদণ্ড দানের বিরুদ্ধেও বেশ সতর্ক 
ছিলেন এবং এ ব্যাপারে নিষেধ করে 
গেছেন । 

অপরাধী একটি অপরাধ করার পর 
যে, এজন্য তাকে কোনো 
শাস্তি ভোগ করতে হয়নি, তখনই তার 
বুকের পাটা বেড়ে যায় এবং 
মনস্তাত্বিকভাবেই আরেকটি অপরাধে 
উত্সাহবোধ করে । এমনিভাবে তাকে 
দেখে অন্যান্য হবু সন্ত্রাসীরও ওদ্ধত্য 
বেড়ে যায়। আর এভাবে সমাজে 
সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
হিজরি ঘষ্ঠ সাল পর্যন্ত ছিনতাই, 
শাস্তির বিধান ছিল না । একদল সন্ত্রাসী 
সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে এসেছিল, 
তারা এক চারণভূমিতে অবস্থান 
করত । এক সুযোগে মুসলিম 
রাখালকে তারা নির্যাতন চালিয়ে 
নির্মমভাবে হত্যা করে এবং পশুগ্তলো 
লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে 
তাদের গ্রেফতার করে মহানবী (সা.) 
তাদেরকে সমপরিমাণ কষ্ট দিয়ে সেই 
হত্যার প্রতিকার হিসেবে তাদের 
হত্যার নির্দেশে দেন। আসলে 
মানবদেহের একটি অঙ্গ যদি এমন 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, 
সংশ্লিষ্ট অঙ্টিকে অস্ত্রোপচারের 
সাহায্যে দেহ থেকে বিচ্ছিন করা ছাড়া 
সেই লোকটির নিস্তার নেই, তখন তা 
করেই রোগীকে বাচাতে হয় । তেমনি 
সমাজদেহের গ্যাংগরিনতুল্য সেসব 
লোক যারা সন্ত্রাস করে গোটা সমাজের 
অশান্তির কারণ ঘটায়, তাদেরও 
সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন করে সমাজ 


পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে । এ 


হতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত, 


কারণে মহানবী সো.) সন্ত্রাস ও 


গোষ্ঠীগত, দলীয় স্বার্থ ও ভ্রান্ত 
রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য; যা 
সাধারণ গণমানুষের সুস্থ বিবেক ও 
বিচার-বুদ্ধির কাছে পান্তা পাবে না 
জেনে সন্ত্রাসীরা এই উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের 
বাঁকা পথ বেছে নেয়। এই লক্ষ্যে 
তারা কোনো সময় রাজনৈতিক 
ময়দান, কোনো সময় অর্থনৈতিক 
সেক্টর, কোনো সময় শিক্ষা ও 
সাংস্কতিক অঙজ্নকে বেছে নেয়। 
কখনও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাহিত্য- 
সাংবাদিকতা, মিথ্যা প্রচারণা, কবিতা, 
নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি গণমাধ্যমের 
সাহায্যে তারা এ কাজের পরিবেশ 
রচনা করে। মহানবী (সা.)-কে 
এভাবে এক সন্ত্রাসী তৎপরতার 
মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা হত্যার যড়যন্ত্ 
করেছিল, আবার বহু মুসলমানকে 
প্রতারিত করে তারা তাদের হত্যা করে 
এক হৃদয়বিদারক ঘটনার অবতারণা 
করেছিল, যেসব ঘটনার ফিরিস্তি 
অনেক দীর্ঘ, মহানবী (সা.) অন্য বহু 
ব্যাপারে পরম দয়া অনুগ্রহ দেখালেও 
এজাতীয় সন্ত্রাসীকে কঠোর শাস্তি দিয়ে 
সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করেছিলেন। তিনি তাদের কাউকে 
নির্বাসন দিয়েছেন, কাউকে খুনের 
বদলে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, কাউকে 
বেত্রাঘাত ও জরিমানা করেছেন । 
সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক সন্ত্রাসী কৰি 
কা'ব ইবনে আশরাফ সন্ত্রাসের চরম 
সীমায় পৌছে গেলে তাকে চরম শাস্তি 
দিয়েছিলেন । বিশ্বনবী এভাবে 
সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করে এক আদর্শ 
ও শান্তিরাজ্য গড়ে গিয়েছিলেন । 

আইন যত ভালোই হোক, যত উন্নতই 
হোক, আইনের লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত 
এর যথাযথ প্রয়োগ যদি নিশ্চিত করা 


যাবতীয় অপরাধ দমন আইন প্রয়োগে 
সব ধরনের দুর্বলতার উধ্র্বে ছিলেন । 
আইন প্রয়োগে তাঁর কাছে আত্ীয়- 
অনাত্ীয়, মুসলিম-অমুসলিম, সাদা- 
কালো, ধনী-দরিদ্ব, বাদশাহ-ফকির, 
আশরাফ-আতরাফ সমাজের সব 
শ্রেণীর মানুষ সমান ছিল । স্বজনগ্রীতি, 
আঞ্চলিকতা, দলীয়-নির্দলীয় সবার 
জন্যই তার আইন ও ন্যায়বিচারের দ্বার 
ছিল অনাবৃত | একবার এক অভিজাত 
ঘরের ফাতেমা নামী এক যুবতী 
বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরা তার পক্ষে সুপারিশ করতে 
এলে তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন 
“আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি অপরাধী 
সাব্যস্ত হয়, তাকে এজন্য নির্ধারিত 
আইনে শাস্তি দিতে আমি দ্বিধা করব 
না। আসলে মহানবী (সা.) কর্তৃক 
সন্ত্রাস ও অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ 
গঠনে সফলতা লাভের পেছনে 
আইনের প্রয়োগে তার নিরপেক্ষতারই 
বিরাট ভূমিকা ছিল । সন্ত্রাস ও অপরাধী 
দমনে মহানবী (সা.) অপরাধের উৎস 
সংশোধনের নীতি অনুসরণ করতেন 
যেদিকে আজকের দুনিয়ার কোনো 
জক্ষেপ নেই । তিনি তাদের অপরাধ ও 
সন্ত্রাসের মূল প্রেরণা এবং তাদের 
চিন্তাধারার স্থায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা 
করতেন, তাদের বুঝতেন, তাদের বৈধ 
সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা 
করতেন। সৌদি আরবে, ইরানে 
অপরাধীরে এভাবে সংশোধনের কিছু 
চেষ্টা চলছে বলে জানা যায় । আমাদের 
দেশের কারাগারে এ পদ্ধতি চালু হওয়া 
উচিত এবং অপরাধের মূল উৎস 
সংশোধনের পদক্ষেপে গ্রহণ 
অপরিহার্য । 
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স্বাধীনতা ও 
মানবাধিকার 


ড. মাহফুজ পারভেজ 


705 11091811017 
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জোরদারভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, 
রাজনৈতিকভাবে মাথায় চেপে বসে 


বিচারহীনতা ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত 


রোদ্দুর-বৃষ্টি-উথথালপাতাল-প্রেম-বিরহ- 


মানুষদের অধিকারের লড়াই, নারীর 


আছি বলেই আমার এক গাদা অধিকার 


চাকরি-টাকা-ঈর্ধা সব মিলিয়ে একটা 


বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধ হওয়ার লড়াই, 


মনুষ্যজীবন পেয়ে গিয়েছি, এটা কি 


পাওনা; আর অন্য সবার কোনো বঞ্চিতের অধিকার, শরণাগতের কম প্রাপ্তিঃ অথচ আমরা নিরন্তর সে 
অধিকারই নেই? যারা বঞ্চিত, অধিকার, আরও অনেক রকমের কথা ভুলে সারাক্ষণ নিজের না পাওয়া, 
আর্থিকভাবে বা ক্ষমতার দিক থেকে, অধিকারের জন্য মানবাধিকার নিজের ব্যর্থতা, অন্যের সাফল্য, এসব 


সমতার দিক থেকে, তাদের কত 


জোরালো আওয়াজ তুলে, কাজ করে । 


পাওনা রয়েছে, সে হিসাব মিলানো 
হচ্ছে কি? বছরের এই শেষ দিকটায়, 
ধীনতার ৪৩ বছরের পূর্তিতে অনেক 


এ 


বড় করে দেখি, প্রতিপক্ষের পিছনেই 


তার মানে আনন্দ, দুঃখ, রাগ, হতাশা, 
চাওয়া-পাওয়া সামনে চলে আসে এই 
সময়; স্বাধীনতার মাসে 


ভাবতে হবে ন্যায্যতার 
ভিত্তিতে; মানবাধিকারের ভিত্তিতে । 


মানবাধিকারের মাসে । প্রশ্ন উঠতে 
পারে, এসব বিষয় নতুন করে মনে 


মানুষের স্বাধীন স্বত্বাগত অধিকারের 


করিয়ে দেয়ার দরকার কী? এই সময় 


লেগে থাকি । বললেই বলবেন, আমি 
কি মহা হনু আর কী এমন নতুন কথা 
বলছি। এ কথা তো সবাই জানে । 
অন্তত জীবন-ম্যানেজমেন্ট-এর 
গুরুদেবরা-রাজনৈতিক দাতারা তো সে 
কথা বলে বলে আমাদের জীবন 


ভিত্তিতে । কারণ এ মাসেই যেমন 


মানবাধিকার না চাইলে, হিংসার 


খানিকটা বদলেও দিলেন । 


রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির 
বিজয় দিবস; তেমনি রয়েছে বিশ্ব 


বিরুদ্ধে গলা না ফাটালে কি তার 
গুরুত্ব কমে যায়? একেবারেই না। 


মানবাধিকার দিবসও | অতএব, 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের সম্পর্কটিও 
স্পষ্ট হচ্ছে এ সময়েই । 


কিন্তু ধরাতলে হইহই করে বেঁচে আছি, 


পন্তিতদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে জীবনের 
এসব ছোট-খাটো ছুটপুট ভুলে জোরে 
শ্বাস, অথবা খুশির কারণ হিসেবে 


এর সেলিবেশন যেমন জন্মদিনের 
দিনটায় লুকিয়ে থাকে, তেমনি সব 


বাড়িতে পার্টি থো, বিয়েবার্ষিকীতে 
বেড়ানোর প্যাকেজ উপহার দেয়া 


প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই লেখাটির 


চাহিদা, সব অধিকার, সব ন্যায়, সব 


এসব কি আমরা নিজের প্রতি যত্রের, 


সূচনা করা যাক | শীতকালের বরাদ্দ 


অন্যায় মনে করারও নিজস্ব নিজস্ব দিন 


আনন্দ ঝপাঝপ পজিশন নেয়, শীতের 


আছে । দিনগ্তলো না থাকলে তাদের 


সন্ধ্যের মন-খারাপ সঙ্গী হয়, লেপের 


নিজকে গুরুত্পূর্ণ ভাবার এক একটা 
বড় উপাদান বলে মন থেকে মেনে 


গুরুত্ব হারিয়ে যায় না, আবার 


আদর ভারী চমৎকার লাগে, বেড়াতে 


দিনগুলো থাকলে আলাদা করে 


যাওয়ার প্যান খাতা-কম্পিউটার 


সবকিছু বিশেষভাবে মনেও এসে যায় । 


পেরিয়ে পাহাড়-সমুদ্রের দিকে এগোতে 


নিইনি? নিয়েছি তো। এবং কী খুশি 
যে হয়েছি সে তো আমার মতো 
আপনিও ভালই জানেন। কিন্তু 


তাই মনে করতে হয় | নিজেদের মনে 


থাকে, পিকনিকের কমলালেবু আরও 


নিজেকে আসলে কতটা ভালোবেসেছি 


করাতে হয় । এক বার করে ঝালিয়ে 


খানিক কমলা করে নেয় দিন আর 
সকালগুলো | আবার এই সময়েই, এই 


আমরা? নিজের জন্য কতক্ষণ বেচেছি? 


নিতে হয় বৈকি । নিজের অধিকার 


কখনও এটা ভেবে দেখেছি যে, আরে! 


আদায়ের সময় অন্যের অধিকার হরণ 


ডিসেম্বরই, স্বাধীনতার শাশ্বত প্রত্যয়ে 
আমরা হিংসার বিরুদ্ধে আর প্রাপ্য 


আমি তো মানুষ না হয়ে জন্মাতেই 


করছি কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে 
হয় 


অধিকারের জন্য পালন করি আন্ত 
জাতিক মানবাধিকার দিবস। 


] 
যেমন ঝালিয়ে নিতে হয়, আমি এই 
পৃথিবীতে জন্মেছি, এত আলো-হাওয়া- 


পারতাম । অন্য কোনো প্রাণী! এই 


অঙ্গ । আমার হাত-পা আছে, বোধ 
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আছে, খিদে পায়, সাজতে ভালো 


অন্যের সাপেক্ষেই করি । নিজেকে 


লাগে, আমি অঙ্ক করতে পারি, আমার 


মর্ধাদী দেয়ার রেওয়াজ আমাদের 


হচ্ছে, যারা প্রান্তিক, আন্ত্যেবাসী, যারা 
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, স্বাস্থ্য থেকে 


বুদ্ধি আছে, আমি সত্য-মিথ্যের মতো 


শেখানো হয় না। অপরকে মর্যাদা 


সুন্ম জিনিসের বিচার করতে পারি! 


দেয়া তো দূর অস্ত! 


বঞ্চিত, শক্তির দস্তের কাছে যারা 
জিম্মি, তাদের স্বাধিকার ও 


আমার মনুষ্যত্ব আছে। মানুষ বলে 


তা হলে? আজকের স্বাধীনতার দিনটা 


আমাকে সারাপৃথিবী শ্রদ্ধা করে। 
মানবিকতার জন্য আমি শ্রেষ্ঠত্ব বোধ 
করি । এটা কম কথা নয় | এটাও কম 
আশ্চর্য নয়.. কেন পৃথিবীই এমন 
একটা গ্রহ হল সৌরজগতের মধ্যে, 
যার মধ্যে পানি-জল থাকল, প্রাণের 
সার হল, বিবর্তন হল আর আমি 
থাকলাম, আমার মনুষ্যত্ব থাকলো । 
মহান সৃষ্টিকর্তার অপার ক্ষমতায় সব 
হলো আমি আমার জীবনটা উপভোগ 
করলাম! কিন্তু কীভাবে করলাম? সে 
মূল্যায়নও কম জরুরি বিষয় নয় । 
এসব কথা বহু আগে বহু মানুষজন 
বলে গিয়েছেন, আমাদের অস্তিত্ব ও 
কর্তব্য নিয়ে ভেবে গিয়েছেন । তবু 
আপনি নিজের জন্য ভেবে দেখবেন, 
মনে হবে, অপরের নয়, সবই 
কেবলমাত্র আপনার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
উঠেছে । কেবল আপনি জন্মাবেন 
বলে, আপনি শ্বাস নেবেন বলে, 
আপনি একটা জীবনযাপন করবেন 
বলে। আর আমরা প্রত্যেকে কী 
হেলায় সেটা ভুলে যাই, কেবল মানুষ 
হয়ে জন্মাবার জন্যই সে এত কিছু 
প্রাপ্তি, সেটা আমাদের মানুষ-বুদ্ধির 
দাপটে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। উঠে 
এসেছে জটিল কিছু সমীকরণ, শুধু 
নিজের স্বার্থই সামনে বড় হয়ে চলে 
আসছে, যা সুলভ করতে না পারলে 
জীবনটা ফাঁকি হয়ে যায়, মনুষ্যত্বহীন 
ও স্বার্থপর হয়ে যায় । 

রষ্্রপুঞ্জ কী বলছে? বলেছে, কেবল 
মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্যই আমাদের 
কিছু অধিকার বরাদ্দ থাকে জনুগত, 
আর সেটাই মানবাধিকার । আর 
আমরা কিনা ভাবি, বঞ্চিত না হলে 
কোনো কিছুতে অধিকার জন্মায় না, 
অধিকার সব সময় ছিনিয়ে নিতে হয়, 
গলা ফাটাতে হয় । নিজেরা নিজদের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, 
কমফর্টেবল নই | যা কিছু বিচার করি, 


কেবল এই বলেই উদযাপন করা যায় 


মানবাধিকারের জন্য তো লড়তেই 
হবে, গলা ফাটাতেই হবে, আন্দোলন 


তো, যে মানুষ হয়ে জন্যছি, তাই কিছু 


চালাতেই হবে । নিজের অধিকার 


অধিকার আমার বরাদ্দ, আমার মতো 


আদায় করে অন্যের কথা বেমালুম 


অন্য সকল মানৃষেরও বরাদ্দ । তবে সে 


ভুলে গিয়ে তা হবার নয় । নিজের প্রতি 


জন্য দায়িত্ব নিতে হয়। নিজেকে 
ভাবনার দারিত নিলের জিডিউকে 
নিজের মাপকাঠিতে বিচার করার 
দায়িত্ব । দেশকে, মানুষকে 


সম্মান করতে পারব, নিজের যত্র যত 
বেশি করতে পারব, নিজের 
৩৬৫*২৪*৭ অধিকারগুলো অন্যদের 
কাছে এবং নিজের কাছেও, যত জোর 


ভালোবাসায় দ্‌ যত | যারা 


দিয়ে দাবি করতে পারব, বঞ্চিতের 


আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে চারিদিকে 


জন্যে, নির্ধযাতিতের জন্যে, প্রান্তিকের 


প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই 


জন্য লড়াইটাও ততই জোরদার হবে, 


দেখেন না, তাদেরকেও আয়নায় 


নিজের মধ্যে নতুন এনার্জি নিয়ে 


নিজের মুখ দেখতে হবে। যারা 


তাদের মানবাধিকার ফেরত দেওয়ার 


সত্যিকারের বঞ্চিত ও নির্যাতিত, 


লড়াইয়ে নামতে পারবো । স্বাধীনতার 


তাদের কী অবস্থা, সেটাও খুঁজতে 
হবে? যাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন 


আলো ছড়িয়ে দিতে পারবো । 
৪৩ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে হিংসার 


চলছে, যারা রাজনৈতিক-পারিবারিক 


অবসান হয়ে কল্যাণ ও মানবাধিকারের 


হিংসার শিকার হচ্ছেন, গুম ও অপহৃত 


মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র 


স্কুরণ ঘটুক । 


বিবেচিত আল-আকসা মসজিদের অর্ধেক অংশ ইহুদিদের দিয়ে দেয়ার 


আইন করা হচ্ছে । আগামী মাসে আইনটির ওপর ভোটাভুটি হবে । ফিলিস্তি 


নি পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারে আরব এমপি মাসুদ ঘানাইম বলেন, ওই 


আইনে আল-আকসা মসজিদে ইহুদিদের প্রার্থনা করার সুযোগ রাখা 


হয়েছে। 


তিনি বলেন, ওই আইনে মসজিদটিতে ইহুদি ও মুসলমানদের প্রবেশের 


ওপর সমান সুযোগ দেয়া হয়েছে৷ ইহুদিরা মসজিদটির কোথায় কোথায় 
প্রার্থনা করতে পারবে, সেটাও বলা হয়েছে । উল্লেখ্য, বর্তমান ইহুদি ও 
ইসরাইলি আইনে আল-আকসা মসজিদে ইহুদিদের প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা 


রয়েছে । এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেখানে প্রার্থনা করার চেষ্টা যারা 
বর্তমানে করছে, তাদের বেশির ভাগই উগ্র বহিরাগত ইহুদি । আল-আকসা 


মসজিদটি জেরুসালেমের ওল্ড সিটিতে অবস্থিত । ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে 


ইসরাইল তা দখল করে | ইসরাইলি দখলদার বাহিনী প্রায়ই মুসলমানদের 


সেখানে যেতে বাধা দেয় । 


সূত্র : মিডলইস্ট মনিটর 
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পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে মর্যাদাবান । 


রিজিক দিয়েছি । সৃষ্টির অনেকের ওপর 


তারাভরা আকাশ, জোছনা ভরা রাত 
বিছিয়ে রাখা বিস্তৃত সবুজ ভূমি সব 
আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আল্লাহ 
তাআলার সব সৃষ্টিই মানুষের 
কল্যাণে । মানুষের প্রয়োজনে | 
মানবজাতিকে মর্যাদাবান করার জন্য 
মহান প্রভু মানুষের অবয়ব ও 
কাঠামোগত সৌন্দর্য, বিবেক-বুদ্ধি ও 
জ্ঞান-গরিমায় উন্নতি দিয়েছেন । 
দিয়েছেন ভাব-ভাষা ও শৈলীর শক্তি । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৪৯৯৫০ ৪৩৩০৩্ 
“আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি 
করেছি 
মানুষের মন-মনন, চিন্তা-চেতনা ও 
জ্ঞানের মর্যাদা প্রদানে কুরআন বলেছে, 

৯৮৩৫৮050039) £ 
“আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন জ্ঞান 
দান করেছেন যা সে জানত না ।”২ 
আল্লাহ আরও বলেছেন, 
৪০9০6 2৪ এ 
“আমি আদমকে বস্তজগতের সব জ্ঞান 
শিক্ষা দিয়েছি 1১ 
সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের 
কথা কুরআন এভাবে উচ্চারণ করছে, 
১০০ 0৬ ০৪5 এজ ৫ পরে? 


আমি মানুষের শ্রেষ্ঠত দিয়েছি ।”” 
পৃথিবীর ফুল ফল, বৃক্ষ-তরু-লতা, 
পাখ-পাখালি সব আয়োজনই মানুষের 


মর্ষাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ? নাকি 
চিরায়ত ধারায় মর্যাদাবান জাতি মানব 
সভ্যতার প্রতি অভিশাপ? 
কুরআনুল করীমে 
ধারাবাহিকতার ক 
45686 4৪৫ “গু 95 উ ৪৫ ৪৬৫ ঠা ও 
88%8646584245015 
'আল্লাহ মানুষকে কেমন সাধারণ বস্ত 
থেকে সৃষ্টি করেছেন । শুত্রবিন্দু থেকে, 
তিনি সৃষ্টি করেন, পরে পরিমিত 
বিকাশ করেন, পরে মায়ের গর্ভ থেকে 
পৃথিবীতে আসার পথ সহজ করে দেন, 
তারপর তাকে মৃত্যু দেন, অতঃপর 
তাকে কবরে স্থান দেন |” 


মরণোত্তর মানুষের দেহদান, হাড়, 


এভাবে বলা 


ভাষ্য থেকে আমাদের আলোড়িত করে 
না? 


বিস্ময় ৷ মানুষের আত্মা, বলা-কওয়া, 
দেখা-শোনা ও ভাব-অনুভাবের শক্তি 
আল্লাহর বিশেষ করুণা | করুণানির্ভর 
এ জীবন আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের কাছে 
আমানত । প্রতিটি মানুষের নিজের এই 
অঙ্গ বা দেহ ব্যবহারের অনুমতি আছে 
বটে, তবে সে এ দেহের মালিক নয় । 
সে এ দেহের মালিক নয় বিধায় সে 
আত্মহত্যা করতে পারবে না । পারবে 
না নিজেকে বিকিয়ে দিতে ৷ ধ্বংস 
করতে । কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয় 
অঙজহানি, অঙ্গদান কিংবা দেহদান । 
আজকের উত্তর আধুনিক পৃথিবীর সব 
জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিপরীতে 
দীড়িয়ে কেউ যদি আবদার করে বসে, 
দয়াময় প্রভুর এ সৃষ্টির মতো মানুষের 
শরীরে বিদ্যমান একটু লোম বানিয়ে 
দেখাও! আত্মা, চোখ, নাক, কান সে 
তো দূরের কথা! হাত উচিয়ে হ্যা 
বলার মতো কাউকে পাওয়া যাবে কি! 
মৌলিক কথা হল, কুরআন-সুনাহর 


মাংস, চামড়া, চর্বির বাণিজ্যিক 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে গবেষণা ইত্যাদি 
মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার 


আলোকে জীবিত কিবা মৃত কোনো 
মানুষের অঙ্গ বা দেহের বেচাকেনা 
কোনোভাবেই বৈধ নয় ৷ মানব অঙ্গের 
বেচাকেনা যদি বৈধ না হয় তাহলে 


সঙ্গে কতটা যুৎসই! মানব জন্ম, 


'আমি তো মানুষকে মর্যাদা দান 


যাপিত জীবন ও মরণোত্তর কবরের 


দান করার কি অনুমতি আছে? তাও 
নেই । কারণ দাতার জন্য জরুরি হল 


জলে ও স্থলে তাদের 


ধারণা, মানুষের দৈহিক-মানসিক 


নিজে বস্তর মালিক হওয়া । দেহটি 


করেছি, 
চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের উত্তম 


মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি কি কুরআনের 


আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের 
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কাছে আমানত । আমানত সুত্রে পাওয়া 


উধাও হবে গরিবের সন্তান | পণ্য হবে 


বস্তর ব্যবহার বৈধ, বেচাকেনা কিংবা 


গরিব মানুষের দেহ । 


দান বৈধ নয় । তবে অগ্রসর পৃথিবীতে 
ধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে 
মানুষ অনেক দূর এগিয়েছে । ইসলাম- 
মুসলমান এ _অগ্রসরতাকে সাধুবাদ 
জানায় । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
কিডনিদান বা দেহদানের প্রাসঙ্গিকতা 
এসে যায় । আধুনিক চিকিৎসার স্বার্থে 
মানুষের অঙ্গ ব্যবহার বা প্রতিস্থাপনের 
বিষয়টি আলোচনায় এসেছে । সন্দেহ 
নেই ইসলাম সবসময় 

কল্যাণে কাজ করে । চিকিৎসার সূত্রে 
মানব অঙ্গের কোনো কোনো ব্যবহার 
একান্ত প্রয়োজনে ফেকাহবিদরা 
অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য অঙ্গ 
ব্যবহারের ধরন অনেক রকম হতে 
পারে । যেমন- তরল অঙ্গ বা জমাট 
তরল বলতে মানবদেহে দুধ আর 
রক্ত । বাকি পুরোটা জমাট | মা তার 
দুধ নিজের বাচ্চাকে খাওয়ানো বা 
অন্যের বাচ্চাকে খাওয়ানো বা 
চিকিৎসার স্বার্থে অন্য কোনো কাজে 
ব্যবহার পুরোটাই বৈধ 
বৈধতার আলোকেই 
রক্তদানের বিষয়টি অনুমতি দিয়েছেন 
যুক্তিকতা হল দুধ ও রক্ত শরীর থেকে 
বের হয়ে যাওয়ার পর দ্রুতই অভাব 
পূরণের প্রাকৃতিক পদ্ধতি চালু আছে। 
অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন-_ 


এ 


আইনবিদ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও 
বিষয়টি খুব সহজ মনে করছেন না। 


সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে 
সরকারও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে 


বিষয়টি বিবেচনা করছে। বাণিজ্যিক 
পৃথিবীতে যদি মানবদেহের বেচাকেনা 
বৈধ হয়! তাহলে সামাজিক শৃঙ্খলা 
থাকবে না। ছেলেধরা, মানবপাচার, 
নারী-শিশুপাচার _ আশংকাজনকভাবে 
বেড়ে যাবে । ধনীর দুলালেরা দেশি- 
বিদেশি হাসপাতালের বেডে শুয়ে 
কিডনি প্রতিস্থাপনের অর্ডার করবে 
কিংবা বুড়ো বয়সে নতুন চক্ষুর 
আবদার করবে, তখন পাড়াগাঁয়ে 


ল্যাপটপ-মানিব্যাগ চুরি যাওয়ার মতো 
পথে-ঘাটে কিডনি চুরির প্রবণতাও 
দেখা যাবে । যেমন আজকাল কোনো 
কোনো হাসপাতালে এসব কাণ্ড 
ঘটছে । লাশ চুরির ঘটনাও তখন 


সাধারণই মনে হবে । উন্নত পৃথিবীর 
সভ্যতা তখন কোথায় গিয়ে 
কে জানে । 


শাহী জামে মসজিদ অবস্থিত । ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনামলে 


সড়কের পাশে এতিহাসিক বজরা 


(১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.) সম্রাটের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকীয় 
চিত্রকরদের দ্বারা ইরানি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রভাবে বিভিন্ন রাজকীয় 
ভবন ও মসজিদ নির্মিত হয়েছে । এতিহাসিক বজরা শাহী জামে মসজিদের 
বহু ভাঁজ খিলানের কোণায় ফুল ও লতার নকশা, আয়তকার খোপের মধ্যে 
খিলান নকশা, আয়তকার খোপের উপরিভাগে পাতা নকশা, পাতা নকশার 
ওপরে দড়ির মতো উদগত গোলাকার বাঁধনের খোপ ফুল ও লতা নকশা 
রয়েছে । মসজিদটির দৈঘ্্য ৩৩ ফুট, প্রস্থ ৩৩ ফুট । দেয়ালগুলো ৬ ফুট 
চওড়া | দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে তিনটি করে দরজা রয়েছে । এগুলো 
খিলানের সাহায্যে নির্মিত । মসজিদের ইটগুলো বর্তমানের আধুনিক যুগের 
ইটের মতো নয় । ওগুলো মুঘল আমলের তৈরি ইটের মাপের | এর দৈর্ঘ্য 
১২, প্রস্থ ১০ এবং চওড়া ২ ইঞ্চি । সমতল ভূমি থেকে মসজিদ নির্মিত 
স্থানটি আনুমানিক ৩০ ফুট সুউচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত । তার ওপরে প্রায় 


মুসলিম নারীদের বোরকা ও নেকাব ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার । প্রধানমন্ত্রী টনি আযাবোটের হস্তক্ষেপে 
অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে ২ অক্টোবর 
পার্লামেন্ট হাউসের উন্ক্ত পাবলিক গ্যালারিতে বোরকা পরিহিতদের 
প্রবেশের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল । অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট 
হাউসের কর্তৃপক্ষ ২ অক্টোবর আকম্মিকভাবে ঘোষণা দেয়, বোরকা ও 
নেকাব পরিহিত কাউকে পার্লামেন্টের সিনেট বা প্রতিনিধি হাউসের উন্ুক্ত 
পাবলিক গ্যালারিতে আর ঢুকতে দেয়া হবে না। পার্লামেন্টের দু'সপ্তাহের 
অধিবেশনের শেষ কর্মদিবস শেষ হওয়া মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে এমন 
ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে টনি আাবোট জানিয়েছিলেন, 
নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে আগেভাগে জানানো হয়নি এবং তিনি 
পার্লামেন্টের স্পিকারকে ব্রনউয়িন বিশপকে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার 
অনুরোধ করেছেন । সূত্র: দ্য হিন্দু 


ডিসেম্বর'১৪ ______ল্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪১ 
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ফরয নামায মসজিদে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, একজন লোক 
ঘরে নামায পড়লে একটি নেকী পায়, 
সে অক্তিয়া মসজিদে পড়লে ২৭ গুণ, 
জুমা মসজিদে পড়লে ৫০০ গুণ, 
মসজিদে আকসায় পড়লে পঞ্ঞাশ 
হাজার গুণ, আমার মসজিদে অর্থাৎ 
মসজিদে নববীতে পড়লে পঞ্চাশ 
হাজার গুণ এবং মসজিদুল হারাম বা 
কাবাঘরে পড়লে এক লাখ গুণ সওয়াব 
পাবে । [সুনানে ইবনে মাজাহ ও মিশকাত] 

নবী করীম (সো.) বলেন, যে ব্যক্তি 
আযান শোনে অতপর সে (অসুখ বা 
ভয় না কোন ওজর ছাড়া নামাজে 
» (ঘরে পড়ে) তার 
| এ হাদীস দ্বারা 


(সা.) আমাদেরকে মহল্লায় মহল্লায় 
মসজিদ বানানোর এবং সেগুলোকে 
পাকসাফ রাখবার ও খোশবু দিয়ে 
সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন 
[সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে 
ইবনে মাজাহ ও মিশকাত] 
মসজিদে কি কি করা নিষেধ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কীচা পিঁয়াজ 
ও রসুন খেয়ে মসজিদের কাছে এসো 
না। কারণ এতে ফেরেশতারা কষ্ট 
পায় । রাসূল (সা.) বলেন, মসজিদে 
থুথু ফেল না। যদি কোন নামাযীকে 


তাহলে সে যেন তার সামনে না 
ফেলে । কারণ সে ওই সময় আল্লাহর 
সাথে চুপে ছুপে কথা বলে এবং সে 
যেন ডান দিকেও না ফেলে কারণ তার 
ডানদিকে ফেরেশতা থাকে । অতএব 
হয় সে বামদিকে ফেলবে কিংবা 
পায়ের নীচে ফেলবে । পরে সেটাকে 
মুছে দেবে । রাসুল (সা.) মসজিদে 
কবিতা আবত্তি করতে, বেচাকেনা 
করতে ও জুমার দিনে নামাজের আগে 
গোল হয়ে বসে চক্র বানাতে নিষেধ 
করেছেন । তিনি বলেন, এমন একটা 
যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে 
দুনিয়ার কথা বলবে, তখন তুমি 
তাদের সাথে বসবে না। তিনি 
মসজিদে কেসাস (খুনের প্রতিশোধ) 
নিতে এবং হদ (শরীয়তী শাস্তি) দিতে 
নিষেধ করেছেন । রাসূল (সা.) সাত 
জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ 
করেছেন । ১. জঞ্জাল ফেলার জায়গায় 
২. যবেহ করার জায়গায়, ৩. 
কবরস্থানে, ৪. রাস্তায়, ৫. গোসল 
খানায়, ৬. উট বাধার জায়গায়, ৭. 
কাবার ছাদের ওপর । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, গোরস্থান, গোসলখানা ও 
অপবিত্র জায়গা ছাড়া সমস্ত জমিনটাই 
মসজিদ । ঘরেও মসজিদ বানাও । 
রাসুল (সা.) বলেন, তোমাদের কিছু 
নামায (অর্থাৎ সুন্নত ও নফল 
নামাযগুলো) নিজেদের ঘরে পড় এবং 
(ঘরে সেসব নামায না পড়ে) সেটাকে 
কবরে পরিণত করো না | [সহীহ আল- 
বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মিশকাত, পৃ. ৬৯] 

যায়দ ইবনে সাবেত রা. বলেন, রাসূল 
(সা.) তার ঘরে নামাজের জন্য একটি 


পড়ার সওয়াব 


হাফেজ মুফতী ইবরাহীম আনোয়ারী 


ছাড়া পুরুষের অন্যান্য সুন্নত ও নফল 
নামায ঘরে পড়া উত্তম | [সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম] 

রাসূলুল্লাহ (সো.) _ বলেন, যখন 
তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকবে তখন 
এই দোআ পড়বে, আল্লাহুম্মাফ 
তাহলী আব-ওয়া-বা রহমাতিকা। 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য 
তোমার রহমতের দরজাগ্তলো খুলে 
দাও। যখন বের হবে তখন এই 
দোআ পড়বে, আল্লাহুম্মা ইন্ী আস 
আলুকা মিন ফাদলিকা | অর্থাৎ হে 
আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার 
অনুগ্বহ প্রার্থনা করছি। মসজিদে 
ঢোকার সময় রাসূল (সা.) প্রথমে ডান 
পা রাখতেন । বের হবার সময় প্রথমে 
বাম পা বের করতেন । রাসূল (সা.) 
বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে 
মসজিদের দিকে যায় সে ব্যক্তি 
একজন এহরামওয়ালা হজ 
সমাধাকারীর নেকী পায় । রাসূল (সা.) 
বলেন, যখন তোমরা কেউ মসজিদে 
ঢুকবে তখন বসার আগে দু'রাকআত 
নামায পড়ে নেবে । রাসূল সো.) 
বলেন, যখন তোমরা জান্নাতের 
বাগানে ঘোরাফেরা করবে তখন কিছু 
ফলমূল খেয়ে নিও। সাহাবীরা 
বললেন, জান্নাতের বাগান কোনটা? 
তিনি বললেন, মসজিদগুলো । তারা 
বললেন, তার ফল খাওয়া কেমন? 
তিনি বললেন, এই তসবীহগুলো পড়া, 


আকবার | [সুনানে তিরমিষী ও মিশকাত] 


খাস হুজরা করে রেখেছিলেন । অনেক 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ফরজ 


লোক তার কাছে আসতো এবং তাতে 


নামায মসজিদে পড়ার তওফীক দান 


নামায পড়া অবস্থায় থুথু ফেলতে হয় 


নামায পড়তো | তিনি বলেন, ফরজ 


করুন | আমীন । 
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আমি একজন লেখিকা | বসবাস করি 


মিস থেরেসা করবিন 


বিস্মিত হয়েছি আমার পাশে অনেক 


যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে। আমি 
ইসলামউইচ ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা এবং 


আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল । আমার 
শিক্ষক এবং যাজকদের এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞেস করলে তাদের কাছ থেকে 


অন-ইসলাম ডটকম ও আ্যাকিলা 
স্টাইল ডটকমের একজন সহযোগী । 
সিএনএন আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশ 


উত্তর আসে, তোমার এই সুন্দর ছোট্ট 
মাথায় এ সম্পর্কে চিন্তা করার 
প্রয়োজন নেই যা আমাকে কখনই 
সন্তুষ্ট করতে পারেনি । 


করেছে । আমি একজন মুসলিম কিন্তু 


পূর্বে আমি ছিলাম একজন ক্যাথলিক । 
৯/১১-এর দু'মাস পর, ২০০১ সালের 
নভেম্বরে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করি। 

আমি ২১ বছর বয়সী ছিলাম এবং 
লুইজিয়ানার বাটন রূজে বাস 
করতাম | মুসলিম হওয়ার জন্য এটি 
খুবই খারাপ সময় ছিল । কিন্তু ইসলাম 
ধর্মকে নিয়ে চার বছর গবেষণার পর 
বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও তাদের 
অনুসারীদের খোচা দিতে এবং তাদের 
জাগিয়ে তুলতে আমি ইসলাম গ্রহণ 
করার সিদ্ধান্ত নেই । আমি একজন 
ক্রেওল ক্যাথলিক এবং একজন 
আইরিশ নাস্তিক পিতামাতার সন্তান । 
আমি ক্যাথলিক হিসেবে বড় হয়েছি । 
তারপর একসময় সংশয়বাদী হই এবং 
বর্তমানে আমি একজন মুসলিম । 

১৫ বছর বয়সে হোস্টেলে বসবাস 
করার সময় থেকেই ইসলামের প্রতি 
আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে । আমার 
ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে 


আমেরিকার নারী-পুরুষেরা সচরাচার 


লোক আমার সাথে অনুরণিত হচ্ছে। 
আমি এটি খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম যা 
ইসলাম তার অনুসারীদের শেখায় | 

ইসলাম মুসা থেকে যিশু, যিশু থেকে 
মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত নবীকে সম্মান 
মানবজাতিকে এক আল্লাহর উপাসনা 


করতে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারা 
একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের 


চিন্তিত ছিলাম । বহু বছর ধরে আমার 
মনে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষ এবং 
মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জন্মাতে 
থাকে | এ সবকিছু নিয়ে গবেষণার পর 
আমি সত্যকে খুঁজে পাই। ধর্মীয় 
অলঙ্করণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন মতবাদ 
ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
ইসলাম নামের এ অসাধারণ জিনিসটি 


খুজে পাই। 

আমি এটা শিখেছি যে, ইসলাম একটি 
সংস্কৃতি কিংবা ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা 
নয় | এটি শুধু বিশ্বের একটি অংশেরও 
প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি বুঝতে 
পেরেছি যে, ইসলামই হচ্ছে একটি 
বিশ্বধর্ম যা মানুষকে সহনশীলতা, 
ন্যায়বিচার ও সম্মান করতে শেখায় 
এবং ধৈর্যধারণ, বিনয়ী এবং 
ভারসাম্যকে উৎসাহিত করে । 

আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে বিস্তর 


সাথে আচরণ করতেন । 

ইসলামের আবেদন আমাকে আকৃষ্ট 
করেছে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
উৎসাহব্যঞ্জক একটি উদ্ধৃতি, 'জ্ঞান 
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য 
ফরজ বা বাধ্যতামূলক, হোক সে 
পুরুষ কিংবা মহিলা । আমি বিস্ময়ে 
অভিভূত হই যে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের 
উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম চিন্তাবিদ 
কর্তৃক । আল-খাওয়ারিজমির 
বীজগণিত আবিষ্কার, লিওনার্দো দ্যা 
ভিঞ্জির বহু আগেই ইবনে ফারনাসের 
ফ্লাইট বলবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন এবং 
বলা হয় আধুনিক সার্জারির জনক | 
এটি ছিল ২০০১ সাল, যখন আমাকে 
কিছুদিনের জন্য আমার পরিকল্পনা 
স্থগিত রাখতে হয়েছিল । আমি ভয়ে 


গবেষণা করেছি । আমি এটি দেখে 


ছিলাম লোকেরা কী মনে করবে যেটি 
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ছিল আমার জন্য চুড়ান্তরূপে দুর্বিষহ । 
৯/১১-এর অপহরণকারীদের কর্ম 


সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং 
পুরুষ কর্তৃক তাদের বাধ্য করা হয় 


আমাকে চরম আতঙ্কিত করে তোলে । 
কিন্তু তার পরমুহূর্ত থেকে আমি আমার 
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি 
মুসলমান এবং তাদের ধর্মকে রক্ষার 
জন্য | কিছু মুসলমানের কিছু খারাপ 
পদক্ষেপের কারণে ১.৬ বিলিয়ন 
মানুষের একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা 
সবাই অত্যন্ত আগ্রহী ইসলামকে 
সমূলে উৎখাত করতে । সেইসব 
লোকদের হাত হতে ইসলামকে রক্ষার 
জন্য চেষ্টা করেছি। 

অন্যদের মতামতের কারণে আমাকে 
জিম্মি করা হয়েছিল। ইসলামকে 
রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত ভয়কে 
জয় করেছি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, 
আমার ভাই এবং বোনদের সেই 
বিশ্বাসে নিয়ে যেতে যেটি আমি বিশ্বাস 
করি। 

আমার পরিবার বুঝতে পারেনি কিন্তু 
আমার ধর্ম নিয়ে গবেষণা করাটা 
তাদের কাছে মোটেও আশ্চর্যজনক 
ছিল না। তাদের অধিকাংশই আমার 
নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্দিগ্ন ছিলেন। 
সৌভাগ্য যে আমার বন্ধুদের 
অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী 
ছিল এবং এমনকি এ সম্পর্কে আরও 
বেশি জানতে চাইত | 

স্কার্ প্রসঙ্গে 

বর্তমান দিনগুলোতে হিজাব পরিধান 
করে আমি অত্যন্ত গর্বিত । আপনি 
এটিকে স্কার্ফ বলতে পারেন । আমার 
স্কার্ফ আমার হাতে বাধা থাকে না এবং 
এটি জুলুম, নির্যাতনের কোনো 
হাতিয়ারও নয় । এটি আমার চিন্ত 
ধারায় প্রবেশ করতে কোনো বাধা 
প্রদান করেনা । 


ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করায় আমার 
সব সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণা 
তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত হয়নি 


আমাকে প্রাচ্যের নারীর কল্পচিত্র 
আঁকতে হয়েছে । আমার ধারণা ছিল 
প্রাচ্যের পুরুষেরা নারীকে অস্থাবর 


তাদের শরীরকে ঢেকে রাখার জন্য | 

কিন্তু যখন আমি একজন মুসলিম 
নারীকে জিজ্ঞেস করি, “কেন আপনি 
হিজাব পরেন?” আল্লাহকে খুশি করার 
জন্য | হিজাব পরিধান একজন নারী 
হিসেবে আমাদেরকে সম্মানিত করেছে 
এবং পুরুষের হয়রানির শিকার থেকে 
এটি আমাদের নিরাপদ রাখে । 
পুরুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে আমার 
নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটি খুবই 
কার্যকরী । তার উত্তর ছিল সুস্পষ্ট এবং 
অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো । 

আশ্চর্যজনকভাবে ইসলাম এমন একটি 
ধর্ম যা আমার দীর্ঘদিনের নারীবাদী 
আদর্শের সাথে মিলে গেছে । তিনি 


বিবাহিত জীবন 

এটা জেনে আপনি আশ্চর্য হতে পারেন 
যে, আমাকে পারিবারিকভাবেই বিয়ে 
করতে হয়েছে । কিন্তু তাই বলে এটা 
ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে 
আমাকে বাবা-মায়ের প্রথম পছন্দের 
পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা 
হয়েছিল । আলাদিনের জেসমিনের 
মতো আমাকে বিয়েতে বাধ্য করা 
হয়নি । আমার বাবা আমার পছন্দকে 
না করেনি, এমনকি একটি কথাও 
বলেনি । 

আমি যখন ধর্মান্তরিত হই তখন 
সময়টি মুসলিম হওয়ার জন্য মোটেও 
ভালো সময় ছিল না। আমি সারাক্ষণ 
বিচ্ছিনতাবোধ অনুভব করতাম । 


শালীন পোশাককে বিশ্বের প্রতীক 


নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন এবং 


হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 
একজন নারীর শরীর শুধু উপভোগের 
জন্য অথবা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 
লিখার জন্য নয়। শালীন পোশাক 
কেমন করে বিশ্বের প্রতীক? প্রশ্ন 
করলে তিনি উত্তর দেন, "হ্যা, আপনার 
বিশ্বাসে নারীদেরকে কি এখনও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করা 
হয় না? ধৈর্যশীল এ মুসলিম ভদ্র 
মহিলা ব্যাখ্যা করেন যে, একটি সময় 
ছিল যখন পশ্চিমা বিশ্বে নারীদেরকে 
বিবেচনা করা হত পুরুষের ভোগ- 
দখলের সম্পত্তি হিসেবে । কিন্তু 
ইসলাম শিক্ষা দেয়, আল্লাহর চোখে 
নারী-পুরুষ সবাই সমান । 

ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর 
সম্মতিকে মর্যাদা দেয় এবং 
নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হবার, নিজস্ব 
সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা পরিচালনা করা 
এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে 


প্রত্যাখ্যান আমাকে বাধ্য করে আমার 
পরিবার জীবন শুরু করতে । এমনকি 
ধর্মীন্তরিত হওয়ার পূর্বেও আমি 
সবসময় একজন ভালো মানুষের সাথে 
সম্পর্ক করতে চেয়েছি কিন্তু আমি 
এমন কোনো পুরুষকে খুঁজে পাইনি 
যারা আমার আর্দশের কাছাকাছি । 
আমি জানতাম, মুসলমান হওয়াটা 
আমাকে সত্যিকার ভালবাসা এবং ভাল 
জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে । 
আমি সিদ্ধান্ত নেই, একজন ভাল 
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইলে 
এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় । আমি 
চেয়েছি। 

আমি অনুসন্ধান করেছি, সাক্ষাৎকার 
নিয়েছি, আমার বন্ধুদের এবং 
পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করেছি ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে । 


ংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে । তিনি 
বলেন, আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে 
ইসলাম নারীদের যে অধিকার প্রদান 
করেছে সেটি পশ্চিমারা কখন কল্পনাও 
করতে পারেনি । 


আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার মতো অন্য 
একজন ধর্মান্তরিতকে বিয়ে করতে । 
যিনি হবেন আমার মতই এবং তার 
গন্তব্যও হবে আমার মতো যেখানে 
আমি যেতে চাই । 


ডিসেম্বর'১৪ ______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ই।তি।হা।-।|এ।তি।হ্য 


আমার পিতামাতা ও বন্ধুদেরকে 
ধন্যবাদ জানাই | আমি আমার স্বামীকে 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুঁজে 
পেয়েছি যিনি আমার মতই একজন 
ধর্মান্তরিত মুসলিম । আমার স্বামী 
আলাবামাতে থাকতেন যা আমার নিউ 
অরলিন্সের বাসা থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার 
পথ । বারো বছর পরেও আমরা 
আগের মতই সুখে বসবাস করছি । 
সব মুসলিম তার সঙ্গিনীকে এই 
পদ্ধতিতে খুঁজে পায় না এবং আমিও 
আমার জীবনে এমনটি কখনও কল্পনা 
করিনি । কিন্তু আমি আনন্দিত যে, 
ইসলাম আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে এই 
অপশনটি গ্রহণ করার । 


৯/১১ পরবর্তী বসবাস 

মুসলিম হওয়ার পর আমি আমার 
ব্যক্তিত্বকে, আমার আমেরিকান পরিচয় 
বা সংস্কৃতিকে কখনই ত্যাগ করিনি 
কিন্তু একটি সময়ে তাদের আচরণে 
অতিষ্ঠ হয়ে এবং আমার মর্যাদা রক্ষার 
জন্য এগুলোকে ত্যাগ করতে হয় 
আমার দিকে থুথু ও ডিম নিক্ষেপ করা 
হয়েছে এবং আমাকে অভিশপ্ত করা 
হয়েছে যেন আমি গাড়ি চাপায় মারা 
যাই । 
জর্জিয়ার সাভান্নাহ মসজিদে নামাযের 
জন্য উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীদের ভয় 
আমাকে তাড়া করত । সাভান্নাহ 
মসজিদে নামাযে যাওয়ার সময় 
আমাকে প্রথমে গুলি করা হয়, তারপর 
সন্ত্রাসীরা মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেয় 
২০১২ সালের আগস্টে আমি নিউ 
অর্লিন্সের বাড়িতে ফিরে আসি যেখানে 
আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির | পরিশেষে 
আমি একটি সময়ের জন্য নিরাপদ 


অনুভব করলাম । 
সর্বোপরি, আমার মধ্যে এই বিশ্বাস 
রয়েছে যে, আমার সহকর্মী 


আমেরিকানরা সকল প্রকার ভয় এবং 
ঘৃণার উধের্বে উঠে আমার মতো একই 


বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে । 
সূত্র : আরটিএনএন 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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চারটি মতামত পাওয়া যায় । যথা- 


৪ একদল আলেমের মতে, আযানের 
আগে, মক্কায় থাকা অবস্থায় ৷ তারা 
এনে ওই হাদীস 


হয়েছে, “জিবরাঈল (আ.) আযান 
শিখিয়েছিলেন তখনই, যখন নামায 
ফরজ হয়েছিল । যেহেতু নামায 
আযানও প্রবর্তিত হয়েছে মক্কায় 
থাকতেই । 
৪ কারও কারও অভিমত হচ্ছে, রাসূল 
(সা.) কে মেরাজের রাতে আযান 
শেখানো হয়েছিল । 
৪ কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় 
হিজরিতে আযান প্রবর্তিত হয়েছে । 
* অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম, 
এতিহাসিক ও ফকিহদের মতে, 
আযান প্রবর্তিত হয়েছে প্রথম 
হিজরিতে মদীনায় । 
মক্কায় আযান প্রবর্তিত হওয়ার মতের 
স্বপক্ষে আরেকটি প্রমাণ হজরত ওমর 
(রা.) এর বর্ণিত হাদীস | তিনি বলেন, 
“যখন রাসুল (সা.)-কে ইসরা ও 
মিরাজ করানো হয় তখন আল্লাহ 
তায়ালা তার প্রতি আযানের হুকুম 
অবতীর্ণ করেন এবং তিনি সেই 
আযানের আদেশ নিয়ে অবতরণ 
করেন এবং বেলালকে তা শিক্ষা 
দেন ৷ [সুনানে তাবরানী] 


আযান: ইতিহাস থেকে 


মুফতী আবু বকর সিরাজী 


বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী (রহ.) এঁতিহাসিক 


ছিল হিজরতের প্রথমবর্ষের ঘটনা । 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বর্ণনাভজি 


এ বিতর্ক ও মতভেদের সমাধানকল্পে 
বলেন, যদিও একাধিক হাদীস প্রমাণ 
বহন করে, আযান প্রবর্তিত হয়েছে 
হিজরতের আগে মক্কায়। কিন্তু 
নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, আযান 
মদীনাতেই প্রবর্তিত হয়েছে । 

ইমাম_ কুরতুবী (রহ.),_ আল্লামা 
সুহায়লী রেহ.) প্রমুখ হাদীসবিশারদ ও 
মুফাসসির মক্কা এবং মদীনায় আযান 
প্রবর্তিত হওয়া সংক্রান্ত মতভেদের 
মধ্যে সামাঞ্জস্য সাধনকল্পে উল্লেখ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে শুধু 
তাকে আযান শোনানো হয়েছে। 
তখনও তা তার ওপর শরিয়ত হিসেবে 


প্রবর্তিত হয়নি । শরিয়ত হিসেবে 
প্রবর্তিত হয়েছে মদীনায় গমনের পর । 


ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এসব 
মতভেদকে অপ্রয়োজনীয় প্রয়াস বলে 
অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন 
সহিহ হাদীস বিদ্যমান থাকতে সেটাই 
মেনে নেয়া উত্তম ও নিরাপদ | আর তা 
হচ্ছে, আযান প্রবর্তিত হয়েছে মদীনায় 
হিজরতের পর | [ফাতহুল বারি, ফাতহুল 
মুলহিম: ২/২] তবে হিজরতের ঠিক কত 
বছর পর প্রবর্তিত হয়েছে তাতে 
মতবিরোধ রয়েছে । ইবনে হাজার 
আসকালানী (রহ.)-এর মতে, আযান 
প্রবর্তিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের 
দ্বিতীয়বর্ষে সংঘটিত হয়েছে । পক্ষান্তরে 
আল্লামা আইনী (রহ.)-এর মতে, এটি 


দ্বারাও বোঝা যায়, আযানের প্রবর্তিত 
হয়েছে হিজরতের পর খুব অল্প 
সময়ের ব্যবধানে । 


আযান প্রবর্তিত হওয়ার ঘটনা 
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী 
(রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম 
দেখলেন জামাআতের সঙ্গে নামায 
আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কীদা আর 
একই স্থানে একই সময়ে কোনোরূপ 
ঘোষণা বা আহ্বান ছাড়া সমবেত হয়ে 
জামাতে নামায আদায় করা সহজ 
নয় । তাই তারা একই সময়ে সমবেত 
করার উপায় হিসেবে ঘোষণা বা 
নামাযে আহ্বান করার পদ্ধতি নিয়ে 
পরামর্শ করতে লাগলেন । কিন্তু সে 
সময় সবাইকে একত্রিত করার সর্বজন 
গ্রহণযোগ্য কোনো মাধ্যম ছিল না 
এজন্য রাসূল (সা.) তাদের নিয়ে 
পরামর্শ সভা করলেন । পরামর্শ সভায় 
চারটি প্রস্তাব এলো: 
১. নামাযের সময় পতাকা উড়িয়ে 
দেওয়া । 

২. আগুন জ্বালানো । 

৩. নামাযের সময় শিঙ্গায় ফুঁক এবং 
৪. নামাযের সময় ঢোল বাজানো । 
উল্লিখিত প্রস্তাবগুলোর কোনো একটি 
প্রস্তাবও রাসুল (সা.)-এর মনঃপূত 
হলো না। প্রথম প্রস্তাব এজন্য নয় যে, 
যারা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে কিংবা 
দূরে অবস্থান করবে তারা পতাকা 
দেখতে পাবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হলো আগুন জ্বালানো 
অগ্নিপিজকদের কাজ বলে। তাই 
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মুসলমানরা নিজেদের ইবাদত পালনের 


এবং আযান দাও । 


জন্য আগ্নিপূজকদের কাজের অনুসরণ 
করতে পারে না। অপরদিকে শিঙ্গা 
ফুঁকানো খিস্টানদের কাজ এবং ঢোল 
বাজানো ইহুদিদের কাজ | এ কারণে 


আদিষ্ট হয়ে হজরত বেলাল (রাযি.) 


বিধর্মীদের আচরণ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়েছে এবং শিআর বা 


জোহরের আযান দেন । আযান শুনে 


ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রতীকস্বরূপ 


হজরত ওমর (োযি.) ছুটে আসেন 
এবং বলেন, “আমিও সেরূপ দেখেছি, 


এ দুইটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হলো 
না। ফলে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই 


যেরপ দেখেছেন আবদুল্লাহ ইবনে 
জায়েদ । তার কথা শুনে রাসূল (সা.) 


সেদিনের পরামর্শ সভা মুলতবি হয়ে 
গেল। 


বললেন, তাহলে তুমি তা প্রকাশ 
করলে না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 


রাসূল (সা.)-এর মতো সাহাবারাও এ 


আবদুল্লাহ আমার চেয়ে অগ্রগামী 


নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন । এ চিন্তামগ্ন 


হয়েছেন তাই লজ্জায় তা প্রকাশ 


সাহাবীদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ 
ইবনে যায়েদ (রোযি.)। ওই রাতে 


করিনি । 
মুজামে আওসাতের এক রেওয়ায়েত 


তিনি স্বপ্নে দেখলেন, “এক ব্যক্তি শিঙা 
নিয়ে যাচ্ছে । তিনি ওই লোককে 
বললেন এটি আমার কাছে বিক্রি করে 
দিন। এর সাহায্যে আমি মানুষকে 
নামাযের দিকে ডাকব । লোকটি 
বললেন, আমি আপনাকে নামাযের 
জন্য ডাকার উত্তম একটি পদ্ধতি শিক্ষা 
দেব কি? এ কথা বলে তিনি তাকে 
আযানের বাক্যগ্তলো শিখিয়ে দিলেন ।” 
রাত পোহালে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ 
(রাষি.) রাসুল (সা.)-এর কাছে স্বপ্নটি 
প্রকাশ করলেন । স্বপ্নের বিবরণ শুনে 
রাসুল (সা.) বললেন, নিশ্চয় এটি 
একটি সত্য স্বপ্ন । এরপর তিনি বেলাল 
(রাযি.)-কে বললেন, হে বেলাল! ওঠো 
আবদুল্লাহ যা বলতে বলে তা শেখো 


আছে, আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) 
কেও স্বপ্নে আযান শেখানো হয়েছিল । 
ইমাম গাযালী (রহ.) “আল-ওয়াসিত' 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে রাতে 
১০জনেরও বেশি সাহাবি একই 
রকমের স্বপ্ন দেখেছেন | [ফাতহুল বারী, 
খ. ২, পৃ. ৬৩] বস্তত আযান প্রবর্তিত 
হওয়ার ঘটনায় রয়েছে এঁতিহাসিক 
শিক্ষা । এ ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে 
যায়, ইসলাম বিধর্মীদের কোনোরূপ 
ধর্মীয় প্রতীক গ্রহণ করার পক্ষে সায় 
দেয় না; বরং নিজস্ব প্রতীক ধারণ ও 
তা বুলন্দ করার নির্দেশ দেয়। এ 
কারণেই নামাযের জন্য সমবেত করার 
উদ্দেশ্য আগুন জ্বালানো, ঢোল 
পেটানো, কিংবা শিঙা ফুঁকানো প্রভৃতি 


আযান প্রবর্তিত হয়েছে । আসলে 
আযান শুধু ইসলামী প্রতীকই নয় । এ 
অল্প কয়েকটি বাক্যের মধ্যে নিহিত 
রয়েছে তওহীদ, রিসালাত, 
আখেরাতের বিশ্বাসসহ ইসলামের 
বুনিয়াদি বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা ৷ এ 
কারণেই ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, 
আযানের অল্প কয়েকটি বাক্যের 
মধ্যেই সন্নিহিত রয়েছে আকিদা 
সংক্রান্ত একাধিক বিষয় | কেননা, এর 
সূচনা হয় আল্লাহর বড়ত্বের বর্ণনার 
মধ্য দিয়ে । আর এতে স্বীকারোক্তি 
রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের, তার 
পরিপূর্ণতার এবং_ সেইসঙ্গে তার 
শরিকের অস্তিত্হীনতা । এরপর 
রয়েছে রাসুল (সা.)-এর রেসালাতের 
স্বীকারোক্তি । আরও আছে ইসলামের 
সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ ইবাদত নামাযের 
প্রতি আহ্বান এবং তার ফলে 
পরকালীন সফলতার ঘোষণা । 
আযানের মাধ্যমে যুগপতভাবে অর্জিত 
হয় নামাযের সময়ের ঘোষণা, 
জামাআতের প্রতি আহ্বান এবং 
ইসলামের প্রতীকের প্রচার | [ফাতহুল 
বারী, খ. ২, পৃ. ৯৬] 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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লেখালেখির নিয়ম-কানুন-২ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (৮৮৮৮৮ --র) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদেরশনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


লেখকদের গুরুত্‌ ও রচনা-বিভাগ 
মওলভী হাবীব আহমদ সাহেব 
কিরানভী মাদরাসা এমদাদুল উলৃম 
থানাভবনের শিক্ষক হিসেবে এখানে 
আসেন । কিন্তু আমি তাঁকে দরসের 
কাজ ছেড়ে লেখালেখির কাজে 
নিয়োজিত করলাম । লেখালেখির 


এলমদের এ কাজ করার আর সাহস 
হবে না, তাঁদের লিখিত গ্রন্থাদিরও 


(সা.) পর্যন্ত পৌছে দেওয়া, “অমুক 
থেকে অমুকে বর্ণনা করেছেন, এ 


কেউ মূল্যায়ন করবে না। আমার বড় 


পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীদের নাম-পরিচয় 


ইচ্ছা হয়, যেন এই বিভাগটি আলাদা 


বলে দেওয়া, তাদের মর্যাদা-অবস্থা 


ও স্বতন্ত্র করে দেই। এটি এখন যুগের 


অনিবার্ধ প্রয়োজ হয়ে দাড়িয়েছে । 


কাজটির আজকাল খুব প্রয়োজনীয় 


একজন বুযুর্গ বলেছেন, তাসনীফ তথা 


পড়েছে । শিক্ষক তো অনেক আছেন, 
লেখকের সংখ্যাও প্রচুর হওয়া চাই । এ 
কাজটি যদি উলামায়ে কেরামগণ 
তাদের হাতে তোলে নেন, এ পথে 
যদি তারা এগিয়ে আসেন তা হলে বে- 


রচনাকর্ম এই উম্মতের উজ্জ্বল 
বৈশিষ্ট্য । বুযুর্ণের কথা আসলেই 
সত্য । অন্য কোনো উম্মতের মাঝে 
এরকম লেখালেখির কাজ হয় নি । এক 


তথা কে কোন স্তরের ইত্যাদি বলতে 
পারা শুধু এ ধর্মেরই একক বৈশিষ্ট্য । 
কেননা, অন্য কোনো ধর্মে তাদের 
ধর্মীয় তথ্যাদি এরূপ ধারাবাহিক সুত্রে 
তাদের ধর্মীয় গুরু পর্যন্ত পৌছায় না। 

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যুগে 
যুগে রাজা-বাদশাহগণ এসব লেখক- 
রচয়িতাদের বিরোধিতাই করে 
গেছেন। তাদের কাছ থেকে 


একটি হাদীসকে সুত্রপরম্পরায় রাসূল 


সহযোগিতা তো দূরের কথা, উল্টো 


ডিসেম্বর'১ ______ল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


তারা মুসান্নিফীন তথা যুগের 


হলে রচনাকর্মের মাধ্যমে ব্যবসা না 


কলমসৈনিকদের বিরুদ্ধে নানা কর্মকাণ্ড 
করেছেন । কোনো আর্থিক সহযোগিতা 
ব্যতিরেকে এমন বিশাল খেদমত 
আঞ্জাম দিতে পারা বড্ড আশ্চর্যের 
ব্যাপার ছাড়া আর কী হতে পারে!২ 


একসময় হাকীমুল উম্মত (রহ.)-কে 
একজন ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস 
করলেন, তাফসীর লিখে আপনি কতো 
টাকা পেয়েছেন? হযরত বললেন, এক 
পয়সাও পাই নি। ইংরেজ লোকটি 
ভীষণ বিস্ময়ে বললেন, তা হলে এতো 
বিশাল কিতাব লেখার জন্য আপনি 
এতো পরিশ্রম কেন করলেন? হযরত 
বললেন, আমরা বিশ্বাস করি, এ 
পার্থিব জগত ব্যতীত আরেকটি জগত 
আখেরাত বলা হয়। আমি এতো 
পরিশ্রম এ আশায় করেছি যে, এর 
প্রতিদান ওই আখেরাতের জিন্দে গীতে 
পেয়ে যাৰ ইনশাআল্লাহ ৷ তাছাড়া এ 
জগতেও আমি উপকার থেকে বঞ্চিত 
হব না। কেননা, আমি যখন দেখতে 
পাব, আমার মুসলিম ভাইয়েরা আমার 
এ গ্রন্থ পড়ে-পড়ে উপকৃত হচ্ছে, 
তখন আনন্দে আমার অন্তর ভরে 
যাবে। 

হযরতের এই বক্তব্য শুনে ইংরেজ 
লোকটি দারুণভাবে প্রভাবিত হন। 
তার আচরণে বোঝা গেলো, হযরতের 
জবাব তার হদয়পটে আশ্চর্য আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছে । 


লেখালেখি বিষয়ে 

একটি জরুরি কথা 

(দাওয়াতের কথা আলোচনা করতে 
গিয়ে তিনি বলেন) চতুর্থ পদ্ধতি হলো 
লেখালেখি । পত্র-পত্রিকায় হোক কিংবা 
বইপুস্তক দ্বারা হোক বা প্রচারপত্র দ্বারা 
হোক, সবকিছুতে সময় ও যুগচাহিদার 
প্রতি লক্ষ রাখা চাই। ভাষায় 
সাবলীলতা ও যথার্থতা অপরিহার্য 
আল্লাহ তাআলা যদি রুজি-রোজগারের 


করা উচিত | 


লেখালেখির কাজ 

শুরু করার নিয়ম 

আমি যখন লেখালেখি করতাম তখন 
আমার নিয়ম ছিল এই, সর্বক্ষণ কাগজ 
ও পেন্সিল আমার সঙ্গে থাকত; 
উঠতে-বসতে বা যেকোনো মুহূর্তে 
কোনো বিষয় স্মরণে আসলে তৎক্ষণাৎ 
তা লিখে রাখতাম । অর্ধরাতেও কোনো 
কথা মনে আসলে তা আমি লিখেই 
ঘুমাতাম । কারণ, অনেকসময় কোনো 
কথা মনে এসে আবার চলে যায়, 
তখন খুব চিন্তা করেও তা আর ফিরিয়ে 
আনা যায় নাঃ 
উচিত হলো, পকেটে কাগজ কলম 
রেখে দেওয়া । যে মুহূর্তে কোনো 
বিষয় মনে পড়বে তার কিছু সংকেত 
বা সারসংক্ষেপ লিখে রাখবে । পরে তা 
আবার বিন্যাস ও সম্পাদনা করে 
নিবে । আমার পকেটেও তেমনি কাগজ 
কলম পড়ে থাকে । এটা খুব 
সুবিধাজনক, কেননা, অনেক বিষয় 
মনে আসে আবার তা হঠাৎ উধাও হয়ে 
যায় ।১ 


পার্ুলিপি তৈরী করার নিয়ম 
হযরত খাজা আজীজুল হাসান (রহ.) 
আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ লেখার জন্য 
দীর্ঘ ছুটি নিয়ে থানাভবনে উপস্থিত 
থেকে ছিলেন । একপর্যায়ে তিনি 
দেখলেন, ছুটি শেষ অথচ অনেক কাজ 
এখনো বাকী রয়ে গেছে। হযরত 
থানভী (রহ.) তাকে বললেন, আমি 
বারবার বলি অল্প-স্বল্প যা এখন সামনে 
আসে লিখে রেখো । পরবর্তী সময় যদি 
আরো মনে পড়ে তখন তা জীবনভর 
পরিবর্তন ও সংযোজন করতে পারো 
এভাবেই কাজ হয়। কিন্তু বুড়োদের 
কথা কারো কর্ণগোচর হয় না 
যৌবনের স্পৃহায় যখন কাজ নিয়ে বসে 
তখন সবটাই এক সঙ্গে করতে চায় 
ফলে কিছুই হয়ে উঠে না ।” 


গেছে, খুব কঠিন, সুক্ম ও দুর্বোধ্য 
বিষয়েও তিনি কলম চালিয়ে লিখে 
যেতেন | পরবর্তী সময়ে পুনঃ পুনঃ 
সম্পাদন করতেন এবং তাতে অনেক 
পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতেন 
এমনকি হযরত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা 
করে দিয়েছিলেন যে, যেসব 
পাণ্ুলিপিতে আমার দস্তখত থাকবে না 
বা পাগ্ুলিপির বিভিন্ন স্থানে আমার 
কলমে সংশোধন দেখা যাবে না তা 
আমার বলে মনে করা যাবে না ।” 
হযরত তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ হায়াতুল 
মুসলিমীনের ব্যাপারে বলেন, এতো 
পরিশ্রম ও কষ্ট আমার অন্য কোনো 
গ্রন্থ রচনায় হয়নি । কেননা, শুধু এই 
রচনার অধিকাংশ বিষয়াবলীর দু'টি 
পাণ্ুলিপি অন্যান্য বিষয়ের তিনটি 
পাঙ্গুলিপির সমান লিখতে হয়েছে 
ডায়েরি ও বুদ্ধিমত্তার 
প্রয়োজনীয়তা 

যখন বেহেশ্তী যেওর দশম খণ্ডের 
সংকলনের কাজ চলছিলো- যেখানে 
মহিলাদের বিভিনন অশিষ্টতা ও 
দুরাচারিতার কথা লেখা হয়েছে, সে 
সময় কোনো বাড়িতে যাওয়া হলে, 
মহিলাদের অভদ্রতা ও অশিষ্টতামূলক 
কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সাথে 
সাথে তিনি তাঁর ডায়েরীতে তা লিখে 
রাখতেন । 

হযরত যখন পায়চারি করতেন তখনও 
অবসর থাকতেন না, অধিকাংশ সময় 
বিভিন্ন জটিল কঠিন বিষয়ে চিন্তামগ্ন 
থাকতেন । যখন কোনো বিষয় বুঝে 
আসতো তখনই তিনি তা ডায়েরীতে 
লিখতে রাখতে বিলম্ম করতেন না, 
যাতে তা আর স্মৃতি ও মন থেকে দূর 
হয়ে না যায়। এমনকি কোনো কিছু 
থেকে ফিরে আসতেন এবং তা লিখেই 
পায়চারি করার নিয়মিত অভ্যাস পুরণ 
করতে আবার বেরিয়ে পড়তেন । 

তার কারণ এও যে, হযরত কোনো 
কথা মনে রাখার জন্য তার মস্তিষ্কে 


হযরত থানবী (রহ.)-এর কোনো 
বিষয়ে লেখার ব্যাপারে তেমন বেশি 


বিনা প্রয়োজনে কখনো চাপ প্রয়োগ 
করতেন না। কোনো কাজ অসম্পূর্ণ 


অন্য কোনো ব্যবস্থা করে থাকনে, তা 


ভাবতে হতো না । তাকে অহরহ দেখা 


ছেড়ে রাখতেন না । অধিকাংশ সময় 


ডিসেম্বর'১ ______'ু। আত্তার্তহীদ ৪৯ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


বলতেন, যে সময় যে কাজ আসতো 
তা আমি তখনই করে নিই, অন্য 
সময়ের জন্য তা রেখে দিই না। ওই 
সময় যদিও একটু কষ্ট ও ঝামেলা হয় 
কিন্তু কাজটি করে ফেলার পরে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, তখন খুবই 
প্রশান্তি অনুভব হয়। অন্যথায় কাজ 
এড়িয়ে গেলে পরে কাজটি হয়েই ওঠে 


লেখায় লেখকের আত্মিক 
আধারির প্রভাব পড়ে 

কারো বক্তব্য শোনা বা কারো বই 
দেখার কারণে ওই লেখকের একটা 
অনচ্ছ প্রভাব তার মননে বিস্তৃত হয়। 
যদিও সেগ্রন্থখানা বাহ্যত_ যেমনই 
হোক । এমনকি এক মনীষী কারো 
বাড়িতে গিয়েছিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা 


না। আর যদি হয়েও যায় তবু বারবার 
এ ব্যাপারে চিন্তা ও অস্বস্তি বোধ হতে 


করলেন, এখানে বড়ই আধার অনুভূত 
হচ্ছে, কী ব্যাপার? ঘরঅলা বলল, 
এখানে আধারির তো কোনো কারণ 
নেই। এখানে কুরআন 


কিছুক্ষণ কষ্ট স্বীকার করে নেওয়া 
ভালো বলে আমি মনে করি 1৯ 
হযরত যে সময়ে খুব লেখালেখি 


তাফসীর রেখেছি । জিজ্ঞাসা করলেন, 
কোন্‌ তাফসীর? বলল, তাফসীরে 
কাশৃশাফ | তিনি বললেন, এই আধারি 


করতেন তখন বেশিরভাগ সময় তিনি 
তত 


তো এই তাফসীরেরই | কেননা এটি 
এক মু'তাঘিলা মতাদশী ব্যক্তির 
রচনা । 

দেখুন তো লেখকের আত্মিক আধারি 
এই গ্রন্থে যেভাবে বিদ্যমান, 


অনুরূপভাবে রচয়িতার অন্তর- জ্যোতিও 


নিচে কাগজ কলম রেখেই ঘুমোতেন 
রাত্রেও যদি কোনো কথা তার মনে 
আসতো তখন আলো ভ্লে তা 
ডায়েরীতে লিখে রাখতেন | 


লেখালেখি বিষয়ে কয়েকটি ব্রুটি 
এ কাজে বেশ কিছু ভুল-্রান্তি ও ক্রুটি 
বিচ্যুতি হয়ে থাকে, যেমন-_ 

১. অজরুরি বিষয়ে কিছু লেখা । 

২. বিতর্কিত বিষয়কে রচনার মূল 
উদ্দেশ্য করে নেওয়া । 

৩. এমন বিষয় রচনা করা যা সাধারণ 
মানুষের বেলায় অপ্রয়োজন বা তাদের 
জন্য বিরক্তি ও অস্বস্তির কারণ হয়। 
যেমন দর্শন শাস্ত্র বা তাসাউফ 
শাস্ত্রের জটিল কঠিন মাসআলা নিয়ে 
আলোচনা করা । যদি বিশিষ্টজনদের 
(উলামাদের) উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে লেখা হয় তা হলে বিশেষ ভাষায় 
যথা আরবী ভাষায় লেখা চাই । যাতে 
সাধারণ লোকদের নজরের বাইরে 
থাকে । 

৪. রচনাস্বত্ বিক্রি করা । 

৫. নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে সাধারণ 
মানুষের মনোরপ্রক লেখা লিখে টাকা 
আয় করা ।১২ 


(মাহমুদ আদিল) 


তার রচনায় উদ্ভাসিত হয় | পুরোনো 
সাধারণ মানুষজনের অন্তরে এতো 
আধারি ছিল না, যতটা আজকের 
মানুষের মন-মানসিকতায় ছেয়ে 
রয়েছে । এ-কারণে তাদের অসংগত 
রচনায়ও এতো বিভ্রাট নেই যতটা 
আজকালের রচনার ক্ষেত্রে হয় । বরং 
সেসব মনীষী যারা আধ্যাত্মিক 
ব্যক্তিত্ও ছিলেন, তাদের রচনায় 
সাধারণত আধারির কিছুই থাকে না, 
যদিও তাতে অসংগত বিষয়াবলি 
থাকুক | দেখুন তো, ইউসুফ-জুলায়খা 
কেমন কিতাব? এতে বিভিন্ন অংশে 
প্রকাশ্যত সৌন্দর্য ও প্রেম-ভালোবাসার 
উপখ্যান লেখার সময়; সেখানে 
সামান্যতমও রাখঢাক করা হয়নি। 
অবশ্য আপনিও দেখেছেন হয়তো, 
এটি পাঠ করে কারো মধ্যে ভ্রান্ত প্রভাব 
পড়েছে? ইউসুফ-জুলায়খা পুরোনো 
মকতবগুলোয় পাঠ্য ছিল, এখানে 
আছে। কিন্তু পাঠকদের কারো মাঝে 
সেটির অশ্লীলতার কোনো প্রভাব পড়ে 
নি। এর কারণ হচ্ছে এই, তা একজন 
অন্তরাত্ৰাসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা, যার 
আত্মা ছিল পরিশুদ্ধ । তার মননের 


পরিসুস্থৃতা তার বক্তব্যের মাঝেও 
বিরাজিত | খুব মনে রাখবেন, যখন 
কোনো বই-পুস্তক দেখতে হয় তখন 
প্রথমে এর লেখকের পরিচিতি জেনে 
নেবেন । যে মানসকিতার সে লোক, 
সেই মানসিকতা তার বই থেকে 
পাঠককে অবশ্যই সংক্রমণ করবে । 
এটিও বড় কাজের কথা | আধুনিক 
ও্পন্যাসিকরা আস্ত খারাপ চরিত্রের 
অধিকারী, তাদের বই-পুস্তক যতোই 
শোভা-সৌন্দর্যমন্তিতি হোক, তাদের 
কাছে অবশ্যই পৌছিয়ে দেয় । এটি 
একটি সুন্ম তথ্য; উপন্যাস লেখা হয় 
সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে জন্য, অথচ 
আজ তা পাঁরণত হচ্ছে সভ্যতার লয় 
সাধনের হাতিয়ারে ৯ 


আনাড়ি লোকের কিতাব না লেখা 


অনেক লোক বিভিন্ন রচনা থেকে কিছু 
বক্তব্য নির্বাচিত ও গ্রন্থনা করে বাণিজ্য 
শুরু করে দিয়েছে ৷ অথচ এর যোগ্যতা 
আসলে তাদের নেই । তিনি ফরমান, 
দুনিয়াকেই দুনিয়াদারির মাধ্যম 
বানানো হলে তাতে কোনো অসুবিধে 
নেই । কিন্তু লোকেরা করছে, দীনকেই 


অবশেষে তার কঠোর সমালোচনা 
হচ্ছে, এমনিক সাধারণ লোকেরাও 
তার সহ-আকিদার মানুষজন পর্যন্ত 
তাকে মন্দ বলছে । তার অনেক 
অনুসারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তারাও 
বলছে, তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছে । 
তিনি ফরমান, তিনি উম্মাহাতে উম্মত" 


(তথা মুসলিম জাতির মৌলিক 
বিষয়াবলি)র প্রতি চরম তা 
দেখিয়েছেন। এক জায়গায় 


লিখেছেন, বেশ ভালোই হয়েছে যে, 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যাই ছিলেন, 
কোনো ছেলে-সন্তান ছিলেন না। যদি 
ছেলে-সন্তান থাকতো তবে নুহপুত্রের 
চেয়ে কম হতো না। হুজুর (সা.)-এর 
পবিত্রাত্সা সহ্ধর্মিণীদের ব্যাপারেও 
ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন তিনি । খোদ হুজুর 
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সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


(সা.)-এর শানেও অযথা অনেক কথা 
তিনি লিখেছেন ।৯ 
(মু. সগির আহমদ চৌধুরী) 


এখনকার রচনা 

লেখালেখির কাজ খুব কঠিন 
আজকাল যে কেউ লেখক হয়ে গেছে 
কোনো মান ও মানদণ্ড নেই । হাতে 
কলম তো আছেই, মনে যা আসল 
লিখে ফেলল; এ হলো অবস্থা 
বর্তমানে নিয়ম-নীতিহীন বইপুস্তকই 
বেশি দেখতে পাচ্ছি । বড় লেখকের 
বই, কিন্তু কৃত্রিমতায় ভরপুর ৷ কেন 
জানি, আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে 
দীড়িয়েছে- শব্দ হবে বড় চাঞ্চল্যকর, 
অর্থ ও মর্মীর্থ যতোই দুর্বল ও অযথার্থ 
হোক, এমনকি গলদও হোক, তার 
কোনো পরোয়া নেই। গ্রন্থ দ্বারা যা 
মনে হয়, এসব মিথ্যা কথা চিন্তা করে- 
করে গড়া হয়েছে। কোনো বিষয় 
সাব্যস্ত করার দু'টি নিয়ম আছে । এক. 
স্বাধীনভাবে প্রথমে প্রমাণাদি দেমাগে 
আসবে, তারপর ফলাফল বের হবে সে 


* আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ খ. ২, পৃ. ৪৬ 

* আশরাফুস সাওয়ানেহ, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

১২ হুকুকুল ইলমং পৃ. ৯৪ 

»* খুতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ. ২৬, পৃ. ৩২২ 
মালফ্যাতে উ., খ. ১২, পৃ. ১৮৮ 


রি যাত, খ. ৩. পু. 

র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 

মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিশু ও যুবকদের 
জন্য ইসলামী ও আরবী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ৷ এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রসমূহকে বিদ্যালয় 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সৌদি আরব সংখ্যালঘু মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করে বিভিন্ন সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে । বর্তমানে 
হাজার হাজার ছাত্র এ ধরনের বৃত্তির সুযোগ নিয়ে মক্কা ও মদিনার বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং 
ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচারার্থ সৌদি আরব নিজস্ব অর্থায়নে ইউরোপ ও 
আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা 
করেছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলমানরা যখন সার্ববাহিনী কর্তৃক 
গণহত্যার শিকার হয় তখন সেখানকার মুসলমানদের সৌদি সরকার তাঁদের 
সৌদি আরবে এনে রক্ষা করে এবং তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ 
করে দেয় । ২০১২ সালে মিয়ানমারের মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হলে 
সৌদি আরব ওআইসির চতুর্থ বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে ও 
তাঁদের জন্য ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের ঘোষণা করে । সৌদি 


প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে। দুই. 
দেমাগে কোনো দলিল নেই। প্রথম 
থেকেই একটা মত বা বক্তব্য ঠিক 
করে ফেলা হয়েছে। তার পর এর 
জন্য খুঁজে-খুঁজে কিছু প্রমাণ বের করা 
হলো। উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের মাঝে 
রর পার্থক্য । প্রথম পদ্ধতিতে 
-ইজতিহাদী গলতী”র (চিন্তাগত ভুল) 
আশংকাও থাকলেও- একটি বিশেষ 
শক্তি থাকে । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে একজন মানুষ শুধু ইনিয়ে- 
বিনিয়ে কিছু কথা বানায় । তাতে 
বিশেষ কোনো শক্তি বা আকর্ষণ থাকে 
না। তবে উভয়ের এ পার্থক্য বোঝার 
জন্য শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও গ্রন্থপাঠ যথেষ্ট 
নয়, তার জন্য চাই শুদ্ধ বিবেক ও 


১ হুসনুল আযীয, খ. ৪ পৃ. ১৬২ 
২ আল-ইফাযাতুল ইয়াউমিয়া, খ. ৭ পৃ. ৩৫৬ 
* আশরাফুস্‌ সাওয়ানেহ, পৃ. ৪৮ 


আরবে অবস্থিত ৫০ হাজার আরাকানীর নাগরিকত্ব প্রদান করে । 


যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ 

পূরণে মদদ দিচ্ছে গুগল 
অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান ত্যাসাঞ্জ 
বলেছেন, সার্চ ইঞ্জিন গুগলের চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রধান নির্বাহী 
কর্মকর্তা এরিখ ক্ষিমিট মার্কিন সরকারের অনুচর | তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 
সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ পূরণে মদদ দিচ্ছেন । এ ছাড়া, গুগলকে বৃহৎ কিন্তু 
খারাপ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন ত্যাসাঞ্জ । আ্যাসাঞ্জ তার 
“হোয়েন গুগল মিট উইকিলিকস"* নামে প্রকাশিতব্য একটি বইয়ে গুগলের 
এমন সমালোচনা করেন । বইটির অংশ বিশেষ মার্কিন খ্যাতনামা সাপ্তাহিক 
নিউজউইক প্রকাশ করেছে । বিনামুল্যে বিভিন্ন সেবা দিয়ে গুগলের একটি 
বিশেষ ভাবমর্ধাদা তৈরি হয়েছে । কিন্তু গুগলের প্রচলিত এই ভাবমর্ধাদায় 
স্পষ্ট ভাষায় আঘাত করেছেন ত্যাসাঞ্জ। তিনি বলেন, কেউই স্বীকারই 
করতে চান না যে গুগল একটি বৃহৎ এবং খারাপ প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে চেয়ারম্যান 
এরিখ ক্ষিমিট মার্কিন ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে গুগলকে একত্রীভূত করেছেন 
বলে অভিযোগ করেন ত্যাসাঞ্জ। তিনি আরো বলেন, আর এ সময়ে 
ভৌগোলিকভাবে আগ্রাসী মেগাকরপোরেশনে পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটি | 
স্কিমিটকে গুগলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন জুলিয়ান 
আ্যাসাঞ্জ। 


ক।বি।তা 


যদি তিনি আসতেন 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


যদি তিনি আসতেন 

কিংবা স্বপ্নের সীমানায় 
সৌভাগ্যবান কে হতো 
আমার মতো, 
পবিত্র চরণ তার ছুঁয়ে 
চরণধুলি তার লাগাতাম চোখে 
সুরমা মনে করে সানুরাগে | 


যদি তিনি আসতেন 

সব আকর্ষণ ছেড়ে 
কেবল তারই আকর্ষণে 
ছায়ার মতো 

মায়ার মতো 

কান ও প্রাণের একতানে 
তার কথাই বারে বারে 
শুনতাম নরম নীরব হয়ে 
বুলন্দ করতাম বিশ্বাসকে 
তার পবিত্র বাণীর বন্ধনে | 


যদি তিনি আসতেন 

আর কিছু কি লাগে 
চাদের দিকে না চেয়ে 
থাকতাম শুধু চেয়ে 

তার জ্যোতির্ময় চেহরার দিকে 
আঁকি আমার যেতো ভরে 
সেই আলোর আলিঙ্গনে । 


যদি তিনি আসতেন 

তাকেই মুরশিদ মেনে 

নিতাম প্রজ্ঞার পাঠ তীর কাছে 
পবিত্রতার পাঠ নিতাম 
পরিশুদ্ধতার পাঠ নিতাম 

এবং প্রেমের পাঠ নিয়ে 

খঞ্ধ ও খণী করতাম নিজেকে । 


ডিসেম্বর”১৪ 


যদি তিনি আসতেন 
৮৮ রা ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি 
য় লেখা কলবের কালাম কীভ 
আবদুল হালীম খা 
2 এতিনি ক কি জজ মি 
শেঠ রিতা লিখে মরতে মরতে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে 
দিতাম মাঠিয়ে কাগজে পিট বেঁকে দেয়ালে গেছে ঠেকে 
& অভি জা এখন ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 
রা পথে-ঘাটে ভালুকদের লাফালাফি 
পড়ে কিংবা শুনে 
সবাই হতো মুগ্ধ এতই যে হিংস্র হায়েনাদের ঘোৎ ঘোৎ 
মারহাবা মারহাবা যেতো বলে । রাতে ভারি? ড় ধন 
ূ ূ গাছের ডালে ঘরের চালে পেঁচার হট হট 
আমি অতি নগণ্য ঠা 
যদি আমার দৃষ্টির দুনিয়ায় বাজারে আগ্তন 
কিজারিয়ের মাগার আকাশ ছোয়া আগুন 
একবার শুধু একবার এসে 2 
দিতেন দেখা তিনি ভালোবেসে ৮5 রা ঘা 
উজির শহর-বন্দরে বেকারদের মিছিল 
রজনীর ] | সবার উত্তেজিত উত্তোলিত মুষ্ঠিবদ্ধ হাত 
. মুখে মুখে শ্লোগান 
কখন দেবেন দেখা আমায় । চাকরি দে 
ড্রেনে ড্রেনে উপচে পড়া ময়লা 
ডিসেম্বরের মুক্তপাখি দুধে ভরা দেল 
ইযাযুল হক পানি নেই বিদ্যাৎ নেই 
ডিসেম্বরের দিনগুলি খুলে দেয় দিন-রাত ভো ভো মশা-মাছি 
হৃদয়ের সব জানালা এবং আমি ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাদ্যে 
মুক্ত করোটিতে এই পৃথিবী দেখি, কাক কবুতর মানুষের কাড়াকাড়ি 
আমাকে ডাক দেয় নীলাকাশের ওই ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 
উড়ে চলা মুক্ত বিহঙ্গের ঝাঁক । 
আমিও হঠাৎ উড়ে চলি পাখি হয়ে. দিন-রাত খুন গুম 
শুভ্র পালকের অদ্ুত ডানায় পথে পথে লাশ 
আমি ওড়ি; উড়ালটা উপভোগ করি ঘরে ঘরে চিৎকার 
মুক্ত গগণে নির্মল সমীরণে! পেটে পেটে ক্ষুধা 
ঝেড়ে ফেলি ডানা ঝাপটে ফেলে আসা বুকে বুকে জ্বালা 
দুঃসহ স্মৃতিগুলি, আমি আনন্দে মুখে মুখে তারা 
গেয়ে ওঠি সুরে সুরে বিজয়ের গান । ঘুরে না দীড়িয়ে কী করি! 


। আত্তত্ুহীদ ৫২ 


গ্র।সথ।পরর্যা।লো।চ।না 
ড. আফ মখালিদ হোসেন লিখিত 


“কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
জঘন্য মিথ্যাচার” 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


: ড.আ ফ মখালিদ হোসেন 


গ্রন্থকার 

প্রকাশক : খতীবে আযম ফাউন্ডেশন 

প্রাপ্তিস্তান : কারুকেন্দ্র, সি/২০৪, পেপার প্রাজা 
(২ তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

রা প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪ 

সংখ্যা ৪৮ 
:৬০টাকা 


কি মাদরাসা এ দেশের এতিহাসিক বাস্তবতা | সরকারী 
সাহায্য ও অনুদানের বাইরে নূরানী থেকে শুরু করে 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ৫০হাজার কওমি মাদরাসার ১কোটি 
শিক্ষার্থী দারসে নিযামীর সিলেবাসে পড়া লেখা চালিয়ে 
আসছে । জনগণের সহায়তায় কওমি মাদরাসার পথচলা 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নৈতিকতা সৃষ্টি, সামাজিক দায়বোধ, 
ইলমে দ্বীনের বিকাশ, ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণে কওমি 
ঘরানার আলিমদের সেবা ও অবদান অস্বীকার করার উপায় 
নেই । আলিমগণ ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে পরমত 


সহিষ্ক্ুতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় 
্রাতৃত্ববোধের আবহ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে 
চলেছেন । দেশ, জাতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে যখনই কোন 
বিদ্বেষ, ফিতনা ও চক্রান্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আলিমগণ 
জনগণকে সাথে নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন । কিন্তু 
আফসোস স্বদেশী-বিদেশী শক্রদের ইন্ধনে এক শ্রেণীর 
ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কিছুদিন পরপর কল্পিত সন্ত্রাস ও 
জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে আতংক সৃষ্টির অপ্রপ্রয়াসে লিপ্ত । 
সরকারী গোয়েন্দাদের হাতে আসল রিপোর্ট আছে । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন “কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
জঘন্য মিথ্যাচার" শীর্ষক পুস্তিকাটি লিখে সব অভিযোগের 
দীতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । তিনি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে 
ার বর্ণনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি 
যথার্থই বলেছেন, “এ কথা বলতে দ্বিধা নেই কওমি 
মাদরাসার সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের লেশমাত্র সম্পর্ক 
নেই । বাংলাদেশের বরেণ্য আলিমে দ্বীন, পটিয়া আল 
জামিয়া ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক ও ইত্তেহাদুল 
মাদারিসের মহাসচিব হযরত আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম 
বুখারী সাহেব দো.বা) পুস্তিকায় যে অভিমত প্রকাশ করেন 
তা যথার্থ ও প্রণিধানযোগ্য: “আমার একান্ত প্রিয় ব্যক্তি 
মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন অত্র পুত্তিকায় যা 
রচনা করেছেন তাতে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি 
ফরযে কেফায়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন ।' পটিয়া আল 
জামিয়ার প্রাক্তন উত্তাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে লন্ডন ইনিষ্টিটিউট অব 
এডুকেশনে পি.এইচ.ডি গবেষণারত মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান অত্র পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন, “বাংলার মাটি ও 
মানুষ শত শত বছরের পুরাতন এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সব 
সময় আপন করে নিয়েছে । এ ব্যবস্থা তাই গভীর শিকড়ে 
প্রোথিত । কোন ঝড়-ঝাপ্টা এ শিকড়কে মাটি হতে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারবে না-ইনশাআল্লাহ । ইদানিং কিছু ব্যক্তি, 
প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া বিশেষ কোন এজেন্ডা নিয়ে কওমী 
মাদরাসার বিরুদ্ধে কোমর কষে মাঠে নেমেছে । এ জনপ্রিয় 
ব্যবস্থার চেহারায় নানা কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে । বিশিষ্ট কলামিস্ট, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. আফ 
ম খালিদ হোসেন এ অপচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচনে ছোট্ট অথচ 
শক্তিমান পুস্তিকা রচনা করেছেন। “কওমী মাদরাসার 
বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার' নামক তথ্যপূর্ণ এ বই জনগণকে 
এ ব্যাপারে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে 
সক্ষম হবে এ প্রত্যাশা রাখছি । 

গ্রন্থের মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো মনোরম । উন্নত 
কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ প্রতিটি 
নাগরিকের সংগ্রহে রাখার মতো এটা একটি আকর্ষণীয় 
রচনা । পাঠকপ্রিয়তায় গ্রন্থটি শীর্ষ তালিকাভূক্ত হোক এটাই 


কামনা । 
আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


গো 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৩৮. মুহাম্মদ ও , রুম 7 ৩০৩, দারে জদীদ 
(৩য় তলা), ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৩৯. আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, রুম 7 ৮, দারে জদীদ 
(১ম তলা), জামিয়া , পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪০. এইচ এম আবু বকর, রুম 4 ৮, দারে কদীম 
(১ম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া , পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪১. ফোরকান উল্লাহ, রুম 7 ৩০৩, দারে 
কদীম (৩য় তলা), জামিয়া য়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪২. রয়া, রুম 71 ৫, শিক্ষা ভবন 
€ ), জামিয়া ইসলামিয়া যা, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৩. _ মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ রায়হান, রুম 7 ২০, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৪. র আলমপুরী, রুম 7 ১১, তিবিবয়া 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৫. _ লোকমান হাকীম শরফী, রুম 7 ১৭, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৬. মুহাম্মদ সুহাইল, রুম 4 ১৫৮, মসজিদে গরবী, 

উন রি পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৭. মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্‌, রুম 4 ২৮৫, হাফতুম খানা, 

মা'হাদ ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 

পটিয়া, টট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৪৮. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইনী, কেন্দ্রীয় 
লাইব্রেরি (৪র্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৯. হাফেজ মুহাম্মদ রাইহান উদ্দীন তলহা, রুম 4 


৬, শিক্ষা ভবন, কসরে শিমালী (৩য় তলা), জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০, 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 


ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে। 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
টি: অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


বার... 
* মোবাইল: ». সদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরলী] 
ঃ 5 র্তও ৮০৯ 
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মর্সিয়া (শোকগাথা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


আগামী ১ রবিউল আওয়ালের পূর্বে দারিয়ার কার্যালয়ে জমা 
দেয়ার জন্য জামিয়ার সকল ছাত্রদের প্রতি দায়েরা প্রধান 
আল্লামা আবদুল জলীল কওকব (দা. বা.) উদাত্ত আহবান 
জানিয়েছেন । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও ৫ম 
হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা'র ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ জুমাবার) অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম সাহিত্য 


হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর জন্য হিফজুল 


শু'বায়ে মুশাআরার উদ্যোগে ৫ নভেম্বর”১৪ জামিয়ার 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে আল্লামা আব্দুল হান্নান ওমর 
(রহ.)-এর স্মরণে 'মর্সিয়া' অনুষ্ঠান সম্পনন হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন, বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল 
কওকব। মর্সিয়া অনুষ্ঠানে জামিয়ার ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ 
মরহুম রহ. এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আরবি, বাংলা ও উর্দু 
ভাষায় কবিতা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানে 
আল্লামা একরাম হোসাইন ওয়াদুদী, আল্লামা আবদুল মান্নান 
দানিশ, মাওলানা কারী আহমদুল হক, মাওলানা কারী 
আবদুস সামাদ, মাওলানা ইউনুছ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে । 


বিশেষ প্রতিযোগিতার সিলেবাস নিধরিণ 
হাফেজে কুরআন বিশেষ করে কচিমনা-শিশু হাফেজদের 
ফায়দাকে সামনে রেখে জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও 
বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার সেক্রেটারি আল্লামা 
রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী “সাফওয়াতুল মাসাদির ফীল 
আয়াতিল মুতাশাবিহাতি লিল কুরআন? নামে মুতাশাবিহাত 
সংবলিত একটি পুস্তক রচনা করেছেন । হিফজুল কুরআন 
প্রতিযোগতার ৩য় দিনে উক্ত পুস্তক হতে একটি প্রশ্ন 
আবশ্যক করা হয়েছে । সংস্থাভুক্ত সকল হেফজ প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে পুস্তিকাটি সংস্থার কেন্দ্রীয় কাযলিয় 
হতে দ্রুত সংগ্ৰহ করার জন্য বলা হয়েছে । 


সিরাত সংখ্যায় লেখা আহবান 
জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামী'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আগামী 
রবিউল আওয়াল মাসে “মাজান্রাতুদ দায়েরা সিরাত সংখ্যা” 
প্রকাশিত হবে । সিরাত সংখ্যার জন্য রাসুল (সা.)-এর 
জীবনী বিষয়ক আরবি ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে 
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কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। ৩ মার্চ'১৫ মঙজলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কার্যলিয়ে পৌছানো আবশ্যক | 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 
সিলেবাস “নির্বাচিত হাদিস সংকলন” সংগ্হ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহবান জানান । 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 
আগামী ২ ডিসেম্বর”১৪ _5 ৯ সফর'৩৫ হিজরী মঙ্গলবা 
হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দীওরায়ে হাদিস 
(মাস্টার্স) ও সকল তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ)-এ 
প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আরম্ভ হয়ে 
ডিসেম্বর'১৪ _ ১৫ সফর*৩৫ হিজরী সমাপ্ত হবে । পরীক্ষা 
জন্য যথাযথ প্রস্ততি নিয়ে উজ্জ্বল জীবন গঠনের জ 
জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতী শামসুদ্দী 
জিয়া দা. বা. সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বা 
জানান । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন | সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ সৃত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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